১৩২ ' আবঞ্চ জগৎ, ও | ২রা নভেবর, ১৯৪২ 


05%; কপিযাছিলেন যে, এবার বেশা পরিমাণ, (মতে ১ পাট চাষ সর্নকারা বণ ণ দিতে হই। লে বন্তমানে একদিকে এষটিনেয সং সঙ্গতপন্ন কৃষব 
হ61প ভূলে ঘণি বাঙ্গলার কুষকের ক্ষতির কারণ উপস্থিত হয় তবে ও অপরদিকে ব্যাপারীদিগকেই এ খণ দিতে ভইবে। কাজেই 
পল সবকার ভাবত সবকারের সঠিত একযোগে সেই ক্ষতি এহ বিলম্বে এক কোটি টাকা খণ প্রর্দানের ব্বন্হা করিয়া দরিও 
পে অনযোিত বাবস্থা করিবেন । ভারত সরকার বাঙ্গলা পাটচাষীদের দুঃখ লীঘবের চেষ্টা নিতান্তই বঙ্গ । . পাট বপনের 
দবাপকে গুয়োজনাগরূপ অথসাহাধ্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত সময় হহতে পাট বিক্রয়ের কাল উত্তাণ ন। হুঃয়া পধান্ত বাহার 
ভিলেন | তারপর পুত পাট কেবল পিঠার এ বিবেচনার নামে সময নই করিলেন, তাহাদের 


তাপ 


গা 


2115৭ বগিয়াক তাহারা প্রকাশ কিমা 
এাঞাবে আনিকার সঙ্গ পাটের পর বেশী রকম নানিযা গিয়া যখন * বন্ধমান শুভ সন্বল্র এ পর্িকমনা দেশের দরিয কুষকেরা উহাদের 
৮20 ৮2)2 প্রকে চন ছুদশা] দেখা গেল তখন বাঙলা সরকার একা তুদ্দিনে আজ নিম্মন পরিহাস বলিরাঠ মন করিবে । বাঙলা 
চপল পন] প্র বিশ্লেষণ করিবার হাগ১1/৩ কিচ্ছুকাল এহ শতন নন্িসশা গঠিত 5৪খার পর৪ পাট সম্্ক এ প্েতদাশি 
সএ্াতপ পিভাহহা বাকহুর চেগ্রা করিলেন । কিন্ত অবস্থা যখন পগান্ত কোন অউপরিকল্ীত সরক্াাপা কানানী। 7 আন্ধসণণণর বাণস্থ 


রি 

রম ২ রি র্‌ রর । 1 
17/55 শাটল ঠঠযা। উিগিল তখন আর তাহারা এসম্পরক্ে* হল না, ত১1* নিতান্ত পরিস্কাপর বিষয়। ূ | 
শশাবোগ লা দিয়। পাবিলেন না। পা্টগাষাদের ছ্ুখ লাখবের জন্য পয়সার অভাব 
তাহার ১৮ কোটি চাকা বাধে ক্রুমকদের নিকট হতে শিক্ধারিত সমবছের সাঙ্গ খুচরা পয়সার আশাব ছাজ লোকের জাবন 


গলে পাত কিনিবাপ কটি পপিকন্পন। প্রি করিলেন (গত ২৬শে  ছুনিবসত করিয়া তুলিয়াছে । রাম, পাস ও রেগাডা হভতে আব 
সেপেগর তারিখে এসো সিয়েটেড পেস কণ্তক প্রচারিত খবর) | এগ করিয়। গোটখাট খুদিধানা ও পান শিডিব দোকা পৃষ্/গ খুচরা পয়সা 
পপগঞ্পনা সশপিশি ভাবত আর্কারেন নিক হঠতে উপযুক্ত অর্থ- চাহ বলিয়া বব উঠিয়াচ্ছে | পয়সাণ এভাবে হুধা মলো জিনিষ পত্র 
সাথ] আদায়ের জা পাঙ্গলার প্রধান মন্থা মি, এ কে ফজলুল হক ও ক্রয় করা দুঃসাধ্য তঠয়। উঠিয়া । পমুৎ ভাঙ্গান দিতে না 
ঢথ প০ব ডাঃ শামা ্রসাণ মুখোপাধ্যায় দিল্লী গমন করেন। আশা পারিয়। দোকানীদের পক্ষে দ্রবা সানগ্গা কিয় বরা কঠিন হয়া 
পা] গিনাগ্িল চপ বাক্ত এ প্রিয় পাঙ্গশ।র পাটচাষা পর 2৭ শাখবের লি | শাঞখুদ্ার আহার চল বা? ৬০ ত গিয়। স1ধা- 
27 পাত সরশারের অপর ভালব।পা চাপ দিয়। উপযুক্ আর্থ আদায়ের এণকে অহেতুক অন্থবিধা শর দুজাগ ভোগ ৰাতে 557 ৩ছে। গত 
এখাসষ্টব ০৮৮1 করিবেন আর ভারত সরকারও এবারকার পাট টাকিলির মাস যাবৎ পয়ুষার অভাধ ক্রমে খাড়ি এঠভাবে বন্ধমানে 
সাপকে তাহাদের শেতিক দায়িং স্বাকার কধিয়া লহয়া সেন্ধপ এক জটিল পরিস্থিতির শটি করিয়াছে । চন্ত দেশের গভর্ণমেন্ট 
সাানা গধানে অনিষ্ঞক হহবেন না। কিছ কি কারণে জানি না তাহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না । এহ দি দেশে কিসহরেকি 
+1 যাদের হাথ লাখবের বড় পও সঙ্গত এ পরিচালনা দিল্লী বেঠকের পলা অঞ্চলে খুটরা পয়সায় শিকিকিনি সাধন ৩. খুব বেশা হয়! 
থলে পথ | “শখ পা চোটি খাড ধরণের একটি খন প্রদানের থাকে । এতেন পয়লার ছভিক্ষ ঘটায় সা৭ণের যে আজ [কর্ধপ 
ধামে আখিয়া পধাবসিত হহল। প্রথমে এপ্প প্রকাশ পাইয়াছিল  ছুর্দশ। দেখা দিয়াছে তাহ। সহজে অনুমে। কিছু এই অন্থবিধা 
2 জারজ গরকার বাঙলা সরকারকে ১ কোটি ঢাকা কক প্রদান দুধ করিবার ক্ষমতা সাহাদের হাতে তপ্তুতাভার। এবিষয়ে কোন 
পরেন এপ পাঙ্গলা সবকার নিজেরা উহার সহিত ৫০ লক্ষ টাকা উচ্চবাঢ বরিতেছেশ না! নানাক্ধপ বিবৃতি ্টশাহার মারফতে সময়ে 
যাগ কাযা শষ পমাস্ত মোড অডাহ কোটি ঢাকা পাটচাষীপিগকে অসময়ে সরকারী কাধানীতির সাফাই গঠিয়াহার1 সাধারণের বাহাব! 
বঝএ হিসাবে গাপান করিবেন । কম দরে পাট বিক্রয় না করিয়া পাওয়া সন্ধঙ্গে। চেষ্টার ক্রটি করেন নাঃ শর টি কেফিয়ৎ দিয়া এই 
দ্র কুযকেরা যাহাতে পিশা মুলোর প্রতাক্ষায় কিছুকাল পাট বাপারের মল কারণগুলি জনসাধারণেকক্ষে উপস্থিত কর্সিতে৬, 
পংরয়া পাখত পাবে এসজন্থাত পাটচাযাপিগকে ধণ প্রদান করা হইবে । ভাহারা আজ নারাজ। হতিমধ্যে পয়্ অভাব সম্পকে দেশ: 
সম্প্রতি আপান মনা য্ডণাল তক এক বিরতি দিয়া জানাহয়াছেন নানারূপ গুজব প্রচারিত হহয়াছে | কেহ বাঁওছে, যুদ্ধের অমতে 771 ূ 
£য। বাঙ্গণা। সকার পাটগাযাদিগকে আণ প্রাণানের আগ্ এবার মাত কাজে বেশী তামার প্রয়োজন হওয়ায় গছ্ছমন্ট বাজার হহতে 'ভ. 
এক কোট গকী নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । দশ কোট মরা টানিয়া লইতে আরম্ত করিয়াছেন । ৫ বলিতেছে, তামার খুলে: 
চাকার পরিকরন। শেষ পগা বেতাবে এক কোটি টাকায় আসিয়া বাগ পাওয়ায় চতুর ব্যবসায়ীরা জমানো! ্ গলাহয়া বেশী লাভের 
গেকিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত তইয়াছি। এহ সামান্তা অ্রবিধা দেখিতেছে |; ঠভীয়ঙঃ দে শর ” বাঙ্জারে ও রেল ষ্টেশন 
চাকা দিয়া এ প্রদেশের অগনিত দরিদ্র পাউগাধাপ কি উপকার সাধিত প্রকৃতিতে পয়সা জমাইয়া গোপনে ও শি বান্ঠ। আদায়ের রীতি 
হব তাহ আমরা বুঝ না| পাটচাষার দুখ লাঘব সম্পকে ভারত বেশী রকম প্রচলিত হওয়ার দরুণ ণ চলতি পয়সার অভাব, 
সরকারের প্র! ত শত ও বাঙ্গলা সরকারের তথাকথিত দরদ উচ্চাসেব্র খটয়াছে বলিয়া প্রকাশ ।  অধিলগ্ে শৰ গুজবের সত্যাসত্য 
আলা এ ক তদণ, এহ ব্যাপারে তাহা স্পইু হছয়াহ ধরা পভ়িয়াছে । বিচার করিয়া গভণমেন্টেব্ পক্ষে এ িনয়ো0৩ প্রতিকারোপায়। 
পাত বাদারে দিবার মুখে কুষকপিগকে এহ খন প্রদানের বিধান করা কন্তব্য। তামার প্রমো গ পাওয়ায় যর ৮লতি 
পাশা তহতলা হবু হয়ত তাহাদের পক্ষে স্দিনের আশা কতক পয়সার উপ টান পড়িয়া থাকে ঞঁ়সা গলানোৰ কারসাজি ' 
পাপমান পান ধরিয়া বাখা সম্ভবপর হইত। কিন্তু এক্সণে এ শ্রেণীর প্রসার লাভ করিয়া থাকে তবে অর্টাকত সন্ত! ও হলভ কোন 
দি পারা আমল উ্দেশ্তা কিছুট সাধিত হইবে বলিয়া মনে করা ধাতুর সাহায্যে পয়সা নিশ্মাণ করিয়া টীদের পক্ষে অচিরে তাহা 
যশ) চাউল ত অন্ত নিতাবাধভাধা ভ্রবা সামগ্রীর দ্ধ অতাধিক দেশে প্রচলন করা সঙ্গত। কলি মাড়োয়ারী চেম্বার অব. 
* নায় উ ৪য় উগায় হতিমধো দেশের দবিদ্র পাটগষীরা নিজেদের কমাস হতে সম্প্রতি দেশে লোহার প্রদ্থত করিবার যে প্রস্তাব 
£ সস্থা সর জ্বী হাতের পাট সমস্তহ কম দরে বিক্রয় করিয়া করা ইইয়াছে এবিষয়ে তাহা বিবেচন্টুাগ্য । বেশী পরিমাণ পয়সা 


 শয়াছে। উপযুক্ত মূল্যের আশাষ পাট মন্তুতের জন্ত কোন সঞ্চয় করিয়া যাহ[র। স্থযোগ বুঝিষা দিখেল। সুরু করিয়াছে তাহা- 










হর নভেম্বর, রি 


গকে দমন র করিবার জান্যা ॥ উপযুক্ত ব্যবস্থ। অবলষ্ষিত হ হওয়াও আজ 
শে একান্ত প্রয়োজন । , জনসাধারণের অসহনীয় ছুঃখ কষ্ট হৃদয়ঙ্গম 
কঙিযা গভণমেন্ট অচিরেই এসব বিষয়ে অনিঠিত হইবেন ইহা আমরা 
শা করিতে পারি নাকি ? 
বামাকারাদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থ। 

দেশের বামা কোম্পানীগুলির সহিত বগ্চ বামাকারার ভাগ্য 
৬।ড৩ঙ রতিয়াছে | জানসাধারণ তাহাপের কষ্টার্জিত 
শ্মমিত শ্রমিয়াম যাগাহয়া ভবিযাৎ সংস্থানের ও আক্স্ম 
হগদাপদের জন বামা কোম্পাশীগুলির হাতে একটা তহবিল গডিয়। 
বামাকারারের 
সুরিধা দেখিবার সমস্ত দাযিহ 
কাম্পানাসমূতের পরিচালকদের উপর স্বাস্থ কোম্পানার 
ব্ধারগণ উত্ত তহবিল সং্ঙ্গণ বাপারে ও তাহা দাদানর বাপারে 
যি সকল দিক দিয়া বিবেচনাসম্মত কাধ্যনীতি 
তবে বামাকারারা যথাসময়ে লাভশহ তাহাদের 
উপকৃত হঠতে পারে । অপরদিকে কোম্পানীর 
বা প্রবঞ্চক হহলে বিশ্বা উক্ত তহবিল নিয়োগ 
তাহারা বেন ভুল এট কিয় বসিলে অনেক সময়ে পলিসির টাকা 
আদায় কণা বামাকাগাদের পক্ষে কঠিন লাতের 
একেবারে বঞ্চিত হবার 
বিপদ 


আর্থ ভভতে 


রি 


ডা) 


'/ল। এগ তহবিল সংরক্ষণ করিবার ও পন 


চল 


য়া উহ দ্বারা উপযুক্ত লাভের 


থাকে । 


অন্ুসর্বণ 

প্রাপ্য 
পারচালকগণ অসাধু 
বচ্চন বিখয়ে 


করেন 
পাভয়া 





& সং 
হহয়। পড়ে। 
বদলে আাবনের কগ্টাঙ্জিত সঞ্চয় হতে 
আশঙ্কাও দেখা এঠ  শেযোক্ত ধরণের 
বীমাকারাপণগরকে রক্ষা করার জল্তা অনেক দেশেহ বহমানে নানাবপ 
বিধিবাপস্থা অবলখিত হহতেছে । বীমা কোম্পানীর হাতে নিয়োজিত 
অর্থ সম্পরকে লোকের বিহিত স্বাথ রক্ষার একটি উপায় দেশে খামা- 
কারীদের সভা বা পলিসি হোস্ডাস এসোসিয়েশন “তালা । 
এইরূপ এনোসিয়েশন স্থাপিত শমাকারার স্পাথ বুঝিয়। 
ঞোম্পান পরিচালনা & কাযাশীত সম্পর্কে নজর রাখিতে 
পারে এব কোন তুল ক্রাট বা শেখিলা দেখিলে সঙ্সঘবদ্ধভাবে 
হার বিপ্গদ্ প্রতিবাদ ধ্বনিত করিতে পারে এহরূপ বাবস্থ। 
এহলে বামাধাপাতদর ম্বাথথ অবহেলা করিয়া কোন কোম্পান]র পক্ষে 
হন খামাখয়ালাণ নাতি অনভ্তসরণ করা সম্ভবপর হহবে না জন- 


হঠ৩ 


পেখু। 


গিয়া 
5ঠযা 


1এএতের 


এশা নঞ্কু হওয়ার তয়ে পলসি হ্োল্ছাসা আসাসিয়েশনের শ্যামা 
নী নিয়া লঞ্যয়াঞ বাম! কোম্পানী গুলির পক্ষে অনেকটা আপি 
যশ দাডাভবে। এদেশে বামা কৌোম্পাশীর পরিচালক 


আশ. ও এজেণ্ট প্রভাত সকল শ্রেশার লোবের স্বার্থ সারক্ষণের 
জন্য কোম্পানার তএমো সিয়েশন, হোত্চাপা এসোসিয়েশন এ 
'এভোন্ঠস্‌ এসোসিয়েমন প্রভৃতি পতিয়াছে | কিন্তু বামাবণরীদের জন্য 
এতদিন কোন পাপ!স হোলস্ডাস এসো (সয়েশনহ ছিল না। এ 
অবস্থায় বোশ্বাত প্রদেশের বামাকারারা মন্প্রতি বোখাঠয়ে একটি 
পলিসিঠোল্ডাস ঞসাসিয়েশন গিয়া তুলিয়াছেন গ্রানিয়া আমর। 
সুখী হঠলাম। বারঙ্গলা প্রদেশে শ্রেণর একটি প্রতিষ্ঠানের 
প্য়োজনানত। আমর পাঘকাল যাবত ডপলজি করিতেছি | বামা- 
কারীদের ন্বার্থ রঙ্গ সম্পাকে বোস্বাহয়ের প্রশসনায় উদ্ভোগ বাঙলা 
দেশকে অন্রপ্ররিত করিতে দেখিছে আমরা সুখা তইব। 
বেকার সমশ্ত। ও বিশ্ববিষ্তালয় 

শিশ্ষিত বেকার যুবকদের কশ্মস-স্তানের উদ্দেশ্য লহয়া কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্যালয় এপয়েন্টমণন্স্‌ এগ হনকরমেশন বোড গঠন করার পর 
পাচ বশুসর উত্তীণ হহয়াছ্ছে । আমরা বোছের প্রতিচ্ঠা কাল হহঠে 
বরাবর উহার কাধ্যধারা বিশেষ উত্সাহ ও সমানুভতির সহিত লক্ষ্য 
করিয়া আমিতেছি । সম্প্রতি উক্ত কনম্মসংস্থ।ন বোর্ডের ১৯৩৭-৪২ 
সালের রিপোট” (পঞ্চ-বাধিক কাধ্াযবিবরণী) প্রকাশিত হহয়াছে। 
এই রিপোট” দৃষ্টে বোর্ডের প্রশংসনীয় কাধ্যপরিচালনার স্পষ্ট পরিচয় 
পাওয়া যায়। গত বগুসর (১৯৪০-৪১) ৪০৮ জন বেকার যুবকের 


য়া 


এ 


আর্থিক জগৎ 


হাত জিত 0 ০70 


৪৩৩ 
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নাম রেজেস্তি করা হইয়াছিল ; তন্মধ্যে বোর্ডের চেষ্টায় বিভিন্ন 

প্রতিষ্ঠানে মোট ১০৫ জনের কন্মসংস্থান হইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ 
সালে রেজেদ্রিভুক্ত নামের সংখা! দাড়াইয়াছে ৮৩৮ জন এবং 
বোর চেগ্রায় কম্মসং-স্থান হইয়াছে মোট ১৯৫ জনের । ১৯৪০-৪১ 
সালের তুলনায় ১৯৬১-৪২ সাল রেজেছ্রিভূক্ত কন্মপ্রাথা ও 
কম্মপ্রাপ্তের সংখা দিগুণেপ ও বেশী পাড়াইয়াছে। শেষোক্ত 
ব্সরে কম্মসস্থান হগয়াছে এমন লোকের মংখ্যা আরও বৃদ্ধি 
পাহলেঠ আমরা অধিকতর কিন্ত 
এগ বিষয়ে বোডের পক্ষে কতকগুলি অস্তৃবিধা লইয়া কাধ্যে অগ্রসর 
হহয়াছে। বন্তমানে দেশে কারিগরা শিক্ষাপ্রাপ্ত টেকনিক্যাল 
শিক্ষণ প্রাপ্ূু) লোকেরগ বিশেষভাবে চাহিদা দেখা যায়। কিন্ত 
বোর মারফত যাহারা কম্মসংস্থানের চে করে তাহারা সাধারণতঃ 


আনন্দ লাভ করিতে পারিতাম । 


557৩ 


বিশ্ববিগালমযের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত । এহঠ কারণে বিভিন্ন শিল্প ও 
বাণস। প্রাতঠান হহতে লোক এাহণের প্রস্তাব পাহয়।ও বহু ক্ষেত্রে 


বো তাহাদের প্রয়োজন মিটাহতে সক্ষম হয় নাগ | দৃষ্টাম্স্বরপ 


বিগত পাচ বশসর কালের মধ্যে বোডের নিকট হইতে টেকনিক্যাল 
শিপন প্রাপ্ু ৮১৭ জন যুপক চাওয়া হহয়াছিল ; কিন্তু বোড ৬৩১ 
অপর বেশী যুবক প্রেরণ করিতে পারেন নাহ । যাহা হউক, 


বেকারের কম্মসাস্থানের সব্ধ প্রকার প্রমোগ-সুবিধা বুদ্ধির দিকে বোড' 
যথেঃ তৎপরতা দেখাহতেছেন । সামরিক, অনামরিক, সরকারী ও 
বেসপকাধী মানা চাকুরী লাভের উপায় ও কম্মসংস্থানের পরিধি 
বাডাঠধার দিকে বোড যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহাতে এই 
ঘোপ দ্রর্দিনে শিক্ষিত বেকার যুবকদের একট। অংশ যথেষ্ট উপকৃত 
হহতেছে । বেকারের কম্মসং-স্থান বিষয়ে বোড ছুই শত ব্যবসা 
প্রতচানের সহযোগিতা লাভে সমর্থ হইয়াছেন। বোডের এই সব 
প্রন শনার় উগ্চম ও কঙকাধ্যতার মূলে উহার সুযোগ্য সেক্রেটারী 
মি" ৮ কে সান্যালের কাযাদক্ষতা বিশেষভাবে নিহিত রহিয়াছে । 
তাচার আদ পরিগলনায় কোডের মারফত ক্রমেই অধিক সংখ্যক 
শি!ছিত বেকারের কম্মসস্থান হহতে থাকিবে, এবিষয়ে আমাদের 
কেখ সান্দেত নাভ | 
জুলাই মাসের ভারতীয় বহির্বাণিজ্য 

জুন মাসের ভারতীয় বঠিববাণিজোর হিসাব প্রকাশিত হওয়ার 
পর পু বিলম্ছে সম্প্রতি গঠ জুঁলাহ মাসের বাশিক্ সংক্রাস্ত বিবব্বণ 
প্রকাশিত হইয়াছে | যুদ্ধের জন্য বিদেশের সহিত মাল আদান 
প্রদানের খিগ্পু ঘটায় ভারতীয় বহিব্বাণিজোর ভবিষ্যত সম্পকে 
য7থ? উদ্বেগের কারণ স্?ু ঠঠয়াতে । সেজন্। বাগিঙ্জা সংক্রান্ত মাসিক 
পিপো্ট পাঠ করিয়া বাপস। বাণিজোর গতি অনুধাবন সম্পকে 
লোকের আহগঠঠ« খুব বুদ্ধি পাইয়াছে । এই অবস্থায় বহির্বাণিজোর 
পিপোট প্রকাশ বিখঝে যাঠাতে অযথ। বিলম্ব না ঘটে, সে বিষয়ে 
কর্ঠুপক্ষ এখন সর্জাগ হইবেন হবলিয়া আমরা আশা করি। 


৯৬০৩ 


গশ এপ্রিল মাস হহঠতে এদেশের বতক্বাশিজা ফ্রেমে খবর হইয়া 
গত দন মাসে বিশেষ শো5নায় অবস্থায় উপনাত হহঠয়াছিল । সম্প্রতি 


জুলাহ াসের মেবাণিঞা সংক্রান্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 
সামাগ্ঠ পাপমাণে হভলেগও নুতন কারয়। ভারতীয় বতির্বাণিজোর 
কঙকট। উন্নতি দেখ গিয়াছে | জুন মাসে*বিদেশ হইতে ভারতে ৮ 
কোটি ৮১ লক্ষ টাকার মাল আপিম়াছিল । অপরদিকে এ মাসে 
ভারত তহতে বিদেশে ১৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী 
হহরাছিল। ফলে এ মাসে বহিনলাণিজোর হিলাবে ভারতের ৪ 
কোটি ৯০ লক্ষ টাকা রপ্তানা আধিক্য দাড়াইয়াছিল। জলা মাসে 
আমদান]। ও বপ্থানীর পরিমাণ বধাডিয়া যথাক্রমে ৯ কোটি ৬৫ লক্ষ 
টাকা ও ১৫ কোটি৬২ লক্ষ টাকা হহয়াছে | ফলে বঠিব্বাণিজেোর 
অনুকূল উদ্স্ত কিছু বাড়িয়া ৫ কোটি ৯৭ লঞ্চ টাকায় পরিণত 
হইয়াছে। যুদ্ধের বন্তমান জটিল পরিস্থিতিতে নূতন করিয়। ভারতীয় 
বহিব্বাণিজ্যের এই অগ্রগতি খুবই সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। 





ল্রাভ্দন্সৈতিন্ষি ওশএঙ্লত্ র্‌ 





“৬লাটের শানন পিপ্হোতদের শ্াপতায অদন্যগণ/প। বুটিশ গপিপান 
পল্লিয়। প্রকাশ 
'ভারগায সদশ্যগণ আনন্দে 


“রানী ৪ পদেশাপ্রেমিকণ টল্লাপ 


এগ একবার 


নবি দিলেন ] সত শনাগ বাগান 
(এিগাদিত ঠহয়ািলেন কিমা তাহা আমাদের জানা নাত | ভিবে মিঃ 
0র্লের প্রশন্টি শ্টনিয। গে ভাঙার আশস্থ হঠযাভিলেন তাহাতে 


কিন্ত হাহার পর মাস ছুঠ কাল যাইতে না 
সম্প্রতি কমন্স সভায় 
সচিবের নিকট জিড্ঞাসা 
একাধিক 


বিন্€ুমার মান্দত শাঠ 
মাঠ/ত মিঃ আমেধীর মুখে এখন এ কি কথা 
শার*ঠপন সম্পরকে প্রশ্বোপতর কালি ভাত 
পরিষদে এখনএ 


করা ঠঠয়াছিল, বলাতে শাসন 


অস্ত ভাতা সদস্য পতিয়াছেন কেন? জবাব দিতে গিয়া মিঃ মেরী 
ভারতীয় পাওয়া 
হইয়াছে । 


আছেন টগর স্যলে কান জি মত যোগা 
যায় নাই ও মাঠতচ না বলিয়া ঠাহাদিগকে বাখা 
এঠ উক্ু শুনিয। শাসন-পরিষদের ভাগাঠায় সদসাগণের মনে যুগপৎ 
কোণ এ নেরাশ্টোর শটি হইয়া থাকিলে ডাহার। দেশবাসীর অকপট 
সমাবরদনার পাণ। 
রর 

খাহা তউক, চাচিল- কথিত এগারজন “চ্চানবৃদ্ধ ও 
ভারঠাঁয় সদসা বয়টারের পরবতী সংবাদে অভিমান কাটাহয়া আবার 
পারিয়াছিলেন | রয়টার নাকি মি আমেরির বন্ততার 
আপন বিশেষ ভলকুমে যোগ করিয়। দেয় নাহ । ফলে এরূপ ন্রান্ত 
ধারণার শি হয়াছিল। ভারতীয় তিন জন সদসোর স্থলে কাজ 
করিবার মত মোগা জাবঠীয় পাওয়া যাইতেছে না বলিযাহ হাহ! 
দিগকে (ভভারতীয় ইউরোপা, শন) রাখা 5হয়াছে এমন কোনও 
কথা নাঠ | “এমন কোন "নাকি বা 
পড়িয়া গিযাতিল | কিছ পয়াগর এখন শাক দিয়া আছ ঢাকিলে লি 
হহবে, লঙ় সাহমন সম্প্রতি ভিএাবর কথা ফাস করিয়! দিয়াছেন | 
তিনি স্পঞ্গাক্ষাপে বলিয়াছেন, শামন-প্িষদের সরমাগণ বঙ্লাটের 
পরামশপাতা মার আথাত ভাতার মপারিখদ বডশাটের এক একজন 


সাদেশাভর্ত” 


খুসী হতে 


শেখার এঠ কথা না 


অপরিহামা পাকিষদ নান) আর স্পঃ্ ভাষায় বলিতে গেলে, 
তাহাদের লহয়াত বিগ গাবর্টমেন্টা মে । ভারঙায় সদসাগণ 


আশেক কথার মত এহ কথাডা৪ য় হজম করিয়া উঠিবেন হাহাতে 
কাহাবঞ সন্দেত নাহ । 
০ সী তু 

মাকিন যুক্তবার্ধের প্রেসিছেপ আবাহান লিঙ্বলনের একটি স্মরণীয় 
উক্তি আছে ; কিছু সাক লোককে বনুকালের জন্বা ভুল বোপান খায় 
এবং ধগসাখাক লোককে কিছু কালের জান্তা ভুল বোঝান সম্গব , 
কিছ সকণ লোকাপে িপকাল ধাপ দিয়া ভঙাহয়া রাখা যায় না 
(৮01 001) (00)] 0770 0101) (01 011 [11705 210 01] 1001) 


(0 ২০070 0010705 : 10016 ৮০0 001 001 ৪ 911 100] [001 
]1 [0116৯ শা টি শাবক ভাবত সম্পকে ব€৯ ৯ 05 5715 আনব, 
[মথা! ডায়াল) কিন্ত ত'নযার সকল চোর সকল তলাকি?ক, 


মিথাংচারের সাহাযো ডিবদিন ভলাঠয়। 
মাংকন মন্তপানর জনসাধারণ ভারত সম্পর্কে পৃটিশ গাক্সেণ মতামত 


নিংসংশয়ে হহণ করিতেছে না হহাতে ই একাধিক বাঠনববন্ধর 


রাখ! মায় না। বন্তনানে 


হ'ল! এ 


অবশ্থা রশ স বরণ করিত পারিতেছেন না সম্প্রতি আমেরিকার 
নেশন! গএ বিখ্যাত লেখক লুই (ফশাতরেৰ ভারতের সমস্যা” শীষক 
যে প্রবঙ্গ আকাশিত ইইয়াঙে গত ২৬শে অক্টোবর তারিখের আমু হ 
বাজার পাত্রকায় তাহা সম্পূর্ণ বাহির হহয়াছে | উত্ত প্রবঙ্গে মিঃ 


লহ ফিশার ভারত সম্পর্কে বুটিশ  ধাঞ্সাবাজির কথা প্রকাশ 
করিয়া দিয়াছেন। ভারতে বুটিশ শালনের সমালো৮নায় তিনি 
খেমনহ স্পছু হেমনঠ তক্ষক ভাষা বাবার করিয়াছেন । ভারতীয় 
সমসা। আর শুধু গেট বৃটেনের নিজের ঘরোয়া সমস্যাই নঙে, 
'ভারতের শ্পাধীন ঠা এ সহযোগিতার জন্তা অবিলম্বে হস্তঙ্গেপ করিবার 
জরুপী প্রয়োজনের প্রতি মিঃ ফিশার মাকিন যুক্তরাই ও অন্যান্য 
মিব্রপক্ষীয় রাষ্ট্রের মনোযোগ  আকরণ করিয়াছেন । আমেবিকাণ 
বাসাদের যে ভল বুঝাইবার "চেষ্টা হইয়াছিল তাহা সফল হয় নাই উ 
মি; ফিশারের নিশ্লোদ্ধ'ত উক্তিতে মাকিন জনমতেরই আভাস পাওয়া 
যায়, “তাহারা (গান্ধী ও নেহেরু) নাত্সী-বিরোধী ও জাপ-বিরোধী। 
কিন্ত স্পট দেখিতেছি যে, উংরাজেরা পয ৪ মন উভয়ই হারাইনা 
ফেলিয়াছেন | তাহাদের ধারণা গাঙ্গীর প্রভাব কমিয়া গিয়াছে 1” 
গাঙ্গীর প্রভাব কতখানি তাহার প্রমাণস্বরূপ মি; ফিশার বলিতে- 
ছেন, “বড়লাট লর্ড লিনলিএঞো আামায় বলিয়াছেন যে, ভারতবধের 
সব চেয়ে বড সমস্থ। গান্ধা (03817017115 01061012595 0101106 11) 
110 019).” 


ঙ রক কা 

ভারতের জটিলতর পরিস্থিতি যে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রেরে উপর 
কতখানি প্রভা বিস্তার করিতেছে, গত ১৭শে অক্টোবর তারিখে 
নিউঠয়র্কে মিঃ ওয়েগ্েল উইঙ্চীর বেতার বন্ত'তাহ উহার স্পঃ প্রমাণ । 
হতিপুবের সোভিয়েট যুক্তপাঞ্ঠ ৪ টান হইতে, মি; উহম্কা যে ঢু্ঠাট 
সময়োচিত বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহাতে ইতলখের রাজনৈতিক 
কর্ণধারগণ ক্ষ ও ক্ষব। তইয়াছিলেন । কেহ কেহ সাফাই গাঠিতে গিয়া 
নানা অবান্তর কথা বলিয়াছেন | কিন্তু নি; উঠক্ষী উত্ত বেতার বক্ততায় 
আমেরিকার জনসাধারণ এ গবর্ণমেন্টকে পুনরায় ভব্যাতের শুভাশ্রত 
সপর্কে ১ উচ্চারণ করিয়াছেন । তিনি স্পঙ্ ভাখায় জানাভয়া 
পিয়াঃতন।ঃ হঙ্গ-মাকিন সদিচ্ছা ৪ প্রতিশ্রতির উপর মিনপক্গীয় 
শান্যানা ডঃ আস্া নই তহয়। যাঠতেছে | ভাঙতে গ্লেট বুটেন থে 
আাম্মঘাতী নাতির আহময় শিয়াছেন, তাহার কলে সম মিরপক্ষের 
যুদ্ধ পরিচালনার কার তথা চডান্ত জয়লাভ যে কিকূপ ব্যাহত ও 
বানি ভাবে বিদ্ব-সঙ্্বীল হইয়া মাকিন মুক্তরারষ্্রের সাথ বিপন্ন তহতেছে 

বিষয়ে কি উঠক্ষী সকলকে আধিলশ্ছে সটেতন করিতে চাঠিয়াছেন 
[প5 সম্পরকে তিনি বিশেষ জোর দিয়াঠ পশিয়াছেন য়ে 
ভারত কেবল বুটেনের ঘবোযা সমস্যাই নহে, আমে রকারও সশশ্যা। 
রম উঠব মি, মিরশক্রিবিণার মপো প্রথম পর ছিতীয় ইতভাকার 


ত্‌ 


শণীকি ভাগ থাকা উচিত নহে । সকলকে সমান চোখে দেখিতে 
5ঠ.ণ হহাঠ বোধ হয় তিনি বলিতে চাঠিয়াছেন | সহ দিক হহতে 


কিন্ত মি; উপর সময়ো চিত 
ও রি 


ভার তর শ্বাধানহার তিনি পক্ষপাতা | 
সঙ্কধাণী ও দরদশিতা বুটিশ শাসকবাগের উদ্ধত) 
বর্ম চপ করিতে পারিবে কি? 
১ ক ৪ 
স্যার গোলাম হোসেন ০ সিক্ধুর নুতন মন্ত্রিসভা গঠন 
করিয়া স্থির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিতেছেন না। নি: আলাবক্সকে 
মেবপশাতে গবর্ণর মন্ভুহের পদ হতে জোর করিয়া অপসারিত 
পুতিক্রিয়া জআতিপন্ম নিবিরিশেষে সকলের উপগেত 
সুর স্যার ঠিরায়েছউল্া মুশ্রিম লাগে যোগদান 


পরিযাছেন তাহা 


গন্ডি | 


করিঘা্ আনস্তার উন্নতি করিতে পারেন নাই | জমিয়ে উল- 
উলেমা, ক্রস, মজুর, ছা সম্প্রদায় প্রভৃতি সিদ্ধর বিভিন্ন রাজ- 
নে তব এ তান্যান্থা চাল ন একবাকো গবর্ণরের কায়োর নিন্দা ও 
স্টার গালাম হোসেন ভিপায়েহউল্লার নেওন্কে নৃতন মন্ধ্রিসভ। গঠনের 
বিরোধিত। জ্ঞাপন করিয়াছে । মি আলাবকঝোর অপসারণ অপ 
গুরুধপূর্ণ শাসন হাবিণ, সমস্তা। ম্রতরা, এই নবগঠিত অপ্রিয় 


গবর্ণমেন্টের পরমায়ু খুব বেশী দিন নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস! 











১২৯৯৪ তলাঁলেল ভ্ডাল্সনিিল্জ জ্ীহ্মা 


ন্যন্নস্সাম্ 





ভারতে বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা সম্পর্কে সরকারী বীমা বিভাগের 
স্ুপারিণ্টেণ্ণ্টে সম্প্রতি ১৯৪১ সালের বাধিক রিপোর্ট প্রকাশ 
করিয়াছেন । ই রিপোর্টে এদেশের বীমা কোম্পানীসমূহের গত 
১৯৪০ সালের সমষ্টিগত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইরাছে । বর্ধমান 
মহাযুদ্ধ স্বর হওয়ার পর হইতে ভারতের বাঁমা বাবসায়ের উপর 
উহার নানারূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হইয়াছে । সেই প্রতিক্রিয়া 
কোন দিক দিয়া কি পরিবন্তন শ্চিত করিয়াছে, উপযুক্ত বিবরণের 
অভাবে এতদিন তাহার সমাক আলোচনা সম্ভবপর হয় নাভ | 
' ৰত্তমানে ১৯৪০ সালের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হওয়ায় উহা পাঠ 
করিয়া যুদ্ধের সোয়া এক বশসরে ভারতে বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা 
কিরূপ দাডাইয়াছিল তাহা আমরা হুদয়জম করিতে পারি । অধিকন্ত 
বিভিন্ন দিক দিয়া ভারতীয় বীমা বানসায়ের উপর যুদ্ধের প্রাথমিক 
প্রতিক্রিয়া ও তাহার স্বরূপ আমরা উপলপ্গি করিতে পারি । 

আলোচ্য রিপোর্ট দ্ষ্টে জানা যায়, গত ১৯৪০ সালে ভারতে 
চলতি বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ১৯৪টি । উহার মধো ভারতীয় 
কোম্পানীর সংখ) ১৯৮টি ও বিদেশী কোম্পানীর সংখা1 ৯৬টি ছিল। 
ভাব্তাধ কাম। কোম্পানী গুলির মধো ৭১টি কোম্পানীর হেড আফিস 
বোঙ্াভযে, ৪৮টি কোম্পানীর হেড আফিস বাঙ্গলায়, ৩৩টির হেড 
আফিন চাদ্রাজ প্রদেশে, ১পটির হেড আফিস পাঞ্জাবে, ১৬টির হেড 
আফিস দিনীযত ৪ ৭টি কোম্পানীর ৬ আফিস মুক্ত প্রদেশে অবশ্থিত 
ছিল। মপা প্রদেশে ওটি কোম্পানীর, সিগ্গাছে ৩টি কোম্পানার 
ও বিভাবে ১টি (কাম্পাণার হেছ আফিম ছিল | আসাম ও আজমীডে€ 
একটি করনা হেত আফিস হবস্থিত ছিল । গত ১৯৩৯ সালে ভারতে 
দেশী « বিদেশী চলতি বানা একাম্পাশীর সাখা। ছিল যথাক্রমে 
১৯৭টি ও ৯৮টি, মার উহাদেপ মোট সখা ছিল ২৯৫টি । আলোচা 
১৯৭৮ ডল ভারতে দেশী বামা কোম্পানীর সংখ্যা ১টি বাড়িয়াছে, 
অপরদিকে বিদেশ) বীমা কোম্পানীর সখা। ৩টি হাস পাইয়াছে। 
কাজেঠ এক বহংসবে মোট কোম্পানীর সখ্য একটির বেশ কমে 
[পভাষ্ঠেনন সম্পকে 
কতকগুলি বাঁম। 


নাভ | পামা আহানে প্রাথমিক জমা এ 
কয়েকটি কডা 
কোম্পান। একেলাবে কাজ বঙ্গ কপি বাধা হয় । কায়কটি কোম্পানা 


বিদেশ] বীনা কোম্পানা- 


পতন 
বিধান প্রযুক্ত হ্যায় এদেশে 


অন্তা কোম্পাশপ্ সঠিড এবীভিহ হয়| 
গুলির মণো কোন কান প্রতিচান শৃতন আহনের বিধি-বিধান মানিয়। 
লই আনিক্ষক তহয়া হাবাত ভাহাদের কাজকারবার বঙ্গ করে। 
এইভা?ন গঠ ১৯৩৮ সালের তুলনায় ১২৯৩৮ সালে ভারতে চলতি 
বীম! ৭৫টি পায়। 


এদেশে টলঠি পামা কোশ্পানার সখা। বিশেষ কিছু কমে নাহ, হহা 


পাম্পান'র সধ্যা হাস ১৯৭০ সালে 


সেদিক দিয়া বিশেষ হালে লঙ্গন করিবার শিষ্য শুতন বামা আহনের 


প্রতিক্রিয়ার পর দাশ পামা কোম্পানাসমত এখখসদণে 


প্রাথমিন 
অধিকতর গ্তাযাভাবে ৪ শিউরযোগ। ভাবে স্প্রাতিচিত ৬ঠতেছে 
বালয়া দুল হয়। 

গত ১৭০ সাল ভারাতির মোট ১২৮টি পাসা কোম্পানা্ মণ 
১৬১টি কোম্পানা এবীহ্ভাবে শুধু জীবন বীমার বাধসায়ে রত ছিল । 
বাকী ৩৭টি কোম্পানার মধো ১৮টি জাবন বামার সঙ্গে অন্যান 


কঃ 











ভ্রেণীর বীমার ধাবসা চালাইয়াছিল এবং ১৯টি কোম্পানী কেবল 
জেনারেল এসিওরেন্ন বা সাধারণ বীমাৰ কাজে নিযুক্ত ছিল। আলোচ্য 
বসরে ভারতে দেশী ও বিদেশী সমস্ত জীবন বীমা কোম্পানীর 
সমষ্টিকতভাবে মোট ৩৬ কোটি ১১ লক্ষ টাকার নতন বামাপত্র প্রদান 
করিয়াছে । উঠার মধো ভারতীয় বীমা কোম্পানী ও বিদেশী 
কোম্পানীর অংশ দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩২ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা ও 
৩ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা । গত ১৯৩৯ সালে ভারতীয় জীবন বীম। 
কোম্পানীসমহ ৪১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ও বিদেশী কোম্পানীসমৃহ 
৪ ০কাটি ১১ লক্ষ টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল । সে হিসাবে 
এবার উহাদের নৃতন কাজের পরিমাণ যথাক্রমে ১০ কোটি ১৯ লক্ষ 
টাকা ও ৩২ লক্ষ টাকাপরিমাণ হাস পাইয়াছে। আলোচ্য বশুসরে 
বিদেশেও ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমহের নৃতন কাজের 
পরিমাণ হাস পাইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে ব্রন্মদেশ, বুটিশ পুর্ব 
আফ্িকা, মালয় উপদ্ীপ ও অন্তান্ক দেশে ভারতীয় জীবন বীমা 
কোম্পানীসমৃত মোট ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান 
করিয়াছিল । ১৯৪০ সালে সেস্থলে বিদেশে ভারতীয় কোম্পানী- 

হর নুতন কাজের পরিমাণ ২ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে | 

আলোটঢা ১৯৯০ সালে নুতন কাজের দিক দিয়া ভারতীয় জীবন 
বামা কোম্পানীসমঙের এঠ অবনতি অনেকের নিকট খুব শোচনীয় 
বলিয়া মনে হহতে পারে । কিন্ত যুদ্ধকালীন অবস্থার কথা ভালরূপ 
বিবেচনা কারলে আমাদের মতে ইহাতে বিশ্মিত হওয়ার কিছু নাই । 
মূদ্ধার সময় সকল দিক দিয়াই একটা অনিশ্চিত অবস্থা শি তইয়া 
থাকে । বন্তমান ও ভবিষাৎ সম্পর্কে এই সময় সাধারণের মনে খুব 
বেশী পরিমাণ আতঙ্ক ও উদ্বেগের ভাব লক্ষিত হয় । নানারূপ দায়িহ- 
হীন জঞ্জনা কলনায় এই ধরণের অবস্থা গুরুতর হইয়া উঠে । ফলে এই 
সময়ে বীমা কোম্পানীসমহের নুতন কাজের পরিমাণ কিছু হাস 
পওয়া বিটি যুদ্ধের মত অস্বাভাবিক অবস্থায় গুজব ও 
জ্নানা কল্পনায় বিশ্বান্ত হয়া জনসাধারণ যাহাতে জীবনবাঁম! সম্পর্কে 
অধথা আস্থাহীন মা হয় সেজন্য অনেক দেশেহ সময়োচিত প্রচার, 
কাযা চালাহঠবার বাবস্থা আছে । নানাবূপ প্রতিকণ অবস্থা বিরুদ্ধে 
পামা কোস্পানীপয়তের পক্ষ হইতে সঙ্গবদ্ধ কাধানীতি ভননরণের 


*৮% 1 


গীতি প্রচলিত আছে | কিঞ্ত আমাদের দেশে সেরূপ প্রপবিকলি 5 
বাধবাবন্থা খুব ,কমহ লক্ষিত নানার” 
গনিষ্ঠকর গুজব এ জল্লন। কল্পনার প্রভাব হইতে এদেশের বানা ও 
ব্যাঙ্ক বাবসায়কে শুক্ত রাখিবার জন্য টপমুক্ত প্রচারকামা দ্বারা পিভিন্ন 
দিয়ে শিক্ষিত জনমত গঠনের বিশেষ কোন গ্রচেঞা এদেশে দেখা 
থাযু শন যুদ্ধের মতি অঙ্বাভাপিক অবস্থার সভিত স্নপদ্ধ ভালে 
দংগাম করিবার শিক্ষাণ্ড এদেশের বামা কোম্পানাসমঠ এখনঞ পান 
নাঠ। এঠরূপ অন্থবিধার ভিতর ভারতায় জাবন বাম কা শিবাপা, 
সমহ যে উহাদের তন কাজের পরিমান এখন অনেক! ভলস্থিি৭ 
বজায় রাখিতে সমথ  হঠয়াছে তাত। উহাদের উর্েখনোগা পাঃত। ও 
জনপ্পিয়তারঠ পরিচায়ক বলিতে হহাবে। | 

গত ১১৪৮ সালে এদেশায় পাম ও 
পাদননাতি « আয় খায়ের গতি পিকিপ দাডাতয়াতে আগাম! সপ 
আমরা তাহা বিশ্লেষণ করিব এব তহসঙ্গে ভরতে জেনারেল এসি- 
শরবেন্স এ সাধারণ বামার বাধস। সম্পর্কে আলোচনা করি] 


ঠঠহ1 থাকে । 


প্পানাসনহের  ঠতপিলা 





সাউঙা-লীছেল্র জন্য হল্লক্ষালী 
হীদ্ীনন লীত্ভি £ 


মি; কে, এন, দালাল । 





সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার পাটগধষাদের ১ কোটী ঢাকা ঝণ প্রদান 
সিদ্ধান্ধ গঠণ করিয়াছেন তাহাতে এই প্রদেশের জন- 
হহয়াছেন । কিছুদিন ধরিয়। বাঙ্গলার 


কপার থে 
ন্ট আনন্দিত 
উৎপন্ন পাটের দরে ক্রমিক অবনতি লক্ষ্য 
কারতেছিণ এন? যুদ্ধের জগ্া খাচদ্রব্যাদির মূল্য অন্থাভাবিকরূপ 
এ পাঞ্য়ায় হাতারা বিশেষ অন্রবিধা ভোগ করিয়া আপিতেছিল। 


ধারণ 


প1গাযীরা ঠাঠাতদর 


এঠরপু আবস্থায় বন্নানে বাঙ্গলা সরকারের এরূপ ঘোষণা বিশেষ 
দ']ডাহয়াছে। পাটহ বাঙ্গল। 
আঙঞঞএব একদিকে পাটের দর 


রেপ আলোচনার বিখয় হম 


পা গেলে এব, অন্থাদিকে খাদ শম্তের মুলা উদ্তরোগুর বৃদ্ধি 
| কিবা অর্থ নোতক জটিল পরিস্থিতির উত্তৰ হয় 
বহমান ধতসরের পাট 


পাঠত থাকিলে হ 
তাহা সতজেঠ আঅগ্নান করা যাততে পারে । 
৮০পান্সের পর্দাভা,। পাট চাষের পরিমাণে বিশেষ বাড়তি লক্ষিত 
5০ ডপলব্ি করা গিয়াছিল যে পারের দর ক্রমশঃ 

পাটঢামীরা অতান্ত ছুরবস্থায় পাতিত হহবে। 
চুন তারিখের এআনন্ববাজার পরিকীয় আমি 


নিয়গামা তঠপে এব 
১১৪৯ সাংলশব ১৬ 
আামার লিখিত একটা প্রবঙ্গে বলিয়াছিলাম যে, ঝি পাটের মুল্যে 
[ধ করিতে ঠয় এবং পাউচাষীদের ঠিক সময় যথোপযুক্ত 
হলে গবর্ণনেন্টের সমস্ত উদ. গ পা 
এল্গণে থে ঢাব। খন বাবদ পাটচাযাদের 
আমি যখন সাবধান 


শিয়গ1৯ ৭ 
সাঠাযা পান করিতে তয়, তাহা হ 
ভীত কণা ৮৩ ঠঠবে। 
১১যাতে, তাহা অপি 


পপ বগার ভালা আর 


বাণী পবনিত কাপয়াছিলাম 
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এখন উদ & পাত কিয় করিবার শিমিও 


পাটকলসমহে ৮৩ প্রস্থ ত কাবার জন্য পাটের 


৮158] বাড়ান পার 5১ কণা 55৬--ত1251 ঠঠলে পাটঢাষ সমস্যার 


একটা 28) সন্ধান বরা তু পাটশধাদের অবস্থার উন্নতি বিধান 
[শে ঝণ-দান করিবার মে সিঙ্গান্ত 


5৮1৩ 2551৮ তাঠ15 হাহাশ্ ([বলশ গুটিয়ে এবং কয়েক মাস পুর্ব 


পরা সঠজসাপা ১৮৩ । কিছ বুম 


55755 5৪9 পাচ বাজারে আমদানা হগয়ায় পাডগাযাদের বেশী 


পাবিমান মুল পাডত ঠতিমধো শিশোধিত তহয়া গিয়াডে । বর্মালে 


সরকার ণ পাওচাযীদের বিশেষ কোন উপকারে আসিবে নাঃ কেননা 
ঠ1তম/পাঠ গাউচাষারা হাহাদের পাতি ফপিযা, বাপারী। ও আত 
(নব বিক্রয় কিয়া ফেলিয়া এব, 


117৮4 বাঙাল 


তাত পাটের পর 


ব8মানে 
সপবার যি গণস্পান নাহ আবলনন করিয়াতেন 


পুজি পাঠাল এপবোক্ত পাতবাব্সাধারাহ পাটের ৮৬৩ দরের কলে 


সা১৩ পাপ6৬ 
শা বেশ দন 


দা পরান ঠঠ/ল 1 মাতাবা শাল্লা পাঙগলার অবন্থার 


৯11/15%৮, 41212715 জনন 


» বাঙ্গলার চাষাদর পিল 


লিনা পাখা অঙ্গ নতঠ। এঠ মকল দিদি ঢাষারা কোনবকমে 


দন আনে দিন খর শতক কায়কমাস পাত প্রিয়া পাখা দরের 


কথা বকীঘক সপ্ত হাতার পক্ষে পাত মজুদ বাখা। অসম্ভব । 
অহএব পাউচামারা হাহাতত পাটের শ্যায্য দব পাহাতে পারে তঘিষয়ে 


(পারিনা করা বিশেম হারে স্বকারের কন্তবা। যখন চাষারা পাট 
তাহার 
যাথাপমুন্ত ভাবে পা খুদামজাত করিবার জন্তা আথক সীচায্য করা 


হয় তাহ। হহলে দালাল শ্রেণীর মধ্যবস্তী লোকদের নিকট আহার। 


+7ট এব, বাজারে পিক্রয়াখ উপাস্থত কার তিখন মাও 


তাড়ান্ুড। করিয়া অল্প মূল্যে পাট বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় না 
এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াই প্রকৃতপক্ষে এবং প্রত্যক্ষভাবে 
পাটচাষাঁদের সাহাব্য করা যাইতে পারে। পাটচাষীরা যখন পাট 
বিক্রয় করিয়া ফেলে এবং এইজন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তাহাদের 
অথসাহাযা করা বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। পুবেবই বলা হইয়াছে যে, 
বাজারে প্রয়োজঝাতিরিক্ত পাট, আমদানী হওয়ায় পাটের বাঞজজার 
ইতিপৃর্েবেই পড়িয়া গিয়াছে এখং পাটের দরে আরও মন্দার ভাব 
লক্ষিত হইবে বলিয়া শঙ্কিত হইয়া পাটচাধীরা তাহাদের পাট বনু- 
পুবেবহ বিক্রয় করিয়া! ফেলিয়াছে | অতএব বন্তমানে পাটঢাষীদের 
যে ১ কোটা টাকা খণ-প্রদান করা হবে তাহাতে তাহাদের আয় 
বৃদ্ধি পাইবার কোনরূপ সম্তাবন। আছে কিনা সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ 
করিবার কারণ রহিয়াছে | মনে হয় এইরূপ খণগ্রহণের ফলে 
তাহাদের আথিক দায় আর বৃদ্ধি পাইবে । কেননা, খণ শ্রহণ 
দারা যদি তাহারা তাহাদের আয়ের পথ স্থগম না করিতে পারে এবং 
তাহাদের উত্পাদন ক্ষমতা না বাড়াইতে পারে তাহা হহলে এই ঝণ 
পরিশোধ করিতে তাহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইবে । বন্তমানে থে 
খণ টাখাদের প্রদান করা হহবে তাহা সম্তবত; তাহারা নিজেদের 
ভা)বন ধারণের বায় নিববাঠ কধিতেই খরচ করিয়া ফেলিবে এবং এই 
ভথ কোনবাপ উত্পাদন বুদ্ধি করিবার কাজে লাগান হহবে না! 
বলিয়াহ আশঙ্কা হয় । ফলে গাটচাযারা এহজূপ খণ দ্বারা কোনবপ 
ছপক্ুত হভাবে না এবং পঙ্গাষ্থরে পাটের আডতদারেরা 
খণশারে জড়িত »হবে। 


শাশ্বান 
হবে « পাটচাষার। নিগ্নের একটা ভিসাব 
১৩৩ হহার খাখাখ্য কতকটা প্রমাণিত হহবে। 


১৯১২ সালের ৩০*শে জুন তারিখে গত বমরের মগ্তত উদ ও 


পাটের (হা হহতে বর্তমান বতসরের উদ্শ পাটের হিসাব বাদ 
দেয়া হঠয়াছে ) পরিমাণ ছিল নিম্ন কূপ 2 (বেল) 
৪1)টচাখীদের ঠাতে ৫৫০,০০০ 
কলক্াভার বেলার এ আডঙদারদের হাতে 7৬৮১০ ০৩ 
অকন্দলের বেপাপা, ফবিয়া « আডখ্দারদের ভাতে: ২৫০১০০০ 


পাটকলগওয়ালাদের হাতে ১৯৩৫৮৭০০৬ 


পি ০ পপ উল পর ৮০৮ পপ 


৩,৯১৬,০০০ বেল। 


চা 


খাদি হইতে ইহা সহজেই অগ্লমান করা যার খে, 
খল পাটের দর বৃদ্ধি পায় তাত হহলে আডতদার 

পাট মজুত খাকায় 
বাঙলা সরকার কুক 


বাঙলা সরকার 


উপরোক্ত তি 
অবস্থায় 
এ কল হয়ালাঃদর হাতে 
তআহারাহ ল 
শাতচাষাদের বন্্রমান খণদান নীতির ধিরোধা | 
যেঞণদপান মঞ্জু করিয়াছেন তাহা অতি অসময়ে 
4 আর্থ পাটগাবারা অনেকস্থলেহ অপ্রয়ো 
জানায় কাজে বায় করিত বাধা হইবে । অতএব এরূপ ঝণ গ্রহণ 
ঘা৭! কাধাকরা ১কানকূপ আয় বৃদ্ধিনা করিতে পারায় চাষীদের 


বধ্মান 
বশর ভাগ উদ ও 
[শান ত5/ব। আইজগ্াত আমরা 
শাটচাধ]দেপ জানা 


করা হহয়াঙে। এ খানের 


আর& থণ করিতে 
শেখে তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হহয়া দাড়াইবে। 
(৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


হহবে এবং এহবরূপ খণ পরিশোধ করা পি | 


২রা নভেম্বর, ১৯৪২ ] 


আর্থিক জগৎ 8৪১ 


এ ৮৩০ তাক্টাত ত ৯০২০১ 


৫ 
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দাপশ খতাজীর যুরোপ বাশিষার বাণী কাথাবীণের কলঙ্গের 
কথার হিল পঞ্চমুখ । একদিকে তাব অমাখা বোমাধকণ 
ওণঘলীলা এবহ অগ্গাদিকে তার তীন্ বুদ্ধি ৪ রাছনৈতিক চউ়বত। / 2 
সমপামঘিক শবলাবীর চোগে কাখারাণকে এক 'অঠিনব বিশ্মমের / 
পাথী কৰে ভপেছিল ॥ তার গ্রাড কমিশনের কাছে কঙকগুলি 
অনুজ্ঞাতে তিনি দেশেব আজম্তবীণ শ্রগতির যে বা।পক স্ুচন। | 
করেছিলেন তা আজএ সার। বিশ্বে বিখাত হছে আছে । কিন 
আশ্যোর বিষ, যে এত দুনদৃষ্টি সতের কাথাবীণ রাশিয়ার 
মেঘেদের জন্য এন কোন স্ুশা অঞ০ অনাচশ্ধপ পোযাকের সন্ধান 
দেন শি যাতে তাদের ম্বাহাবিক পৌনখা একটি উপযুক্ত পাবিপাটা 
লাত করতে পাঃর-যেনন পেরেছে আমাদের এই 


হা চা 
৯ * ৭» * 
৯ চা 
সি ৮ ্‌ র্‌ 


কুষগকুমারীর, একটি সাপাশিদে মহালক্ট্রীশাডির আববণে। 
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আনি দুলিল্লান্র পন্বন্া্পন্বলল 





পাথরে কয়ল। দ্বারা মোটর চালন। 

কপ বাটাঠণাল জন্য আগকাপ মোটর গাড়ী ও লবাতে কাগকয়লার 
£01৯ ৮০পাদক গু বসত ৮৮৩ | তিস!ব কিয়! দেখ! গিয়াছে ৬ শতটি 
টু ৭ 21৭ যদি গা1সদারা চলিত ৬য়, তাত ভালে বসবে ১*লগ গযাপিন 
(পপ কম খরচ | প্রানে প্রতিমণ কাঠকয়ণার দল পে ২দৎআআনা । 
বাল কিছ্জা রা মদি কাঠি কয়লার গ্যাসে ৮চলে আহা হইলে ২ হাজার মাইল 
১0. ল ২ ৮ বাবার কম খরচ ৮£বে। পেল চালিত গাজাগুলিকে গ্যাস 
ডা টস&বার পাবশ্থা দদ%তিতে অগ্রসর হ৮/5ছে | £তিমধো ভারতবর্ষে 
৫:1৮ এ] চার সত্থা। ঈ।দাহয়।ছে প্রায় ৭ হাক্জার। গ্যাস দ্বারা মোটর গাড়ী 
4য় ত৩য়ারার আনা হল্পাত আবশ্ীক | যুদ সংক্রান্ত যানবাভন 
১র্ঠযাছে এবং তাভারা উহার বাবস্থ 


চাল হবার 
[৫51শার দি এবিমাএ আর% 
কিন 1 দলের সর্কাঞ্জ বনবিতাতগর কন্মগাবিগণ কাচকয়লা প্রস্থুত ও 
সণব45 ববিপাত প্গ্ভ এনোযে!গ দিতিছে | গাছ চাপাতাবার জন্ত পাথরে 


করণ 5£75 ঠাস উনপাদন কলা মাম কিনা তাহা পরীক্ষা কর। 
5৮ 
মিঃ এস সি রায় 
৮শ্রিয়!ন হানসিওবেন্স হনছিটিতটের স্তাপন্টি মিহ এস লি রায় এম এ, 
বি ৫৮, পেজ লাশনাপ চেম্নাব অপ কমলা কক কপিকাত। হালেকটী,ক 


সাপ্লাই করপোরেশনের পরামশ কমিনিব সত শির্বাচিত হইয়!ছেন 


কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের নিয়োগ বোড' 
কশিকাত। বিশ্ববিদ্বা।পয়ের নিয়োগ বোর্ডের পঞ্চ বাধিক কাধ্যবিবরণণ 
প্রকাশিত ১৪৪1: । সুদ্ধাপ্তে ছারগণ যাভাতে পুনর্গঠনের কাজে বিশেন 
ল$1য৬1 করিতে পারে, একজন) অহাতে বাঙলা এবং আসান প্রদেশের শিক্ষা 


বাখশ্থার এন পরিকল্পনা কর! চইমাতে | বিবরণীতে বলা ভহয়াতে ৭, 


গত পাচ বঙপরের মধ মোট ৩ হাজার ত২ জন চাকু) প্রাপী গিশ  তন্মতধা 


৮১গটী ১কুণার জঙ্জ বোর্ড শ্ুপ।পিশ করিয়াছিলেন । এহ সমপ্ত টাকুপীর মবে। 
অনকঞ্চলি গণ কারিগরী শিলা গশকিত ছিল, কিশু উপথুক্ পাক্তি না 


থাকায় বোড এহা সব ঢাকুধীর বাপারে কাহারও জন্ত সুপারি করেন 


নত] বো সর্বসমেত ৬৩০ জন প্রাথাণ চাকুতীর সংগ্কান করিত 


৮16য্ন | প্রথমে মাল ১০টী শিল্প প্রশিট।/নর সমর্থন লাত শপিয়া পে 


ক] এতো হহয়াছিতলন, বি বঙ্নানে বতকগ্ুলি সবকালা বিভাগ 2া1জাও 


২ +৩ শি প্রতিঠাশ বোতর্ডব প্রতি সহামভৃতিসম্পন্ন হয়ত বিমান 


ধু স্থল টৈগবাহিনাতি গিবুবীর জগ পেড় এপধুক্ত লোককে শুপালিএ 


ক্যান] আহ সন্পঞকে (বাড বলিয়াছেন যে, কলিকাতায় এখন মাও 
একটা “শিং (বার? আছে । বাঙ্গলা ও আসাম্র 9৫ টাহও অধিক কাল 
হই: অশ্ুমোদন পাত করিয়াছে | হভার অনেকগুলিতে ছাআসংখা হবে 


প্থ ১ হানারেলন তবিশী । ব্টনান অবন্থায় সমস্ত শিক্ষক চাকুরা 


হ:৭1 ৮15৮, তাহ 
ভারতে মজুত কুইনাইনের পরিমাণ 


্ ২5 544278387১০ রন 
১ 5 এসি গায়াঞ্ ভাত মাত কুইনাহাতনেল পরিমাণ 


4 ক ও 1: নিতে আআ এল ্ি ৪171 দু লিরশনা 
[৮গের চাকুরা সংস্রাতনির বাবস্থা বো বরবিয়াছেন। 


ত6 ও 


(০ ৩ 28০ হাজার লাগ হাল হত সালের আত! 


রং ধা ১৯৩৯- ৪০ 


বুঠাত ইন শায় পিিক্গাতা। অন্ন মং তল শাখও শিব ১ ৫.১ 


লন 


হারে গান কুহ নাহল তন প্রাদাশক সকার ও দেশীয় তাজা সমুহের 


ব।বহ 1077 জট যখন খদ হাজার গাডগ্ড এব ১৯ হাজার পাড়গু 


বুইলীহশ ভিত কিল ইত আউল তি তা |. তা ত৮ শক সরকারশমচের 


তি? টে রি ্ দির ভি সন্ত রে হিরা বার্য্হ্না, রর এ ; 
ও সিভি মালিকেন হটাত বিশালৈহ ভাতে কুহনাইন মুদেল লিবিমাত 


ছিল যা এম ৮২ হল ১৯২ পাজগু এবং হন হাজার পাডশ্ু! 


ৃ 





খুচর। পয়সার অভাব 
“মানোয়াডী চেম্বার অব কমাস% ভারত সরকারকে পৌহের সায় সহ্দ 
প্রাপা একটা পার তৈরী বাজারে চালু করিতে অন্থরোধ 


ইভা ছাড়া পয়লা মজুত কর! কিন্বা গলাহয়া বির 


পয়সা 
জানাতয়াছেন। 
করা আইনান্ুসারে দণ্ডনীয় বপিয়া! ঘোষণা করিতেও ভারত সরকারকে 
পরামশ দান করিয়াছেন । উক্ত প্রতিান ভারত সরকারকে ইহাও 
জান[ইয়াছেন যে, মফংস্বলের কোন কোন স্বানে_ বিশেষ করিয়া শিল গ্রাধান 
অঞ্চলে পয়সা ছাড় অন্যান্য খুচর। রেঞজকিপও বিশে অভাব দেখা দিয়াছে। 
হল ধরণের পয়লার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে এহ সকল রেজকি সরবগাত 
করার ব্যবস্থা না হইলে ব্যবস: সংক্লান্ত লেনদেন ও মজুণদের পারিশ্রমিক 
দেওয়া অসম্ভব হইয়া দাডাহবে। 
বাবসায়ীদের সভিত আলাপ আলোচনার পর সরকারী 
মারফতে রেজকির উপযুক্ত বাবস্থ। যেন করা হয়। 


ভারতে হারিকেন লগ্ন প্রস্তুত 


ভারতে বিদেশ হইতে বন্ত ভারিকেন লগন স্আামলানা হয়| 


কমিটী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, মফস্বলের 
গাজাঞ্চিখানা 


যাহাতে 
ভারতে হারিকেন লগন প্রস্থত করা খায়, তঙ্ঞ্ঠ কতিপয় উত্লাভী বাঙ্গালী 
“দি ইষ্টাণ হারিকেশ মাম্ুফ্যাবচারিশ একাং লিমিটেছা শামে একটা যৌথ 
শিশি্ঠ বাক্তিবণকে লইয়। 
এহ কোম্পাশীর পরিচালক সঙ] গঠিত ভহয়াছে। 


কারবার আরম্ঞজ কণার আয়োভন করিয়াছেন | 
হারিকেন লগন গ্রাপ্থত 
সঙ্ন্ধে বিদেশের অভিজ্ঞতাসম্পন্ল বিঃ এল কে সমাদ্দার এই কোম্পানীর কর্ণধার 
১ইয়াছেন। 


শের পচ র১০ 





ইউনাইটেড ভ্ায়রণ এ&ইষিনিয়াৰিং 


ওডল্লানলুচ্ল্‌ হিলহ্নিক্রেড্ড 
কারখানা--বেলুড়। 


ম্যানফ্যাকৃচারাস অবঃ 
ড ্রিশিসন ঘেসিনারিস : গু সিট মেটাল ওয়ার্কস, 


| এবং টুলস ; ৬ “এ্যারণ্ট গ্যাস” ক্লথ 
৪ ইলেক্টট্রক ওয়েন্ডেড : গু রাবারাইসড. ক্যানভাস 
ূ রিল চেইনস . ৬ মেকানিক্যাল ইনসার- 
৬ এম. এস” রডস এবং শন সিটিংস 
| কাট. | ৬ গ্রাউ্ সিটজং | 














এংনেজি: এজেন্টস :__ ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন। 


১০০, ক্লাইভ ষ্টাট, কলিকাতা । ফোন : কপি £ ৭৮৬, ৪৯৯০১ ৬১৯০ 





আধিক 


২রা নভেম্বর, ১৯৪২ ] 


ফসল নিয়ন্ত্রণ 


১৯৪২ সাপের ফসল শিয়ন্বণ্মূলক তার্ত সরকারের আদেশ অনুযায়া 


বাঙ্গলা সরকার একখান; বিজ্বপ্রিতে জানাইয়ানেন খে, আগামী ১৫ই নবেজর 
হইতে এ আদেশ বাঙ্গল! দেশে বলবৎ হইবে নিহিত কতকগুপি ফমল 


যাহারা একবারে ২৭ মণের বেশী কয়, বিক্রয় ব। মজুত করে, তাভাদের উপর 
এই আদেশ প্রবতিত হহবে ং কিজ্ঞু যাহারা নিজের হ কিন্বা প্রজা দার! ফল 
ভতৎ্পালন করে তাহাদের উপর এই আদেশ গ্রায়োগ করা হহবে না। গমন ও 
গমতাঙ্গা সকল জিশিন (আটা, ময়ণ।, সজী ও গমের ভুষি), ধান, চাউল, 
ক্জোয়ার, বজরা সকল প্রকার তোলা, যুপ, ভুত ফসল সপন এই আদেশ 
প্রয়োগ করা হইবে তবে আপাততঃ মাত্র প্রথমে ক্ত তিনটা ফসপ সম্পকেই 
ভষ্| বলবৎ হহবে। চামী ব্যতাত /য সঞ্চশ খাত এক কা'লে ২০ মনের অধিক 


ফসল বিক্রয়, কয় বা মুত করে তাহাকে কপিকাতায় সরবরাহ বিশাগের 
কন্টেলারের শিকট কিছ! নিজ নিজ জেলা মাজিষ্ট্রের বা মইবুয। হাকিমের 
শিকার অগ্মতিপত্রের জগ্ত “বা ফ্ঃমে আহেদন করিতে ভহবে। উক্ত 


কষ্মচারাদের শিক বিনামলো প্র ফরম পাওয়া যাহপে। তার পর তি 
ফর্মে বিনা বায়ে অন্থমতিপঞ দেওমা ইহাতে অন্থমতিসত্রেহ কোন সর্ত 


বলটেনে রবারের অভাব 
রপারের গুরুতর অভাবেগ না হুটিনে যে সকল গত চালান বন্ধ 
আছে আহাদের এবং এ পকল গাজার টায়াপের হিসাব প্রপ্থত করা হভবে। 
গাজী পাওয়! যাইতে পাবে তাহ! নির্ণয় 


কত টায়ার ও 


আশশ্রণ ৬২৭ 
করিবার আনা এভজপ ভিসার গ্রাতণ করার বাবঙ্থা ১5/15 | 





5%৫”0/ ই 


আমাছেত বিভা পটিনারি সিঠর 9 - 
তম্িতে জগাবোবাবাত নাক যে যায়গা 
ফ্েখানে তঞজা 2 সর বরা করে সো4ান- 
নগর উত্তাপ হলনা ১২৩1৩ গি- আনার 
আর কন /হআলয়ে গর্তের আহলে 
সস নানক যেনে খায় সোহান 
কার উত্াগ হলা-৪৯ 77 । 


১%১7৮১১৭ 
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০ .._ রত 9৮২২১ নে ৮. 

রি তে সি 

রঃ 4৯৯ 2) বি 
দ্য পর্ব) রি গা - 


47৫ রি £ - টা *১৮) 
টি, ০. ১১ ঠা 10৯৮৮) 
২ এতে 


৮ যায় ২9৩৩৫ কার নাহার 


“লন ও) /5/ও /কে.2/5/৮1957 


জ্রগৎ ৪৩৯ 


তেলের টনের ভাব 


ইস্পাতের অতাবের জগ তেলের টিন, দিপা, ডান এবং অঙ্তাল কোট! 
প্রত€তর তয়ানক ঢানাটাশি দেখা গিয়াছে । 


অস্থশিধা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা দুর করিবার জঙন্ত গাবণশেণ্ট যথেষ্ট 


এ সম্পর্ক বাবসায়ীদের থে 
চেষ্টা করিতেছেন এবং এতৎসংশ্লিষ্ট 
আলাপ আপোচনা করিয়া এই বাপাপে [বিন বাবসায়ী টিন বাবহার- 
চাখণমেণ্টের সহিত পুন সহযোগিতা করিতে অস্থরোধ 

ব্যবসায়ীরা পিপা, টিন অথবা (কাঁটাতার কোন মস বি্রয় 


প্রধান প্রধান বাবসা গ্রতিনানের সহিত 


কাগাদিগকে 
ভালাইয়াছেন। 
করিলে খরিদ্ণাদের নিকট হইতে খেন উহা ফেরৎ লইবার ১ষ্টা করেন 
তেলের ড্রাম গুক্ুতি সশ্বন্ধে গবণমেন্ট এক পর্গিকল্না করিয়াছেন এবং 
গবণমেন্ট তত্বাবধানে তিলকলগুলি যাহাতে এই গরিকখনামূযায়ী কাজ করে 
তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন । একবারের চালাশী মাল শেখ হুহলে দিতায় 
চালানের পুর্কেহ খাপি ড্রামগ্ডপি শেলকলে পাঠাইয়: দিতে হইবে। সেখাশ 
ঈহতে এগুলি পুনরায় তেপভপ্তি হইয়া আশিবে। ড্রামগ্ডলি যাহাতে নষ্ট ন। 
হর সেজন্* খাবহারকাগীদিগকে সর্বপ্রকার যর শিখার অন্য অন্তযোধ করা 
হইয়াছে । 
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“আত মা সেই কখাছ তে। বলছি । রেল-লা ইন, রেশন, সিগন্যাল 
এ সরতে সময় নেবে । মাঝখান থেকে আমাদেরই ভুগতে হবে । 

১৩1র। তে। লুটের মাল পেয়ে উত্তেজনায় মেতে থাকবে ।” 

“পি, 775 সামাদেব কি করবার আছে 28 
«কেন, আমি তে। আমার মহাজনদের গ্রামে ঠামে পাঠাচ্ছি। ভার। 
সেখানে গিয়ে এই গুগ্ডাদের ওপর গ্রামসাসীদের নগর রাখতে বলবে, 
এসং শুশাব। যাতে আর কিছু ন। নষ করভে পারে সেবিষয়েও 
গ্রামপাসীদের ভতপর করবে ।” 

“ঠিক বলেছেন আমিও আমার আন্মীরঙ্গজনদের হি শা অনসরণ 

করতে বলব |” 


ধক 811 র নি 
২৪49 ন্ি: 


/ 


হা? 












০৪৯৮/-55৪, 


নাঙগলার চিনি সরবরাহ 


কাত এলক্াতপর বেসানরির অধিবাশাদের আন পণাদবা সরবরাহ 
ৃ র্‌ 1. রি নে রর 31015 
14 51:55 একু পঃপক্পনাঠমা য়া মে সকল চিলি এখনও বাঙ্গলাক চিনি? 


নু টি 4৫510 রি 
2৮ ভুলি পি) সিক্ত তা €০ ভিডি মাল সয়া ত মুলা 
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রর জি রব ০০ হি রর রি ১০০৭ ১০ 
৮5 ৮1০66প প্রা ভাতত তিটিক বাঙলা পলা বন্টন কারিরা দিবেন বলির 
০৪০৪ 2০ 02 ২৯১৪ সির চি রঃ 22 লি 7 রে 

[৫ করিয়াছেন গত তক বাঙ্গচ জরা আবগ্ঠকার় চিনি ভক্তগত 
ু রি 2 28:45 1. বাক ঢু 7 ০ ১৬ + ্ ১০ 
কিবাণ বাবস্থা করিত অপ্রিমান হারিকপপনাঞ্ঠসারে বাঙ্গল; দেশর 
এ টার ২০ 2 ূ 2:৯3 রঃ টি 71 27 
(7,4৫5) তি তি বিগ ধার তা দর (৭ হাত গ্রিপা 1৮ 0শান 
ধ্‌ £. 2 13৮৯ জর 2 রে টা 0৭ না ভি৮1৬ 7 ৯, ৮ ₹2১ নিট 456৪5 61 1707 
[৮12 পণ 6 পতি পি সহ সকপ জিলা সযুঠের ভগ শিদি্ু পরিমাণ চিতি 


১৯৬ জাত চিতিপ বল উহ গান ধেওয়র ব্যবস্থা করা ভহবে। 


পক 5) বাঙলা) ক [744 বসামরিক আঅবদবাজাতদর জন) পনাদব্য সরবরাহ 


তে (বলায় [ির2ত টি িঃ লন চচচদা রি জিলা 3 মাভিগুতত দর নিকও 


চাশাহয়াতেন যু, অনতিরিল ভিলাস্মুহে চিনির অভাধ 


রা £.:1৫8 পরিনত বরা ঠহয়াতত তপত হত দ্বারা স্বাতাবিক চিনি 
চে 

সপ্ত প্র ব্যাপার ্কাতিরিগি নাত শারাপ হান্ডা সরকারের নাভ । থে 

রি ক সবর 8 কতা গ্রতাক ভিগা! প্রতি নি করিয়া দেওয়। 


৫10. তাত নিত শন্াতি।বিক খানিতি খাডিলেহ জানভাপ!রণের অশ্তবিধূ। 


(৮175৫ ৮৮ তই দর বিহলনি পার »ঠাবে। 
2 £ 
ক্লাবপণ্যাদির বাজার সম্পর্কিত উপদে্টাদের সন্মেলন 
রসগত[া দিক শাঞ্াপ স্পা ত সরুকাণা পরামশপাতিিদপ অঙ্গন বাধিক 


সন্মান অভিহিত 2৩ ৩৮ব আগুপর্প য় পি্লতে নেন হভয়াচ্ছে | 


সাত খাজ্াদবা সরবণৃত বাসার কমকটি প্রশ্াৰ অগনোদি 5 


12105 এাকটী বেপান এত শিবিযুলক সঙ্গন গ্িত হয় এবং এই 


গত 9৮ন৯ এব জান 5১৩ পভ প্রানে খা্াদপাদি যান পপয়ার সম্পাক 


[শন আধার জানা এানবাহল বালতি গ্রাথানিন আমোতা দেওয়া ই, 


৬,০০9 25 


»ম্গল এব পান এত ৮৩71 ঠভ। জাজ সামরিক ও অঙানবিব 


(পারে? জাত ক্বীণশ্ণা ভিনিগপ বাদি বীদেত পন্থা বর], বিতিন্ন তাতপশি এ 


। হু € 
সন |ণ2যঠের প্বিপণ্যাদির বলার আগগস্ত ডগাদেই্টাদের মরা এলিট হামার, 


স্থান বত তি দিল তি পণামুপা শিয়ন্ণকারা বশ্মচারার খধো সঙযোতি। 


৭1০13151 শা 4! সঙ” 418 ১0%7151 (৮11 ৯ রি শর ৯41 । 


বূটীশ ভারতে বাণিজ্যশুক্ক বাবদ আর 


০১৮২, সালের কেন্েখল মাত খুটি ভারতে ামুদিক ও স্ুলপথ বাণিজ] 


টি] বাণল এ বেটি ১৫ পা বাক আয় হয়ত ২ ১৯৪) সরলর শেন্টেও 


২. রা ররর টিলার ে রাডার ৯2 55342 মেরে 
মাস এহ বাছা তেল গারিমাতি ছিল ও (কাটি ৫৩ লঙ্গা চাক চাহ সাতলত 
(সঙ্গের আস মাটির শিশিবি, বোরাসিন, চিনি এখং লিখানসাহায়ের গর 
ফহগালিশ বার বাবদ আমের গাবিমালি টাডাহমাছে লহ লক্ষ রুবি 2 ১ম৪) 


সালের ললে্বর এতে এহগাগ আয়বারদ প1অয। গিয়াছিল ১ কাটি ২০ লক্ষ 


টাকা! ১৯৪২ সালের স্চেম্বর মাতে যে ছয়মাস শেষ হহয়ছে, সেই সময়ে 


বনি) ও কেশ সরকতর ডহপাদন কর বাবদ আয়েশ পরিমাণ 


)) 


শ.. 


২ই০৩০ ১২ কেটি ১ লক্ষ টান 2 ১৯১ আলোর অনুরূপ ছুয়মাসের বাণিজা 
আয়ের পরিষাংণ ছিল ২৮ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা 
৮ রপ্ত পী শু 


০১০ নেশা টাকা! এব) 


নে 
5 


গান বর বাবদ 


আদান ১3 ১৫ (10টি ৮৪ লাক্স নিক, 
স্থলসথ বাশিজা অব বাবদ 


৫ 141 টি 


শব ১ (কাটি ৫ জা একা, 


(বলায় ৬ ৭৯ নপব কি: দর। য়া? 


চিয়াহ। 


৫05 চিতা বা পরত 


ভারতে ত,ল। চাষের ছিতীয় পৃর্বীভাব 
১৭৪২-৪% পালের তারত তলা উছের দ্বিতায় পূর্ববাভাতম ১ কোটি ৬5 লঙ্গ 


ই জপ এর্কত জানিতে হইয়াছে বিয়া অন্মিত হইতেছে । 


ইশ ৮৮) চখঙতাঠ ২০ ভাঙ্গা উম ভাজার একন, আমেপিকাশস্‌ ভিডি রি 


খি 


হাজত এক ওমরা ঘি লক্ষী তত হাজার একবু, বটি ৬ লক্ষ ড৫ হাঙ্গর 


একর, সুগাতি € নঙ্গী ১৪ হাজীর একর, ধোলারাস ১৩ পক্ষ ৬৫ হাজার এখপ 


এবং অন্তান্প 'শ্রনার তলার চাষ ৩৮ লক্ষ ৮০ হাথ একর জমিতে হইয়াছে 
বলিয়' অনল কলা যাকতেতে | 





আর্থিক জগৎ 


০৬২০০১১ 


॥ 





[হর ভি ১৯৪২ 


(তি সিস্পিস্পিস্পীম্পম্পিস্পীস্পসীস্পীসসস 


[নি যান্িং কাারেধন লিঃ! 


»ড তা ফিস-_কুমিল্ল।, স্বাপিত--৯৯৯৪ হং 
শাখ। & এজেন্সী অফিস সম ? 


বাংল।, আসাম, বিহার, উডিবয।, ইউ-পি, দিল্লী, 
(বোম্বাই এবং লগুনের প্রধান প্রপান ব্যবসাকেন্দ্রে। 


মুলধন 
অন্তমোদিত মুলধন ১০১ ০০5০০ 6 ২. 
বিক্রাত 
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2০ ০ কল লন 





১৬৯ ৫ টস গ্রহশুল্নেতইক্ 


নি ্পস্মন 


টাক! 


৩৬) ০.০ ০.০ ৪ ৭২ 
ক ঙ্ঘ ঘি 


|, নিশি 


আকারাককৃত ,, ১৮১০০১০০৪০২ টাকার উদ্ধে। 
রিজাড ফাণ্ড প্রভৃতি ৮,০০,৮০০২ ৪, ] 
অংশীদারগণের 

নিকট প্রাপ্য ইত্যাদি ১২,৬ টির নি 





ফরেন একুছেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহ ) সকল প্রকার 
ব্যাক্ষিং কাধ্য করা হয়। 
8০88 ডাউরেক্টব এন, 1 দত । দি হি তি. 








বাঙ্গলার গৌরবস্তস্ত 8. ূ 
দি পাইওনিয়ার সল্ট ফ্যানুফ্যাক চারা 
কোম্পানী লিমিটেড, 
১৭ নং ম্যাগ! লেন, কলিকাত। 
বাজলাদেশে এত বড কারখান। আর নাহ । 
“১৯৩৮ সাল কইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়। আসিতেছে” 


চি 





গখণ কিন্তে বাজলার কোটী টাক। সম্তাপ তের মত চলে যায়_ 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ আোতকে বন্ধ করার তার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজঙ্গ “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেপ্ট আবশ্টক। 
২» কে, মিত্র এশু কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্ 





। সেনটাল ক্যালকাটা 


ন্াক্ত ভি্লিও- 
হেড অফিস__-৯-এ, ক্লাইভ স্রীট, কলিকাত। 
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক-_এবসর শতকরা 
৭1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 


৮ ১০০০ বর বল 559৯ গস ও 


রি 


খপ 


আজ পধ্ান্তর মোট প্রদন্ত লভা1ংশের হার--৩৬।* টাকা 
-_শাখাসমূহ-__ 

শ্যসবাজার সিরাজগঞ্জ নেহা 

দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়। 

হিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেলারস 

নালফামারি ( বংপুন ) ছুবরাজপুর ( বীরভূম ) 
াদবালী (বালেশ্বর-উড়িম্যা প্রদেশ) 

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 


জানান হহয়।! থাকে । 


হেড গত ওহ ও হর 022৯ শু 


এত আরে পা আটে, আনে ১৮ ০০০০ পন ০ স্থিত আতর ০০০ আর, খর, খাট ৮ 


২রা নভেম্বর, ১৯৪২ ] আর্থিক জগৎ ৪৪৩ 


কণার বর্ণখনির উৎপাদন 


১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোলার স্বণখনিসমূহ হইতে ১৯ ছাজার 
৬৬ আউন্স পাকা লোণা উৎপাদিত হইয়াছে । 


কলিকাতায় খুচর। চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
কলিকাতায় 'চরা চিনি বিক্রয় করিবার জন্ঠ আরও ৪০টা মুদির দোকান 
অনুমোদিত হইয়া. । এই ব্যাপারে এ পধাস্ত ১৪০টি দোকান ঠিক কর! 
হইয়াছে । অনুমোদিত দোকানগশুলির মধ্যে ২ঈটীতে মোটা ও মাঝারি 
ধরণের চাউলও বিক্রয় করা হইবে । বাঙলা সরকারের এই ধরণের দে'কানের 





6০6০-96% 


৬ 


“হধ ”15% 4/4/ 


এ নন্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 
পাওয়া যাবে বোল্ধাই, কলিকাতা, দিলী ও 
মাদ্রাজের রিজাভ বাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের 





ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের 


মরকারী ড্রেজারীতে । 


সংখ্যা কলিকাতায় আর বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা নাই। অঙ্থমোদিত দোকানের 
তালিকা সমস্ত থানা ও করপোরেশনের বাজারসমূছে পাওয়া যাইবে । 


কুইনাইনের বড়ি বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
ৰাঙ্গলা সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, বর্মানে ডাকঘরসমূচ্ে 
যে ২গ্টী কুইনাইনের বড়ি পূর্ণ শিশি খিক্রুয়ার্থ মজুদ আছে, তাহা নিঃশেষ 
হইয়া গেলে আর এইরূপ শিশি বিক্রয়ার্থ বাছির করা হইবে না। ইহার 
পরিবর্তে ১০টা কুইনাইনের বড়িযুক্ত শিশি ডাকঘরে বিক্রয়ার্থ দেওয়া হুইবে। 
আশা করা যায় যে, ১৯৪২ সালের ১৪ই নবেগ্বর পর্যন্ত এইদ্ধপ শিশি ডাকঘরে 
পাওয়া যাইবে । এইরূপ প্রত্যেক শিশির মুলা হইবে ৬/৩ পাই। 


শা পপ 





জনতা 
পরপর 
শপ 


ঃ 


আপ ৯ ৭৯ রী 





সা রর রি ১7 2০ ০ 
শি ১ 
চপ টি... | ্ রি 


শাখায়, এবং সমস্ত ্ 





৮2০৩0-০৩ 


হন, হর 
888 আর্থিক জগৎ | দি মুডেহ ১৯৪২ 


শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন 


প্রকাশন, কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের শ্রমিকদের মঙ্গল বিধান করিবার জন্য 
পৃতরল ৬৮০৬ শমিক কল্ায'ণমুপক উন প্রণয়নের উপাদশ দিবার জন্য তে 


বোম মনাশাতি করিমাত্ছন।) তিন শবেহ্ধর মাপের প্রথম ভাগে ভারতে 





[ছেলেন | সুঙ্গকালান শ্রমিক কল্যাপণমূপক কান্রবশ্ম চালাইবার জন্ত ভারত 
»এবাবের শমিক কলাতসতক্রগ্ত উপদেঠা মিঃ আর এল নিশ্বকারের অধীনে ১৯৪০ সালের পচ স্থাপিত জীন 
পর শা চির ৫ 
পা এগ্রন সকার এনিক কপাপসম্পর্কিত কশ্মচারী নিযুক্ত হহবে। ইভার তেড অফিস--৭নং ওয়েলেসাল প্লেস, কাল 


গার হানা সিডিউলভূক্ত ও সাব ক্রিয়ানিং ব্যাক | 


এপ শ্রমিক কআন্দগ্ুলর চিত সংশিপু আছে 


ী টি রারা ররর বাংলার নবপ্রতিষ্টিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম । 
১৮1 এত £ আসর আধা বঙ্ষাদশ ভহাতে আরতে প্রিহা!গত শোকিও ট 
ৃ বিজিকত মূলধন ৫০১০০,০০৫৯ (কা! 
এাকাব। আগুন সঙকারী কষ্মচাবীদের মধ্যে হপনীলহজ সম্প্রথায়ের বিক্রীত মূলধন ২১,৬৫,৯০০২ টাকা 
এপ্য ৮8০৩ এ গান, মুপপমান এম্পলাস্নের মধ্য হহততি ২ জন এবং শগ্গাঙ্গ আদায়ীরুত মূলধন * ১৬,২৬,৭৭৫২ টাকা 
সম্পদের ধা হতে ৩ ভন প্রাথাকে পঞ্মা হবে| গিভোক গশক1গা আমানত ৩৭১৯৭১০ ০০২ টাকার উপর 


(১৯৪২ লালের ৩১শে মাচ্চি পধান্ত ) 
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত যঢনাথ রায় । 
পুনরায় ন। জানান পর্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে : বিস্তু 
১হ:ব ঠহার সো পি আফণ হঠব-কনাশাম, পাঙগলা, বির, সুক্ত প্রদেশ, তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্দার। শেয়ার ক্রয় করিবার 
(বান্দা ও মারা: এপ প্রদেশ এবং ভাডিম্াাকে সপ্গুম অঞ্চল বিয়া গণা জল্যা অনুরোধ করা হইতেছে না।। যেসকল ব্যক্তি অন্ুষ্ঠান- 
করা হহবে। দেয়া, আয়া মারোধাত, পাঞ্াব, হুর পশ্চিম শীমাপ্ত পজ্জের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, ঠাছার। ব্যাঙ্গের 
হ্তেড অফিসে কিন্দ। যে কোন শ।খ। অফিসে পত্র লিখুন । 
চলতি হিসাব-_র্দেনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লঙ্গ টাকা উদ্ধ শের 
উপর বামিব শতকরা ॥০ ভিসাবে সুপ দেওয়া ভয়। মাশ্ম।সিক ক্দ ২২ 


কম্মত পার দাখিক বেতন হইবে ৫ শত লাকা । অমিকদের কল্যাণমূলক 


বাগা!বশা পরিচালন করিবার আঙ্ঠ তরতবর্ষকে ৮টি অঞ্চলে ভাগ করা 


প্রদেশ, সি্ধু এব” নগ্ন হয়া আম অঞ্চল গঠিত ভহবে। সহকাদ 
“এক ণপাণখুলক কম্মচারীরা ৭য় দিজ্জীতে এক সপ্তাহ শিক্ষা! গ্রহণ করিবে। 


৫৯৮ সকঙ বশ্মচ বদের বব) হবে যাহাতে শ্রমিক ধন্মঘটের সংখ্য। ফাস টাকার কম ভহ'লে (দওয়া ভয় না| 
পায় ৬ঠার উপর দি দেওয়! এবং শমিক আন্দোলনকে শ্রনিয়জিত কর! । সেভিংজ ব্যাঙ্ক হিসাব-বামিণ শতকরা ১০ টাকা ভাগে ৬, 
£চ1ছ1৮1 এহ সকপ করচারীবা তাহাদের নিজ্গ শিজ অঞ্চলের শ্রমিকদের রী রঃ ৩ 07777 ৃ 
হা প্ৰায় আমানত-_-১ বত্পর খা কম সময়ের জন্ত সুবিধাজনক সত্তে 
স্মবগ্ঠার বিধয। শমিক ধন্মঘট এবং শমিক শোতামাতা প্রহতি ব্যাপারে লওয়। হয়| | 
'পনরাপ বাঞ্জনৈতিক অথবা অর্থ নেতিক কারণ নিহিত পাকিলে তাহার ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জন।র অতিরিক্ত টাকা সন্তেধজনক জামীনে 
যথাযথ সাদ ৩৫5 সরকারের শখিক কলাণযুলক উপদেছাকে জানাহবে। পাঠবার বাবস্থা আছে । 
সিকিউরিটি, শেয়ার ৬তাাদি বেশা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
ভারতে ম্যালেরিয়। টা এতদসংকাস্ত অন্াত। কাগ্য করা ভয়। বাঁকা, মালের গাঠরী 


ত নিরাপদে গচ্ছিত রাখা ভয়। নিয়মাবলী ও সপ্ত অন্রসন্ধানে 
ভান খ|য়। সাপারণ ব্যাঙ্গসংরাগ্ত যাবতীয় কাজ করা হয়। 
| | | ্‌ *11--শড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা ) ও নারায়ণগঞ্জ 
[শেয়ার বিশিন প্রকোপ দেখা গিধাছিল এবং দল বৎসরে পিলীতে ডি, এফ, শ্যাগুাস ছেনারেল মানের | || 
ন।াপাকরিম14 ক 11শ (পাত | পু এ] াতত৬ 21৮৭ ৬য় ৭ভ51জোপ জন 1 2 ল 77 ই 2 আলি ছল সন হল 


ধিক, গত ও বহতারে পাঞাবে মা।লেরিয়ার প্রকোপ বুদ্ধি পাইয়াছে | 





[পাঙ্জ সরকারী কোন পিবরণাতে ইহা সমপিত হয় আহ ১৯৩৩ সালে দিলীতে 





(০ 


বঞ্টমাল পত্র ২ সেত্েধর ২ হাজার ২ জন মা লেখিয়াশ্রস্ত রোগা 


সস্তায়, সুন্দর ও 
টেকসই 
ধুতী ও সাঁড়ী 
পরিধান করিয়। 
তৃপ্তিলান্ড 
করুল | 


বঙ্গশ্রী কটন যিল্স লিঃ 


সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্‌ 


হালপাতান এবং দাতবা চিকিত্গালয়ে তি হইয়াছিল । আলোচা বঙ্লরের 
হ₹ আর্টোবর যে সগ্াহ শে ভতযাছে, সেভ সময়ে দি্রীতে যালেরিয়ায় 
আপাজ্ত রোগীর সংখ্যা গাতাহয়।ছে ৬ হাজার ৯২৫ ভন । ১৯৩৩ সালের 


(উন 


শনায় বদ্মান বসবে মা1লেবিয়ায আঞাস্ত পাকের শংখা হাস হইয়াছে । 
খঞ্জমান বরে পাঞ্জাবে ৪ হাজীর ৪৫৫পাডিগু বুহলাহন বিতরণ করার বরাদ্দ 
কণা হহয়াছিল, কিছ পরে হহার পরিমাণ আরও ১ হাজার পাউগ্ু বাড়ান 
হছযাছে | 


পেপসি পাপ 


দক্ষিণ আফ্রিকায় কয়ল। উৎপাদন 
১৯৮১ সাপে পর্গিন আফ্রিকায় কয়লা ৬ৎপাদলের পরিমাণ ছিল ২ কোটি 
২ পক্সী ৫০ ছাঞজার ১৭ 
অন্দমতদ্র জন্য বোম্বাই সরকারের সাহায্য 
খবোসাহা সরকার উক্ত প্রদে:শর অন্রন্পভ শণীর অবস্থার উন্নতির জঅস্ক সাহা চৌধুরী এড কোং লিঃ 
প্রদেশের উন্নয়ন সম্পাকিত বিশেষ তহবিল হইতে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার ২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ছ্বীট, হাটখোলা, কলিকাত!। 
ওঠ্য পৃথক করিয়া বাধ কিয়) পাথয়াছেন | চাহ উযড552222 হাজি 








টা নভেম্বর, ১৯৪২ রা আঘথক জগৎ ৪৪৫ 


মি. ০ ০ম ৮ ৯৯৭ 


_ রুশিয়ার দূ প্রীস্ত যুকতবাষ্ের অনতর্ত উদ্দবেক, কাজাক, তাতার, কশাক ও রুশীয প্রভৃতি বিভিন্ন 
গত ২৭শে অক্টোবর তারিখে ক্যালকাটা রাটারী ক্লাবের সাপ্তাহিক শামী ও বিতিন্ন ধশ্মাবগন্ধা জাতি ও সম্প্রদায় থাক| সত্বেও জাতীয় এক ও 
ভোজ-লভায় বওতা প্রসঙ্গে উরুর এস সি ফলস বলেন যে, জপান ও জাম্মাণীর কলর স্বার্থ অতিন্ন হওয়ার ফলে অতি অল্প সময়ের মধো এ সবঞাতি ও 


নায় ভারতের খনি পণায়েও ভূতপুর্বব উন্নতি হইয়াছে রাং ভারতেও বহু জাতি 
[ তুলনায় ভারতের খনিজ সম্পদ অনেক বেশী) অথচ ভারত শিল্প-বাণিজ্যের 821 রী উনতি কা রঃ া 
৫ রা বা বত পন্ধ জাতীয় একের পরিপৃহ্থী নছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ গরুর থাকায় 
নু ডু ৮ ০৩ পাড় ৃ এ ৃ ০ বীর পু রা 4 
সেত্রে উক্ত ছুই দেশের অনেক পশ্চাতে পতয়া রাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ভারতেও রুশিয়ার মতই অতি অধ সময়ের মধ্যে দ্রুত শিলোব্নতি হইতে 


সোতিয়েট বুক্তরাষ্ট্রের কথ! উল্লেখ করিয়া ডাঃ ফঝুা বলেন খে, সোভিয়েট পারে। 





শুজব বিধাস.করলাহা ঝলই 
৬০০০০ ঢাকা গেল" 





ডডো খবরে এবং য-গুজব আপমাকে 
ঘিপথগামা করে তাত কান (দবন 
না-এসব রটিয়ে শক্র আপনাকে 
ফাপরে (ফলতে ঢায়। 

জাপানীর! আপনাকে যত (শা আতঙ্ক- 
গ্ন্ত করতি পারবে, আপনাকে ও 
আপনার সগ্মত্তি আয়ত্ত 
আনা তাগদর পক্ষে ততই 
সহজ হবে । 


জাপানীদের বিরুদ্ধে জাঠীয় যুদ্ধ, প্রচেষ্টা পড় তুলুন 
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শরতের 





ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাট।! 
গঞ্জ ২৮তে আর্টোবর তারেদে পুরা ৯ ঘটিকার সময় মেদিনীপুর বড় 


খানার ব্যাগ অব কাপকারার অর্দিনাগুর শাখার উদ্ধোধন উত্সব অনুষ্ঠিত 


রা 
ঠহয়াছে। কপিকাতি কপৌরেশনের মেয়র হ্াগুক্ হেমচন্ত্র সঙ্ধর এই 
ওপ্দোধন অগঠাগের পৌকোতিতা করেন। বাল আদুক্ত অতুপচন্দ দে সতা- 
পির আন গ্রহণ করিয়াছিলেন এহ উপপাক্ষে স্থানায় বক বিশিষ্ট ব্যক্তি 
ও পালায় উপগ্ঠিত ছিলেন 
ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ 
গ ১৪নে অরনোবর পশভর। দিবসে শয়াদিল্লাতে ভারত বাহ লিিটেডের 
শুঙগগৃহ প্রবেশ অগচান মথারীতি খুজম্পর হহয়াছে। ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ 
এঠদপতাবে সংগঠিত হইয়াছে খাহ!তে ধশী দরিদ নিকিশেষে সকপের পক্ষে 
দর ব্যাঙ প্রতিদানটি বিশেষ ডপথোগা হইবে | যে সকল ব্ব্যসায়ী ইংরেজা 
শা জানেন না, ঠাঠা রব! € যাহাতে এউ বাছের শ্ুযোগ-সবিধা ভাইণ করিতে 
ভাপঙ ব্যাঙ্কের 
পরিগাপকমপ্রপার চেযারমাএ ভঈতেছেন শেঠ রামরুদ। দাপমিয়)। 
কৃষ্ঠির। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ 
তাজ ৮হ আগীোবর তারিখ বুহস্পতিবার কুঠিয়া ইউনাউটেড ব্যাঙ 


পিথিটেডের কলিকাতা শাখার ছদ্দোধন উত্সব মথারীতি শুসম্পন হইয়াছে 


পবন ব্যাঞ্গটি সের্ধাপ পারকণটানা লহয়াল অগ্রসর »ইয়াতে | 


কপিকাতা কগোরেশনের ময়র শাগন্ত ঠেম৮প নস্কর এম-এল-এ মঙ্টোদয় এই 
'এপ্সোধন উৎসবের পৌরোচিতা কারন | ঞুক্ত নঙ্কর ও আরও বিশিষ্ট বার্জি, 
বপ্ঠুতা 'হালঙ্গে বাহ বাবসায় সম্পর্কে শ্রচিন্তিত অতিমত বাক্ত করেন । এই 
উপলঙ্ছে 48 বিশিঠ পাক্তি « বাবসায়ী অপন্তিত ছিপেন। 
ভারত জুট মিলস লিঃ 

তাত গু? মিলস্‌ পিমিটেডের গত ৩১৭ মাল পধাস্ত ১৯৪২ সালের 
আয়-বামের ভিলাও দ্টে জানা খায় যে, আলোচা বৎসরে কোম্পানীর (মোট 
শট লাতের পরিমাণ জাডাইয়াছে। ১ লক্ষ ২২ ভাজার ৮২৯ টাকা। ইষ্ঠাব 
সহিত পৃর্রিবন্তী বৎসরের ভিসাবের পের ৪১৫২ টাক! খোগ করিয়া মোট পাতের 
পরিমাণ দাডাহয়াছে ১ পঙ্গ ২৩ হাজার টাকা | এই টাকা হইতে কোম্পানীর 
জিরেগর515 শতকরা বার্মিক ৭২ নাবা ভিগাবে অংশীদারগণকে ৭* ভাজার 
টাকা লঙা"শ গ্রদান, সাদারণ মুত তহবিলে ২০ হাজার টাকা নান্ত করা ও 
পরবত্তী বসবে? ভিসা ৮১১২ টাকা জের টানিবার শিদেশ দিয়াছেন । 

মাইক মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোং অব ইগ্ডিয়। লি. 

মাঠবা মানি এন্ড টেডি কোম্পানী অব হপ্ডিয়া লিনিটেডর গত ৭ৎনে 
গুন পরাস্ত ১৯৮২ সাচলণ বাদিব কাখাবিবরণী দ্টে জান। যায় এয, আলোচ। 
বলবে কোম্পাশীর মোন বিজয়ের পরিমাণ টাডাইয়াছে ও লক্ষ ৮১ ভাজার 
০৯৫ ঢাকা । মাইক মাইপিং-এর স্টায় একটি নৃতন গ্রাতিঠানের পক্ষে এই 
পরিযণ বিশেয আশাও সনেহ নাই | আলোচা বৎসরে কোম্পানার 
পাট ল[তের পরিমাণ চাডাইয়াছে ১১ ভাজার ৪৬৯ টাকা | এই টাকা হইতে 
কোম্পানীর ভিপ্রিরগণ আশীদারগণকে অছিনালী শেয়ারে শতকরা বাসিক 
১০২ টাক। « এপ্রথােক্স শেয়ারে শতকরা বাধিক ৭২ টাকা লঙ্যাংশ 
তঁানেদ সিঙ্গান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । 

বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

এসোসিয়েটেড কণ্টাক্টাস লিঃ__ডিরেঈর যি: দেবরাজ মরদ।। 
রেঝ্টার্ড অফিল ০৮) রয়েল প্রক্াচেন্জ গেল, কলিকাতা | অন্থমোদিত মূলধন 
২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা । 

জ্ীক ট্রেডিং কোং লিঃ_ডিরেউর মি: আয়নারায়ন শম্মা। রেজি- 
ঈার্ড অফিস--৮৯ বি, ক্লাইভ ইট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ২ জঙ্গ 
টাক! । 








ল্ষাম্পানী ওএতলঙ্ষে 





কিষাণগঞ্জ হাড ওয়ার ষ্টোস হিঃ_ডিরেইর মিঃ কে এল তেহরাণী। 
'জিষ্টার্ড অমিল, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন 
১ লক্ষ ঢাক! | 

এলোসিয়েটেড মেটাল ইত্ডা্ট্রীজ অব ইগডয়া লি:_ডিরেক্টর মিঃ 
শৈপেন্খ্কুমার গুপ্ু। রেলিষ্টার্ড অফিস--১৬, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। 
অন্তমোদিত মুপধন ১ লক্ষ টাকা, | 

ফিনান-শিয়ার্স উীাষ্ট লিঃ-_ডিরেক্র মি: এল পি রায় চৌধুরী। 
রেজিটার্ড 'অফিল--৫০, কর্ণওয়ালিশ কাট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
১ লক্ষ টাকা । 

হ্যাশনাল ইমপ্রচ্ভমেণ্ট ট্রাষ্ট লি:__ডিবেরীর মিঃ গুণেন্দ্রকুমার গুহ 
রায়। রেজিষ্টা অফিস--৫, কালীদাট রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত 
যুলধন ১ লক্ষ টাক! 

রাজেজ্জ মিলস্‌ লিঃবেগর মিঃ উপেজলাল পাল 'চীধুরী। 
রেজিটটাড অধিস-পোত গোঞেশ্বর, জিঃ ফরিদপুর | অন্রযোদিত যুলধন ১ 
পক্ষ টাকা । 

ভারতশ্রী। ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট কোং লিঃ__ডিরেক্টর মি: এম 
এম ধশ্থ | রেজিষ্টা অফিল ১৭০, মপিকতল; রোড, কলিকাতা । অন্থমো- 
দিত মুপধন ১ লক্ষ টাকা। 

সেঞ্চুরি ইঞ্জিনীয়াস' লিঃ_ডিরেউর খি নিল্মাণকুমার সরাওগি। 
রেজিটটা্ড সফিস-_২১, আন্মেনিয়ান ইটা, কপিকাঁত! ! অগ্তমোদিত মুলধন 
১ লক্ষ টাক 

ভ্যাল্ডাস্তর এও কে!ং লিং_ডিরেইর মি; এফ পি ভ্যান্ডাপ্তুর 
রেঝিষ্টাচ অধিি--লেস্লি হাউস, ১৯ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা । 

এম্‌কে। প্রোডাক্টস লিঃ চিরেক্টর গি: ঝটরুষ ব্যানাজ্ছি। রেজিষ্টারড 
অফিস--৬৬ সি, বিডন ফ্রীট, কলিকাতি।। অন্ুযোর্দিত যুলধন ৫* হাজার 
টাক! । 

জয়পুর ইনভেষ্টমেন্ট কোং লি:_ ডিরেক্টর মি: কে পি গোয়েঙ্কা। 
রেজিষ্টা্ অফিস--১৪৫, যুক্তারাম বাবু ষ্টাট, কপিকাতা। অন্থমোদিত যুলধন 
€০ লঙ্গ টাকা | 

ভারত জুট ট্রেডিং কোং লিঃ__ডিরে্টব মি: ওষ্করমল সাগ্ালিয়া । 
পেঁজিষ্টাড অধি'ল_-১৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনেউ, কপিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
১০ লক্ষ টাকা। 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্য।ংশ 

চেস্গা। পীকৃ এষ্টেট স্‌ লি:--গত ০১শ যানি পর্যাস্ত্র এক বরের 
হিসাবে এতকরা বায়িক ২০২ টাকা । দি মাইশোর স্থগার কোং লিঃ__ 
গত এ১শে জুন পর্যাপ্ত এক বৎসরের ছিমাবে শতকরা বাঘিক ২০২ টাক] । 
বেজ পেপার মিলস. কোং লি:-_গত ৩*শে জুন পর্যাস্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা বাধিক ৪৩২ টাকা। বোকারো। এগু রামগড় লিঃ_-গত 
৩০শে জুশ পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বাষিক ১০২ টাকা। 
সেন্ট ।ল কুরকেন্দ কোল কোং লি:__গত ৩০শে জুন পধ্যন্ত ছয় মালের 
ভিম!বে শতকরা খাধিক ৫২ টাক | ইগ্ডিয়। আয়রণ এগু চ্টীল তকাং 
লি:__গত ৩১শে মাচ্চ পথান্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ১৫২ 
ট%11 প্রি খাটাউ ম্যাকারঞ্জি স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লি:-_গত 
৩০শ জুল পর্যান্ত এক বৎসরের ভিলাবে শতকরা বাধিক ১৭২ টাকা। দি 
মাইশোর কেমিক্যালস, এগু ফাটিলাইজাস লিঃ--গত ৩০শে জুন 
পথাস্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ৬২ টাকা । গোকফ শিলস, 
লি:__গত ৩০শে জুন পরাস্ত ছয় মাসের ভিলাবে শতকর! বার্ষিক ৮২ টাকা। 
কেম্প এগ কোং লি:-গত ৩১শে মাচ্চ পর্যন্ত এক বৎসরের ছিসাবে 
শতকরা বাধিক ১০২ টাক1। সেপ্টাঙ্গ ই্ডিয় স্পিনিং, উইভিং, এগ 
ম্যান্ুফ্যাকচারিং কোং লিঃ_গত ৩০শে জুন পর্যন্ত এক বৎসরের 
ছিলাবে শতকরা বার্ষিক ৮২ টাকা। মোরারজী গৌোকুলদাস স্পিনিং 
এন উইভিং কোং লি:-গত ৩০শে জুন পর্যন্ত এক বৎসরের ছিসাবে 
শতকরা বাধিক ২৫২ টাঁকা। 








* খোর ওত 


"বাত্গাক্ক্রেক্স জ্ঞাভলচ্গাভল 


(তারার 





টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ৩০শে অক্টোবর 

পৃর্জার ছুটির ছুই সপ্াহকাল পরে আবার আমরা কলিকাতার টাকার 
বাজারের আলোচনায় প্রবুত্ত হইলাম । কিন্ত ইতিমধো টাকার বাজারের 
অবস্থায় এমন কোন পরিবর্তন সংগঠিত হয় নাই যাহাতে নুতন কিছু জানান 
যায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, টাকার বাজার সেই 'খঁথাপুব্বং । টাকার 
প্রচুর স্বচ্ছলতা রহিয়াছে । বা!হ্কসমূতে আমানতের পরিমাণ আগের মতই 
বৃদ্ধি পাইয়! চলিয়ীছে । ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োঞ্জনে টাকার চাহি] 
বুঙ্ছি পাইতে দেখা যায় না। 

বিনিময় বাজারের অবস্থাও পর্ষের হায় | বাঞ্জারে মন্দার ভাখ সুস্পষ্ট । 
পুজার ছুটির মধো ও ছুটির পর এই পথান্ত যতদুর সংবাধ পাওয়া গিয়াছে 
তাহাতে জানা যায়, বিনিময় বাঞজজারে যত্পামান্ত রপ্তানী বিলের কাজ্জকারবার 
হইয়াছে মাঝ । 

গত ২৭শে অর্ঠটোবর তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার 
ট্রেঞারী বিলের থে টেগার আভ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিযাণ দাডাইয়াছিল ১০ “কাটি ৪০ লক্গ ০৫ হাজার টাকা! উক্ত আবেদন- 
সমুছের মধ্যে ৯৯৪/৬ পাই ও তদু্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯%/৩ পাই দরের 
শতকরা প্রায় ৩৭ ভাগ আবেদন গুহীত হুহয়াছে | মোট গ্ুহীত ৮ কোটি 
টাকার টেগারের গড়পডতা শ্বদের ভার শতকরা বাধিক ॥%৩ পাহ শিদ্ধীরিত 
হইয়াছে | 

আগামী এরা নবেধর বোঙ্বাহএ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাগার্ড সময়) পরাস্ত 
এবং ২৫ নবেশ্বর তারিখে অগা) কেন্দ্রে কাজকারবার বধ না হওয়া পয্যস্ত 
তিএ মাসের মেয়াপা ৮ (কোটি টাকার ট্ুজজারী বিলের এগার আভবান করা 
হইবে | বাভাদের (গার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হহবে তাহাদিগকে 
আগায়] ৬ এব্দেরের মধ্যে টাকা দিতে হইবে । অন্যান্য সঞ্ত পুর্লীবৎ। 

[রিজাত ব্যাঙ্ক অব ই্ডিয়া? মাপ্াহিক বিবরণা পে জানা নায় থে, গত 
২৩শে আক্োবর তারিছে এয সপ্তাহ শেখ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভরতে 
চলতি নে!ছের যোট পরিমাণ দাড়হয়াটিল ৫১২ কোটি ৫১ লঙ্গ ১০ ভাজার 
টাকা : পন্নবর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫১১ কোটি ৭৩ লক্ষ ২৪ হাজার 
ঢাকা । আলোচ) সপ্রাহে ভারতের বাহিত বিজাত ব্যাঙ্কের অর্পের পরিমাণ 
£&াডাহযাছে ৮৭ কোটি ৩৭ লক্ষ ৫ হাজার টাকা; পুর্ববরতী সপ্পাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৮১ কোটি ৯৮ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা । আলোচ্য স্প্ত।হে 
গবণমেন্টকে পার দওয়। হয় ৭ লক্ষ টাকা; পুর্ববর্তী সপ্তাহে গব্ণমেন্টকে 
ধার দেওয়। হ5য়।ছিগ ৩৩ লক্ষ টাকা । আলো শপ্তাঞে বিজাভ ব্যাঙ্ছে 
অহন) ব্যাঙ্গের আমানতের পরিম।৭ দাডাহয়াছে ৬৮ কোটি ৫১ লক্ষ ২২ 
ভাঞার টক! : পূর্ববণস্তী সপ্পুহে উহ্থার পরিমাণ ছিল ৬৫ কোটি ১৬ পর্গ 
৪৯ হাআার টাকা । আলোচা সপ্তাছে বিভা বক্ষে কেন্রীয় সরকারের 
আমানতের পরিমাণ নাডাভয়াছে ১১ কোটি ৯৪ লক্ষ ৪৭ ভাজার ঢাকা) 
পূর্বববন্তী সপ্তাহে উনার পরিমাণ ছিল ৯১ কোটি ৫১ লক্ষ ৩২ ভাজার টাকা। 
'ালোচা সপ্রা্ঠে রিজ্ঞাভ ব্াঙ্গে বর্গ সর্ঘকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকার- 
লযুছের আমানতের পরিমাণ দাডাইয়াছে যথাক্রমে ৯২ লগ ৩০ হাজার 
টাকা ও ৪ কোটি ৮২ লক্ষ ১ হাজার টাকা; পূর্ববস্তী সপ্তাহে ডহাদের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮১ লক্ষ ৭৩ হাজার টাক! ও ৪ কেটি ৬৮ লক্ষ ৯৬ 
হাজাগ টাকা। 

এ সপ্তাহে বিনিময় ধাজারে নিম্নরূপ ঠাপ বলবৎ হিল £-- 


টেলি: হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শিৎঙ১ ০প 
এ দশনা টি ১শি ৫2১ পে 
ডিএও৩মাস ট ১শি৬ট২ পে 


ভলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৪০ 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ৩০শে অক্টোবর 


আলোচ্য সপ্তাহে শারদীয়া পুজা এবং ইদ্দের ছুটার পর কলিকাতার শেয়ার 
বাজার পুনরায় খুলিয়াছে। খাঞ্জার আরস্ত হওয়ার দিক হইতে শেয়ারের 
কাজকারবারে কম্মতৎপরতা লঞ্ষিত হয় । সোম্বার দিন শেয়ার বাজারের 
বেচাকেনার পরিমাণ বিশেষ ভাবে বুদ্ধি পাইয়াছিল। ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং 
ট্রাল করপোরেশনের ধরও চড়িয়াছিল। কিন্তু ষ্্যা্সিনগ্রাড রণাঙ্গনের পরি- 
স্থিতি সঙ্কটজনক ইওয়ার সংবাদে এবং চট্টগ্রাম ও উত্তর-পূর্ব আসাম অঞ্চলের 
কয়েকটী বিমান খাটিতে শক্তিশালী জাপানী বিমানশ্রেণীর বোমা নিক্ষেপের 
ফলে শেয়ার বাঞজ্জারেপ কাজকারবারে কতকটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার লশণ দেখা 
গিয়াছ্গ। উত্তর-পূর্ব ভারতে আপাশী বিখাণভানার যে সংবাদ অগ্ঠ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা শেয়ার বাজারের উপর বিশেষ কোনরূপ প্রতিকূল 
প্রতাৰ বিস্তার করিতে পারে নাই। ললোমন দ্রীপপুঞ্জের ধুগ্ধে খবরাখবরের 
জঙ্ট সকলেই বিশেষ আগ্রহান্িত। বর্তমান যুদ্ধের অবস্থার জন্ত শেয়ার 
বাজারের প্রেতা খিক্রেত। উতয় পক্ষই কতকট! সতকত] অবলম্বন করিয়াছেন । 

কোম্পানীর কাগজ 
এসপ্তাহে এই বিভাগে কতকটা মন্দার তাব লক্ষিত হয়। ৩1০ টাকা 


স্থদের কোম্পানীর কাগজের দর ঈাঙাইয়াছে ৯৪২ টাকা | মেয়াদী ধণপঞ্র- 
সমুহের যধো ৩২ টাকা দের ১৯৬০-৬৫ সালের কাগজ ৯৫৮০ আশা । ৩৭ 


ঢাকা সুদের ১৯৫১-৫৪ পালের কাগজ ১০০. টাক1। ৪২ টাকা সুদের 


১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০২ ঢাকা এবং ৫২ টাকা শ্র্দের ১৯৪৫-৫৫সালের 
কাগঞজ ১৯৯৮০ আনায় বিকিকিনি হহয়াছে। প্রাদেশিক খণপঞমমুভের মধে) 
১৯৪৯ সাপের পাঞ্স।ব খণপ,র ৯৯৪৮/০ আনায় জস্তাম্তরিত ভইয়াছে। 


কাপড়ের কল 
কাপের কলের শেয়ারের দরে স্থির ভাব লঙ্ষিত হয়। বেণারস কটন 
৬।৮%০ আনা, এলগিন মিল ৪০৮০ আনা, কেশোরাম ১২॥০ আনা, মুইয়ের 
সিল ৩৩৩৭ চ।কা, শিড ভিষ্টো পিয়া ৭05 আনা এবং কাণপুর টেক্সটাইল ১২৭৪ 


আশায় বেডাবেশা ভহয়াছে। 


কয়লার থনি 
কয়লার খনির বিশেষ কাজকাগবার হয় শাহ এবং হার দর অনেকটা 
পূর্ববের শুরেই বলবছ ছিন। 
পাটকল 
পাটবপ শেয়।রের পুর বাজার খোলর দিকে বৃদ্ধি পাইয়াছিল কিন বাজার 
বঙ্গের দিকে হার শেয়ারের দরে কতব্টা শিল্পগতি পলক্ষিত হয়ছে | এল- 
শিয়নল ১৮৯২ টাকা, হ1ওডা ৫8০ আন কামারহাটী ৪৮২৭ ঢাকা এবং 


এপায়েন্স ৩০০২ টাবায কাজবারবার হহযাছে | 


ইঞ্জিনিয়ারিং 
এহ খিতাগে বেচাকেনায় সপ্তাহের প্রথম দিকে উন্নতির লক্ষণ পিছ 
গিয়াহিল। হিয়া আফরণ এবং স্টীল করপোরেশনের দর যথাক্ধমে 5৪0? 
আনা এবং ২১॥০ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়াঞ্িল। 


চিনির কল 


চিনির কপে শেয়ারের কাজকারবারে কতকটা মন্ারতাব দেখা গিয়াছে । 
বলরামপুর ১২৪৬০ আনা, কের এগু কোং ১৫৮০০ আনা, সমস্তাপুর ১৪০৯ 
আনা এবং বুলাণ্ড ৩৬৮৮০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে | | 


শি স্টিকি ততিস্পি লতি একতা এ 


ক 


8১৮ 
চা-বাগান 
এঠ বিভাগে বিশেষ কোনরীপ উপ্লেখখোগ্য বেচাকেনা হয় নাই | বাণার- 
51 ৪৫১২ টাকা, চুনাভুতি ৪৭০২ ঢাকা, হগ্ভপাড়। ৪১৫৬ টকা, নিউলমনবাগ 


১৮|০ পাত সেপয় ১২1০ আনা এবং ভুকভাক ১০২ টাকায় বেগাকেশা 
8717 1 
বিবিধ 
বেপিধ শেয়ারের এ বাশ্ম। করপোরেশন ২৪৭ আনা, বুটিশ উত্তিয়া 


করাপাপশন 65/5 পানা, পাতায়! গিশ্বার ১৮॥০ আনা, বরারি কেকি ৭২. 


টাক, পুটনেয় বিট ১১৪৮০ আনা এবং £ণ্ডিয়ান রাবার ৫৪০ আনায় ক্রয় 


বিরুম় ৬হয়17ছ, | 


এ সপ্াে কলিকাতার (শেয়ার বাজারে শিল্প বিকিকিনি হইয়াছে ১ 


কোম্পানার কাগজ 
5২ শের ডিমেন্স বণড (১৯৪৬) ২৬শে আক্টোবর-১০২।০ ১০২1/০ ২ 


২৭০১১০২1৮৪০ | 2২ টাকা গুদের ডিকেশ খণ (১৯৪৯-৫৯) ২৬শে অ:- 


১০০৮০ ১০০1৩ : ২৮০৮--১০০৮০ ১০০1/* | ৩. জপ পণ (১৯৫ ১-৫৪) 


২৬০শ অ:-৯৯৪/০ | ৩২ স্থদের গণ (১৯৬৩-৬৫) ২৭শৈ অ:--৯৪৪৬/০ 


৯৫৮০; ২৮শৈে-৯৪৪৮০ 5৫1০1 ৩২ আদের পাঞ্াব খণ (১৯৪৯) ২৭শে 


অ:--৯৯%/০ | ০0৭ পদের কোম্পানীর কাগজ ২৬শে অত৯১৭5০ ৯৪১১ 


২৭শে--৯১৪৮৭ »৪০০ 7 ১৮শে-৯১৪/০ ৯৪৮০ | ৩॥* দের ধণ (১৯৪ ৭- 


৫০) ২৬175 বশ ১০1০৮ 2 হ৭শৈে--১০৩০/০) ২৮-শো-- ১০ ৩১/০ ১০৩০ । 


২ প্দেগ পণ (১৯৪5) ২৬1/শু অ:১০৯/5 118৯ পর খন (১৯৬৭-৭০) 


৩৬(শ ১১০৯৭৭০১১০২ এশেি১০৯5%৮০ 3 ২৮শে ০০১০৯৭৩ ১১০২। 


৫. দে পণ (১৯৪৫-৫৫) ২৬শি ১--১০৯৮০ | 
ব্যাঙ্ক 
হত্িরিয়াপ বাগ (লঙ্গণ আদযার৩) ২৬শে অরো বর-১৬০৫২ ২ ২৭শে 
(কটি) : 


২ ৭7শ্--১০২১ 


১৬০৮৯ ২ ১৬শ ১০৯০২ হস | পিজ | ব্যাঙ্ক ২৬শে অঃ 


টি 78-52128 ২৮ ০প--১৭২২ ১*৩]০ | 


ইলেন্টাক 


'পরিপা ৮তপবাদি ক ২৮শে সআ্টাবর-১৫২ | হবণালিস হপিকটী ক ২৮শে 


১৮৪৪০১৫1৮০1 আগপপুর হপেবটী ক ১৭খে অঃ-১১৯ ১১০০ | 


পালা হেরি ক ও৮শে আংশি১৬।০ ১৬৮৯ | হদ পি হালেকটা ক ২৮শৈ অত 


৮০১৫৯ ] 
বেলপথ 
নাট০1 দামোদর েলপ্য়ে ২৬ অক্টোবর-৮৭।০। তেজপুব বালীপাভা। 
এামএয়ে (প্র) ২৮০ অঃ | 
ডিবেধার 
১০ মের (১৯৫৮-৬৬) সাঁতলর হাওড়া বার্প ২৬শে অক্টোবর--৯৪৮৮০ | 


105 স্বাদ (১৯০৯-৭৭) সাপের ছাপাময়া সিখণ্ট ২গশে অ:-১০৪০ | 


৫॥০ দের (১৯১৯-৪৮) সালের জকুমচদ ভুত ্কিতায় মগ) ২৮ অত 


১০৭৯ ১০০০ | 


কয়লার খনি 


এমালাতেমেটেজ ২৬শে অক্টোবর-হন ও হ৮শেই৮1০ 1 বেঙ্গল ২৬শে 


অঅ: 1 ভালিগোছি) ই৬শে অ২1০ ৬1৮৬ 2 ইশিশেন পরও ৬ 


তক তিশা এণ্ড পাখিগ্জ ২%শে আহি ড় মামা হ৬শে অ:7ভ15০ 


ও৭শ-7৬৮০ | বরাকর ২৬শে অ$১০৮০। ধেমো মহান ২৬শে অতল 


১২৮৮৭ 1 & পুতে ২৬শে অ:-৩৪৪॥৮০ । থুষিক এপ মুগ্রিয়। ২৬শৈ অত 
81০০ ৫0০ | €রগাদি ২৮শে অ:১২৪৮০ ১৩২ । লাকুরকা ২৮শে অ:-_ 
১৩৮০ | শাআীবা,২৬শে অ:-৮দ০ | শিউ বীরভূম ২৬শে অঃ-১গাত ও 


২৭০ৈ---১৬1০ ৯৬1৬০ ২ (প্রেফ) ২৭শে অং-১৫দ5 1 পেধাতিপী ২৭শৈ অঃ 


৩৬৪০ 1 পাণীগঞ্জ ২৬শে অং--২৭।০ ২৭৮০; ২৮২৭০ ২৭৩/০ | 


ওয়া ২৬শে অ:--২৭5০/৯ ২৮২ (সণ) ২৬শে অ:--১৩২। ইউনিয়ন 


২৬৮শে অংশ৩২দ০ ৩০৯ । 


আধিক জগৎ 


৮ করি কা 
হি তাও 
জার 


আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 


বিগত ১৮ই মে নবদ্বাপ শাখা খোলা হইয়াছে। 





সিকি 


থনি 


বান্না করপোরেশন ২৬শে অক্টোবর _৩২ 3 ২৭শে-২।৩/০ ২/০ ? ২৮শে 
২৭শে-_২1/০ 


ইত্ডিয়ান কপার ২৬শে অ:-7২॥০ ২।/০ 3 
২৮শে--২1%/০ ২০০1 কনসোলিউটেড টিন ২৭শে অ:--১/০। 

কাপড়ের কল 
বাসন্তী কটন ২৬শৈ অরে।বর--৫৪০ ৬/০ | 


_-২৮/০ ২৪৮৯ | 
২1৮০ ; 


রঙ 


বেণারস কটন ২৬শে অ+" 


৬|৮০ | [বঙ্গুল লাগপুর ২৮শে অ:--২৬1০ ২৬৪০ | বাউরিয়া ২৬শে অ$-- 
৯৭২ ৫০০২ ক[ণপুব “টন্সটাহল ২৬শে অ:--১২1/০ ১২।/০ 7; ২৭শে- 


১১০৮০ ১৯1০ £ ১২1৮০ ১২৮০ । 


; ২৮শে_ ডানবার ২৬শে অ:--২৭৬২ ৪ 
এলগিন মিলস ২৬শে অ:- ৩৯০ 
বগলা: 


নিউ তিক্টোরিয়া (অডি) ২৬শে অ:-৭1/5 


২৭শে--২৫৭২ ;২৮শে- ২৬০২ ২৬২॥০ | 
৩৯0৮০ ২৮শে- ৩০ ৪৯২ | কেশোরান হ৬শে অ:১২।/০ 3 


১২,/০ রব 


১৮শৈ--১২/০ ১১০৮০ | 
; ২৮শে- ৭০ ৭॥%০ | 


ইঞ্জিনিয়ারিং 


৩|রঠায়। হলেকটী ক ২৬শে অগে।বর --১৬1%০ ১৭।* ) ২৮শৈে--১৫৪০ 


৭8৮৩ 7 ২৭শো-৭1251০ ৭৮৮০ 


১৬1৮০ | বুটাশিয়। বিল্ডিং এণ্ড আঘরণ ২৬শে অ:-১২1০ 3 ২হ৭শে--১২৮০ । 


বটশিখা হঞ্িশিয়ারিং ২৬শে 'এঅ১১২৮%০ ১২।৮০ ২ ২৮শে-১১1০ | বৃটিশ 
ঠপ্ডিয়া হলেকুটা ক কনষ্টাকসন ২৮নে অ:১58০ 1 বাণ এণ্ড কোং (অড়ি) 


২৬খে অ:১৪ন৯ ৩৯৯৯ 2 ২৭শে- 2২৯ ৮৬৯ ও ২৮শে৩৭৪৯। 


ইয়াস আয়রণ এপ ষ্টাপ ২৬পে অ:-5815 480৮০ ৩৪।১/* ৩৪৪০ ৩৪%/০ 3 
2২৩1০ 
বেশ এগ কাষঈটাং (অভি) 
) ২৬০ অঃ৯9০ ২৮%/০  ২৭শে-হদ০ | 


২৭শে--৩১॥০ ০১৪০ ৩১৪%/০ ৩২1৪৯ ৩২॥০ 
ই্ডয়াশ মে 


(ডেধাড 


৩)৯%০ 


২৮শে ৩২ 
১২৮%/০ ৩২৩/০ ৩১০ | হর যী 
৭১০ ₹ ২৮*-৭1৮%০ ২ 
ঝুমারধুব] হলিনিয়াগিত (অডি) ২০শে অ:56045 615০1 ম্টাশনাল আয়রণ 
এন গ্রীল ২৮শে অ:-১০৮০ | ষ্টাপ বরগোরেশন ২৬শে অত১।০ ২১৮০ 3 


২৭7শ--২?0০ ১১৯ 3 ৯৮শে ৬৫৮০০ ২১৭ 


৪ 


(পেথ) ২৬ শ ১১১৩৭: 


টাল গ্রাচাপীপ ২৬০ো অহ৬দ০ ২ 


পাটকল 


কমু (র--৯৬৪৭ ২ 


90৮1-8৯-৮1] ২৮শৈ--৬।০%/০ ৬৪০ | 


পবাদমল্গী ১৬তশ ২৭শৈ--২৫॥০ ২৬০; (প্র) 


২৮শ আহ-১৪ ৩৯১৪৪ | আগরপাজা *১শৈ আহত 7 ২খশেহহ€৩ 


১১৮০ 1] এলবিয়ন (থ) ১৮শে অঃ--১৫১৬ £ (অভি) ২৬শে--২০০২ 
২০১২; ২৮শো--১৮৫২। এপোনভপ্ডিয়া ২৬শে অ---৩৬১৯ ৩৬৬৯ ঃ 


এংলো ইপ্ডিয়া (প্লে) ২৬ অঃ 
অবল্যাণ্ড ২৮শে অ:--১৭০২। 


ইবি ৪ উন 8515-1 


১৭৫২ | বালি ২৮শে অ:-২৪৭২ ২৪৮২ । 


বরানপর ২হ৮শে ১৯৮৯ বেলতেডিয়র। (প্রেফ) ২৬শে অঃ-১৫৭ 


২ 
বজবজ ২৬শে অ:-৩৬৬৯ ৩৬৭3 ২৮শে-_ 





খঙ্গলে ২৭শে অআ২--৯৯৪০ | 





৩৫৫২ । কেপিডশিয়ান ২৮শে অ:-৩৭৮২। চাপদানী ২৮শে অঃ 
রত ২৮শে অ:-১৮৫২। ক্রাইভ ২৬শে অ:-হি৬।০ ) ২৭শে-_২৪1১/০ 


হু ও হত হি এ 





দি ভ্রিগর মডাণ ব্যাক লিঃ | 


পৃষ্ঠপোষক 


কে, সি, এম, ৬৭ 


|| রেজি: অফিস-_-আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ, অফিস-_আগরতল। 
॥ কলিকাতা অফিস-_-৬. ক্লাইভ ট্রীট। 


॥ 
| ত্রিপুরাধিপতি তম মহারাজ! মাণিক্য বাহাছ্ুর 


বর্তমান অনিশ্চয়তার দিশে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূণ নিরাপদ । স্্দয আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষিত এই ব্যাঙ্কে 


বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাবসা কেজে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে 


শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর রর 


| ২রা নভেম্বর, ১৯৪২ 


1222 ০ 









২রা নভেম্বর, ১৯৪২] জাধিক 


২৫।%০ 7 ২৮শৈ--২৪৮০ | ডালহোৌপী ২৬শৈ অ:২২২২ £ ২$শে-২২৬৭ ; 
২৮শে--২২২২ 1 দেলট!1 ২৬শে অঃ-- ৪৩৮৯ । গাঞ্রেস ১৬শে অংঃ১৮৯ ২ 
২৮শে--০১২২। ভগলী (শ্রফ) ২৭শে অ:-১৯২ ১৯৮৯) (আঅডি) ২৮শে 
অ০--৬৫৪০ | হাওএডা ২৬১ অ:৪৭৯ ৫৭০ 3 ২৭শৈ- ৫৫২ ৫৫1০; 
২৮শে--৫৫২ ৫৫1৮০ | হুকুমচাদ ২৮শে অ:--১৬1৮০ ১৬1৮০; (গ্রফ) 
২৭শে অ:--১৪৪॥০ | হওয়া ২৬শে অ:-৪১৫২ ; ২৭শে-৩৯৯২ ৪১৩॥০ 
২৮শে--৪০২৯ ৪*৫৯ 1 খামারভাটী ২৬শে অ:৫০০২ 7 ২৭শে-৪৮*৭ 
৪৮৩২ | কাকনাডা ২৬শে অ:-৪*৩২ ৪০৮৯1 "মধ ২৬শে ভঃ৬৩৯। 
নেছাটী ২৬শে 287২২৪৯২২৭২ ২ ২৮শে-২২৮২। নস্করপাড়। ২৭শে অঃ 
--১৯//৯ ১৯1৮০ ২ ২৮শে--১৯৪০। গ্ঠাশনাল ২৬শে অত ৪৪০ ২৪৪5/০ ২ 
২৭শৈ--২৩৪০ ২৪1০; ই৮শে--২৪২ ২৪৮০ | শেপিমাপ] ২৭০শে অঃ 
১৩॥০ | শিউসেন্ট।াল ২৮শে অ:--৩০০২ | নদীয়া ২৬শে অ:--৬৯|* ৭০৪০ ; 
২৭শে--৬৮২ ৭০॥০| ওরিয়েপ্ট ২৬শে অঃ--১৮৫২ ১৮৬২ 3 ২৮শেনহ 


১৮৩২ | প্রেসিডেন্সী ২৭শে অ:-৫5/০ ৬1০ $ ২৮শে৫7০। রামেশ্বর 
২৬শৈ অ:--১১।/০ ১১)।৮০ ২ ই৭শে-১১৮০ ১১1৯ ২৮শে-১১৯ ১১৮০ | 
রিশায়েম্সপ ২৭শে অ:--৫৫দ০ ৫৬২ ₹ (প্রফ) ২৭শে অ:--১৫২২ 1 শ্রীলগ্মী- 


নারায়ণ ২৬শে অ:--১৫৭০ ২ ২৭শে-১৫২। ্াগুাড ২৬শে অত-- ২৯৭৯ 
২১৯২; ২৭শে-২২১২ 7 ২৮শে-০৫২। ইউশিয়ন ২৬শে অ:--৩২২২ 
৩২৪২7 ২৮শে--৩০৫২। 





কাগজের কল 

বেঙ্গল পেপার ২৭শে অক্টোবর-১৬৩২ ২ হগ্ডিয়া পেপার পাল ২৬শে 
অং:--১৬৬৯ ১৬৭০) ই৭শৈ--১৬১২৭ ২৮.শ ১৬১২ ১৬৪৯ । 
মহীশূর পেপার ২৬শে অঃহিগ।০ ২০৪০ ওপিয়েট পেপার ২৬শে অতি 
২২।%০ ২২৪০ $ ২৮শে-াহ২দ০ ২২৪৮০ 1 শ্বীগোপাল পেপার ২৬শে অত 
২০৯ ২০1৮০ ২ ২৭শে-২০৮০ 5 ২৮শে ২০151 ছার পেপার ২৬শে অংশ 
১৮]৮/০ ১৯২ ₹ ২৮শে --১৮।৮০ ১৮%/০ | টিগাগড পেপার (টি) ২৬শে 
অ:--২১।০ ২১৮০ ২৭শে- হিস ২১৮০7 ২৮শে-২১৮০ ২১০ | 


চিনিরকল 


বপরামপুর ২৬শে আরন্ভাবর- ১৪ | বুপা শে হ৭শে অঃ280০1০ 58105 1 
২৮১৫০ চির্ি 


*৬০ রর 


কর এ৪ কি ৩৬-ে অআ:-১৬16৬ ১৪৪০: ১৬৭ । 


জগৎ ৪88৯ 


দারতাঙ্গান্থরগার ২৭শে অঃ-১৪1০ | 


লগ ২৬শো অ-িহি৬॥০ ২৬৪০ । 
গোয়ালিয়র ২৭শে অ:-:১৬৩॥০। মারীঞ্য়ারী ২৬শে অ:৯৯॥০। শি 
সাতান ২৬শে অহ_-২৫৮০। পাঞ্জাব শ্ুগার ২৬শে অ:--৩৩৬৯ ৩৩৭৯ | 


রামনগর কেন ২৮শেৈ ত---১১/০। রাঙা 
২৮শে--১৪৬০ । 


প্রতা পপুর ২৭শৈ অ:-১৪%০ 
২৮০ অঃ-5৭।/০ | সমস্তীপুর ২৬শে অ:77১৪৪০ £ 


সিমেন্ট 
আসাম ধেলগল পিমেন্ট (অডি) ২৬শে অঙ্টোবর-১৩৭ ১ (ডেফার্ড) ২৬শে 
অট্টোবর_-৩1/০ ৩।০ | ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ২৭শে অক্টবর--১৬/* 
১৬০ ; ২৮শে ১৬৮০ ) (ডেফার্ড) ২৭শে অক্টোবর--৩॥০ ৩৭/০ ) ২৮শৈ- 


৩৪৮০ | রিলায়েন্স ধায়য়ার বুকৃস ২৬শে অক্টোবর--১৩৯ ১৩1৮০ ৪ ২৮শেন 


১৩৩/০ ১৩০ | 
বিবিধ 
এলুমিনিয়াম করপোরেশন (অডি) ২৬শে অক্টোবর-১২/০ £ ২৮শে 
১২২1 বরারি কোক ২৭শে 'অক্টোবর--২৬৪৮৯ ২৭1৮০  ৎ৮শে-২৬০৩/০ 
২৭২। ইপ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন (অর্ডি) ২৬শে অক্টোবর--৮৬৯ ৪ 
২৮শে--৮৩২। মেপিনীপুর জমিদারী ২৬শে অক্টোবর-৭৬৯ ৭ণা।০ ; ২৭০ 
৭৪২ ৭৫১ $ ২৮শে--9৩॥০ ৭980০ | 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ৩০শে অক্টোবর । 
এ।শোচা সপ্র।ছে কলিকাতার কাচা পাটের বাজারে চড়তির ভাব পপ্ি- 
লক্ষি হয়| কাজ্জকারবার প্রচর পরিমাণে হইয়াছে । মিল মালিকগণ পাট 
পয়ের বিষয়ে বিশেষ তৎপর ছিলেন । কপিকাতায় যে পরিমাণ পাট 
চপবরাহ হতেছে তাহাতে মিলওয়ালাদের চাহিদ] মিটিবে শা । তৰে 
গত শপ্পাহ হইতে মখ্শ্গল হইতে পাট রপ্রাশীর পরিমাণ কিছু বুজি 
পাহতেভে। নানবাহন সমস্তা সম্পর্কে গব্ণমেন্টের আশ্বাস বাজারে কিছুটা 
'শরসার ভাব শি করিয়াছে । 
আলগা পাটের বাজারে চডতিণ ভাব দেখা যায়। খিঞ্েতা মহল 
হ"সিয়াপ থাকায় মিলওয়ালার। দ্ কষ।কমিতে বিশেব স্থবিধা করিতে না 
পারিয়া শিক্রেতাদের দরেই পাট এয করিতেছেন । ইউরোপীয়ান বটম ৭॥০ 





নগদ টাকার পরিবর্তে কটাক্টার, সাপ্লায়ার এবং ক্রিখারিং 
এজেণ্টর| আমাদের দেএয়া 'গারাটি পন” জম! রাখতে পাবেন 
এব" তা ইও্ডয়ান্‌ কাম" ৪ "চাটার দ্বারা গৃহীত হযে থাকে। 


হারাণে। শেয়ার ক্কিপ, ইন্সিওবেক্দ পলিসি ইত্যাি আবার 
ইস? করার জন্য “নডেম্নিটি বত? দেএয়। হয়। 


বিভিন্ন বন্দরে ও জাহাজ ঘাটে মাল চালান এ খালাস 


করা হয়। 


ভারতের অধ্যে ৬০টি ত্রাণ অধিস মারফৎ অত্যন্ত অল্প 
পারিশ্রমিকে বিল, চেক, হুপ্ডি এব" ইম্সিএরেন্স প্রিমিয়াম আদায় 


করা হয়। 


বিশেষ ব্যবস্থার জখ্া বিশেষ দর পাওয়া যায়। 


কোলিয়ারি, চা-বাগান, কল-কারখানা প্রড়তিতে যহসামান্থ 
কমিশনে নিয়মিতভাবে খুচর1 এ রেজকি মববরাহ করা হছ। 


অনুমোদিত বিল, কোল্যাটারাল, টি-কোটা এবং ইব্সিএরেক্ 
পলিসি ইভার্দির পরিবর্ধে টাক। দেওয়। হয়| 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টার-_-এইচ. দত্ত 
হেড অফিসঃ ১৫ ক্লাইভ. স্বীট, কলিকাতা! 


ফোন: কাল ৭১৩ (৫ লাইন ) 


টেলিগ্রাম : *ওয়ার্প স' কলিকাত? 


প্রগতিশীল ভারতীয় শেডিউলড. ব্যাস্ধ . 


২২২১ ্ঃ ২ 

হিং ২ 
২১১২৭ ১১১২ 
৯২ ১১ ২১২৭২ ৩ 

হু ২২২২২২২ ২৯১৯১২২১২২ 

* - ২৩ 

* 


১১২২২২২২১১১ 
ইহ রা 





২২ 
২২২২ 
২১২২১২২২ 


২২ ২ ২২২২২ ২১ 
২১ ১১১২ বসা 
১১১১২২১ ১২২২২ 


২ 


পি 


8৫০ 


অনা এবং হপ্রিয়ান চিঠির মি৪ল ও বউম যথারুমে ৮1০ আনা ও ৬।০ আনাম 
ক্রয়বিঞর তহত্চেছে | পাকা বেগ বিভাগেও চডতির ভাব পরিলক্ষিত হয় । 
আাপোচা সপ্রাচের প্রথম দিবে, পুঙ্জার ছুটি ও রেপওয়ে প্রহৃতি যানবাহন 
মন্দার ভাব (খা গিয়াছিল। কিন্তু 


দার স্পষ্টি চঙডতির ভাব 


বিলানের পে থলে ওচঙের বাজারে 


পর দিকে, পালে ও ॥ [১ ট্রি পর, (তাত ক্যা! ৮/টর 
পক্ষিত ৪য় গতকপা ঈন? (পট সাল ১৪৪৮০ আনা, নবেম্বর-ডিসেম্বর 


১১০ পোটার নগদ ১৮%/০ 


১৫২ টাক! ও জাভায়ারী মাত ১৫৯ শাকা এবং 

নি চা হু. সি হি 
আলা, শাবশ্বর-টিদি সঙ্গর ১৯৯ ঠক ও 519য়পী-মাছ, ১৯৯ টাকায় ক্রয়বির্ুয় 
১৮10 ] 


তুলা ও কাঁপড় 

কলিকাতা, ৩০শে অক্টোবর | 
আপা সপাতের কলিকাতার কাপডের বাজ।রে কর্মতৎ্পরতা পরি- 
চপ পুজা! ও 
তয় গিয়াছে । 


চন উপলক্ষ্যে ৪] কিছু কাজকারবার হইবার 
না! থাকায় পুর্জার পূর্বেই কাপডের 
গপাকায় বলের মুল্য পুমে 
কয়পিঞ্য় বিশেম কিছু সাই বলিদ্া কাপডের দরে 


পাক্ষি ৬ তয় না। 


1৮1 পুন চপশরাঠ 


| ্‌ ৫ গ্্ 
এ পু্ি পাঠ ছিল] বনি তিনিও এছু * মানা ল। 


লি পাহতেছে | বাজারে 
উ ভহার কারণ, রাজ্জনৈতিব, 
পশ্চিমাঞ্চলে কল- 
'হয়াছে, মুল্য বুদ্ধির ইভাও 
কবে যে 


কানগ্রাকার অবনতি খুনে লাভ | সরবরাহ বিল 


আনন ও ৩ত2ঞস্থ বিপর্যয়ের ফলে হকতের 


কারখানার বঙ্গ দলা দতনর পরিশাণ আনব হাস প 


৪11 9াড ক্রথা দেখা দেয় শাভ। 
2০ প1শুপারখানা দেখিয়া কেতইঠ ভগশার সভিত 
£য গাও 


পরাক্ষ। কিয়] উহা সম্্োষজনক নহে বালয়া অভিমত বাক্ত 


একটি কারণ । বাঞ[বে গন 


৬5 দখা দিলে ৮151 ০7 


বপতে পারেন সা শোনা খায়, রান কোন বাবসায়ী মহল 


শুন 
কলিএাছে । 


শধিত? 


মসোণা ও বূপা 

কলিকাতা, ০*শে অক্টোবর | 
কলিকাতার সোণাপ্র 
আমপানীর পপিমাণ 


বোস্বাচানের সোনার বাজ|র এখননএ বন্ধ রহিয়ছে | 


বাজারে বিন কাঞজক্াপবার উয় নাহ | বাজারে সাণা 


ছিগ অত্যন্ত কম | (সানার পর উল্লেঘযোগাপপ বৃদ্ধি পাইগাতে | কলিকাতায় 


পতি অভ্র পাক! যান ৬২ টাকা, বছাপবার প্রতি ভি চা আশা 
এপং গ্রাতিটী হিলি ঘম5৮৮ পনায় কয়বিবায় হইয়াছে | লগ্নে প্রতি 


আস পাকা মাপার দর ৮ পাসগু ৮ শিলিংএ অপরিবন্তিত রহিয়াছে । 
রূপ! 
আলা) সপ্াতডে কপিকাতার বাজারে রূপার দর বিশেষ হাত বুদ্ধি 


পাহয়াছে | প্রতি একশত পাশা কপার দর ১০৮৭ টাকা পম্াস্ত ডঠিযাভিল। 


১৯৪ সালের এগ, এন ৩1৫৩ সরকার পরম আদদ এবং মচ্ আজ 


নল 


শ[ম[ঙ্িত পণ্য খুদা। এবং আধুলি পার হত উঠ্াহায়া লইবার সিন 


করাম অনেকের মনে পানা হহয়!ছে মে, গবলমন্টের আঙুপ কপার পধিনাণ 
কমিয়! ঠাষাছে এপহ পুশিবত অন্ত স্থান 5হতত রূপা আমদাশা করা 
অন্তিম [ঞলণ। হওয়ায় এন অল্ঞানা (দেশেশ পার দর বদি পাওয়ার জনা 


ভারত পপর পর আরশ বাডিবে | এইজরা পার দর অঙ্গাতাবিক পপ 


১ডিয়(হ | কলিকাতায় প্রতি পকশজ তালা শীপা ১০2৯ টাকি! ও 
প্রা ০ 


শিডহ কে প্রীতি আউন্টা স্পট পার রব ঈীজাহয়াছে 


খুলা 


একশত লা পা ১০৪৯ আনায় বিশিকিনি তহয়াছে | লঞ্ন তাবং 


যথাক্রমে ২০১ (পন্সা 
এবং তম সেন্ড । 
চায়ের বাজার 
কলিকাতা ৩০শে আ্টাবর । 
তু ২৭ এবং ২৮শ অকাবর চায়ের ২১নহ শীলাম বিনয় সম্পন্ন হয়। 


তাবতে বাবহাকোপযোগীা টাএই বিভাগে চায়ের দর বেশ তেঙ্ঞা ছিল । 
প্রতভোক চেণীর চায়ের মুলত উল্লেখযোগাতরূপ বুদ্ধি পাইয়াছিল । তালা 


“টিপি? চায়ের দত পাউগ্ড প্রতি 1৮০ আনা পধ্যস্ত চড়িয়ছিল এবং 
মাঝারি সাধারণ ধরণের ভাঙ্গা চায়ের দরে পাউও প্রতি 1০ আনা হইতে 1০ 
গ্রাতি উদ্ধগর্তি পরিলক্ষিত হুয়াছিঙ্দ। পাতা চায়ের পর বাডিয়াছিল পাউগু 


প্রতি ০ আনা হইতে ।* আনা পথ্যস্ত এবং “ফেশিং শ্রেণীর চায়ের দর ৮০ 


আর্থিক জ্রগৎ 


1 হর নভেম্বর, টি 


শশী শা োশীপীতিলি পাশ 
টি পেপসি 


আনা হতে ৮০ আনা পধ্যস্ত চড়িয়াছি। চল | সবুজ চারের দর পাউগ্ু ডি 
৮* আনা পধ্যন্ত বুদ্ধি পাইয়াছিল। বাঞ্জার আরম্ভ হওয়ার দিক হইতেই 
গুণ্ডা চায়ের জন্ড বিশেষ চাহিদা দেখা গিয়াছিল এবং ইহার দরও পাউগও 
প্রতি %০ আনা পধ্যস্ত বাড়িয়াছিল ; কিন্তু বাজার বন্ধ হইবার দিকে হহার 
দর পাউগ্জ প্রন্তি /৬ পাই পর্যন্ত পড়িয়া গিয়াছিল। 
কোটা _রগ্তানী কোটার চায়ের জন্য চাঠিদ! দেখ! গিয়াছিল এবং ইহা 
দর ছিল পাউগু প্রত্টি ”০ আনা হইতে %০ আনা । আভ্যন্তরীণ কোটার 
চায়ের দর ছিল পাউও প্রতি ৩ পাই। 


কলিকাতায় কধষিপণ্যাদির বাজার দর 


বাজলা সরকারের ক্ুষিপণ্যাদির বাজার বিতাগ হইতে কলিকাতার 
বাজ[রে ২৬ তারিখের ক্ুমিজাত দ্রধ্যাদিব যে দরের তালিকা প্রকাশিত 
»ঠয়!ছে তাহা নিয়ে দেওয়! হইল 2 
কষিজাতপণটাদ্দি-_গম (ঠাচন্দাসী) প্রতি মণ (শিয়ন্ত্িত মুল্যে)--৬॥* 
বিশেষ শ্রেণীর 'আগমাক” আট প্রতি মণ--৮৪০ ; আগমার্ক” চাকী আটা 
প্রন মণ ৮॥* $ বাকৃতুলসী ধান গ্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মুল্যে)_-৬৪০ ; পাটনাই 
পান প্রতি মণ (শিয়ন্ত্রিত মুলো)--৪ ; মোটা ধান প্রতি মণ (নিয়ন্িত মূল্যে) 
২0%০ 3 পাটনা& চাউল প্রতি মণ (শিয়ন্মিত যুলো)--91০ ; মোট! চাউল প্রতি 
মণ (নিয়ত মুলো)--৬দ5 হ সাধারণ শেণার পরিষ্কার তেল (নিয়স্িত যুলো) 
; সাধারণ শ্রেনীর |খ প্রতি মণ-৭৮৯ টাকা হহতে ৯৮২ টাকা; 
'আগমার্ক খি প্রতি মণ ৯১২ ৫ নং চিনি প্রতি 
আশা হতে ১৯৩৪০ ২মং চিনি প্রতি ম 
প্রতি টাকায়-৪ সের মুরগার জিম প্রতি কুছি (ক) শেণী ১।/০ : (খ) শ্রেণী 
--১৮০ £ (গ) শেণী-টস £ (খ) শেণী-85/০ হ সাপারণ শেণী-১২ হাসের 
[5ম প্রতি কুড়ি সাধারণ শেণী-॥১ ২ শিলংএর আলু প্রতি মণ--১১1৮%* : 


-7৯50165 








; গোতু্ধ 





মাদাজী আপ প্রতি মণ--১৩৪০ ; ভলিশ মাছ প্রতি মণ-২০২ £ রোছিত মা 
ঠ্তি ৭5৫২ চিংডি মা প্রতি মণ-খি২স £ সবরী কলা প্রতি ভজ্জণ-- 


19০ £ পিঙ্গাপুপা কল! প্রতি ডভন-1৮০ £ কাশ্মির আপেশ প্রতি টাকায় -. 
“হা মাদাজা মাম প্রতি গা বায়-৬টা : নাগপুগা কমলা লেবু প্রতি টাকায় 


২৫টি $ মাদাজখ কমল! লবু প্রতি টাকায়--১৬টাী ও 
গতি কুডি--৯৫২ ঢাকা। 

গবাদি পশুর দর-_দিন ৮ [সর দুধ দেয় এইরূপ প্রাতিটী গাভী-_ 
১৭০২ পিন ৬ শের দুধ দেয় এইনাপ গ্রাতিটা গাভী--১১০২ ও দিন ১২ সের 
ঢধ পয এইর্পাপ ্রাতিটী মাদী মহিম--২৭৫২ পিন ১০ সেপছুধ দেয় এইরূপ 
প্রতিটা মাপী মঠিয-২১৭২। 


শ/সামের আনারস 





পাটচাষীদের সরকারী খণরা।ন শীতি ) 


রি ডে ভাবে আর্থিক উন্নতি 
হয় তজ্জন্য 
নিত তি বাঙ্গণা। সরকারের গ্রহণ করা 
উচিত । সাময়িক ভাবে কোনরূপ উদ্দেশ্যবিভীন কশ্মপন্থ। দ্বারা 
ঢাযাদেল অবস্থার উগ্নতি সাধন করা ফলপ্রদ হবে না। বত্তমানে 
পাটচাষাদের নে খণ-প্রদান মর্ধর করা হহযাছে তাহা গারা বিভিন্ন 
পাটঢাষের কেন্দে তন গুদাম প্রস্তুত কর। উচিত ছিল । এই সকল 
দামে পাটঢাষধারা তাহাদের পাট মুত পাখিতে পার্সিত এব: পাটের 
পর্ব পুঙ্গি ন। ভপয়। পধান্ পাট ধরিয়া পাথিতে ঢাধাদের 
প্রয়োজনমত তাহাদের মদ মালের রসিদ বাঙ্ছসমহের নিকট জমা 
বাবিয়া আবশ্যকীয় খন শাতণ কর্ধিতেগ পারিত। এন উপায়ে 
চাখার। ভাহারদর পাট শ্রদিনের আশায় ক্রয় করিবার জন্ব। আপক্ষা 
কারতে সক্ষম হহত এবং পাটের ম্তাথা মূলা লাভ করিয়। বাঙ্ছের 
পা খখাসমঘ়ে শোধ করিতে পারিত ! খদিস্তায়ী ভাবে উপরোক্ত 
লস পন্থা! অবলম্বন করা না হয়, তাত! হহলে এঠরূপ সাময়িক 
ধণদশ ঢাধীদের কোনরূপ প্রকৃত কাজে আসিবে কিনা সে সম্বন্ধে 
আমরা সন্দতের ভাব পোষণ করি । বাঙ্গলা দেশে পাট শিল্পকে 
দঢ় ভিও৭ উপর স্থাপন এব; পাটের বাজারকে স্রসংতত করিতে 
হহবে। ১৯৩৯ সালের ১৫শে জুলাহ তারিখের অমুতবাজার পত্রিকায় 
প্রকাশিত “পাটচাষাদের জন্য ব্যাঙ্ছের স্রবিধা দান” শীধক প্রবন্ধে 
আমি এই সকল সমস্যার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম । আমি 
পূনরায় বাঙ্গলা সরকারের দৃষ্টি আমার প্রবন্ধের প্রস্তাবগুলির প্রতি 
আকষণ করিতেছি । 


আমাদের মতে বাহাতে 
বিধান করা খায় এবং 


একটা ৪১৩ 


সমর্থ হত । 


ফোন--বডবাজার, ৬৩৮৬ 
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বিষয় পা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৪৫১-১৫৩ 
রাজনৈতিক এ।সঙ্গ 8৫9 
১৯৪০ সালে ভারতের বীমাধাবসায় (১) 9৫৫ 
৪%৬-৫৭ 


বাংলার চাষার সমসা। সমাধানের উপায় 





বিশ্বশান্তি বনাম সাআজ্যবাদ 

বন্তমান মহামুদ্ধ ও তাহার পটসমিকায় আঞজ গাগতে জনমুক্তি ও 
গণ-স্বাধীনতার কথা উঠিয়াছে। সম্কটে পড়িয়া বুটিশ রাজনীতিকেরাও 
আজ গণতান্িক অধিকার প্রসারের সঙ্গপ্ন আগডাহতেছেন। কিন্তু 
এঠ সব সঙ্কপ্পের পিছনে প্রকৃত উদারতা ও আন্তরিকতার যে খুবই 
অভাব রহিয়াছে এবং নিজেদের সাআজ্যবাদী স্বার্থ বিসজ্ঞন দিয়া 
বিশ্বশান্তির জন্য যে ঠাহার। প্রকৃত পক্ষে একপদও্ অগ্জাসর হইতে 
প্রস্তুত নঠেন, অনেক বিশিষ্ট রাজনাতিজ্ঞের বেসামাল উক্তির ভিতর 
দিয়া তাহা বারবারই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে, । বুটিশ পররাষ্ট্র 
সচিব মি; এণ্টনি ইডেন স্কটিশ ইউনিয়নিষ্ট কনফারেন্সে সম্প্রতি যে 
বক্তৃতা দিয়াছেন, এবিষয়ে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । মিঃ 
ইডেন বলিয়াছেন, দুনিয়ার বুকে বিরাট সাতত্রাজ্য প্রতিষ্টা করিয়া 
ইংরেজ জাতি আজ যে শক্তি ও মধ্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত আছে, 
ছুনিয়ার মঙ্গলের জন্যা ভবিষ্যাতও সে শক্তি ও মধ্যাদা তাহাদিগকে 
বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। জাশ্মানীর ছুনিবার সাম্রাজ্য লালসা 
জগতের সমক্ষে একটা চিরস্তন সমস্য! হইয়া দাড়াইয়াছে। গত 
একশত বতসরের ভিতর জন্মানী তাহার সামরিক বাহিনী নিয়া পাচ- 
বার দিগ্রজয়ে বহিগত হইয়াছে । এবারকার নৃতন অভিযানে 
জান্মানী পদানত হইলে ভবিষ্যতেও হয়ত এমন করিয়াই পুনরায় 
মাথা তুলিয়া দাড়াইবার চেষ্টা করিবে : সুযোগ পাইলে অন্তান্ত দেশ ও 
পররাজ্য অধিকারের স্বপ্র দেখিবে। দিখ্রিজয়ের এই অহমিকা ও 
পরহ্বাপহরণের এই অনিষ্টকর রীতি বরাবরের জন্য প্রতিহত রাখিতে 
হইলে কি বর্তমানে কি ভবিষ্যতে বৃটিশ সাত্রাজ্যের শক্তি ও মধ্যাদ 


কলিকাতা, ৯ই নভেম্বর, সোমবার ১৯৪২ 


2 বিষয় সুচী 
| 





২৬শ সংখ্যা 





বিষয় পুা 
আথিক দুনিয়ার খবরাখবর ৫৮৪৬৩ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ৪৬৪ 
বাজারের হালচাল ৪৬৫-৪৬৮ 


সমভাবে অক্ষর রাখা আবশ্যক । কাজেই দুনিয়ার মঙ্গলের জন্য 
ইংরেজ জাতিকে সবলে তাহার সাম্রাজ্য গাকডাইয়া থাকিতে হইবে 
এবং নিজেদের শাসন ক্গমতা ও শভিজ্্তা দ্বারা শক্রর বিরুদ্ধে সেই 
সাসাজাকে স্রণট করিতে হবে । 

এই যুদ্ধের সময়ে বুটিশ সাআাজাবাদাী নীতির সময়োচিত পরিবর্তন 
দেখা যাইবে মনে করিয়া এবং অদূর ভবিষ্যতে পরাধীন জাতিসমূহের 
গণতাগ্রিক স্বাধীনতার পথ মুক্ত হহুবে বলিয়া দাহারা আশায় দিন 
গণিতেছেন, মিং ইডেনের উক্তিতে তাহাদের চোখ ফুটিবে সন্দেহ 


নাহ । কেবল পরাধীন জাতিগুলির স্থায়ী বঙ্গন-দশার কথা ভাবিয়া 
মতে, এই উক্তিতে যুদ্ধোত্তরকালে বিশ্বশান্নি প্রতিচিত হওয়া 


সম্পকেও নিরাশার.কারণ দেখা দিবে । মি; ইডেন বলিয়াছেন, 
দুনিয়ার মঙ্গলের জন্য ভবিষাতে বুটিশের সাআাজাবাদকে শক্তি ও 
নধ্যাদার আলনে স্ুপ্রতিষ্ঠ রাখিতে হইবে । বুটিশ সাআাজাবাদের 
শক্তি ও দুঢতা বর্তমানে যেস্থলে দুনিয়ার শাস্তি রক্ষায় সমর্থ হয় নাই, 
ভবিষাতে উহা কি করিয়া ছুনিয়ার অশান্তি দুর করিবে তাহ আমরা 
বুঝিতে পারিতেছি না। অবস্থার গতি দেখিয়। বরং আমরা এবিষয়ে 
অন্যরূপ ধারণা পোষণ করিতেঠ বাধ্য পথবীর 
কতিপয় অনুন্নত দেশকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত করিয়। 
হংরাজ জাতি তাহাদিগকে ন্থেচ্ভামত শোষণ করিয়া চলিয়াছেন। 
ভাহাদের এই পরম্থলোলুপতা৷ জাম্মানা, হতালী এ জাপান প্রতি 
দেশের যথেষ্ট ঈর্ধার কারণ হইয়! দাড়াইয়াছে। বুটিশের সাম্রাজ্যবাদী 
একাধিপত্য খর্ব করিয়া কিভাবে ছব্বল ও অনুষ্পত দেশসমূহের 
প্রাকৃতিক ধন সম্পদ নিজেদের কাজে লাগান যায় উহঠারা সব্বদা সে 


হইতেছি । 








ল্রাভ্দট-ভ্িন্ক ও্্শ্নত্ 





ক্রিপস্‌ দৌঠোর বাথঠার আসল কারণ কি? স্তার ছ্াফোডের 
প্রশ্থাবকে ভিঙি করিয়া প্রারন্িক আলোচনা অতিখানি আশা-ভরসার 
স্টি করিয়া সহস। নিদারুণ নৈরাখো পধাবসিত হহল কেন? সম্প্রতি 
মাকিণ মুক্ধপাষ্টের স্রবিখ্যাত সাহিত্যিক এ সাংবাদিক মিঃ লুহ ফিশার 
ক্লিপস মিশনের ভিতরের বসা করিয়া দিয়াছেন। 
ভারঠবাসীর কাছে বৃটিশ ধাঞাবাজী নূতন কিছু নভে । কিন্তু নিউ 
উয়কের নেশন? পত্রিকায় প্রকাশিত মিং ফিশারের পক্রিপস্‌ মিশন ব্যর্থ 
হল কেন 1” শীধক প্রবন্ধে মার্কিণ জনসাধারণ তথা সমগ্র দুনিয়া 
ভারত সম্পর্কে গেট ব্লটেনের শাসননাতির স্বরূপ বুঝিয়া লইবে। 
ক্রিপস্‌ দৌতোর বার্থতার পর নানারূপ বিকৃত সংবাদঃ পিশ্বাঙ্গিল 
“বহার বক্ত৩। ৬ স্কৌশল ভাষণ-গ্রতিভাষণ ছডাহয়া দেশবিদেশে 
মে লাঙ্। ধারণার শষ্টি করা হইয়াছিল, লুঠ ফিশার সেহ মিথ্যার 
ণযাসাপবন িম় করিয়া দিয়াভেন। 


ডদথাঢত 


রঙ্গ রী ক ঙ জা 
মি ফিশারের প্রবঙ্গ শাগাগোড। তখোর উপর প্রতিচ্চিত। তিনি 
দুর হঠতে অগ্তমানের আশ্রয় লহয়া গবেষণা করেন নাই । ক্রিপস্‌ 


তিনি স্বচক্ষে যাহা 
দেখিয়াছেন, নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যতখানি জানিয়াছেন 


দৌতাবৰ সময় তিনি ভারতবগে ছিলেন । 


তাহার বাঠিরে তিনি বক্তধা টানিয়া নিতে চেষ্টা করেন নাই । 
ভারতের বিতিশ্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃরন্দ এবং বনু উচ্চপদস্থ 
বুটিশ ও ভারায় রাজকশ্মচারীর সহিত তিনি আলাপ-মালোচনা 
করিয়। ও আভান্তরীণ তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া! ভারতের সমস্যা বুঝিতে 
চাঠিয়াছেন। 

ক রক ক ক সা 

লই ফিশার হাটে হাড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন । তিনি স্পষ্ঠ ভাষায় 
জানাহয়াছেন, "গক্রিপস্‌ মিশন বাথ হইবার প্রকৃত কারণ এহ ষে, সার 
ঈ্যাফোড প্রারন্তে ভারতকে প্রকৃত জাতীয় গভর্ণমেন্টের প্রতিশ্রুতি 
দিয়! পরে সেশহ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ফিরাইয়া লইয়াছিলেন। এন 
পৃবব প্রতিশ্রুতির প্রতাাহাবের প্রমাণস্বদপ বুটিশ ও মার্কিণ গভর্ণ- 
মোণ্টর হাতে গোপনীয় প্িপো্ট ও কাগজপত্র রহিয়াছে ।” 
সাম্প্রায়িক মতভেদ এবং কাস নেতগণের অযৌক্তিক দাবী ও 
অপরিণামদশিতার ফলেই অতি তুশ্চ কারণে ঠেকিয়া ক্রিপস্‌ দৌতা 
মাঝ পপ্রিয়ায় বানচাল হইয়া গেল বলিয়া সমর প্রথিবীকে যে মিথ্যার 
পর মিথা শোনান হইয়াছে ভারতবাসী তাঠা সম্যক জানিলেও এবার 
বঠিজ্ভগতের পক্ষে সকল কথা জা!নিবার স্রযোগ আসিয়াছে । 

ঞ জজ 

স্যার গ্লাফোড ক্রিপসের আকস্মিক রূপান্তরের কারণ কি? লই 
ফিশার জানাহয়াছেন,। ভারতবধষে আসিবার প্রাক্কালে স্যার ঈ্যাফোড 
মি. ঢার্চিলকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, বড়লাট লর্ড লিনলিথগে' 
যাহাতে মীমা সার পথে খিখ্ব সষ্টি করিতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে 
পূর্কবাহেহ তাহাকে ভারত হইতে সরাইয়া আনা হউক। তদুত্তরে 
মি; চার্চিল ভরসা দিয়াছিলেন, ক্রিপস দৌতো বডলাট কোনরূপ 
হম্ত্রক্ষেপ বা বাধাপ্রদান করিতে পারিবেন না। এই প্রতিশ্রুতির 
উপর নির করিয়া স্যার ষ্ট্যাফোন্ড ক্রিপস্‌ প্রারস্তেই বড়লাটের বিশেষ 
ক্ষমতা-মুক্ত জাতীয় ক্যাবিনেট গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এমন 


কি দেশীয় ঘরপতিমগ্ডলীার প্রতিনিধি ও বেঙ্গল চেম্বার অব কমাস, 
প্রমুখ বৃটিশ ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রতিনিধিরা তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গেলে তিনি জানাইয়াছিলেন যে, তাহার কাছে আসিয়া আর 
কোন লাভ নাই-_ভারতঠে বিশেষ কোন জাতি বা শ্রেণীর বিশেধ 
বিশেষ সুবিধাভোগের দিন ফ্ুরাহয়া আসিয়াছে । লুই ফিশারের প্রবন্ধে 
প্রকাশ, কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে শঙ্কিত ইউরোপীয় 
ব্যবসায়ী মহল ও ক্ষুব্ধ দেশীয় নপতিগণ বড়লাটের মারফত স্মদুরস্থ 
ইংলগ্ু পধ্যস্ত ক্রিপস্‌ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাহাদের তীব্র অভিযোগ 
জ্জাপন করেন। 


্ স 


বড়লাট ও জেনারেল ওয়াভেল বাকিযা বসিলেন। তাহারা 
ইংলপ্ডে সরোষ প্রতিবাদ প্রেরণ করিলেন । মিঃ চা্চিল-কোম্পানী 
তারে-বেতারে ক্রিপসের উপর উপ্টা চাপ দিতে লাগিলেন । নয়া 


দিল্লীর অআভারতীয় সরকারী মহল চঞ্চল তহয়া উঠিলেন_-স্যার 
ষ্যাফোর্ড ক্রিপসকে যতখানি ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহার 
সামা তিনি লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছেন' অবশেষে নিরুপায় 
ক্রিপস, শুর বদলাহয়। কংগ্েসা নেতাদের জানাইলেন, প্রকৃত 
জাঙায় গবর্ণমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়ে তাহার কোন হাত নাই 
বড়লাটের সহিত এহ বিষয়ে ভাহাদিগকে আলোচনা করিতে 
হইবে । পরবর্তী অধায় সকলের সুবিদিত। প্রিপস মিশন 
শাঙ্গিয়া গেল । বুটিশ সায়াঙ্জাবাদাপ। জয়যুক্ত হইলেন। 
ভারতের আমলাতন্ব খুশী হইল । 
ত্র রক ছা 


এই আঅপচেষ্টাকে বহিজ্জগের কাছে ঢাকিবার জন্তা তখন স্তর 
হহল নানা অপচেষ্ঠাঃ আধুনিক প্রচারকাধ্যের নানান অপকৌশল । 
বাথতার জন্য কখ্জেসকে দায়ী করা হল, গাঙ্গীজার তথাকথিত জেদ 
« সাম্প্রদায়িক মতভেদের প্রশ্রকে আমরে আমদানী করিতে হইল। 
অথচ লুহ ফিশার স্পষ্টহ বলিতেছেন, বডলাটের সহিত সাক্ষা্ড 
করিবার পর হইতে অর্থাৎ তালে তলে ব্যর্থতার রঙ্গমঞ্চ প্রস্থত 
হহবার পর হইতে মিঃ জিম্নার স্বর কড়া হহতে সুরু হইল । শ্রোট 
বুটেন কপট আগ্রহে অগ্রসর হইলে পরিকিত জাতীয় গবর্ণমেণ্টে 
কংহোসের সহিত মিঃ জিন্না নিঃসন্দেহে সহযোগিতা করিতেন বা 
করিতে বাধা তহতেন | লুই ফিশার বলেন, ভারত হইতে তিনি এই 
[ৃঢ বিশ্বাস লইয়। ফিরিয়াছেন যে, বুটিশ কত্ত পক্ষের কারসাজি পশ্চাতে 
না থাকিলে ভারতবধে চবিবশ ঘণ্টার মধ্যে জাতীয় এক্য প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারিত এবং এখনো পারে । 


ক র্‌ ১ 

পুব্ব প্রতিশ্রতির মধ্যাদা পদদলিত করিয়। বৃটিশ কর্তৃপক্ষের 
প্রতিনিধি স্যার ক্রিপস্‌ পরে নিজের অক্ষমতা ঢাকিতে গিয়া 
কংগ্রেমকে খাট করিবার জন্য মুটতার আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্ত 
সত্যকে চাপা দিবে কে? ইহার প্রমাণ হিসাবে লুই ফিশার ছুইথানি 
চিঠির কিয়দংশ উদ্ধত করিয়াছেন। ১৯৪২ সালের ১১ই এপ্রিল 
তারিখে মৌলানা আজাদ লিখিতেছেন, “আমাদের প্রথম আলোচনায় 
আপনি যাহা বলিয়াছিলেন এখন তাহা অস্বীকার করিতেছেন অথবা 
অন্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক কথায় চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছেন । আপনি 
স্পষ্ট ভাষায় প্রকৃত জাতীয় গভর্ণমেণ্টর প্রতিশ্রতি বলিয়াছিলেন। 
বুটিশ পার্লামেন্টের সহিত ইংলগের রাজার যেরূপ সম্পর্ক জাতীয় 
কাবিনেটের সহিত বড়লাটের সম্বঙ্ধও হইবে তদনুরূপ, 
আপনি এরূপ চিত্র আাকিয়াছিলেন। ইংলপগ্ুস্থ ভারত 

( ৪৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 








১৯৪০ স্নালেন ভ্ভাম্মভেল্র শ্বীচ্ছঘা 
ন্যন্বস্নান্স (২) 





ভারতে বীচ. ব্যবসায়ের অবস্থা সম্পর্কে সরকারী বীমা বিভাগের 
সুপারিন্টেডেন্ট সম্প্রতি যে বাধিক রিপোট' প্রকাশ করিয়াছেন তাহা 
দৃষ্টে গত সপ্তাহে আমরা ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর বীমা কোম্পানীর 
সংখ্যা ও তাহাদের প্রদত্ত বীমার পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচন। 
করিয়াছি। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের 
তহবিল ও দাদননীতি সম্পকে বিস্তারিত আলোচনা করিব। 

আমরা পুবেব দেখাইয়াছি যে, গত ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪০ 
সালে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের পরিমাণ 
১০ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য 
করিবার বিষয় এই যে, নুতন বীমার পরিমাণ এইভাবে কমিয়া 
আসিলে৪ বীমা কোম্পানীসমুহের তহবিলের পরিমাণ আলোচ্য 
বসরে উল্লেখযোগ্য রূপ বুদ্ধি পাইয়াছে | গত ১৯৩৮ সালের তুলনায় 
১৯৩৯ সালে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূৃহের বামা তহবিল ৫ 
কোটি ১০ লক্ষ টাকা পরিমাণ বাড়িয়া মোট ৫৬ কোটি ৩১ লক্ষ 
টাকায় পরিণত হইয়াছিল | ১৯৪০ সালে তাহা ৬ কোটি ১০লক্ষ টাকা 
পরিমাণে বাড়িয়া মোট ৬২কোটি ৪১লক্ষ টাকায় পৌছিয়াছে। কাজেই 
যুদ্ধের জন্তা এ দিক দিয়া ভারতীয় বামা বাবসায়ের কোন অবনতি 
সূচিত হওয়ার বদলে একটা উল্লেখযে!গ্য উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছে । 

এক্ষণে বামা তহবিল নিয়োগ সম্পর্কে ভারতীয় জীবন বীমা 
কোম্পানীসমুঠের কাধানীতি আলোচনা করা যাউক। গত ১৯৪০ 
সালে একদিকে ৬২ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার জীবন বামা তির ও 
অপর দিকে আদায়ী মূলধন ও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সষ্ট তহবিল ইত্যাদিতে 
ভারতীয় জাবন বীমা পো ানীসমঙ্তে মোট সম্প্তির পরিমাণ 
দাড়াইযাছিল ৭৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা । উত্ত ৭৫ কোটি ৮৭ লক্ষ 
টাকার সম্পন্তি কি ভাবে নিয়োজিত ছিল নিয়ে তাহার বিবরণ দেওয়া 
হইল (তুলনামূলক সমালোচনার জন্য ১৯৩৯ সালের বিবরণও 
পাশাপাশি উদ্ধত করা হইল ) :-- 


১৯৩৯ ১০৪ এ 
(টাকা) (টাকা) 
সম্পত্তি বন্ধকে খণ ২ কোটি ৪ লঙ্গ ১ কোটি ১৮ লক্ষ 
পলিসি বন্ধকে ১ ৬ ১ ২৭ ১, দি. ভা. ও 
শেয়ারের জামানে ও 
অন্ান্যাভাবে খণ পাতে ৬৭ 9, 
কোম্পানীর কাগজ ৩৬ ,, ৯৮ ১১ ৪০ 9, ১২ ৯ 
দেশীয় রাজোর খণপত্র ৪০ ১ ৪৯ ১, 
বিদেশী গবর্ণমেণ্ট 
সিকিউরিটিতে ৮০ $, ৯১ 7 
মিউনিসিপ্যালিটি ও পোর্ট 
্াষ্ট প্রভৃতির সিকিউরিটিতে ৫ ৯» ৬২ ১, 6:77 9.4, 
ভারতীয় কোম্পানীর শেয়ারে ৪» ৭২ » ৫ ১, ২৬ ৯, 
জমি ও বাড়াতে ৪ ১, ৬৯ ১, ৫ ৪ ২৬ ৯, 
এজেণ্টদের নিকট পাওনা, 
প্রাপ্য প্রিমিয়াম ও ম্বদে ৩১ ১৩ ২, তি. 39 ও 
আমানতে ও নগদে “কর... ত../ প্রেত 
বিবিধ দফায় ১১) ৩৪ ১, ১. তি 4 
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২ | 





রাতভর 





উপরোক্ত বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪ 
সালে পলিসি বন্ধকে বীম। প্রতিষ্ঠানসমূহের দাদনের পরিমাণ ও 
কোম্পানীর কাগজে উহাদের নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য 
রূপ বাড়িয়া গিয়াছে। অপরদিকে সম্পন্তি বন্ধকে খণ, মিউনিসি- 
প্যালিটি ও পোর্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতিতে দাদন এবং জমি বাড়ী 
প্রভৃতিতে অর্থ নিয়োগের পরিমাণ শুধু সামাম্ত মাত্রায় বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। আলোচ্য বসরে পলিসি বন্ধকে ধণের পরিমাণ যে 
উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে বীমাকারীদের আর্থিক অবস্থার 
উপর যুদ্ধকালীন বিরূপ প্রতিক্রিয়াই তাহার কারণ। যুদ্ধের জন 
সাধারণের নিত্যব্যবহাধ্য পণ্য সামগ্রীর দর চড়িয়া যাওয়ায় এদেশে 
জীবনযাত্রার বায় খুবই বাড়িয়া গিয়াছে । ফলে দেশের বীমাকারীদের 
দিক হইতে পলিসি বন্ধকে খণ গ্রহণের অধিক প্রয়োজনীয়তা 
দাড়াইয়াছে। ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে নৃতন কীমা আইন বলবৎ 
হওয়ার পর জীবনবাম। কোম্পানীর মোট তহবিলের শতকরা ৫৫ 
ভাগ সরকারী সিকিউরিটিতে ও সরকার অনুমোদিত সিকিউরিটিতে 
পাপন কর্ণা বাধ্যতামূলক হইয়াছে । তদনুসারে বামা কোম্পানীসমূচ 
১৯৩৯ সাল হহতে সরকারী সিকিউরিটিতে দাদনের পরিমাণ বুদ্ধি 
করিয়া চলিয়াছে। যুদ্ধের জন্য ১৯৪ সালে কোম্পানীর কাগজে 
অথ নিয়োগের রীতি আগ বেশী মাত্রায় উৎসাহিত হইয়াছে । দেশ- 
রক্ষা বায় মিটাইবার জান্তা গবণমেন্ট বন্তমানে দেশে নুতন নৃতন ফণ 
তুলিতে আরপ্ত করিয়াছেন। ভারতের বীমা কোম্পানীগুলি এই সব 
খণপ্র ক্রয়ে বিস্তর টাকা নিয়োগ করিতেছে । ফলে কোম্পানীর 
কাগজের ঠিসাধে মোট দাদনের পরিমাণও দিন দিনই খুব বাড়িয়া 
»লিয়াছে । | 

সরকারী সিকিউরিটিতে বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োগের গরজ্ঞ এবং 
আবশ্যকতা সবেও ভারতের জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ পুঝব 
বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বসরে এ দেশীয় যৌথ কোম্পানীর 
শেয়ারে তাহাদের দাদনের পরিমাণ সামান্য কিছু বুদ্ধি করিয়াছে। 
গত ১৯৩৯ সালে ভারতীয় যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে এদেশীয় বীঁমা 
কোম্পানীসমূহের ৪ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা নিয়োজিত ছিল | ১৯৪, 
সালে এ শ্রেণীর দাদনের পরিমাণ বাড়িয়া ৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা 
দাড়াইয়াছে। এই বৃদ্ধি সন্ষেও দেশের শিল্লোন্নতির বাপারে ভারতীয় 
জীবনবীমা কোম্পানীসমুহের মোট দাদনের পরিমাণ উহাদের সাধা 
« সামথ্য অনুপাতে নিতান্ত সামান্য ধলিয়াই মনে হয়। কিন্ত 
সরকারী বীমা বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডে্ট মিঃ টি এইচ টমাস বর্তমান 
রিপোটে র মুখবন্ধে অহেতুকভাবে কতকগুলি সতকবাণা উচ্চারণ 
করিয়া এই শ্রেণীর দাদন সম্পর্কে ভারতীয় কোম্পানাসমৃহকে যথা- 
সম্ভব বিরত থাকিবারহ উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিঙেছেন, 
শিল্প কোম্পানীতে অর্থ নিয়োগ করিতে গেলে নিয়োজিত অর্থ 
সম্পর্কে নানারূপ ঝকির আশঙ্কা আছে । কাজে বীমাকাধাদের 
স্ত টাক! সম্পর্কে নিজেদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়। শিল্প গ্তিষঠ্ঠানসমে 
বিশেষ কিছু অর্থ দাদন ন। করাই বামা কোম্পানাগুলির পক্ষে 
শ্রেয়। যে সামান্ত অর্থ এ জন্য বরাদ্দ করা হহবে মতন শিল্প 

(৪৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


সাল 





০ ্ 


ল্বাুতাল্্ চ্গাম্নীল্ল্র স্নস্বস্্যা 
ভলহ্মাশাান্সেশ্ স্পাম্স 


অল্প-সমস্ত্যা সমাধানের কথা চিস্তা করিতে গিয়া অনেকেই অনেক 
প্রকার ইঙ্গিত করেয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রায় সকপেই প্রাচীন পন্থার 
কুষি-কাধোর উ্নতি বিধানে এবং সঙ্গে সঙ্গে অবসরকালে শিল্প 
গ্রবন্কনের ব্যাপারে একমত হইয়াছেন | উন্নত ধরণের কৃষি সম্বন্ধে 
কোন মনীধী বলেন যে, ষর্দি জাপান মাথাপিছু গড়ে ১ একর মাত্র 
জমি লইয়া উন্নত ধরণের কৃষির দরুণ দেশের খাগ্ঠাভাব মিটাইতে 
পারে তাহা হইলে এদেশের মাথাপিছু * একর জমি লইয়া এদেশের 
শোক দেশের শন্জাভাব মিটাহতে পারিবে না কেন? (৬. ৬15- 
০5৬/9199 : 1২০-০019500001176 17019) জাপানের কৃষি ও 
পালার কুধি অধশ্থয এক কথা নঙ্ঠে এবং এক জাতীয় নহে । বাংলা- 
দেশে যেখানে এক ধান-পাট ছাড়া অন্ান্তা ফসল ভাল করিয়া চাষ 
হয না সেখানে জাপানে একই জমিতে বিভিন্ন খতুতে বিভিন্ন প্রকার 
ফসলের চাম হঠয়া থাকে । এদেশে খুব উর্বরা জমিতে সন্বতসরে 
[ঙন বারের বেশী ফসল উৎপন্ন করা যায় না--ইতালীর কোন কোন 
স্থানে সন্ধৎসরে একই ক্ষেতে নয়টী ফসল উৎপন্ন হয় । (001১15- 
10110: 17217019001 06 0010, 03998180195 7 10815), 
কিছ এ ভাবে মানুষের ফসল উৎপন্ন করার মূলে রহিয়াছে উন্নত 
ধরণের চাষ, বীজ ও সার। হছগ্াগাক্রমে বাংলা দেশের কৃষিতে 
কোনটাহ নাহ । এ দেশে লোকে গোবর ঘুঁটে করিয়া পোড়াইয়া 
কিন্তু তাহারা জানে নাযে এক গোবরের সার দিলে জমির 
কতখানি উতপাদিকা শক্তি বাড়িয়া যায়। বিশেষজ্ঞের মতে এক 
গোবরে নাগট্রেউ, লবণ, চণ এধং পটাশ, আছে এবং এই চারিটা 
দ্রব্যের সংমিশ্রণে জমির উব্নরা শক্তি এত বাড়িয়া যায় যে, যে জমিতে 
কোন সার না দিয়া ১৮৭৪ পাউগ্ড (১ পাঃ--সাত ছটাকৃ) শস্য 
পাওয়া যায়, সেখানে গোবর দিলে শস্ত পাওয়া যায় ৩৫৫৬ পাউগু 
এব: সঙ্গে সঙ্গে খডও পাওয়া যায় প্রায় দ্বিগুণ । (0 11019 : 
1৬017100 11959101) জাপানেরও অবস্থা তাই । জাপানের মাটা 
আগ্নেয়গিরির প্রক্ষিপ্ত ভম্ম। সত্যিকথ! বলিতে কি ,উহাতে উর্বরতার 
নামগন্ধও নাই । কিস্তজাপান সার দেওয়ার মত যত জিনিষ পায়, 
প্রায় সব জিনিষ আনিয়া জড় করে এ নীরস কঙ্করময় মাটীর উপর । 
ফলে শুষ্ক কঠিন ভূমিও ফলপ্রস্থ হইয়া! উঠে, ফলে বাংলাদেশের 
উব্বরা। উমিতে যেখানে ১৯১৮-১৯২৮ সালে দশ বৎসরের প্রতি 
একরে গড়পড়তা ফলন ৮৫২ পাউগ্ সেখানে জাপানের ফলন ২৯১২ 
পাউগ্ | (110101)01066, 7২019] 75001001205 0৫6 [7)019) 

স্বতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাংলার জমির ফলন বুদ্ধি করিবার 
গ্রয়োজন সব্ধাপেক্ষা বেশী । কারণ, ফলন বৃদ্ধি করিতে না পাবিলে 
নানা জাতীয় ফসল উৎপন্ন করিবার বার্থপ্রয়াম করিলেও কোন 
ফলোদয় হহুবে না, বরং শুম্তে ঢিল ছোড়ার মত পগুশ্রম হইবে মাত্র । 
তারপর যে প্রশ্ন আসে তাহার জবাব অতি সহজ । কারণ জমির 
ফলন বাড়াইতে পারিলে জমিতে যে কোন শন্ত চাষাবাদ করা যাইবে, 
তাহাতে ঢাষার লাভ দাড়াইবে বলিয়া আশা কর। যাইতে পারে এবং 
লাভ হইলে চাষের জন্তা শস্যের অভাব কি ? কিন্ত অতাব ন। থাকিলেও 
বশ্তমান যুগে চাষাবাদ সম্বন্ধে চাষীর এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারের কু 
বিভাগের একটু খানি অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ গত মহা 


(ফলে, 


ঞ্রীবরদা দত্ুরায় এম-এ 


যুদ্ধের সময় হইতে বর্তমান সর্বনাশ! যুদ্ধে অন্যকিছু শিক্ষা দিক্‌ 
আর নাই দিক্‌, অস্ততঃপক্ষে খান্ভ ও কাচা মালের জন্য পরমুখাপেক্ষী 
হইতে অঙ্গুলী উচাইয়া বারণ করিতেছে । (এ. চ:০91010105 
৬০] 1, 10810020832, 4১810010016) বাংলা দেশেও 
বহ্তমান সময়ে পূর্বোক্ত কথার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে চাউল, চিনি, 
তুলা, কাপড় ইত্যাদির অভাবে । সত্য সত্যই আজ বাঙ্গালী চাউল 
চিনি, তুলা, কাপড় ও অন্যান্য বহু আবশ্টকীয় কাচা মালের অভাবে 
জিয়মান। অথবা এই সব ফসলের চাষ করা অর্থকরী শস্য হিসাবে 
খুব লাভজনক না৷ হইলেও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে যে অপরিহাধ্য এ 
কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না । তারপর গোলআলু, 
সুপারী, নেবু, কমলানেবু, আনারস, পেঁপে, নানাবিধ মসলারও যে 
এদেশে চাষ হইাতে পারে না তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধি ফুলের চাষ 
হওয়াও খুব দরকারী । কিন্তু এ সব জিনিষ চাষাবাদ করিতে বাংলার 
নিরক্ষর চাঁষীকে উদ্ধ,দ্ধ করিবার জন্য সরকারের কৃষি-ধিভাগের যথেষ্ট 
সাহায্য ও উপদেশের প্রয়োজন । শতাব্দী-প্রাটীন 1819592 [78116 
বা “যা'র যা'র তা'র তা"র”? নীতির দিন কাটিয়া গিয়াছে । ইংলগ, 
জান্মানী, রুষ, জাপান প্রভৃতি দেশ প্ল্যান করিয়া আজকাল দেশকে 
সর্ধব বিষয়ে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে যত্্রবান হইয়াছে । 
বাংলার প্রকৃত উন্নতি বিধান করিতে হইলে সরকারের 
যেমন আদেশ উপদেশ পথ নির্দেশের শ্রয়োজন, তেমনি অর্থ- 
সাহায্যের এবং নীরোগবীজ সরবরাহ করারও প্রয়োজন, 
অন্তথা নিরক্ষর ও নিরুপায় চাষীকে এ সব ব্যাপার শিক্ষা দিবার 
জন্য দরদী প্রতিষ্ঠান কোথায়? কথাটা! আরও পরিষ্কার করিয়া 
বুঝাইতে হইলে পর্টান্ত দিয়া পরিষ্কার করা দরকার । কিছুদিন 
পুবেব কলিকাতা কমাশিয়াল মিউজিয়াম হইতে সয়াবীনের চাষের 
কথা ধলা হইয়াছে এবং পুস্তিকাকারে সয়াবীনের চাষের উপকারিতা 
ও প্রণালী বিষদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে । (সয়াবীন, কমার্শিয়াল 
মিউজিয়ম, আগষ্ট ১৯৪১) ছয় সাতমাস পুর্বে তেম্নি এলাহাবাদের 
লীডার পত্রিকায় আঙুরের চাষের সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়াছেন। 
(০90০1 : 5-2-42-), কিন্তু সরকারের কৃষি বিভাগ হইতে কিংবা 
এবন্িধ কোন প্রতিষ্ঠান হইতে এ সব ব্যাপার চাষীকে ভাল করিয়া 
বুঝাইয়া না দিলে চাষী এ সব ব্যাপার বুঝিবে কেন? কিংবা ইহার 
আয়-বায়, লাভ-লোকুসান ইত্যাদি হাতে নাতে দেখাইবার কোন 
ব্যবস্থা না থাকিলে গতানুগতিকতা৷ ছাড়িয়া নিরক্ষর চাষী নুতন কিছু 
করিতে চাতিবে না এ কথাও নিশ্চয় । অথচ এদিকে নুতন কিছু না 
করিলে বাচিবার উপায়ও নাই বলিতে হইবে । 
অন্যদিকে ইহাও সত্য যে চাষী প্রকৃতির যোগানের উপর নির্ভর 
করিয়া কোন বশুসরই এ কথ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেনা যে, 
তাহার জমির ফসল ঠিক সময়ে এবং ঠিক পরিমাণেই উঠিয়া 
আসাসিবে। আর কোন কোন বগুসর প্রকৃতির দয়াতে ফসল তুলিবার 
মুযোগ সুবিধা পাওয়া গেলেও ফসলের পব্রিমাণ যে সমান হইবে 
তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই । কাজেই অন্য কোন উপাজ্জনের পন্থা! 
না থাকিলে তাহার পক্ষে সংসার চালান শুধু কঠিন নহে, অনেক সময় 
-অসম্ভবও বটে । অধিকন্ত তাহার জমির পরিমাণও এত বেশী নহে 


৯ই নভেম্বর, ১৯৪২ ] 


যাহার উপর নির্ভর করিয়া সে বসিয়া থাকিতে পারে । কাজেই 
তাহাকে বাচিতে হইলে তাহাকে কোন রকম শিল্প কিংবা ব্যবসার 
আশ্রয় লইতে হইবে । বিশেষজ্ঞের মতে এদেশের চাষীকে বশুসরে 
ছয় মাসের অধিককাল ক্ষেতের কাজ করিতে হয় না। তাহারা ছয় 
মাস কিংবা সামান্য বেশী সময় ক্ষেতে কাজ করে, বাকী সময় অলস 
ভাবে বসিয়া! কাটায়। (৬/9.50350 01 [1১019191081 190৩, 
1০৭. 12৬৮16৮1927 101, [২,102 7085 800 0:011010 01 
[10019150561 00100012010. 101, 1২, 1. 19089 : ০৮ 1931 
1০৭. ০৬1০৬) মহাত্মা! গান্ধী এই অলস অবসর কালের জন্য দেশের 
জনসাধারণের শিকট চরক! আনিয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন 1 চরকা 
অর্থ সমন্যা মিটাইবার পক্ষে ভাল কি' মন্দ, অর্থকরী"কি অর্থকরী নয় 
মে কথ। আলোচন। করা এ প্রবন্ধের উদ্দেন্টা নহে। কিন্তু ইহ। 
অবিসম্ধাদী লতা যে দেশের চাষী ও জনসাধারণ অবসরকালে যে কোন 
প্রকার শিল্প কিংব! ব্যবসায়ে হাত না দিলে দেশের এ ছুরবস্থা দূর 
তইবে না। নিখিল ভারত পন্লী শিল্প লমিতি (411 10019 ৬1119£6 
[101500165 4,55901901077) খাদি প্রতিষ্ঠান, প্রবর্তক সংঘ প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠান টেঁকী, ঘানি, মৌমাছি পালন, হাতে কাগজ তেরী, সাবান 
তৈরী প্রভৃতি কয়েকটা শিল্পই এদেশে অবসর কালে কুটির শিল্প 
ভিসাবে অর্থকরী ও কাধ্যকরা হইবে বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন 
এব; জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও করিয়াছেন । কিন্তু জন- 
সাধারণ :পগননাত। ঠঁচী ৪ খান ছাড়া অন্বা কোন শিলের প্রতি 
কোন রকম অন্ুঞাগ প্রদশন করিয়াছেন বলিয়া শুন! যায় নাই । যদি 
(দশে বাপক ভাবে হাতে কাগজ তেরী হইত তাহা হইলে হয়ত 


'শাজ কাগাজর তুতিক্ষ এ ভাবে দেধা দিত না। অথচ দেশে ঘাস, পাতা, 


টেড়া কাপড, ঠেঁড়। কাগজ প্রভৃতি কাগজ তৈয়ারীর উপাদানের কোন 
অভাব নাই, টনও যে পাওয়া যায় ন। তাহ। নঠ, কিন্তু কাজ হয় কে? 

ধানের তূ'ষ ও করাতের গুড়া এ দেশে যথেষ্ট পাওয়া যায়, 
দরজীর পদোকানেও যথেষ্ট পরিমাণ রং-বেরংয়ের কাটা কাপড়ের টুকর। 
প্রায় প্রতাঠই বা? বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। অথচ দেশের 
লোক ইচ্ছ। করিলেই এ তু, কিংধা করাতের গুড়া ও দরঞ্জীর 
দোকানের ফেলিয়! দেওয়া কাপড়ের টুক রার সংযোগে বসিবার স্থখাসন 
গিন্‌-প্যাড, খেলনারূপা কুকুর, বিড়াল, বল্‌ ইত্যাদি নানাবিধ জিনিষ 
প্রস্তুত করিতে পারে। ইহাতে খরচ ও শিক্ষার তেমন কিছু নাই, 
কেবল একটুখানি মনোযোগ ও সুচ২স্থতা হইলেই থরে বধিয়া এ সব 
জিনিঘ অতি সুন্দর ভাবে প্রস্তুত হইতে পারে। অথচ একটু খবর 
লইলেই জানা যায় যে, এ সব জিনিষ আমরা বরাবরই জাপান হইতে 
কিনিয়া আসিতেছি । তেমনি পাট লইয়া কিছু করা যায় না তাহ 
নহে । বিদেশে আজকাল পাটের চাতিদ1 কমিয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে 
যুদ্ধের ঘুনিতে পড়িয়া পাট রপ্তানী ক রাও বিপদসঞ্কুল হইয়া উঠিয়াছে। 
যুদ্ধের পরেও পাট পুবেবের মত সগোরবে “িশ্ব-পণ্য” হিসাবে আবার 
পূর্বেবের “বাজার ফিরিয়া পাইবে সে আশা করা যায় না। কাজেই 
দেশের মধ্যে পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা প্রয়োজন । 
এককালে এ দেশেই পট্র-বস্ত্রের প্রচলন ছিল। এখনও কোন কোন 
স্থানে পাটের মাছুর এবং পাটের তেরী মোট! চাদরের প্রচলন আছে। 
তের্পল্‌, নৌকার পাল্‌, রডীন পাট দিয়া টেবিল ঢাকৃনি, খাবার ঢাকনি 
পা-নমাজ, বসিবার আমন, পা-পোষ, ইত্যাদি এখনও পাট দিয়াই 
নিশ্মিত হইতে পারে । বিবার আসন, পা-পোষ, মাছুর ইত্যাদি 
কুটির শিল্প হিসাবে তৈয়ার হইতে পারে এবং এই সব তৈয়ার করিতে 
যে সব যন্ত্রপাতির দরকার তাহাও নিতান্ত সহজ ও সরল। যাহারা 
পাটা, কুশাসন ও চাটাহ ইত্যাদি তৈয়ার করিতে পারেন; তাঠারাই 
ইচ্ছা করিলে এসব জিনিষ তেয়ার করিয়া অবসরকালে বেশ ছ' পয়স। 
উপাজ্জন কঞ্জিতে পারেন । 

“বারোভাজা” বত্রিশ ভাজার” যাধতীয় উপাদান এ দেশে 
থাকিলেও এবং এ দেশেরই চাযার ঘর হতে আসিলেও 
আমাদের চাষা এ সব জিনিষ লইয়া ব্যধসা করিতে জানে না। 
তেমনি আবার চাট্নী ও মোরববা প্রভৃতি মুখরোচক দ্রব্যাদি 
যাহার জন্য এদেশের বু অর্থ আন্ত দেশে চলিয়া যায়, তাহার 
যাবতীয় জিনিষ এদেশে থাকিলে এ দেশের লোককে এদিকে 
কখনও নজর দিতে দেখা যায় না। অথচ একটুখানি ইচ্ছা 
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করিলেই তীহারা ঘরে বসিয়াই এ সব জিনিষ তৈয়ার করিতে 
পারেন এবং নিকটবত্তী যেকোন সহরে, মোকামে ও হাটে বিক্রী 
করিতে পারেন। বাংলার বনে-জঙ্গলে শটী গাছের অভাব নেই। 
কখনও কখনও গাড়ীতে বসিয়া তাকাইলে বিঘার পর বিঘ। শুধু 
শটার বনই দেখা যায়। এই শটা তুলিয়া রৌড্রে ভাল করিয়। 
শুকাইয়া কুটিলে আটার মত যে জিনিষ পাওয়া যায়, তাহ। রোগী ও 
ভোগী উভয়েরই খাদ্ঠ। অবসরকালে মাম্ল। মোকদ্দম। ও দলাদলি 
না করিয়া আমাদের চাষীরা এ সব লইয়া! ঘাটিলে যেমন ভালভাবে 
সময় কাটাইতে পারিতেন, তেমনি ছু' পয়ম! উপার্জনও কারতে 
পারিতেন। এমনিভাবে কত শত সুযোগ ও সুবিধা যে কত ভাগে 
কত জায়গায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার সঠিক. তালিকা দেওয়া এই 
প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। 

(১৯৪০ সালে ভারতের বীমা ব্যবলায় ) 
কোম্পানীসমূৃহের দাবা দাওয়া এড়াইয়া মুখ্যত; তাহাও দেশের 
ুপ্রতিষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্টানলমূহে নিয়োগ করা সঙ্গত। মিঃ টমামের এই 
অপ্রত্যাশিত উপদেশ এ দেশের শিল্পোন্নতি ও অর্থ নৈতিক কল্যাণের 
কথ। বিবেচনা কারিয়া আমরা সব্বথা অযৌক্তিক ও অবাঞ্ছিত বলিয়াই 
মনে করি। উপযুক্ত মূলধনের অভাবে ভারতবর্ষে শিল্প ব্যবসায়ের 
বিশেষ কিছু প্রসার সাধিত হইতেছে না। এই অবস্থায় ভারতীয় 
বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের অর্থ তহবিলের মধ্যে প্রয়োজনীয় 
পরিমাণ অংশ কোম্পানীর কাগজ ও সরকার অনুমোদিত সিকিউ- 
রিটিতে নিয়োগ করিয়া বাকী অর্থের একট] উল্লেখধোগ্য অংশ শিল্প 
প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে নিয়োগ করিবে, ইহাই এ দেশের লোক আশা 
করে। কিন্তু সেবিষয়ে আজ পধাস্ত ভ।রতের বীমা কোম্পানীসমূহের 
কোন আগ্রহ তত্পরতা দেখা যাইতেছে না। জগতের বিভিন্ন 
উন্নতিশীল দেশসমূহে শিল্প প্রসারের জন্ত সরকারীভাবে নানারূপ 
সুপরিকল্পিত কাধানীতি অবলম্বনের ব্যবস্থা আছে। তথাপি 
তত্রত্য বীমা কোম্পানীসমূহ শিল্পোন্নতি বিষয়ে নিজেদের দায়ি 
স্মরণ রাখিয়া শিঞ্প কোম্পানীর শেয়ার প্রভৃতিতে বিস্তুর টাকা 
নিয়োগ করিয়া থাকে। ইংলগ্ডের বীম। কোম্পানীসমূহ উহাদের 
হাতে সঞ্চিত অর্থের শতকরা প্রায় ৩৮ ভাগ প্র দেশের কল 
কারখানার শেয়ার ও ডিবেধারে নিয়োজিত রাখিয়াছে (যুদ্ধের 
পুব্বকার বিবরণ )। কিন্তু এ দেশের শিল্পোন্নতির জন্য মূলধনের 
একান্ত অভাব লক্ষ্য করিয়াও ভারতের বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের 
হাতে সঞ্চিত মোট ৭৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার ভিতর এখন পধ্যস্ত ৫ 
কোটি ২৬ লক্ষ টাকা মাত্র দেশীয় যৌথ কোম্পানীর শেয়াৰে 
নিয়োগ করিয়াছে । এই সামান্য পরিমাণ অর্থ শিল্প ব্যবসায়ে 
নিয়োজিত হহতে দেখিয়া সুপারিশ্টেণ্ড টে অব. ইন্সিওরেন্নদ যে ভাবে 
শিতরিয়া উঠিয়াছেন এবং নানারূপ সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া এই 
শ্রেণীর দাদন সম্পর্কে দেশীয় বীমা কোম্পানীসমূহকে যেভাবে নিরস্ম 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট নিতান্ত অশোভন । 
বলিয়াই মনে হইয়াছে । এদেশের শিল্লোন্নতির বিরুদ্ধে ইহাকে নৃতন 
ধরণের একটি বৃটিশ প্রচারকাধ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। 
বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এদেশের শিল্পোন্নতির ব্যাপারে নিজেরা কিছু সাহায্য 
করিবেন না। বাম প্রতিষ্ঠান প্রভূতিতে ভারতীয়দের যে সঞ্চিত: 
অর্থ রহিয়াছে এদেশের শিল্পোন্নতির কাজে উহা নিয়োগ করা 
সম্পর্কেও তাহাদের আপত্তির কারণ দেখা যায়। শিল্প ব্যবসায়ে 
বামা তহবিল দাদন সম্পর্কে ইংলগ্ডের বীমা কোম্পানীসমৃহের 
অবলম্থিত নীতি এদেশে প্রসার লাভ করুক, ইহা পর্যন্ত তাহারা 
চাহেন না। বুটিশ কর্তৃপক্ষ ও ধামাধরা সরকারী অফিসারদের এঠ 
শ্রেণার মনোভাব আমরা খুব আপত্তিকর বলিয়াই মনে করি। 
শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থ নিয়োগ করার ভিতর যে কোন কোন ক্ষেত্রে 
ঝুকির আশঙ্কা আছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু 
সেজন্য শিল্প কোম্পানীভে অর্থ নিয়োগের কাজ বন্ধ না করিয়া ষথা- 
সম্ভধ বিচার ৪ বিশ্লেষণ করিয়া প্রয়োজনীয় সতর্কতার সহিত সেবূপ 
দান নিয়ন্্িত করাই সঙ্গত। আমরা আশা করি ভারতের বীমা 
কোম্পানীসমূহ সেরূপ কাধ্যনাতি অনুসরণ করিয়া বণ্ঠমানের তুলনায় 
ভবিষ্যতে বেশী পরিমাণ শর্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহে নিয়োগ কর্রিবেন, 
আর তাহাতে এদেশে শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির পথও প্রশস্ত হইবে। 











আপ্িক্ষ দুলিন্লান্র শন্বল্রাখনল্ 





বাঙ্গলায় হৈমস্তিক ধান্যচাবের পর্ধাভাষ 


বাজল। সপুকারের করি বিতাগ হইতে প্রকাশিত ১৯9২-৪৩ সালে বাঙ্গলার 


তৈমপ্থিক লান্য চাষের প্রাথমিক পর্নাতাতয উল্লিশিত ভয় 


৮৭ 


[1 যে, ১৯৪০-৪১ 


হঠয়াছে, সে সময়ে বাঙ্গল। দেশে গড়ে ভারতের 
২০৭ ভাগে ধান ঢাধ 
৬১ গঙ্গা এ হাজার ২ শত 


সালে. পা9 বহসর শেল 
তৈমন্তিক পানচাধের জনি, শতকর। 
॥% সালে বাঙলা দেশে ১ কোটি 

ছেনগ্তিক ধানের ঢাষ হইয়াছে বলিয়া অন্তদিত ভইয়াছে | 
হেযস্তিক ধানাযাসের প্রাথমিক ও চ়ান্ত পুর্বাতাষে যথাক্রমে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ 
৩৮ ভাজার ৯ এত একর ও ১ কোটি ৬৯ লক্ষ ১৪ হার ১ এত একর জমিতে 
সময়মত সুনুটটি না হওয়ার দরুণ গত বতসরের তুল- 
শর খর্তমাশ বহসরে কম জমিতে ছ্মগ্তিক ধান্ছের আবাদ হইয়াছে । বাঙ্গল] 
(শের বিভ্ন জেশাগ্জপির মধ্ধো চারিটি জেলায় স্বাভাবিক ফসলের শতকর! 
পাচটা ভেপায় শতকরা ৮০ হইতে 
৮৫ তাঁঠা ও সাগটী জেলায় শতকরা ৭০ ইইতে ৭৫ ভা ধান ফসল জন্মিবে। 


ঠইয়াছে | ১৯৯৪২- 
একর জমতে 


গত বত্গরের 


বাপের চান ঠউয়াছিল। 


৯২ ভাগ, ইসি গেলা শতক] ৯০ ভাগ, 
পঠ বহপরের প্রাথমিক পুর্বাতামে শতকরা ৮৩ ভাগ ও চাস পূর্ববাভাষে শত- 
কণ! ৯৮ ভাগ ফ্লপ জশ্িয়াছিল বলির! উন্নিশিত হইয়াছিল ।  বাঙগলায় 
বংশ গডপডতান স্বাভাবিক যে পরিমাণ ধান উত্পপন্ন হইয়া থাকে, বর্তমান 
বসতে তাহার ১০ আনার মত ফসল ডত্পন্ন হবে বলিয়া আশ! করা যায়। 
বর্টমাশ বত্ধরে বাঙ্গল! দেশে শিতিশ্ন ভাদ্র ফসলের উতৎ্পন্গের পরিমাণ 
দা ঠাহয়ছে সাতাবিকের শতকরা ৬গ ভাগ, পুর্ব বৎসরের প্রাথমিক ও 
[ভাগ পর্বাভাষে ভাদরমাপের ফসলের উত্পয়ের পরিমাণ যথাক্রমে স্বাভাবিকের 
শতকন। ৮০ ভাগ ও ৮৪ ভাগ বিয়া অনুমিত হইয়ছিল। 
বিভিন্ন দেশে পাটের ব্যবহার হাস 

তারতীয় কে্সীয় পাও কমিটার একটা সংবাদে জান। যায় থে, বন্তমান 
ব্লগে আজেগনটাইপে ও শত এবরের বেশী আমিতে পাটের চাব হইয়াছে 
বলিয়া অন্নমিত হইতেছে । ১৯৪০ সালের ২ কোটি ৮১ লক্ষ ৬* হু'জার 
প1৬গ্ের তুলসায় ১৯৪১ সালে ২ কোটি ২০ লক্ষ পাউগু কাচা পাট ও ১৯৪০ 
সালের ১৪ কোটি ৬৩ লক্ষ পাউখ্ডের ঠপনায় ১৯৪১ সালে ১৩ কোটি ৪৮ লঙ্গ' 
৬০ হাজার পাউণ্ডজের পাটজাত উখ্যাদি আঞ্ষেনট।ইনে আমদানী ইহয়াছে। 
হতা ও কাপড়ের থলিয়া তৈয়ারীর আন। আজ্জেনটাইনে শীঘই খে নুত্তন 
 করেখানা হইবে তাহাতে বৎসরে ২ কোটি থলিয়া উৎপাদিত হইবে বলিয়! 

মপে হয়। পাছিলে থলিয় তৈয়ারীর যে নৃতন কারখানা স্বাপিত হইয়াছে, 
তাহাতে খৎ্লরে ১৫ পক্ষ থলিয়। প্রস্থত হইবে । *গুয়াক্কিমা” নামক এক 
গ্রকার তয়র সছিত পাট মিশাইয় এইপূপ গলিয়া প্রস্তুত কর] হইবে । নুতন 
ব্যবস্থা অন্থযায়ী মাকিন দেশরক্ষা সরবরাহ সঙ্ৰ যাবতীয় পাট ক্রয়ের তার 
পাইয়াছেন। 
মাছের চাষ সম্বন্ধে গবেষণ। 

গত ৩০শে ও ৩৯শে অক্টোবর ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা! সমিতির 
অধীনদ্থ (ইম্পিরিয়াল কাউন্সল অব এহ্রিকালচারেল পিলাচ) মতগ্ের চাপ 
বিতাতগর যে অধিবেশন বঙিয়াছিল। তাহাতে কিতিক্ল বিশ্ববিদ্কালয়ের মাছের 
চাষ সমন্ধে গবেষণা শংকান্ত প্রেরিত খসড়া গুলির সম্বন্ধে আলো৮না নিত 
কপিকাত। বিশ্ববিআলয় নদীর জপে মাছ। বোঙ্গাই বিশ্বাবস্ঞালয়ের রিয়াল 
ইলছিটি ও অবসায়েম্ট ম.ছের ডিম ও পোন! এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিষ্ঠালয় যাছেত 
থাতসন্ষত্ধে গবেষণা করিবেন বলিয়া জনাইয়াছেন। মাছ শুকাইয়া কিংবা 
অন্যাতাবে কি করিয়া সংরক্ষণ করিয়া মাছ বাবহার করা যাঁয় তিৎসম্বন্ধ 
মাদ্রাজ, উডিযযা ও বঝোদা সরকার খসড। পাঠাইয়াছেন। সৈন্টদের জন্ত 
যাহাতে মাছ পাঠানো যাইতে পারে, বিশেস করিয়া সেই কারণেই এই 
খসডাগুলি তৈয়ারী কর' ভইয়াছে | 









পাঁডিয়া চলিয়াছে। 





দেশরক্ষা কাধ্যে চামড়া সংগ্রাহের ব্যবস্থ। 
যুদ্ধের দরুণ ভারতে দেশরক্ষা ব্যবস্থার জন্ত চামড়ার থুব 
ভারতে চামড়ার কারখানাগ্ুলিতে আজকাল আধুনিক 


চাচি 


প্রথায় যে সকল উৎরুষ্ঠ শ্রেণীর চামড়া তৈয়ারী হইতেছে তাভা দ্বারাই এই 


চাতিদা মিটান যাইতেছে। 


দেশরকক্ষা কাধ্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চামড়া প্রস্তুত 


করিবার জন্য ২৮টী চামড়ার কারখানার উপর ভারত সরকার একটা নিয়ন্ত্রণ 
আদেশ জারী করিয়! কেবলমার্র গবর্ণমেণ্টের ফরমায়েস মত কাঁজ করিবার 


নিদেশ দিয়াছেন। 
উপর এইরূপ আদেশ জারী করিবেন। 


( 


প্রয়োজনবোধে গবর্ণমেন্ট আরও চামডার কারখানার 
চামড়া সংক্রান্ত নিয়ামকের 
কণ্টেলার) উপর এই ব্যবস্থার তত্বাবধানের ভার দেওয়া হইয়াছে এবং 


দরকার মত তিনি কারখানার ঠিসাবপন্্রও দেখিতে পারিবেন । 


কারেন্সি নোটে রাজনৈতিক সংবাদ 


গত ৩১শৈে অক্টোবর ভারত সরকার একটি জরুরী আদেশ আবী করিয়া 


জান/ইয়[ছেন খে, রিজার্ ব্যাঙ্ক অথব। তারত প্রকারের কারেন্সি বিভ'গ 
হইতে গ্রচারিত ব্যাঙ্ক নোটে অথবা এক টাকার নোটে যদি এমন কিছু লিখিত 
অথব। এমন কোন চিক্পাপি অস্কিত থাকে, যাহার উদ্দেশ্য পাঁজনৈতিক ধরণের 
সংবাদ জ্ঞাপন করা কিংবা এরুপ সংবাপ জ্ঞাপনের উদ্দেত্যে ব্যবশ্গত ইহতে 
পারে, তাহা হইলে এই সমস্ত নোট আর গ্রাঠণযোগ বলিয়া বিবেচিত হইবে 


*া] | 
হহতেছে। 


দিত বাধ্য থাকিবেন না। 


জনসাধারণকে এইরূপ নোট না লইবর ভান সতঙক করিয়া দেওয়া 
 ব্যাঞ্চ আর এইরূপ নোট গ্রভণ করিতে কিন্বা ভাঙ্গাইয়া 
তবে বিআাভ বাঙ্ক ইচ্ছা করিলে এঠপূপ নোটের 


বিজ 


সমগ্র অথবা আংশিক মুল্য ফেরৎ দিতে পারেন। 


| 
ূ 
1 


| আমেরিকান এজেন্টস্‌:--গ্যারাণ্টি টা কোম্পানী 


৩ ১৩ ৩ বু ৩ ৫ বু 


কুমিকল| ইন্নিয়ন ব্যান্ক লিমিটেড: 


স্থাপিত--১৯২২ ইঃ ৃ 


রেজি: অফিস £_কুমিল্ল। ৪নং ক্লাইভ ঠ্রীট, কলিকাত।। 
লু 


8 জন [ ক 


বাঙ্গালী পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক 
অনুমোদিত মূলধন 


গৃহীত ও বিলিকৃত মূলধন 
আদায়ীকৃত মূলধন ( অগ্রিম কল সহ) 


৫০১০০ ১০০০ টাক? 
টাকা 
১৬১৫০+০০০ টাকার উপর 


৩০) ০০ ১৩৩০৮৬ 


রিজাভ্ড' কও্ট ৮১১৬,০০০৯ টাকার ডপর 
ডিপজিট ৮৪ * ৩১০৩১০৩০০০২ টাকার ডপর 
কার্যকরী মূলধন ৩,৫০,০৯,০০০২ টাকার উপর 


(১৩৪৯ সালের ৯লা আশ্ষিন ইংরাঞ্ি ১৮ই লেপ্টেম্বর ১৯৪২ পর্যন্ত ) 


অব. নিউইয়র্ক । 


ম্যানেজিং ডিরেইর *__ 
ডাঁং এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, 


পি, এইচ, ডি, (কন) লগ্ন, বার-এট-ল 


আপ 





হু নভেম্বর, ৮১৯৪২ | 
আসাম সরকারের আয়ব্যয় 


১৯৪২-৪৩ পালে আসাম সরকারের আয় অপেক্ষা ৩৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা 
অধিক ব্যয় হইবে বলিয়া অচ্গমিত হইতেছে | ১৯৪২-৪৩ সালের নৃতন হিসাবে 
বায় বরাদের অনুমান করা হইয়াছে ৩ কোটি ৬৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা! ইহার 


মধ্যে বর্তমান মস্ত্রিমগ্লী কার্য্যতার গ্রহণ করার পূর্বব পধ্যস্ত (অর্থাৎ ১৯৪২ | 


সালের ১লা এল হইতে ২৪শে আগষ্ট পর্ধ্যস্ু) ১ কোটি ২৭ লক্ষ ২৪ হাজার 
টাকা ধরা হইয়াছে এবং ২৫শে আগষ্ট হইতে ১৯৪৩ সালের ৩১শে মাচ্চ পর্য্ত 
অবশিষ্ট ২ কোটি ২৯ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। আলোচ্য 
বৎসরে আয়ের বরাদা করা হইয়াছে ৩ কোটা ও৩ লক্ষ ৭৩ হার টাকা। 
ইহার মধ্যে বর্তমান মন্ত্রি মণ্ডলী কাধ্যভার গ্রহণ করিবার পূর্বেবে ১ কোটি ১৬ 
লক্ষ ২২ হাজার টাকা এবং পরে ২ কোটি ২৭ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা আয় ধরা 
হইয়াছে । জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ জিনিষপঞ্ জে খরিদ করিয়া রাখার 
অন্ত যে২৫ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে, সেই টাকা 
আগামী বৎসরে জনসাধারণের নিকট উক্ত মালপত্রাদি বিক্রয় করিয়া আদায় 
করিবার বন্দোবস্ত কর! হইবে । অতএব আসলে ৭৭ লক্ষ ২২ হাজার টাকার 
বেশী আসাম সরকারের ঘাটতি পড়িবে না। বর্তমান বৎসরে জনরক্গার জষ্চ 
২০ লক্ষ ৬৫ হাঁজার টাকাবায় বরাদ্দ করা হইয়াছে । তন্মধ্যে ৫ লক্ষ ৪৩ 
হাজার টাকা ভারত সরকার প্রদান করিবেন। পণ্যমুল্যের দুণ্মল্যতা হেতু 
স্বপ্লবেতনের সরকারী চাকুরীয়াদিগকে উপরি দিবার জ্ঞন্ত ৩ লক্ষ টাকা ধার্য 
করা ভইয়াছে 'এবং অধিকতর খাগ্যদ্রব্য উত্পাদন সংক্রান্ত আন্দোলন 
চালাইবার জণ্ঠ ২ লক্ষ ২৫ ভাজায় ট।কা বায় বরাদ ধরা হহয়াছে। 
সিংহলে চাউল প্রেরণ বন্ধের অন্থরোধ 

বোঙ্াহয়ের ভারতীয় বণিক সমিতি ভারত সরকারের বাণিজা বিতাগের 
সেক্রেটারার শিকটে এক তার প্রেরণ করিয়া সিংহলে চাউল রপ্লানী বন্ধ 
করিবার অনরোধ করিয়াছেন | একমার করাচী হইতে ইতিমধোই ৪৯ ভাজার 
টন চাঁউপ সিংহলে প্রেরিত ভইয়!ছে বলিয়া জান] গিয়াছে । প্রকাশ, ইহা 
তাড়া মাদ্রাজ ও তারতের অন্ঠান্ট বন্দর হইতেও পাকি সিংহলে চাউল প্রেরিত দি 
হইয়াছে । ভারত হতে প্রতি মাসে ২০ ভাজার টন চাউল সিংভলে প্রেরণ 
করিবার জন্ত ভারত সরকার সিংহল সরকারের সহিত চুক্তি করিয়াছেন বলিয় 
শুনা যাইতেছে। 


ভারতের কাপড়ের কলসমুহে তুল৷ ব্যবহারের পরিমাণ 

ভারতে কাঁপডের কলসমুছে ১৯৪১-৪২ সালে ৪ শত পাউগ্ডের ৩৯ লক্ষ 
৯৫ হাজার ৯১৪ বেল ভারতীয় তুলা বাবহৃত হইয়াছে ; ১৯৪০-৪১ সালে 
ভারতের কাপড়ের কলসথূতে এইরূপ তারাতীয় তুলা ব্যবহারের পরিমাণ ছিল 
৩৬ লক্ষ ১৭ হাজার ১৪৭ বেল। শি্লে বুটিশ ভারতের প্রদেশসমূহ ও 
দেশীয় রাজ্যের কাপডের কলসমূুছে কি পরিমাণ তুল| উক্ত ২ বৎসরে ব্যবহৃত 
হইয়াছে, তাহার একটা তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল £-_ 





প্রদেশ ও দেশীয় ১৯৪ ১-৪২, ১৯৪৩-৪১ 
রাজ্য তুলা ব্যবহারের পরিমাণ তুলা ব্যবহারের পরিম।ণ 

(বেল ) (বেল ) 

বোম্বাই প্রদেশ ১,৭৬৪,৩৩৯ ১,৫৮০১৩৭৯ 
মাদ্রান্ত প্রদেশ ৫৯০৫৮৮ ৫২৫,৬১১ 
বুক্ত প্রদেশ ৪২৭,৩০৫ ৫৮১,০২৫ 
মধ প্রদেশ ও বেরার ১৭৮)৭৯১ ১৫৩,৮২৫ 
বাঙ্গলা ১১৬১৭৯০ ১৩৫)২২৭ 
পাঞ্জাব এবং দিল্লী ১৭৫১৫০৯ ১৭১)৬৫২ 
'অগ্গান্তা পদেশ ৫২১,৩৯৯ ৪৭৩১৬ 
হায়দরাবাদ ৮৩৭২৫ ৭২,৮৬০ 
মহীশূর ৭8১৯৬৬ ৬৫১০৬২, 
বনোদা ৯০১৬৪২ ৯১১৫ ১৯ 
গোয়ালিয়র ৯৪১৩০ ৯৫,৫১৭ 
ইন্দোর ১৪৮,৮৬৭ ১৩৮,৭৯৫ 
কাখিয়াবাড় রাজ্য ৬০,৬২৮ ৫০,৪৭৯ 
পণ্ডিচেরী ও অন্তান্ত স্থান ১৩৭১৩৬৫ ১০৮১১৮০ 
৩,৯৯৫,৯১৪ ৩,৬১৭,১৪৭ 


আম 
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হেড অফি 





([(ার্ভিল, যা লিঃ 


কলিকাতা ৃ 





গ্রাম £--“রেনবো”, কলিকাতা! 


_এই প্রতিষ্ঠানের রী লক্্য ককুন-_ 


৩১শে ডিসেম্বর ৩১শে ডিসেম্বর ৩০শে সেপ্টেম্বর, 


বিক্রীত মূলধন 


আদায়ীকৃত নূগধন ১৩০৮ 
কার্যকরী মূলধন ৫৯,৩৯০ 


শেয়ারের উপর শতকরা ১*২ টাক! হারে 
লভ্যাংশ দেওয়। হইতেছে। 
উপধুক্ত কমিশনে এজেন্ট আবশ্তক | 
_অন্যান্যু অফিস-_ 

মধ্য কলিকাতা--৯এ, ভালছোসি ক্ষোয়ার ইষ্ট, 
বড়বাজার শাখ! (আগামী ৯ই নভেম্বর ১৯৪২এ খোলা হইবে)। 


বিহার 
তাগপপুর, 
রশাচি, 


বাজল। 


ঢাকা, 

নারায়ণগঞ্ভী, 
নিতাইগ্জ, 
ইচডা (কা) 
মধ্যপ্রদেশ-_ন1গপুর 
এজেন্সী অফিস--বোম্বাই 

বি, মুখাজ্জী, বি-এ, ম্যানেজিং ডিরেইর | 


১৯৪০ ১৯৪২ 
৩৫,০০০ ৩১৩৫১৯৫০ ৬,০৭১8৫ 
৪২৯৬৩ ৪,১৩১৩২৫ 
৪৯৯) ১৮৮ ৩২,০০০ ০ 


আসাম 


গৌছাগী, 
তেজগুর, 
চারালা (দেরাং) পুরুলিয়া 


* ব্বার ক্লথ 


/ ৃ 


? কে, ২৬৮১, ১৪৭২ 


(বন্রিশ লক্ষের উপর) 


উড়ি্য। 

পুরী, 

বতহ€মপুর (গঞ্জায), 
থুরদা রো, 

কটক (চীধুরী বাজার) 
খঙগলাখাগ, 


০ 44554524 








* হুট.-ওয়াটার ব্যাগ 
রগ আইস্‌ ব্যাগ 
* হাওয়। বিছান। ও বালিশ 
* এয়ার রিং ও কুশন 


* ওয়েলিংটন বুট প্রভৃতি | 








আমাদের বিখ্যাত ভাক্ব্যাক ওয়াটারিপ্রফের 
মতই নির্ভরযোগ্য, টেকৃসই অথচ দামে কম। 


সমস্ত সম্ভাস্ত দোকানে পাওয়৷ যায় । 


বেন উযাটারগ্রুফ ়ার্কগ্‌ 


কারখানা ও হেড অফিস £- পানিহাটী, ২৪ পরগণ|। 


(শো-রুম £_-১২, চৌরঙী রোড ও ৮৬, কলেজ ঠ্রীট, চিনি 


শাখ। £--৩৭৭, হর্ণবি রোড, ফোর্ট, বোম্বাই 


(১৯৪০) হিলহ্িভেজ্ভ ূ 
ূ 
ৃ 


নাগপুয বিক্রহ়কেন্ত্র ই নট রোড, সাতা বলুদী, 


রা | 





৪৬৯ 


বোম্বাই প্রদেশে শ্রমিকের সংখ্যা! বন্ধ 

১৯৪১ সাপে বোস্বাই প্রদেশে পুর্ব ব্খসরের তুপনায় সমস্ত শিল্প 
প্রতি্7নর শ্রমিকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৩৩৯ আন বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কর্মরত মোট শ্রমিকের সংখ্যা 
১৯৪০ সালে এহইন্ধপ 
১৯৪১ সালে পুর্ব 


গাপোচা বৎসরে বোম্বাই প্রদেশে 

হাজার ৯৪৩ 
শখিকের সংগা। হিল 5 সঙ্গ ৮০ হাজার ৬০৪ জন। 
বৎসরের তুলনায় ৩০৩টী কারখানার সংখা! বুদ্ধি পাহয়াছে। আলোচ্য 


ঠাডাতরা05 ৮ লঙ্গ ১১ জন ; 


বহর বোস্বাহ (প্রদেশে মোট কারখানার সংখ্যা হহতেছে ওছান্ছার ৬২১টা 
১৯৪০ সাপে ভার সংখ্যা ছিপ এ হাজার ৩১৮টী | যদিও শ্রমিকদের মধ্যে 
চর্থঃনার সংখ্যা ১৯৪০ সালের ১১ হাজার ৯৩৮টি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫ 
ভাঙার ৫5৪ টিতে ঠা ডাউয়াছে, তবুও শ্রমিক সংখ্যার অন্থপাতে ছুর্ঘটনার ছার 
পূর্ধ বঙ্সরের তুলনায় আলো) বসবে হাস পাইয়াছে। 


৫ম ও ঘষ্ঠ জর্জ মার্ক। পুরাতন টাকা ও আধুলি 


ভারত সরকার একখানি উদ্তাভারে জনসাধারণকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন 
যে, সম্প্রতি হার 5 সরকার কুক প্রচারিত একখানি বিজ্ঞপ্তিতে ১৯৪৩ সালের 
১জা। মে হতে ৫ম গড ও মঠ জঞ্ঞভ মাকা পুরাতন (্ট্যাপ্তার্ড) টাক এবং 
আধুপি আর চশিবে না বপিয়া প্রকাশিত হইয়াছে । তবে এই সামন্ত টাকা 
এব” আধুলি ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসের শেষ পধ্যন্ত সমস্ত সরকারী 
খাজাঞ্িখানা, দাকখর, রেল ট্েশনে গৃহীত হইবে । এর তারিখের পর হইতে 
পুনরায় শিঙ্ছপ্ি না দেওয়া পধান্ত এই সমস্ত টাকা এবং আধুলি বোম্বাই, 
কলিক1ঠা এবং মাদ্রাজে বিআার্ড ব্যাঞ্গের ইন্্র ডিপা্টমেন্ট কর্তৃক গৃহীত হইবে। 
পুণ!তন বৌপা যুদার পরিবণ্টে গব্ণমেণ্ট ধীরে ধীরে নুতন মুদ্রা চাপাইবার 
নাতি অবলগ্গন করিয়াছেন, হছা তাহার চুড়াস্ত অবস্থা । মুদ্রায় ব্যবহৃত 
বরৌপোর পরিমাণ হাস করিবার এবং মেকী টাকার প্রচপন রোধ করিবার 
ন্ট এইদিপ ব্যব%1 অবলদ্ধন করা হইয়াছে । 

কাগজ তৈয়ারীর পরিমাণ হাস 

গত হুয়মালে মাকিণ ঘুক্তরাষ্রে ও কানাডায় কাগজের কললমুছে যে পরি- 
মাণ কাগঞ্ঞ তৈয়াগী হঞয়াছে, তাহার অধিক কাগজ, কাগঞ্জে প্রস্তুত অন্যান্ত 
ন্সিনধ এবং সংবাদপঞ্জ ছাপিখার কাগঞ্ধ উত্পাদন শিশিগ্ধ কপিযা। মাকিন ও 
কানাডা সরকার এক আদেশ জারী করিয়াছেন। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত 
কাগরের করণে যত কাগঞ্ তৈয়ারী করা সম্ভব তাহার শতকরা ৮৭ ভাগ 
পরে ক ছমাসে ভত্পন্ন হহয়াছিল। প্রকাশ, আন্তজ্জাতিক শিশ্তিতে 
কাগজ শিল্প সংগঠনের এবং কাগজের উতৎ্পার্দন আরও হাসের উদ্দোপ্তে ইহাই 
প্রথম প্রচেষ্ঠা বলা বাহুতে পারে। 


ওল -7| 






১৮ রদ রি 
০ পাশ পলাশ ক - পন এশা 


যা 
ইষ্ডি়। লিমিটেড 
্ 
হেড অফিস-_কুমিল্লা € বেঙ্গল ) ৰ 
জনসাধারণের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য জানান যাইতেছে 
ষে, যে সকল বীমাপত্র এই প্রতিষ্টান হইতে ভারতে বে-সামরিক ] 
কাধ্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বিমান 
আক্রমণ এবং যুদ্ধ সম্পকিত কাধাকলাপের জন্য তাহাদের মৃত্যু 
হইলে, যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের বিধান আছে । বীমাপত্রে যে 
সকল বাধা নিষেধ আছে তাহ শুধু সেই সকল বীমাকারীদের | 
উপর প্রমোজ্য হহবে যাহারা যুদ্ধকালে ভারতের বাহিরে যাইবে 
অথবা সেন্বাবিভাগ, নৌবিভাগ, বিমানবিভাগ এবং বিপদজনক 
কাধো যোগদান করিবে। যে পধ্যন্তত বীমাকারী ভারতে 


বেসামরিক কাধে রত থাকিবে,সে পধাস্ত উক্ত বীমাকারীর যুদ্ধ, 
শঞ্র আক্রমণ, যুদ্ধ সংক্রান্ত বিড্রোহ অথবা তশ্সংশ্রিষ্ট দাঙ্গ।- 
হাঙ্গামায় মৃত্যু হইলে বীমাপত্রের চুক্তিমত সাকুল্য অর্থই পাইবে । 
বিমান প্রতিরোধমূলক কাধো কোনরূপ কণ্ম গ্রহণ করাকে 
বেসামরিক পেশা বলিয়াহ গণ্য করা হহবে। 
বোড অফ ডরেকুরগণের পক্ষে 





আর্থিক জগৎ 


[0 


দলা আশিস ৯-িিন ১৯ রি ্পি৯১ি ৯ 


ভেষজ দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থ। 
গভ ২রা নভেম্বর নয়া দিল্লীতে তেষজ বিজ্ঞান পরামর্শদাতা বোর্ডের 
(ডাগল টেকনিক্যাল এডভাইসরী বোর্ড) প্রথম অধিবেশন হয়। বোর্ডের 
সভাপতি ও ভারতীয় মেডিক্যাল সাভিলের ভিরেক্টর-জেনারেল লে: জেনারেল 
শ্তার গর্ভন জলী সভার উদ্বোধন প্রসঙ্গে ভেষজ দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা 
কেন্দ্রীয় গবেষণাগার গঠনের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন এবং খলেন যে, 
১৯৪০ সালের ভেষজ আইনের প্রাথমিক নির্দেশানুযায়ীই এই গবেষণাগার 
স্থাপনের সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে । তিনি আরও ধলেন খে, সিরাম, ভ্যাকসিন, 
তিটামিন প্রভৃতি ছাড় অন্তান্ত গুঁনধপত্রের বিশুদ্ধত1 ও রোগ নিবারক শক্কি 
প্রস্ৃতি নির্ণয় করিবার জন্ত বুটিশ ভেবু্জ বিজ্ঞান ছাড় বোর্ড অন্ত কোন ভেষজ 
বিজ্ঞান অগ্রসারে ইহার মতামত প্রকাঁশ করিতে পারিবে না-ভারত সরকার 
এ বিষয় একমত হইয়াছেন | ১৯৩১ সালের ভেষজ তদন্ত কমিটির রিপোর্টের 
দশ বৎসর পরে ওনধের আমদানী, উৎপাদন, ধণ্টন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবার 
অন্ত ভেষজ আইন ১৯৪০ সালে প্রবন্তিত হঁয়। অত্যন্ত অস্থ/তাবিক অবস্থাতে 
ভেষজ্ঞ তদন্ত কমিটার শ্বুপারিশ অশ্রষায়ী কাজ করা হুই'য়াছে এবং যুদ্ধের দরুণ 
অনেক সুপারিশ বাতিল করিতে হইয়াছে । এই জন্যই উধধ আমদানী, 
উত্পাদন ও বিক্রয় প্রভৃতি নিয়ঞ্ রণ ব্যবস্থার এত বিলম্ব ঘটিয়াছে। 


ভারত সরকারের থাচ্য বিভাগ স্থাপন 
প্রকাশ, ভারত সরকার ইহার অধীনস্থ যে সকল বিভিন্ন বিভাগ খাগ্া্রব্য 
সন্বন্ধীয় কাধ্য পরিচালনা করিয়া থাকেন, তাহাদের সমন্বয্ন সাধন করিয়া একটা 
নুতন খাগ্ত বিতাগ গঠন করিবেন। 


আসামে ধানের চাষ 

বর্তমান বৎসরে আসাম প্রদেশে গত বৎসরের তুলনায় ১ লক্ষ ৪৫ হাজার 
একর অধিক জমিতে হৈমস্তিক ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া ধান চাষের 
প্রাথমিক পূর্বাভামে অনুমিত ছইয়াছে। বর্তমান বৎসরে আসাম প্রদেশে 
১১ লক্ষ ২৫ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত 
হইতেছে ) গত বতসরে ধান চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৯ লক্ষ ৭৯ হাজার 
৬ শত একর । 

ভারতে ধান চাষের পৃব্বা ভাব 

১৯৪২-৪৩ সালের ভারতে ধান চাষের প্রাথমিক পূর্ববাতাষে ৬ কোটী ৭৬ 
লক্ষ ৩৯ ভাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া অন্থমিত হইতেছে; 
১৯৪১-৪২ সালে ৬ কোটা ৬৩ লঙ্গ ৪৮ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ 
হইয়াছিল। বর্তমান বৎসরে ধান চাষের অমির পরিমাণ দীডাইয়াছে পুর্ব 
বৎসরের তুলনায় শতকরা ২ ভাগ বেশী । বন্তমানে ধান ফসলের অবস্থা 
মোটামুটি ভাল। 
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কমীরা উৎসাহী, চট্পটে আর জস্তরষ্ট থাকে 
কিসে? রোজ বেলা এগারোটা আর বিকেল 
চারটেয কাজের মাঝখানে তাজা-কর। 

এক পেয়ালা গরম চা পেলে। 

কেননা! সেই সময়ই তারা সবচেয়ে 

বেশি ক্লান্ত বোধ করে। 
যারা খেটে খায় তাদের 








কি চা না-হলে চলে! 
কাজের প্রেরণ। 
চা থেকেই 
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৪৬২ 


পয়মার অভাব ও ভারত সরকার 

গালা গিয়াছে যে, বিতিন্ন বণিক পমিতির শিকট হইতৈ পয়সার অভাব 
সঙ্গঞ্চে তারত সরকার যে সকল শ্বারকলিপি পাইয়াছেন এবং সংবাদপরেসমূহে 
এই ব্যাপারে যে পকল সমালোচন! বাহির হইয়াছে, তারত সরকার তাহা! 
বিশে সত্তার সহিত বিব্চেনা করিতেছেন | আশা করা গিয়াগিলযে 
শ্বাত!বিক লময়ের তুলনায় কারেন্সি নোটের পরিমাণ তিনগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় 
এবং গুনলাধারণের আয় বাড়িরা যাওয়ার দরুণ আধ আনার ব্যবহার বেশী 
হইবে এবং এক পয়সার অন্য চাহিদা কমিয়] যাইবে | কিন তাহা হয় নাই। 
পয়সার অভাবে পরিদ্র লোকদের বিশেন অন্ুুবিধা হহয়ছে। কেহ কেহ 
অম[হয়! রাখিতেছে অপবা তামা বিক্রয়ের জন্ত পয়সা 
গলাহ/৩ছে বলিয়া যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহার বিষয় 
এ পাও কোনরূপ সঠিক ও ব্যাপক তথ্য নির্ধারণ কর! সম্ভবপর হয় নাই | 
কিন্টু ভারত সরকার পয়সার অভাবে যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব 
হইরাছে তাহ] স্গীকার করেন এবং পয়সার অশ্থবিধা পিীপে দুর করা যায়, 
অত্সন্দদ্ধে ভারত লরকার শীঘ্রহু তাহাদের সিঙ্গান্ত প্রকাশ করিবেন বলিয়া 


আমারি পয়সা! 


আশা করা খায়। 
ভারতে আমদানী মাল চলাচলের সুবিধ! 

সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্িতে প্রকাশ খে, দেশের আত্যন্তবীণ 
“গ্রেট বুটেন? হহতে যে সকল মাল জাহাজে 
বাভাতে নিজ নিজ 


ভারত 
যানবাহনের প্মতবিধার অন্য 
করিয়া ভারতে আমদানী করা তবে, সেই সমস্ত মাল 
ণাস্তুবান্থানের শিকটবততী বন্গরসমুতে গালাম করা হয়, তজ্জন্য গত ১লা অক্টোবর 
হহতে ভারত সরকার শিয্পনূপ বাবস্থা করিয়াছেন এবং মাল খালাস করিবার 
অন্ত ভরতে তিনটী অঞ্চল ধাধা করিয়াছেন 26১) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চপ-_- 
বোগ্ধাত প্রদেশ, কাথিয়াবাড়, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, রাজপুতানা, মধ্যতারত, 
পাঞ্জাব, উত্র-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্টীর, দিলী, ঘুজ প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ ও 
বেরার, (২) দক্ষিণ[ধল-মাদাজ প্রদেশ, মহাশুর, হায়দরাবাদ এবং দর্গিণ- 
ভারতীয় দেশীয় বাঞ্জাসযুহ, (৩) উত্তর-পূর্ববাঞ্চন--বিভীর, উড়িষ্যা, বালা, 
আসাম এবং প্রতিবেশী দেশীয় রাজ্যসমূত | তকিঘ্যতে যাভারা মাল আমদানী 
করিবার জন) অনুমভিপজ্র চাহিবেন তাহারা যেন ইহার মধ্যে তাহাদের মাঙ্গ 
খালাস করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ করেন। 
আসাম সরকারের থাচ্াদ্রব্য ও বস্ত্রাদি ক্রয় 
জনসাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার অন্ত আলাম সরকার চলতি বৎসরে 
প্রায় ১» কোটা ৬৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকার খাগ্দ্রধ্য ও কাপড়চোপ'ড কিনিয়া 
আসামের বাহির হতে যেসকল জিনিষ কেনা হইবে তাহার 
পরিমাণ প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা । আলামের খিতিন্ন স্থান হুভতে প্রায় ৬০ লক্ষ 
টাকার মাশপরোদি গ্রয় কর! হইবে । আসামের বাহিরের জিনিষ 'স ওয়ালেস 
শ্রণ্ড কোংএর মারফতে এবং আসামের ভিতরের জিনিষ 'ট্রীল ব্রাদাস"এর 
মারধতে কেনা হইবে | ভহা ছাড়া অপরাপর সুঞ্জে যে সকল জিনিব কেনা 
হইবে তাহার পরিমাণ ৩ হাজার টাকার বেমী হইবে না। 


রাখিবেন। 


ররর তি 2 


দি ত্রিগুর মূঢা ব্যান্ক লিঃ || 






ত্রিপুরাধিপতি রন হারায় মাণিক্য বাহাছুর, 
কে. সি, এম, আই 


কজিকাত। অফিস--৬, ট্রাট। 
বঙ্টমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূণ শিরা পদ । না আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া শিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা থোল। হইয়াছে । 
বাংলা ও আসামের গ্ীধান শুাধান বাবসা কেজে বাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে 
শ্ীহরিদাস ভট্টাচাধ্য 


ম্যানেজিং ডিরেক্টার 


আর্থিক জগৎ 


টকা বাড়িয়াছে। 
তাহা! ধরিয়া সমগ্র বৎসরের ব্যয়ের পরিমাণ অনুমিত বরাদ্দের চেয়ে ৬ কোটা 


॥ রেজিঃ অফিস-_ আধখাউর। (ভ্পুরা), চীফ, অফিস -_স্সাগরূতল। 1) 
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| ৯ই নভেম্বর, ১৯৪২. 


, ১:০৪ এ পপীপিলাটী ভিত পাকি থপ পিছ তাপ তত পাপ ০৩ 


ভারতের রেলপথসমূহের আয় 
১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে ছয় মাপ শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে 
তারতের ঘ্েলপথধমূহের আয়ের পরিমাণ গাড়াইয়াছে রেলওয়ে বাজেট 
বরাদের চেয়ে ১০ কোটী টাকা বেশী | ১৯৪২ সালের ক্গঞ্ট মাপ পর্যন্ত যে 
পঃচ মাসের হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই সময়ে 
বরাদের তুলনায় রেলপথ পরিচালন! সংক্রান্ত ব্যয়ের পরিমাণ ২ কোটা হ৫লক্ষ 
রেলের কর্মচারীদের যে মাগৃগী ভাতা দেওয়া হইয়াছে, 


টাকা বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় এবং রেলপথসমুহের আয়ও বরাদের 
তুলনায় ২০ কোটা টাকা বৃদ্ধি পাইবে,বলিয়া আশা করা যায়। এই অনুমান 
ঠিক হইলে বাছ্েটে যে ২৮ ফোঁটা টাকা রেলপথের উদ্বত্ত আয় বলিয়া ধর! 
»ইয়াছিল, তাহ! বুদ্ধি পাইয়া ৪২ কোটী টাক হইবে । 


আসামে সমবায় আন্দোলন 

আসাম প্রদেশের সমবায় আন্দোলন সংক্রান্ত কার্য্বিবরণীতে প্রকাশ যে, 
১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই লময়ে সমবায় সমিত্তি- 
সমূভের সংখ্যা পূর্বের ১ হাজার ৫৭৯টা হইতে হাস পাইয়া ১ হাজার ৫৩২টাতে 
ঈাড়াইয়াছে। সত্যের সংখ্যা] আলোচ্য বৎসরে ৬০ হাজার ৬৪৪ জন হইতে 
কমিয়া ৫৮ হাজার ৮৪৪ জন হইয়াছে । যে আঠারটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যঙ্গ 
আছে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিরই খণদান ব্যাপারে বিশেষ বেগ পাইতে 
হইয়াছে | জমি বন্ধকী ব্যাক্ষগুলির মধ্যে একটি কাধ্য বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়া 
দেউলিয়া হইয়াছে। অপর চারিটি জমি বন্ধাকী ব্য!ঙ্কের অবস্থাও খুব সঙ্গীন। 


ভারতে ইক্ষুর জরীপ 

প্রকাশ, শীঘ্রই তারতে ইক্ষর জরীপ কার্য ভারত সরকার আরম্ভ 
করিবেন। এইরূপ জরীপ কাধ্যের মেয়াদ তিন মাপ কাল স্থায়ী হইবে। 
এইরূপ জরীপ কার্ধো যে কশ্মচারী নিধুক্ত হইবেন তিনি বিভিন্ন প্রদেশে লমণ 
করিয়া সরকার পরিচালিত ইক্ষু-“ফাশ্” গুলি পরিদ্শশ করিবেন । তিনি 
হস্ষু শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের সহিতও এই সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা 
করিবেন । 

বাঙ্গলায় আলুর চাষ রদ্ধি 

বাঙ্গপা সরকার আসাম সরকারের সছিত পরামর্শক্রমে আসামের বিভিন্ন 
বাজার হইতে ৭৫ হাজার মণ আলুর বীঞ্জ ক্রয় করিতেছেন। এজন প্রতি 
সপ্তাছে টেগডার আহ্বান করা হঠতেছে এবং বাজল! সরকারের এজেন্ট প্রতি 
সপ্তাহে ক্ীত মাল পাঠাইতেছেন। আসাম হইতে আনীত এই আলু 
প্রধানত: বাঙ্গলার ফসল বাড়াও” আন্দোলনের প্রপারকল্পে নিয়োজিত 
হইবে। 


মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক সংখ্য। 


প্রকাঁশ, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিবিধ শিল্পে বর্তমানে কম্্রত শ্রমিকের সংখ্যা 
হছছতেছে ৩ কোটী ৮৩ লক্ষ জন। 





সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্‌ 


সাহা চৌধুরী এগড কোং লিঃ 


২৩নং হরচচ্দর রম্িক 84 হাটখোলা, তিনি ূ ৃ 





৪৬৩ 


ই নভেম্বর, ১৯৪২] আর্থক জগৎ রির্র্রারারারা 
ভারতে ব্যাথি বীমা ভারতে ইক্ষু চাষের পৃর্বাভাষ 


রঃ প্রকাশ, ভারত সরকার এদেশে ব্যাধি বীম প্রবর্তন সম্পর্কে একটি বিল ১৯৪২-৪৩ সালের তারতে ইক্ষু চাষের দ্বিতীয় পুর্ববাভাষে ৩৮ লক্ষ ৭৬ 
২. বেস্্ীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশনে উপস্থিত করিবার বিষয় হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাব হইয়াছে বলিয়া অন্যান করা যাইতেছে; 
বিবেচনা করিতেছেন । আশা করা যাইতেছে যে, ভারত সরকারের শ্রম ১৯৪১-৪২ সালে ৩৫ লক্ষ ৮৮ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল । 





সচিব ডাঃ আহ্ষেদকর শীঘ্রই বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটি গঠন করিয়া ভারতে ভারতে চীনাবাদামের চাষ 
নিন এ ২ ৃ 
ব্যাধি বীমা ৮785 উপযুক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ ও ইহার উপযোগিতা সম্বন্ধে ১৯৪২-৪৩ সালের ভারতে চীনাবাদাম চাষের দ্বিতীয় পুর্বাভাষে ৬৩.লক্ষ 
মতামত গ্রহণ ক'বেন। 
ভারত সরকারের রেলপথ ক্রয় ৮১ হাঞ্জার একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ হুইয়াছে বলিয়া অন্থমিত 
সন 1 যাইতেছে যে, ভারত সরকার ৯০ লক্ষ পাউও যূলো ভারতের ইইতেছে ) ১৯৪১-৪২ সালে ৫৬ লক্ষ ৪১ ভাজার একর জমিতে চীনাবাদামের 
অবশিষ্ট কোম্পানী-পরিচালিত রেলপথগুলি ক্রয় করিয়া লইবেন। চাষ হইয়াছিল। 


রা 0 & | 
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লুঠতরাজ আর ধংস হ'লো গুগু-রাজত্বেরই বৈশিষ্ট্য । প্রত্যেক 
জাতীয়তাবাদী এর নিন্ম! ক'রে থাকেন। কারণ এই সবের 
জন্যে স্বরাজ পেছিয়ে যাচ্ছে। 


পথ আর সেতু ধ্বংস 
গ্রাম আর শহরের যোগন্তঙ বিচ্ছিন্প হয়। চালান আসে 
না এবং শ্রামজজাত খাদাক্রব্য বিআ্পী হয় না। এমন কি 
মহাজনদের দেবার টাকাও আর থাকে না। 
আপনার আক্পীয়ম্বজনর1! যদি গুগা-পরিরত এক জেলায় 
বাস করেন, তাহ'লে তাদের কতোখানি বিপদ - ভেবে 
দেখুন তো।। 


বীজ-ভাপগ্তার, ডাকঘর আর কাছারি ভক্মীভূত 
কীজ পুড়িয়ে দিলে কৃষকরা বপন করবে কি? ডাকঘর 
বাকাছারি ভশ্মাসাৎ হ'লে দরিদ্রদেরই অশেষ কই । কারণ 
তাদের সঞ্চিত অথ, পেনসন আর জমির ম'লিকান।- 
সংক্রান্ত মাবতীয় দলিলপঞ্জ নষ্ট হায়েযায়। সকলের চেয়ে 
গতর্ণষেণ্টের প্তিই কম। 


আমরা সকলে একযোগে কাজ করতে দুঢ়সংকল্প হ'লে গুগ্াদের 
এই উৎপাত অচিরে থেমে যায়। আমর। যতো! তাডাভাড়ি 
এর অবসান ঘটাতে পারি, এক। কর্তৃপক্ষের পক্ষে তা সম্ভব নয় । 


প্রত্যেক জায়গায় কমিটি গড়ুন, ৭ দল সংগঠন করুন । 
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তক্কাম্স্পান্নী ও ৩নক্রে 





প্রবর্তক সঙ্ঘ 


সম্প্রতি কলিকাতার হত্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে প্রবর্তক সজ্বের একাদশ 
বামিবণ ভিগ্ভাপীত হয়| এ উপলক্ষ্যে যে লতা অনুষ্ঠিত হয় তাছাতে সঙ্ত্বের 
ক্িকাতা। শঅর্থকেন্দের একাদশ বাধিকী কাধাধিবরণী পঠিত হয়। এই 
কাধাবিবরণী দষ্টে ননা দিকে নানাভাৰে সঙ্গের কর্মক্ষেত্রের প্রসার পরি- 
পঙ্ষিত &য়। বঞ্চমানে প্রবন্ধ সজ্ঘের পরিচালনাধীনে যে সমস্ত ব্যবসা 
বাজ চলিতেছে, তন্মধে] গ্রবন্তক ব্যাঙ্ক, প্রবর্তক জুট মিল, প্রবর্তঞ ফার্ণিসাস 
ও প্র্ভক ট্রাই__এই চারিটি পাবপিক লিমিটেড কোম্পানী আছে। প্রবর্তকট্রাই 
পিমিটেছের স্বাহাধিকারিত্বে প্রিন্টিং হাফটোন, পাবপিশিং, মেশিনারী ট্রেডিং, 
শআমদাশী-রপানী বাণিজাা, হঞ্জিপায়ারিং, কৃবিবিতাগ, জুট এজেন্সি, সঙ্ঘ প্রেস 
প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালিত ভইতেছে। ই! ছাড়া প্রবর্তক ট্রাই 
পিনিটেডউ প্রবর্তক স্থুট মিল ও প্রবর্তক ফার্ণিশার্পের ম্যানেক্সিং এজেণ্ট 
ভিলাবে এই সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা করিতেছেন । প্রবর্তক ট্রান্ট কর্তৃক 
শরি১।পিত আন্তকজ[0ক ব্যবসাটী যুদ্ধের দরুণ বর্তমানে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও 
উষ্ভ!র ভবিষ্যৎ মোটের উপর আশাপ্রদ বল! যায়। ইচ্ছা ছাড়া প্রবর্তক সঙ্ঘের 
(চষ্টায় এ পরিচাশনায় বাজলার বিতি্ন জেলায় ২৭টী শিক্ষা প্রতষ্ঠান রহিয়াছে। 
£৮। বাত আরও নানাবিধ দোকান, উত্পাদন কেন্তর প্রভৃতি আছে । প্রবর্তক 
সপ্রেঘর উদ্ধামে আজ বাঙ্গলা দেশে বয়েক ভাজাগ পরিবারের অনসংস্থানের 


শাবস্থা তহয়াছে। 


এরিয়ান্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ 


গত ২৬শে অক্টোবর তারিখে এলাহাবাদে এপিয়ান ব্যাঙ্ক পিমিটেডের 
এলহাবাদ শাখার শত উদ্বোধন উত্সব ম্সম্পন্ন হইয়াছে । এলাহাৰাধ 


মি৬শিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ আর এন বন্থ এই অনুষ্টানে পৌরোহিত্য 
করেন। মিঃ বন্চ বক্তৃত। গুাসঙ্গে বলেন,ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রতি দেশবাসীর সম্যক 
,৮৩না পরিশ্ুট না হইলে দেশের আর্থিক উন্নতি ও শিল্প প্রসারের আশা 
দুরপরাহত। “অমৃতবাজার পঞ্জিকার” সম্পাদক জীধুক্ত তৃষা রকান্তি ঘোষ 
দা, অর্থ-নৈতিক ভিত্তির উপর ন্ুপ্রতিষ্ঠিত দেশীয় ব্যাঙ্ক যেজাতির কত বড় 









আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ১৯৪২ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে 
আমাদের অফিস কলিকাতার ৯১৯ ০্ম€ু তচীল্রত্দী ০জ্জানম্ান্্রজ্ড 
আমাদের নিজন্ব ভবনে স্থানান্তরিত হইবে। 


বেল শেয়ার ডিলার্ঘ মিঙিকেট লিমিটেড 


£ক ও বাজার চলতি যাবতীয় শেয়ারের কাজে 
ভারতের সর্ধবপ্রথান যৌথ কারবার। 


বর্তমান ঠিকানা ₹-৫নং সাদার্ণ এভেনিউ, কলিকাতা! । ফোন সাউথ ৪৩০ ও 8৩১ 





সম্পদ সেই বিষয়ে একটা নাতিদীর্থ বক্তৃতা করেন। সভার প্রারস্থে ব্যাস্কের 
ম্যানেজার মিঃ বি মুখার্জি এরিয়ান ব্যাঙ্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করেন । 
এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এলাহাবাদ ও উহার উপকণস্থ অঞ্চলের বহু 
বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন । | 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

সার সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে কোং লিঃ_-গত ৩১শে মাচ্চ পর্য্যন্ত এক 
বলরের জন্ত শতকরা বার্ষিক ২।০ আনা সেপ্টণল ইগ্ডিয়ান স্পিনিং, 
উইং এগু ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ-গত ৩০শে জুন পধ্যস্ত এক 
বৎসরের জন্য শতকরা! বার্ষিক ৮২ টাকা । হোশিয়ারপুর দোয়াব ত্রাঞ্চ 
রেলওয়ে কোং জিঃ--গত ৩১শে মাচ্চ পথ্যস্ত এক বৎসরের হিসাৰে শতকরা 


বাধিক ২।০ আন1। দি ইন্দোর মালওয়1 ইউনাইটেড মিলস লি:-_ 
গত ৩০শে জুন পধ্যনস্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬২ টাকা । 


বাংলার নুতন যৌথ কোম্পানী 


ক্যালকাটা অয়েল মিণ্ডিকেট লি:--ডিরেকইর মিঃ গৌবাঙ্গনুন্দর 
তাহ। রেজিষ্টার্ড অফিস--.১, আস্তশ্রাদ্ধ খাট রোড, কলিকাতা । অন্থমো দিত 
মূলধন ৫ লক্ষ টাক! । উদ্ধিঞ, খনিজ প্রভৃতি বিতিব্ন প্রকার তৈল প্রস্তুত ও 
ও '৬হাদের কাজকারবার। 

মা্ুদাবাদ প্রোপাইটাস লি:__ডিরেকইউর নিং এম এ ইস্পাহানি । 
রেঞ্িষ্টার্ড অফিস-_-৫১, এক্জরা ট্রাট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ 
টাকা । জমি ও ইমারত ক্রয়বিক্রয় ও হজারা লওয়া ইত্যাদি ব্যবসা | 

ছিন্দুস্থান ফাইবার এজেপ্টস্‌ লিঃ__ডিরেকঈটর মিঃ শনদলাল কানোরিয়া। 

রেজিষ্টার্ড অফিল--৮, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অন্ুমোদিত মূলধন 
১০ লক্ষ টাকা । 


দিনাজপুর ইগ্ডা ট্রায়াল ব্যাক্ক লিঃ-_ডিরেক্উর মিঃ বগলা প্রসাদ কর। 
রেজিষ্টার্ড অফিল--দিনাজপুর | অনুমোদিত যুলধন £৫ লক্ষ টাকা । ব্যবসা-_ 
ব্যংন্কিং। 


ন 





বাত্দান্ব্েশ্ জ্ভাঁলাঙ্গোভল 





টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ৬ই নভেম্বর 
আলোচা সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থায় কোনরূপ 
পরিবন্তীন লক্ষিত হয় না। বাজারে টাকার পধ্যাপ্ত যোগান রহিয়াছে অথচ 
চাঁছিদ' প্রায় নাই বলিলেই চলে। ব্যান্্রসমুহে আমানভের পরিমাণ উত্তরো- 
শুর বুদ্ধি পাইতেছে। নূতন তৃলা খরিদের জন্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে এখনও 
টাকা লইবার দিকে ঝৌক দেখা যাইতেছে না। আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পা- 
নীর কাগঞ্জের দরে চড়নির তাৰ বজায় ছিল, কিন্তু কাঁজকারবারের পরিমাণ 
বেশী নঙে। 
বিনিময় বাজারের অবস্থায় গত ৩রা নতেগ্বর তারিখ পর্যাস্ত দারুণ মন্দার 
ভাব বিদ্যমান ছিল। পরে বিনিময় বাজারের অবস্থায় কিঞ্চিৎ উন্নতি পরি- 
লক্ষিত হয়। সপ্তাহের শেষের দিকে বাজারে কিছু পরিমাণ রপ্রানী ধিলের 
কাজকারবার হইয়াে। 
গত ৩বা নতেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 
যে টেগ্ার আম্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দাঙাইয়াছিল ১১ কোটি ১০ লঙ্গ ৫* হাজার টাকা । উক্ত আবেদনসমুছের 
মধো ৯৯৮৩ আনা দরের সমুদয় এবং ৯৯%/৯ প!ই দরের শতকরা প্রায় ৯৭ 
তাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট গুহখত ৮ কোটি টাকার টেশারের 
“পড়ত স্থদের হার শতকরা বাধিক ॥/০ আনা ধাঁধ্য করা হহয়াছে। 
আগামী ১০ই নবেম্বর তারিখে বোস্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত 
(£াাগ্ডাড সময়) এবং ৯ই নবেঘ্ধর তারিখে অন্টান্ট কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ 
না হওয়া পধান্ত তিন মাপের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার টেঞ্জারা বিলের 
যাহাদের টেগ্ার গ্রহণযোগা বলিয়া! বিবেচিত 
দিতে 


নিগার আহ্বান করা ভইবে। 
হইব তাহাদিগকে আগামী ১৩ই নবেম্বর তারিখের মধো টাকা 
ইইবে। অন্যান্য সর্ত পূর্বের সায় । 

রিভ্ঞাত ব্যাঙ্গ অব ইগ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত 
৩০শে অক্টোবর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে 
চপঠতি নোটের মোট পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৫১৪ কোটি ৭০ লক্ষ ৩৫ হাঞ্জার 
টাক]; পুর্বববস্তী সপ্তাহে উহ্বার পরিমাণ ছিল ৫১২ কোটি ৫১ লক্ষ ১০ হাজার 
টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাছিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে মোট ৯৪ কোটি ৪১ লক্ষ ১ হাঞ্জার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্াছে উহ্হার 
পরিমাণ ছিল ৮৭ কোটি ৩৭ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ড 
ব্যাঙ্ক কর্তৃক গবর্ণমেপ্টকে কোন টাক] ধার দেওয়া ছয় নাই? পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৭ লক্ষ টাঞ্ধা। আলোচ্য সপ্তাচে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে অন্ান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দ্লাড়াইয়াছে মোট ৭০ কোটি ৮১ 
লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা) পূর্ববধস্তী সপ্তাছে উহ্ছার পরিমাণ ছিল ৬৮ কোটি ৫১ 
লক্ষ ২২ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিঞাভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১৪ কোটি ২৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা) 
পূর্বববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি ৯৮ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ছে ব্রহ্ম সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারের 
আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ৭৯ লক্ষ ৮৭ হাজ্জারটাকা ও ৭ 
কোটি ৮৯ লক্ষ ৩৬ হাজার টকা; পূর্বববস্তী সপ্তাঞ্ছে উহাদের পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ৯২ লক্ষ ৩৩ হাক্রার টাকা ও ৪ কোটি ৮২ লক্ষ ১ হাজার টাকা। 

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিষ্বপ্ূপ হার বলবৎ ছিল £-_ 


টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শিখ্ঙঃ পে 
এ দর্শনী ঁ ১শি ৫৪২ পে 
ডিএওমাস টি ১শি৬১২ পে 
ভলাব (প্রতি ১০* ডলারে) ৩৩২৪০ 





চলতি হিসাব-_-দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্ধত্তের 





রঃ 
দেওয়া হয়। 
স্থায়ী আমানত--১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য শুবিধাজনক সঞ্ডে 








কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৬ই নভেম্বর | 

আলোচ্য সপ্ত'ছ্র প্রথমভাগে কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাজকার- 
বারে কতকটা মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। শেয়ারের দর সঙ্কীর্ণ গন্তীর ভিতরে 
উঠানামা করিতে থাকে । এবং ক্রেতাবিক্রেতা উভয় পক্ষের মধোই 
ভবিষ্যতের ঘটনাবলীবর অন্ত অপেক্ষা করিবার মনোভাব দেখা যায়। যাষ্া- 
হউক, সপ্তাহের শেষের দুইদিনের শেয়ারের বেচাকেনায় কতকট! তেজীর 
তা পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং বিদ্যুতে শেয়ারের বাঞ্জারে উন্নতিব লক্ষণ 
দেখা যাইবে বলিয়া মনে হয়। শত্রপক্ষের যে ব্যাপক বিমান আক্রমণের 
আশঙ্কা করা গিয়ছিল--তাহছা অনেকটা তিরোছিত হইয়াছে । যতটা 
আশা করা যায় তাছাতে বরমানে জ্ক্ধ বাপারে কোনরূপ চাঞ্চল্যকর, 
পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। গুয়াদালকানারে জাপানীদের 
পশ্চাপসরণ, ট্র্যালিনগ্রাে রুশবাছিনী কর্তক জ্রান্দ্বানদের অগ্রগতিতে 
বাধাদাল এবং মিশর রণাঙ্গনে অষ্টমবাছিপীর চাপে জাশ্মানদের সম্পূর্ণ পশ্চাৎ 
বর্তন প্রভৃতি সংবার্দ শেয়ার বাজ|রের উপর অনেকটা অনুকূল প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে | বর্তমান অবস্থা যদি বজায় থাকে তবে শেয়ার বাজারের উন্নতি 
অব্যাহত থাকিবে বপিয়া আশা করা যার। 





ূ ১৯৪৭ সালের ৯ই মে স্থাপিত _ 
ূ হেড অফিস--৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 


সিডিউলভূক্ত ও সাব ক্রিয়ান্রিং ব্যার্ক | 
বাংলার নবপ্রতিষ্টিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে রৃহত্রম। 
6০ $০০৪০৬৩৯ টাকা 
২১,৬৫)৯০০২ টাক 
১৬,২৬,৭৭৫২ টাকা 
৩৭,৯৭,০০৯২ টাকার উপর 
(১৭৪২ লালের রা মাচ্ট পর্য্যন্ত ) 
চেয়ারম্যান £ থরায়। 
পুনরায় ন। জানান পর্য্যন্ত ৯, বিক্রয় চজিবে; কিন্ত 
তাই বলিয়! জনসাধারণকে এতন্ার| শেয়ার ক্রয় করিবার 
জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান- 
পত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা ব্যাক্ষের 
হেড অফিসে কিন্ধা যে কোন শাখ। অফিসে পত্র লিখুন । 


বিজিকুত মূলধন 
বিক্রীত মূলধন 
আদায়ীকৃত মূলধন 
আমানত 


উপর বাধিক শতকরা ॥০ চিসাবে হুদ দেওয়া হয়। ষাথ্মালিক সদ ২২ 

টাকার কম হইলে দেওয়। হয় না। 

সেভিংজ ব্যাঙ্ক হিসাব_ বাধিক শতকরা ১$* টাক] হারে শু 
চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। 





লওয়া হয়। 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিজ্ঞ টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে । 
সিকিউরিটি, শেয়ার &ত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা ] 
প্রভৃতি এতদসংক্রান্ত অন্তান্ঠ কাধ্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঠরী ] 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত বাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত অন্রসন্ধানে 
জানাযায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কজ করা হয়। 
শাখা__বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা ) ও লারায়ণগঞ্জ [] 


ডি, এফ, যাস জেনারেল ম্যাপেজার। 


। 
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৪৬৩৬ 


কোম্পানীর কাগজ 
স্বির রচিয়াছে। 
০॥০ টাক! সুদের কোম্পানীর | 


জি 
এ সপ্রাঙ্তে কোম্পানার কাগজ্ছের বাজাতি কোম্পানীর 


কাগজের বেচাকেনার পরিমাণ ছিল কম। 
কাঁগন্ছের দর জাডাইযাছে ৯৪০৭ আনা | তেয়াশী খণপত্রপযূতের মধ্যে ৩৭ 
টকা আবাদ ১৯৮৩-৮৫ সালের কাগছা ৯৫০ আশ!) ৩০ ভাকা সুদের 


১৯৪৭-৬০ সালের কাগজ ১০৪৪১ আন, 8৯ টাকা! দের ১৯৬০-৭০ সালের 


৪০ টাঁক' ১৯৫৫-৬০ স!লের কাগজ ১১৩৪০ 


টাক! শ্াদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগন্জ ১০৮৮০ আনায় 


কাঁগঞ্জ ১০৯৪০ আলা, তদের 


আল! এৰ* ৫২ 
হল্তান্তরিত ভষ্ইয়াছে | প্রাদেশিক দাণপত্রসযুহের মধো ৩২ টাকা জুদের 
পাঞ্জাব গ্ণপঞ্জে ৯৯1০ আনায় কয় বিক্রয় হইয়াছে । 


কয়লার থনি 
কম়পার খনির শেয়ারের বিশেষ কোনরূপ উল্লেখযোগ,ইবেচাকেনা হয় 
নাহ । 
কাপড়ের কল 
কাপের কালের শেয়ারের বাজার তেজা ঠিল কিন্তু শেয়ারের দরে বিশেষ 
কোন উদ্ধগতি লক্ষি5 হয় নাই। 
পাটকল 
পা9কলের শেয়ারের কাজক&বার কতকটা বুদ্ধি পাইয়াছে । হাঁওডা 
৫৫২ টাকা, গাজেশ ৩৯২৭ টাকা, স্তাএনাল ২৩৮০ আনা এবং ্্যাণ্তার্ড ২১৮২ 
টাকার বিকিকিনি চহয়াছে। 


ইঞ্জিনিয়ারিং 


এহ বিঙাগে বিশেষ কশ্মাততপরতা পরিলক্ষিত না চইলেও হার শেয়ারের 
বেচাকেনায় কঙকটা শ্বিরঙাৰ দেখা যায়। ইত্ডিরান আয়বণ এবং ট্রাল 
করপোরেশনের দর দাডাহয়াছে যথাকুমে ৩১ টাকা ও ২০৭০ আনা । 


চিনির কল 
চিশির কলের শেয়ারের দর চডিয়াছে। 
চা-বাগান | 
9 বাগানের শেয়ারের আন্থ তাল চাহিদা দেখ| গিয়াছে । বারছুয়ার টি 
এপ টিগ্ব(র ৭1০ অ।ন! এবং টাইরণ ১৫০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে | 


বিবিধ 


বিবিধ শেয়ারের মধো বাশ্া করপোরেশন ২৪০ আনা, 
করপোরেশন ২।৮%* আনা, বুটিশ ছত্ডিয়া করপোরেশন ৫৮৮০ আন।, ডানলপ- 
রাবার ৪৯1০ আনা, ইপ্ডিয়া কেবল ২৪০ আনা, আলাম স মিলস ৩৮০ 
আনা এবং পোর্টলিপিং ১৬৪৮৯ আশায় কয় বিক্রয় হইয়াছে । 

এ সপ্তাহে কপিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিণি হইয়াছে £- 

কোম্পানীর কাগজ 

এ২ আদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ৩০শে অক্টোবর-- ১০০৮৬ ; ইবা 
লবেছর--১০০৭ ২ ৩র77১০০৮০ 1] ৩৭ স্থদের ধণ (১৯৬৩-৬৫) ২৯শৈ অ:-- 
; ৩রা নবে১৯৫॥০ 5 ৪১1--৯৫॥৮০ | ৩২ পদের পাস্ীব খণ (১৯৫২) 
হর পখে:৯৯।০ | ৩॥০ শদের কোম্পানীর কাগজ ২৯ অ:--৯০৭৮০ ৯৪০ ২ 
০০ শৈেনা ন৩৮৮০ ৯৪২7 হা নবেঃ৯৩৪০ ৯৪৮০ 7 ওরা--৯৩৪০ ৯৪৮০) 
৪১।--৯১%৮০ ৯৪০ | ৩|০ জ্দের খণ (১৯৪৭-৫*) ৩৩শে অঃ ১০৩৭; 
৩রা নবেঃ-১০৩।০ ২ ৪ঠ1-১০৩৬০ | ৪২ আপের খণ (১৯৬০-৭০)২রা শবে? 
১০৯৭৮/৭ ১১০৮০ 3 ৩র।-7১০৯]%৭ ১০৯%/০ ১ 851--১০৯৪%/০ 1 80০ সুদের 
খণ (১৯৫৫-৬০) ২রা নর 2-৯১৩৪০ ৫৯ শুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ৩০শে 
২র] নবে১১০৮৮০ ১০৮৭০ , ৩রা-৯০৮।৮০ | 

ব্যাঙ্ক 

হপ্পিপিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূণ আদাম়ীকৃত) হরা নবে:১৬০৬৯। রিড 

ব্যান্ধ ২৯শে ২১০২৯ ২ ৩গশে-১০২৮ ১০২২ হিরা নভে২১০১॥০ ও 


ইন্ডিয়ান কপার 


৯৫7০ 


শব... ৯ ঙ ২ রি 


৩ব--১০১৯ | 
বেলপথ 
দাঝিদিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (প্রো) ৩০শৈ অ:-৯৬॥০। 
ইলেক্‌টী.ক 


অব্ালপুর ইলেক্টাক ২রা নবে:--১৫দ০। মজফরপুর ইলেক্টীক ৩রা 
শবে১১২। পাটন ইলিকৃটী ক ৩০শৈ অ:--১৬।০ ১৬1৮০; ওর! মভে১-- 


১৬1০ । | 
খনি 


বাশ্ম! করপোবেশন ৩০শে অ-২০৯ ২৮/০ 7 ২রা নবেঃ- ২৮৯ ২৮০০ ২ 


৩রা--২৭০) ৪৮--২৮/০ | ইত্ডিয়ান কপার ২৯শে অং--২।৮০ ২1৬০ 3 
৩৬শে--২।% ২1৯ $ হরা নবে:--২।৭ ২।/০ 3 ৩রা-প২145 ২৮৬; 8ঠ1-- 
২1/০ ২1৮০ | 


আধিক জগৎ 


এতে নি ৬ 


পি ৯ই নভেম্বর, ১৯৪২ 


পলা পাশা পাপী ০৯1 





ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ 


শ্বাক্ ভিলহ্িক্রেড্ 
হেড অফিস--২৯, স্্রাণ্ড রৌড. কলিকাতা । 
খ্যাঙনাম। ব্যবসায়ী মেসাস রাহা ত্রাাসের পরিচাপনাধীনে 
প্রগতিশীপ জাতীয় প্রতিষ্ঠান । 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 


2 
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ঢাকা, মালদহ, শিলং 
| রাচী, রাণাঘাট,বালী, 
দেওঘর, রোহ্লপুর। 
মাটোরঃ। ঝালদহ, 
টিটাগড়, রাইগঞ্জ, 
মালুচী ওনিমাসরাই। 


লে পে পল ///০/৮ রি রাারারারারিউি সিসি 


ফোন £-- 
কপি ১ ১৮১৮ 
টেলিগ্রাম--সে ফবগু 














টে 1 
২২ ১ টি রি 
রা সি 


ইউনাইটেড ভার! && ইঞ্জিনিয়ারিং 


ওভন্মাভুস্ল হিলহ্িতেজ্ড 
কারখানা- _বেলুড় । 





ম্যান্ফ্যাকৃচারাস অবঃ 
গ প্রিশিলন মলিনারিস 11 গু সিট, ট মেটাল ওয়ার্কস, 


] 
এবং টুলস 11 ৬ “গ্যার্ণি গ্যাস” ক্লথ 
 ইলেকৃট ট্রক ওয়েল্ডেড, | € রাবারাইসড. ক্যানভাস 
ট্রিল চেইনস, | গু মেকানিক্যাল ইনসার- 
এম, এস; রডস এবং শব্দ সিটিংস, 
কাট স. |. গ গ্রাউণ্ড সিট স. 











মানেজি, এজেন্টস ;:--ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন । 


১০০, ক্লাইন্ত ট্রাট, কলিকাতা | ফোন : কলি £ ৭৮৬, ৪৯৯০১ ৬১৯০ 


অশ্বীতা 


তভঙজ্জক্ষল্ শু ম্বলম্ন্পন্ষ 
চূর্বল ও ভগ্রস্থাস্ছ্যে পরম রসায়ন 


অশ্বানের নিয়মিত সেবনে 
দৈনন্দিন ক্ষয় পূর্ণ হুইয়। 
দেহ মন তেজোদৃপ্ত হয়। 


বেঙ্গল রেনিক্যাল আ্যপড ছর্মাদিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ 


ৃ কলিকাতা :: বোাহ 


1 








৯ই নভেম্বর, ১৯৪২ ] 


কেমিক্যাল 
এলকালী এণ্ড কেমিকাল ৩০শে অঃ-_-২০%/০ ; ২রা নবে:--২০৮৮০ 
২১০ 3 ৩র1--২১৪০ ) ৪ঠা ২১০ ২১/০। বেঙ্গল কেমিক্যাল (প্রফ) ২র! 
নবেঃ_ ১৮২ । 
ঙি 
সমেঞ্ঃ 
আসাম শেপ সিমেন্ট (অর্ডি) ৩এা নবেঃ১২।* 1 ভালমিয়া সিমেন্ট 
(অর্ডি) ২৯শৈ অ:--১৫।/০ ১৫৪০ $ ৩০শে--১৫০%০ $ ২রা নবে২-১৫দ০ ও 
ওরা _১৬৯ $ (প্রেফ) ২রা নবে--১৩০২ 1 ধিলায়েন্স ফায়ার বুঝা ২রা নবেঃ 
--১৩।* ১৩1%০ : 851---১৩1০ | 


কয়লার খনি 

এমালগেমেটেড হর! নবেশ্বর-২৪।/০ ; ৪ঠা-২৯।০ 1 বেঙ্গল ৩০শে 
অঃ--২৫।৮০ , ২রা--৩৭৮২ ৩৮১৯ । ভালগোড়া ৩০শে অ:-৫দ5; খরা 
লবে১- ৫৪5 5 ৩৫৮৪০ ১৯ | বোকারো এণ্ড রামগড ৩০শে অঃ 
১৭৪০ ১৭%/০ 7 হরা শবে২১৭1/০ ১৭।%/০ 7 8১৮২1 বরাকর ৩০শে 
অং--১২%০ ; বরা নবে১--১২।%০ ১২%/০ ২; ৪ঠ1--১২৮/০ 
১৩।০। ইষ্ট ইত্ডিয়া 851 নবেত-১৭/* ১৭%০ | ভ্রিপাদি ২৯শে অ:-- 
১২%/০ ) ৩০১২৪৩০১৩৮৯ | কাটরাপ ঝরিয়া ৪১1 নবে:-২৬।০। 
নর্থ দমুদ' ২৯শে অ:৫1/5 ; ইরা নবে১60%০ ? ৩র1-7৫8০ 1 পেঞ্চতেলা 
ওরা নবে:-৩৭৪০ | লাখলী ২রা নবে:২।৮০ ২॥৮০ ১ ৩রা-১॥% ২৬০ 3 
851--২॥%/০ | শিবপুর হনশৈে অ:হ২)]০ ২২৪৮০ 1 তালচেড ২৯শে অঃ 
২।%০ ২০ ₹ ৩০শে--২॥০ ; ২রা নবেইহি॥০ ২।৮৮ 7 ওরা-২1৮%০ হ॥% 
8ঠা--২|* ২।৮০ | 


ওল1---১৩ 


কাপড়ের কল 
বাসস্তী কটন ২৯শে অকট্টোলর-৫0৮০ 3; ২র। নবেই-৫৪০ 8 
৬1/* 7 (প্রফ) ২৯শে অ:--৮৮০ ৮1৮ ২ ওরা নবেহ-৮৮০ ৯২) বেণারস 
কটন ৩০/শ অ:--৬1৮০ : ২রা নাবধ--৬1৮০ | (বঙ্গল নাগপুর কটন তা 
বাউরিয়। ৪গা নবে-৪৭8৯। 


চি 





অং ২৬০ ২ এর] নবে১-২ডাশন ২৬০ | 
কাণপুর টেক্াটাইল ২৯শে অ$-১২০ ১২৪০; ৩০শে-১২1%০ ১২৪০৩ 
হর] নবে:--১২।০ ১৯/০3 ৩রা-১২।০ ১৩৭ ৪১1-_-১২॥/০ ১২৭৯ | 
ঢাকেশ্বণী ৩০০ অ$-১৭৪০ 1 ডানবার ৩০শে অঃ-২৬০২ :8৪%া নবেই- 
২৬০২ ২৬৩॥০ | এলগিন মিলস (প্রেফ) ৩০শে অ:-১৮৪|০ 3 ৪ঠ| নবেং-- 
১৮৫২ ১৯৮৬৯ (কশোর।ম ২৯শে অ:-১২১০ ১২।॥০ 5 ৩০শে-১২%০ ১২1/০ £ 
২রা শবে২-১২৭ ১২৮০: ৩য়া-১২৮৩ ১২০৮৩ 8ঠ--১২|৮/০ ১২% ; 
(প্রেফ) ৎনশে অ:১৩৫৯ % ৪%1 শবে২১৩৬২ | মুইয়ের মিলস ২৯শে অ: 
নিউ ভিক্টোরিয়া (অভি) ২৯শে অঃপ15০ ৭॥/০ ২৩০ 
৩রা--৭1%০ ৭1০ 7 6)1-_-৭0//5 | 


ডি 
টি 


---৩৩০স ০৪৯ । 
--৭1৮%০ 90০ 7 ২রা নবেঃ-৭1৮০ ৭12/০ ২ 


পাটকল 

আদনজী ৩০শে অষ্টোবর--১৫1৮* | আগরপাডা হর] নবেশ্বর-_-২১৪% ২ 
8ঠ1--২২৪০/* ২৩০৭ | এলখিয়ন ২৯শে অ০--১৮৫৭ ১৯২৭ ২ ৩০শে-১৯০২। 
আলেকজেও্ড1 ২রা নবে:--২০১২ $ 891--২০২২। এলায়েম্স ২৯শে অং 
৩০০২ । এংলো ইপ্ডিয়। ২৯শে অ:-০৪৮৭ ৩৫০২ $ ইরা--৩৪ ৯২3 ওরা 
৩৪০২ ৩৪১২ ; ৩রা--৩৪৫২ ০৪৬২ (প্লেষ) ২৯শে অ:--১৫৮২। অক- 
প্যাড ২৯শে অ:১৬৯৯  (প্র৮) ওরা নবে১-১৩৬॥০ | বালি ২৯শে অঃ 
২৪৭২ £ ৩০শে--২৪৫২ ২৪৮২৫ ৩রা নবেঃ-২৫*২। বরানগর রা নবেঃ 
১০০৬ 3 ৪৯1--১০০২ ১০১২। বেঙ্গলঞ্জুট (গ্রে) ৩০শে অ:--১১২২। 
বিরল ২রা নবে--৩১৪০ ; শুরা ৩১1/০ 5: 8ঠা--৩১%০। ক্যালকাটা জুট 
৪ঠা নবেঃ--২৪।/০ | বঞ্জবজ ৩০ অ:--৩৫০২ 7 ২রা নবে:-৩৪৬২ ৩৫০২ ও 
৪--৩৫০২ | কলিডানিয়া ৩০০ অঃ--2৭৮২ | টাপদাশী ওরা নবেত 
১৭৫২ ) 8ঠ1--১৭৯২ 1 সেভিয়ট (প্রেফ) ২০শে 'অ:১৫১২। ক্লাইত ০০শে 
অঃ--২৪।০ ; ৩র] নবেঃ--২৪%০ ২ 821-+২৫1০ 7 ('ঞপ্রোফ) ওরা নবেঃ- 
১৪২৯ ৯৪৪৯ 3 ৪১৪৩২ ১৪৩|০ | ডালছোৌসী ২৯শে অ:--২২৫২ 7) ওরা 
অ:--২১১২। ডেলটা ৩রা নবে:--৪৩২।॥০। এম্পায়ার ওরা নবেঃ -২৮।*। 
ফোট ইপিয়াম ওরা নবেঃ--২২৯২ ২৩১২) 8ঠ1--২৩৩২। গ্যাঞ্জেল ৪ঠা 
নবেত--৩১২। 'গীরীপুর (প্রেফ) ৩রা নবেত৭০২২ 3 (প্রফ) ৪ঠ1 নবেঃ 
১৪০২ হোেষ্টাংস (প্রেফ) হরা নবে:-১৩১৯। ভগলী ওরা নবে-৬৬২) 
(প্রেফ) ২৯শে অ:--১৯।০। হাওড়া ২৯শে অ:-88॥০ ৫৬২ ; হর] শবে 
৫৩৪৮০ ৫৪৩/০ ) ৩রা--৫৪1০ ৫81/০ ; ৪ঠ1--881%০ ৫৫২ 1 হকুমটাদ ২৯শে 
অ:--১৬৮%০ ১৬1৮%৯* ) ৩*শৈ-১৫।/০ ১৫৪০ 3 ৩রা নবে:৮7১৫1০ ১61০ 3 
(প্রেফ) ২রা নবে:-১৪৩৯ 8 ৪ঠ--১৪5৯।  ইত্ডিয়া ২৯শে অং--৩৯৭২ 
৪০২২) ২রা--৩৮৬২% ৩রা--গ৯১৭ ৩৯৩৭, 2 8517৩৯৮৯৪০২ । কামার 
হাটী ২৯শে অ:--৪৭৮ ৪৮২২ ; ৩০শে--৪৭৫২ ? ২রা নবেঃ--৪৭২ ৪৭৪২ 
৩র1--৪৭১]০ ৪৭৩২ | কিশিসন ২রা। নবে:-৩২৩২ ৩২৬২ 3 ৩য়া-৩২৩॥০ 


ক 


৩২৬২ ) ৪ঠ1--৩৩৫২ 3 (প্রুফ) 8ঠ। নবে:--১৪৬২। প্যাতন্ ড[উন (প্রেফ) 


খরা শবে*--১২১ ৩র1--১2১৭ ১৩২৭ | লরেন্স ৩৭1--২৩০% ২৩১৭. £ 


৫ 


আধিক জগৎ 


৪8৬৭ 
৪১1]--২৩৩২ ২৩৫২। স্তাশনাল ২৯শে অঃ--২৩।৮০ ;) ৩র! নবে১২৩শ০ 
২৩০; ৪ঠা--২৩৪০| নর্থক্রক ২রা নবেঃ২৮৯) ৪ঠা--২০৯ ২৮1৮০) 
নদীয়া ২৯শে অ:-_-৬৯২ 5 রা নবেঃ-৬৩1০ ৬৭২ ২ ওবা৬৬।৮০ ৬৮।০ ; 
8ঠ--৬৮।৮০ ৬৮৮০ | গ্রেপিডেন্সি ৩"শে অ:-৫1%৮ 10০ ) খরা নখে 
&1/০ ১) ওর1--৫1৮%০ ৫1০ 2 851---80/০ ৫1৮০ | গিলায়েন্দপ ২৯শে অং 
৫৬৮৯ 7 ইরা নবে:-৫8॥০ ৫৫২ ) (প্রেফ) ২৯শে অ:৯৫৭৯ 3 8%-১৫৬৯ 
শ্রীপর্দীনারায়ণ ৩০শে অ:--১৪দ০ $ হরা নবে+১৪২ 3 ৩রা--৯৪)০ 8 8ঠ। 
--১৪০। ষ্র্যাণ্ডার্ড ২৯শে অ:২০2২ £ ৩০শে-২০৪২ ; ২রা শবে: 
২০৫৩ ; ৩র1---২*৭% ২১৯৫. টু ৪ঠ1--২ ১৩২২ ১৮৯ ? (প্রেফ) ৩০শৈো অং" 


ইপ্তিনিয়ারিং 


তারতীয়। ইলেক্টা,ক ্্ীল ২৯শে অ:--১৫দ* ১৫৮/০ 7 ইরা নবে--১৫1/০ 
১৬২। বুটিশ ইন্ডিয়া ইলেকুটা,ক কনসট্রাকলন ২৯শে অ:-১০।%০ ১৯৪০ 
৪ঠা_-১০।০ | বার্ণ এগ্ড কোং ৩০শে অ:৩৫০২) ৪ঠ 
ইত্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল ২৯শে অ:_-৩১॥০ ৩১//০ 
২ ৩০৮০ ৩০|০ ৩০1/০ ৩০৮০ ৩০1০ 
৩51৩০ ৩০।৩ 
8%1--9০৮%০ ৩০৪০ 


১৩৫২ | 


রঙ 
শু 
চা 
১ । 


৩০শে--১০।০ 
নবে:--৩৪৭২ ৩২৫২ । 
৩১৮৩ ৩১৪৮৩ ঃ ৩০শে-_-২৯/৮%০ ৩০ 
৩০।৮০ ৩০॥১/০ ; খরা নবে১৩০৮২ ৩০৬/০ 


ওরা--৩০1।০/০ ৩০]|০ ৩০|%০ 5০01০ ৩০৮/৩ রর 


৬)০|০ ৩০1/০ 
৩০৩ 3 
৩১২ ৩১৮%০। ট্রাল করপোরেশন (অডি) ২৯শে অ:-_২০।৩/০ ২০%%০ ২১২; 
৩০শে--২০২ ২০/০ ২০%০ ২০০ ২০1/০ ২০০ 7; হর সবে:-২০/০ ২১০ 
২০২/০ ২০1/০ ২০1%০ ২০॥০ ; ৩রা---২০1/০ ২০1৪/০ ২০॥০ ৪ঠ1-. 
২০০ ২০৪০ ২০%/০ 7 (৫প্রঞ) ২৯শে অ:--১১২।॥০ 5 ৩০শৈশ১১৩৯ বরা 
নবে:--১১২।০ ১১৩২; ওরা-১১২৯। স্তাশনা।ল আয়রণ এন ষ্টাপ ২৯শে 
অ:--১২৪%০ 7 ২র] লবেঃ-১২॥০ ১২৪০০ ১ 8৪21-7১৩৭ ১৩০ । 
কাগজের কল 

বেঙ্গপপেপার ২৯শে অঙ্টো বর--১৬৪২ 7 ৩০শে-১৬৪২ 2 ৩রা-১৫৮৯। 
ইত্ডিয়া পেপার পার্প ২৯শে অক্টোবর--১৬৩২ ১৬৪২ 7 ৩০শে--১৬১২ 
১৬৩॥* 7 হরা নতেম্বর--১৫৯॥০ ১৬১।০; 8১1--১৬১২ ১৬২২1 ওারয়ে্ট 
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43 ১ 
৯২ ই 
্ স ২২ 
তি 
বং & সু 
২ ২ ২২ 
২ নগদ টা্ষায লেনদেনের অনাধিধা দৃষী- ্ 
নু ফরনার্খে বাবলা বাশিজোর জডিট বজায় 
1৯২৯০ 3 ২ 
উঠ: রাখার উদ্দেশ্যে আমরা আবশ্যকীয় বিভিষ্গ. উই 
ইউ খ্েণীর গার ট পঙ্জ দিয়া খাকি। উ 
২২ টং ্ 
উঠ পকর্ণদে্ট,, ফিউনিপিপালিটি ও লাধত- ্ 
ইউ শাসন প্রতিষ্ঠান লমৃছের কল্টকৃটার, বিবিধ উই 
রি ২২ 
ই বাষলাধ়ী প্রতিষ্ঠান ও মাল লরবরাতকারী- ২২২২ ূ 
গণের পক্ষ হইতে নগছ টাকা পরিবর্তে ই 
আময়া পঞ্ণষেন্ট । জিউবিসিপ্ালিটি, ইইউ 
পরফারী গু আধথা-সরকারী প্রতিষ্ঠান ই 
লমৃকে গারা পট পঞ দিয়া খাক। ই 
নগদ উাফায় পরিঘর্ঠে (কি ও ই 


করোনি এজেপ্টগণের পঞ্চ হইতে 
কাষ্টমূলকে গারা নট গেওয়া হইয়া খাকে। 


হারালে কিখ্া নষ্ট লাইফ ইপিএবেশা 





পালিলি হা শেঘার লাটিফিকেট পৃন ইইউ | 

প্রাপ্তির শ্ববিধার্থে সাশ্লি্ঠ কোম্পানী ই 

লঘৃহকে আমরা গ্যারি দিখা থাক। ্ 
লেডিউলড, ব্যাঙের ই 
আপনার সুনাম বৃদ্ধি করিবে উই 





নু সখ 
*। সি 
হং উ 
ই ২ 
২ ২ 
ও ৬ 
ই . 
২১১.&। 
নত ১২২ 
২ 
১: ১০৪৯৯, ৫ 
২ ম / 
ই ৪৬. খ্ তি 
২ ই 
১২৮ সত সুতি 
বটি ৯৪ 
২ 
মত 


: ৫ 
১৫, ক্লাইভ গ্ীট, কলিকাতা ২ 
ক একটি উত্লতিশীল ভাৰতীয় লেডিষগড ব্যান এ 


৮ আসত উ 
” ৮০৪ & 


রি * সি 
৩ 
এ 


৪৬৮ 


পেলব ২এশে এট ব৫--২২%/০ 2 ১০শে-হ২॥৮৩ ২২৮/০ 7 হা নশেখর 
২২০,০ ২১//* (ঠা) ২ এনে প্াটাবর-১১১৭ ১১২৯ 2 তলা শতেঙ্গর--১০৮৯ 
৪1 নতেশ্বর-- 


১১০২ ৪১)1-৮১১)১২। শাদা।পাপ পেপার ২৯শে অঠ১ন॥০ ও 
১৯৮০ | £'র পেপাপ্প ৩ ৯শে ১৮৩ ১৮]/০ 3 ৩*শে--২০॥০ ২০৮০ 3 
১৭] এত -৯915/৩ ১০৪৯ £ ৩) ২০]5/০ ৪১ [--২০৪১/০ | 

চিনিরকদ 


পপরামপুর ২৯/শ প্১-১ 20১০ ত ৮৪7 শুরু ১ 21/9 ১৩1৮০ রর ৪৯1-__- 


১০০ ) বেক এগ কো রশ তি ১৬২3 ১০০ ১৫।১/০ ১৫০, 
511--১৫.২ ১85০ ১৪%1-7৯৫৮%০ ১৫০ 1 (প্রেফ) হ৯শে অ১৪৬৯। ওরা 
১৪৮২ | নিউ সান ২৯শে অ:)815৩ ১৪৪০১ ৩০শৈ --১৪1৬/০ ১৪॥০ | 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, €ই নবেম্বর । 


আলোচা সপ্তাছে কপিকাতার পাটের বাঁজারে চড়তির তাৰ পরিলক্ষিত 
তম । পাটের দর পুর্নাপেক্দা আরও বুদ্ধি পাভয়াছে | যানবাহনের সমশ্যার 
দলণ পা সপরণরাত আদো '।শানুন্ূপ হহতেছে না। সম্প্রতি ঝঞ্চার ফলে 
কান কোন অপলে ।য বিপযাতত অবস্থা দাড়াইয়াছে তাহাতে পাট আসিতে 
এপছ্থ হইতেছে । জাহাজ ও অন্টবিধ যাণবাছন সািসের কর্তৃপক্ষ পাট 
সম্পরকে শ্ববিগাপ করিতেছেন না বলিয়া প্রকাশ। 
বিয়ে রেগগয়ে ও 
উচিত | 

আলগা পাটের পাজারে মিলনালিকগণ এখনও পাট ক্রয়ের দিকে বিশেষ 


অ।এ6 দেখ!ইতেছেন | গঠকলা আভ-মিডল ও বটম প্রতি মণ যথাক্রমে 
৮২২ ঢাক। ও ৯15 আনায় য়বিকয় হইয়াছে | ক্রুশ বটমের দর উঠিয়াছিল 
গর! 5 মণ 90০ আনায়। পাকা শেপ বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ কাজ- 
কারবার ৮য় নাহ । 

আপাচ্য পপ্থাহে খল ও ৮টের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। 
৮৭২ পটার চটের পর্ন শগদ ১৪৭%/০ আনা, নবেম্বর ১৪৪১০ আনা, ডিসেম্বর 
১৫৭ হক তত গাঠয়ারা-মাচ্চ ১৫২ টাক! এবং ১১নং পোর্টার নগদ ১৮৪৩০ 
আনা) আদর ১৮৮০ আনা, ছিসেম্বর ১৮৪৩০ আনা ও জানুয়ারী-মাচ্চ ১৯২ 
ওাকায় বায়বিরায় হহয়াছে। 


তুলা ও কাপ 
কলিকাতা, «ই নবেস্বর। 


আলো।৮] সপ্মাঙ্তে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে কম্মততৎপরতা পরিলক্ষিত 
হয় নাঠ | তাব কোন কোন বিভাগে বঙ্জের দরে চডতির তা দেখা যায়। 
তাপের পশিচন অঞ্চলে একগকারিখানার উত্পাদনের পরিমাণ পুর্রের স্তরে 
অসিতে পারার ধলে সরবরাত গ্রয়োজনারূপ হহতে পার্িতেছে না। 
হানায় মন্গুত বঙ্গের পপিনাণ শিঃশেন হইয়া গিয়াছে। "অথচ নুতন সরবরাহ 
আসিয়া পৌছিতেছে না বাঞ্জারে গুজব, শিদ্ধ1রিত মুলো শিদ্দি্ শ্রেণীর 
বঙ্গ বা যাও রথ আবএ সপ্তা দরের বাহির ইছবে এবং প্রচুর পরিমাণে 
এ (শুণীর সন্ত! কাপড় তৈরী হইতেছে বলিয়া প্রকাশ । 

শশও পড় পরত্যাসন । শত বঙ্গের ঢাছিদা অত্যন্ত দেখা 
যোগান তপস্নরাপ না থাকায় মূল্য বুদ্ধি পাইতেেছে | 


মোণা ও কূপ 
কলিকাতা, ৬ই নবেম্বর । 


অ0পচ্য সপ্তাহে বাশ্বাইয়ে প্রতি তরি রেডি সোণা ৬৬।০ আশা এবং 
প্রতটী গিনি ৪৮৮৯ আনায় য়বিক্য় হইয়াছে | কপিকাতার পোণার বাজার 
বিশেষ তেজী হইয়া উঠিয়াছে | সেশার আমদাশীর তুলনায় চাহিদ| অনেকগুণ 
 ছস্্রস্তোভাবাস্ন্রারহাস্দ্রর। 


ষ্টাগাড ব্যাঙ্ক নি; 


(হড অফিস- কুমিল। 
ভারতের সব্ধত্র ব্রাঞ্চ ও এদেন্পী মছে। 
এঠ বাকের সমস্থ অফিসে সুদে হার 
শতকরা বাধষিক 

চলতি হিসাবে 
০েভিংস ব্যাঙ্গ 
স্বায়ী আমানত (১২ আসের জঙ্যা) . 


ফারলপাত 


915[জ/কাম্পানী কর্তৃক অগ্রাধিকারের স্থৃবিধা দেওয়া 


ধায়। কিন্কু 











1০ 











লুশিধাজনক সঞ্ডে এল ও বাণিজ্ঞা প্রতিষ্ঠানকে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
কলিকাত। অফিস :__ 
২২নং ক্যানিং ্্রীট, ১৩২নং রাসবিহথারী এভেনিউ 


ফোন:কলিত ৬৫৪৪ ফেোন:--সাউথ ২৬৩৬ 
এডি ছি আধ “০ এরা. রত পা ক 


পু পে পাচ ৩০৫ সত ০ রে চু “০ 


আর্থিক ্রুগৎ 


পাট সশরুবরাহছ 


7 রা, এ 
এ 0 2 রর রা রে বরা 11: 


[ হি নভেম্বর" ১৯৪২ 


ডি পাইম্লাছে। সোণার উৎপাদন নি জরিরার। ব্যাপারে যে সংবাদ 
প্রচারিত হইরাছে তাহার জন্য ঝুঁকিদারেরা সোণা ক্রয়ের ব্যাপারে বিশেষ 
কর্দবতৎপরতা দেখাইয়াছে | ইহাতে মনে হয় সোণার দর আরও চড়িবে। 
কলিকাতায় এ সপ্তাহে প্রতি ভরি পাকা সোণ। ৬৬।/০ আনা, বড়াল বার 
প্রতি তরি ৬৬০ আনা এবং প্রতিটি গিনি ৫১1০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । 
লগুলে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউগ ৮ শিলিংএ অপরিবন্তিত 

হিয়াছে। 

ব্পা৷ 

সোণার বাজারের সঙ্গে সঙ্গে দ্ূপার বাজারও তেজী হইয়া উঠিয়াছে। 
বোশ্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রূপা ৯১০২ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে । 
করিকাতায় প্রতি একশত তোলা বূপ! ১০৭।* আনা এবং খুচরা প্রতি এক 
শত তোলা রূপা ৯০৭০ আনায় দীড়াইয়াছে। লগ্নে প্রতি আউন্দ স্পট 
বূপার দর হইতেছে ২৩১ পেন্স। 





(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ) 

সচিবের দপ্তর তরস্থ উপনিবেশসমুহের দপ্তরের সহিত একত্রী- 
ভূত হয়া যাইবার নির্দেশ আপনি দিয়াছিলেন। কিন্ত আপনার 
সঠিঙ সব্বশেষ সাক্ষাকালে সেহ সমগ্র চিন্রটি ধুলসাৎ হইয়া 
গিয়াছে ।” এই চিঠির শেষের দিকে মৌলান। আজাদ উভয় পক্ষের 
পত্রবিনিময় সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের অনুমতি 
চাহিয়াছিলেন। স্যার গ্ক্যাফোড এ তারিখেই মাত্র চার লাইনের এক 
চিঠিতে সংবাদপত্রে পত্রাবলী প্রকাশের অনুমতি দেন। লুই ফিশার 
বলিতেছেন, ক্রিপস্‌ বদি সত্যসত্যই ডিগবাজী না খাইবেন, তাহা হইলে 
মৌলানা আজাদের চিঠির জবাবে প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহারের অভিযোগ 
খণ্ডন করিবার চেষ্টা না করিয়া তৎপুবেব পত্রপ্রকাশের অনুমতি 
দিতেন না। কিন্তু তখন তিনি ঘটনাস্থলে সমাসান অমন জ্বপজ্যান্ত 
মিথ্যা কথা বলিতে পারেন নাই । 


কঃ ঞ ছু ঞ সং 


কিন্তু ভারতে থাকিতে যাহ। পারেন নাই, ইংলগ্ে ফিরিয়া গিয়া 
দরে বসিয়া হ্যার স্্যাফোড পরে তাহাই অনায়াসে বলিতে পারিয়াছেন । 
মাকিণ জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তাভার একাধিক বেতার বক্তুতায় 
তিনি বার্থ তার জন্য কংগখোসের ঘাঁড়েই সকল দোষ ঢাপাইয়াছেন। ভঠার 
অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এঠ যে, ১৯৪০ সালে বে-সবকারা পরিদরশক 
5সাবে ভারতে আসিয়া ততৎকালে সমাজতান্ত্রিক বলিয়া কথিত যে 
স্যার ষ্ট্যাফোড ঠিন্দু-মুখলমান অনৈক্য ও অন্যান অভ্রতাত গুলিকে 
শ্বার্থান্থা বুটিশ সাম্রাজ্যবাদাদের কারসাজি বলিয়া অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, ছুই বশুসর বাছতে না যাইতে সেই স্যার ষ্ট্যাফোর্ডই 
সাআঞ্যবাদীদের পুরাতন বুলি আধ্ডাহয়া ভারত সম্পরকে অপভাষণের 
আশ্রর লহয়াছেন। মিঃ ফিশার ছঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, 
স্যার ষ্ট্যাফোর্ড নীরব থাকিলেই ভাল করিতেন । তিনিও রক্ষণশীল 


বুটিশ শ্রেণার স্বরে সুর মিলাইয়া ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারকাধ্যে 
যোগদান করিয়াছেন | 





বাঙ্গলার গৌরবস্তস্ত £_ 
দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক চারীৎ 
কোম্পানী লিমিটেড, 


১৭ নং ম্যাজে। লেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 


“১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়। আসিতেছে” 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বস্তার প্োতের মত চলে বায্ব-_ 
বাঙ্গলার বাছিরে। এ শ্রোতকে বন্ধ করবার তার নিয়েছে 

আপনাদের প্রির নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 

টন সংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবস্াক । 

বিঃ কে, জে এ এপ ০কোং ম্যানেজিং এজেন্টল 















ফোন কলি: ৩০৯৯ 


৯এ, ক্লাইভ ট্রাট, 


কলিকাত। । 





বিষয় পা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৪৬৯-১৭১ 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ৪৭২ 
১৯৪০ সালে ভারতের বীমাব্যবসায় (৩) ৪৭৩ 
৪৭৪-৪৭৫ 


ভারতের শ্রমিক 








/3111146/ 


শশী শা শা পট 





কাধ্যালয়--১২২নং বছবাজার গ্রীট 


গৈ 





ফোন কলি: ৩০: 


৯এ, ক্লাইভ ট্্রী 
কলিকাতা | 


চিল 









২৭শ সংখ্যা 
বিষয় পষ্ঠা 
আথিক তুনিয়ার খবরাখবর ৪৭৬-৪৮১ : 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ৪৮২ 
৪৮৩-৪৮৩৬ 


বাজারের হালচাল 








নামক প্রায় 


পাটের মূল্য রদ্ধির সম্য। 
ঢাঠিদার তুলনায় বেশী পাট উৎপন্ন হওয়ায় এবার দেশে পাটের 
দর বি/শব ভাবে নামিয়া গিয়াছে, আর তাহাতে দরিদ্র চাষাঁদের ছুঃখ 
দুর্দশা চরম সামার এবার গত বারের 
তুলনায় দি জমিতে পাটচাষের অনুমতি দিয়া বাঙ্গলা স্পকারের 
মদ্্রীরা কৃষকদগকে ভরসা দিয়াছিলেন যে, অতিরিক্ত পাট চাষের 
ফলে যদি তাহাদের কোন ক্ষতি হয় তবে বাঙ্গলা সপ্রকার ও 


উপনাত হইয়াছে | 


ভারত সরকার একযোগে তাহা পুরণ করিবার বাবস্থা করিবেন। 
কিন্তু পাটের দর বিশেষ পড়িয়া যাওয়া সন্দেও এতদিন তাহারা সেরূপ 
সাহায্যে অঠাসর হন নাই । কৃষকেরা জলের দরে অধিকাংশ পাট 
বিক্রয় কিয় দেওয়ার পর উহাদের পক্ষে পাট ধরিয়া রাখার সুবিধার্থ 
সম্প্রতি ভ্রাহারা এক কোটি টাকা খণ প্রদানের একটি পরিকল্পুন। 
গ্রহণ করিয়াছেন । এই পরিকল্পনায় বিশেষ কাঙ হইবে বলিয়া 
আমরা সনে করি না। তবে দেশে পাটের দর বাড়াইবার জম্য 
বাঙ্গলা সরকার যে শেষ পধ্যন্ত কাষ্যকর্পী ভাবে একটা কিছু কর্সিবার 
সঙ্থল্প করিয়াছেন ইহা শ্রখের বিষয় । অধিক্রিত পাট ধরিয়া পাখার 
জন্য কষকদিগকে খণ প্রদান ছাড়া বর্তমানে পাটের মুলা বৃদ্ধির অন্ত 
কয়েকটি ছোটখাট উপায়ও রহিয়াছে । গবর্ণমেন্ট চেষ্টা করিলে সে 
সমগ্ উপায় অবলম্বন করিয়া পাটের বাজারের অনেকটা উন্নতি সাধন 
করিতে পারেন বলিয়া আমাদের ধারণা । উপযুক্ত যানবাহনের 
অভাবে মফন্বেল হইতে বর্তমানে কলিকাতা ও অন্যান্য ব্যবসাকেন্ড্র 
পাট তেমন কিছু আমদানী করা সম্ভবপর হইতেছে না। সে 
অসুবিধার ভা সহরকেক্দ্রের তুলনায় মফ:স্লে পাটের মুল্য বিশেষ 


তাবে শিম থাকিয়া যাইতেছে । এই অবস্থায় পাটের মূল্য বৃদ্ধির 
জন্য মফস্বল হইতে সহরে পাট চালান দেওয়র আশু সুব্যবস্থা 
প্রয়োজন। তাহা ছাড়া পাটের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে অনুকূল অবস্থা 
স্ট্টির একটি বিশেষ উপায় হইতেছে আগামী বতসরে পাটের চাষ 
নিয়ন্ত্রণ সম্পকে এখনহ একটা ঘোধণ! প্রকাশ করা । বাঙ্গল। সরকার 
ধর্দি এরূপ সন্বপ্প জ্ঞাপন করেন যে, তাহারা আগামী ১৯৪৩ সালে 
[কছুতে5 এ প্রদেশে এবারের তুলনায় অদ্ধেকের বেশী পাট উৎপন্ন 
ঠ১ইতে দিবেন না, তবে ভবিষ্যতে বাজারে বেশী পাট পাওয়া যাইবে 
না বুঝয়৷ পাটের ক্রেতারা বস্তমানে পাট ক্রয়ের অধিক আশ্রত 
দেখাহবে। ফলে পাটের দর অবশ্যহ কিছু বুদ্ধি পাঠবে। পাট 
৮াথ শিয়ন্ত্রণ সম্পকে এহবপ ঘোষণা প্রদানের শ্রয়োজনায়তা সম্বন্ধে 
আমধা পুবের কয়েকবার 'আথিক জগত মন্তুধ্য করিয়াছি | বেঙ্গল 
শ্যাশনেল চেক্গার অব কমাসেরি মত সুপরিচিত বণিক-সঙনও গবণ- 
(মন্টের শিক একটি স্মারকলিপি উপস্থিত করিয়। ইস্াার উপর বিশে 
বাল! সরকার এ সম্পর্কে বি করিলেন 
বলিতেছেন ন]। 


ভাবে জোর দিয়াছেন। 
তাহা এখনও প্রকাশ করিয়া কিছ বাঙলার 
চটকলওয়ালারা পাট ঢাষ নিয়ন্ত্রণের এ প্রস্তাব সম্পর্কে ইতিমপ্োই 
বিশেষ ভাবে খাঙ্সা হয়া উঠিয।ছেন,। আর তাহাদের ইংরাজী 
মখপত্র “ক্যাপিটেলো'র মারফতে এই ধরণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এখন 
হইতেই জোর প্রচারকাধ্য সুরু করিয়া দিয়াছেন । গর পত্র তাহাদের 
গত ১১ই নভেম্বরের সংখ্যায় এক দীথ প্রবন্ধ ফাঁদিয়া গবর্ণমেন্টকে ও 
জনসাধারণকে ইহ! বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বর্তমান বতসরে 
পাটের তেমন দাবীদাওয়া না হইলেও অদুরভবিষ্যতে দুনিয়ার সর্বত্র 


৪৭* 


উহার ব্যাপক চাহিদা দেখা যাওয়া অবশ্যনভাবী। নানা দেশে 
খাগ্াতাব দেখা যাওয়ার সঙ্গে স্থান হইতে স্থানান্তরে এ শ্রেণীর 
দ্রব্যাদি প্রেরণের জন্য বেশী পরিমাণ পাটের থলিয়ার আবশ্যকতা 
দেখা যাইতেছে । যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এই চাহিদা স্বভাবতই খুব 
বাঁড়িবে। যুদ্ধের পর সানা ধরণের পুনর্গঠন কারধ্যের জন্যও পাট ও 
থলিয়ার চাতিদ। ব্যাপক হয়া দাড়াইবে। কাজেই একদিকে পাট- 
চাষীর লাভ & অপরদিকে পাট শিল্পের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া ১৯৪৩ 
সালে এবারের তুলনায় পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ না করাই গবর্ণমেন্টের পক্ষে 
কর্থব্য । 'ক্যাপিটেল' পত্রের এক অযাচিত উপদেশ ও মন্তব্যের ভিতর 
চটকলয়ালাদের পুরাঙ্ডন কারসাজির পুনরভিনয় লক্ষ্য করিয়া আমরা 
পাট ঢাষের মরশুম নিকটবন্তী হইলে উহার! 
পরবর্ী বসরে পাটের বেশারকম কাটতি হইবে বলিয়া প্রচারকাধ্য 
উহাদের প্রচারকাধো বিভ্রান্ত হইয়া বাঙ্গল৷ সরকার 
বেশী] জমিতে পাট ঢাষ করিবার অনুমতি দিয়া থাকেন- অতিরিক্ত 
লোভের আশায় কৃষকেরা পাটের চাষ বাড়াহয়। দিতে আর্ত করে। 
পরে নুতন পাট বাজারে উঠিবার সঙ্গে এই “ক্যাপিটেলই” আবার সুর 
বদপাঠয়া পাটের আতিডিওপাদন হইয়াছে বলিয়া রব তুলিয়া দেয়, 
হর সেহ সুযোগে চঙকলপ্যালার। জলের দরে পাট খরিদ করিয়া 
কৃষকদের লাথের বিনিময়ে নিজেদের মুনাফার পথ শ্রশস্ত কিয়া 
লয়। এঠ ধরণের কারসাজির বিরুদ্ধে বাল! দেশের গব্ণমেণ্ট ও 
বাঙ্গলার জনমাধারণের পক্ষে এখন হইতে বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া 
প্রয়োজন । একথা সত্য খে, যুদ্ধের পরে বিদেশে পাট ও চটের 
াতিদা পু্ধি শাঞ্যার বিশেষ সম্ভাবনা আছে । কিন্তু যুদ্ধ যে কবে 
শেষ ঠঠবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাহ । অন্তত; ১৯৪৩ সালে 
যুদ্ধের পরধিসমাপ্সি ঘটিয়া এ সালে যে বাহিরে বেশী পরিমাণ পাট ও 
৮ট চালান দেএ্য়ার স্রবিধা হহবে না তাহা খুবই বলা চলে। 


শহছিত হহতেছি । 


তর কারিন। 


এই 
অবস্থায় দরিদ্ব প1টচাযাদের ভাগা অনিশ্চয়তার ভিতর ঝুলাইয়া 
না রাখিয়া আগামা বৎসরের পাটচাষ সম্পকে নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বনের 
একটা সন্গপ্প খাপ ন করা গব্ণমেন্টের পক্ষে খুবই কত্তব্য । আশা করি 
৮টকপএয়ালাদের স্বার্থপর প্রভাব এডাইয়া সেরূপ কর্তব্যজ্ঞান 
দেখাহবার সংসাহস বাঙ্গলা সরকারের আছে । 
সরকারী থাগ্য সরবরাহ বিভাগ 

যুদ্ধের সময়ে এদেশে খাছ্া সরবরাহের সুব্যবস্থা করিবার জন্য 
ভারত সরকার একটি সরকারী খাছ সরব্রাহ বিভাগ স্থাপনের সঙ্কপ্প 
করিয়াছেন । গুকাশ, এই বিভাগটিকে বাণিজা সচিব শ্রীযুক্ত নলিনী 
রঞ্জন সরকারের অধানে রাখিয়া পরিচালনার ব্যবস্থা হহবে। 
বিভাগের ভিতর (দিয়া বাণিজ্য সচিব মহোদয় খাচ্াদ্রবোর মুলা নিয়ন্ত্রণ, 
খাছাদ্রধ্য ক্রয় এবং সামরিক ও বেসামরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন অঞ্চলে 
খাছাদ্রবধা সরবরাহের কাজ সম্পাদন করিবেন । যুদ্ধ বাধিবার পর 
হইতে খাছাদ্রবোর যোগান হাস ও মূল্য বৃদ্ধি ঘটিযা দেশে যে জটিল 
পরিস্থিতির স্টি হইয়াছে তাহাতে এইরূপ একটি স্বতম্থ সরকারী বিভাগ 
গঠনের প্রস্তাব আমরা সব্বথা সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। 
তবে একথ। সতা যে, কেবল মাত্র একটি সরকাবী বিভাগ স্থাপন 
কবিলেঠ আসল সমহ্যার প্রতিকার হইবে না। প্রকৃত আস্তরিকতা 
নিয়া (সজন্থা সমুচিত গ্রতিকারোপায় দেখিতে হইবে । এদেশে খাছ) 
দ্রব্যের যোগান কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়, ফসলের উত্পাদন বাডাইবার 
কাধ্যকরীপন্থা কি হইতে পারে, স্থান হইতে স্থানাস্তরে ম্যায্যদরে 
খাত্যদ্রবা প্রেরণের কতদুর সুব্যবস্থা সম্ভবপর--ইত্যা্দি বিষয় যথারীতি 
বিবেচনা করিয়া এই বিভাগের কণ্ধমকত্তারা যদি অচিরেই শুপগ্রিক ললিত 


এই 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৬ই নভেম্বর, ১৯৪২ 


-- শী পপ পপ তা 





কার্যনীতি অবলম্বনে সচেষ্ট হন, তবেই এই বিভাগের সার্থকতা 
প্রমাণিত হইতে পারে। নতুবা অন্য অনেক সরকারী দপ্তরের মত 
উহাও শুধু বাহিক আড়ম্বরেই পর্য্যবসিত হইবে । শ্রীবুক্ত নলিশী 
রঞ্জন সরকার মহাশয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্থ্য 
থাকিবার কালে এদেশে খাছ ফসল বাড়ানোর জন্য একট! আন্দোলন 
স্বর করিয়াছিলেন । তিনি এঁ বিভাগ ত্যাগ করিবার পর তাহার সেই 
আরন্ধ কাধ্য আর অধিক দুর অগ্রসর হয় নাই। আমরা আশা করি, 
বর্তমানে নৃতন করিয়া খাদ্ঠ সরবরাহ বিভাগের কাজ হাতে পাওয়ার 
সঙ্গে এদেশের খাদ্য সমস্থা সমাধানকল্পে তিনি তাহার আস্তরিক 
প্রচেষ্টা নিয়োগ করিবেন । £ 
আগঞ্ মাসের বতির্বাণিজ্য 

গত আগস্ট মাসের বহির্ববাণিজ্য সম্পর্কে সম্প্রতি যে বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে নৃতন করিয়া ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের 
একটা অবনতি লক্ষ্য করা গিয়াছে । গত জুলাই মাসে বিদেশ 
হইতে ভারতে ৯ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছিল। আলোচ্য 
আগষ্ট মাসে সেই স্থলে ১০ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার মাল 
আমপান] হইয়াছে 1 কিন্ত রপ্তানী তকনপাতে না বাড়িয়। বরং 
গত জুলাহ্ মাসের তুলনায় কিছু হাস পাইয়াছে। গত জুলাই মাসে 
ভারত হইতে বিদেশে ১৫ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকার মাল প্রেরিত 
হইয়াছিল । আলোচ্য আগষ্ট মাসে সেই স্থলে ১৫ কোটি ৫৯ 
লক্ষ টাকার মাল বিদেশে রপ্রানী হইয়াছে । আমদানী বাণিজ্যের 
সহিত রপ্তানীবাণিজ্য উপযুক্তব্ূপ বুদ্ধি না পাওয়ায় বভিব্বাণিজো 
শরতের অন্ুকল উদ্ধত্ত এবার স্বভাবতই কিছু হাস পাইয়াছে। 
জুলাই মাসের বহিক্বাণিজ্যে আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর ৫ কোটি 
৯৬ পক্ষ টাকা আধিক্য দেখা গিয়াছিল। এবার সে আধিকা 
কমিয়া ৪৭ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকায় পধ্যবসিত হইয়াছে । বাহিরের 
নানারূপ দায় মিটাইবার পক্ষে বহিব্বাণিজোর উদ্বত্ত ভারতের একটি 
প্রধান সম্ধল। যুদ্ধের চাপে বপ্থানীবাণিজ্য খবব হইয়া উহা যদি 
শোচনীয় ভাবে হ্বাস পাতে থাকে তবে ভারতের পক্ষে তাহা খুবই 
আশঙ্কার কথা । 

বিদেশের সহিত পণ্য আদান প্রদানের দিক দিয়া ভারতীয় 
বহিব্বাণিজোর বর্তমান গতি আলোচনা করিলে এদেশের পক্ষে তাহাও 
সন্তোষজনক মনে করা যায় না। বর্তমানে ভারতবষে এক- 
দিকে ডাল-শন্ত-ময়দা অপরদিকে বস্ত্র, কাগজ ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি 
জিনিষের বিশেষ আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে । দেশের বন্তমান অবস্থায় 
বাতির হইতে এই সব জিনিষ আমদানী করিতে পারিলে সকল দিক 
দিয়াই সুবিধা হইত । কিন্তু ডাল, শস্য ও ময়দা জাতীয় জিনিষের 
আমদানী এখন একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে । জুলাই মাসে বাহির 
হইতে এদেশে যে পরিমাণ বস্ত্র, কাগজ ও যন্ত্রপাতি আসিয়াছিল সে- 
তুলনায় আগষ্ট মাসে এ সমস্ত জিনিষের আমদানী হাস পাইয়াছে। 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্জীর মধ্যে এ মাসে তেল ও তৃলার আমদানী কিছু 
বুদ্ধি পাইয়াছে। জনসাধারণের কল্যাণের দিকে নজর রাখিয়া তুলা ও 
তেলের আমদানী বাণিজ্য উপরোক্তরূপ বৃদ্ধি করা হইয়াছে কিনা 
তাহাও সন্দেহের বিষয়। জনসাধারণের জন্য অধিক কাপড 
উত্পাদনের বদলে হয়ত সৈন্যদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর 
মিঠি বস্ত্র প্রস্তুতের জন্যই বিদেশী তুলার আমদানী বাড়ান হইয়াছে । 
সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য কেরোসিনের আমদানী ন। বাড়িয়া 
হয়ত তেলের দফাষ এবার পেট্রোলের আমদানীই শুধু বৃদ্ধি পাইয়াছে । 
আলোচ্য আগ মাসে বিভিন্ন পণ্যের দিক দিয় ভারতীয় রপ্তানট 
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বাণিজ্যের গতিও এদেশের পক্ষে খুবই বিরূপ হইয়! দাড়াইয়াছে। 
এদেশবাসীর অর্থাগমের সুবিধার্থ এদেশ হইতে বাহিরে তৃলা, পাট 
চট ও চামড়া প্রভৃতি বেশী পরিমাণে রপ্তানী হওয়া প্রয়োজন । কিন্তু 
গত জুলাই মাসের তুলনায় আগষ্ট মাসে এই সব দ্রব্যের রপ্তানী 
বিশেষভাবে হাস পাইয়াছে। অপরদিকে এদেশে বস্ত্র, চিনি প্রভৃতি 
জিনিষের বিশে” অভাব সন্তেও বাহিরে এবার বেশী করিয়া এই সব 
জিনিষই রপ্তানী হইয়াছে । ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের 
এই ধরণের প্রতিকিল গতি রোধ করিবার জন্য এখন হইতে সুপরিকল্পিত 
চেষ্টা প্রয়োজন । 
কুইনাইন সমস্তা 

কুইনাইন সমস্থ্যা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য কিছুদিন পূর্বেব নৃতন 
দিল্লীতে এক বৈঠক বসিয়াছিল। সেই বৈঠকে ভারত সরকারের 
প্রতিনিধিরা সকলকে বুঝাইয়৷ দিয়াছিলেন যে, আড়াই 
বৎসরকাল ব্যবহারের উপযোগী কুইনাইন এদেশে ম্তুত রহিয়াছে । 
স্থতরাং কুইনাইনের জন্য কাহারও মাথা ঘামানোর প্রয়োজন 
নাই । কিন্তু গবর্ণমেন্ট যেভাবে সমস্যাটিকে উডাইয়া দেওয়ার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন আসলে যে সমস্যাটি তত সহজ নহে, এই তগ্ম- 
দিনের মধ্যেই জনসাধারণ তাহা মন্মে মন্মে উপলব্ধি করিয়াছে | 
কৈননা হাজার প্রয়োজন সম্ববেও এবং পাউগ্ু প্রতি ১০ টাকা দর 
দিয়াও এখন আর উপযুক্ত কুইনাইন মিলিতেছে না । আড়াই বৎসরের 
উপযোগী কুইনাইন মজুত আছে বলিয়। দহারা বাহাবা নেওয়ার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই অবস্থা দেখিয়া তাহারা এখন আর কোন 
উচ্চবাচা করিতেছেন না। তবে আভাসে ইঙ্গিতে যতদুর বোঝা 
যাইতেছে তাহাদের পুবেবকার অহ্মিকা এক্ষণে অনেকটা কমিয়া 
আসিয়াছে । প্রকাশ, ভারত সরকার প্রকৃত শ্ুযোগ ও সুধিধা 
অনুযায়ী এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পিঙ্কোনা চাষের ব্যবস্থা করা 
সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারসমুহকে নির্দেশ দিয়াছেন । অনেকটা 
খিলন্বে হইলেও আমরা ভারত সরকারের এই নির্দেশের তারিফ 
করিতেছি । ভারতবধে বন্তমানে পিঙ্কোনা চাষের যে সামান্ত ব্যবস্থা 
আছে তাহাতে এদেশে বৎসরে মাত্র ২ লক্ষ পাউণ্ড কুঙনাইন প্রস্তত 
হইয়া থাকে । যে দেশে বৎসরে প্রায় ১" কোটি লোক ম্যালিরিয়ায় 
আক্রান্ত হইতেছে সেদেশে এই সামান্য পরিমাণ কুইনাইন দ্বারা 
রো'গ প্রতিরোধের কি স্ুবন্দোবস্ত হইতে পারে ? এতদিন যাভ। হইতে 
এদেশে প্রয়োজন মত কুইনাইন আমদানীর স্বুবিধ। ছিল। যুদ্ধের 
জন্য এক্ষণে সেই সুবিধাও গিয়াছে । এই অবস্থায় ভারতে সিঙ্কোনা 
চাষের ব্যাপক বন্দোবস্ত করিয়া এদেশে কুইনাইনের উত্পাদন বাড়ান 
যে একান্ত প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই | শুন! যায়, সমুদ্রতীর 
হইতে ৫ হাজার হইতে ৮ হাজার ফুট উ“টু জায়গায় সিঙ্কোনা গাছের 
চাষ করিলে তাহা সহজেই বদ্িযু। হইয়া উঠে। যদিও কোন কোন 
দেশে ২ হাজার ৬০০ ফুট উচু জমতে সিক্ষোনার চাষ করিয়াও তাহার 
ভালরূপ ফলন লক্ষ্য করা গিয়াছে । যাহা হউক ভারতবধে বিস্তর 
অঞ্চল পর্ববতসমাকার্ণ থাকায় এদেশে সমুদ্রতীর হইতে ৫ হাজার 
ফুট উচু ভূভাগের অভাব নাই । কাজেই প্রাদেশিক সরকারসমূহের 
দিক হইতে উপযুক্তরূপ চেষ্টা সুরু হইলে এদেশে ব্যাপকভাবে 
সিষ্কোনার চাষ তথা কুইনাইন উত্পাদনের সুবিধা অবশ্যই হইতে 
পারে। সিঙ্কোনার চাষ এদেশে একটি লাভজনক শিল্প হিসাবেও 
প্রতিষ্ঠা পাওয়ার উপযোগী । ব্যাপকভাবে সিক্কোনা ঢাষের ব্যবস্থা 
করিয়া ও উহা হইতে কুইনাইন প্রস্তুত করিয়া যাভা দেশ আজ এক 
বিরাট শিল্প ব্যবসায় গড়িয়। তুলিয়াছে। গত ১৯৩৮ সালে এ দেশ 
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হইতে ১ কোটি ২০ লক্ষ গিল্ডার (এক গিল্ডার ৯ শিলিং ৮ পেনীর 
সমান ) মূলোর সিহ্বোনার ছাল ও কুইনাইন বাহিরে রপ্তানী হইয়া- 
ছিল। ব্যাপকভাবে সিঙ্কোনা চাষের ব্যবস্থ। করিয়া ভারতের 
ম্যালেরিয়াক্রান্ত রোগীদের জন্য কুইনাইন সরবরাহের প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থার সঙ্গে জাভার মত একটি বিশেষ লাভজনক শিল্পও এদেশে 
গড়িয়া তোলা যাইতে পারে । 
ভারতে তাত শিল্পের ঢৃর্দশ। 

সৃতার যোগান কমিয়া ও উঠার মূলা বেশীরকম চড়িয়া উঠিয়া 
ভারতীয় তাত শিল্পের সমক্ষে এক নিদারুণ সঙ্কট দেখ দিয়াছে । তাত 
শিল্পের মারফতে ভারতবধে প্রায় এক কোটি লোকের অক্ন সংস্থান 
হইত। হৃতার অভাবে ও ছুর্মুল্যতার জন্য বর্তমানে যে অবস্থার 
সষ্টি হইয়াছে তাহ! আর কিছুকাল চলিলে অধিকাংশ তা'তীকেই 
একেবারে কারবার গুটাইতে হইবে । এই বিরাট দেশে জনসাধারণের 
জন্য বন্জু সরবরাহের ব্যাপারে দেশের তাতগুলি এতদিন উল্লেখযোগ্য 
ভাবে সাহায্য করিয়াছে । স্তার অভাবে উহাদের কাজ কমিয়। 
যাওয়ায় দেশে বনের অভাবও আজ সহজেই মারাত্মক হইয়া 
দাড়াইয়াছে। স্তার এই নিদারুণ অভাব সম্বন্ধে বুদিন নীরব 
থাকিয়া গত জান্নয়ারী মাসে ভারত সরকার তাতীদের ছুঃখ-ছুর্দশা 
অপনোদনের জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন । 
প্রথমত; বল। হইয়াছিল যে, এদেশ হইতে যাহাতে অত্যধিক পরিমাণে 
শুতা বাতিরে চলিয়া না যায় সেজন্য তাহারা শ্ততার রপ্তানী সম্পর্কে 
প্ডাকডি খিধান প্রয়োগ করিবেন । দ্বিতীয়তঃ তাহারা দেশীয় কল- 
মালিকদের নিকট হইতে সুতা কিনিয়া প্রাদেশিক সরকারসমূহের 
মারফতে শ্যাযা দরে তাহা বিভিন্ন অঞ্চলের তন্তবায়দের ভিতর বণ্টনের 
ধ্যবস্থা করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছিলেন। ইহাতে ভারতের 
তাত শিল্পের জন্য কিছু বেশী পরিমাণ স্ৃতা পাওয়া যাইবে বলিয়া 
একটা আশা-ভরসার স্থষ্টি হইয়াছিল । কিন্তু গবর্ণমেন্ট কোন বিষয়েই 
আজ পধ্যন্ত কাযা; কিছু করিতেছেন না। যুদ্ধের জন্য জাপান ও 
বাহিরের অন্যান্ত দেশ হইতে ভারতে সৃতার আমদানী বন্ধ হইয়াছে । 
কিন্তু এদেশ হইতে বিদেশে সৃতার রপ্তানী এখনও মোটেই বন্ধ 
হহতেছে না। সম্প্রতি ধহির্বাণিজোর যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাতে জানা যায়, গঠ এপ্রিল হইতে আগষ্ট পধ্যন্ত পণচ মাসে 
ভারত হইতে বাহিরে ১ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকার স্ৃতা রপ্তানী 
হইয়াছে । দেশের ঠাতীরা স্ততার অভাবে যে স্থলে নিদারুণ ঢুদ্দিশা। 
ভোগ করিতেছে সেস্থলে এত বেশী টাকার সমতা বাহিরে রপ্তানী 
হইতে দেওয়ার কি যৌক্তিকতা আছে তাহা আমরা বৃঝি না। যুদ্ধের 
সময়ে বাহির হইতে স্তার আমদানী কমিয়া যাওয়ার পর হইতে 
এদেশের কাপড়ের কলসমূহে পুর্ধের তুলনায় কিছু বেশী স্ৃতা প্রস্তর 
করা হইতেছে | গত ১৯৪০-৪১ সালে দেশীয় কাপড়ের কলসমূহে 
১১৩ কোটি ৭১ লক্ষ পাউণ সুতা প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ 
সালে তাহা বাড়িয়া ১৩৩ কোটি ৬৫ লক্ষ পাউগ্ু দীড়াইয়াছে। 
কাপড়ের কলসমূহে উহাদের নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে স্থৃতা 
প্রদ্থুত হহতেছে তাহা শ্যাযা দরে কিনিয়া ল্ইয়। বিভিন্ন অঞ্চলের 
তাতীদের ভিতর বণ্টন করিলে উহাতে ঠাত-শিলের অবশ্যই কতকটা 
সুবিধা হইত । কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন জানিয়াও গবর্ণমেট আজ পধ্যস্ত 
সে বিষয়ে কোন কাধানীতি অবলম্বন করিতেছেন না। গবর্ণমেন্টের 
এঠ উদাসানতার্‌ স্বযোগ লইয়া এক শ্রেণার বাবসায়ী ভবিষ্যৎ লাভের 
আশায় কাপাস স্বতা মজুত করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে । 
কোয়েম্বাটোর ও মাছুরা প্রভৃতি স্থান হইতে বাঙ্গল৷ ও অন্যান্য প্রদেশে 
সুতা চালানের ব্যবস্থা সম্পর্কে রেলকর্তৃপক্ষ পধ্যন্ত কোন সুবিধা 


দিতেছে না। এই বস্ত্র-সঙ্কটের দিনে দেশ্শীয় তাত শিল্প সম্পর্কে এই 
সরকারা গঁদাসীস্য আমরা সব্বথা নিন্দনীয় বলিয়া মনে করি । 








ল্রাজ্ক৯০ৈভ্ভিন্ক ওক্রক্নন্র 





গত ১, ন/বঙ্গর নুটিশ প্রধান মন্ধী সিং চার্চিল শকুণ ভাষায় 
বুটিশ সামাঞ্জোর বর্ঠমান ৪ ভিগ্যাৎ সম্পর্কে অকপট উক্তি করিয়াছে ন। 
এষ্ট মঠাযদ্ধের লক্ষা কি? কোন আদশ রক্ষা ও প্রতিষ্ঠিত করার 
জনা এঠ বিশ্বরাপী নরমেধ-যজ্ঞ ?. মিঃ চাচ্চিল আশ্বাস দিয়াছেন, 
উত্তর আফ্রিকায় সাজআাজা বিস্তারের কোনরূপ অভিপ্রায় গ্রেট বুটেনের 
নাই-__শুধ উত্তর আফিকায়ই নয়, পৃথিবীর অন্ত কোনও স্থানে অপরের 
দেশ গ্রাস করার কুমতুলব বুটিশ গবর্ণমেণ্টের নাই । সাধু! তাহা 
ভইলে ঢার্চিল-ইডেন-আমেরী গোষ্ঠীর প্রকৃত উদেশ্য কি? ইউরোপের 
নাতসীকবলিত দেশগুলিকে পরাধীনতার নিগড় হইতে মুক্ত করিবার 
জন্যই তোট বুটেন বারবার বিপধ্যয়ের ধাকা সন্য করিয়া আজও ধেধ্য 
হারায় নাই । গণতন্ত্রের মহান আদর্শ অক্ষুগ্র রাখার জন্যই নাকি এই 
কচ্চ, সাধনা ! তবে এই গণতন্ত্র পুরাপুরি শ্বেতবর্ণ! কষ্ণবর্ণের কথা 
উঠিতেই পারে না। 


ক খাঁ 

মিঃ চাচ্চিল কণুল করিয়াছেন, সাম্রাজ্য বিস্তারে তাহাদের অরুচি 
ধরিয়াছে ; উত্তর আফ্রিকায় বা আর কোথাও নৃতন কণিয়া 
ভাঙহাদের আর সেই লোভ নাই । তাই বলিয়া যাহা রহিয়াছে 
তাহা হাতছাড়া করিবেন এত বড় আহাম্মক তাহারা নহেন। 
মি: চার্চিল ইংলগ্ডের পক্গ হইতে অকপটে বর্তমান যুদ্ধের আদর্শ ঘোষণ। 
করিয়াছেন, “নিজেদের সাআজ্য আমরা নিজেদের হাতেই রাশিতে 
চাই । লুটিশ সাজানোর তলত! গুটাঠবার কাজকারবানের পরিচালক 
হহবার জন্থা আমি সজাটের প্রধান মন্ত্রী হ5 নাই |” (109৬0 100 
0600106 01101117105 10111215061 11 01৭০ 00 
[01651 ০৮৪] 006 11081170017 091 00০ 1310105]7151000110-) 
গুপুনিবেশিক 


স্থতরা: বটিএ সাআাঞজা আশ খাকিলে | চট বুজেনের 


অধিকার ও তৎসংব্রণত কাধেনা শার্থ অটুট রহবে। এঠ সমাজ 


ছ]ডা (হাট বুটনের আপ কোন দেশ কাড়িবার লোভ নাহ, হয়ত আর 


পাত নাহ বলিয়া । সে যাহাহ হউক, স্ববর্ত মিঃ টাচ্চিল আহার 
সপিস্তাপ কথা জানাহয। ভালঠ করিয়াছে হস্তাব পারছ মাহারা 


তাকায়! খংকিবেন, 


সায়াজাবাপাদের কুলার আশায় পশ্চিমের দিকে 
হয তাঠার। একেবাবে আজ্ঞ, নয় তো একেবারেহ অন্গা। 
১ ক কঃ 


সম্প্রতি মর্কিন-যুক্রপাস্ট্রের সুপিখাত লাইফ পত্রিকার সম্পাদক, 


মণ্ডলী কেট বুডেনের জনসাপারণের নিকট এক খোল! চিঠিতে সবামখ 
পশ্ব করিয়াছেন, রিড [ক ভাহাদের সাঙ্াজ পাশার জশ্তা এন খন 


করিতেছেন 1 আজ আমোরকার জনসাধারণ স্প্টাক্ষরে জানাহতে 


চাক, :$টি পরটেন সাআাজাবাদী মীনি ভাগ করিতে প্রস্থত ভইয়ানছেন 
কি না ঠতামেরিকাবাসীতদর মধ্যে মুদ্ধম প্রশ্ লগ এ রি 
সম্পাক মতভেদ থাকিতত পারে 2 কিন্ত একটি বিষয়ে আমরা সক্গলেহ 


এক মাত পা বুটিশ সা'মাজা বাচাহবার 
জন্যা যুদ্ধ করিতিছি না) উক্ত খোলা চিঠিতে 
হইয়াছে, "আপনার! ভারতবধ সম্পকে যে নীতির আশ্রয় শ্রাহণ 
করিয়াছেন, তাহাতে 'আদশোর কথা বলা পর্িহাসের বিষয় এবং 
আমাদের সেন্তদের কাছে আমরা মুখ দেখাইতে পারিতেছি না|” 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্তান্ দেশ হইতে দুরদশ্শী ব্যক্তিগণ জনমতের 


তাহা হহতেছে এই যে, আম 


০ছট বুঃটনাকে বলা 





প্রতিধ্বনি করিয়া স্থার্থাঙ্ধ বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ 
করিয়াছেন, মিঃ চার্চিল বোধ হয় ভ্াহার ১০ই নবেম্বর তারিখের 
ব্তভায় এক সঙ্গে সেই সকল কথার জবাব দিয়াছেন । যুদ্ধের পরে 


ভার্পতবধ ও অন্যান্য জমিদারী তাহারা ছাঁড়িবেন না। স্পষ্ট কথা । 
স্পষ্ট লক্ষ্য |  * * 
৬ রী রি 


ভারতবধের আমলাতান্ত্রিক কত পক্ষ কিছুতেই আপোষ-মীমাংসার 
পথে যাইতে চাহেন না। পাছে ভারতবর্ধ সত্যই যদি জাতীয় এক্যের 
ভিত্তির উপর দ্াড়াইয়! প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেন্টের দাবী করিয়া বসে 
শুধু ভয় ও জেদ স্বার্থ ও সন্দেহ । আসল কথ! ভারতকে গ্রেট-বৃটেন 
স্বাধীন দেখিতে চাহে না। সম্প্রতি কারারুদ্ধ মহাত্মা গান্ধীর সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাজাগোপালাচারীয়া বড়লাটের অন্ুমতি 
চাঠিয়াছিলেন। বড়লাট এই প্রস্তাবে দৃঢ় অসম্মতি জানাইয়াছেন | 
কিছুকাল পুরে হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত শ্যামা প্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়ও মীমাংসার পথে অগ্রসর হইয়া! অনুরূপ ওদ্ধত্যপুর্ণ না, 
জবাব পাইয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন । মিঃ চার্চিল হইতে আরম্ত করিয়া 
লর্ড লিনলিথগো পরাস্ত বুটিশ কর্তৃপক্ষ এক সুরে বীধা। কিন্তু বুটিশ 
সাআ্াজ্য রক্ষা করিবার জন্য মি: চার্চিল শ্সাটঘাট বাধিতে গিয়া 
অতীতের ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছেন । রোমান সাআাজ্যের পতনের 
প্রাককালে এমনি মুটতার আবাপ রাজত। টালিয়াছিল। ফরাসী 
বিপ্লবের অবাযবভিত পুর্ব যোড়শ লুই'এর দাম্তিকতা রুশ বিপ্রবের 
সময় দ্বিতীয় নিকোলাসের বৃদ্ধিহ্ঠীনত। তাহাদিগকে ভবিষ্ততের অনিবাধ্য 
ঘটনাধলা সম্পর্কে একবারে অঙ্গ করিয়া রাখিয়াছিল। ইতিহাসের 
পুনরাণু্তি হইবে এমন কোন কথা নাই । কিন্তু যে নকল কাধাকারণ 
আশ্রয় করিয়া এসব বিপধ্যয় দেখা দিয়াছিল সেই সম্পরে উদাসীন 
হইয়া কেবল দাস্তিকতা ও স্বার্থপরায়ণতার পথ অশকড়াইয়া থাকিলে 
5তিহাসের পুনগ্নাপুশ্তি হওয়া বিচিত্র কিছু নহে । 


চি ও 

বঙলাটের তথা বুটিশ কর পক্ষের পুনঃপুনহ অনমনীয় জেদের দ্বারা 

এঠ কথ1টাহ পরিক্ষার জানা যায় যে, হিন্দু-মুসলমান অনেক্য একটা 
আঙ্গহাত মার। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইলেও সাআাঞ্জাবাপণ 
খ্বার্থ চাঙা ভমি ছাড়িতে রাজী হইবে না । রাজাজী যে বিবৃতি দিয়াছেন 
তাহাতে স্প্ঠভ প্রতীয়মান হয়। মিঃ জিন্সার সঠিত একটা প্রারস্তিক 
বোঝাপড়া কৰিয়া এবং সাহার সম্মতি লইয়াই মহাত্মা গান্ধীর সহিত 
সাক্ষাশকারের প্রস্তাব জানান হহয়াছিল। রাজাজী বলিয়াছেন, 
ক পক্ষের বিরোদিতায় এখন ফেখল তিশি নই নহেন, মিঃ জিন্নাও 
নিরাশ হভনাছেন । পাজাজার এঠ উক্তি হঠাত মনে তয়, কংখোসের 
সহিত আম মীমাংসার জনা মি; জিনা তা পর্ন শআন্ুস্গত জান্ত 
পথে অগ্রসর হবার জন্য প্রস্তুত 


নাও পগ আগ ক্রিয়া নতন 
নসলম লীগের মখপএ ডিন পত্রিকার সম্পাদকীয় 


[ভলেন। 


মন্পপা এঠ অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয় ভারতের 
এল অপশ্কা দূর করিবার জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক 
প্রণতচানের নেতুগণ যত চেষ্টা করুন না কেন, গব্নান্ধ। বুটিশ 


কর্ুপক্ষ ভাহাদের স্থির সিদ্ধান্তে চল, অটল । এরূপ অবস্থায় 
পাজাজ'র পরিকলিত হংলগু গমনের ফলে কিলাভ হইবে? ঞ্রেট 
বুটেনেধ জনসাধারণের নিকট সকল কথা অকপটে বলার স্যোগ 
ছাড়া আর কোন্‌ হ্ুফলের আশা আছে? বুটিশ রাষ্ট্রনীতি আজ 
একেবারেই দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে । নহিলে জগতজোড়া বিপধায়েল 
মধ্যে বুটিশ কূটনীতি এরূপ আত্মঘাতী নীতি বহ্ুপূর্তবেই পরিত্যাগ 
করিত। 





পাকার 


১১৯৪০ হলালেল ভ্ভাল্পভেল্র শ্ীহনা 
শ্যন্বভ্লান্স (৩০) 





ভারতে বীমা বাবসায়ের অবস্থা সম্পকে স্রপারিন্টেঞ্চে্ট অব. 
ইন্সিওবরেন্স সম্প্রতি যে বাধিক রিপোট“ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দে 
গত সপ্তাহে আমরা ভারতীয় বামা কোম্পানীমমৃতের তহবিল ও 
দাঁদন নীতির খ্যিয় আলোচনা করিয়াছি । বন্তমান প্রবন্ধে আমরা 
আদায়ী সদ ও কাধ্যপরিচালন। বায় সম্পর্কে বামা কোম্পানীসমূহের 
অবস্থা শিশ্লেষণ করিব এব: তৎসঙ্গে ভারতে জেনারেল এসিওরেন্ন বা 
সাধারণ বীমার বাবসা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব । 

বর্তমান রিপোর্ট পাঠে জানা যায়, আলোচা ১৯৪০ সালে ভারতীয় 
জীবন বামা কোম্পানীসমুহের সুদ বাধদ আয় কতকটা হাস 
পায়াছে। কোম্পানীসমহ তাহাদের তহবিল নিয়োগ কিয় গত 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৪৬৮ ভাগ শুদ পাইয়াছিল। আলোচা ১৯৪০ 
সালে সেইস্তলে উহাদের মাত শতকরা ৭৩৭ ভাগ আয় ঠঠয়াছে । 
বীমা কোম্পানাসমতের সুদ বাবদ আয় এই ভাবে কমিয়া যাওয়া 
কিন্ত ব্ধমান পরিবর্ডিত অবস্থার কথ! 
নতন 


ছুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই । 
বিবেচনা কধিলে উহা শিতান্ত ্বাভাপিক বশিয়াহ মনে তয়। 
বীমা আহনের বিধান অনুসারে কোম্পাণাসমৃত এক্ষণে তাহাদের বীমা 
তহপিলের শতকরা ৫৫ ভাগইহ সরকারী ৪ সরকার অন্থমোধিত 
সিকিউবটিতে দাদন করিতে বাধা হহতেছে | অথচ এ সব শ্রেণার 
দাদনে বশী এ পাওয়ার আশা সাধারণত; খুবই কম। গত 
মহাযুদ্ধের সময় সরকারী শিকিউরিটি ৪ আরা সরকাধী সিকিউরিটি 
হইতে প্রাপব্য শ্রদের হার অনেকটা ৮৬য়। উঠিয়াছিল। অনেকে 
আশা করিয়াছিল এবারও যুদ্ধের সময়ে এ সমস্তের সদর হার বুছি। 
পাহপে, আর তাহার ফলে বীমা কোম্পানীমমহও এই শ্রেণর দান 
দারা কতকটা উপকৃত হহবে। কিন্তু এবারকার যুদ্ধে অবস্থান গৃতি 
সম্পূর্ণ অন্যবূপ দাডাইয়াছে | এবার গবণমেন্ট ঢাকার বাজার নিযন্থিত 
রাখিয়া কোম্পানীর কাগজের মলা আনেকট! স্থির রাখিয়াছেন । 
নতন মরকার। খণপর্রের অন্য প্রদেয় স্দের হার৪ যথাসম্তব শিয়স্থরে 
বজায় রাখার ব্যবস্থা তহয়াছে । ফলে যুদ্ধ বাধিবাগ পর হহতে বামা 
কোম্পানীসমতের শ্রপ বাবদ আয় না বাড়িয়া তাহা বরং হাস পাইতে 
আরম্ত ক'রয়াছে । 

স্রাদর্ণ হার ভাস পা্য়ার এই গতি 
কোম্পানীসযঠের হ্রেলায়শন সম্পরকে স্ভাবতংহ একটা প্রতিক্রিয়া 
সঞ্চার করিয়াছে । নুতন ভেলয়েশন পিপোর্ট প্রস্ৃত করিতে গিয়া 
কোম্পানীসমহের প্রাপুবা সুচেধ হার এক্ষণে কম করিয়া বরাদ্দ করা 
এদের হার সম্পর্কে ভারতীয় বীমা কোম্পানীমমাতপ 


ভারঙায় জীবন বীমা 


হইতেছে | 
ভেলয়েশন রিপোর্টে এই সম্মত গ্রাতি অনুগত হইতে দেখিয়া 
সপারিন্টেক্ছেট অব হন্সিঞরেন্ন অনেকটা সম্টোষ প্রকাশ করিয়াছেন । 
তার মতে কোম্পানাসমূতের পঞ্ষে ভবিয়াতেত কন এুঁদ ধরিয়া 
ভেলুয়েশন করাইবার বাতি বঙ্ঞায় রাখায় উঠিত। আুদের হার 
কম করিরা বরাদ্দ করার গর কাধাতঃ আদায়ী সুদের হার বাড়িয়া 
যদি বামা কোম্পানীসমূহের আয় বৃদ্ধি পায় তবে তাহাতে কু হওয়ার 
কিছু থাকিবে না। বরং ইহাতে কোম্পানীসমৃহের অগ্তনিঠিত শক্তি ও 
পুত! বাড়িয়া উহাদের ভবিষ্যৎ জয়যাত্রার পথ প্রশস্ত হইবে। 
ভেলুয়েশনে সুদের হার সাব্যস্ত করা সম্পর্কে স্থপারিপ্টেপ্ডেণ্ট অব 


ঠন্সিওরেন্সের এই মন্তবা আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি। 
ভারতের জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের ভেলুয়েশন ধিপোটে 
পুব্বের তুলনায় কমহারে সুদের হার বরাদ্দ ধরিয়া যুদ্ধের প্রথম দিকে 
যথেষ্ট স্থবিবেচনার পরিচয় দিয়াছে । ভবিষাডেও প্রয়োজন বুঝিয়। 
তাহারা এমনি ধরণের স্ববিবেচনা দেখাইতে পশ্চাৎপদ হইবে না 
বণিয়া আমরা আশা করি। 

আলোচা ১৯৪০ সালে কাধ্যপরিচালন। বায়ের দিক দিয়া ভারতীয় 
জীবন বাঁমা কোম্পানীসমূহের অবস্থার উল্লেখযোগা উন্নতি দেখা 
গিয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে কোম্পানীসমৃতঠ তাহাদের কাধ্য 
নিববাহের ব্যাপারে প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৩৩২ ভাগ ব্যয় 
করিয়াছিল। ১৯৪০ সালে তাহাদের উত্ত ধরণের বায়ের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৮৯ ভাগ । ভারতীয় বীমা 
কোম্পানীসম* কাধ্যপরিচালনা বাবদ তাভাদের প্রিমিয়াম আয়ের 
একটা মোটা অংশ বায় করিয়। ফেলে বলিয়া এতদিন উহাদের একটা 
ছুনাম ছিল । বামাকোম্পানীসমূহ উহাদের স্বকীয় চেষ্টায় এক্ষণে সেই 
ছুনীম অনেকটা কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহাই সুখের 
বিষয় | 

কিন্ত সরকারী বীমা বিভাগের স্বপারিন্টেণ্ডে্ট মিঃ টমাস ইহাতেও 
সন্তঃ নহেন | তিনি তাহার রাপোটে কোম্পানীসমূহের কাধ্যপরি- 
ঢাপনা বায় উহাদের প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২০ ভাগের বেশী না 
হওয়াই বাঞ্চনীয় বলিয়া মস্তবা করিয়াছেন। ভবিষ্যতে বীম। 
(পো থানলমহ যাহাতে তাহাদের বায়ের হার সেই অনুপাতে হাস 
করিবার চেষ্ঠা! করে, সে সম্পকে মিঃ টমাস তাহাদিগকে উপদেশও 
ধিয়াছেন। এ উপদেশের মূল যৌক্তিকতা অস্বীকার না করিলেও 
ধন্তমান ক্ষেএে আমাদের নিকট উচা অনেকটা অপ্রাসঙ্িক বলিয়াই 
মনে হইয়াছে । বাম কোম্পানীর পরিচালকগণ গত কতিপয় বৎসর 
যাব কাধ্যপপিচালণা ব্যয় হাঁস সম্পকে বিশেষভাবে চেষ্টার নিয়োগ 
করিয়া আগিয়াছেন | নুতিন বীম। আহনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় 
€ যুদ্ধজরশিত অস্বাভাবিক অবস্থায় কতিপয় ধরণের খর»পর বুদ্ধি 
পাগয়া স:৪& ১৯৪০ সালে কোম্পানাসম্ের মোট বায়ের হার 
১৯৩৯ সালের তুলনায় শতকর! সাড়ে চারি ভাগের মত হ্রাস করা 
হঠয়াছে। এই অবস্তায় কাধ্যপরিচালনা বায় কমানো সম্পকে 
কোম্পানা পরিচালকদের আন্তরিক চে ৪ মনোযোগ সম্পকে এখন 
আর কোন সন্দেহের আবকাশ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। 
যু্দের অস্বাভাবিক অবস্থা কাটিয়া গেলে এবিধয়ে অধিকতর 
যোগ আপিবে, আর তখন এদেশীয় ধামাকোম্পানীসমৃহ নে 
সম্পরকে গুকৃত প্রবিবিচনা দেখাহতে ঞাটি করিবে ন]। 
সময়ে বাম! কোম্পানীসমূত তাহাদের কাযাপরিচাণন। বায় ধথাসম্তব 
কমাহয়া দিয়া হতিমধো যে উ্লেখমোগা দগান্থ দেখায়া্ছে। ভাহাতে 


গিতা 


এঠ খ/দ্ধান 


এখন হইতে তাহার] এদেশের বামাকারাদের অধিকতর সহযো 
দাণী করিতে পারে। 
ভারতে জেনারেল এসিওরেন্স বা সাধারণ বামা বাবসায়ের অবস্থ। 
আলোচন| করিলে দেখা যায়, গালোচ্য বতসরে এই শ্রেণার বাম। 
(৪৭৫ পৃষ্ঠায় দ্র%ুব্য ) 





ভ্ডাশ্সভ্ভিল্্র শ্রচ্নিক্ ৃ 


নবেন্দু রায় | 





ভারতলযের শ্রমিকশ্রেণা আজ চেতন । নিখিল ভারত ট্রেড 
তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ। জাতীয় যুক্তি- 
আন্দোলনের সপ্বা গ্রগণা শঞ্জিবূপে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী আজ 
আঅঙাগামা। গত মহাযুদ্ধের পর হতে এঠ শ্রেণাশক্তি ভারতীয় 
নিচের প্রভাব প্রতিষ্ঠার ছারা জাতীয় স্বাধীনতার 
আান্দোলনকে বল পবিমানে শক্তিশালা করিয়। তুলিয়াছে । আজ 
সপ্প্যাপক গাহায় সঙ্কতের দুর্দিনে শ্রমিকশক্তির এঁক্য ও সংহতির 
উপর দেশের মঙ্গলামঙগল নিঠুর করিতেছে । প্রতোক স্বদেশঠিতৈষীই 
আজ শমিকশ্রেণার দিকে চাহিয়া আছেন । কিন্তু, খুব কম লোকেই 
এঠ শ্রেণার সমাক পরিচয় রাখেন । নানা কারণে ভারতীয় শ্রমিকের 
সববাঙ্গীন পরিচয় লাভ সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। তবুও একটু 
০০%1 € পরিশ্রম করিলেহ আমরা ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণর একটা 
"মাচামুটি পরিচয় লাভ করিতে পারি । 

১৯২৮ সালে বুটিশ ট্রেড ঠউনিয়ন কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি 
দশ ভাগ৩ আপিয়। 'ভারতায় শমিকের অবস্থা সম্বন্ধে প্রতাক্ষ পরিচয় 
পাশ পেশ গণ: ভারতায় শ্রমিকের অবস্থা” শীষক একটি রিপোর্ট 
রন] কণেন | এঠ বিপোট্ট হইতে আমর। ভাগতের শ্রমিকশ্রেণী 
সঙ্গে আনেক তিথা জানিতে পারি । প্িপোর্টে বলা হইয়াছে £ বনু 
অহ্টসঙ্গানের পির জানা গিয়াছে যে, ভারতের অধিকাংশ শ্রমিক দেনিক 
এক শ্িলি-এর্ (এক শিলিং খাধারণত ৮০ আনার সমান ) বেশী 
গল্গুর্টা গায় আা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, প্ররুষ শ্রমিক মাত্র 
সাত পেশ এব আরা শ্রমিক তাহার অন্ধেক অজ্বা পাভয়া থাকে। 
শারতবযের আমিকদের বাসস্থান সম্বগে অনুসন্ধান কবিম়া উক্ত 
প্াতনিধি দল রিপোটে বলিয়াছেন £ ভারতীয় শ্রমিকদের বাসস্থান- 
গুলির সবররগ্ আমরা মণ করিয়াছি । স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিলে 
আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতাম না যে এহরূপ কদধ্য স্থান 
পৃথিণত থাকিতে পারে । এক এক সাধিতে অনেকগুলি ঘর আছে 2 
প্রতোকব ঘরে এক একটি পরিবার বাস কে । 


হউনিয়ন করগসের অধো 


পাভান1 05৮94 


একখানিহ মাত্র ঘর, 
সঙ্কীণ এবং অন্ধকার, হহারহ মধ্যে শয়ন, রন্ধন সমস্থহ চলে। 
কাচা গাপনার দেওয়াল ৬ কোনোরকমে সাজানো টালির ছাদ-_- 
ঠহাকে মাশ্ষের বাসস্থান না বলিয়া পাখার খাচা বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। এহেন খাচায়৪ তাহারা বিনা ভাড়ায় থাকিতে পায় না। 
খাচার মালিককে মাসে মাসে এহ জন্থ সাড়ে চার শিলিং ভাড়। দিতে 
হয়। এহ খাচায় আলো বা বাতাস [?কিবার কোন পথ নাই। 
তাঙ্গ! ঢালর ফাকে অথব। একটি মাএ দরজা খোলা রাখিলে যতটুকু 
আলে। বাতাস ঘরে আকা সন্তু, তাহাই অথেই্ ! ঘরের চারিপাশে 
এবং কাছাকাছি পণ তত পগ আবঙ্জনার ছ্র্গন্গে বাতাস বিষাক্ত 
হঠয়া থাকে । সংশ্লিষ্ট 
তাহাদের দায়িহ ও কব 
সম্বন্ধ যে কত উদাসান তাহা আশ্ামিকদের এহ অন্বাস্থাকর ও বাসের 
অশ্নপযোগা কাসম্কান দেখিলেই সম্যক উপলন্ধ করা যায় ।------ 
ভারতীয় অমিকশ্রেণী এহ নরককৃণ্ডেই বাস করে। 

১৯২৮ সালে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদল 
ভারতের শ্রমিক শ্রেণার অবস্থ। পধ্যবেক্ষণ করিয়া এই রিপোর্ট দাখিল 


শপদএ) বা ময়লা সাফের কোন ব্যবস্থা নাই । 


বঞপন্দ শ্রমিক জাবনযাতার প্রতি 





করিয়াছিলেন । তাহার পর চৌদ্দ বুসর কাটিয়৷ গিয়াছে । শ্রমিকের 
অবস্থা কি ফিবিয়াছে ? 

১৯৩৮ সালে জেনেভা সহরে আন্তঙ্গাতিক শ্রমিক সম্মেলনে 
ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধি এস, ভি, পারুলেকর যে রিপোর্ট 
উপস্থাপিত ঝরেন তাহার উপর একবার চোখ বুলাইলেই আমরা 
বুঝতে পারিব, পৃথিবীতে সব কিছুরই পরিবর্তন থাকিলেও ভারতীয় 
শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার কোন পরিবর্ধন নাই । পারুলেকরের রিপোর্টের 
সংক্ষিপ্ত মশ্ম এই 27 

ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশ তাহাদের শ্রমের বিনিময়ে 
মালিকের নিকট হইতে যে-মজুরী পায়, তাহা দ্বার তাহাদের সামান্যতম 
জীবিকার সংস্থানও হয় না। ১৯৩৫ সাপে বোশ্বাই সরকার বন্ু- 
শিল্পের শ্রমিকদের মজুরী সম্বন্ধে তথা সংগ্রহ করিয়া যে-রিপোর্ট 
প্রকাশ করেন তাহা হহতে জানা যায়, গোককে শতকরা আঠার জন 
শ্রামক মাসিক তিন শিলিং হইতে নয় শিলিং মজুরী পায়, সোলাপুরে 
শতকরা বশ জন শ্রমিক মাসে সাড়ে সাত শিলিং হইতে পনর শিলিং 
মজুরা পায়, এবং বোশ্বাই সহরে শতকরা বত্রিশ জন শ্রমিক সাড়ে 
বাহশ শিলিং হইতে তিরিশ শিলিং মঞ্জুপী পায় (এখানে বলিয়া রাখ! 
দরকার খে, সারা ভারতে বোম্বাই সহবের শ্রমিকদের মজুরীর 
হাবহ উচ্চতম )1---*ঠিক কারখানা আকারে সংগঠিত হয় নাই 
এহরূপ ছোট ছোট শিল্পের শ্রমকদের অবস্থা যে ইভা পেক্ষাও খারাপ 
তাহা অনায়াসেই কল্পন। করা যায়। ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ড্রুত- 
গতিতে বৃদ্ধি পাহবাধ ফলে কারখানার দরজায় কম্মপ্রাথীর ভিড়ও 
দিন দিন বাড়িয়া ৮লিয়াছে । এহ আর্থনীতিক দুর্গতির সুযোগ লইয়! 
কারখানার মালিকেরা শ্রমিকের মঞ্জুরীর হার এতটা কমাইয়৷ দিরাছে 
যে' বাঁচিয়া থাকার মত সামাশ্কতম জীবিকার বায় সে-মজুরীতে 
কুলায় না। অন্ুস্থতা, বেকার অবস্থা, বাদ্ধক্য ও এত সম্পকে 
ভারতীয় শ্রমিকদের সঙ্থপ্জে কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। বেকার 
জীবনের যন্ত্রণা এবং অনশন হইতে নিষ্কৃতি পাহবার জন্য ভারতীয় 
শমিকেরা যে নিরুপায় হইয়া শেষ পধান্ত আত্মহত্যার পথও গ্রহণ 
করিয়া থাকে, এমন প্রমাণ বোশ্বাই সহরের মিউনিসিপ্যাল রিপোর্টে 
লিপিধঙ্ধ আছে । বোশ্বাঠই সহরের শ্রমিকদের মধ্যে তাজারকরা 
শিশুমৃত্যুর হার যে কি ভয়ানক নিয্লোদ্ধত তালিকা হইতে তাহা 


বোধগমা হবে 255 ( ১৯৩৩-৩৪ ) 


এক ঘরের বাসিন্দা ৫১৪০ 
দুঠ ৯ ্ ৩১৯৪৫ 
[তন » ্ ১৫৫৪ 
চার , ৯ ১৪৬-৫ 


ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থার কোনই পরিবঞ্ভন ভয় নাই । বিনা 
ভাড়ায় স্বান্ত্যকর বাসন্থানে থাকিয়া শ্রমিকেরা যাহাতে শিশুমৃতার 
ভুগতি হইতে রক্ষা পাইতে পারে, গভর্ণমেন্টের পক্ষ হতে তাহার 
কোন চেষ্টাই করা হয় নাই । 

ভারতে শ্রমিকদের মঙ্জুগীর কোন সাধারণ হার নিজ্জি্ট নাই, 
এমন কি একই শিল্পকেন্দরে একই রকম কাজে নিষুক্ত শ্রমিকদের 
জন্যও নয়। ১৯২৫ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পধ্যন্ত ভারতীয় 


১৬ই নভেম্বর, ১৯৪২ ] 





শ্রমিকদের মজুবীর হার সম্পর্ক অন্থঙ্গান করিয়া ভুইটলী কমিশন 
তাহাদের রিপোর্টে যে-ঠিসাব দেন, তাহা পধ্যাপ্ত না হইলেও 
অরিশ্বান্ত নয়! ১৯২৫ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পধ্যন্থ মজুরদের 
মধ্যে শতকরা কতভাগ কি মজুরী পাইত এ রিপোর্ট হইতে তাহা 
নিয়ে উদ্ধত করা হইল। 

সাপ্তাহিক হিসাবে 


৪২ টাকার ৪২ টাকা ৫॥০ টাকা ৬$ টাকা ৭০ টাকা 
কম হইতে হইতে হইতে এবং তাহার 
৫1০ টাক। ৬ টাকা ৭॥০ টাকা উপর 
যুক্ত প্রদেশ ৫৩ ১৫ ৯ ৭ ১৬ 
মাদ্রাজ ৪৭ ১৯ ৬৫ ৪ ১৫ 
মধ্য প্রদেশ ৫৬ ননী ৮ ৪ ১৫ 
বিহার ও 
উড়িষ্যা ৪৫ ১১ ও ৮ ১৪ 
বাংল। ৩১ ১৮ ১৫ ১০ ২৬ 
বোম্বাই ১৩ ১৯ ২৩ ১৩ ৩২ 


উপরের তালিকা দৃষ্টে আমরা বলিতে পারি যে- যুক্ত প্রদেশে 
শতকরা ৫৩ জন আমক সপ্তাহে চারি টাকারও কম মঞ্জুরী পায়: 
মধা প্রদেশে অদ্দেকেরও বেশী এবং মাদ্রাজ ও বিহার-উদগম্যায় প্রায় 
ভদ্দক সাক শ্রমিক সপ্তাহে চার টাকার কম মঙ্গুৰী পায়, বাংলায় 
শতকরা পঞ্চাশ জন সাড়ে পা? টাকার কম, এবং বোশ্বাইতে জৌবন- 
নিনবাহের ব্যয় যেখানে সব্বাপেক্ষ। অদ্ধাকরও বেশি 
৬ টাকার কম মদ্্ুবী পায়। ভারতীয় শ্রমিকদের মণো যাহার। 
আপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থায় আছে তাহাদের মন্ুণার ঠিসাব এই | 
সাধাধণ শ্রমিকদের সম্পর্কে এহ হিসাব প্রযোজ্য নয়। 

১৯৩৫ সালে বোম্বাহ) ১৯৩৭ সালে আমেদানাদ, ১৯৩৮ সালে 
মাদ্রাজ এবং ১৯২৫ সালে সোলাপুরের শ্রমিকপরিবারের মঞ্জুণী সম্পরকে 
শন্তসন্ধান করিয়া স্থানীয় প্রাদেশিক সরকারের শ্রম-বিভাগ আনেক 
তথা সংগ্রহ করেন। সেহ সব তথ্য একব সংগ্রথিত কর্িয়। একট! 
আন্রমানিক হিসাব খাড়া] করিযা আমরা শ্রমিকদের মাসিক 
পারিবারিক মজুরী বোশ্বাইয়ে ৫* টাকা, আমেদাবাদে ৪৬ টাকা 
সোলাপুরে ৪ টাকা ও মাদ্াজে ৩৭ টাকা বলিয়া ধয়া 
পারি। প্রত্যেক শ্রমিক-পরিবারে চার জন 
লোক, তাহাদের মধ্যে গড়ে দেড় হইতে ছুইজন উপাঞ্জনশীল । 
স্তরাং গড়পড়তা ঠিসাবে প্রতি শ্রমিকের মাসিক মঞ্জুরীর হার দাড়ায় 
বোশ্বাইয়ে ১৮ টাকা, আমেদাবার্দে ১৬ টাকা, সোলাপুরে ২২ টাকা 


বেশি ) 


লঠতে গে 


€ মান্দাজে ১১ টাকা । 

এই প্রসঙ্গে হা টল্লিখমোগা যে, হিসাব অনযায়ী উল্লিখিত হার 
শ্রমিকের প্রাপ্য হইলে শ্রমিক আসলে পায় ইহার কম। সর্দারকে 
ঘুষ না দিলে ঢাকুরী থাকে না, আজেবাজে কুটির জন্য জরিমানা দিতে 
হয়, সব্বোপবি আয়ের তুলনায় অতাধিক দেনা--এই সব কারণে 
প্রাপ্য মজুরী অপেক্ষা প্রা মঙ্গুণা আসলে কন হইয়া থারকে। 
পোন্বাই অগ্সঙ্ধান কমিটর ধিপোট অনুসারে শতকর! পশন্রট 
আশক-পরিবার, এবং মাদ্রাজ আগ্রসদ্ধান কমটর প্িতপোট আভপারে 
শতকরা নধবঠটি শ্রমিকপরিবার ঝণগ্রস্থ , এবং এই ঝণের পরমাণ ছয় 
মাসের মজুরীর সমান । 

খনি মজুরের অবস্থা মারো খারাপ । ঝরিয়া এবং রাণগাঞ্চ কয়লার 
খনিতে ভারতীয় খনিমঞ্জুরের তিনচতুর্ধাশ নিয়োজিত। গত 


জাধিক জগৎ 


মহাযুন্ধের আগে ইহাদের মজুরীর হার ছিল দৈনিক ছয় আনা। 


8৭৫ 


যুদ্ধের পর এই হার ক্রমশ: বাড়িতে থাকে এবং ১৯২৯ সালে দৈনিক 
তের আনা পর্যান্ত উঠে, কিন্তু ১৯৩৬ সালে আবার দৈনিক সোয়া 
সাত আনায় আপিয়া ঠেকে । 

ভারতীয় চা-বাগানের শ্রমিকদের অবস্থাই সববাপেক্ষ। শোচনীয় । 
১৯৩৯ সালে প্রকাশিত “ভারতীয় শিল্প-শ্রমিক' পুস্তকে মিঃ শিব রাও 
লিখিতেছেন £ "আসাম চা-বাগানে নিযুক্ত শ্রমিকদের মানিক আয় 
গডপড়তা সাত টাকা পের আনা (পুরুষ), পাচ টাকা চোদ্দ আনা (নারী), 
এব সোয়া চার টাকা (বালকবালিকা " বাঁসস্থান, চিকিতসা প্রভৃতি 
শ্বধিধার কথা বিবেচনা করিলে বলিতে হয় যে, চা-বাগানের 
শ্রমিকদের জীবন আর ক্রীতরাসের জীবনের মধ্যে কোন পার্থকা 
নাই । সুরমা উপত্যকার চা-বাগানের শ্রমিকদের মঞ্জুরীর হার 
আর& কম। দক্ষিণ ভারতের এই শ্রেণীর শ্রমিকদের মন্ত্রী দৈনিক 
চার আন" (পুরুষ) এবং তিন আনা (নারী)। 





(১৯৪০ সালে ভারতের বীমা বাবসায় (৩)) 
কোম্পানীসমুতের সমট্টিকৃত প্রিমিয়াম আয় উন্লেখযোগান্ূপ বুদ্ধি 
পাইয়াছে । গত ১৯৩৯ সালে ভারতে সাধারণ বীমা বাবসায়ে রত 
দেশ] ও বিদেশী সমস্ত কোম্পানীর মোট প্রিমিষাম আয় দাড়াইয়াছিল 
৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা । ১৯৭০ সালে তাহা বাড়িয়। ৩ কোটি ৬১ লক্ষ 
টাকায় পৌছিয়াছে। এদেশে সাধারণ কীমার বাবপায়ে প্রথম হইতে 
ধিদেশী কোম্পানীসমূহের বেশী রকম প্রভাব লক্ষিত হইতেছে । জীবন 
বাম। বাবসায়ে বিদেশী কোম্পানীর অংশ কমিয়া আসিলেও সাধারণ 
বামা বাবসায়ে উহাদের আধিপত্য হাস পাওয়ার এখনও তেমন কোন 
ননুন| দেখা যাইতৈছে না। সাধারণ বীমা বাবদ ভারতে গত ১৯৩৯ 
সালে বিদেশী কোম্পানীসমূতের মোট প্রিমিয়াম আয় দাড়াইয়াছিল 
২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা । আলোচ। বশসরে তাহ! বাড়িয়া ২ কোটি 
৪৩ লক্ষ টাকা দাঢ়াইয়াছে । গত ১৯৩৯ সালে অগ্নি বীম। বাধণ ৪৮ 
লক্ষ টাকা, নৌ বীম! বাবদ ১৮ লক্ষ টাক| ও অন্যান্য শ্রেণীর সাধারণ 
বামা বাধদ ৩৬ লক্ষ টাকা মিলাইয়া দেশীয় কোম্পানীপমহের মোট 
১ কোটি ২ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। ১৯৪০ যালে সেই স্থলে 
অগ্নিবীমা বাবদ ৫৪ লক্ষ টাকা, নৌবীমা বাবার ১৯ লক্ষ টাকা ও 
অন্যান্থা শ্রেণীপ্ন সাধারণ বীমা বাবদ ৩৫ লক্ষ টাকা মিলাইয়া উচার 
মোট প্রিমিয়াম আয় দাড়াইয়াছে ১ কোটি ১৮ পক্ষ টাক! । মপর- 
দিকে ভারতে সাধারণ বাম৷ ব্যবসায়ে রত বিদেশী কোম্পানীসমূহের 
মোট প্রিমিয়াম আয় পুর্ব বৎসরের তুলনায় ৮ লক্ষ টাকা বাড়িয়া 
এবার মোট ১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে । কাজেই 
দেখা যায়, ভারঠে বিদেশী কোম্পানীসমৃহের কাজের পরিমাণ দেশীয় 
কোম্পানাসমৃতের কাজের তুলনায় এখনও খুবই বেশী । ভারতে 
সাধারণ বামার বাবসা চালাহবার জগ্য আজও উপযুক্ত সখ্যক 
কেম্পানা গড়িয়া উঠিতেছে না। যে সামান্য সংখ্যক কোম্পানা এ 
ধরনে? ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, বিদেশা প্রতিষ্ঠান গুলির 
সম্বন্ধ প্রতযোগিতার মনকে তাহাদের পক্ষে মাথা তুলিয়। 
দাঢাহবার সুযোগ কম বপিয়াহ মনে হহতেছচে | সাধাঙ্ণ বীমার 
ধাধসায়ে জাতীয় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্ত এদেশের গবর্ণমেন্ট ও 
এদেশের লোকদের এখন ঠইতেহ বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়! 
সঙ্গত। 


সক 











জ্বিন দুলিজ্জান্ল শন্বল্লান্্র 





বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য সাংবাদিক সমিতি 


মেদিলাপুর ঢবএ প্গাণায় বন্যার মনে যে সপ লোক ক্তিতাপ। 
*উয176,51৮1৮7 সাহাথোর জনা কলিকাতা বিশ্ি্ন সংবাদপারের বিশ 
প্রত্টিনিপিরের দ্বার একটা কমিটী গঠিত ভহয়াছে | এঠ কমিটার পাক্ষী ভাত 
বনা (দের ছাঃখ মোন করিবার অন্য সংবাদপঞসেবী এ জনসাধারণের শিক 
নিয়লিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এ কমিটী 
মিঃ আই এম স্রাফেম্স, শ্ীদুজ, 


) 1৬ 


একটি আবেদন করা ঠহয়াত | 


সদগে ভয়াছেন 1 তীমুক্ষ রংনাননদ চযাটাজ্জি, 


হেমেন পসাদ ঘোয, টিং আবার পভমান সিদ্দিকি, শগুক্ত ভেমেনছানাথ দত, 
শ্রীপৃক্ত এঠন্দ নাথ ভরা ।ঢাধ, থিঃ আুকুদ্িন এবং এেঙগল প্রেস এডভাহসরা 
কমিটার ৮ গুন গ্রগুক বাঁমাদন্দ চাটাজ্জি এই কখিটির সভাপতি, 
| মিঃ ্িফেন্স এবণ মিঃ পিদিপণা সহ-সভাপতি, 


মিঃ 


আদুক্ত চেমেন প্রসাদ খোল, 
জীন তেমেন্দুনাদ দাত কোনাঁধাক্ষ এবং শ্রীপু্জ যতন্দ শাথ ভট্র।চাধা ও 
মবিন এ বনলিটীর খুখা সম্পাপক নির্বাচিত ভহয়াছেন। এ কমিটী৫ 
৯০১২২ নং বন্তবাক্ছার  টাট, কলিকাতা | 
বঙ্গাঙদেপ সাভাখাযকমে প্রদত্ত অর্থাদি 'শিউজ পেপায সাইক্লোন রিলিফ 
কমিটির (কোম'পাশের নিকট ১৫ নং ক্লাজ ট্রাটের ঠিকানায় পা)াইবার জন্গ 


কাধাপিয়ের গিকান! 


সর্কাপাধারণকে অন্ররোধ করা যাইতেঠে | 


ভারতের কুটীর শিলের উন্নতি 
তাণতবর্ষে কুটার শিল্প এবং ক্ষাদ শুদ শিল্প কারখানাগুলি যুদ্ধের সুযোগে 
বিশেষতাবে পরপার লাভ করিতেছে | ভারত সরকার বর্তমান বহ্সরে 
১০ (কাটা টাক। মুশোর নুটারশলজাত দন্যলপ্তার ক্রয় করিবেন বপিয়া স্থির 
১৯৪১-৪২ সাপে তারাহ সরকার কতক ৫ একাটী টাকার কুমির 
প্রদেশে এবং 


করিয়াছেন । 
শিঠাসাত মাপপঞজ খরিদ করা হহয়াছিল | 
দেশীয় পাজ)লমহ সমবায় পদ্ধতি কুটীরশিন ও হোটিখাছি শিত পপিচাশন! 


বভমাতন প্রদেশে 


করা হহাতেছে | ফলে দাশাগের। আর ভয় পক্ষ হইতে পাত হণ করিতে 


প1রিততছে সা শঙভযংশ উত্পাতকেপাহী পাহততিতছে | পাব, এভব-পিশিতদ 
শামাস্ত 'পরদেশ ও মুক্তপদেশে সমবায় পদ্ধতিতে কাজ খুব ভালঙ্াবে চলিতে 
এবং এহ তিশটী পাদশ ৯৬ পুর পরিমাণে খুদলক্জার সরবরাহ করা 
৪য় | গত ছুহমাসে হজার কাপড় এপ? অন্তান্ত ছিনিমপঞ্র বাবদ ন কোটি 
শা বিভিন্ন হাটি চাটি কাঙিনশায় 


টাকার ফ্ণমাতএঙ দেওয়া হয়ছে | 


আরও ৫ কোটী টাকার মালের আদার দেওয়া ভহবে | পাঞ্সাবের একটী হোত 


কাগথানায় খল েদাহয়ের বল শিশ্দিত হইতেছে | ভারতবষের বিভিন্ন 


অধলের আমবাসারা যুদ্ধর আছর অন্দরে শন পিয়া হু কামানের 
আবরণ ও গোপনে লুকাইয়া থাকা এবং ধাদ পাতার জন্য জাল প্রাহৃতি বয়ন 
সাপে ১ কাটি 


৮২০কক ঢাকার এছপপ জাল কেনা হইয়াছে এবং চলতি সাপেহ কোটি টাকাত 


করিয়া আনেক পয়সা হরাজগার করিতেছে । ১৯৪১-৪২ 


৮ 


আল 041 হইবে | খাত বহসর হাতে তৈয়াশী শোলার ট্‌পা বিন করিয়া 


পল্লঃবাসারা ৮০ পক্ছ টাকা পাছয়াতে ! ঘরে ঘরে তাতীপা আজকাল ভীখুর 


অঠ। তোশতি ও বাশ্ডেজ প্রকৃতি পানাবিধ। কাপাড গ্রচল পরিমাশে 
বুশিতে তে | 


কাগজের ব্যবহার হাসের আদেশ 
জরুত সরকার কক মে কাগজ নিয়দ্ুণ আদেশ প্রকাশিত হইয়ংতে। 


ধক ধক 


গ ৭ই: শধেষ্র হইত খলবহ তহযাছে | এই আদেশ প্রবর্তন কাতলা খে 
সবল সংবালসর, সং বানু হাটারসঞ্জ (বুলেগিন) ও সাময়িক পজ সিকি ত 
হয় লা, তাহা ককেআ্ীয় সরকারের অন্বমতি বাযততি হাপান, প্রকাশ বা £তয়াও 
ভিটে, বিজ্ঞাপনপঞ্জ, কিনা পাক করার ব 


বিজ্ঞাপন শ্রচার সম্পকেও উক্ত নিষেধা্ঞ! 


ইহতয়।তে | 


করা নিযিঞ্ণ 


€যারুকের কাঠা বল্বৃহ 


হইজ়াছে। 








বাঙ্গলায় বিছ্যৎ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ 

গত €৫ই এতেঙ্বর বাঙ্গল। সরকার একটা ইপ্তাহারে জালাইয়াছেন ২ 
বৈছ্যঠিক সাছসরঞ্জমের অভাব মায় এখন বিশেষ পায়োজশীয় কেও বাহ? 
স্বাতী, 
অবস্থ। ফিরিয়া না আসা পথ্যন্ত গ্ৃহযুছে নুতন করিয়া বৈছ্যাতিক সংযো 
স্থগিত রাখিতে ভইবে। যাহারা নুতন গৃহ শিন্ষাণ করিতেছেন অথবা শু 
তার লাগাহতেছেন তাহারা যেন পূর্ববাহে আশিয়া নেন যে শৈদ্বাতি। 
বালল1 পরকার বিদ্যুৎ সরব 


শগ্ঠ কে!ন স্থানে নুতন টৈচ্যুতিক তার পহতে দেওয়! হইবে না। 


এালো দেওয়া সম্ভব ভহবে কিনা । 
 পন্ভিষ্ঠানপযৃহকে এই নিদেশ দিতেছেন যে তাহারা ধেন বৈদ্যুতিক তত 
গ্রহন্চ্ছুদিগকে এই বিষয় জানাহয়! দেন । বিছ্াৎ্গরবরাভ পাওয়! খাত, 


এহ ধারণায় জনসাধারণ যাভাতে অনাবশ্তাক বায় বাঙলা ন। কাপ, 
সেহ'জন্ এইপ্দপ ব/বস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক । 

ভারতে চা উৎপাদনের পরিমাণ 

১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে ৫৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউও্ড চা উৎপন্ন 55 

বপিয়! আশা করা খাহইতেছে | আপে।5) বৎসরে ভারত হইতে বিদে, 

৪২ কোটি ১৭ পক্ষ ৫ হাঞার পাউগু চা রপ্ানী করিবার জন্য অশ্রম্ 


দেওয়। ভইবে। 


কাগজ শিলের উৎপাদন ব্যবস্থ। 
ভারত সরকার মিঃ এম ডি ভাশীবকে কাগজ উত্পাদন সংক্রান্ত কমিশন: 
শিষুক্ত করিয়াছেশ। তিনি কাগজ শিল্পের উত্পাদন সম্পকে নুতন উপাঃ 
উচ্গাবন করিবেন এবং অধিক পরিমাণ কাগন্দ উৎপাদনে কাগজের কলসমুহকে 
সাঁভাথা কদিবেন। 








স্ষ র্‌... 
এ খএএ গরু, 





চে 





ইউনাইটেডভ্ায়ৰণ এ&ইটিনিয়াৰিং 
ওওজআ্ালুচ্ল্‌ ভিনহ্িত্িড্ভ 
কারখানা বেলুড়। 





ম্যান্রফ্যাকৃচারাস অবঃ 

$ ট্িশিসন মেসিনারিস | € সিট মেটাল ওয়ার্কস, 

। এবং টুলস. ৬ “ঠ্যান্টি গ্যাস” ক্লথ 
৪ ইলেক্ট্রক ওয়েল্ডেড 1 ৬ রাবারাইসড্‌ ক্যানভাস 
চিল চেইনস. ; গু মেকানিক্যাল হনশার- 

উ এম, এস, পড়ল এবং ৃ অল সিটিংস 
ফাটস. | গু গাও সিট স. | 


মানেজিং এজেন্টস ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন । 


১০০, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা | ফোন : কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০১ ৬১৯০ 


ওআতগেোতহের তে 

















১৬ নভেম্বর, ১৯৪২ ] 


বা পপ ০4০. পিপি শা 


এশিয়ার কয়েকটী দেশের বাণিজ্যের অবস্থা 
আত্মজ্জাতিক রাষ্ট্রসঙ্ঘ হইতে ১৯৪২ সালের জুন মাসের যে সংখ্যা-সমাচার 
গ্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে জানা যায় যে, ১৯৪১ সালে ইরাকে আমদানী 
বাণিজ্য ত্বাস পাইয়াছিল। ১৯৪০ সালে ইরাকে যোট আযদানীর মৃল্য 
দাড়াইয়াছিল ৮ লক্ষ ৭০ হাজার (ইরাকী মুদ্রা); ১৯৪১ সালে এইরূপ 
আমদানীর মূল্যের পরিমাণ ছিল ৬০ লক্ষ ৯০ হাল্জার দিনার । ইরাকে 
মালসরবরাহ্কাদী দেশগুলির মধ্যে গ্রেটবুটেন, জাপান, মাকিন যুক্তরাস্্র ও 
তারতবর্ধই ছিল প্রধান। ইরাকের গ্রীধান রপ্তানীদ্রব্য হইতেছে খনিজ তৈল 
ও খেজুর। ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪১ সাল পধ্যন্ত সিরিয়া ও লেবাননের 
বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমাগত হাঁস পাইয়াছে এবং রপ্তানী বিশেষভাবে 
কমিয়াছে। ১৯৩৮ সালে সিরিয়া হইতে ৪ কোটি ৫০ ল্ক্ষ পাউও (সিরিয়া 
পাউও) মূল্যের জিনিষপত্রে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল এবং ১৯৪১ সালে 
এইরূপ রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়া গিয়! ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউগড দড়াইয়াছিল। 
ইরাণেও আমদালী বগ্ানী বাণিজ্যের পরিমাণ হাস পাইয়াছে। ইরাণে 
বয়নশিল্প দ্রব্য, ধাতব দ্রব্য, কলকক্সা ও মোটর গাড়ীর প্রধান সরবরাহকারী 
ছিল জান্দানী। ইরাণের রপ্তানীর বেশীর ভাগই প্রেরিত হইত বুটিশ 
সাআ্রাজ্যে। ১৯৪০ সালের শেষ নয় মাসের ভিতর হইরাণের খনিজ তৈল 
রপ্তানীর পরিমাণ ডিল &* লক্ষ ৩০ হাজার মেটাক টন এবং ১৯৪১ সালের 
শেষ নয় মাসে এইরূপ খনিজ তৈল রপ্তানীর পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৩০ লক্ষ 
৫০ হাজার মেটাক টন। প্যালেষ্টাইন হইতে বৎসরে গড়পড়তায় প্রায় ৪ লক্ষ 
৪৩ হাজার মেটিকফ টন ফল বিদেশে বগানী হইত। সম্প্রতি ইহ| প্রায় বন্ধ 
ইইয়া গিয়াছে । প্যালেষ্টাইনের বৈদেশিক বাণিজ্যে বর্তমানে গ্রেট বুটেনই 
প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে । থাইল্যাণ্ডের রপ্তানী দ্রব্যাদির অর্ধেকেরও 
বেশী হইতেছে চাউল এবং বাকী দুইটী মাল টিন ও রবার | ১৯৪০-৪১ সালে 
১৬ লক্ষ ২৫ হাজার মেটিক টন পরিমাণ চাউল থাইল্যাণ্ড হইতে বিদেশে 
গপ্তানী ভইয়াছিশ। 
সিংহলে ভারতের চাউল প্রেরণ 
গত ৩রা নভেম্বর লিংহলের পররাষ্ট্র সচিব স্তার ব্যারণ জয়'ততলক 
সংহলের £া্রীয় পরিষদে বলেন যে, তারতবর্ষ হইতে প্রতি মাসে সিংহলে 
যাহাতে ২০ হাজার টন চাউল প্তানী হয় এবং ভারতে চাউল 
উদ্ধত্ত দীাড়াইলে তাহার একট অংশও যাহাতে শিংহপে পাঠান 
হয়) ভারত সরকারের বাণ্জ্যিসচিব তৎসম্পকে আশ্বাস দিয়াছেন। 
ইতিপূর্বে ভারতসরকার প্রতিমাসে সিংহলে ৩৮ হাজার টন চাউল 
পাসাইতে সম্মত হুইয়াছিলেন। কারণে হহার অর্ধেকের 
বেশী চাডল কোন সময়ই সিংহলে পৌছায় নাই) তাহা ছাড়া ভারত হুইতে 
চাউলের আমদানী ক্রমাগত হাস পাইয়াই চলিয়াছিল। মাদ্রাঞ্জ সরকার 
সিংহলের জন্ যে পরিমীণ চাউল কিনিয়া রাখিতে রাজী হইয়াছেন, সে 
সম্বন্ধে পাকাপাকি তাখে আলাপ আলোচনা শেন হুইয়াছে। 
ভারতে ওষধপত্রাদি আমদানী নিয়ন্ত্রণ 
প্রক(শ, ভারতে বিশেষ প্রয়োগ্নীয় উবধপত্রাপি কি পরিমাণে আমদানী 
করা উচিত, ভাহা নিদ্ধারণ করিবার জন্ত ভারত সরকার একটি পরামর্শধাত। 
কমিটি গঠন করিয়াছেন । নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই কষিটির সদন্ত হইবেন 
স্যার আর এন চোপরাঁ, কাশ্ারের ভেষজদ্রব্য গবেষণাগারের ডিরেক্টর 
(মতাপতি) ; কপিকাঙ কারমাইকেল ম্যাডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ 
বিএন ঘোষ, মাদ্রাজের গবর্ণমেষ্ট জেনারেল হাসপাতাপের লেঃ-কর্ণেপ 
জি আর ম্যাকরবার্ট, কু্,র পুষ্টিকর খাস্যপ্রব্যাদি গবেষণাগারের ডিরেইর 
ডাঃ উবু আর আইকরয়েড, শ্যার হরিশঙ্কর পাল (কলিকাতা), মিঃ ইবি 
ফেয়ার ব্রাস (কলিকাতা) এবং কলিকাতা বাওকেমিক্যাল লেবরেটরীর 
ডিরেইর ডাঃ বি মুখার্জি | 


ভারতে বেভারযন্ত্র বণ্টন 


ইজার! ও খণদান বিধানান্যায়ী মুজরাস্ী হইতে ভারতে যে ৫* হান্ডার 
বেতারযন্্ আমিতেছে, তাহার বিলি ব্যবস্থার উদ্দেশ্নে ছয়মাসের জন্তক একজন 
কর্মচারী নিষুক্ত হইয়াছেন। ২৫ হাজার বেতারযক্জ ইতিযধ্যেই আসিয়! 
পৌছিয়াছে বলিয়া জান] গিয়াছে । 
৩ 


নান 


আতিক জগৎ 


শশা শশীলিশ তক শিলা ৮০ ৯৮৯ 


ল্ততপতপকশাীশ্ীশীশিিশিশিিছি টিটি শা 





সেনটাল ব 


লাজ ভিশলও 
হেড অফিস-__৯-এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা 
উন্নতিশবীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক-_-এবতসর শতকর৷ 
৭॥০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
আজ পর্য্যস্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার-_৩৬।* টাক। 


_শাখাসমুহ-_ 
শ্ামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহাটা; 
দক্ষিণ কলিকাতা! দিনাজপুর ভাটগাড়া 
হিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস 
নীলফামারি (রংপুর ) দুবরাজপুর ( বীরভূম ) 

টাদবালী (বালেশ্বর-_-উড়িষ্যা প্রদেশ) 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
জানান হইয়া থাকে । 


৮ এ এ 00৮ ৩0০৮ 400৯ এ ০৮ 5 ০৮ বর হাহ খা এ 





খা এয 
০০০০০ 


সস ্ 


পাইওনিয়ার রর ফাক চারীং 
কোম্পানী লিমিটেড, 


১৭ নং ম্যাঙ্গে! লেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 


“১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে” 


রিপার 











লবণ কিনতে বাঙ্গলার কোটা টাকা বন্তার শ্োতের মত চলে যায়-_- 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্োতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজন্ব “পাইওমিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্কিশালী এজেপ্ট আবম্ঠক । 
০২৪৯ ৯ বিজি এ এ 6 হাজি: এজেন্টস্‌ 





উউ সিডিউলভূত্ত ব্যাক 








ক্কা কশ্মতৎ্পরতা ৪ দক্ষতা 
ক সততা ক] সৌজন্যই 
আমাদের ঠিসেবাম্া? 












চাউল ব্যবসায়ীদের হিসাব দাখিল 
কর্পেকানায় ও হাওড়! জেলার অন্র্গত রানকুষপুর। উপ্পু বরিয়া ও 


টালাগঞ্জে যে সকল দোকান, ব্যবস। প্রতিষ্ঠান ও 
রি টি তেল ও কোক কয়লা প্রতি 


১৮ পরুগপা্র অশ্থগ5 থে 


কসম ডা চল, পান ডাল, স 
প্রদান কম্মচারী বা 
৬14৮1 ব্যক্তিপণকে ভ্রাতি ৃ লা তারিখের পূর্বে 
ক্স! প*ঠান বাকলে খে সকল মাল মনত থাকিবে 


অবশ্য কলিকাতার 


দাবার কতবার হর) ৭17, সালকে ব। 


দাগের তারিখ ও ১ 
'ত127762-1ব, 
এপরোক্জ হাটা তারিখে 


তে [হর একটি সঠিক বিবি 
এসামরিক জনসাধাপিণের দখা সরবরাহ সম্পর্কে শিদুক্ত ডিরক্টরের শিট 
ভতসাাালাণির পক্ষে যে সকল দেবা একা আবশ্াক, 
থাকিবে নিয়মিতভাবে তাহার বিবরণ 
৮৮5 করি! সেহ সকল দবোর সহপরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্ঠেই 
৮% আদেশ জালা করা হাতে । 

সরিষার তেল রপ্তানী 


বাবগ্া স্জতর করিবার 


৮165৮ পতিত ভবে | 


পরো দবাসযৃত কে গারমাণে নু 


শর 


সরকার 
ঢ1৬পন্রে ব্যতীত ২০ টিনের 


আঙপরে পিকাণর জগত বাঙ্গলা 
কলিকাতি। ও ইঙ্ঠার নিকট শিম এসাকা হইতে 

পিদ্ধান্ত করিয্াছেন। 
1 হইবে এবং যদি দেখা 
তাহ হছে 


হহতে লবণ 


কম সর্পেশার ত5প এ লবণ বপ্রানার অন্থমতি পিবার 


সর্প তাল মদন এ বাশার উপর শজর রাখা 


এত লি আুবিহ লন তা পঅগব্যবহীর করা 


সরক।কী 5 


হ£তেছে, 
[াল। 


ধায় ৭, 

1 শিপ 1 -াপ লা ভবে | 

৮ অন্মত্িপিতের প্রয়োজন হুহবে। 
শাকসক্জা আবাদের গ্রচে। 


স৫কাকের এক বিজ্ঞপ্িতে কপিকাতায় অধিকতর পারিমাপে 


পুনরার বাধ 


€1 " £ ১৬) 


পাজগা 
কলিকাতা 
ইহাতে এই শীতঞ্ধতুতে 
ৃষ্টান্তন্বর্ূপ বিতিন্ন পার্ক. হাসপাতাল, 
এবং গুহঙ্ছের বাসভবনের অঙ্গসসমুভের 
ব|ংলা সরকারের পল্লী সংগঠন ও বেসামরিক 
অিবাসাদের জগ্গ মালপত্র সরবরাহ বিভাগ এই উদ্দেশো কি 
পাওয়া াভতে পাকে, তদ্দিমায় একটা হিসাব প্ুপিয়াছেন। 


*]বসঞার আবাদ করিবার জন উত্পাছ প্রদ(ন করা হইয়াছে। 
গার পরিমাণে অনাবাপী গুমি পডিযা গহিয়াছে। 
শক চাম করা খাইতে পাঞ্ধে। 
গণ, কলেজ্জ প্রভৃতির সংলগ জমি 

বিষয় িল্লেগ করা! হহযাতে | 
পরিমাণ শীঞ্জ 
উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে 
যে, অপেক্ষাবীত সাধারণ শকসব্জা যথা আলু, পটল, 
৬ প্রাতি ৮! সাযোগ 


এ 27120 


আন বল 


(বগুনগ কাধ, ভাল। ৮1. [পিকে বিশেষ মু 


৮1৯৩ | 


৫ দেওয়া 


ভারতে তিলের চাষ 
১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে তিগের চাষের দ্বিতীয় পুর্বাতাষে ২৭ লক্ষ ৫ 
হাজার একর জমিতে তিল চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত ৬ইতেছেঃ 
৪২ সাপে তিল চাখের জমির পরিমাণ ছিল ২৪ লক্ষ ৭৮ হাজার একর। 
কোলার স্বর্ণথনির উৎপাদনের পরিমাণ 
১৯৪২ সাপের অঙ্টোবর মালে মহীশ্যরর অস্তর্থত কোলার স্বর্ণ খনিসমু্ে 
আউন্দ পাকা লোণা ডত্পার্দিত হইযাছে। 


১১৪১- 


১২ হাজার ৩৯ 





ৃ 


৬০৯১ 
টি পস্তিত পিপি পি, 


ধুতী ও সাড়ী 


ৃ পরিথান করিয়। 

রা তৃপ্তিলাভ 

করুন | 

ণ 
বঙ্গশ্রী কটন মিল্স লিঃ 
, সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্‌ ৃ 


সাহা চৌধুরী শ্রণ্ড কোৎ লিঃ 
২৩নং হরচন্্র মল্লিক সীট, হাটখোলা, কলিকাত। 


৭ পাশ ৯ 


সপ 
স্পা ৫০ 


আধিক জগৎ 


_._এপপ্প্জ পপ পাপিপাশীপিশীশিস শশী ০ ০-শিটী 





| 


2১2০ ভি, 


০25 


রর কে, সি, এস, আই & 


রশ ০: কচ 5 


| ১৬ই নভেম্বর, ১৯৪২ 


নে 5০ 


ভারতে বস্ত্র ও ও সুতার মূল্য য নিয়ন্ত্রণ 
তারতের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদির মূপ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাহবার 
জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে ভারত সরকারের 
বাণিঞ্জয-সচিব বিশেষ ভাবে চিন্ত! করতেছেন । যাহাতে সম্ভায় ও হ্ঠানা মুল্যে 
তারাতে কাপড় পাওয়! যাইতে পারে তাহার উপায় শিদ্ধারণ করিবার জন্ত 
বিভিন্ন প্রস্তাব পরীক্ষা করিয়া! দেখা হইতেছে। ইহার জগ্ত ভারত হইতে 
বিদেশে বস্ত্র ও সতী রপ্তানীর পরিমাণ বিশেষভাবে হাস করিয়া দিবার প্রান্তাৰ 
হইয়াছে । এই সঙ্গে বঙ্গের উত্পাদন বৃদ্ধির কথাও চলিতেছে । ইহ! ছাড়া 
ভারতের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের আন্ত বন্া্দি এবং সুতার দর কমাইর] 
দিবার জন্ত ব্যবস্থা করার বিষয়ও বিবেচন' হইতেছে । 
উদ্ভিজ্জ তৈল প্রভৃতির রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 
প্রকাশ, তারত হইতে বিদেশে উদ্ভিক্জ দ্রব্যাপি, উত্ভিজ্জ তৈল এবং পি 
প্রদৃতি রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করা 
ভইতেছে । বর্তমানে ভারতে বিভিন্ন প্রকার উদ্দি্ছ দবাদি এবং ণিয়ের 
অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের ক্ষম্ত এই 
সকল জিনিব সংরক্ষনের জন্ত উপমুক্ত পশ্থ। অবলম্বন করিবার আবশ্তীকতা দেখ! 
দিয়াচে। এবিবয় শীঘই একটা সিঞ্জান্ত করা হইবে বলিয়া আশা করাযায়। 
মাদ্রাজ করপোরেশনের ট্যাক্স 
১৯৪৯-০২ সালের আদংজ করাপারেশনের ট্যাক্স এবং ফি বাশদ আয়ের 
বরা করা হইয়াছিল ৯৩ লক্ষ ১৮ ভাকজ্জার ৪০২ টাকা; পুর্ব বৎসরে এইরূপ 
ট্যাঞ্সের বরাদের পরিমাণ ডিল ৯৭ লর্গ ৯০ হাজার ৯৪৬ টাকা । 
৭১ লক্ষ ৮১ চাজার ৬৩৯ টাকা 


প্রকুত- 
পক্ষে আলোচা বৎসরে মাত্র 
আদায় করা ভহয়াছে ং 


ট্যাক্স খাখদ 
পূর্ন বৎসরে এইকপ টাকা বাখদ ৭৩ লক্ষ ৫০ হাজার 
৩৫৬ টাকা আদায় হইয়াছিল । 
কনাভায় জীবন-বীম। ব্যবসায় 

১৯৪১ সালে ঝানা'চায় থে পরিমাণ জীবন-বমা হইয়াছে, তাভার মূল্য 
হবে ৬৮ কোটী ৮৩ লক্ষ ২৮ হাজার । এইরূপ জীবন-বীমার পরিমাণ 
(ব্শী। আলোচ্য বসবে ৪২টী জীবন- 
বীমাকাওা প্রতিষ্ঠান উপরোজ্ঞ বীমার কার্ধা করিয়াছে | হাভার মধ্যে ২৮টা 


হইতেছে কালাভীয় প্রতিটান, €টী বুটিশ এবং ম্টা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের । 


বোম্বাই মিউনিনিপ্যালিটীর বাজেট 
বোঙ্বাই মিজনিপিপ্যাপিটীর ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেটে 
খাটতি পড়িবে বলিয়া মনে হইতেছে । 


ইরাকের বহিব্বাণিজ্য 


১৯৪২ সালের প্রথম ছয় মাগে ইরাক ৪৯ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৫৫ দিনার 
যুল্যের জিন্ষপত্রাদি বিদেশ হইতে আমদাশী করিয়াছিল; ১৯৪১ লালের 
অন্গরূপ সময়ে এইরূপ আমদাশীর পরিমাণ ছিল ২৮ লক্ষ ৮২ হাজার ৫৮৯ 
দিনার । ইরাক হষ্টতে ১৯৪২ সালের প্রথম ছয়মাসে ১৮ লক্ষ ৯৫ হাজার 
২৮০ দিনার মুপোর মালপক্রাদি বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল 
তো রর [আঃ লজ 


দি ব্রগৰ। মাধ ব্যাক লিঃ 


ত্রিপুরাধিপতি রী মহারাজা মাণিক্য বাহাছুর, 


৬ইতেছে শাতবপা। ১৬৬ ভাগ 


১৭ লক্ষ টাকা 





বি: 


রেজিঃ অফিস__আতখাউর। (ত্রিপুরা), চীফ. অফিস-__ আগরতল। £ 
কলিকাতা অফিস-_৬, ক্লাইভ গ্রীট। ৃ 

বন্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও । 
সম্পূর্ণ নিরাপদ । নুদুঢ আধিক তিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাক্কে 


আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন । 


বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোল। হইয়াছে। 


বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা, কেন্তরে ব্রাঞ্চ ও লাবক্রাঞ্চ আছে 
ছ বর 
_ ম্যানেজিং ভিরেক্টীর 






পাশপাশি শশীটিতি শনি _--শাশীিশিশীতীটি শী পো 


১৬ই নভেম্বর, ১৯৪২ ] আর্ক জগৎ | 8৭৯ 


মহীশূর রাজ্যে সমবায় আন্দোলন বিভিন্ন বায়ের মধ্যে পল্লী-উন্নয়নের জন্ত একটা তহবিল স্থষ্টি করিবার অন্ত 
১৯৪৯-৪২ সালের শেষভাগ পর্যন্ত মহীশূর রাজো সমবায় সমিতির সাথ্যা বা এবং কুটার শিল্প সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ১২ লক্ষ টাকা বায় বরা 
দাড়াইয়াছে ১ হাজার ৯৫৪টী এবং সভাসংখা ১ লক্ষ 68 হারার জন। ০০৪৪০ : ও 
আলোচ্য বৎসরে এই সকল সমিতিসমূছের আদায়াকত উঠ পব্মিণ 72 তিক চি একসুমিনিয়াম রে মিরা 
০ রাডার রঃ চা কলন্থিয়! বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ফলিত রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক আর্থার ডৰু 
হ&তেছে ৫৪ লক্ষ এব কামাকণী মূলধনে? পরিমাণ ২ কোটা রা জঙ্ষ টাকা) দির নাতে রা এবুখিনিয়াম টার রিবা রিতরি 
হায়ঘলাবাদ রাজসরকারের বাজেটে ঘাটতি পছ। আবিধার করিয়াছেন। আশ। করা যায় যে, এইতাবে বিনেশ হইতে 


হায়দরাবাদ রাজলরকারের ১৯৪২-৪৩ চাংলর বাজেটে ৮৩ লক্ষ 'শল্পাইট? আমদানী না করিয়াই মাফিন যুকরাস্্র এলুবিনিয়াম ব্যাপারে 


৮২ হাজার টাকা ধাটতি পঙিবে বলিয়া অন্মান করা যাইতেছে । বাজেটে স্বাবপনা হইতে পারিবেন। 


০টি ২ ০৩ শা পর সিন এ ০০ 


এত ৪8৮58542585 উনার রি 
ক 


এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 
পাওয়। যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও 
মাদ্রাজের রিজাভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের 
ইম্পিরিয়েল বাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত 
সরকারী ড্রেজারীতে । 





৪৮০ 


০০ শিরপীপসিপ স পরপপপপস স :৪ 


মেদিনীপুরের ধ্বংসলীলা 

গত ১২ই নবেম্বর বঙীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাংলা সরকারের রাভদ্ৰ-সচিব 
মাননীয় মি: পি এন ব্যানার্জি মেদিনীপুরের গত ১৯৬ই অক্টোবর তারিখে 
প্রচণ্ড ঝটিক1র ওন্ট যে বিপুল ক্ষতি হইয়াছে, তাহার সম্পর্কে একটা বিবুতি দান 
করেন । এই প্রসঙ্গে তিনি ধলেন যে, বর্তমানে যতটা হিসাব পাওয়া গিয়াছে 
তাভাতে যেদিনীপুরে ১০ ভাজার এবং ২৪ পরগণায় ১ হাতার লোক ও শত- 
করা ৭৫টি গৃহপালিত গবাদি পশু এই ধবংসলীলায় মৃত্যুযমুখে পতিত হইয়াছে । 
মেদিনীপুর জিঙগার সমুদ্দোপকূলবস্তী যে পাচটী থানায় বন্তা ও ঝড়ের প্রচণ্ডতা 
বেশী হইয়াছে, সে স্থানে ১৯৩১ সালের আদমন্ত্রমারীর হিসাব অনুসারে বসত- 
বাটা ও লোকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ লক্ষ ৩ হাজার ৬১৩ খানি এবং ৫লক্ষ 
৫৬ ভাজার ১২৫ জন। হহার প্রায় সমন্ত গৃহাদি এবং এস্বানের শতকরা 
৭৫টী গবাদিপশ্ড মারা গিয়াছে । যতটা! অন্রমান হয় তাহাতে এই অঞ্চলেই 
৩ লক্ষ গু ৬০ হাঞ্জার গবাদি পশ্ড বিনষ্ট হইয়াছে । কাথি এবং তমল্পুক 
মহকুমায় যে ৭টী অবশিষ্ট থানা কাছে এবং ইহ ছাড়া সদর ও ঘাটাল মহকুমার 
অন্তর্গত ১৩টা থানায় গৃহাদি ও জনসংখ্যা হইবে যথাক্রমে প্রায় ৪ লক্ষ ও ২০ 
পক্ষ | শ্যনপঙ্ষে এই সকল স্থানে প্রায় ৪ লক্ষ গৃহ এবং ১৫ হাজার গবাদিপশ্ত 
ধবংল হইয়াছে । প্রায় ৭ লক্ষ গৃহ বিনষ্ট হইয়াছে, ৭৫ হাজার গবাদিপশ্ মারা 
গিয়াছে এবং ১৫ লক্ষ পোক গৃহহীন হইয়াছে। খাস্চদ্রব্য, কাপড়চোপড় 
ও তৈজযপক্রাদি প্রচুর পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে এবং রাস্তাঘাট, বাধ, সেতু, 
টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তারও নষ্ট হইয়াছে । ২*শে অক্টোবর তারিখে 
২৪ পরগণার কালের খাচ্যপ্রবয, ১২ ভাজার গ্যালন পাশীযর় অল এবং 
ডাক্তার ও ওধধপত্রাদি বন্তার্তদের জন্য প্রেরণ করেন, তমলুক ও কাখি মহকুমাক্ 
২২শে অক্টোবর হইতে ৩০শে অক্টোবরের মধ্যে ৮ হাব্ার ৯৫২ মণ চাউল 
প্রেরণ করা হয়। সরকারী সাহায্যের উল্লেখ করিয়! মাননীয় রাদ্ন্ব সচিব 
বলেন যে, চাউল, ডাল, লবণ, ছুধ এবং বালি বন্যার্তদের জন্ত বিনামুল্যে 
দেওয়া হছইবে। এক একটা কেন্ত্র হইতে নির্দিষ্ট হিসাব মত ক্ষতিগ্রন্ত গ্রাম- 
বাসীদের এক সপ্তাহের উপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণ করা হইবে। 
যাহার বন্ধন তাহারা কার্ধ্যে নিষুক্ত হইলে আর সাহায্য পাইবে না। কোন 
কম্মক্ষম ব্যক্তিদিগকে ৪ সপ্তাহের অধিককাপ সরকারী সাহায্য দেওয়। 
হইবে না। প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তি দৈনিক ৮ ছটাক চাউল, আধ ছটাক ভাল, 
আধ ছটাক লবণ এবং ২ ব্সর হইতে ১৪ বৎসর বয়ন্ক শিশু ও বালক 
বালিকারা ইহার অগ্ধ পরিমাণ খাগ্দব্য সাহায্য বাবদ পাইবে । দুই বৎসরের 
কম বয়ন্ক শিশুরা বালি, স।গু, মিছরি ও জমাট হুপ্ধ পাইবে। 

ভারতে ত,লার বন্ত্র বয়ন ও সৃত কাটার পরিমাণ 

১৯৪২ সাপের মার্চ মাসে তারতে ১২ কোটী ২৪ লক্ষ পাউওড স্তা কাটা 
এবং ৮ কোটি ৫* লক্ষ পাউও বন্ত্রার্দি বোনা হুইয়াছে। ১৯৪১ সালের মাচ্চ 
মাসে সুতা কাটা এবং বঙ্গাদি বয়নের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২ কোটি 
৮ কোটি *০ লক্ষ পাউগড। ১৯৪২ সালের মাচ্চ মাসে পুর্ব 
বৎসরের অনুরূপ সময়ের তুঁপনায় কতা কাটার পরিমাণ শতকরা ২ ভাগ 
বাড়িয়াছে বিজ্ঞ বঙ্জাদি বয়নের পরিমাণ শতকরা ২ ভাগ কমিয়াছে। 
সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪২ সালের মাষ্চ মাস পধ্যস্ত ৯৫ কোটি 
৩০ লম্গ' পাউগু সুতা প্রস্তিত এবং ৬৫ কোটি ৫০ লর্গ পাউও্ড কাপড় বোন! 
হইয়াছে ২ ১৯৪*-৪৯ সালের অনুরূপ সময়ে সুতা কাটা এখং বন্্াদি বোনার 
পরিমাণ দীডাইয়াছিল যথাক্রমে ৮২ কোটি ৫০ লক্ষ এবং ৬১ কোটি পাউগড। 
১৯৮১ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৪২ সালের মাচ্চ মাস পর্য্যস্ত ভারতে 
১৫৭ কোটি ৭০ লক্ষ পাউগ সুতা কাট- এবং ১০৯ কোটি ৩০ লক্ষ পাউও 
বস্তি বয়ন করা হুইয়ীছে ; ১৯৪০-৪১ সালে এইরূপ সুতা কাটা ও বস্ত্রাদি 
বয়নের পরিমাণ ধীড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১৩৪ কোটি ৯০ লক্ষ এবং ৯৮ কোটি 
১০ লক্ষ পাউও। ১৯৪১-৪২ সালে ভারত হইতে সমুদ্র পথে বিদেশে 
৯ কোটি ১০ লক্ষ পাও সুতা রপ্তশী হইয়াছিল ১ ১৯৪০-৪১ পালে এইপ্ূপ 
স্তা রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৮০ লক্ষ পাউগ। 


ভারতে ঘুট জুত। উৎপাদনের হিসাব 
ভারতে জুতার কারখানাসমুহ বখ্সরে গ্রায় গড়পড়তা য় ৪০ লক্ষ জোড়া 
বুটজুতা প্রস্তুত করিতেছে । 


২০ পঙ্গ ও 


১৯৪৯ 


আর্থিক জগৎ 


২ শশী লা শশী টিটি লি পোটসসপেশী পপ ৭7777 
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সেন্ট্রাল অফিস-_-১৫, ক্লাইভ গ্রাট, কলিকাতা । ফোন-_-কলিঃ ২৫৪৬ 








[ ১৬ই নভেম্বর, ১৯৪২ 


ই শী ই ৮৮ শী শিশি শী ৮০ সপ লাস, সপ পাপা লী 
পাপী জপ প্রলাপ পিসী পাজি িপপাালাশিশীসীপশীশিশীিতিত টি পিএ প্স 
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ভাস্কর 
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হেড অফিস-_কুমিল্ল। ৷ 


কলিকাতা অফিস--১৩৫, ক্যানিং প্রীট, কলিকাতা । 
--77777778 অপরাপর শখাসমুছ £ ----- 
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সপট গ্রাম, লিলেট, করিমগঞ্জ, পাটনা, _বেনারস | 
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শি শি শাঁ্টিটিটি লি ০০৯ শপ. -শিশাশিাাশীাীটিতিি 


বামড়ার ( উড়্িষ্যা ) মহারাজ বাহাদুরের অনুরোধক্রমে গত ূ 
অক্টোবর মাসে উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত দেওগড় ও গোবিন্দপুরে 
টী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 


শীঘই নিয় স্থণনে ব্রাঞ্চ অফিস খোল। হইবে। 


বাংলা দেশ-__মিরকাদিম, মাদারীপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী, 
রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, ভৈরব এবং সি, পিতে রায়পুর, 
সম্বলপুর, নাগপুর ও সোনপুর । 


অযানেজিং ডিরেক্টাস ২ 
মিঃ জে, সি, চক্রবত্তা | মিঃ এন, সি, ঘত, এম-এ, বি-এল। 
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* হুট -ওয়াটার ব্যাগ 

ক আইস্‌ ব্যাগ 

* হাওয়া! বিছান! ও বালিশ 
* এয়ার রিং ও কুশন 

* ওয়েজিংটন বুট প্রভৃতি 


0. 


আমাদের বিখ্যাত ডাক্ব্যাক ওয়াটারপ্রযফের 
মতই নির্ভরযোগ্য, টেকসই অথচ দামে কম। 


সমস্ত সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায় । 


বেন ৪য়াটাৰঞ্ষ উর 


(১৯৪০) ভিলশ্মিভজ্ভ 


কারখানা ও হেড অফিস :__পানিহাটী, ২৪ পরগণা]। 
শো-রুম : ১২, চৌরজী রোড ও ৮৬১ কজেজ ট্রাট, কলিকাতা! 
শাখ। ৩৭৭, হুর্ণবি রোড, ফোর্ট, বোন্বাই। 











১৬ই নভেম্বর, ১৯৪২ ] আর্থিক জগৎ ৪৮১ 





টির শশা টিটিটি ০১৮ শশা শশা পাকা এ পাটি টি শিপ পিসী 


ভারতে « তি চুলার চাষ | উৎপন্ের পরিমাণ ছিল ৪৯ লক্ষ ৯ » হাজার বেল। ১৯৪০-৪১ এবং ১৯৩৯-৪০ 
১৯৪০-৪১ সালে ভারতে ২ কোটা ৩৩ লক্ষ ১১ হাজার একর জমিতে সালে গড়পঙ্তায় একর প্রতি তুপা উৎ্পন্ের পরিমাণ ঈাড়াইয়াছে 
তুলার চাষ হুইয়াছিল। এইরূপ তুলা চাষের জমির পরিমাণ পূর্বব বসরের যথা-ুমে ১০৪ ও ৯১ পাউও্ড। আলোচ্য বত্মরে ৬৬ লক্ষ ৪৩ হাজার একর 
চেয়ে ১৭ লক্ষ ৩১ হাজার একর বেশী। যুক্ত প্রদেশে তুগা চাষের জমির জমিতে উৎকষ্ট শ্রেণীর তুল! উৎপর হুইয়াছিল ও পুর্ব বৎসরে উন্নত ধরণের 
পরিমাণ হাস পাইয়াছিল। ইহ ছাড়া প্রায় সমস্ত প্রদেশ এবং দেশীয় ভূল চাষের পরিমাণ দাডাহইয়াছিল ৬০ লক্ষ ৭৪ হাজার একর। ১৯৪০-৪১ 
রাঙ্গযসমুহে (বেখানে সাধারণতঃ তৃলার চাষ হইয়া থাকে ) ভূপ। চাষের জমির সালে ৫৬ লক্ষ ৫৩ হাঞ্জার একর জমিতে মাঝারি এবং লম্বা-আীশঘুক্ত' তূল! 
পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে মোট ৬০ লক্ষ ৮১ হারার বেল উৎপন্ন হইয়াছিল ; পূর্ব বৎসরে এই শ্রেণীর তুলা চাষের জমির পরিমাণ ছিল 
তৃল। উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়। অনুমিত হয় ; ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ তুলা &১ লক্ষ ৩৩ হাজাগ একর। 











০ 
রি 






চটিটি » এ. গু এ 
এ । শে ৫ ঃ 
চারি পাশ রর রর 
টি: ন্ট. ) - এ & . 
. কিটিপ রী নুন ক 








রি 
খা ৪ 


৯১ «৯২ 






সঃ 
1. 


চি 
রহ 


' কঃ রখ 
চি বহাতি পে ্ ধু 
চে 3 
সিএ ০০১৫ ১ 
০ চর । - ১ 
ই পে ৪ পাখি 


ছা. 


রা 
1 


গিনি 
5 এ 





). 


৬৮০ এবে 


১৩ শি ৮. 
ও 
হ 
চিনি 
শব 
০৭ 
এ 












আজ্ঞেনা, ত1 সত্যি নয়। অথচ গুণ্ডারা তা জস্কেও ট্রাম পুড়িয়ে টির 
ব্যতিব্যস্ত করতে চেষ্টা করছে। ফলে দরিদ্র কেরাণী আর দোকান- 
চারিদের হয় হাটতে হ'চ্ছে, নয় তে। ভণ্তি বাসেই ধাক্টাধাক্তি ক'রে উঠতে 
হুচ্ছে। গুগডার। বাসও কয়েক জায়গায় পুড়িয়ে দিয়েছে । 


এতে দরিদ্রদেরই কষ্ট বেশি। তারা অল্পে ক্লান্ত হু"য়ে পড়ছে, 
রি কারো খাওয়। হ'চ্ছে না, কারে! বা একদিন দু'দিনের মাইনে 
তি কাট! যাচ্ছে। সরকারী অফিসে কাজ যে ভাবে চলে তাতে 
একদিন কি দু'দিন কয়েকজন কেরাণী অনুপস্থিত হ'লে বেশি 
পশ কিছু আসে যায় ন|। ৃ 
বার? ট্রাম কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি হয় বটে, কিন্তু তা খাতায়। 
নতুন ট্রাম তারা এখন্‌ দিতেও পারে না। ফলে ট্রামে ভিড় 
আর গুতোগু'তি। 








1 






৬৫ ১ 
কস একটু ভেবে, আস্মন আমাদের অভিজ্ঞতাটাই 


কাজে লাগাই । একট। ট্রামের সকল আরোহী দৃুঢসংকল্প হু'লে 
কয়েকজন গুণ কিই বা করতে পারে? দরকার বুঝলে আপনার! 
ট্রামের চারধারে শুয়ে পড়তেও পারেন। 
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তক্কাম্পানলী ওশএহলতে 





মোহিনী মিলস্‌ লিঃ 

সম্প্রতি আমরা কুরিয়ার মোহিনী মিলস্‌ লিমিটেডের গত ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্যান্ত ১৯৪১ সালের কাধ্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। আলোচ্য 
বৎসরে কোম্পানীর বিভিন্ন দিকে উন্নতির পরিচয় উক্ত রিপোর্ট দৃষ্টে আনা 
যায়। আলোচ্য বৎসরে ১নং ও নং মিলে নানাবিধ যন্ত্রপাতি ও ইমারত 
গ্রস্থত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে । ১নং মিল কম্পাউণ্ডের বাহিরে একটি 
“ওয়েষ্ট-ভূলা রাখার গুদাম নিশ্মিত হইয়াছে এবং ১টি ডিলিং মেশিন, ১টি 
শেপিং মেশিন ও ২টি ডুসোফার পাম্প খরিদ করা হহইয়াছে। ২নং মিলে 
রীলিং মেশিনের জন্য ১টি গুদাম, পদস্থ কম্্রচারীদের জন্য ৩টি “এ” টাইপ 
বাসা ও সহকারীদের অন্য ২টি “বি” টাইপ বাসা নিম্সিত ভইয়াছে এবং ১টি 
পুরাতন গ্রে-ওয়াইল্ডার মেশিন, ২৮টি ডবি, ২টি ফোন্ডিং ্ট্যাণ্ড, ৮টি বীলিং 
মেশিন ও ৩টি এ, লি, মোটর ক্রয় করা হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে 
কলিকাতা ও উচ্ভার উপকগস্থ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকত্রন আতঙ্কগ্রস্ত 
হইয়া! সহর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাঁওযায় কোম্পানীর ২নং মিলের ও 
সেলিং এজেন্টের অফিসের নানারূপ বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি হইয়াছিল। তছুপরি 
যুগ্ধজনিত নানারূপ সাধারণ অন্থবিধা ত রহিয়াছেই। তদ্সত্বেও মোছিনী 
মিশস্‌ আলোচা বৎসরে সন্তোষজনক লাভ দেখাইয়। অংশীদারগণকে তালরূপ 
লত্যাংশ দিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহাতে কোম্পানী কর্তৃপক্ষের সুদক্ষ কর্ম 
পরিচালনার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 

আলোচ্য বসরের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, এ বৎসর কোম্পানীর 
১১ লক্ষ ২২ হাজার ১৬ টাক লাত ফ্রাড়াইয়াছে। উহা হইতে যন্ত্রপাতি 
ও ইমারতাদির যুল্যাপকর্ষ বাবদ ২ লক্ষ ৭০ হাজার ২০২ টাকা বাদে যোট 
নিট লাতের পরিমাণ ঈাড়ায় ৮ লক্ষ ৫১৯ হাজার ৮১৪ টাকা । ইহার সহিত 
ূর্বাধন্তী বরের অবশিষ্ট লভ্যাংশ ২৯ হাজার ৪৮৬ টাকা যোগ করিয়া মোট 
লাভ ঈাডাইয়াছে ৮ লক্ষ ৭৩ হাজার ৩০০ টাকা । এই টাকা কোম্পানীর 
ভিরেই্টরগণ নিয্নপিখিত'ভাবে বিনিয়েগ করিবার প্রস্তাব কক্রিয়াছেন। 

(১) শতকরা ১৫২ টাকা হিসাবে আদায়ী যুলধনের উপর সর্বপ্রকার 
ট্যাক্স বিষমুক্ত পত্যাংশ বিতরণ ২ লগ: ৯ হাজার ৯৯৭ টাকা, (২) আয়কর 
প্রভৃতির জন্য পৃথকীকৃত «& লক্ষ ১৫ হাঁভার ৫০০ টাকা, €১) ভিবেঞ্চার খণ 
খাতে ৪ ভাঞজার ৮৫২ টাকা, (৪) লত্যাংশ সমীকরণ খাতে ২১ হাজার 
টাকা, (৫) সাধারণ মজুত তহবিল খাতে ৯৫ হাজার ৫০ টাকা, (৬) 
আগামী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইল ২৬ হাজার ৯ শত টাকা। 

কোম্পানীর সর্বপ্রকার সম্পত্তি, ইমারত, যন্ত্রপাতি ও মজুত মাল ৫১ লক্ষ 
৩৯ হাজার ১৫০ টাকার বাবদ অগ্নি ও লুগন বাঁধা এবং ৫৬ লক্ষ ৬১ হাজার 
৪৮৮ টাকার বাবদ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বীমা করা হইয়াছে । আলো) 
কাধ্যবিবরণী দৃষ্টে মোহিনী মিপের থে প্রশংসনীয় কাধ্যাবপার পরিচয় পাওয়া 
যায়, তাহাতে আমরা উহ্থার উত্তরোত্তর শীবুদ্ধ কামনা করি। 

ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ 

তারতের রাক্গধানী দিল্লী সগরাতে কোন প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্কের হেড 
অফিস নাহই। ২* কোটী টাকার অনুমোদিত মূলধন ও বিক্রয়ার্থ যুলধন ১৫ 
কোটি ঢাকা লইয়া ভারত ব্যাঙ্ক লিমিটেড সেহ অভাব দূর করিতে যাইতেছে। 
শরতের পিতিশ্ল প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা অফিগলহ একটী প্রথম 


শ্রেণীর ব্যাক্কের প্রতিষ্ঠাই উক্ত ভারত ব্যাঙ্কের উদ্দেস্ত। যুদ্ধের পরে গ্রেট বুটেন, 
আমেরিকা ও অন্যান্ত দেশে শাখা (যেমন এ সমস্ত বিদেশী ব্যাক্ষের শাখা 
এদেশে রহিয়াছে) স্থাপন করিবার পরিকল্পনাও ব্যাঙ্কের ডিরেররগণ প্রস্তত 
করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের আর্থিক ভিত্তি স্ুদূঢ় করিবার জন্ত ডিরেক্টরগণ বিপুল, 
আদায়ীকৃত মূলধন সংগ্রহে মনোযোগ দিয়াছেন। ১৯৪২ সালের ২০শে 
অক্টোবর পর্যন্ত যে পরিযাণ শেয়ার ক্রয়ের "দরখাস্ত ও প্রতিশ্রুতি হস্তগত 
হুইয়াছে তাহার মোট পর্রিমাণ ফ্াড়াইয়াছে ১০ কোটি ২৭ লক্ষ 
টাকা । বিক্রয়ার্থ যুলধন নিয়লিখিতন্ূপে বিতক্ত :--২ লক্ষটি-_গ্রত্যেকটি 
১০০২ টাকা করিয়া শতকরা ৬২ টাকা হারে আয়করবাদে কিউষুলেটিত 
প্রেফারেন্স শেয়ার। ১২ লক্ষ ৯৪ হাঁজারটি--প্রত্যেকটা ১০০২ টাকা করিয়া 
অভিনারী শেয়ার। ৬ লক্ষটি__ প্রত্যেকটা ১২ টাকা করিয়া ডেফার্ড শেয়র। 
ভিরেকউপগণ বহু বড় ঝড় দেশীয় রাজ্যের সাহাযা পাওয়ার প্রতিক্রতি 
পাইয়াছেন এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিখ্যাত ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী এই 
ব্যাঙ্কের কাধ্য পরিচালনার সহিত সংঘুক্ত থাকিবেন। 
ক্যালকাট। টামওয়েক্জ কোৎ লিঃ 

কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানী পিমিটেডের গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত 
১৯৪১ সালের আয়-ব্যয়ের ভিলাব দৃষ্টে জান খায় যে, আলোচা বৎসরে 
কোম্পানীর মোট লাভের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৭হার্জার ৯ শত 
পাউগড। আলোচ্য বৎসরে ট্রাম কোম্পানীর যাতীদের নিকট হইতে তাড়া 
বাবদ আয়ের পরিমাণ ৬৬ হাজার ৯৯৭ পাউও বেশী হইয়াছে । এরূপ সহসা 
অসস্ভবরূপে অধিক টিকিট বিক্রয়ের প্রথম ও প্রধান কারণ হইতেছে এই যে, 
পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ফপে যাত্রীবাহী মোটর বাপের প্রতিযোগিতা বুল 
পরিমাণে হাস পাইয়াছে এবং বহু সংখ্যক ব্যক্তিগত মোটরগাড়ী চলাচল বন্ধ 
হওয়ায় টামে যাতায়াতের তীড স্বতাবতঃই বুদ্ধি পাইয়াছে। ইছ ছাডা আরও 
একটি কারণ রহিয়াছে । যুছ্ধসংক্রান্ত কাজকারবারে নিবুক্ত শ্রমিকগণের 
মজ্জুরি বুদ্ধি হওয়ায় তাহাদের ট্রামযোগে স্থানাস্তরে যাতায়াতের পরিমাণ 
বাড়িয়া গিয়াছে। 

ডিবেঞ্চারসমূছের চুদ ও প্রেফারেন্স শেয়ারে লভ্যাংশ প্রদান করিক়া 
অবশিষ্ট অর্থের সহিত পূর্ববর্তী বৎসরের জের ২৮ হাজার ১৪২ পাউও যোগ 
করিয়া! যে খোট লাভের পরিমাণ ৬৬ হাজার ৬৩১ পাউও বাকী থাকে, উহ] 
হইতে কোম্পানীর অংশীদারগণকে (র্ডিনারী শেয়ারহোন্ডার) শতকর! 
বার্ষিক ৫8 পাউগ্ড লঙ]ংশ প্রদানের প্রপ্তাব গৃহীত হইয়াছে এখং অবশিষ্ট 
২৮ হাজার ১৩১ পাউগু পরবস্তী বৎসরের হিসাবে জের টানা হুইতেছে। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

দালমিয়! সিজেপ্ট লি: _গত ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যন্ত এক বৎসরের 
হিসাবে শতকরা বাধিক ১০ আনা । বার্ণ এগু কোং লি:--গত ৩০শে 
এপ্রিল পধ্যস্ত এক ব্সরের হিসাবে শতকরা ৰাষিক ২০২ টাকা । বেল 
নাগপুর কটন মিলস্‌ লি:--গত ৩০শে জুন পথ্যস্ত ছয় মাসের হিসাবে 
শতকরা বাধিক ৮৭০ আনা। ইয়ান গ্টীল এগু ওয়েয়ার প্রোডাক্ট 
লি: গত ৩১শে মাচ্চ পধাস্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক 
৩৫২ টাকা । োলাপুর স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লি:-গত ৩১শে 
মার্চ পর্যান্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ৩০২ টাঁকা। ইন্দোর- 
মালোয়! ইউনাইটেড মিলস্‌ লি:__গত ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত এক 
বৎসরের হিসাবে শতকরা! বাধিক ৬২ টাকা। 











শাজ্াাশ্বেশ্র হ্ঞীভলচ্গাভ্ল 


টাকা ও বিনিময় 
কপিকাতা।, ১৩ই নতেম্বর 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিফাতার টাকার বাজারে কোনরূপ পরিবর্তন 
লক্ষিত হয় না। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকার চাচিদা দেখা যায় না। 
ব্যাঙ্কপমূহে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া! চলিয়াছে। ,বাজারে টাকার 
অস্বাভাবিক শ্বচ্ছলতার একটা বড় প্রমাণ হইতেছে এই যে, কয়েক সপ্তাহ 
যাবৎ তিন মাঁসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেগডার আহ্বানের পরিমাণ ১০ 
কোটী টাকায় দীড়াইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে উক্ত ১০ কোটা টাকার 
টেগারের আভ্বানে আবেদনের পরিমাণ দাডাইয়াছে ১৪ কোটী টাকারও 
উদ্ধে। গবর্ণমেণ্টের ক্রমবর্ধমান টাকার চাহিদা মিটাইবার অন্য বাজারে 
টাকা দেওয়ার লোকের অভাব নাই। টাকার বাজারে সকলেই ধণ দিবার 
জন্য প্রস্তুত, খণ গ্রহণ করিতে আগ্রহ বড় একট] দেখা যায় না। ব্যাহ্কসমূছের 
মধো কল টাকার শুদের হার কলিকাতায় ॥০ আনা ও বোম্বাইএ।০ আনায় 


অপরিবর্তিত রভিয়াছে | 
আলোচ্য সপ্বাছে কলিকাতার বিনিময় ধাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত 


হয়| কাজকারবাপের পরিমাণ যতসামান্ত। এবং বাঞ্জারে কিঞ্চিৎ ডলার 


বিলের আমদানী লক্ষিত হইয়াছিল। 
গত ১০ই নতেগ্বর তিন মাসের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার ট্রেজারী 


বিলের জন্ত যে টেগার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ ঈড়াইয়াছিল ১৪ কোটি ৩ লক্ষ ২৫ছাঞ্জার টাকা । উক্ত আবেদন- 
সমূহের মধ্যে ৯৯//৬ পাই ও তদুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯%/৩ পাই দরের 
শতকরা প্রায় ৬৩ তাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । যোট গৃহীত ১০ কোটি 
টাকার টেগারের গড়পঙডতা হুদের হার শতকরা বার্ষিক ॥%৪ পাই নিপ্ধারিত 
হইয়াছে । 

আগামী ১৭ই নবেগ্থর তারিখে বোগ্বাইএ বেলা ১১ খটিকা পর্যান্ত 
4ষ্ট্যা্ডার্ড সময়) এবং ১৬ই নবেম্বর তারিখে অন্তান্ত কেন্দ্রে বেল! 
৩ ঘটিকা পধ্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার ট্রেঞ্জারী বিলের 
টেগার গৃহীণ্ত হইবে। যাহাদের টেগার গ্রহণযোগ্য বলিয়। বিবেচিত হইবে, 
তাহাদিগকে আগামী ২৭শে নবেম্বরের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য 
সর্ত পুর্যের ন্যায় । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত 
৬ই নবেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৫২৭ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯* হাজার টাকা) 
পূর্বববন্তী সপ্তাহে উহ্নার পরিমাণ ছিল ৫১৪ কোটি ৭* লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ৮৬ কোটি ৩১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৯৪ কোটি ৪১ পক্ষ ১তাজার টাকা । আলোচা সপ্তাহে রিজার্ভ 
ব্যাস্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পারমাণ দীড়াইয়াছে ৬৮ কোটি ১৩ লক্ষ 


১০ হাজার টাকা) পূর্ববব্তী সপ্তাহে উচার পরিমাণ ছিল ৭০ কোটি ৮১ লক্ষ 
৪৫ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্ত্রীয় সরকারের 
আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ২২ হাজার টাকা) 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ২৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা । 
আলোচ্য সপ্তাহে পিঞার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রদ্ধ সরকার ও অন্ঠান্ত প্রাদেশিক সরকারের 
আমানতের পরিমাণ দাড়াইয্বাছে যথাক্রমে ৫৮ লক্ষ ১৩ হাজার টাক ও 
৮ কোটি ২৭ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা; পৃ্বিধর্তী সপ্তাঞে উহাদের পরিমাণ ছিল 
ধথাক্রমে ৭৯ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ও ৭ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। 
এ সপ্তাঙ্থে বিনিময় বাজারে নিম্পূপ হার বলবৎ ছিশ :-- 


টেলি: ছগ্ডি . (প্রতি টাকায়) ১শি৬ও২ পে 
এ দর্শনী ১শি ৫২ পে 
ডি এ৩ মাস রী ১শি৬টং পে 
ভলার (প্রতি ১০৬ ডলারে) ৩৩২৪৪ 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৯৩ই নবেম্বর 

আলোচ্য সপ্তাহের 'প্রথমভাগে কলপিকাতার শেয়ার বাজারে বিশেষ কর্ম 
তৎপরতার লক্ষণ দেখা গিয়াছে । বাজারে শেয়ারের কাজকারবারের পরিমাণ 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারের দরও চড়িয়াছিল। গত সপ্তাহে 
মিশরে আলেকজাগ্ারের সেনাবাহিনী কতৃক জার্মানদের সম্পূর্ণ পরাজয়ের 
সংব!দে শেয়ার বাজার বিশেষভাবে তেজী হইয়া উঠিয়াছিল। এ সপ্তাহে পুন- 
রায় মার্কিন বাহিনীর ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় অবতরণের সংবাদ গত মঙ্গলবার 
শেয়ার বাজারের উপর বিশেষ অনুকুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই দিন 
ইত্ডিয়ান আয়রণের দর ৩২৪০ আনা! পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এ সপ্তাছের মঙ্গল ও 
বুধবারে প্রত্যেক বিভাগের শেয়ারেরই প্রচুর পরিমাণে ক্রমনবিক্রয় হইয়াছিল। 
শেয়ারের দরে আরও উদ্ধগতি দেখা যাইবে করিয়া আশ! কর] গিয়্াছিল। 
কিন্তু শেয়ারের ক্রেতা বিক্রেতা উভয় পক্ষই অদৃর ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর অন্ত 
প্রতীক্ষা করিতেছে। বুটিশ প্রধানমন্ত্রী যেন্ূপ আশাগ্রদ বিবৃতি প্রদান 
করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যুদ্ধ পরিস্থিতি মিক্রপক্ষের অনুকূলে এবং এইজন্য 
শেয়ার বাজারে আরও উন্নতি লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়া আশা! করা যায়। 
জাপানীদের যদি প্রশাস্ত মহাসাগরের এলাকায় ঠেকাইয়া রাখা যায় এবং 
তাহার! যদি আত্মরক্ষাযূলক সংগ্রাম করিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে বিতিন্র 
বিভাগের শেয়ারের দর আরও চড়িবে। মোটামুটী আলোচ্য সপ্তাছে 
কলিকাতার শেয়ার বাজারের অবস্থা ভাল এবং আগামী কয়েকদিনের 


ইউরোপের যুদ্ধ পরিস্থিতির উপর শেয়ার বাজারের উজ্জ্বল ভবিষৎ অনেকট] 
নিভর করিবে। | 
কোম্পানীর কাগজ 
এ সপ্পাহে কোম্পানীর কাগজের ক্রয়বিক্রয় সঙ্কীর্ণ গণ্ভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ 
ছিল। কোম্পানীর কাগজের দরও ছিল অনেকাংশে অপরিবর্তিত | বাজারে 





্াণঘি কি শংক্রমন চ্াষ্টেন! 


আমাদের দেশে এক ভয়ঙ্কর রোগ দেখা দিয়েছে। 
লোকের মনকে এ রোগ বিষাক্ত করছে এবং তা'দের 
সাহস নষ্ট ক'রে দিচ্ছে। 

রোগটা হ'ল গুজব। 

এরোগ স্ট্টি করেছে আমাদের সকলের শত্রু, জাপান । 


আপনার বন্ধুদের সংক্রামিত ক'রে এ রোগ ছড়াবেন না। 


গুজব বিশ্বাম করবেন না 


জাপানীদের বিরুদ্ধে জাতীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টা গড়ে তুলুন 
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টাকার স্বচ্ছলতা এবং যুদ্ধ পরিস্থিতি মিক্রপক্ষের অনুকূলে হওয়ায় আশা করা 
যায় যে, কোম্পানীর কাগজের দরে উন্নতির লক্ষণ দেখা! যাইবে । ৩॥০ টাকা 
সুদের কাগজের দর ছিল ৯৪%০ আন' | মেয়াদী খণপত্রসমূছের মধ্যে ৩২ 
টাকা স্থদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫/%০ আনা, ৩২ টাকা মদের ১৯৫১- 
৫৪ সালের কাগজ ৯৯৪৮০ আনা, মং টাকা দের ১৯৬০-৭* সালের কাগজ 
১১০২ টাকা এবং ৫২ টাকা গুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৯২ টাকা 
হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক খণপ ব্রেসমুহের মধ্যে ৫২৯ টাকা ম্থদের 
১৯৪৪ সাঙ্গের ইউ পি খণপন্র এবং «২ টাকা শ্দের ১৯৫৫ সালের বোস্বাই 
খপপত্র ৯৯২ টাকায় বেচাকেনা হুইয়াছে। 


কাপড়ের কল 
এ সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ারের দর বিশেষ তেভী ছিল এবং ইহার 


কাজকারবারের পরিমাণও ছিল প্রচুর । 
কয়লার খনি 


কয়লার খনির বিভাগে মোটামুটী তালদূপ বেচাকেনা ভইয়াছিল। 


পাটকল 
পাটকলের শেয়ারের ক্রয়বিক্রয়ের ব্যাপারে তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হয়| 


ইঞ্জিনিয়ারিং 

এই বিভাগে ইঞত্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টাপ করপোরেশনের দর যথাক্রমে 

৩২%০ আনা এবং ২১৪০ আন! পধ্যস্ত উঠিষাছিল। 
বিবিধ 

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বন্দা করপোরেশন ৩।৮%০ আনা, ইগ্ডিয়ান কপার 
করপোরেশন ২।%০ আনা, বি আই করপোরেশন ৬৮%০আনা, ইণ্ডিয়ান কেবল 
২৬২ টাকা এবং বামারলরী ৩৪৫২ টাকায় ক্রয়ৰিক্রয় হইয়াছে । 

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :-- 


কোম্পানীর কাগজ 


৩২ মদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৫ই শতেম্বর--১০২1৮০ | ৩২ হ্থদের ডিফেন্স 


১০ই-_-১ ০৮/০ ১০০৩/০ 


ঠ 


খাণ (১৯ ৪৯-৫২) ৫ই নবে১-১০০*০ ২ 
১০০৪/০ | 
৯৫০ ৯৫0০০ ; ১১ই--৯৫1৬/০ ৯৫।৮%*।  আ।* ছুদের কোম্পানীর কাগজ 
৫ই নবেঃ-৯৪২ ৯৪৮০ ; ৬ই--৯৩৪৬/০ ৯৪৬/০ 7) ১০ই--৯৪২+ ১১ই--৯৪২ 
৩1০ শুদের খণ (১৯৪৭-৫৫) ৬ই নবে--১০৩০ 3 ১০ই--১০৩৩/০ 3 
১১ই--১০৩০ | ৪২ সুদের খণ (১৯৪৩) ৫ই নবে:১০২৮০। ৪২ মদের 
পাঞ্জাব বণ (১৯৪৮) ৫ই নবেঃ-১০৪1৩/* 1 ৪২ স্তুদের খণ (১৯৬০-৭০) ৫ই 
নবেত--১০৯৪৬/০ £ ৪॥০ স্মদের খণ (১৯৫৫-৬০) 
১১ই নবে:--১১৩৪০। ৫২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ৬হ নবে£-১০৯২ 3 
১*ই--১০৮৪%০ ) ১১ই--১০৮৮%০ ১০৯২ । ৫২ সুদের ইউ পি বণ্ড (১৯৪৪) 


৬ই নবে:--১০৪।০। 
ব্যাঙ্ক 


ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ৯১৫ নবে:--১৬১০২ ১৬১৩২ । 
রিজাভ ব্যাঙ্ক ৫ই নবে:-১০০২ 7 ৬ই--১০০1০ 7 ১০ই--১০১২ $ ১১ই৭- 
১০১৪ ১৬৩৭ | 


৯৪৮০ | 


১০ই-_-১০৯৪০/০ ৯১০২ | 


ইলেকৃটী,ক 
খেলারস ইপেক্টা,+ ৬ই নবেঃ--২৫২। পাটনা ইলেক্টীক ১০ই 
নবে:-১৬।০। 
রেলপথ 
চাঁপারমুখ পিলঘ।ট রেলওয়ে ১০ই নবে:--৮৬৯ | 


থনি 


বাশ্মা করপোরেশন ৫ই শবে:_২৪/০ ২৪৮৪ 3 
১০ই-_-৩1০ ৩1৩/০ ) ১১ই--৩1/০ ৩1৩/৯ |  ইত্ডিয়ান কপার ৫ই নবে:__২/০ 
২1%০ ;১০ই--২1০/০ ২॥০ 3 ১১ই--২॥০ ২।%০। 

কেমিক্যাল 

এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (অডি) ৬ই নবেঃ--২১৩/০ ; ১০ই--২১1৬০ ; 
১৯ই--২১।%* ২১।০ ) (প্রেফ) ১*ই নবে:--১১৮৯। 

ঁ সিমেণ্ট 

আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট (অর্ডি) ৬ই নবে:--১১1%০ $ ১০ই--১২২ ১২%০ ২ 
ডালমিয়া সিমেপ্ট (অর্ডি) ৫ই নবে:--১৫৪৮০ 
১৬1০ ) ৬ই--১৬1৮০ ) ১১ই--১৬৪০ ) (প্রেফ) ৫ই নবে--১২৮৭ $ ১০ই- 


৬ই-_-২%/০ ২%%০ ্ 


; ৬ই-_-২।%০ 


১৯ই--১১৪%০ ১২০ | 


_ আর্থিক জগ 


১১ই-- 
৩২ সুদের খপ (১৯৬৩-৬৫) ৫ই নবে:--৯৫0/০ ৯৫।৮%০ ) ১০ই- 





] ১৬ই নভেম্বর, ১৯৪২ 


১৩১৯ ১৩১০ | 


রিলায়েন্দ ফ ফায়য়ার বুকস [৫ই নবেঃ-_ ৯৩০, ১৩০ ; ৬ই_ 
১৩॥০ ১৩৭০ 3) ১০ই-_-১৩%৩/০ ১৪০ ) ১১ই-_১৪1/০-১৪1%০ | 
ডিবেঞ্চার 
৫০ স্র্দের (১৯৩৪-৪৪) পালের বেলন্তাণ্ড শ্ুগার ৫ই নবে:--১০০|০ | 
কয়লার খনি 


বেঙ্গল ৫ই নবে১-৩৮০॥০ ৩৮৩২ 7 ৬ই--৩৮৫২ ) ১১ই--৩৯১৯। 
ভালগোড়া ৬ই নবে:--৬/* ; 
ভূুলানবরারী ১০ই নবে:_-১৩২ 1 বোকারো এণ্ড বামগড ১০ই নবেঃ__ 
১৮৮০ ১৮1৮০ বড় ধেমো ১০ই নবে--৬%০ ৬।৮%০ ১ 
১১ই--৬।০ ৬1/*। বরাকর ৫ই নবেঃ_-১৩৯ 8 ৬ই--১৩৯ 3 ১০ই--৯৩৯৪ 


১০ই-__-৬1০ ৬1/০ ; ১১ই --৬1/০ ৬1০ | 


ক 
2১১ই--7১৮।০ ১৮] | 


(প্রেফ) ৫ই নবে:_-১৪৯২। ইষ্ট ইপ্ডিয়া ১১ই নবেঃ--১৭॥%০। পুধিক এগ 
মুশ্রিয়া ৬ই নবেঃ_-৫1০ ৫1৩০; ১০ই---৫॥০ ৫0৩/০ ) ১১ই---৫।%০ ৫0৬০ | 
হুরিলাদি ৫ই নবেং ১৩১০ ১৩৮০ 3 ৬ই-_- ১৩5০ 3 ১০ই-_ ১৩০ ১৩৮০ | 


কাটরাস ঝরিয়া ৫ই নবে-- 
৬ই--২৭২) ১০ই--২৭।%০ ২৭৪০। নিউ বীরভূম ৫ই 
নবেত-১৬৭ ১৬০; ১০ই-_-১৬1/৯ ১৬।/০ | নর্থ দামুদ] ১০ই নবে*- 
; ১১ই ১৩1০ । রাণীগঞ্জ 
সাউথ করণপুরা ৬ই 
্াপ্ডার্ড ৬ঠ নবেঃ-7২০॥৭ ২০৪৯ 3 ১০ই-- 


কালাপাহাড়ী ১১ই নবে:--১২হ।০ ১২৮০ । 
২৬॥০ ২৬৪/০ 3 


৫1৮০ ৫%০। পিওর শীতল্পপুর ১০ই নবে:২-১২॥০ 
৫ই নবে£--২৬।৩/০ ২৭২) ৬ই--২৬|৬/০ ২৬৭০ । 
নবে:-৪0৮০ ২ ১*ই--৪%৮০ | 
২০%/০ ২১।০। তালচেড ৫ই নবেঃ_২।৮০ ২৩০ $ ৬ই-_২।%০ ২৪/০ ; 


১১ই-_-২5০ ২৮%০ | 





১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত 
হেড অফিস--?নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
সিডিউলভুক্ত ও সাব ব্রিয়ার্িং হ্যাক্ক | 
বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে রৃহতম । 





বিঙিকৃত মূলধন ৫০১০০,০০০২ টাকা 
বিক্রীত মূলধন ২১,৬৭১৫০০২ টাকা 
আদায়ীকৃত মৃঙ্গধন ১৬,৩১,৩০*২ 
আমানত ৫০,০৬১৭০০২ টাকার উপর 
(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যস্ত ) 
চেয়ারম্যান £ যছনাথ রায়। 
পুনরায় না জানান র্যযসত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু 


জন্য অনুরোধ কর। হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান- | 

পঞ্রের কপিসমূহু পাইতে ইচ্ছা করেন, ভার! ব্যাঙ্কের 

হেড অফিসে কিন্থব। যে কোন শাখ। অফিসে পঞজজ লিখুন । 

চলতি হিসাব_-দৈনিক ৩০০২ টাক] হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্ধত্তের 

উপর বাষিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। বাগ্নাসিক ম্থদ ২২ 

টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 

সেভিংজ ব্যাঙ্ক হিলাব__বাধিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে 

দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। [ 

্থায়ী আমানত--১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য সুবিধাজনক সর্ডে 
| 


তাই বলিয়! জনসাধারণকে এতন্বার! শেয়ার ক্রয় করিবার | 


৮৬ 


লওয়া হয়। 

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সম্তোষজনক জামীনে 
পাইবার বাবস্থা আছে। 

জিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
বাক্স, মালের গাঠরী 
নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে 
সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হুয়। 


প্রভৃতি এতদ্সংক্রান্ত অন্তান্ত কাধ্য করা হয়। 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হুয়। 
জানা যায়। 


শাখা__বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা ) ও নারায়ণগ্জ 
ঢাকা ব্রাঞ্চ ১৯৪২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর খোল! হইবে 


ডি, এফ, স্যাাস: স? জেনারেল ম্যানেজার | 





১৬ই নভেম্বর, ১৯৪২ ] 


থর -শিশিশ্ীীশি তিশা 2 শা শশাীিশিশ শাশশশীশশী শি ৮২৮ 


কাপড়ের কল 

বাসস্ভী কটন ৬ই নবে১--৬1/০ ৬॥০ ১ ১০ই--৬%? $ ১১ই--৬৮/০ ৬৪৮০ ১ 
(প্রেফ) ১০ই নবে:--৯1/5 | 
বেঙ্গল শাগপুর কটন ৬ই নবেঃ- ২৬1৮৩ ২৭২) ১০ই-_-২ ৭1৮০ ২৭%/০ ; 
১১ই--২৮২ ২৮৪০ | বাউরিয়া ১১ই শবেঃ৪৯৮৯ ৫০০৯1 কাণপুর 
টেক্সটাইলস ৫ই নবে£--১২৮০ ১৩1০ 3 ৬ই--১৩1%০ ১৩৭? ১০ই-7৯৪॥০ 


বেশারস কটন ১০ই নবে,- ৬৪৮৮০ ৬৮০০ । 


১৫৯০ 3 ১১ই--১৫1০ ১৫।০ | ডানবার ৫ই শবেঃ-২৬২২ ২৬৩৭ 3 ৬ই-_ 
২৬০২ ২৬৩২ 7) ১০ই--২৬২২ &৬৫২) ১১ই--২৭২২ ২৮*২। এপগিন 
মিলস ৫€ই নবে:--৪০%০ ৪০1০ ) ৬ই--৪০।%০ ৪০১০ 3 ১০ই--৪২২ ৪২০ | 
১০ই- 
১৩৮০ ১৩৩০ ) ১৯ই--১৩1/০। যুইয়েধ মিলস (প্রেফ) ১০ই নবে:-৮০৯। 
নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ভি) ৫ই নবে£-৭1%০ ৭9০ 3) ৬৭9০ ৮1০ 7 ১০ই-- 
৮৩০ ৮1৮০ 7 ১১ই--৮৩/০ ৮৪৮০) (প্রেফ) ৫ই নবে-১০৪০ 5 ১১ই- 


কেশোরাম ৫€ই নবে:--১২॥০০ ১২৭৭; ৬ --১২।%০ ১২৪৮০; 


১১1৮০ | 
পাটকল 
আগরপাড়া «ই নবেঃ-২৩২ $ ১১ই-২৩২ ২৩।০।  এলবিয়ন ১০ই 
নবেং_-১৯১২ ১৯২২? ১১ই--১৯৪২ ১৯৬২1 এলায়েম্স ৯০ই নবে:-- 
২৯৭২ ; ১১ই--৩১০২ ৩১২২। এংলো-ইত্ডিয়া ১১ই নবেঃ 








৩৫২২ ৩৫৮২ । 
অকল্যাণ্ড ১০ই নবেঃ--১৭২২ 3) ১১ই--১৭৪২। বালি ৬ই শবে:--২৪৯২ 
২৫৪২; ১০ই-_-২৪১২ ২৫৬২) ৯১ই--২৬০২ ২৬২২। বরানগর ১০ই 
নবে:--১০৩২ ১০৭২; ১১ই--১০৭২ ১১০২। বেলভেডিয়র ৫ই নবেঃ 
৪০১২ ৪০২২ 7 ১০ই--৪০১২ ) ১১ই--৪০০২ 8০৭২ | বিডলা ১০ই নবে:_ 
৩২২ 7 (প্লেফ) ১০ই নবে:১২৭৯ 3 ১১ই--১২৮২। ক্যালকাটা জুট ৫ই 
নবে:-হ2॥০ 3 ১০ই--২৪৭০ 3 ১১ ই--২৫1৮%০ ২৫।০ ; (প্রেফ) ১*ই নবেঃ- 








১২৩২ । চাপদানী ৬ই নবে:-১৮০২ 3 ১০ই--১৮০২ ; ১১ই--১৮৫২ 
১৮৮॥০ | সেতিয়ট ১০ই নবে২_-১৮১৭ ১৮৬২ 3 (প্রেফ) ১০ই নবে:-১৫০৯ 3 
১১ই--১৫০২ ১৫১২ । চিততলস! ৫ নবে:_-১৭৪* ; ১০ই-_-১৮1০ ; 


ক্লাইভ ৬ই নবে:ই ৪০ ২ 


চি 


১১ই---১৭%৪/০ ১৮1৮০ | ১০ই-_-২৫২ ২৫5 ২ 
১১ই--২৬২ 7 (এ প্রেফ ) ৫ই নবে:--১৪৪২ ১৪৫২ ডালহোৌশী ১১ই 
নবেঃ_-২২০২ ২২৪২ 7 (প্রেফ) ৫ই নবেঃ১৫৫২ 3 ১১ই--৯৫৫|০। ডেপ্টা 
১১ই নবে:--৪২৪২ ) (প্রেফ) ৫ই নবে১১৩৮২ 3 ৬ই--১০৮॥* | এম্পায়ার 


১০ই নবেঃ-২৮০/০ ২৮৪০ 3 ১১ই--২৯৩/০ | 





ফোট গ্র্ঠার ১০ই নবেঃ 
৫৩৮২ ৫৪০২ ; ১১ই--৫৫০২। ফোট উইলিয়ম ৫ই নবে২-২৩১৭ 3 (প্রেফ) 
১১হ ণবেত১৫৬৯। গযাজেশ ১০ই নবে১৩১ ০২ ৩১৫২) ১১ই--৩২২৭ ৷ 
গৌরীপুর ৫ই নবে:--৭০৬৯ ৭০৭২) ১১ই--৭১৪২ ৭২৬২ (প্রেফ) ৫ই 
নবেঃ-১৪*২ 7) ৬ই--১৪০|০। হেষ্টাংস (প্রেফ) ৯০ই নবেঃ--১৩২৭। 
১১ই--১৩৩২। হাওড| €৫ই নবেঃ--৫৪৪০ ৫৪9৮০ 7  ৬ই--৫৪88০) 
১০ই --৫৫1০ 7 ১১ই--৫৫॥০। হুকুমটাদ ১০ই নবেঃ-১৫৭০ ১৬।০| হত্ডিয়া 
৫ই নবেত-৩৯৭৯ ৩৯৮ 3 ১০ ই-৪০৫২ ৪১৭|০ ১ ১১ই-৪২২২ ৪৩১২ । 
কাকলাডা «ই নবে:-৩৮৮২ ৩৯২) ১০ই--৩৯২২ )১১ই--৪০*২। লরেন্দ 
১০ই নবে১--২০০২ $ ১১ই--২৪০২ $ (প্রেফ) ৫ই নবে£-১৪২২ ? ১০ই-- 


| 
বাংলার মহামান্য 


গভর্ণর বাহাছুরের 
একটি বাণী 


উড নাস ৩025 শশী ১৮৮০শশাশিশিপশীটিিািতি ০১ শ্পীশীশীশীশিটি 


আর্থিক জগৎ 


০৩২০০০০০৯৯৯ তা এ 


8৮৫ 


১৪০২1 নস্করপাড়া ৬ই নবে:_-১৮।৮০ ) ১১ই--১৯/* ১৯০ ন্যাশনাল 
€হ নবে:--২৩।৮০ ; ৬ই-_-২৩]০ ২০ ; 


ঙ 


১০ ই-_-২৩৮৪৮০ ২৪1০ ১ 


৯ 


১১ই--২৪২ 
২৪1৩/০। নেপিষাল1 ৫ই নবে-১৪৯ 3 ১০ই---১০1%/০ ১৪%০ $ ৯৯ 
১৪৯ ১৪1%০ | নর্থকুক ১০ই নাব১২৮২ $ ১১হ-২৮।৮০ | নদীয়া ৫ই 
নবে--৬৮|০ 7; ৬ই--৬৮।০ ৬৯।০ 3 ১০ই---৭১২ ৭২২; ১১ই-৭২।০ ৭২9০ 
ওরিয়েন্ট ৬ই নবে;-১৭৭২ 7 ১০ই--১৭৫২ ৯৮৬২ ২ 
প্রেশিডেন্সী ৫ই নবে:-৫15০ ; ৬ই--৫15/০ ৫0৮০ 3 


৯ 
১০ই-7৫৮০ ৬1০ 


১ 


১১ই--৬২ ৬৮%০। রামেশ্বর ৬ষ্ট নবেঃ ১৯২ ১১৮৪ 3 ১০ই--১১1০ ১১1০ | 


গরিপায়েন্স ১১ই শবেঃ-৫৬1০ ৫৬৪৮০ ; (প্রেফ) ১*ই নবৈত-১৬৭॥০ 1 শুরা? 


(পরে) ৫ই নবে২--১২১২। আ্রীলঙ্ষীনারায়ণ ৫ই নবে২১৪1৮০ ; ১*ই-- 


১৪৪০ ; ১১ই--১৫২। 
ইপ্তিনিয়ারিং 


ভারতীয়া ইলেক্‌টী ক ষ্টাল ৫ই নবেঃ--১৫।%০ ১৫৪০ 7 ৬ই--১৫।/০ ) 
১৬২) ১১ই--১৫৯ ১৬।০। বুটিশ-ইঙডয়া ইলেক্টাক কনষ্রাকসন ৫ই 
নবে5--১০॥০ ) ৬ই--১০।%০ ) ১১ই--৯১২। বার্ণ এগু 'কাং (অর্ডি) ৫ই 
নবে:- ৩৫০২ ৩৫২২ 3 ৬ই--৩৫১২; ১০ই-_-৩৫২২ ৩৬৯২ ১১ই--০৬৪২ । 
ইগ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড টাল ৫ই নবে:--৩০%০ ৩১৪০ 3 ৬ই-_-৩০৪%%* ৩০৪/০ 
৩১২ ৩১/০ ৩১%০ ৩১০) ১০ই---৩১৯৪%/  ৩১৪৪/০ ৩২২ ৩২/ ৩২%০ 
৩২৩, ; ১১ই--৩২1%০ ৩২1৬০ ৩২॥০ ৩২॥/০ ৩২॥%০ ৩২৪০। জেসপ এগ 
১১ই--১৯% ২০৮৭ | কুমারধূবী 
ইঞ্রিশিয়ারিং (অর্ভি) ৬ই নবেঃ--৫1৮০ ) ১০ই--৫1%০ ৫%/০ ; ১১ই--৫৪%০ 
৬২ 3 (প্রফ) ৬ই নবে£-১৫৭২ ১৫৮২) ১০ই--১৫৭|০  ১১ই--১৫৮২ | 
স্তাশনাপ আয়রণ এগ ষ্টাল ৫ই নখে২--১৩1/০ 2 ১১উ--১৩।%৩ ১৪২ । টাল 
৫ই শবেঃ--১৩//০ ) ১১ই--১৩1৮০ ১৪২। স্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ৫ই 
নবে:--২০।%০ ২০৮০ ২০৪/০ ২০৪৮০ ২০৪৩০ ১ ৬ই--২*।%০ ২০।১/০ ২০৮/৩ 


কোং (অর্ডি) ৫ই নবে_-১৯%/০) 


২০৮৮০ ) ১০ই--২১%০ ২১৬/* ২১1০ ২১1/ৎ ২১1৮০) ১১ই--২১।* ২১৮৭ 
২১৩০ ২১৪০ ২১%/০ ২৯৮৮০ ১ (প্রেফ) ৫ই নবে:--১১২॥০ 7 ৬ই--১১২৭, 
১১২॥০ ১১৩২ ২ ১০ই--১১২॥০ ৯৯৩|০ ৯১৪২ । 
কাগজের কল 
বেঙ্গল পেপার ৫ই নবে:--১৫৯২7 ৬ই--১৫৮।০ ১৬১২। ইত্ডিয়া 
পেপার পাল্প ৫ই নবে:--১৬০॥০ ১৬২)০ 7 ৬ই--১৬১২ ১৬৩২ ১১ই-- 
১৬৪২ ১৬৭২। মহীশুর পেপার ১০ই নবেঃ২০।৮০ 7 ১১ই--২০৪০। 
ওরিয়েপ্ট পেপার (অডি) ১*ই নবে:--২৩/০ 5 (প্রেফ) ৬ই নবে১-১১১২) 
হগোপাল পেপার ১০ই নবেঃ-১৯।৮০ ) ১১ই--১৯৭০। 
টার পেপার ৫ই নবে২--৯৮।০ ) ৬ই-_-১৮।০ ) ১১ই--১৮।০ ১৮৪০ |  টাটাগ্ড 
পেপার (অর্ডি) ৫ই নবেঃ-২১২ ২৯৩০) ৬ই---২১৮%০ ২১1/* ) ১০ই- 


১০ই--১১০* | 


২১০/০ ২১৪০ 3 ১১ই--২১০ ২১৭৯ | 
চিনির কল 
বলরামপুর ৫ই নবে--১৩।৮০ | বেলগ্তা্ড ৫ই নবে:-_ড।%০ ) ১০ই-_ 
৬৪০ ; ১১ই--৭%০ ৭০ ভারত ৫ই নাব্য-১৪২। বুপাণ্ড ৬ই নবেঃ-_ 
৩৫৮০ ৩৫০ | কেরু এণ্ড কোং (অর্ডি) ৫ই নবে£--১৫২ ১৫৮০ ) ৬ই-_ 








শশী শীশিশীশী টাকে 


| “আমরা যুদ্ধরতঃ এমন অময়ে বিমান-আকব্রমণহীন সংকেত 
সংকেতহীন বিমান-আক্রমণের চাইতে অনেক ভালো নয় কি?” 
সাইরেন নাজলেই আশ্রয় নিন এবং বিপদ কেটে যাওয়ার ধনি না হওয়া পর্য্যন্ত আশ্রয়শ্বলে ধাকবেন 


এ, আর, পি, পাবলিসিটি সাব-কমিটি, পাবলিক রিলেশনস্‌ কমিটি, বেল কতৃক প্রচারিভ। 
ক্যালকাট। ইলেক্টিক জাপ্লাই কর্পোরেশন এর প্রচারব্যয় বহুন করেছেন। 


এমএ সাপ োশশীশাশীশীী 





সপ শিশিশশিশিকিী সিকি শীত স্পিকার িবাপিপসপস্পিসপপপপি পোপ লি আস ৮ পা 





৪৮৬ 
১৫২ ১৫/০) ;) ১১ই-১ রি টর্চ (প্রেফ) ১০ই 
নবে:--১৪৯২ 1 চল্পারণ ১১ই নবে:-২৬৮০ ২৬।০। গোয়ালিয়র ম্থগার 


(অর্ডি) ৬ই নবে:-৯৬৯২ ৯৭০২) ১০ই--১৭৪২ (প্রেফ) ৫ই নবে2--১৫০৯ ও 


৬ই--১৫৬২ $ ১০ই--১৫০৯| মিড সাতান ৬ই নবে২--১৪%০ ১৪।৭ ) 


১১ই--১৪%০ ১৪|০ | ব্রামনগার কেন এণ্ড আগার (অডি) ৬ই নে: ১৯৭ 
শীতলপুর ৯*ই নবেঃ_-৯॥০ ৯।/০। ইন্ট- 


নাইটেড প্রতিশ্নেপ স্বুগার ৫ই নবে2--৯৪২ 3 ১০ই--১৪২ 3১১ই--৯৪২। 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ১৩ই নবেঘধর | 

আলোচা সপ্তাহে কপিকাতার পাটের বাজারে বিশেষ চডতির ভাব 
দেখা যায়। সরবরাহ পণ্যাপ্র না থাকায় কাঁজকারবারের পরিমাণ অবস্থ বেশী 
ইইতে পারে নাই । বিক্রেতা মহল সুবিধা পাইয়। যে সে দরে মাল হাতছাড়া 
করিতে রাজী নহেন। যিশ যালিকগণ পাট ক্রয়ের জন্ত খুবই উদগ্রীব । 
কিন্ত যানবাহনের এখনও এতই অও।ব রহিয়াছে যে, শীঘ মফঃম্বপের লরবরাছ 
কলিকতা!র বাজারে পৌছিতে পারিবে বলিয়া মনে ভয় না এবং কলওয়ালার। 
তাহাদের আবশ্াক পরিমাণ পাট খরিদ করিতে পারিবেন কিনা তাহাতে 
যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে । এই সকল কারণে পাটের বাজারের প্রায় সকল 
বিভাগেই চডতির তাব পরিলক্ষিত হয়। শীঘ্র পাটের দরের এই উদ্ধগতি 
রুদ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা দেখ যায় ন1। বিতিন্ন মফংস্বল কেন্দ্র হইতে যে 
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, যানবাতন সংক্রান্ত সমস্তা সন্কেও 
পাট হাতছাড়া করিবার দিকে আগ্রহ দেখা যায় না। কলিকাতা ও 


৯৯১%০ ; ৬ই-_-১৯/০ ৯১০৩ | 


মফঃস্বলের 
বাজারের মধো পাটের দরে থে তারতম্য ছিল তাহা রুমেই দূর হইয়া 
আপিতেছে। অর্থাৎ কলিকাতায় পাটের দর চড়া আর মফ্ম্বলে পাটের দর 
নামিয়া আসিতেছে, এক্ধপ বৈণম্যাবস্থা কাটিয়া যাইতেছে । 

কাচা বেল বিভাগে খিপওয়ালারা ইউরোপীয়ান জাত মিল ও খটম 
গ্রতিমণ যথাক্রমে ১২৪* আনা ও ১০২ টাকায় ফ্রেয় করিয়াছেন । ম্পার- 
তাইসড জাত ও বটম যথারুমে ১২॥০ আনা ও ৯২টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াঞ্ছে। 
টিষ্টক্ট তোপা গিডল ও বটম “কনাবেচা হইয়াছে পপ্রতিমণ যথাক্রমে ১২।০ 
আনা ও ৯॥০ আনা । পাকা বেল বিভাগে আলণোচঢা সপ্ত/হে কাজকারবারের 
পরিমাণ বেশ সন্তোষজনক ভইয়াছে। 

আলোচা সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে বিশেব কম্মততৎ্পরতার ভাব 
পরিলক্ষিত হয় নাই। পাটের বাদ্দারের অন্টান্য বিভাগ তেক্জী না থাকিলে 
থলে ও চটের বাজারে যে এবার অবনতির ভাব লক্ষিত হইত তাহাতে সন্দেহ 
নাই। ভারতের বাতির হইতে পাটের চাহিদা বিশেষ দেখা যায় না। 
বাজারের দিক হইতে বিচার করিলে, সম্প্রতি মজুত পাটের পরিমাণ সম্পকে 
যে হিসাব বাহির ইহয়াছে তাহা আদৌ আশাম্ন্ূপ নহে । রপ্তানী বুদ্ধি না 
হইলে থলে ও চটের বাজারের উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই । এই শৈরাশ্থ- 
নক অবস্থায় একমাত্র শুরসার কথা এই খে, গব্ণমেন্ট বিস্তর থলে ও ৮ট 
ক্রয় করিবেন। গতকল্য *নং পোটাণার নগদ ১৪৮৮০. আনা, নবেম্বর ১৪৪১/০ 
আনা, এসেম্বর ১৫২ টাকা ও জাুয়ারী মাচ্চ ১৫৮০ আনা এবং ১৯নং 
পোটশার নগদ ১৮৪৮০ আনা, নবেম্বপ ১৮০ আনা, ডিসেম্বর ১৯৮০ আনা ও 
ঞানুয়ারী-মাচ্চ ১৯০ আনায় এয়বিক্রয় হইয়াছে । 


তুলা ও কাপড় 

কলিকাতা, ৯৩ই নবেম্বর 

বন্ত্রাদির দর চড়া থাকা সন্ত্েও আলোচ্য সপ্তাছে কলিকাতার কাপডের 
বাজারে বিশেষ চড়তির তাৰ লশিত হয়। বস্ত্রের ধরে একটা ক্রমিক 
উদ্ধগতি দেখা যাইতেছে । একে ত যানবাহন সমস্তার দরুণ বঙ্গ সরবরাহ 
বহুপাংশে ব্যাহত হইয়াছে । তছুপরি পশ্চিম ভারতের বু কলকারখানায় 
রাজনৈতিক কারণে উৎপাদনের পরিমাণ অনেক হ্থাঁস পাইয়াছে। অবস্থ 
দেওয়লী উৎসবের পর আমেদাবাদ অঞ্চলের কলকারখানায় পূর্বের ন্যায় 
আবার পুরাদমে কাজ আরম্ভ তইয়াছে। আশা করা যায়। শীঘ্রই স্থানীয় 
বাজারে বস্ত্রের মজুত পরিমাণ পুর্ববাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইবে। বাঙ্গলার মিলগুলি 
মোট কাপড় যথেষ্ট প্রস্তত করিতেছে বটে, কিন্তু উহা দামে সম্তা নছে। শীত 


আর্ঘক জগৎ 








[ ১৬ই নভেম্বর, ১৯৪২ 


০৮১:০০০২ ৮৯৯০০৯৮৯৮৯৭, ১:১2 শীট টিটি শি ডিও শশী 


অনি ভিউ জারির এবার খুবই কম। শীতবস্ত্রাদি এবার বেশী টি 
হস দাই এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। ম্বতরাং শীতের বাজারে এবার 
বন্ত্র।দিত্র ঝাঞ্জকারবার পূর্বের স্তায় হইতে পারিবে না। 


নোণা ও রূপা 
কলিকাতা ১৩ই নভেম্বর 


আলো1চা সপ্তাছে কলিকাতার সোণার বাজার বিশেষে তেজী ছিল। 
প্রতি ভরি সোণার দর ৭০২ টাকা এবং প্রতিটা গিশি সোণার দর ৫২০ আনা 
পধ্যস্ত উঠিয়াছিল। আজ কলিকাতায় প্রতি তরি পাকা সোঁণা ৬৭।/০ 
আনা । বড়াপ বার প্রতি ভরি ৬৭॥০ আন এবং প্রতিটা গিনি ৫০/০ আনায় 
ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । | 
রূপা। 

কলিকাতায় সোণার দরের মত রূপার দর ততদুর বৃদ্ধি পায় াই। তবুও 
প্রতি একশত তোলা ক্ুপা ১১৩২ টাকা পর্যন্ত চড়িয়াছিল। আজ প্রতি এক 
শত তত।লা রূপার দূর ১০৭০ আনা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপার 
দর ১০৭০ আন! ভইয়াছে। লগ্নে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর হইতেছে 


২৩3২ পেন্স। 
কলিকাতায় কৃষিপণ্যাদির বাজার দর 
বাঙ্গলা সরকারের ক্ষিপণ্যাদির বাজার বিশাগ হহতে গত ৯ই 


নবেম্বর তারিখে কলিকাতায় কৃষিপণাদির বাজার দর এবং গবাদি পশুর দর 
সম্বন্ধে খে তালিকা গ্রন্থত হইয়াছে তাহ! নিয়ে দেওয়] হইল £-- 

কৃষিজাত দ্রব্যাদদির দর-_গম (চান্দৌসী) প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে) 
“আগমাক” আট। প্রতি মণ-_-৮৪০ ) 'আগমার্ক চাকী আট প্রতি 
মণ_-৮।৮০ ; বাকৃতুলপী ধান প্রতি মণ (নিয়গ্ত্রিত যুল্যে)-৬দ০ 3 পাটনাই 
ধান গ্রাতিমণ (নিয়ধিত যুলো)--৪২ ; মোটা ধান প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মুণ্যে) 
--৩/৮০ ; বাক্তুলসী চাউল প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মুলো)--১০২ হইতে ১২২3 
পাটনাই চাউল প্রতিমণ (শির়গ্লিত মুল্যে)-৭1০; মোটা চাউল প্রতিমণ 
(নিয়ন্ত্রিত যুল্য)--৬০ ; সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তেল গ্রতিমণ (নিয়ন্ত্রিত 
মূলো)---_-২০॥০ ; সাধারণ শেণীর ঘি প্রতি মণ--৮২২ টাকা ভইতে ৯৮২ 3 
'আগমাক' ঘি প্রতি মণ ৯৪২ 3 ১নং চিনি প্রতি মণ (নিয়ঙ্্িত মুলে])--১৩।০ 
আনা ইহতে ১৩৪০ $ ২নং চিনি প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্য)-১৩।০ $ গোছুগ্ধ 
প্রতি টাকায়-_৪ সের ; মুরগাপ ডিম গ্রাতি কুড়ি (ক) শ্রেণী_- ১/০ : (খ) 
শ্রেণী_-১৮০ 3 (গ) শ্রেণী--১২) 'ঘ) শ্রেশী-ঘ৮০ ) সাধারণ শ্রেণী--১৯; 
সাধারণ শ্রেণী ইাপের ডিম প্রতি কুডি-১২ঃ শিলংএর আলু প্রতি মণ-_ 
৯৩১ হুইতে ১৪২; মাদ্রাণী আলু, প্রতি মণ--১৪২ ১ ইলিশ মাছ প্রতিমণ 
২০২ $ (াচিত মাহ 'গ্রতিমণ-২৫২ : চিংড়ি মাছ প্রতিমণ--২২২ ও 
সবরী কপা প্রতি ডগ্জন-_-19০ ; শিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডজন-_-1%০ ; কাশ্মিরী 
আপেপ প্রতি টাকায় -৬ী; মাদাজ|। আম প্রতি টাকায়--৫টী; দাজ্জিলং 
কমলালেবু প্রতি টাকায়--৩০টি ঃ এাগপুরী কমল! লেবু প্রতি টাকায়_-৩০টি 

গবাদি পশুর দর-_দন ৮ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গাভী-_ 
১৫৩২ ; দিন ৬ পের ছুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী গাভী-_-১০৫২) দিন ১২ সের 


দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী মাদী মহিম--২৩৬২ ; পিন ১০ সের দুধ দেয় এইরূপ 
প্রতিটা মাদী মহিষ--১৯৫২। 


১॥০ 3 








দেশের আথিক উন্নতিকাষ্ে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল 
ও ব্যাপক প্রশাব তাহা উপপন্ধি করেন আপনি 
নিশ্চয়ই । এই ক্ষুদ্ধ গএ্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 
সহখোগিতা ও শহাম্ৃভূতির উপর নিভর করে। 


দি এসোসিয়েচেড় হ্যাৰ্চ অব ত্রিপৃনা 


_ল্লিমিটেড 
পৃষ্ঠপোষক : ভ্রিপুরেশ্বর শ্রীত্রীযুত মহারাজ। মাণিক্য বাহাদুর, 
কে, সি, এস, আই 
ম্যাশেজিং ডিরেইর £ 
বাংল! ও আসামের প্রধান মহারাজ কুমার শ্রীব্রজেজ্ৰ 
প্রধান বাণিজ্য কেজ্ছে কিশোর দেববর্1ী 


শতকরা ১০২ টাকা ডিভিডেও দেওয়া হয়। 
চিফ, অফিস : আগরতল। : ত্রিপুরা ষ্টেট 


কলিকাতা অফিস: ১১, রে। 
টেলিফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম £ “ব্যাঙ্ক ঝ্িপুরা? 


অফিস সমুহ : 
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2 এ? চিত; রম হি রি দিয় গা, ০) টির টা 
নর্ 1:14 চি ্ টি 2828৫882712 ০৭ রা 
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তল 


ফোন-বওবাঙজার, ৬৯৮২... 
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ফোন কলি; ৩০৯৯ 








বিষয় পৃঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৫৫৩-৫৫৫ 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ৫৫৬ 
খাঙ্ঠ-সমস্যা ও বাঙ্গলা সরকার ৫৫৭ 





নারিকেল ও জাহার ব্যবহার 
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বিষয় 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর 
কোম্পানী প্রসঙ্গ 
বাজারের হালচাল 





মামাম়ক প্রান 





£্যাণ্ডার্ড রুথ 

দেড় বগুসরেরও অধিকাল হইল ভারত সরকার এদেশের দরিদ্র 
জনসাধারণের জদ্া ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ বা “গরীব মার্কা' কাপড় প্রচলনের কথা 
বিবেচনা! করিয়া আসিতেছেন। ইতিমধ্যে সাধারণের ব্যবহারযোগ্য 
বস্তের দর ধাপে ধাপে-বাড়িয়৷ পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ ও ব্রিগচণ 
দাড়াইয়াছে। শীত পড়িবার সঙ্গে বন্ত্রের অভাবে লোকের ছুঃখছুর্দশ। 
নূতন করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লুথের পরিকল্পনা 
সরকারী কল্পলোক ছাড়াইয়া আজও কম্মলোকে আসিয়া পৌছিতেছে 
না। যাহা হউক, ষ্ট্যাপ্ডার্ড বুথ জিনিষটা লোকে এখনও চোখে 
দেখিতে না পাইলেও ষ্ট্যাগ্ডার্ড ক্লথ প্রচলনের আলাপ-আলোচনার 
ধার এতদিনে কাধ্যতঃ অনেকট] অগ্রসর হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। 
প্রকাশ, সম্প্রতি বোম্বাইয়ে টেক্সটাইল এড ভাইসরী প্যানেলের এক 
সভায় দেশীয় কাপড়ের কলসমূহে ষ্ট্যাপ্ডার্ড ব্থ প্রস্তুতের প্রস্তাবটি 
অনুমোদিত ( এতদিনে ) হইয়াছে । প্যানেলের এই অম্ুমোদনক্রমে 
ভারত গবর্ণমেন্টও তাহাদের কাছে ১ কোটি ৫* লক্ষ গজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্থ 
তৈয়ারের অর্ডার দিয়াছেন। আপততঃ ধুতি, শাড়ী ও জামার কাপড়--. 
এই তিন শ্রেণীর ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্ততের ব্যবস্থা হইবে। সাধারণ 
কাপড়ের তুলনায় শতকরা ৩৫ ভাগ হইতে ৪* ভাগ কম দরে এ 'গরীব 
মার্কা" বস্ত্র বিক্রুয় করা হইবে। ষ্ট্যাগ্ডার্ড ক্লথ সম্পর্কে এইরূপ বিধি- 
ব্যবস্থা! অবলম্বনের প্রস্তাব আমাদের নিকট খুব সময়োচিত বলিয়াই 
মনে হইয়াছে । তবে ছুঃখের বিষয়, গবর্ণমেণ্ট ও টেক্সটাইল এডভাইসরী 
প্যানেল এই প্রস্তাবটি পাকাপাকি ভাবে গ্রহণ না করিয়া এখনও 
তাহা নুতন বৎসরের জন্যই মুলতবি রাখিয়াছেন। বর্তমানে প্রস্তাধটি 


শুধু অনুমোদিত হইয়াছে । জানুয়ারী মাসে বোম্বাইয়ে টেক্সটাইল 
এডভাইসরী প্যানেলের আর একটি বৈঠক হইবে আর তাহাতে 
প্রস্তাবটি পাকাপাকি গ্রহণ করিয়া কার্যে পরিণত করার ব্যবস্থা 
হইবে । জনকল্যাণমূলক কার্য্যধারা সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের আস্তরিকতায় 
লোকের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মাত্র! আজ যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে 
তাহাতে ষ্ট্যাগ্ডাড ক্লথ সম্পর্কে পাকাপাকি সিস্কাস্তের আরও একমাস 
বিলম্ব তাহারা ভাল চোখে দেখিবে বলিয়া মনে হয় না। তবে 'ভরসা 
এই, বস্ত্র ও চাউলের একান্ত অভাব ও ছুর্শ,ল্যতার ভিতর যে অসহায় 


নিপীডিতের দল এতদিন বাঁচিয়া রহিয়াছে আর ছুই এক মাস মধ্যে | 


তাহারা গবর্ণমেণ্টকে ফাকি দিয়া প্রাণে মারা যাইবে না। 
ইউনাইটেড কিংভম কমাশিয়াল কর্পোরেশন 
"ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন” রূপী নূতন ইট্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হইয়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে কিভাবে 
বৃটিশ বণিক স্বার্থের একাধিপত্য বিস্তার করিয়া চলিয়াছে ইতিপূর্বে 
তৎসম্পর্কে আমরা আলোচন। করিয়াছি । দেশের লোক আশা 
করিয়াছিল ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশের স্বার্থ বুঝিয়া এই প্রতিষ্ঠানটির 
সহিত সব্ধপ্রকার সংশ্রব ত্যাগ করিবেন এবং যাহাতে উহার প্রতি- 
যোগিতায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে ভারতীয়দের ব্যবসা বাণিজ্য 
ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
সরকার বাণিজ্যসচিব হওয়ার পর এ বিষয়ে লোকের আশ! ও ভরসা 
অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্র চেম্বারের সভাপতি মিঃ 
এম এল ধানুকর ইউনাইটেড কিংডম কমাগ্গিয়াল কর্পোরেশন 
সম্পর্কে সম্প্রুতি যেসব অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতে স্পটতঃই 
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ফোন কলি: ৩০৯ 


৯এ, ক্লাইভ ট্রাট, গা সম 1 লী ৯এ, ক্লাইভ শ্রী 
কলিকাতা । সম্পাদক-_শ্রীবতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কলিকাতা। । 
৫ম বধ ূ কলিকাতা, ১৪ই ডিসেম্বর, সোমবার ১৯৪২ ৩১শ সংখা! 


সিটি ডা 


ত ্পাশাপসপসীপউস আস আপ এ কস! 


ডু যায়, সলনি আজ পরত উপরোক্ত বিষয়ে কোন শ্রতিকার 
করেন নাই। অবন্ত শ্্ীধুক নলিনীরঞ্জন দরকার সম্প্রতি বোম্বাইয়ে 
এক বক্তৃত৷ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এদেশের ব্যবসায়ীদের পক্ষ 
-স্ছইয়া তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাহাদের নানারূপ আশঙ্কার কথা 
ইতিমধ্যে ভারত সচিবের দরবারে পেশ করিয়াছেন । কিন্ত 
ভাহার বক্তৃতা পাঠে আসল সমস্তা সম্বন্ধে কাধ্যতঃ এ পধ্যস্ত কোন 
প্রতিকার হইয়াছে বলিয়া বুঝা গেল না। ইউনাইটেড কিংডম 
কমাদিয়াল কর্পোরেশন ভারত হইতে সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিয়া তাহা 
রাশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে সরবরাহ করিতেছে । এই শ্রেণীর 
মাল রপ্তানী সম্পর্কে উহারা যানবাহনের দিক দিয়া “প্রাইওরিটি? ব৷ 
গ্রাথমিক স্বিধা পাইতেছে । পারস্য দেশে সামরিক মালপত্র ছাড়। 
উহ্বার। অন্ত কতিপয় শ্রেণীর মালপত্রেরও ব্যবস চালাইয়াছে। তবে 
শ্রীযুক্ত সরকার জানাইয়াছেন যে, ১৯৪১ সালের নভেম্বর হইতে উক্ত 
প্রতিষ্ঠান ভারতে কোন গম কয় করিতেছে না। তাহা ছাড়া ভারত 
হইতে চিনি ক্রয় বন্ধ করিয়া বর্তমানে উহার! বৃটিশ গবর্ণমেন্টের এজেন্ট 
হিসাবে বিদেশী টিনিই শুধু মিশরে সরবরাহ করিতেছে। উক্ত 
প্রতিষ্ঠান পুর্ব আফ্রিকায় বস্ত্র আমদানীর একচেটিয়া আধিপত্য ভোগ 
করিতেছে বলিয়া যে অভিযোগ উঠিয়াছে ততৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত সরকার 
জানাইয়াছেন যে, পুর্ব আফিকার গবর্ণমেন্টের সহিত 'বাণিজ্য বিভাগ 
হইতে এ বিষয়ে পত্রালাপ সুরু করা হইয়াছে । অভিযোগের 
সত্যাসত্য নির্ধারণ করিয়া পরে এ বিষয়ে যথাবিহিত কাধ্যনীতি 
অবলম্বন করা হইবে । এইসব মন্তব্যের পর শ্রীধুত্ত সরকার শেষ 
পর্য্যস্ত সাধারণকে ভরসা! দিয়াছেন, ইউনাইটেড কিংডম কমাশিয়াল 
কর্পোরেশনের কাধ্যধারা সম্পর্কে তিনি সতর্ক নল্দর রাখিবেন এবং 
বুদ্ধের পরে উহার প্রতিযোগিতায় যাহাতে ভারতীয় ব্যবসায়ীিগকে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয় তছিষয়ে ব্যবস্থা করিবেন । বাণিজ্য সচিবের 
এই শ্রেণীর ভরসায় এদেশের রপ্তানীকারকেরা কোন সাস্বনা পাইবে 
বলিয়া মনে হয় না। মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূনে মাল চলাচল ও বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা করিবার জন্তা অনেকগুলি ভারতীয় ফানম্ম রহিয়াছে । ভারত 
ফরকার গ্রয়োজন মত তাহাদের মারফতে সমর-সরঞ্জাম ও অন্যান্য দ্রব্য 
প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহারা তাহ না কিয়! 
একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানকেই সকলরৰমে সাহ্থায্য করিয়া চলিয়াছেন। 
ইউনাইটেড কিংডম কমাশিয়াল কপোোরেশন এইভাবে সরকারী 
আন্থকল্য লাভ করিয়া মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবসা বাণিজ্য হুইতে ভারতীয় 
, প্ল্যবসায়ীদিগকে হটাইয়া দিতে আরস্ত করিয়াছে । বর্তমানে এইভাবে 
যাহাদিগকে হটিয়া আপিতে হইতেছে যুদ্ধের পরে বাণিজ্য সচিব 
তাহাদের স্থার্থরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন জানিয়া উহাদের কি লাভ 
হইবে ? প্রতিকারের ক্ষমতা যেখানে খুবই সীমাবদ্ধ সেখানে একজন 
স্ারতীয় বাণিজ্য সচিবের পক্ষে এইরূপ ভরসা দিতে যাওয়া অর্থহীন 
নয় কি? 
মিঃ নোপানীর বক্ততা 

ভারতের কল্যাণে এদেশের সঞ্চিত গ্ার্পিং সব্যবহার করা সম্পর্কে 
ভারত সরকার যে শৈথিল্য দেখাইতেছেন ইগ্ডয়ান চেম্বার অব. 
কমার্সের সভাপতি মিঃ আর এল নোপানী উক্ত চেশ্বারে এক বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে সম্প্রতি তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি 
ঝুলেন, ভারত হইতে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ও অন্তান্ত মিত্রপক্ষীয় গবর্ণমেন্টকে 
সামরিক প্রয়োজনে মালপত্র সরবরাহ করিয়া বর্তমানে ইংলগ্ডে 
ভারতের অনুকূলে ৪৫০ কোটি টাকা মূল্যের ষ্টার্লিং সঞ্চিত হইয়াছে। 
ভারতে লোকের ব্যবহার্য ভ্রব্যার্দির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়। ও এদেশ- 
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কাধ্যানীতি গ্রহণে বিলম্ব করিতেছেন । 














বানী শ্রী যাত্রার ধারা গু রি ঞ্হ ভয়ান্দভ পপ 
ভোগা হইয়া কাজেই এই তহবিল সরর্বতোভাবে আরেরনানীর 
কল্যাণে নিয়োগ করা হইবে-__ইহ্াই লোকে 'আশা করে। সেই 
আশা খুব সঙ্গত মনে করিয়া ইগ্ডিয়ান চেগ্বারের কর্তৃপক্ষ সঞ্চিত টার্লিং 
দ্বারা এদেশের শিল্প ব্যবসায়ে ও এদেশের পোর্ট্রাস্ট ও মিউনিসিপ্যার্ট 
প্রভৃতিতে নিয়োজিত বৃটিশ মূলধন কিনিয়া লওয়ার জন্য তারত 
গবর্ণমেন্টকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। দেশের অন্য অনেক বণিক 
ংসদও গবর্ণমেন্টকে এইরূপ পরামশ দিয়াছেন। কিন্তু গবণমেন্ট 
বিচার ও বিবেচনার নামে বিষয়টি ফেলিয়া! রাখিয়া এসম্পর্কে নির্দিষ্ট 
এদিকে লণ্ডনের কয়েকটি 
সাময়িক পত্র ষ্টার্লি-এর ব্যবহার সম্পর্কে এমন সব নির্দেশ দিতে 
আরগু করিয়াছেন, যাহা কোনদিক দিয়া ভারতীয় স্বার্থের অনুকূল 
নহে । উহারা বলিতেছেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট নানারূপ মালপত্র 
বিক্রয় করিয়া ভারতের হাতে যে ্টার্লিং সঞ্চিত হইতেছে ভারতবধের 
কর্তব্য বর্তমানে তাহা ব্যয় না করিয়া ভবিষ্যতের জন্য ধরিয়া রাখ।। 
তাহা হইলে ভারতবর্ষ যুদ্ধের পরে অর্থনৈতিক সংগঠন কাধ্যে উহা 
নিয়োগ করিতে পারিবে । ভবিষ্যতে ্টার্লিং বিনিময়ে ইংলগু হইতে প্রয়ো- 
জনীয় মাল আমদানী করাও ভারতবাসীর পক্ষে সুবিধাজনক হইবে । 
মিঃ নোপানী লগ্ডনের সাময়িক পত্রসমূহের এই অযাচিত নির্দেশের 
বিরুদ্ধে সময়োচিত প্রতিবাদ ধ্বনিত করিয়াছেন। তিনি ব'লতেছেন, 
যুদ্ধের পরে এইভাবে ষ্টালিং সদ্ধাবহারের সুবিধা হইবে মনে করিয 
গত মহাযুদ্ধের সময়ে উহ সঞ্চিত করিয়া রাখার ফল ভারতের পক্ষে 
শুভ হয় নাই। ইংলগবাসীদের সহৃপদেেশ মানিয়া লইয়া এবারও 
সেইভাবে ্টার্লিং সঞ্চিত করিয়া চলা ভারতের পক্ষে অবিবেচনার 
কাধ্য হইবে। যুদ্ধের পরে শিল্প ব্যবসায় গড়িয়া তোলার প্রয়োজনে 
ভারতবধ তাহার সঞ্চিত ষ্টার্লিং দ্বারা ইংলগ্ড হইতে মাল খরিদ করিবে 
বলিয়া এখন হইতে কোন কথা দিয়। রাখাও এদেশের পক্ষে অনুচিত ! 


নিজেদের সুযোগ সুবিধা বুঝিয়াই ভারতবাসীরা ভবিষ্যতে তাহাদের 
দরকারী মাল ক্রয় করিবে। প্রয়োজন বুঝিলে তাহার! ইংলগু হইতে 
মাল না কিনিয়া অন্য কোন দেশ হইতেও মাল কিনিতে পারে ॥ 
কাজেই ভারতের সঞ্চিত ট্রার্পিং বর্তমানে খরচ না করিয়া ভবিদ্তাতে 
ইংলগ্ড হইতে মাল কিনিবার জন্য তাহা সযত্বে ধরিয়া রাখার কোন 
অর্থ হয় না। এই সমস্ত মন্তব্যের পর মিঃ নোপানী অবিলম্ে 
তাহাদের সঞ্চিত ষ্টার্লিং নিয়োগ করিয়া ভারতীয় ব্যবস৷ প্রতিষ্ঠানের 
বুটিশকবলিত শেয়ার ও খণপত্র প্রভৃতি কিনিয়৷ লওয়ার জন্য 
গবণমেন্টকে অনুরোধ করিয়াছেন । তাহার এই অনুরোধ যে খুৰ 
সময়োচিত ও স্ুচিস্তিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারত গবর্ণমেন্ট 
আর অযথ। কালক্ষেপ না করিয়া অচিরে এবিষয়ে একটা কম্মনীতি 
ঘোষণ। করিবেন, ইহা আমর! আশা করিতে পারি না কি? 


বাঙলার চিনির কলসমুছের হৃরবস্থা 

প্রয়োজনের অনুপাতে চিনির সরবরাহ অনেক কম হওয়ায় বে 
কিরূপ অসহ অবস্থার স্থষ্ি হইয়াছে, দেশের লোক প্রাত্যহিক জীবনে 
তাহা মন্মে মন্মে অনুভব করিতেছে । বাঙ্গলার অবস্থা নান। 
কারণে আরও শোচনীয় হইয়া গ্লাড়াইয়াছে। ইহ! সকলেরই 
স্থবিদিত যে, এই প্রদেশের চিনির মোট প্রয়োজনের মোটা অংশই 
বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সরবরাহ দ্বার মিটান হইভ। কিন্ত বর্তমানে 
রেলওয়ে ও অন্যান্ত যানবাহন সমস্তার দরুণ উক্ত ছুই প্রদেশ হইন্ছে 
বাঙ্গলায় চিনি আমদানীর পরিমাণ বন্ছুল পরিমাণে হাস পাইয়াছে। 
অথচ বাঙ্গলার নিজন্ব চিনি উত্পাদনের ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই জস্তোষ- 
জনক নহে। সমগ্র প্রদেশে উল্লেখযোগ্য চিনির কলের সংখ্যা চার- 
পাচটির বেশী হইবে না। অতএব আমাদের চিনি সমস্যার দিক 
হইতে এই চিনির কলগুলির উপর গুরুদায়িতয আসিয়া পভ়িয়াছে 
গত বসর গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক চিনির মুল্য নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফজে 
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_বাঙ্গলার চিনি উন ২ হইয়াছে । চিনির 


কলের মালিকগণ এই বিষয়ের প্রতিকারের জন্য প্রাদেশিক ও 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আরুর্ধণ করিয়াও এতাব কোন ফল লাভ 
করেন নাই । বাঙ্গলার চিনির কলের মালিকদের নানা চেষ্টাতদ্বির 
সত্ত্বেও সম্প্রতি ভারত সরকার আগামী বশুসরের জন্য চিনির নির্দিষ্ট 
মূল্য বাঁধিয়া দিয়াছেন। গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় 
বঙ্গীয় চিনির কল মালিক সমিতির ( অল বেঙ্গল সুগার মিল্স্‌ 
এসোসিয়েশন) এক অধিবেশনে চিনির কলগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়ার 
এক সিদ্ধান্ত সর্ধবসম্মতিত্রমে গৃহীত হহয়াছে। নিরুপায় কলমালিক 
পক্ষের আর গত্যন্তর কি? গত ১১ই ডিসেম্বর বেঙ্গল হ্যাশনাল 
চেম্বার অব কমাসে্র তৃতীয় ত্রেমাসিক অধিবেশনে চেম্বারের 
প্রেসিডেন্ট মিঃ এ সি সেন তাহার সভাপতির সুচিন্তিত অভিভাষণে 
চিনি প্রসঙ্গে সংক্ষেপে যে তথ্যাবলী প্রদান করিয়াছেন তাহা! হইতে 
বাজলার চিনি উত্পাদনকারীদের বিপদের কথা স্পষ্ট বোধগম্য হয়। 


বাজারে বর্তমানে গ্রতিমণ চিনির নিয়ন্ত্রিত দর ১৩৪ আনা । অথচ 
বাজারে প্রতিমণ গুড়ের দর ১৫২ টাকারও উদ্ধে”। নানা কারণে 
গুড়ের দর বাঁধিয়া দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং গুড় 


উত্পাদনকারীদের সহিত ইক্ষু ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে 
গিয়া চিনি উতপাদনকারী'দিগকে প্রতি মণ ইন্ষু ১২৭ টাকা হইতে ১৪২ 
টাকা পর্য্যস্ত দরে কিনিতে হইতেছে । এই চড়া দামে আখ কিনিয়া 
বর্তমানের গবর্ণমেপ্ট-নিদ্ধীরিত দরে (১৩৮০ আনা) বিক্রয় করিতে 
বাধ্য হইলে চিনির কলসমূহের পক্ষে লাভের কথা দুরে থাকুক, 
তাহাদিগকে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে । গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক চিনির 
নিয়ন্ত্রিত মূল্য বাড়াইয়া না দিলে বাঙ্গলার চিনির কলগুলি বাধ্য 
হইয়াই উত্পাদন বন্ধ করিবে । ফলে মালিকপক্ষের আর্থিক ক্ষতি 
ছাড়াও হাজার হাজার শ্রমিক ও কন্মচারী বেকার হইয়া পড়িবে এবং 
মুল্যনিয়ন্ত্রণ সন্বেও বর্তমানে জনসাধারণকে চিনি পাইতে যে ছুর্ভোগ 
ভূগিভে হইতেছে তাহা বাড়িবে বৈ কমিবে না। গবর্ণমেন্টকে এই 
বিষয়ে অনতিবিলম্বে অবহিত হইয়া চিনির নিদ্ধারিত মূল্য বুদ্ধি করা 
একাস্ত আবশ্ঠক বলিয়া আমরাই মনে করি । 


তামার চাহিদ। ও পয়সার অভাব 


পয়স। গলাইয়া চতুর ব্যবসায়ীরা যেভাবে বেশী দরে তামা বিক্রুয় 
করিতেছে তাহাতে তামার যোগান ও চাহিদার কথা বিবেচন। করিয়া 
দেখা আজ প্রয়োজন হইয়। দাড়াইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে বর্তমানে যে 
সব ধাতুর ব্যবহার বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার মধ্যে তামা 
অন্যতম | পৃথিবীতে বতসরে গড়ে ২২৪ কোটি ৯০ লক্ষ টন তামা 
উদ্পন্প হইয়া থাকে । এই বিপুল পরিমাণ তামার মধ্যে অদ্ধেক 
ভাগই বর্ধমানে বিভিন্ন প্রকার যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারে নিয়োজিত 
হইতেছে। বাকী তামার মধ্যেও বেশীর ভাগ বৈছ্যুতিক সাজ- 
সরঞ্জাম ও কলকজা নিশ্মাণে ব্যবহৃত হইতেছে। তাপ সঞ্চালনের 
কাজে এইসব ক্ষেত্রে তাম৷ অত্যাবশ্যক । যেসব শ্রেণীর যুদ্ধ সরঞ্জাম 
তৈয়ারে তামা ব্যবহাত হয় তাহার মধ্যে বোমারু বিমান, জঙ্গী বিমান, 
যুদ্ধ জাহাজ ও সাধারণ গোলাগুলি ও কার্ত,জ সর্থবপ্রধান। কোন কোন 
বোমারু বিমান তৈয়ার করিতে ২ মাইল দৈধ্যের তামার তার প্রয়োজন 
হয়। কোন কোন জঙ্গী বিমান তৈয়ার করিতে ৬ মণ পধ্যস্ত তাম। 
লাগে । একটি যুদ্ধ জাহাজ তৈয়ার করিতে সাধারণতঃ তামা আবশ্টুক 
হয় ২৫ হাজার মণ। গোলাগুলি তৈয়ারের কাজে তামার অভাব 
টিলে ছুনিয়ার বড় বড় কামান ভ অল্প সময়ের মধেই অব্যবহার্ধ্য 
হইফ। পড়িবে । পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিলি, 
আফ্রিক। ক্যানাডা ও রাশিয়াতেই বেশীর ভাগ তামা উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । এই হিসাবে বর্তমান যুদ্ধে শক্রুপক্ষীয় দেশগুলির তুলনায় 
মিত্রপক্ষীয় দেশগুলি বেশী তামার যোগান পাইতেছে । কিন্তু অধিক 
যোগান সত্বেও যুদ্ধ-সরঞ্জাম তৈয়ারের তোড়জোড় বেশী বলিয়া বুটিনে ও 


আমেরিকায় বন্তমানে প্রয়োজনের তুলনায় তামার অকুলান ঘটিতেছে। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার বৈছ্যতিক সরঞ্জাম তৈয়ারের কাজে তামার 
বদলে কতকাংশে রূপার ব্াবহার গ্রচলন করিয়া ভবিষ্যতের জন্য 
তাম! সংরক্ষণ করিতে আরস্ক করিয়াছে । এ দেশে পুরানো তামা 
সংগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্তও একটা আন্দোলন সুর হইয়াছে । 


নি ্ শ.২ এ লবন ন্‌ 
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মিত্র শক্তির দিক হইতে তামার বেশীরকম চাহিদা জিত হা 
জিনিষটি ছুম্খুল্য করিয়া তুলিয়াছে। গবর্ণমেন্টের দিক হইতে চড়া 





শপ শাপলা পাপা শপ পপ দাও 





পিপিপি? 


দামে তামা ক্রয়ের আগ্রহ দেখিয়া লোকে পয়সা! গলাইয়া ভাষা . 
গবর্ণমেন্ট সাক্ষাৎ ভাবে এই ধরণের .. 
কিন্তু পয়সা চালানো 
বন্ধ করার জন্য ভারতরক্ষা আইন প্রয়োগে যথাসম্ভব কড়াকড়ি না 


বিক্রয়ের ঝোঁক দেখাইতেছে । 
ব্যবসায়ে কোন প্ররোচন। দিতেছেন না সত্য; 


করিয়া পরোক্ষ ভাবে তাহারা ধূর্ত ব্যবসায়ীদের জঘন্য ই নী 
পরিপোষকতা করিতেছেন বলা চলে । এ! 


সরকারী 'মার্কেটিং' বিভাগের কীন্তি 


বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা সহরে যে হারে নিত্যবাবহার্ধ্য জিনিষ... 
পত্রের দর বাধিয়া দিয়াছিলেন পণ্যপ্রব্যের মূল্য বছদিন পূর্বেই সে. 
হার অতিক্রম করিয়াছে । সরকারী নিয়ন্ত্রণ বিভাগের মুখে চুশকাঙ্সি .... 
প্রকাশ্য দিবালোকে 


নিক্ষেপ করিয়া আড়ত্দার ও দোকানদারেরা 
বসিয়া নিদ্ধারিত হারের তুলনায় অনেক বেশী দরে ... 
জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া চলিয়াছে। এই বাড়তির বিরুদ্ধে. 
গবণণমেন্ট কোন উচ্চবাচ/ করিতেছেন না। দোকানদারেরা যে দর 
ইাকিতেছে স্বাধারণ লোক কোন ছাড়, সরকারী অফিসারগণ পর্যন্ত 
সেই দরে চিনি ও অন্যান্ত জিনিষপত্র কিনিতে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু 
এসমস্ত দেখিয়াও বাঙ্গল! সরকারের কৃষিপণ্য বিক্রয়সংক্রান্ত মার্কেটিং 
ডিপাট্টমেন্টের চেতনা হইতেছে না। মাসাধিককাল পৃব্ধে কৃষি পণ্যের 
যে মুল্য দেখাইয়৷ তাহার] সাপ্তাহিক বিজ্ঞপ্তি গ্রকাশ করিতেন এখনও 
জিনিষ পত্রের সেইরূপ দর দেখাইয়াই তাহারা ইস্তাহারের 
পর ইস্তাহার বিলি করিয়া চলিয়াছেন । মার্কেটিং বিভাগের 
'অথরটির ছাপ নিয়া তাহাদের ৭ই ডিসেম্বর তারিখের যে 
বিজ্ঞপ্তি সম্প্রতি ্টেস্ম্যান' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের 
জ্ঞাতার্থে কলিকাতায় বিভিন্ন জিনিষের নিম্নলিখিত খাঁটী দর প্রচার করা 
হইয়াছে £--গম (চান্দৌলী) প্রতিমণ ৬। আনা, আগ্মার্ক আট। প্রতি 
মণ ৮1 আনা, আগ মার্ক চাকী আটা ৮।% আনা, বাকতুলসী ( উতকষ্টু) 
চাউল প্রতি মণ ১* টাকা হইতে ১২ টাকা, মোটা চাউল ৬%* আনা, 
সরিষার তৈল (সাধারণ ) প্রতি মণ ২০॥ আন! ও চিনি প্রতি মণ ১৩৪ 
আনা হইতে ১৩৮ আন! । 
জনসাধারণের সুথস্থবিধার দিকে নজর রাখিয়া ভাহাদেরই জ্ঞাতার্থে 
সরকারী মার্কেটিং বিভাগ এই ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু 
এইসব দরে কোথায় উপযুক্ত পরিমাণ জিনিষপত্র কিনিতে পাওয়া যান 
তাহারা তাহা বলিয়। দিবেন কি? আমরা যতদূর খবর রাখি তাহাতে 
গত।৭ই ডিসেম্বর তারিখে1১৭॥ টাকার নীচে কলিকাতার বাঞ্জারে'কোথাও 
কোন আটা বিক্রয় হয় নাই | অথচ তাহারা আটার দর দেখাইয়াছেন 
মণ প্রতি মাত্র ৮॥০ আন।|। উক্ত তারিখে বাজারে উৎকৃষ্ট চাউলের 
নিয়্তম দর ছিল ১৫ টাকা, এ তারিখে বাজারে তৈল এবং চিনির 
চলতি দরও প্রতি মণ ২৫ টাকা ও প্রতিমণ ৩* টাকার মত ছিল। 
অথচ মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট উতকৃষ্ট চাউলের দর প্রতি মণ ১* টাকা 
হইতে ১২ টাকা, তৈলের দর ২০॥ আনা ও চিনির দর ১৩৪ আন। 
লিখিয়৷ দিয়া তাহাদের কর্তব্য শেষ করিয়াছেন । পণ্যের মুল্য সম্পকে 
এই ধরণের ভ্রান্ত বিজ্ঞপ্তি দিয়া সাধারণকে ধাপ্পা দেওয়ার কি অর্থ 
আছে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম । 
শুন। যায়, মার্কেটিং বিভাগের বড়কর্তারা গবর্ণমেন্টকে অপদস্থ 
করিতে চান ন1 বলিয়াই তাহার! তাহাদের বিজ্ঞপ্তিতে সরকারী 
নিপ্ধারিত হারে জিনিষপত্রের মূল্য নির্দেশ করিয়া আসিতেছেন। 
সরকারী নিদ্ধারিত হার ছাড়াইয়া পণ্যদ্রব্যের দর যেভাবে বাড়িয়। 
চলিয়াছে তাহা যথাযথ প্রদান করিতে গেলে নাকি গব্ণমেন্টের মান 
থাকে না। এইরূপ কর্তব্যজ্ঞান নিয়া মার্কেটিং বিভাগের কাধ্য 
পরিচালন করাই যেখানে নীতি, সেখানে উক্ত বিভাগের কাধ্যধার! 
জনসাধারণের কোন উপকারের আশা বৃথা । গবর্ণমেন্ট ঘদি তাহাদের 
নিদ্ধারিত হারে সাধারণের নিকট জিনিষপত্র বিক্রয় করিতে পারিতেন 
তবু হয়ত মার্কেটিং বিভাগের পক্ষে এই সব নির্দিষ্ট মূল্য সাধারণের 
সমক্ষে প্রচার করার একট! সর্থকতা থাকিত। কিন্তু গবর্ণমেন্ট 
যেখানে তাহাদের নিদ্ধারিত হারে জনসাধারণকে জিনিষপত্র সরবরাহ 
করিতে পারিতেছেন ন। সেখানে উহা! সর্ধথা! অযৌক্তিক ও অর্থহীন ॥ 


চা 





আ্রাজট্নৈভিন্কি ওপর স্নত 





ভারতের ভাবী বড়লাট কে হইবেন তাহা লইয়া ইংলণ্ডে ও এদেশে 
যে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল অবশেষে তাহার অবসান হইয়াছে । লর্ড 
লিনলিথগোই বহাল রহিলেন | তাহার কাধ্যকাল আরও ছয় মাস 
বৃদ্ধ পাইল। বলা বাল্য, নয়া দিল্লীর প্রভৃভষ্ত মহলে এই 
সংবাদ সানন্দে গৃহীত হইয়াছে । 


বড়লাটের কাধ্যকাল বৃদ্ধির দ্বারা বৃটিশ কর্তৃপক্ষ পরোক্ষভাবে 


 একথাটাই জানাইতেছেন যে, ভারতের বর্তমান অচল অবস্থা দূরীকরণের 
এবং অন্ুুস্থত শাসননীতির পরিবর্তনের কোন অভিপ্রায় তাহাদের 
নাই। অর্থাৎ কংগ্রেস নেতৃগণ কারা প্রাচীরের অস্তরালেই থাকিবেন 
এবং সরকারী দমননীতি ঘেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে থাকিবে ! 
ক সং 

লর্ড লিনলিখগো বহালতবিয়তে আরও ছয় মাস ভারতবধের 
স্থানীয় কর্ণধাররূপে সমাসীন থাকিবেন, এই সংবাদে নান! দিক হইতে 
এমন কি বিলাতেও কোন কোন মহলে-অসস্ভোষের ভাব দেখ 
যাইতেছে । এ-দেশের জাতীয়তাবাদী সমস্ত পত্রিকা বুটিশ কর্তৃপক্ষের 
অনমনীয় মনোভাবের প্রমাণন্বরূপ লর্ড লিনলিথগোর দুঃশাসনী আমলের 
আয়ুচ্ডাল বৃদ্ধির বিরূপ সমালোচন' করিয়াছেন। মুসলীম লীগের ইংরেজী 
মুখপত্র “ডন” পর্য্যস্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই । হিন্তু 
মহাসভার সাধারণ সম্পাদক রাজা মহেশ্বরদয়াল শেঠ বুটিশ কর্তৃপক্ষের 
এই সিদ্ধাম্তুকে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার ও বাস্তব-বোধের শোচনীয় 
অভাবের পরিঢায়ক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । বিলাতের 'টাইমস্ঃ 
পত্রিকাও নিশ্চিম্ত মনোভাবের পরিচয় দেন নাই । অবশ্য 'টাইমস্‌'এর 
মতে ইহ একপ্রকার মন্দের ভাল ; কেন না' ভারতে বর্তমানে উপযুক্ত 
লোক না পাঠাইয়। প্রতিক্রিয়াপন্থী কোন হংরাজকে ভারতের 
রাজগ্রতিনিধি করিয়। পাঠাইলে তাহাতে জটিল অবস্থা নাকি আরও 
জটিল হইয়া দাড়াইত। 

কী ও রা 

আমাদের অভিমতে, যে ব্যক্তিই ভারতের বড়লাট হইয়া আসুন 
না কেন, লগ্ুনস্থ গোড়া-ঘরের জেদ ও স্বার্থান্ধত বজায় রহিলে অবস্থার 
কোন পরিবর্তন হইবার আশা নাই । তথাকথিত ভাল বড়লাট কা তথা- 
কথিত মন্দ বড়লাট--সকলেই আসলে এক সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্র-ব্যবস্থার 
এক একটি প্রতীক বা প্রতিনিধি মাত্র | এই বিষয়ে মাদ্রাজের “হিন্দু 
পত্রিকার নিষ্নোদ্ধত মন্তবোর সহিত অমর সম্পূর্ণ একমত £ “কায়েমী 
স্বার্থ পূর্বের গ্ঠায় বজায় থাকিলে সদাশয় :ও সুযোগ্য বড়লাটের 
দ্বারাও কোন সুফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই ।” বর্তমান বডলাট 
থাকুন বা যান, নূতন আর এক বড়লাট আস্থন বা না আনুন, তাহাতে 
আমাদের কিছুই আসে যায় না। আসল কথা হইতেছে বৃটিশ 
মন্ত্রিদভার মুড় মতিগতির আমূল পরিবর্তন । সেখানে এখনও কোন 
শুভ বুদ্ধির উদ্যয়ের এতটুকু আভাষ পাওয়া যায় ন। লর্ড লিনলিখগোর 
কাধ্যকাল বৃদ্ধি এ আত্মঘাতী বৃটিশ রষ্রনীতিরই স্পষ্ট পরিচয়। 

রী যা কঃ 

বর্তমান মহাধুজ্ধ যে গণতন্ত্রের আদর্শ রক্ষায় পরিচালিত না হইয়া 
সাআজ্যবাদীদের ন্যার্থ-সংরক্ষণেই পরিচালিত হইতেছে, মিত্রপক্ষীয় 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনসাধারণের মন্দসেূপ শঙ্কা ও সংশয় ক্রেমেই বৃদ্ধি 


পাইয়া চলিয়াছে। উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় মার্কিন সামরিক 
কর্তৃপক্ষের সহিত এড .মিরাল দারলার ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের রহস্য বুঝিতে 
গেলে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি বুঝিতে এতটুকু দেরী হয় না। সম্প্রতি 
মিঃ ওয়েগ্ডেল উহইন্কী উত্তর-পশ্চিম আফ্রিক্ষায় মিত্রপক্ষের সামরিক 
অভিযান সম্পর্কে মন্তব্য করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, “শান্তি স্থাপন 
সম্ভব কিন! এই যুদ্ধে জয়লা্ভের অনুস্থত উপায় দ্বারাই তাহ। স্থির 
হইবে | কিন্ত আমাদের কোন কোন রাষ্ট্রনৈতিক কর্ণধার এই সত্যটাই 
বিশ্বত হইয়াছেন বলিয়া আমি মনে করি” মিঃ উইক্কী এখনও 'মনে 
করি' এরূপ উক্তি করিতেছেন । আমাদের কাছে প্রথম হইতেই যুদ্ধ 
পরিচালনার ন্বরূপ ও যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য জলের মত পরিফার। 
পরাধীন ভারতের জনগণ মন্মে মন্মে জানে, এই যুদ্ধ কিসের জন্য-_- 
তাহার হাড়ে হাড়ে টের পাইতেছে, কাহাদের স্বার্থে এই বিশ্বব্যাপী 
কুরুক্ষেত্র । 
্ 

দারল'শার সহিত আপোষ করিয়া মিত্রশক্তির নৈতিক শক্তি 
বিনষ্ট হইয়াছে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া এবং মিত্রশক্তিবর্গের 
যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্ট কি তাহা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণার দাবী জানাইয়া 
মিঃ ওয়েণ্ডেল উইন্কী অতঃপর বলেন, “শ্বেতাঙ্গ জাতিসমূহের বিশেষ 
দায়িত্ব বা কর্তব্যের কথা ধাহারা আওড়াইতে থাকেন এবং 


যুদ্ধোত্তর পুথিবীতে সাম্রাজ্যিক স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখিতে পারার 


মধুর স্বপ্নে যাহারা মশগুল হইয়া আছেন, তাহারা হয় এই যুদ্ধের 
উদ্দেশ্য জানেন না৷ কিংবা জানিয়া শুনিয়া সকল কথা অগ্রাঙ্ 
করিতেছেন । আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, চীন এব সমগ্র সুদূর প্রাচ্যের 
জনগণ স্বাধীনতা বলিতে সুনিশ্চিতভাবে ওপনিবেশিক শাসননীতির 
অবসান বুঝিয়া থাকে । আমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্তও ইহাই কিনা, 
সে বিষয়ে সম্প্রতি তাহাদের মনেও প্রশ্ন জাগিয়াছে।” প্রশ্ন জাগিবে 
কি? বহু পুর্ধে প্রশ্ন জাগিয়া তাহার স্পষ্ট জবাবও মিলিয়াছে | মিঃ 
চার্চিল, মিঃ আমেরী, লর্ড ক্র্যান্বোর্ণ প্রমুখ বৃটিশ সাআ্াজে;র কর্ণধারগণ 
পরিক্ষার ভাষায় জানাইয়। দিয়াছেন যে, চোখের উপর সাআজ্য ভাঙ্গিয়া 
যাইবে আর সেই দৃশ্য নিরপেক্ষ দর্শক হইয়। নির্বিকার চিত্তে 
দেখিতে থাকিবেন, তাহার! এত বড় নিরেট নিব্বোধ নহেন। 
রা ধু রং 

শুধু ইংলগ্ডেই নহে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও__মিঃ উইন্কীর স্বদেশে- 
একাধিক ইংরেজ রাষ্ট্রধুরন্র বৃটিশ সাআজ্য রক্ষার জগ্ত আপ্রাণ 
প্রচারকাধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 

মিঃ উইজ্ধীর উপরোক্ত ভাষণের ছুই দিবস পরে গত ৮ই ডিসেম্বর' 
তারিখে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে বৃটিশ রাজদুত লর্ড হালিফ্যাক্স ছ:খ প্রকাশ 
করিয়া বলেন, তিনি মাঝে মাঝে একপ শুনিতে পান যে যুক্তরাষ্ট্রের 
জনগণ নাকি বুটিশ সাআ্াজ্যকে রক্ষা করিতে চায় না। মার্কিন অধি- 
বাসীদের এরূপ অশিষ্ট ও ভ্রমাত্মক মনোভাব লড' হালিফ্যাক্সের 
পক্ষে সহা করা একেবারেই অসম্ভব। তাই সত্যনিষ্ঠ বৃটিশ রাজদুত 
বুটিশবিরোধী মিথ্যা-প্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত ও বিমূঢ আমেরিকানদের 
নিকট প্রকৃত তথ্য উদঘাটিত করিয়াছেন, “আমার জাতির লোকের! 

(৫৭5 পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য ) 








চাউল, গম, চিনি প্রভৃতি ছুপ্রাপ্য ও হুর্দুল্য হওয়ায় বাঙ্গলায় এক 
জটিল খাছ-সমস্যার স্যট্টি হইয়াছে । কৃষকেরা তাহাদের হাতের .পট 
বিক্রয় করিয়া মণকরা ৩1৪ টাকার বেশী পাইতেছে না। কিন্ত 
তাহাদিগকে অনেক স্থলেই ১০ টাকা হইতে ১৬ টাকা মণ দরে চাউল 
কিনিতে হইতেছে । চাউলের যোগান কম বলিয়া কোন কোন স্থলে 
আবার এত বেশী দর দিয়াও উপযুক্ত পরিমাণ, চাউল যোগাড় করা 
সম্ভবপর হইতেছে না । চাউল সম্বন্ধে যাহা বলা হইল ডাল, চিনি ও 
লবণ প্রভৃতি সন্বন্ধেও কম বেশী পরিমাণে সেইরূপ অবস্থাই লক্ষিত 
হইতেছে । নিদারুণ খান্যাভাবে দেশে ইতিমধ্যেই অনাহার ও 
অর্ধাহারের হাহাকার ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে এপ্রদেশের 
জনসাধারণের কল্যাণ দেখিতে হইলে বাঙ্গলা দরকারের একান্ত কর্তব্য 
খান্সাত্রীর অভাব এবং ছর্খল্যতার মূল কারণগুলি যথাযথ 
স্বদয়ঙ্গম করিয়া একটি সুপরিকল্পিত কার্্যনীতি অনুযায়ী বর্তমান 
সমস্কার যথাসম্ভব প্রতিকারে সচেষ্টে হওয়া । বাঙ্গলা দেশে কি সব 
কারণে চাউালর সমস্যা আজ এত জটিল হইয়! দাড়াইয়াছে এবং 
তাহার আশ্র প্রতিকার সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট কি উপায় অবলম্বন করিতে 
পারেন, বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহা আলোচনা করিব। 

যুহ্ধের জন্তা থাগ্ঠাভাবের সমস্যা বেশী জটিল হইয়া উঠাতেই 
বর্তমানে এসম্পর্কে লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু আসলে কতিপয় 
বহসর পুর্ব হইতেই বাঙ্গলায় এই সমস্যার সুচনা লক্ষ্য করা যাইতে- 
ছিল। বাঙ্গলার লোকসংখ্যা দিন দিনই খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। 
কিন্ত এগুদেশে খাছ শস্তের উত্পাদন মে অনুপাতে বাড়িতেছে 
না। এই মুলগত অসামগ্রস্ত হেতু দেশে ত্রমেই খাছ্ের অকুলান 
খটিতেছে । বাঙ্গলার লোকসংখ্যা বর্তমানে যাহা ফাড়াইয়াছে 
তাহাতে কেবল এই প্রদেশের জন্য প্রতি বুসর ৩১ কোটি ৫* লক্ষ 
ণ চাঁউলের যোগান আবশ্বক বলা যাইতে পারে । (গত ২৪শে 
আঁগষ্টের আর্থিক জগতে “বাঙ্গলায় চাউলের সমস্তা” নামক এক 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা তাহা বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখাইয়াছি )। কিন্তু এগ্রদেশে কোন বশুসরই এই পরিমাণ চাউল 
উত্পন্ন হইতেছে না । গত ১৯৩৫-৩৬ সাল হইতে গত ১৯৩৯-৪০ 
সাল পর্যাপ্ত পাচ বসরে বাঙ্গলায় গড়ে প্রতি বশুসর ২ কোটি ১৯ লক্ষ 
একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল এবং উৎপন্ন ধান হইতে গড়ে 
প্রতি বুসর ২২ কোটি ৭১ লক্ষ মণের মত চাউল উত্পন্ন তইয়াছিল। 
১৯৪০-৪১ সালে বাঙ্গলায় চাউলের উত্পাদন উপরোক্ত পরিমাণের 
তুলনায় আরও কমিয়া ১৬ কোটি ৩১ মণে দীড়াইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ 
সালে বাঙ্গলায় ধানের চান কিছু বৃদ্ধি পাওয়ায় ' এদিক দিক দিয়া 
অবস্থার কতকটা উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও চাউলের 
দিক দিয়া বাঙ্গলার ঘাঁটতি পরিপুরিত হয় নাই । ১৯৪১-৪২ 
সালে বাঙ্গলায় ২ কোটি ৩৮ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল 
এবং এর সালে ২৭ কোটি ৫৮ লক্ষ মণ চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল 
(সরকারী বরাদ্দ)। কিন্তু বাঙ্গলার লোকদের জন্থা যে বতসরে ৩১ 
কোটি €* লক্ষ মণ চাউলের প্রয়োজন তাহার কথা বিবেচন। 
করিলে ১৯৪১-৪২ সালেও এপ্রদেশে ৩ কোটি ৯২ লক্ষ মণ চাউলের 
স্বাটতি হইয়াছিল বল। চলে। 

২ 





সরকার যে ূরববাভাষ এবাশ করিয়াছেন, তাহা দৃষ্ে ঢাউলের দিক দিয়া 
বাঙ্গলার অবস্থা ১৯৪১-৪২ সালের তুলনায়ও বেশী শোচনীয় হইয়া 


দাড়াইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। গত বৎসরের ১ কোটি ৬৯ লক্ষ. 
একর জমির শ্থলে এবার ১ কোটা ৬১ লক্ষ একর জমিতে আমন, 
ধানের চাষ হইয়াছে । আর তাহাতে স্বাভাবিক ফসলের অনুপাতে .. 


এধার মাত্র শতকর! ৭৮ ভাগ ফসল উত্পপ্ন হওয়ার আশা আছে : 


২» ভুক্রাইিএুডিল এছ, 


অপরদিকে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় বাঙ্গলায় এবার শতকর৷ মা 
৬৭ ভাগ আউস ধান জগ্মিয়াছে বলিয়া সরকারী পূর্ববাভাবে বরাচ্দ 
করা হইয়াছে। স্বাভাবিক সময়েই যেস্থলে উৎপন্ন ধান চাউল ত্বারা 
বাঙ্গলার অভাব মিটে না, সেস্থলে চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে পূর্বেকার 
তুলনায় অনেক কম ধান উৎপক্প হওয়াতে বাঙ্গলায় যে চাউলের . 


অভাব ও ছুম্মু ল্যতা দেখা দিবে তাহাতে বিচিত্র কি! 


এতদিন বাহির হইতে, বিশেষ করিয়া ব্রচ্মাদেশ হষ্টতে প্রীয়োজন 


মত চাউল আমদানীর সুবিধা থাকায় বাঙ্গলার জনসাধারণ চাউঙ্লোর 
দিক দিয়া এপ্রদেশের এই ঘাটতি তেমন মারাত্মক বলিয়া মনে করে 
কিন্ত জাপানী আক্রমণের ফলে ব্রহ্মদেশের সহিত এদেশের 


নাই। 


ই কচি 


বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় এবং যানবাহনের অস্থুবিধার ভিতর অন্ত কোন : 
প্রদেশ হইতে চাউল আনয়ন করা ছুষ্ষর হইয়া পড়ায় চাউলের দিক. 
দিয়! পরনির্ভরতার পরিণাম আজ বাঙ্গলার জনসাধারণকে বিশেষ- 


ভাবে ভোগ করিতে হইতেছে। 


যুদ্ধকালীন অবস্থায় স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় নানাভাবে ৮ 
চাউলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই দুর্ভোগ আরও নিদারুণ হইয়া : 
দাড়াইাছে । জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালাইবার জন্য বর্তমানে 


এপ্রদেশে বনু সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে । 


এই সৈন্যের জন্ত . 


বাঙ্গলা প্রদেশকে প্রয়োজনীয় চাউল ও অন্ত খাছ্াসামগ্রী যোগাতে 
হইতেছে । যুদ্ধ প্রচেষ্টা উপলক্ষ্যে অন্যান্য প্রদেশে যে সব সৈগ্ক- 
বাহিনী মোতায়েন করা হইয়াছে (বা গড়িয়া তোলা হইতেছে) বাঙ্গলা 


হইতে তাহাদের জন্যও কতকাংশে থাছ্চপামগ্রী সরবরাহ করা হই- এ 


তেছে। অধিকন্তু ভারতের নিকটবত্তাঁ ইরাক, ইরাণ এবং মিশরস্থিত : 
বৃটিশ ও ভারতীয় সৈচ্ঠবাহিনীর জন্যও এগ্রদেশ হইতে খাচ্চসামগ্রী : 


চালান দেওয়া হইতেছে । 


সামরিক প্রয়োজন ছাড়া অন্তান্ঠি স্থানের 


(সিংহল, কোচিন).অভাব পূরণের জন্যও ভারত গবরণমেন্টের নির্দেশে 


বাঙ্গল। হইতে বর্তমানে বাহিরে চাউল রপ্তানী করা হইতেছে বলিয়া ঃ | 


প্রকাশ। কাজেই এইভাবে বর্তমানে যোগানের তুলনায় চাউলের : 


চাহিদা কেবলই বাড়িয়া চলিয়াছে। 
অন্যান্ত প্রয়োজন মিটাইয়া চাউলের মোট যোগানের মধ্যে যাহা 


আর সামরিক প্রয়োজন ও 


অবশিষ্ট থাকিতেছে তাহা নিয়াই এপ্রদেশকে সন্তষ্ট থাকিতে হইতেছে । 


হুঃখের বিষয়, এই বাঁকী অংশের সমস্তটাও বর্তমানে সর্বসাধারণের 


ব্যবহারে আসিতেছে না। চাউলের বাজারে একট! কাড়াকাড়ির ভা : 
স্ুচিত হওয়ায় চাউলের আড়শ্ুদার ও ব্যবসায়ীরা এই স্থযোগে বড় 
রকম দাও মারিবার চেষ্টায় আছে। সাধারণের প্রয়োঞ্জনে উপযুক্ত 


পরিমাণ চাউল বিক্রয় না করিয়া ভবিষ্যতে বেশী . মুনাফার আশায় 


(৫৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 





লান্রিন্ষেল ও ভ্ান্হান্ ন্যন্বহ্রাল্ক্র 
-এম, আর, ইজ.দানী ঙ 


নারিকেল একট উপাদেয় দ্রব্য। হিন্দু মুসলমান সর্বজাতি 
নির্বিশেষে সকলেই ইহাকে খুব পছন্দ করেন। আধুনিক যুগে 
নারিকেলকে অনেক প্রকারেই ব্যবহার করা হইতেছে। ইহার 
প্রত্যেকটা অংশই মানবের বিশেষ কাজে লাগে । নারিকেলের 
প্রথম কোথায় জন্মলাভ ঘটে, সেই সম্বন্ধে কেহই সঠিক কোন তত্ব 
এই পর্ধ্যস্ত আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু আনারস, গোল 
আলু, তামাক--ইত্যাদদির মত নারিকেল যে বিদেশ হইতে আমাদের 
দেশে আসে নাই, ইহার একটা! সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারে । 
কারণ হিন্দুদের অতি প্রাচীনতম সংস্কৃত গ্রন্থে নারিকেলের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। ততকাল হইতেই হিন্দুদের অনেক দেবদেবীর পুজায় 
বা অনুরূপ শুভকাধ্যাদিতে নারিকেল ব্যবহার করিবার রীতি 
ধ্রচলিত আছে । সুতরাং সহজেই ধারণা করা যায় যে, নারিকেল 
' কত হাজার হাজার বৎসর পুর্ব হইতেই এশিয়ার বুকে বিরাজ করিয়া 
আসিতেছে । ইহাতে নারিকেলেরও জন্মস্থান এশিয়ার সমুদ্র 
উপকূলবর্তী স্থানগুলি বলিয়াই মনে হয়। নারিকেল সাগরের 
তীরবর্তী প্রায় সকল স্থানেই জন্মে । যে স্থান নদী বা সাগরের 
লবণাক্ত জলে একবার বিধৌত হইয়া যায় সেখানেই নারিকেল জন্মে। 
জবণাক্ত জলই ইহার প্রধান খাছ) 
বাংলা প্রদেশে প্রধানতঃ বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালী জেলায়ই বেশী 
পরিমাণ নারিকেল উৎপন্ন হয়। চট্টগ্রাম জেলার সাগর উপকূল 
অঞ্চলেও নারিকেল দুষ্ট হয়। ভারতেরও বিভিন্ন স্থানে নারিকেল 
জন্মে। যেমন বোম্বাই প্রদেশের কাধিয়াবাড়, মাত্রাজ প্রদেশের 
মালাবার উপকূল ইত্যাদি। মহীশুর এবং গঙ্গ৷ ও ব্রগ্গপুত্র নদীর 
মোহনাস্থিত স্থানসমূহেও নারিকেল জন্মিতে দেখা যায়। ভারত 
মহাসাগরের মধ্যস্থিত ঘ্রীপগুলিতেও নারিকেল জন্মে। কিন্তু সমগ্র 
ভারতে মালাবার উপকূলকে নারিকেল উত্পন্নের কেন্দ্রস্থল বলা যাইতে 
পারে। আবার কোচিন নারিকেল তৈলের জন্ত বিখ্যাত। 

পূর্ব্বে নারিকেল শুধু এশিয়া মহাদেশের ভিতরই দুষ্ট হইত । কিন্তু 
বর্তমানে অন্যান্থা মহাদেশ--যেমন আফ্রিকা, আমেরিক। প্রভৃতি 
মহাদেশেও ইহা জন্মে। সারা ছুনিয়াতে যত নারিকেল উৎপন্ন হয় 
তাহার শতকরা ৫৫ ভাগ একমাত্র এশিয়াতে জন্মে । আর বাকী ৪৫ 
ভাগ পৃথিবীর অন্টান্ত স্থানে উৎপন্ন হয়। ইহাতে বুঝা বায় যে, 
নারিকেল এশিয়ার বাহিরেও অনেক স্থানে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। 
তবে আফ্রিকা ও আমেরিকাতেই বহির্দেশের তুলনায় উত্পাদনের 
হার খুব কম। শতকরা দুই কি আড়াই ভাগ মাত্র। নারিকেলের 
গাছ সকল দেশেই সমান বড় হয়না । ফলনের তারতম্য হয়। 
ভারতের সিংহল দ্বীপে যে নারিকেল উৎপন্ন হয়, তাহার গাছ উচ্চতায় 
ত্র ১২।১৩ হাতের বেশী হয় না। অন্যান্ত স্থানে গাছগুলি আরও উচ্চ 
হয়। নাগিকেল এক জাতীয়ই । ইহার আর ভিন্ন ভিন্ন জাতি নাই। 
সবে উৎ্পত্তিস্থানের নামানুসারে য়ে নাম হয় সেইগুলি নারিকেলেরও 
জাতীয় নাম নহে । যেমন মালাবার, নিকোবর, ইত্যাদি। এইগুলি 
স্থানের তারতম্যান্ুসারে ছোট বড় হইতে দেখা যায়। 
সাধারণত: নারিকেলের চাষের জ্ধন্তা কেহ কোন রকম বাগান 
তৈয়ারী করে না। ক্ষেতের আলিতে বাটার সীমানায় গাছগুলি 





লাগান থাকিতে দেখা যায়। উৎপাদদিকাশক্তির অনুকূলে ধরা যাইতে 
পারে যে আমাদের দেশে এক বিঘ1 জমিতে নারিকেলের চাষ করিলে 
অস্ততঃপক্ষে ৫০টী গাছ রোপন করা যাইতে পারে। তাহা! হইতে 
বাতসরিক ৩৭৫*টার মত নারিকেল পাওয়া যাইবে। কিন্তু পূর্ব 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্লে উত্পাদনের হার বেশী । তথাকার এক বিঘ। 
জমির পূর্বোক্ত পরিমিত গাছ হইতে প্রায় ৪৫**টা নারিকেল 
পাওয়া যায়। আমাদের দেশে যেমন প্রধান ফসল পাট, ধান, সেইরূপ 
অনেক সমুদ্র উপকূলের অধিবাসিগণ নারিকেলকে তাহাদের প্রধান 
ফসলম্বরূপে চাষ করে। ইহ দ্বারা তাহার প্রভূত অর্থ অর্জন করে। 

নারিকেলের ব্যবহার অনেক প্রকারের । ইহা হইতে খাদ্রব্যই 
অনেক প্রকারের তৈয়ার হইয়া থাকে । ইহার ভেষজ গুণও আছে। 
যেমন--ডাবের জল অতিশয় স্িগ্চকর শীতল পানীয়। পিপাসা 
সময় অনেকে ডাবের জল ব্যবহার করেন। ইহাতে হিকা ও 
বমি প্রশমিত হয় বলিয়। কলেরার সময় ডাক্তারগণ রোগীকে ডাবের 
জলের ব্যবস্থা দেন। কোন কোন জরে ও মৃত্রগ্রস্থী সন্বন্ধীয় পীঁড়ায় 
ডাবের জল একট শ্রেষ্ঠ পথ্য । তরুণ শশাসও এই সব ক্ষেত্রে বিশেষ 
অন্ুকূল। অজীণণ রোগের বেলায়ও ইহার ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। 
কিন্তু সদ্দিতে কিছু খারাপ করে। নারিকেলের শাসে শতকর! ৩* 
হইতে €* ভাগ তৈলের অংশ থাকে । তাহা হইতে ছুইটা উপায়ে 
তৈল বাহির করা যায়। প্রথম পস্থা, ঘানিতে পিধিয়া, দ্বিতীয় জলে 
ফেলিয়। জ্বাল দিয়া। ঘানিতে ফেলিয়৷ তৈল বাহির করাটাই সব চেয়ে 
সুবিধা। প্রতি ১০* নারিকেলে প্রায় ৭৮ সের তৈল পাওয়৷ বায় । 
কোচিনের নারিকেল তৈল আজকালকার বাজারে সব চেয়ে উত্কুষ্ট। 
অন্ঠান্ত স্থানে প্রস্তত তৈলের চেয়ে ইহার মূল্য বেশী হইলেও গুণের 
জন্য ইহার কাটুতিও বেশী । নারিকেল তৈল রন্ধন ক্রিয়ায়ও ব্যবহার 
করা যায়। আমাদের দেশে বোম্বাই প্রদেশে অনেকে রন্ধন ক্রিয়ায় এ 
তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন । কিন্তু বাংল! দেশে একমাত্র কেশ তৈল 
হিসাবেই ইহার আদর দেখা যায়। আমাদের দেশের প্রয়োজনীয় 
তৈল সাধারণত: মালাবার ও কোচিনেই নারিকেলের শাস হইতে 
বাহির করিয়া লওয়! হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত নারিকেল বা 
শশাস বিদেশে রপ্তানী হয়। শাঁস হইতে আবার কৃত্রিম হুঞ্চ, মাখন, 
গ্লিপারিণ সাবান ইত্যাদিও আজকাল তৈয়ারী হইতেছে । শীস 
হইতে তৈল বাহির করিলে পর ইহা দ্বার উৎকৃষ্ট সার হয়। তাহাতে 
কিছু গঁদ মিঙ্িত করিলে পশ্বা্দির খানও হয়। নারিকেলের শাস 
শুকাইয়া বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করা হয়। পুর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জই 
শুক শশাস রপ্তানীপ্প ব্যাপারে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে । এই 
স্থান হইতে বাতসরিক প্রায় ২ লক্ষ টন শুষ্ক শাস বিদেশে রপ্তানী 
হইয়া থাকে । ইহাতে ন্যুনপক্ষে প্রায় ১৩* কোটী নারিকেলের 
প্রয়োজন পড়ে। 

একটা ঝুঁন! নারিকেলকে ষোল আন হিসাবে ধরিলে নিয়লিখিত 
অনুপাত দৃষ্ট হয়। ছোবড়া ৫৮২৮ ভাগ, খোল ১১৫ ভাগ, শাস 
১৮৫৪ ভাগ ও জল ১১৬৮ ভাগ। আমাদের দেশে প্রায় ৪ 
কোটার মত নারিকেল বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় খা হিসাবে ব্যবস্থত হইয়া! 
খাকে। 


সরলা) , বক ক 
রি ১ সা বা ক ইত ৯০৮ ঠা রা * টি নত টি 
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"মারিফেলে: কোন ্ক্্ বিকল যায় না। ছোবরা হইতে 
বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দড়ি, কাছি, পাপোষ, মাহুর ইত্যাদি আরও অনেক 
ভ্রধ্যাদি তৈয়ার হয়। পল্লীতে নারিকেল খোল নির্মিত একটা হুকার 
দাম একটী নারিকেলের মূল্যের চারগুণ পধ্যস্ত হইয়। থাকে। 
বহিদ্দেশে কোন কোন অঞ্চলে নারিকেলের খোল দ্বারা এক প্রকার 
বাস যন্ত্র তৈয়ার করা হয়। এই দেশ হইতে প্রায় তিন কোটি টাকা 
মূল্যের নারিকেলল্লাত দ্রব্যাদি বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়। আমাদের 
দেশের কাজে যত নারিকেল ব্যবহৃত হয়, সেইগুলির মোট মূল্যের 
প্রায় আষ্টমাংশ নারিকেলের খোল হইতে পাওয়।৷ যায়। নারিকেল 
গাঙ্ঠের অন্তান্ত অংশও মানুষের যথেষ্ট কাজেই লাগে :--গাছের 
কাণ্ডটা গৃহ নিন্মাণ কার্যে ব্যবন্ৃত হয়। ইহা দ্বারা ঘরের খ্‌টা 
লাগাইলেও ত্রিশ বৎসরের পুর্ব নষ্ট হয় না। অনেক স্থানে ছোট 
ছোট রাস্তায় ইহার কাণ্ডের চূঙ্গ দ্বারা সেতু তৈয়ার করিতেও দেখা 
যায়। কাণ্ড মধ্যস্থিত তন্ত দ্বারাও অনেক কাজ চলে। পত্রগুলিকে 
অনেকে ঘর ছাইবার কাজে ব্যবহার করিয়া থাকে । কাণ্ডের রস 
হুইতেও শর্করা সুর! ইত্যাদি তৈয়ারী হয়| খোলগুলি দগ্ধ করিলে যে 
কয়ল। পাওয়া যায়, তাহা বাম্প' শোধক। এই জন্য গত মহাসমরের 
সয় প্রচুর পরিমাণে ইহার কয়ল। ব্যবহৃত হইয়াছিল । 


নারিকেল গাছের প্রতি বিশেষ কোন যত্ব নিতে হয় না। তবে 
যদি কোন সময় গাছ পোকায় ধরে তাহ। হইলে গাছের গোড়ায় 
কিছু মাঁটী খুড়িয়া পরে গো'-মৃত্রের সঙ্গে কিছু লবণ মিশাইয়৷ দিলে 
সেই দোষ নিবারিত হয়। ইহাই নারিকেল গাছের উৎকৃষ্ট ওষধ। 
বোম্বাই প্রদেশে উত্পন্ন নারিকেলে অধিক পরিমাণে [75 0:08512 
&৪ও থাকে । ইহা বাতাসের চেয়ে ১৪ গুণ হাল্কা। তাই একবার 
একটী নারিকেল বোটা হইতে কাটিয়৷ দেওয়ার পর তাহা মাটার 
দিকে না আসিয়া শুষ্যে উঠিতে উঠিতে ক্রমে অনৃশ্য হইয়া যাইতে 
দেখ। গিয়াছিল। এত দ্ছষ্টে অন্যান্য কয়েকটী নারিকেল পরীক্ষা করিয়। 
দেখা গেল যে, [750:056 £85 এর আধিক্যের জন্যই নারিকেলটা 
নীচে না নামিয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে । 





(খান্ত-সমস্তা ও বাঙলা সরকার) 

অনেক স্থলে তাহারা তাহা মজুত করিয়া রাখিতেছে। এদিকে, 
গ্রামাঞ্চলের সঙ্গতিপূর্ণ চাষী ও মহাজন সম্প্রদায় পূর্বের তুলনায় 
এক্ষণে চাউল সম্বন্ধে বেশী রকম সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের 
বিপাকে রাতারাতি এই জিনিষটির অভাব ঘটিতে পারে আশঙ্কায় 
বর্তমানে ধান চাউল বিক্রয় না করিয়া ভবিষ্যৎ হুন্দিনের জন্য তাহারা 
তাহা আগলাইয়া রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে । এইরূপ অবস্থার ফলে 
বাজারে সাধারণের ব্যবহারের জন্য চাউলের উপযুক্ত রূপ যোগান 
পাওয়া যাইতেছে না। চাউল যেটুকু মিলিতেছে তাহার জন্যও 
জনসাধারণকে অত্যধিক মুল্য দিতে হইতেছে। 


চাউলের এই হুপ্াপ্যতা ও ছুশ্মল্যতার প্রতিকারের জন্য 
গবর্ণমেন্ট কি উপায় অবলম্বন করিতে পারেন এক্ষণে তাহা বিবেচনা 
করা যাউক। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রয়োজনের তুলনায় কম 
চাউল উৎপন্ন হওয়ায় কয়েক বৎসর পুর্ব হইতেই এপ্রদেশে খান্য- 
সমস্যার সৃচন! দেখা যাইতেছিল। যুদ্ধের জন্য নানাদিক দিক দিয়। 
চাউলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই সমস্যা আজ নিতান্ত জটিল হইয়! 
ধ্াড়াইয়াছে। বর্তমানে বাহির হইতে চাউল আনয়নের সুবিধা 
একেবারেই নাই । এই অবস্থায়, চাউল সমস্তার স্থায়ী প্রতিকার 
কিংবা! সাময়িক প্রতিকার যেবিষয়েই আমরা মনোযোগ দিতে যাই 


না কেন, লব রব প্রধত্নে ধানের চাষ তথ! চাউপের উৎপা 
বাড়াইতেই হইবে। এপ্রদেশে চাউলের উৎপাদন বন্ধ রি 


হইলে বর্তমানে বাঙ্গল! সরকারের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইতেছে রর 


পাটের চাষ কমাইয়া বেশী জমিতে ধান চাষের পথ প্রশস্ত কর1। 


প্রতি বসর চাহিদাতিরিক্ত পাট উৎপন্ন করিয়া বাঙ্গলার কৃষক এক রঃ 
দিকে উহার সমুচিৎ মূল্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে; অপরদিকে 


পাটের জন্য ধান ও রবিশস্তের চাষ বাড়িতে না পারায় বাঙগল। 


প্রদেশে উহাদের ক্রমিক অভাব লক্ষ্য করা যাইডেছে : এই 
শোচনীয় সমস্তার আশু সমাধানকল্পে বাঙ্গলা৷ সরকারের উচিত ২ 


শাগামী বতসরের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এখন হইতেই 
একটা স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। 
১৯৪১ সালে পাটের জমি ছুই তৃতীয়াংশ পরিমাণে কমাইয়া দেওয়ার 
ফলে বাঙ্গলায় এ বতুসর ধানের জমি ৩* লক্ষ একর পরিমাণে বৃদ্ধি 
প্াইয়াছিল। বাঙ্গল৷ সরকার যদি ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৩ সালে 
/ভাহার! কিছুতেই ১৯৪২ সালের তুলনায় অর্ধেকের বেশী জমিতে 


(১৯৪* সালের এক তৃতীয়াংশ ) পাট চাষ হইতে দিবেন না একং 


এ বিষয়ে তাহারা যর্দি সকল দিক দিয়া সুপরিকল্পিত কার্যযনীতি 
অবলম্বনের ব্যবস্থা করেন, তবে ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় ধানের জি 


অবশ্ই বুদ্ধি পাইবে । আর সেই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশে চাউলের 


উতপাদনও অবশ্যই বাড়িবে। ১৯৪৩ সালে পাটের চাষ ১৯৪ 


সালের তুলনায় ছুষট তৃতীয়াংশ কমাইয়া দেওয়া সম্পর্কে সরকারী স্থির 


সংকল্প প্রকাশ কর! হইলে অচিরে পাটের মূল্য বুদ্ধি সম্পর্কেও একট! 


অন্থকুল অবস্থার স্ষ্টি হইবে। এইভাবে ধানের জমির আবাদ 


বাড়াইবার সঙ্গে বাঙ্গল! সরকারের অন্যতম কর্তব্য হইতেছে জিভে 
একর প্রতি ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে যথাসম্ভব যত্বু নেওয়া । 
এদেশে জমিতে একর প্রতি ধানের উৎপাদন অন্তান্য দেশের তুলনা 
অনেক কম। চাষাবাদের জন্ত উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা ও উন্নত ধরণের 
যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করিয়া এবং ফসলের জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজ প্রচপন 
করিয়া এই অবস্থার প্রতিকার সম্ভবপর হইতে পারে । সেজনু 
অচিরে এ সব দিকে যথাযোগ্য মনোযোগ নিবন্ধ করাও বাঙ্গল! 
সরকারের পক্ষে সঙ্গত হইবে। 


এই ভাবে আগামী বশসরে বঙ্গলায় বেশী চাউল উত্পাদনের 


ব্যবস্থা করিয়া যুদ্ধকালীন অবস্থায় চাউলের অভাব ও ুর্মুগ্যতার 
প্রতিকারের জন্য বাঙ্গলা সরকারকে কতকগুলি সাময়িক বিধিব্যবদ্ধা 
অবলম্বনেও যত্ুপর হইতে হইবে। সামরিক প্রয়োজনে বর্তমানে 
চাউলের যে অতিপিক্ত চাহিদ। দেখা দিয়াছে, গবর্ণমেন্ট চেষ্টা করলে 
বর্তমানের তুলনায় উহার চাপ কতকট। কমাইতে পারিবেন কিন। 
তাহা আমরা জানি না। তবে গবর্ণমেন্ট সুপঙ্কপিত ভাবে চেষ্ট 
করিলে আড়তদারদের কারসাঞ্জি বন্ধ করিয়া চাউলের ক্রয় বিক্রয় 


সম্পর্কে ও উহার মূল্য নিদ্ধীরণ সম্পর্কে যে বর্তমানের তুলনায় 


অনেকট। সুব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই! বাঙ্গল। 
সরকারের উচিত লাইসেন্স প্রথার কড়াকড়ি করিয়৷ সহর ও ব্যবসা 
কেন্দ্রের যাবতীয় আড়তদার ও দোকানদারের মজুত চাউল সগ্থন্ধে 
তথ্য তালিকা নেওয়া এবং যোগান ও চাহিদা অনুযায়ী সরকারী 
নির্দেশে তাহার ক্রয় বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা। আডতদারগণ যদি 
অহেতুকভাবে চাউল মঞ্জুত করিয়া রাখার সুবিধা না পায় এবং 
তাহারা যদ্দি নিদ্ধারিত পরিমাণে ও নির্দিষ্ট মূল্যে জনসাধারণের 
নিকট চাউল বিজ্রুয়ে বাধা হয় তবে ব্র্যাক মার্কেট বা চোরাবাজারের 
( ৫৬৭ পৃষ্ঠায় প্রষ্টবা ) 


১৯৪* সালের তুলনায় 


আন্িন্ষ জুল্লিল্লান্র অন্বন্রাম্ধন্যন্রর 





ধ্যাণ্ডাড রথ ূ 

গত ১০ই ডিসেম্বর তারিখ বোস্বাইয়ে “টেক্সটাইল এডভাইসরী প্যানেল? 
(বন্গসম্পর্িত পরা'মশদাতা সমিতি) কর্তৃক 'ট্ট্যাপ্ডার্ড কথ (বিশেষ শ্রেণীর সম্ভা 
কাপড়) গ্রস্থতের পরিকল্পনা অন্থমোদিত হইয়াছে । ইতিমধ্যেই তারত 
সরকার বন্্রশল্প প্রতিষ্ঠানসমূছের নিকট ১ কোটি ৫০ লক্ষ গজ '্ট্যাত্তার্ড 
ক্লথ এর ফরমায়েস দিয়াছেন। ১৯৪৩ সালের প্রথম ভাগেই পুর্ণোস্মে 
প্্যাণার্ড রথ' প্রস্তুত ও উদ্ধার বিল্গি ব্যবস্থা চঙ্গিতে থাকিবে। স্ট্যান্ডার্ড রখ 
সংক্রান্ত পরিকল্পনাস্থষায়ী এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, প্রতোক প্রদেশে 
ব্াবসারী, ক্রেতা ও সরকারী প্রতিনিধিদের লয়! প্রাদেশিক করপোরেশন 
(সজ্ঘ) গঠিত হইবে । এই সকল করপোকেশন তাঙাদের নিজেদের প্রদেশে 
ক্াগার্ভ কথ” এর বিলিব্যবস্থার তার গ্রহণ করিবেন। বিতিনন জেলা 
প্রতিঠানও থাকিবে । একমারে এই সকল প্রতিষ্ঠানের উপরই বিভিন্ন জেপায় 
উত্ত বস্স্ের বিলি ব্যবস্থার নিয়ন্্রণ ভার থাকিবে । যে সকঙ্গ খুচরা ব্যবসায়ী 
উক্ত বন্জ বিক্রয় করিবে তাহারা অল্প পরিমাণে কমিশন পাইবে । প্রত্যেক 
প্রদেশের জনা একজন করিয়া দালাল নিয়োগেরও ব্যাবস্থা করা হইয়াছে। 
বাহাতে উক্ত পরিকলনানুলারে উপধুক্তরূপে কাধ্য পরিচালিত হয়, এই দলাল 
সাধারণত: তাছার জন্য দায়ী থাকিবেন এবং খুচর] ব্যবসায়ী ও অনুরূপ 
ব্যক্তিদিগকে মাল দিবার ব্যাপারে তিনি আর্থিক দায়িত্বও গ্রহণ করিবেন | 
প্রকাশ, বোস্বাই প্রসভৃতি কয়েকটী প্রাদেশিক সরকার এইন্দপ সমগ্র দাত়িত্ব 
গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হুইয়াছেন। যে সকল প্রাদেশিক সরকার সমগ্র ঝুঁকি 
লইতে অসমর্থ সেই সকল প্রদেশের জন্যই দালাল নিষুস্ত করা হইবে। মাল 
প্রেরণ প্রভৃতির ভাড়ার তারতম্য থাকিলেও বিভিন্ন প্রদেশে '্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ” 
এর দর তারতের সর্ব একই হারে ধার্য করা হইবে। একবার যে মূল্য 
নির্ধীরিত কর! হবে প্রতি তিনমাস অন্তর তাহ] পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে। 
প্রথমে তিন প্রকার ষ্ট্যাণ্তার্ড ক্লথ” লইয়া! কাজ আরম্ভ করার জন্ত জামার 
কাপড়, ধৃতী ও শাড়ী প্রস্তুত করা হইবে । ্ট্যাপ্তীর্ড ক্লথ" এর যুল্য সাধারণ 
ক1পড়ের দরের তুলনায় শতকরা ৩৫ তাগ হইতে ৪০ ভাগ কম হুইবে। 


ভারতে গবাদি পশুর সংখ্য। 
১৯৪০ সালে বুটিশ ভারতীয় প্রদেশসমূহের (উড়িঘ্যা ও যুদ্তগ্রদেশের 
হিলাব ইছার মধ্যে ধরা হয় নাই) এবং দেশীয় রাজ্যসমুহ্ের গবাদি পঞ্তর 
খ্যার যে হিসাব গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য 
বৎসরে সমগ্র বুটিশ তারতীয় গ্রদেশসমূছে ৮ কোটি ৭৬ লক্ষ ৭৪ হাত্জার 
টী গরু, ২ কোটি ২৪ লক্ষ ১৫ হাজার ৪৯৩টী মহিষ, ১* লক্ষ ৯৬৫টী ঘোড়া, 
৬ কোটি ১১ লক্ষ ২৮ হাজার ৩৫৪টী মুরগী এবং ১৯ লক্ষ ৫৫ ছাজার ৩৯৬টা 


শুকর ও শৃকর ছানা ছিল। দেশীয় রাজ্যসযুছে গবাদি পশুর সংখ্যা ঈাড়াইয়াছে ] 


নিম্নরূপ £--8 কোটি ৭০ লক্ষ ৮২ হাজার ৬*৮টী গরু, ১ কাটি ৩৩ লক্ষ ৪৫ 
ছাক্ষার হ২টা মছিষ, ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৪৭৩টী খোঁড়া, ২ কোটি ৪৬ লক্ষ ৯৪ 
ছাজার ১৫৫টা মুরগী এবং ৮ লক্ষ ২১ হাঁার ৮৯২টী শুকর ও শুকর ছানা। 


সংবাদপত্রের কাগজ আমদানী সমস্য 


নক়াদিস্ীর এক সংক্ষিপ্ত সংবাদে প্রকাশ, কানাডা হইতে সংবাদপত্র 
সজ্রণের উপযোগী যে কাগজ ভারতে আমদানী করা হইয়া থাকে, তাহার জন্তু 
জাহান যথোপযুক্ত স্থানের ব্যবস্থা! না থাকায় ভারতীয় সংবাদপর্রেসমুহের এক 
প্রতিনিধি দল ভারভ সরকারের নিকট অভিযোগ জানাইয়াছেন। এই 
্ভিযোগের ফলে ভারত সরকার ভারতে সংবাদপঞ্স মুদ্রণের কাগজ 
আমদানীর জন্ক জাহাজে আবশ্বক পরিমাণ স্থান সম্থুলনের ন্ুব্যবস্থা যাহাতে 
অবিলম্বে করা হয়, তত্প্রতি মনোযোগ দিতে ভারত-সচিবকে অনুরোধ 
ক্রিয়া পাঠাইয়াছেল। 





_ ঝঁইনাইন সম্পর্কে সরকারী বিজ্ঞপ্তি 


সম্প্রতি কুইনাইন সম্পর্কে নিয়লিখিত মর্শে এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি 
গ্রকাশিত হইয়াছে £--বর্তযানে দেশে কৃইনাইনের যেরূপ অভাব ঘটিয়াছে, 
তাহ! বিবেচন। করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন ও সরবরাহ যোগ্যতা তেঙ্গে 
বণ্টন ব্যবস্থা কর! অত্যাবন্তক। এই ভাবে বণ্টনের জন্য যে পরিকল্পনা রচিত 
হইয়াছে, তদচ্ুসারে শীঘ্রই কাজ, আরস্ভ হইবে। বাঙ্গলার বিতিন্ন প্রিলায় 
ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যাঙ্পাতে সরবরাহুযোগ্য কুইনাইনের পরিমাপ 
স্থির করিয়া দেওয়া! হইবে। প্রত্যেক জেলায় হেলথ, অফিসর অথব] সিতিল 
সার্জনের সহিত পরামর্শ করিয়া বিভিন্ন ডাক্তারখানায়, হাসপাতালে ও 
কতিপয় নির্দিষ্ট দোকানে কুইনাইন বণ্টন কর] হইবে । কলিকাতার জনন্থাস্থ্য 
বিভাগের ডিরেক্টর কুইনাইন সরবরাহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উপরোক্ত 
পরিকল্পন। কার্ধ্যক্ষেত্রে প্রবর্তন সাপেক্ষ, ইতিমধ্যে অবিলম্ষে বণ্টনের অন্ত 
৫ হাজার পাউগণ্ড কুইনাইন বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ কর! হইতেছে । খুচরা 
বণ্টনকারীদদিগকে উহ! ভাগাভাগি করিয়া দিবার জন্য উক্ত ৫ হাার পাউও 
কুইনাইন জিলা ম্যাজিষ্রেটদের নিকট পাঠান হইতেছে। 


পয়সার সমস্য সমাধানের ইঙ্গিত 


সম্প্রতি বেঙ্গল ন্তাশনাল চেম্বার অব কমাসপ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
নিকট প্রেরিত পঞ্জে পয়সার ওজন ও আকার ছোট করা যায় কিনা তাহ! 
বিবেচনা করিবার জন্ত গবর্ণমেপ্টকে অসুরোধ আনাইয়াছেন। কম করিয়া 
পয়সা তৈরী হইতেছে বলিয়া! বাজারে পয়সার অভাব ঘটিতেছে, রিজার্ভ 
ব্যাক্কের এরূপ স্বীকারে!ক্তিতে চেম্বার বিল্য় প্রকাশ করিয়াছেন। | 


১৩৩৩4 ক ৯ ১৫ 


থা ক্স 














স্থাপিত-_১৯২২ সালে 

ৃ বাঙ্গালী কর্তৃক পরিচালিত রহত্তম ব্যাঙ্ক 

আমানত ৩,৫০১৯৯১০০০২ টাকার অধিক 

কাধ্যকরী তহবিল ৪,০০১০০১০০২ টাঁকীরও অধিক & 
(১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসের শেষভাগ পর্যন্ত ) 

কলিকাতা অফিসসমূহের ঠিকানা 8 
৪নং ক্লাইভ গ্রীট, ১৩৯।বি, রসা রোড, 8 
২২৫, কর্ণওয়ালিস ছ্রীট, ৯৯১, কর্ণওয়ালিস গ্রীট, 


বাঙলা এবং আসাম প্রদেশের উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেব্দ্সমুছে 
ব্যাঙ্কের অন্যান্য শাখা! প্রতিষ্ঠিত তইয়াছে। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £__ 
ডাঃ এস, ঘি, দত্ত, এম-০, বি-এল, 


পি, এইচ, ডি, (ইকন) লগ্ন, বার-এট-ল। | 
লু চল সা 





৮৮০০ রি 2 0722 রিনি 7 সি 
বিল ১১৪২ . ও  আখিক জগৎ ্ | | ডা 
হাট শী ররর টা টাটা লা 
সাইকেলের টায়ার টিউযের মূল্য সি লরকারী শিক্ষা প্রভিানে রেডিওর ব্যবস্থা 

নযাদিনীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, বিভির আকার ও বিভিন্ন প্রকালের বাঙ্গল! সরকার এই গ্রদেশের ৪৯টি বিতিল্ন সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : 
সাইকেলের টায়ার টিউবের যে দূর ইতিপৃর্তে ভারত সরকারের গেছ্সেটে জন্ত ১২ হাজার ৪৫* টাকা ব্যয়ে কয়েকটি রেড়িও রিলিভার বা বেতাক্স-গ্রাহুক , 
ঘোষিত হইয়াছে, উহার অপেক্ষ। অধিক মূল্যে সেই সাইজ (আকার) ও যত্ ক্রয় করিবার এক পরিকল্পনা মুর করিয়াছেন । উত্ভ অর্থ প্রতি নসর. 
গ্রেডের (প্রকার) সাইকেলের টায়ার টিউব বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া একটি ঘোষণা ২ হাজার ৯১* টাকা হিসাবে কিম্তিতে দেওয়া! হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ: 
প্রকাশিত হইয়াছে। উত্ত সরকারী ঘোবপার প্রাত্যেক সাইকেল টায়ার টিউব করা যাইতে পারে, গত ১৯৩৯-৪* সালে অল ইত্ডিয়া রেডিওয় ডিরেক্টর বে.. 
বিক্রেন্তাকে তাহার দোকানের সম্মুখে নির্ধারিত মূল্যের তালিক! টানাইর। ১৪টি রেভিও সেটু ক্রয় করিয়াছিলেন, তাছার মধ্যে ১৩ টি সেটই খিক 
রাখিতে বলা ছুইয়াছে। যাধ্যষিক ক্ষুলে বসান হুইয়াছে। ৪ 
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জ্ীযুক্ত নলিনীরগ্ন সরকারের ভাষণ 
গত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে বোস্বাইএ ভারতীয় বণিক সমিতির (ইন্ডিয়ান 
_.চেম্বারস্‌ অব কমাস প্রতিনিধিদলের এক বৈঠকে ভারত লরকারের বাণিজ্য 
সচিব শ্ত্রীবুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এক দীর্ঘ বক্তৃতায় থাস্ সরবরাহ সম্পকে 
ঘলেন যে, সেনাবাহিনী ও বিঙ্িপ্ন প্রদেশের জন্য যে পরিমাপ খান প্রণ্য 
প্রয়োজন তাহ। ক্রয় করিবার উদ্দেশ্রে সুলঙ্গত কার্ধ্যপস্থা অনুলরণের নিম 


খান্ত বিভাগের স্থষ্টি ছইয়াছে। ৰাণিঞ্য-সচিব আশা করেন যে, ছ্নসাধা'পের | 


 সহযোগিস্তা লাত করিয়। খাদ্য-বিতাগ অধিকতর দক্ষতার সহিত ও আরও 
সন্ভতোবজন কগাবে খাদ্য সমন্তা সমাধানের চেষ্টা করিতে পারিবে । ,চাীর| 
যাঙ্াতে আরও মুক্তহন্তে তাহাদের মন্ত্রতমাল হাত-ছাড়া করে, সেই 
উদ্দেস্টে যে সকল ব্যবন্ধা অবলম্বন কর! আবশ্বক তিনি তার্থী বিশেষভাবে 
বিবেচনা করিয়। দেখিতেছেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত সরকার বলেন যে, সিংহলে 
খান্তশন্ত রপ্তানী সম্পর্কে যথেই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হুইয়াছে। কেবল মাত্র 
ইরাক ও ইর1ণে সেনাবাছিনীর প্রয়োজন এবং সিংছলের নৃতনতম প্রয়োজন 
 মিটাইবার অক্ঝই ভাবতের পাভশন্ত রপ্তানী হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 


বাণিজা-সচিব বলেন যে, গত সেপ্টেম্বর ও নবেম্বর মাসের মধ্যে মাত্র ৩৪ লক্ষ 
উন খাগ্ডশগ্ত সিংহলে প্রেরিত হুইয়াছে। 


আট। ও ময়দার পরিমাণের হিসাব দাখিলের নির্দেশ 


কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠস্থ শিল্পপ্রধান অঞ্চলসমূছে অবস্থিত 


(২৪ পরগণা সদর ও বারাকপুর, হাওঢ়া জেলার সদর এবং হুগলী জেলার 


শ্রীরামপুর ও লদর মছকুম] ) ময়দা ও আটার কলগুলির প্রত্যেক মালিক, 
ম্যানেআার অথবা ভারপ্রাপ্ত অন্যান্য বাক্তিগণকে এখন ভইতে সপ্তাঙ্ের প্রথম 
দিবসে তাভার ব! তাহাদের কলে পূর্ববর্তী সপ্তাহে গম হইতে প্রস্তত মোট 
পরিমাণের একটি সঠিক ছিসাৰ কলিকাতার সিভিল সাপ্লাই কণ্টে।লারের 
মিকট দাখিল করিতে হইবে । এইরূপ হিসাব দাখিলের প্রয়োজন হওয়ায় 
বাঙ্গলা সরকার ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে এই মরে এক আদেশ জাবী 
করিতেছেন যেও উল্লিখিত অঞ্চললসযূক্ছের মিলগুপির আটা ও ময়দার মোট 
উৎপাদনের শতকরা ৫ ভাগ মাল উৎপাদন সম্পর্ষিত হিসাৰ দাখিলের 
তারিখ হইতে দশ দিনের জন্ক মছ্কুত রাখিতে এবং কলিকাতার সিতিণ 
সাপ্লাই কন্টোলার কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত ক্রেতাদিগকে বিক্রয় করিতে হুইবে। 
চাকীওয়ালাদিগকে এই আদেশ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হুইয়াছে। গত 
সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে উল্ত ঘোবণ! প্রকাশিত হইয়াছে । 


থান চাউল সরবরাহ সম্পকে” উড়িষ্য। সরকারকে অনুরোধ 
সম্প্রতি কলিকাতাস্থ মানোয়াড়ী চেম্বার আব কমাসের কমিটি ডাড়ন্তা 
সরকারের নিকট এই মণ্ধে এক আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন যে, উড়িথ্যা হইতে 
বাহিরে ধান ও চাউল রপ্তানী সম্পর্কে যে সমণ্ত বিধিনিষেধ রহিয়াছে, অনতি- 
বিলছ্ষে তাহা হাস করিয়া বাঙ্গলার বাত্যাবিধ্স্ত অঞ্চলের সর্ধহার! 
'ধিবাসীদের সাহায্য কর ছউক। উড়িষ্যা সরকারকে লিখিত উক্ত পঞ্র্ে 
কমিটি ঘঁলয়াঞ্চেন যে, গত অক্টোবর মাসের সর্বনাশকর বাত্যায় বাজলার 
ধান্ধ উৎপাদক ওধাগ্চের উপর নির্ভরশীল অঞ্চলসমুছের বিশেষ ক্ষতি হুইয়াছে। 
দ্তর]ং ক'মছির সনির্বদ্ধ অনুরোধ এই যে, অন্ততঃ বাঙলার বাত্যাবধবস্ত 
অঞ্চল সম্পর্কে উড়িষ্যা হইতে ধান-চাউল রপ্তানীর বিধিনিষেধ একেবারে 
উঠাইয়া দেওয়! সম্ভবপর না হইলে উহ! যথাসাধ্য হাল কর! হউক। 
হোগলার চাল। নিন্মাণ নিষিদ্ধ 
কলিকাতার ছালসী বাগানের শোচনীয় অগ্নিকাণ্ডের পরে বাঙলার জন- 
শ্বাস্থা ও স্থানীয় স্বায়তশাসন বিভাগের মন্ত্রী যে সম্মেপন আহ্বান 
করিয়াছিলেন, তাহাতে গৃহীত এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাল! সরকার পুলিশের 


:.. অনুমতি ব্যতীত কলিকাতার সব্ধক্র ইমারতলমূছের উপরে বা আশেপাশে 


হোগলার চাল! নির্মাণ নিষিদ্ধ করিয়া এক নোটিশ জারী করিয়াছেন। অনু 
যতি লইতে হইলে আলো ও বসিবার আসনাদির ব্যবস্থা এবং বাহিরে যাইবার 
ও তিতরে প্রবেশ করিবার দরজা ইত্যাদির কুবন্দোবপ্ত করিতে হইষে। 
কলিকাত। কর্পোরেশন এবিষয়ে আইনকানুন গ্রণয়নের উদ্দেস্তে একটি কঙিটি 


গঠন করিয়াছেন । উক্ত কমিটার স্থির সিদ্ধান্ত সাপক্ষে বর্তমানে গবণমেন্ট 
উদ্ভ নোটিশ গারী করিয়াছেন। 














ফোন-_ক্যালকাটা, ২৭৬৭ |  টেলিগ্রা_জনসম্প্ 


নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা 


ভিনহ্বিট্েজ্ড 


 শ্ছাপিত-_-১৯৩৫ 
হেড অফিস--৩নং ম্যাঙ্গে। লেন, কলিকাত। 
শাখাসমূহ শিমুলিয়া) নীলকামারী, নেদিনীপুর 
জলপাইগুরী ও পুরী শীখ। শীঘ্রই খোলা হুইবে। 


কার্ধ্যপ্রসার হেতু ছেড অফিস নিরাপদ এবং বৃহ 
প্রকোন্ঠে একতলায় স্থানাস্তরিত্ত কর! হইতেছে । 


ম্যানেজিং ভিরেক্টাস” :-_ 
ভাঃ এম, চাটাজ্জা; মিঃ কে, সি, কাজিলাল, এম, এ 

















৯ ৯৯৯৮৯ [ক 1 
(দুজনের রজারানিনিজিজরা 


৷ সেনটাল ক্যালকাট৷ | 


তাহ ভিল5 
হেড অফিস-_-৯-এ, ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাত৷ 
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাস্ক_এবতসর শতকরা 
৭॥০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
আজ পর্্যস্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার--৩৬।* টাকা 


-শীখাসমু__ 
শ্টামবাজার লিরাজগজজ নৈছাটা 
দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়া 
ছিলি (দিনাপুর) রংপুর বেনারস 
নীলফামারি (রংপুর ) ছুবরাজপুর (বীরভূম ) 
ঠাফবালী (বালেশ্বর-_উড়িস্যা প্রদেশ) 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
জানান হইয়া থাকে । 


৫ এ 
০ 8 উল 


দি টি 
পাইওনিয়ার ম্যানুফ্যাক চারীং 
কোম্পানী লিমিটেড. 
১৭ নং ম্যাজে। জেন, কলিকাত। 
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। | 
“১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে 





লবণ কিনতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্ভার শ্রোতের মত চলে বায়-_ 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেপ্ট জাবন্যক। 
কে, বিঃছিজ এণু কোং | য্যানেজিং এজেপ্টস্‌ 
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 মাক্রাজে ধা: সরবরাহের যব 

ৃ মাজ্রাজের মেয়রের নেতৃত্বে মাদ্রাজ কর্পোরেশনের কাউব্সিলরদের় এক 
প্রতিনিধি দলকে মান্্রাজের গবর্ণর এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, সরে খাগ্চত্রব্য 
ৃ সরবয়াহের জন্ক গবর্ণমেন্ট সর্ব্বকার সম্ভব ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। আরও 
৷ প্রকাশ যে, ফোর্ট সেন্টজর্জ গেজেটের এক বিজ্ঞপ্তি দ্বার! মান্রাজ সরকার এই 
; সব্নে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, সিভিল সাপ্লাই বিভাগের কমিশনার 
ৰা উপধুজ্ধ ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে অস্থমতিপত্র না লইয়! মাপ্রাজের 
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5558-42-45 সম পাও পাপা পাশিস্পিপসী 


প্‌ সপ জাহাজ হলি সে সপ 


ওয়াশিংটনের এক সংবাগে প্রকাশ, সম্প্রতি মার্কিন নৌ-বিভাগের এক 
প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি দৃষ্টে জানা যার যে, গত নবেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ত্রের 


কারখানাসমূছে মোট ৮৪টি জাহাজ নির্টিতি হইয়াছে। উহাদের যোট পরিষাণ .. 


হইবে ৮ লক্ষ ৯১ হাজার ৭ শত টন। ইছা! লইয়! চলতি বৎসরে বোট 
৬৮ লক্ষ ৯০ হাজ্রার টন পরিষিত ৬২৫ খান। জাহাব্জ নির্মিত হইল। 
পসিডেন্ট কজতেপ্ট বর্তমান বৎসরে মোট ৮* লক্ষ টন জাহাজ নির্বাণ 





কোনও ব্যক্তি সমুদ্রপথে ধান ও চাউল চালান দিতে পারিৰে না। করিতে চাছেন। 
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তাকদর, চিঠির ভাতা গার টেন পোড়ানোর করে আমাদের গরীব 

ক্ষতি হয় গভর্ণমেণ্টের ভতোটা নয়। কোন 
জাভীুতাবাইীইি এই ভাবে সাধারণের সংযোগ-সুত্র বিচ্ছিন্ন করার 
প্রচেষ্টাকে পছন্দ করতে পারেন না। বিশেষতঃ, গুণ্ডারা যখন্‌ এই 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্কে হত্যা করতেও দ্বিধ। করছে না। 





গুণ্ডারা ভারতমাভার কলক্কস্ব্ূপ। এই ভাবে তারা ছাড়া থাকলে, 
আমাদের স্বরাজ পেতে দেরি হাতে পারে। কেবল সৈলম্টু আর 
পুলিশের সাঁহাব্যে গুগডাদের দমন করতে গখ্লেলে অনেক নিরীস্থ 
লোককে নাকাল হজে হয়। ব্সআমাদের দ্বারাই তাড়াতাড়ি 
গুণ্ডা-রাজন্বের অবসান হতে পায়ে। 


গুগ্ডাদের ওপর নজর রাখবার জন্যে প্রতোক 
জায়গায় কমিটি করুন, টহল দেবার জন্য স্থেচ্ছা- 
মেবকবাহিনী সংগঠন করুন। 


টাদর নিপা, ০ 
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. চিনির দর বীধিয়া দেন। 
হইবার আশঙ্কায় বাঙ্গলার চিনির কলের মালিকগণ ভারত সরকারের নিকট জি 
আবেদন জআানাইয়াছেন। চিনির কলসমুহ কাজ বন্ধ করিলে বাঙ্গলায় বিশেষ | 
তাঁৰে শর্করা সঙ্কট দেখা দিবে এবং ইক্ষুচাবীরাও তাহাদের ইক্ষু বিক্রয় করিতে ৪ 


কপিল পিপিপি পিল পাপী পিটিশ পপি তপ ১ সিপীপালীপিপ পপ পিপি ৭70৭ পপ আজ 


সা সক পু 


গত ১১ই ডিসেম্বর বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ কে ফজলুল হুক 


এলোসিক়েটেড প্রেমের জনৈক প্রতিনিধির নিকট এইরূপ অতিযত প্রকাশ | 
করিয়াছেন যে, বাঙলা দেশে এক বঙসরের উপযুক্ত খাছুদ্রব্যাদি না থাকায় এই || 


শ্রদেশ হইতে চাউল এবং অন্যান্ত খাঙ্ডদ্রব্যাদি অন্তর রপ্তানী করা হইবে লা। 
তিনি আরও বলেন যে, এই সম্পর্কে সরকারী তথ্যাদির উপর তাহার আস্থা 
নাই। তিনি এই সম্পর্কে তাহার নিজের দৃঢমত তারত সরকারের নিকট 
পেশ করিবেন । 
বাঙ্গলায় চিনির কলের সন্কট ্‌ 

প্রকাশ, নিখিল বঙ্গ চিনিরকল মালিক সজ্ঘ (অল-ইত্ডিয়! স্থগার মিলস 
এসোসিয়েশন) গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে এক সতায় সর্বসম্মতিক্রমে স্থির 
'করিক্লাছেন যে, বাঙগল] দেশের চিনির কলসমূহের কান তাহারা বন্ধ করিয়া 
ধিবেন। চিনির কলমালিকগণের মতে চিনির দর অত্যন্ত নিয়হারে নিপ্ধারিত 
করা! হইয়াছে এবং তাছারা মনে করেন যে, চিনির কলগুলি চালু রাখিলে 
তাহাদের লোকসান হইবে । বাজলা দেশে বেশীর ভাগ চিনি বিহার এবং 
যুক্ত প্রদেশ হইতে আমদানী হুইয্া থাকে। কিন্তু বর্তমানে যানবাহনের 
অন্থবিধার অস্ত উক্তস্থানগুলি হইতে সরবরাহ কমিক! গিয়াছে। বাঙ্গল! 
দেশে ৬টীর বেশী উল্লেখযোগ্য চিনির কল নাই । এই সকল কলগুলি প্রয়ো- 
জনানুন্দপ ইক্ষু পায় লা। চিনি উৎপাদনের পড়তাও এখানে বেশী পড়ে। 
বাঙ্গলার চিনির কলের মাজিকগণ প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 
চিনির দর বর্ধিত হারে নির্দিষ্ট করিয়া দিবার অদ্য আবেদন জানাইয়াছিলেন। 
সম্প্রতি বঙ্গীয় চিনির কলমালিক সঙ্ঘের প্রতিনিধিদের বাঙ্গলার বেসামরিক 
অধিবাসীদের জন্ত পণ্য সরবরাহকারী ডিরেক্টরেটের অফিসে এক ঘরোয়া 
বৈঠক হয় এবং এই সভায় চিনির কলমালিকদের দাবীদাওয়া সম্পর্কে 
স্বালোচনাও চলে। কিন্তু ইতিমধ্যে ভারত সরকার আগামী মরপ্ডমের জন্য 
এই দরে চিনি বিক্রয় করিতে হইলে লোকসান 


অসমর্থ হইয়। বিশেষ অন্ুবিধা ভোগ করিবে। 
কলকারখান। নিয়ন্ত্রণের আদেশ 


নয়াদিল্লীর গত «ই ডিসেম্বর তারিখের এক সংবাদে শ্রকাশ যে, উক্ত «ই || 
তারিখে প্রকাশিত কারখানা নিয়ন্ত্রণাদেশ অনুসারে যুদ্ধোপকরণ উৎপাদন | 
বিতাগের ভিরেক্উর জেনারেল ও এই উদ্দেস্র্ে ভারপ্রাপ্ত কশ্মচারীকে ষেকোন | 


বে-লরকানী কারখানায় বিশেষ কয়েক প্রকার কাজ করিতে না দেওয়ার এবং 
[বিশেষ কাজ সম্পকিত সরকারী কাজ করিতে বাধ্য করার ক্ষমতা 





ও তা ইইযাছে। বে কল লরকারী ধলকারখানার ইঞ্জিনীরাধিং কাজ বা | 
ধাতব সামগ্রীর উৎপাদন হইয়া! থাকে, সেই সমস্ত কারখান! ব্যতীত অস্ত সকল & 
যে সকল কারখানায় উক্ত 


কারখানার উপর এই আদেশ প্রযোজ্য হইবে । 
বিশেষ শ্রেণীর কাঙ্ধ হইতে পারে বলিয়া কণ্ট্োলারের বিশ্বাস করিবার হেতু 
আছে, সেই সকল কারখানায় কণ্টোলার প্রবেশ ও সকল কিছু পরিদর্শন 
করিতে পারিবেন। 
ভারতে প্রস্তুত কাগজের পরিমাণ 

১৯৪১-৪২ সালে ভারতে প্রস্তত সর্বপ্রকার কাগজের মোট পরিমাণ 
ধ্াড়াইয়াছে ১৮ লক্ষ ৭১ ছাজার হন্দর অর্থাৎ ৯৩ হাজার €৪৭টন। উক্ত 
১৮ লক্ষ ৭১ হাজার হন্দরের মধ্যে সংবাদপত্রাদি মুদ্রণের অনুপযোগী সাদা ও 
বয়লা (00191590160) কাগজ ৭ লক্ষ ২৯ছাজার হন্দর অর্থাৎ শতকরা 
৩৮'৯ ভাগ, সংবাদপত্ত্রের অন্থপযোগী রঙ্গীন কাগজ ৬৪ হাজার হন্বর, সাধারণ 
'লিখনের উপযোগী কাগজ ও খাম ৩ লক্ষ ২৪ হাজার হুল্সর অর্থাৎ শতকরা 
১৭'৩ তাগ, ম্যানিলা ৩৬ হাজার হন্দর, বাদামী ১ লক্ষ ৫৫ হাঞ্জার হন্দর, 
প্যাকিং কাগজ ৩ লক্ষ ২৯ হাজার হন্দর ক্বর্থাৎ শতকরা ১৭" তাগ। ইছ! 


ছাঁড়া কিছু পরিষাপ পাল বোর্ড, ব্লটিং পেপার ও অজ্তান্ত বিবিধ কাগজ প্রত্বত 


ক্ইয়াছে। 
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দিবার: 


ব্রিপুরাধিপতি রী নারাজ মাণিক্য বাহাছুর, 

| কে. সি, এস, আই 

| রেজিঃ অফিস-_ আখাউরা। (ত্রিপুরা), চীফ অফিস-__জাগরতলা| || 

ক অফিস--৬,  ট্রীট। 

বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 

সম্পূর্ণ নিরাপদ | দুদু আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যান্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়। নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোল! হইয়াছে। 


বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্তরে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে 



















গু দাস 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার 







পিল 


বঙ্গত্রী কটন মিল্স লিঃ! 


সেক্রেটারিজ এগ এজে্স্‌ ১ 
সাহা লি এণ্ড কোং লিঃ 


২৩নং হরচ মল্লিক ্ট হাখোলা, লিকার | ৃ 





বেঙ্গল সপ 


এও 
রিয়াল প্রপার্ট কোম্পানী লিঃ 
গত ভ্যালুয়েশনে বোনাসের হার প্রতি হাজারে 











( আজীবন বীমায়_১৬২ মেয়াদী বীমায়__-১৪-৬ 

ম্যানেজিং ডিরেক্টর 

৮ --হেভ অফিস-_- জমর কক ঘোষ 

& ১৯৬ বিবেকানন্দ রোড, ডিরেক্টর, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইপ্ডিয়া, | 
কলিকাতা | ইষ্ট € কলিকাতা ) এরিয়া | 









দেশের আধিক রর ডি কত বিপুল 
ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি 
নিশ্চয়ই | এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি. আপনার 
সহযোগিতা ও সহাগুভৃতির উপর নির্ভর করে। 


দিএসোসিয়েটেড় ব্যা ব্যাক অব ত্রিপৃর। 


পৃষ্ঠপৌধক : বি. নিউরির 


কে, সি, এস, আই 
অফিস সমূহ £ : যঢানেজিং 'ভিরেক্উর £ 
বাংল! ও আসামের প্রধান মহারাজ কুমার শ্রীরোজেজা 
প্রধান বাণিজ্য কেজ্জে ___ কিশোর দেববর্পা 
_শতকরা ১০২ টাকা ডিভিডেও দেওয়া হয়। 
চিফ, অফিস : 'আগরতল : জরিপুরা স্টেট, 
কলিকাতা অফিস : ১১ ক্লাইক রো 
টেলিফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম £ “ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা? 
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গত হরা ডিসেম্বর হইতে ধে নৃতদ খাস্ত বিভাগের কাজ আনুষ্ঠানিকতাবে মার্ষিন যুক্তরাহ্রের ট্রেজারী বিভাগের হিসাব দৃষ্টে জানা বায় বে, যাকিন টু 
কআরস্ত ছুইয়াছে,। সেই বিভাগ খাস্তশস্তের বিলিব্যবস্থা লম্পর্কে বর্তমান ুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই প্রথম সয়কারী খণ দশ হাজার কোটি ডলার 


'অবস্থার উন্নতি সাধনের উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেপ্তটে ভারত সরফার খাস্ত অতিক্রম করিল। 
বিচ্চাীয় ভারপ্রাণ্ত সদস্ত শ্ীধুক্ত নলিনীরঞ্রন সরকারের সভাপতিদ্বে | নূতন ইরাণ-ইরাক রেলপথ 


এীদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেপ্টসমূছের প্রতিনিধিদের এক সঙ্গষেলন লগ্তনের এক সংবাদে প্রকাশ, ইরাক হুইতে ইরাণ পর্যন্ত এক নূতন তব 
আহ্বান করিখেন। নরাদিন্তীতে আগামী ১৪ই ডিসেম্বর ও পরবর্তী রেলপথ নিশ্শিত হুইয়াছে। ভারতীয় লোকজন ও ভারতীয় রেলিং ক ও-রেল ..: 


কয়েকদিন এই সন্মেলন অনুঠিত হইবে। দ্বার! উক্ত রেলপথ নির্িত হইয়াছে বলিয়! প্রকাশ । 
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এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 
পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও 
মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের 
ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত 
মরকারী ট্রেজারীতে ৷ 
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উপ গা 4.১ না ০ পা টস জী পদ ৮4: কথাটি ৫৫ জপ পট 


অপ 


ৰাঙ্গলা সরকার এসোসিয়েটেড, প্রেসের মারফৎ কলিকাতা! সহরে 
চাঁউলের অবস্থা সম্পর্কে নিয়লিখিত মন্খে এক বিজ্ঞপ্তি গ্রচার করিয়াছেন £-- 
গত জুলাই যালে (১৯৪২) চাউলের মুল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া যে সরকারী আদেশ 
জারী কর! হইয়াছিল, সেই আদেশ কার্যে পরিণত করিবার উদ্দেস্তে খান্শস্ত 
নিয়জণের জাদেশ অগোৌণে প্রয়োগ করা হইবে বলিয়া ছোট ছোট চাউল 
আমদালীকারকদের মনে স্াশঙ্কা দেখা দিয়াছে। 
চাউলের যে আকন্মিক নূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহার অন্ততম কারণ এ্ররূপ 
শঙ্ষার তাৰ বলিয়। অন্থমিত হইতেছে । গবর্ণমেপ্ট জানাইতেছেন যে, এই 
আশঙ্কা মাত্মক এবং স্বীকার করিতেছেন যে, গত জুলাই মাসে চাউলের 
যেরূপ মুল্য নিষ্ারিত হইয়াছিল, আমদানীকারকরা বর্তমান পরিস্থিতিতে 
শ্রাযাঞ্চল হইতে সেই নির্দিষ্ট দরে চাউল কিনিতে সমর্থ নাও ভইতে পারে। 
প্রকৃত বাবসায়ীদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া ব্যবসা চালাইতে বাধ্য করা 
গবর্ণমেণ্টের উদ্দেন্ত নছে। মজুত চাউলের পরিমাণ বুদ্ধির সহায়ত। করিয়া 
বাজারের অবস্থার যথাসাধ্য উন্নতিসাধন করাই খাচ্যশশ্ত নিয়জ্পাদেশের 
আলল অভিপ্রায়। বে সব স্থানে চাউল উৎপন্ন হয় সেই স্থানের মুল্যের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবসায়ী মহল যদি অবাধে চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা 
করেন, তাহা হইলেই তাহারা সর্বাধিক কার্যকরী পস্থায় উল্ত সরকারী 
নীতির সহায়ক হইতে পারেন। ২৪ পরগপার পশ্চিমস্থ অঞ্চলসমূহ হইতে 
যাহাতে কলিকাতার বাজারে তাড়াতাড়ি চাউল সরবরাহ করা যায়, সেই 
উদ্দেশ্তে চাউল বোঝাই নৌকাগুলিকে জ্রুতগতিতে কুলটি-শ্যামবাজার খাল 
দিয়া অবাধ যাতায়াতের ল্ুযোগ শ্্টি করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 


কাগছের নির্ধারিত পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবন। 
নয়াদিশ্লীর সংবাদে প্রকাশ, অসংখ্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে 
আবেদন ও অভিযোগ প্রাপ্তির ফলে ভারত সরকার জনসাধারণের ব্যবহারের 
জন্ত কাগজের নির্ধারিত পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিয়া! দিবার বিষয় বিশেব- 
ভাবে বিবেচনা করিতেছেন । আশা করা যায়, সাধারণের জন্ত কাগঞ্জের 
নির্ধারিত পরিমাণ কিছুটা বুদ্ধি পাইবে। 


ঢাকায় কাগজ বিক্রুয়ে চির 
ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্রেট গত ৬ই ডিসেম্বর স্থানীয় কাগজ ব্যবসায়ীদিগের 
প্রতি এই মর্শে এক নোটিশ জারী করিয়াছেন যে, তাহারা একসঙ্গে কাহাকেও 
খেন এক রীমের বেশী পরিমাণ কাগঞ্জ বিক্রয় না করেন। গেল! ন্যাজিষ্্রেটের 
নিঙ্দেশ শন্থসারে ঢাকার কাগজ ব্যবসায়িগণ তাহাদের স্ব স্ব মুত কাগজের 
পরিমাণ সম্পর্কে ম্যাজিপ্ট্রেটের নিকট বিবরণ দাখিঙগ করিয়াছেন । 
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ভারত সরকারের বাশিজ্য সচিৰ গত ৬ই ডিসেম্বর বোক্বাই-এ ভারতীয় 


রপণ্তানীকারক সমিতির পরিচীলন কমিটির এক বৈঠকে যোগদান কন্ধেন ॥ 
কমিটির পক্ষ হুইতে বাণিঙ্য সচিবের নিকটে একটি ম্মারকলিপি দাখিল কর! 
ছয়। পূর্ব আফ্রিকার গবর্ণমেন্ট পূর্বা আস্ক্রিকায় ভারতীয় বস্ত্র আনদানীর 
জন্ত একচেটিয়া অধিকার দিয়! এই দেশে একটী কর্পোরেশন গঠনের ষে 


প্রস্তাৰ করিয়াছেন, কমিটার শ্ারকলিপিতে তাছার উল্লেখ কর] ছয়। বর্তবানে 


ধঁ স্থানে যে অবাধ ব্যবসায়ের র্যবস্থা আছে তাছা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এবং 
বাহাতে কৃজিম বন্দোবস্তের স্বার! সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি 
অল্তায় আচরণ ন1 করা হয় তত্প্ররতি লক্ষ্য রাখার উদ্দেস্তে পূর্ব আঞ্জিকার 


গবর্ণমেন্টের নিকটে উপবুক্তর্ূপে বক্তবা উপস্থাপিত করার জন্ত কমিটা তার 


সরকারকে অন্থরোধ করিয়াছেন। তারতের পশ্চিম উপকূলস্থ বন্দরসমূহ ও 
ধ্রীস্থানে জাহাজ চলাচলের দ্ুবিধা সম্পর্কে যে আমেরিকান টেকনিক্যাল 
মিশন অবস্থা পর্যালোচনা! করিতেছিল, কমিটা তাহার বিষয়ও উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং উক্জ মিশনে ভারতীয় জাহাজী কোম্পানীসযুছেরই হউক, 


কিংবা ভারতীয় রপ্তানীকারকদেরই হউক কোনও তারতীয় প্রতিনিধি ন! 
থাকায় ছুঃখ প্রকাশ করেন। 


কাগজ সমস্ায় শিক্ষকদের দুশ্চিন্তা 


ভারত সরকার এদেশস্থ কাগছের কারখানালবুছের মোট কাগজ্জ 


উত্পাদনের শতকরা ৯০ ভাগ গবর্ণমেণ্টের কাধ্যাদির জন্ত সংরক্ষিত রাখার 


সিদ্ধান্ত করাম্ম যে দারুণ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্পর্কে অবিলমে 
ব্যবস্থা অবলম্বনের অস্ক নিখিল তারত শিক্ষক সমিতি তারত সরকারের 
বাণিজ্য-সচিবের নিকট এক ম্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত শিক্ষক 
সমিতি কাগঞ্জের অভাবে ছাক্স ও শিক্ষক সমাজের তথা সমগ্র দেশের সাধারণ 
শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইবে, তাহাতে শঙ্কিত হইয়৷ তার 


সরকারের বাণিজ্য-সচিবকে গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত পুনব্বিবেচনা! করিতে এবং, ' 


শিক্ষার স্বার্থ যাহাতে সংরক্ষিত হয় ভত্প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উক্ত পূর্ব 
সিদ্ধান্তের সংশোধন করিতে সনির্ধন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, কাগজের 
কলগুলিতে যে পরিমাণ কাগজ প্রস্তত হয় তাহার শতকর। ৫* ভাগ 
গবর্ণমেণ্টের জন্ত এবং অন্ততঃ শতকর। ৪৯ ভাগ শিক্ষাবিষয়ক ও শিক্ষাসংক্রান্ত 
প্র্নোজন মিটাইবার জন্য সংরক্ষিত কর] অত্যাবশ্তক | 

ইউরোপের সর্ধরহণ্ ইস্পাতের কারখান। 


উরালের ইস্পাত উৎপাদন কেক্রে ম্যাগ্লিটোগরক্কে গত ধই ডিসেষর 
তারিখে সোভিয়েট যুজরাষ্ট্রের বৃহত্তম ব্লাষ্ট ফার্ণেসের কাতর আরম হইয়াছে ॥ 
কেবল সোভিয়েট বুক্তবাষ্ট্রেই নহে, সমগ্র ইউরোপে কোথাও এত বড় ক্রাষ্জ 
ফার্ণেস নাই। এই ফার্ণেসে দ্রব্য ধারণের পরিষাপ ১৩৪০ ঘন টি ৃ 
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রি (খা্-সমা ও বাললার সরকার ) ঃ + 
কারসাজি বন্ধ হইয়া সহুর অঞ্চলে চাউলের অভাব ও হুণ্ম,ল্যতা 
. অনেকটা হ্রাস পাইবে। যদি আড়তদার ও দোকানদারদের মারফতে 
ক্রয় বিক্রয়ের কাজ সুনিয়ন্ত্রিত করা কঠিন হয়, তবে বাজারের সমস্ত 
চাউল নিজেদের সাক্ষাত কর্তৃত্বাধীনে আনিয়া গবর্ণমেন্ট উপযুক্ত 
সরকারী দোকান ও ডিপোর সাহায্যে তাহ। বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে 
গ্রামাঞ্চলে চাউলের ক্রয় বিক্রয় ও মূল্য নিযুন্ত্রণের জন্যও গবর্ণ- 
মেপ্টের কর্তব্য প্রত্যেক থানা বা ইউনিয়ন বোর্ড এলাকার জন্য একটি 
ুচিস্তিত কর্মমপদ্ধতি অনুসরণ করা । গ্রামের যেসমস্ত ধনী মহাজন ও 
সঙ্গতিপন্ন চাষী সাধারণের প্রয়োজনীয় চাউল বিক্রয় না করিয়া বেশী 
পরিমাণে তাহ! মঞ্জুত করিয়া রাখিতেছে, মহকুমা কর্তৃপক্ষ, থানা 
ক্বর্তৃপক্ষ কিংবা! সরকারী নিয়ন্ত্রণ অফিসারগণ তাহাদিগকে নির্দিষ্ট মূল্যে 
চাউল বিক্রয় করিয়। দিতে বাধ্য করিতে পারেন | থান! ও ইউনিয়ন 
এলাকায় যদি উপযুক্ত সংখ্যক গুদাম প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়, তবে 
'গৃহস্থদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট মূল্যে চাউল খরিদ করিয়া তাহা 
গুদামে মন্তুত করিয়া রাখ যাইতে পারে। পরে থানা ও ইউনিয়নের 
অতাবগ্রস্ত লোকদের প্রয়োজনে গব্ণমেণ্ট সময়মত তাহা নির্দিষ্ট দরে 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন। যেসমস্ত অঞ্চলে চাউলের বেশী 
যোগান রহিয়াছে সে সমস্ত অঞ্চল হইতে চাউল চালান দেওয়ার 
সুবন্দোবস্ত করিয়া এই ধরণের কার্য্যে সহায়তা কর! যাইতে 
পারে। 
তবে গবর্ণমেন্টের আস্তরিক চেষ্টার উপরই এইসব বিধিব্যবস্থার 
সাফল্য নির্ভর করিতেছে। 
প্রতিকার করিয়া এ প্রদেশবাসীর চরম ছুদ্দিনে তাহাদের ছুঃখছুর্দিশা 
বাস্তবিকই লাঘব করিতে চান তবে তাহাদের কর্তব্য হইবে সাধারণের 


বিশ্বাসভাজন কতিপয় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধি লইয়া এ বিষয়ে | 


একটি এডভাইসরী বোর্ড বা পরামর্শ সমিতি গঠন করা। খাছ সমস্য 


সমাধানের উপায় সম্বন্ধে উপরে যে আভাব দেওয়া হইয়াছে উপযুক্ত | 


পরামশ সমিতি গঠিত হওয়ার পর উহারা তাহা বিবেচনা করিয়া 
“দেখিতে পারেন। সমিতির ইচ্ছা অনুযায়ী অনেক 'নৃতন কম্মধারাও 
 পরিকক্জিত হইতে পারে। সরকারী কর্মচারীদের অজ্ঞতা ( অনেক 
ঠ্ছলে অল্লাধূতাও বটে ) ও শৈথিল্যের জন্য সহদেশ্যে নির্দিষ্ট কম্মপন্থা 
অনুসরণের ব্যবস্থা করিয়াও অনেকক্ষেত্রে গবর্ণমেপ্ট তাহার সুফল পান 
না৷ চাউলের অভাব ও দুর্মুল্যতার প্রতিকারের জন্য যে পরিকল্পনাই 
শেব পর্য্যস্ত গৃহীত হউক না কেন, গবর্ণমেন্ট ও উক্ত পরামশ" সমিতির 
, কর্তব্য হইবে প্রকৃত কাঞ্জের লোকদের উপর তাহার নিয়ন্ত্রণভার শ্যান্ত 
করা। থান! ও ইউনিয়ন বোর্ডের মারফতে কাজ আদায় করিতে 
হইলে সেদিক দিয়াও যাহাতে কোন অনাচার বা ছুনখতি প্রশ্রয় ন। 
পতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 

গার ও মফুম্বলে চাউলের বাঞ্জার ব্যাপক ভাবে নিয়ন্ত্রিত 
| করিতে গিয়া তজ্জম্য যে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে আমরা 
ভ্তুসম্পর্কে উপরে কোন নির্দেশ দেই নাই। এ বিষয়ে আমাদের ' 
বক্তব্য এই যে, গবর্ণমে্ট পাটচাষীদের সাহায্যার্থে সম্প্রতি যে এক 
কোটি টাকা খণদানের প্রস্তাব করিয়াছেন উহা এইভাবে খরচ না 
' করিয়া চাউল সরবরাহ সংক্রান্ত পরিকল্পনা কাধ্যকরী/করার জন্য তাহ। 
নিয়োজিত করিতে হইবে । (অনেক কৃষকই ইতিমধ্যে তাহাদের 
হাতের পাট কম দরে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। 
(বিলম্বে পাট ধরিয়া রাখিবার জন্য কৃষকদিগকে ধার দিবার কোন 





'আখক জগ: 

সার্থকতা ই রড তাহ ছাড়া | চিনের: বাজার হাজার সিজন করিত নি 
আরও যে অর্থ আবশ্যক হইবে তাহার বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে উপরোক্ত 
খাছ্চ সমন্তার সমাধান 


সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের আস্তরিক চেষ্টা-যত্বের পরিচয় পাইলে এবং 





গবর্ণমেণ্ট যদি খাস সমস্থার যথাসম্ভব | 


]£ চলত্তি কিসাব--দৈনিক ৩০*২ টাক] হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্ধতের 
| 


ৰ জানা যান্ঠ। সাধারণ ব্যাঙ্ষসংক্রান্ত ধাবতীয় কাজ করা হুয়। 







কাজেই এত 





পরামর্শ সমিতি সময়োচিত নির্দেশ দিবেন । 


2 


সাধারণের বিশ্বাসভাজন একটি কমিটি দ্বার সমস্ত বিধিব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত 


হইতে দেখিলে দেশের অনেক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গুদামজাত মালের 
জামিনে ও অন্তান্ত প্রকারে উপযুক্ত অর্থ সরবরাহে আগ্রহান্িত হইবে 
কাজেই গবর্ণমেন্টের আন্তরিক সঙ্ক্প ও... 
বাঙ্গলার মন্ত্রীরা সেবিষয়ে 
কতদূর উদ্যোগী হন তাহ! দেখিবার বিষয়। এই ব্যাপারে তাহারা : 
তাহা হইলে আমরা টরল্সাত 
অধিকতর ব্যাপক কর্মপস্থার নির্দেশ দিতে পারিধ। | 


বলিয়া আমাদের ধারণ! । 
সুপরিকল্িত প্রয়াসই সর্বাগ্রে প্রয়োজন । 


যদি আস্তরিকতার পরিচয় দেন, 





বিশি্ সাংবাদিকের পরলোক গমন 


গত ১১ই ডিসেম্বর (শুক্রবার) “ষ্রেটসম্যান” পঞ্জিকার সংযোগী সম্পাদক 
মিঃ বিবিরায় নিউমোনিয়া রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি 
প্রেসিডেন্সী, স্কটাশ চার্চ ও রিপণ কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক 
পরে তিনি “ইগ্িয়ান অবজারভার” নামে ৭&েটসম্যান”' পঞিকায় 


ছিলেন। 


রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন এবং এ পত্রিকার সহযোগী 
সম্পাদক নিযুক্ত ছন। মিঃবিবিরায়ের মৃত্যুতে একজন বিশিষ্ট তারতীর | 
সাংবাদিকের অভাব ঘটিল। 





| ১৯৪০ সালের ৯ই মেস্থাপিত 
হেড অফিস-_-৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাত।। 
সিডিউলভুক্ত 9 সাব ক্রিয়ানিং ব্যাক । 
বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাগুলির মধ্যে বৃহত্তম । 
বিলিকৃত মুলধন ৫৬9০৬, ৩৪৩৯, | 


বিক্রীত ঘুলধন ২১৪৬৭১৫০*২ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬১৩১,৩**২ টাকা 
পে ৫০,০৬,৭৯৯২ টাকার উপর 


ডি সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) 
রম্যান শ্রীযুক্ত যুনাথ রায়। 
জানান পর্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 






কিন্তু 
1 জনসাধারণকে এতন্্বার। শেয়ার ক্রেয় করিবার 
৯৯ তেছে না।” যে সকল ব্যক্কি অনুষ্ঠান- 
পত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, ভাছারা ব্যাঞ্ষের 
হ্বেড অফিসে কিন্ত! বে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন । 


উপর বাধিক শতকরা ॥৯ হিসাবে আুদ দেওয়া হুয়। 
ঢাকার কম হইলে দেওয়া! হয় না। 


সেতিংল ব্যাঙ্ক হিসাব-__বাধিক শতকরা ১* টাকা হারে শু 
রি হয়। চেক দ্বারা টাকা তোল! থায়। 


স্থায়ী আমানত--১ বলর বা কম সময়ের জন্ত চুবিধা্জনক সর্তে ' 
ওয়া হয়। 


ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও মার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 


সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেন! বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
গ্রভৃতি এতদ্সংক্রান্ত অগ্থান্ত কাধ্য করা হয়। 
প্রসথতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হুয়। 


ষাগ্মাসিক দুদ ২. 


বাক্স, মালের গাঠরী 
নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে 


শাথা-বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা ), 
নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা । 

পে অফিস : মিরকাদিম 
ডি, এফ, % স্যাডাস? জেনারেল ম্যানেজার। 





৬ 


এইচ দত্ত এগ সব্চ 

গত শুরা ডিসেম্বর নৃতন দিঙ্লীতে কলিকাতার শ্ুপরিচিত ব্যবসায়ী ফার্ম 
বেলাস” এইচ. দত্ত এগ সন্দ এর একটি এজেন্সী আফিস খোলা হুইয়াছে। 
এজেন্লি আফিসের উদ্বোধন উপলক্ষে যে সার অনুষ্টান হয় সার আবুল 
কালিম গজনবী তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি তাহার বক্তৃতার 
যেসাস” এইচ. দত্ত এও লঙ্দএর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ হেমেন্দ্রনাথ দত্তের ব্যবসায়িক 
স্কতকার্ধযত। বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ার পর 
হিঃ দত্ত ছধ বিক্রয় করিয়া নিজেলের পরিবার পালন করেন। কিছুকাল 
শিক্ষাপীক্ষার কাজে রত থাকিয়া অতঃপর তিনি নিজের ব্যবসায় গড়িয়া 
তুলিতে যত্ধপর হুন। প্রথমে তিনি একটি চ1 বাগিচার পরিচালনায় কৃতকর্ধ্যতা 
প্রদর্শন করেন | পরে ক্রমে ক্রমে নৃতন শিল্প ব্যবসায় স্থাপন করিয়া তিনি 
এক্ষণে প্রৃতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ীরূপে শ্পরিচিত হুইয়াছেন। তাহার পরিচালনায় 
ও কর্তৃত্বে বর্থমানে ধোলটী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাজ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এই 
লৰ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি কাপড়ের কল, একটি ব্যাঙ্ক, একটি বীম! 
কোম্পানী এবং একটি দৈনিক পঞ্জিক রহিয়াছে। | 

শ্রীবুক্ত হেমেম্ত্রনাথ দত্ব তীহার বক্তৃতায় বলেন যে, তাহার সমস্ত 
ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার মুলে তাহার পত্ধীর সুমহান প্রেরণাই নিছ্ছিত রহিয়াছে। 
পত্বীর অন্সপ্রেরণাতে ভাহার তিনটি ছেলেও শিক্ষা্দীক্ষ! পাত করিয়া! বর্তমালে 
ব্যঘসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছে । 

মেসাস” এইচ দত্ত এণ্ড সব্দের নূতন এজেক্সী আফিসের উদ্বোধনে যেসৰ 
বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন শাছার মধ্যে মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
সরকার, ক্তার বি এল মিজ্, ম্তার এস এল রায়, মিঃ এম কে সেনগুপ্ত, 
হিঃ মেল, মিঃ জে চক্রবস্তা, মি: ডি লিদাস, মিঃ এস সিসেন ও মিঃ এম 


সি ভইজ। 
ঘার্ডর্িলিং ব্যাঙ্ক লিঃ 


গত ২৭শে নবেশ্বর বাকুড়ার লাঞ্চিলিং ব্যান্ক লিমিটেডের একটি শাখা 
খোলা হইয়াছে । জেলা ও দায়রা জজ মিঃ অন্পদাশক্কর রা এই শাখার 
উদ্ধোধন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন । ভিনি তীহার বক্তৃতায় দেশে ব্যান 
প্রসারের আবশ্টকতা বর্ণনা করেন এবং এই প্রসঙ্গে অত্যল সমকে্ার্জিলিং 
ব্যাঙ্ক যে সমুছ উন্নতি দেখাইয়াছে তিনি তাহার উদ্টৌুকুরেন | অনুষ্ঠানে 
স্থানীক্ষ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াহিলেন। 
ইক নমিক. ব্যাঙ্ক লি: 
কলিকাতায় ৮৬ ৰি ক্লাইভ স্্রীটস্থ ইকনমিক্‌ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ঘাটাল 
শাখার গ্বারোদঘাটন উৎসৰ গত ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে যথারীতি হ্ুসম্পন্ন 
হইয়াছে । স্থামীক্স মহকুমা যুন্েক মিঃ বি এল লরকার এই অনুষ্ঠানের 
পৌরোহিত্য করেন। মাননীয্ম সভাপতি তাহার সংক্ষিপ্ত তাবণে ব্যান 
বাবসায়ের উপযোগিতার বিন আলোচনা করেন। ব্যাক্ষের সেক্রেটারী 
মিঃ এম দত্ত রায় ও ন্পারিন্টেণ্েন্ট মি: এইচ এস্‌ সরকার মহাশয় ঘাটাল 
শাখা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনের কথা বক্ত তা গ্রাসঙ্গে ভাল করিয়া বুঝাইয়৷ দেন। 
ডাঃ চাকচন্ত্র ম্িক মন্থাশয় সমবেত অভিথিবর্ণের আদর আপ্যায়নের দিকে 
বিশেষ দৃষ্টি দিরাছিলেন। 


আধ্যস্থান ইব্সিওরেন্স কোং লিঃ 
আর্ধযন্থান ইনব্লিওরেষ্দ কোম্পানীর কর্ম ও কর্মচারিগণ গত ৭ই ডিলেঙ্বর 
এক শোকসভায় সমবেত হুইয়! প্তার মন্মখনাথ যুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে গভীর 
শোক প্রকাশ করেন। কোম্পানীর অন্ততম ডিরেউর রায় বাহান্থুর ভাঃ সতীশ 
চন ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কোম্পাণীর জেনারেল 
ব্যানেজার ভ্রীবুক্ত সুরেশ চক্র রায় শ্বগীয় মহাপুরুষের সহিত কোম্পানীর ঘনষ্ঠ 
জন্পর্কের কথ! উল্লেখ করতঃ তিনি চেয়ারম্যান রূপে ও সঙ্কারী সভাপতি 





| ০ক্কান্সানলী ওস্পঙ্গর 











রূপে কোম্পানীর উন্নতিকল্লে যে কার্য করিয়াছেন তাহা রুতজ্ঞতার লহিত 
রণ করেন। কোম্পানীর সেক্রেটারী জ্ীহুক্ত প্রফুল্ল কুমার বন :এৰং 
কর্রচারীদিগের পক্ষ হইতে শ্রীধুক্ত বতীশচন্ত্র ঘোবও স্বর্গীয় মহাপুক্ুষের 


মৃত্যুতে দেশের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে আবেগপূর্ণভাবে তাহার 
উল্লেখ করেন। 


্বগীয় সার যন্সঘনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্থৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ দিন 
আধ্যস্থান ইদ্ছিওপ্রেক্স কোম্পানীর আফিস বন্ধ রাখা চয়। 


ইউনাইটেড ইগ্ডস্রীয়াল ব্যান্ত 


গত ৪ঠা ডিসেখরর ঢাকায় ইউনাইটেড ইণ্ডাক্রীয়াল ব্যাঙ্কের ঢাক! শাখার 
উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হুইয়াছে। উক্ত ব্যাঙ্কের বোর্ড অৰ ভিরেক্টারের 
চেয়ারম্যান কুমার যন্থুনাথ রায় মহাশয় এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। 
এই উপলক্ষে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায় বহাছুর সত্যেক্জ 
কুমার দাশ, অধ্যাপক শ্রিয়নাথ বিস্তাভূষণ, জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেশ চক্র দাশ 
প্রমুখ বহু স্থাশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। সভান্কে 
সমবেত অতিথিবর্গকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। | 


বাংলায় নতন যৌথ কোম্পানী 

ইত্জিয়ান প্রোভিউস্‌ লিং__ডিরে্র মিঃ রজনীকাস্ত পাল। রেছিষ্ার্ড 
আফিস-_৩০, স্র্যা্ড রোড, কলিকাতা । অন্থমোদিত যুলধন ২৫ লক্ষ টাকা। 

রাঞ্জন্থান ইনভেষ্টমেণ্ট লিঃ__ডিরেক্র মিঃ প্রসাদ পোদ্দার । রেজিষ্টার্ড 
'অফিস-_৫, তারাটাদ দত্ত স্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত যৃলধন ১* লক্ষ 
টাক1। ব্যবসা বণ, ঈক, শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদির কাজকারবায়। 

কে লিবংশঙ এণ্ড লব্জ লি:__-ডিরেক্উটর মিঃ কে পি বংশল | রেজিস্টার্ড 
আফিস-_-৫৭, বড়তলা স্রীট, কলিকাত্তা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। 
ব্যবসা- জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স ও কমিশন এজেন্টস্‌। 

হাওড়া মোটর একসেসরিজ, এজেন্জী লি: ডিরেক্টর মিঃ কিরণ 
চজ্জ সিংহ । রেজিষ্টার্ড অফিস-_-৩।১, য্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত 
যুলধন ১ লক্ষ ৫০ ছাজার টাকা । ব্যবসা-পেট্রোল, মোটর গাড়ী চালাইৰার 
তেল, মোটর গাড়ীর বিবিধ যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ক্রয়বিক্রয় ও সরবরাহ । 

গানুলী গুণ সব্জ লিঃ--ডিরেক্টার মিঃ এইচ গাঙ্গুলী । রেজিস্টার্ড 
অফিস--১৭।১৯, আর জি কর রোড, কলিকাতা । অগ্রুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ 
টাকা । ব্যবসা--কমিশন্‌ এজেপ্টস্‌। 

পাইওনীয়ার কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ-_ভিরেউর মি: প্রকুল্পলাখ রায় 
চৌধুরী । রেঞিষ্টার্ড অফিস-_১১, হেয়ার স্রীট, কলিকাতা । অস্চমোদিত 
বুলধন ১ লক্ষ টাকা । ব্যাঙ্ক ব্যবসা। | 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

বেলাপুর কোং জিং-_গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের 
হিসাৰে শতকরা বাধিক ১২২ টাকা । লিন্ছিয়। ষ্টীম নেভিগেশান কোং 
জিঃ__গত ৩০শে জুন পধ্যন্ত এক বৎসরের হিসাৰে শতকরা বাধিক ৮//* 
আনা । অমস্তিপুর জেপ্টাল অুীর কোং লি:_গত ৩০শে জুন পর্যযত্ত 
এক বৎলরের অস্ত শতকরা বাধিক ৫২ টাকা। শ্লায়েম স্বগার 
কোং লি:__গত ৩*শে জুন পর্যন্ত এক বৎসরের হিসানে শতকরা বাধিক 
৫২ টাকা। চম্পারণ ম্বগার কোং লিঃ গত ৩*শে জুন পর্যন্ত এক 
বৎসরের আস শতকরা বার্ষিক ১৫২ টাকা। বোক্ছে দ্রীম নেভিগেশন 
কোং জিঃ__গত ৩০শে জুন পথ্যন্ত এক বৎসরের আন্ত শতকরা ,ৰার্ষিক ৬২ 
টাকা। খরদহ কোং লিঃ গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যান্ত শতকরা বার্ধিক 
১৫২ টাকা। ইঞ্ডিয়ান রাবার ম্যান্ুক্যাকচারাস” জিঃ__গত ৩১ মার্চ 


পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ধিক ৫২ টাক । ক্যাঙ্গকাটা। 
ই্ীমওয়েজ কোং লিং__গত ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যন্ত এক বৎসয়ের হিসাবে 
শতক র! বার্ষিক ২1 আম!। 





টাক! ও বিনিময় 
কলিকাতা, ১১ই ডিষেম্বর 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজার সম্পর্কে পূর্ব সপ্তাহে আমরা 
যাহা বলিয়াছি তদতিরিক্ত নূতন কিছু জানাইবার নাই। যথাপূর্বং টাকার গ্রচুর 
স্বজ্ছলতাই বাজারের একমাত্র লক্ষণীয় বিষয়। ব্যান্কসমূছের, মধ্যে কল 
টাকার গুদের হার কলিকাতায় শতকরা ॥* আনা ও বোস্বাইএ শতকরা ।* 
আনার অপরিবর্তিত রহিয়াছে । ব্যবসাবাপিজ্ের প্রয়োজনে বাজারে খপের 


চাছছিদ দেখা যায় না। এক কথায় টাকার বাজারে একটানা মন্দার তাৰ 
চলিতেছে। | 
আলোচ্য সপ্তাহের বিনিময় বাজারের অবস্থায় পূর্বের তুলনায় যৎকিঞ্চিৎ 


তেজীর তাব দেখ! যায়। বাজ্জারে এবার ফিছু পরিমাণ ডলার বিলের 
আবির্ভাব দেখা গিয়ািল। যাছ! হউক, ঘিনিময় বাজারে কাঁজকারবারের 
পরিমাণ দেখিয়া অবস্থার কোনরূপ উন্নতি হইয়াছে খল! চলে না। 

অবশ্য এই সপ্তাহের টাকার বাজার সম্পর্কে ছুইটি নৃতন পরিবর্তনের খবর 
ব্লিবার আছে। আগামী সপ্তাহ হইতে ১* কোটি টাকার স্থলে ৬ কোটি 
টাকার ট্রেজারী বিপের টেগ্ডার আহ্বান কর! হইবে । বহু পিন পরে পুনরায় 
ইপ্টারমিডিয়েটে ট্রেজায়ী বিল বিক্রয় তুর হইয়াছে । ইন্টারমিডিয়েটের 
বিক্রয় হার ৯৯৪০ আন! ধার্য কর] হইয়াছে এবং ষতঙ্দিন পর্যন্ত গবর্ণমেপ্ট 
ৰাঞ্ধনীয় মনে করিবেন ততদ্দিন উক্ত বিলের বিক্রয় হইতে খাকিবে। 

গত ৮ই ডিসেম্বর ভারিখে তিনমাসের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার 
ট্রেঞঙ্জারী বিলের যে টেগ্তার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে মোট 
আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ১৩ কোটী ৪৬ লক্ষ টাকা! । উক্ত 
আবেদনসমূছের় মধ্যে ৯৯৭৯ আমা ও তদুষ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৭৯ পাই 
দরের শতকর' প্রায় ৬৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হুইয়াছে। মোট গৃহীত 
হ কোটা টাকার টেগ্ডারের গড়পড়তা সুদের ছার শতকর! বার্ষিক ১//* আনা 
ধার্য করা হইয়াছে। আগামী ১৫ই ডিসেম্বর বোদ্বাইএ বেলা ১১ ঘটিক। 
(ষ্্যাগ্ডার্ত সময়) পর্য্যন্ত এবং ১৪ই ডিসেম্বর অন্তান্ত কেজ্রে কা্জকারবার বন্ধ 

না হওয়া পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেঞ্জারী বিলের 

টেগ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেপার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে 
তাহাদিগকে আগামী ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে এবং ঘেস্থানে এ তারিখে 
ছুটির দিবস সেখানে ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে টাকা দিতে হুইবে। অন্ন সর্ত 
পুর্কের জতায়। গত ৯ই ভিসেম্বর তারিখ হইতে ৯৯১ আন] দরে পূর্বব-ঘোবিত 
সর্তান্থলারে তিন মাসের মেয়াদী ইপ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয় আর্ত 
হইয়াছে এবং আগামী ১৪ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ক্রয়বিক্রয় চলিতে খাকিবে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিব্রণীদৃষ্টে জান! যায় যে, গভ 
২৭শে নবেধর তারিখে যে সপ্তা শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র তারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছে 8৪০ কোটি ৩৬ লক্ষ ৪৩ছাঞ্ার টাকা; 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৩৭ কোটি ৮৩ লক্ষ ৫২ হাজারটাকা । 
আলোচ্য সপ্তাছে ভারতের বাহিরে রিজ্ঞার্ড ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
ধাড়াইয়াছে ৮৭ কোটি ২৮ লক্ষ ৫৪ছাজ্ার টাকা) পূর্ব সপ্তাছে উহার 
পরিষাণ ছিল ৮৪ কোটি ৬৯ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাঞ্থ 
গনর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়। হয়, ৪১ লক্ষটাকা; পুর্ব সপ্তাহে ধার দেওয়। 
হইয়াছিল ৩৭ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সগ্াছে রিজার্ভ ব্যাক্কে অন্যান্ত ব্যাঙ্কের 
আমানতের পরিমাপ দীড়াইয়াছে &১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা) 
পূর্ববন্তী সপ্তাহে উহ্থার পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৬৪ কোটি ৬৮লক্ষ ৫ হাজার 
টাকা। আলোচ্য সপ্তাছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের 
পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১৭ কোটি ৮৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাছে 
উদ্ধার পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। আলোচ্য 
সপ্তাহে রিজ্বার্ত ব্যাঞ্চে ব্রদ্ধ সরকার ও অন্ভান্ত প্রাদেশিক সরকারের আমানতের 

€ 


পরিষাণ দাড়াইয়াছে যথাক্রমে 8৪ লক্ষ ৫* হাক্জার টাকা ও ৭ কোটি ৯ ূ 
লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উনাদের পরিমাণ ছিল বথাক্রমে 
৪৩ লক্ষ ৯৩ হাতার টাক! ও ৬ কোটি ২৫ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা । | 


এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ ছার বলবৎ ছিল £-- রঃ 
১৯শিৎ$হপে 


টেলিঃ হুডি (প্রতি টাকার) 

& দর্শনী ১শি৫1&পে 
ভি এওমাম 85 ১.শি ৬৬ পে রি 
ভলার (প্রতি ১০* ভলারে) ৩৩২৪৩ 


& 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ১২ই ডিসেম্বর 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাজকারবারে কতকটা 

শৈথিল্যের লক্ষণ দেখ! গিয়াছে । চট্টগ্রামে জাপানীদের বিমান ছানার সংবাধে 

শেয়ার বাজারের উপর কতকট। প্রতিকূল প্রভাব বিদ্তার করিয়াছে । যা! . 

হউক শেয়ার বাজারে ক্রেতা এবং বিক্রেতা কেহই বিশেষ আশঙ্কার তাৰ 

দেখাইতেছে না। সকলেই ভবিষ্যতে বাঞারে কিরূপ অবস্থার উদ্তব হয় তজ্জন্ত 
সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছে। 





প্রামে গৃহস্থালীর ছোটখাট কাঞ্ই বলুন, আর গুরুত্বপূর্ণ খনন 
কার্ধ্যই বলুন, কোদাল দিয়াই তাছা! করিতে হয়। আম্মরক্ষার্থ 
পরিখা খননের জন্ত চাই কোদাল, সেচকার্যের অন্ত খাল কাটিতে 


হইলেও চাই কোদাল। আবার এই কোদানকে এত সব 


প্রয়োজনীয় কাজ করবার মত মঙ্জবুত করে ইস্স্পাভ্ড 7 


০০৩০ 
টাটা 


দি টাটা আরকণ এড ছীল কোং, লিঃ কর্তৃক প্রচারিত | 
ছেড সেলল অফিস £ ১০২-এ, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা 








১ এপাশ শপ পাপ পদতলে পিতার পাস তত ২12৩ 010 শ পি শি পিসী ডালি লী 


৫ কোম্পানার কাগজ 
.: ক্কোম্পানীর কাগজের দর অনেকটা অপরিবন্তিত অবস্থায় রহিয়াছে। 
৷ আ টাক! দুদের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল ৯৪২ টাকা । মেয়াদী খণ 
. পঞ্জসনূছের মধ্যে ২৪ আন দুদের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ ৯৯।* আনা 
২ শ্দের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০৩২ টাকা, ৩২ টাকা ছ্ছদের ১৯৬৩- 
৬৫ সালের কাগঞ্জ ৯৫৪/০ আন, ৪1০ শুর্দের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগন্ত ১০৯ 
টাকায় হস্তান্তরিত হইয়াছে | প্রাদেশিক খণপত্রসমূভের মধ্যে ১৯৫২ সালের 
ইউ পি খণপন্র ৯৭২ টাকায় বেচাকেন! হইয়াছে । 
কাপড়ের কল 
কাপড়ের কলের শেয়ারের কোনরূপ উল্লেখযোগ্য বেচাকেনা হয় নাই। 
বোগ্বাইয়ে কাপড়ের কলমালিকদের ও তারত সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে 
থে বৈঠক বসিয়াছে তাহার ফলাফলের দিকেই সকলের দৃষ্টি নিবন্ধ রহিয়াছে । 


ও কয়লার খনি 
কয়লার খনির শেয়ারের কাজকারবারে কতকটা স্থির ভাৰ লক্ষিত হয়। 
পাটকল 


পাটকলের শেয়ারের দরে কতকটা নিয়গতি দেখা গিয়াছে। কিন্তু অদূর 
ভবিষ্থাতে জাহাজে স্থান সঙ্কুলানের স্থুবিধা হওয়ায় পাট রপ্তানী করা সহজসাধ্য 
হইবে বলিয়! মলে হয় এবং পাটকলের শেয়ারের দরও বাড়িবে বলিয়া আশ! 


কর! বায়। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 


এই বিভাগের খিভিন্ন শেয়ারের দর বিশেষ ভাবে নামিয়। গিয়াছে। 
 ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং গ্রীল করপোরেশনের দর দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩২৮০ 
'আন। এবং ২৪৪ আন] । 

চিনির কল 

চিনির কলের শেয়ারের বিশেষ কোন চাহি! ছিল ন1। 

চা-বাগান | 
_.. চাবাগানের শেয়ারের দর তেজী ছিল। বাঁনারহাট ৫৭৬২ টাকা, বিশ্ব- 
নাথ ৩১২ টাকা, হবাতীক্ষীর1 ২৫৮%/০ আনা, পাঞ্খোলা ১০৪০২টাকা, রায়গড় 
১৪1০ আনা, তেজপুর ১*1%* আনা এবং তুকভার ১৪৮* আনায় বিকিকিনি 


হুইয়াছে। বিবিধ 


বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বান্দা করপোরেশন ৩।০ আনা, ইত্ডয়। কপার 
করপোরেশন ২।০ আনা, বি আই করপোরেশন ৬৮০ আনা, বুটিশ সিলোন 
করপোরেশন ১৬॥* আনা, ইত্ডিয়ান কেবল ২৯২ টাকা, ইগ্ডিয়ান রাবার 
ম্যান্ুফ্যাকচারার্স ৩৪০ আনা, ইণ্ডিয়ান স্কাশনাল এয়ারওয়েজ ১০৪৬ আনা, 
এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল ২৪।%* আনা, স্টাশনাল রোলিং মিলল ১১৮০ 
আন] এবং সাদার্ণ ইণ্ডিয়া অয়েল ৯৮%* আনায় ক্রয়বিক্রয় হইছে । 

আআ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিয়রূপ ৰিকিকিনি হছে :_ ১ 

কোম্পানীর কাগজ 

২৮৯ লুদের খণ (১৯৪৮-৫২) ৯ই ডিসেম্বর---৯৯।০ ৯৯৪০ | 

ডিফেন্স বণড (১৯৪৬) ৪ঠ ডিঃ--১৯২৮/৯ ) ৯ই-_-৯০২৮/০ | 


৩২ হুদদের 
৩২ শ্থছের 


দেশরক্ষা খপ (১৯৪৯-৫২) ৪ঠ1 ভিসে১--১৯০//৯ 7) ৭ই--১৯০৩/০ ) ৮ই-- 








] 


আধিক জ্ৎ 


শশী পপি পা পাস, 


হিগনাদার ৩২ হুদের দেশরক্ষা খপ হরি ৪ঠা ভিসেঃ-৯৫৪%০ 


“আমরা যুদ্ধরত ঃ এমন সময়ে বিমান-আক্রমণহীন সংকেত 
নংকেতহীন বিমান-আক্রমণের চাইতে অনেক ভালো৷ নয় কি?” 
সাইনেন ঘাজলেই আশ্রয় নিন এবং বিপদ কেটে যাওয়ার ধানি না হওয়! পথ্যন্ত আশ্রয়ন্থলে থাকবেন । | 


এ, আর, পি, পাবলগিসিটি সাব-কমিটি, পাবলিক রিলেশনস্‌ কমিটি, বেঙ্গল কতৃক প্রচারিভ । 
ক্যালকাটা! ইলেক্‌টি সাঘাই কর্পোরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন 


ক সই ডিসেম্বর, ১৯. 





৯৫৮০ ) ৭ই--১৫/১ ) ৮ই-_৯৫//১। ৩৭ হ্ুধের কোম্পানীর কাগজ ৪ঠ 
ভিসেঃ _-৮৪০/১ ) ৭ই--৮০1৮৯ 5 ৮ই--৮০৪ | ৩।০ সুদের কোম্পানীর 
কাগজ ৪ঠ1 ডিসে:--৯৪২ ৯৪৮০ ? শই---৯৪২ ৯9/০ ) ৮ই---৯৩৭/০ ৯৪) 3 
৩।০ সুপের খণ (১৯৪৭-৫*) ই ডিসেঃ-_-১০৩৪০। 
৪২ গুদের খপ (১৯৬০-৭০) ৭ই ভিসেঃ--১১০1/৪ ) ৮ই--১১০1/০। ৪8৪৯ 
দুদের খণ (১৯৫৫-৬০) ৮ই ডিলেঃ_-১১৩৭৮* ) ৯ই-_-১১৪৮৯। ৫২ গুদের 
খাপ (১৯৪৫-৫৫) ৪ঠা ডিসে:--৯০৯২ ৯০৯/০ ) ৯ই---১০৯২ ১৯৯/৯ | 
কয়লার খনি 

এমালগেছেটেড ৭ ডিসে ;--৩০।%৬ ৩০৪৮০ 3 ৮ই-_-৩০৯ ৩৭৮০ 
বেঙ্গল ৪ঠ1 ভিসেঃ_-৪৯৪২ ) ৭ই-:৪০৫২ ) ৯ই--৪*১২। তালগোড়া ওঠা 
ভিসে:-৬1০ [৬1/5 )৮ই---৬%০ ৬1৮৯ | বড়ধেমো ৪ঠ1 ডিসে:--৬৫০ ? 
৮ই--৬1/০ ৬।০। বরাকর ৪ঠা ভিসে:--১৪1%০ ১৪1৩ ) পই-১৪1* ; 
৮ই-__১৪৭%* ১৪০০ | ধেমোমেইন ৯ই ভিসে:--১৪৮০ | ইষ্ট ইত্িরা 
8ঠা ভিসেঃ_-১৮৪০ ১৯০৯ ) ৭ই--৯৮।০ ১৮1০1 ইকুইটেবল ৮ই ভিসেঃ-_ 
৩৬২ ) (প্রেফ) ৪ঠ1 ভিসে:--১৪৯২ ) ৭ই-_-১৪২।০) ৮ই--৯৪৩২। হুরিলাদি 
৪ঠা ডিসেঃ--১৫২ ; ৮ই--১৫৯) ৯ই--১৫২। কাটরাস ঝরিয়া ৪51 
ডিসে:-_-২৯।০ ) ৭ই--৩*২ ? ৯ই--২৯২। লাকুরকা ৪ঠা ডিসেঃ_-১৩1%০ 
১৩০ 7 ৯ই--১৩1৮০ | নিউবীরভূম ৪ঠা ডিসেম্বর-_৯৮৩/০ ১৮। $ ৭ই-- 
১৭৮০ ) »ই--১৮২। রানীগঞ্জ ৪ঠ। ডিসে:-২৮২ ) ৯ই--২৮৯। সেও) 
৪ঠ ভিসে:--১৩।৮* ১৪1০ ষ্ট্যাপ্ডার্ড ৭ই ডিসে--২১২ 3 ৯ই--২০॥০। 
তালচেড় ৪ঠ ভিসে:-_হদ৮০ ৩০০ ১ ৭ই--২৮/০ ২৮০০ $ ৮ই--২৭%৪০। 
ওয়েষ্ট জামুরিরা ৪ঠ ডিসেঃ--৩৩1/০ ) ৮ই--৩২//০ ৩২৪০ | 

কাপড়ের কল 

বালস্তী কটন ৪51 ডিসেঃ_-৯1%* ৯1০) ৭ই-_-৯২ ৯1০7 ৮ই--৮৪৮০ ) 
(প্রেফ) «ই ডিসেঃ-১১1* ১১/৩/০৭ বেগারস কটন ৪ঠ1 ডিসে--৯৮* 
১০২ 3 ৭ই--৯। ১৯/০ 7 ৮ই-_-৯৬ ৯1০ ) ৯ই-_৯1*। বেঙ্গল-নাগপুর কটন 
8ঠা ডিসেঃ_-২৭৪*। কানপুর টেক্সটাইল ৪ঠা ডিসে:--১৬৮%০ ১৬৪০? 
৭ই--১৬%০ ১৬। ; ৮ই--১৬২ ৯৬%৯। ডানবার পই ডিসে:_২৮*২ 9 
৮ই--২৮০২) ৯ই--২৭৬২। কেশোরাম ৪ঠা ডিসেঃ-- ১৬০ ১৬1৮৮ 2 
৭ই-_-১৬০%০ ১৬৪০ ) ৮ই-_-১৬২ ১৬০০ 7 ৯ই--১৫৪৩/* ১৬৮০ । যহালক্্ী_ 
কটন পভ ডিসে: ৩০৭ ৩০৪৩ 3 ৮ই---৩০|০ ঃ ৯ই-_-৩০৪৩ । নিউ ভিক্টোরিয়া 
(অভি) ৪ঠ1 ভিসে$--৮।৩/১ ) ৭ই--৮।৯) ৮ই---৮।০ ) ৯ই--৮৮৯ ৮1০5 
(প্রেক) ৮ই ডিলে:-_-১১৪/৮৬। 


৯ই--৯৪২ ৯৪/০। 


আদমজী 851 ভিসেঃ__২৮৪৮০ ) শই--২৭দ*) ৮ই--২৭।০ ২৭৭৮৬ 3 
৯ই-_২৭৭*। আগরপাড়া 8ঠ1 ভিসেঃ_২৪০ ২৪৪০) পই--২৩।৯ ২৪৯ $ 
৮ই-_২৩।/০ ২৩৪ ) ৯ই-_২৩৪০ | এলবিয়ন ৪ঠা ডিসে:--২ ১৩৬ 8 ৮ই-_ 
২৯৭২ এংলো-ইতিয়া ৪1 ডিসে; ৩৬৮৯ 3 ৭ই--৩৬৯২ ৩৬৭২ ) ৮ই- 
৩৫৯২ ) ৯ই--৩৬১২ ৩৬২২ বালি 8ঠ ডিসে:--২৬৬২ ২৬৭২ ) ৭ই-- 
২৬৩২ ২৬৬২ ) ৮ই--২৬৭২ 7 ৯ই--২৬৫২ | বরানগর ৪ঠ1 ভিসেঃ ১১৪৪০ 


“১৪ ভিলেমবয, ২ ১৯৪২ বর 


ধই৯৯২ ১৯৪৬1 বিরল! ৪ঠ। ভিন ই 
৩৬1০ ) (প্রেফ) ৭ই ভিসেঃ--১২৮২। বজবজ ৯ই ডিসে--৩৮০২ ৩৮২২ 
াপনানী ৪ঠ1 ভিসেঃ--১৯৫২ ) ৭ই--১৮৮৯ ১৯৩২) ৮ই--১৯৩৭২। ক্রেইগ 
$ঠা ডিসেং-_২।০* ; ৭ই-২।০ ) ৮ই--২1/০ ২1৮০ ) ৯ই--২।০০। ক্লাইত 
পই ডিসেঃ_-২৪৪০) ৮ই--২৪%/০। ফোর্ট প্রষ্ঠার ৪ঠ ডিসেঃ_-৫৭৩২ 
৫৮৫২ 7 ৭ই--8৬০২ ৫৭8২ ) ৮ই--৫৮৩২ |. ফোর্ট উইলিয়াম ৪ঠ1 ডিসেঃ-_ 
২৫৮৭ 7 ৮ই--২৫৬, ) ৯ই--২৫৬২। গ্যাঞ্জেল ৮ই ডিসেঃ--৩৬৯২ ৩৬৭ 
৯ই--৩৬০২, | হাওড়া ৪ঠা ভিসেঃ-_-€৬৪৮/৯ ) ৭ই--8৫%৮০ ৫৬1০ ) ৮ই-- 
8৫1০/৯ ৫৬২ ) ৯ই--8)০ ৫৫৪০ । ভুকুমটাদ ৪ঠ1 ডিসেঃ--১৯1/০ ১৯৮/০ ) 
ণই--২০২ ২৯৭৯) ৮ই--২০৮%% ২০৮০; ৯ই--২০।* ২১৮৯ | ইত্ডিয়া 
8ঠা ডিসে:--৪৬৮২ ৪৭১২3 ৭ই--৪৬৪২ ৪৬৬২) ৯ই--৪৫৭২ ৪৬৬২। 
কাঙারছাটী 8ঠ| ডিসে--৫১৯২ ) ই--৫১৫২  ৮ই--৫১৮৭ ৫২১৯) ৯ই-_ 
৫১৮৯ | কাকনাড়া ন্‌ ডিসে:--৪১৬২ 6১৬২) ৮ই--৪ ০৯২ ৪১০২ | 
 কিনিসন ই ডিসেঃ--৩৫০২ ; ৮ই--৩০৬২ ৩৪৮২7 ৯ই ৩৫০২ ৩৫২২ । 
লরেছল ৭ই ডিসেঃ--২৩৬২ ২৪৪২ ক্টাশনাল ৪ঠ1 ডিসেঃ--২৫15 ২৫1৮৯) 
৮ই--২৪|* ২৫৩/* $ ৯ই-_-২৪৮%* ২৪৭৮৯ | নেলিমার্ল। ৪ঠ1 ডিসে:--১৫।০ 
১৫1৮৯ ) ৯ই--১৫1/৯ ১৫৪০ | নদীয়া ৪ঠ] ডি সেঃ৭৩৪০ ৭80৭ ) ৭ই-- 
৭৩০ ৭৪২ ) ৮ই--৭৩২ ৭৪২ ৯ই--৭৩%* ৭৪২ ওরিক়েপ্ট ৪ঠ1 ডিসে:-_ 
২৯০২ ২৯১২ ; ৭ই--১৯১২ ১৯৯২) ৮ই--১৮৭২ ১৯৪২) ৯ই--১৯৬২। 
প্রেসিভেন্দী ৪১1 ডিসে১--৬1/০ ৬1৮০ 7 ৭ই-_-৬৩/০ ) ৯ই--৬/০ | শ্ীলক্মী- 
নারায়ণ ৪ঠ1 ডিসে--১৫২ ) ৯ই--১৫।%। ক্ট্যাণ্ডার্ড »ই ভিসে:__২২৪৭ 
২২৮২ ওয়েতালি ৪ঠ1 ডিসেঃ_-৩।৮৯ ৩/%৯ ; ৮ই--৩।) ৯ই-_-৩৪৩/০ 


৩৪০ | 

ইঞ্জিনিয়ারিং 
তারতীয়া৷ ইলেক্টাক ট্রাল ৭ই ডিসে:--১৬//০ ১৭1০ । বৃটানিয়া 
ইজিনিয়ারিং ৪ঠা ডিসে--১৩/* ১৪২ ) ৭ই-_-১৩দ%০ ) ৮ই--১৪২ ১৪৮০। 
বৃটিশ-ইত্ডিয়া ইলেক্টীক কনষ্রাকসল ৪ঠ| ডিসেঃ--১৩৯ ১৪1৯7 ৭ই__ 
১১৬০ 7 ৮ই--১০৮৩/০ ১১1০) ৯ই--৯১২। বার্ণ এগ কোং (অর্ডি) ৮ই 
ডিলে:--৩৫৪২ ) ৯ই--৩৫৬২। ইত্ডিয়ান আয়রণ এগ টাল ৪ঠ| ডিসে: 
৩৪৮৪ ৩৪০৯ ৩৪ ৩৪1০০ ৩৪॥৬ ৩৪৮৪ ৩৪৪০ ১) ৭ই---৩৩1/০ ৩৩1৮০ 





৩৩//০ ৩৩৮৯ ৩৩৪৩/৯ ৩৩৪ ৩৩৮/০ ৩৩৪৮০ ৩৩৪৬০ ) ৮ই--৩৩1০ ৩৩1/০ 


৩৩1৮০ ৩৩৩০ ৩৩1০ ) ৯ই--৩৩।৮৯ ৩৩৪৯ | কুমারধূবী ইঞ্জিনিয়ারিং 
'(অর্ভি) ৪ঠ1 ভিসেঃ-_৬।০ ৬1৯ ) 
(প্রেক) ৭ই ডিসে ১৬৬৯ ১৬৭২ ? ৮ই--১৬৬২ ১৬৮২। টাল কপপোরেশন 
£ঠা ভিসে:-২৫০/০ ২৫1৮৯ ২৫1০০ ২৫।০ ২৫//০ ২৫1৮০ ১২৫1০ ২৫৮০ ) 
৭ই_২৪1/০ ২৪1%৯ হ৪1৩/৯ ২৪।০ ২৪৪০ ২৪/৯ ২৫৩০ ২৪০) ৮ই-- 
২৪1৮০ ২৪//০ ২৪৪০ ২৪৮/* ২৪দ€* ২৪৪০০ 7 ৯ই--২৪৮%০ ২৫৯ ২৫%০ 
২1০ 7 (প্রেফ) ৪ঠ1 ডিসে: ১১৫1০ ) ৭ই---১১৬২ ১১৬০ ১১৭।০ ) ৮ই--- 
১১৭৬) ৯ই--১১৭।০ | ইল প্রভাক্টস এই ডিসে:--৭০ ) ৯ই--৭1| 


কাগজের কল 


বেঙ্গল পেপার (অভি) ৮ই ডিসেঃ--১৭৩২ ১৭৩৪০) ৯ই--১৭২॥০ 
১৭৩২। ইত্ডিরা পেপার পাল্প 8ঠ1 ডিসেঃ_-১৭১৯ ১৭৩২ ঠ ই--১৭১৯ 7 
৯ই--১৭৯২।  ওরিয়েপ্ট পেপার পই ডিসে£২৫।০; ৯ই--২৫1০০ ) 
(প্রেফ) ৭ই ডিসেঃ__১০৯২ ১০৯/০ ) ৯ই--১০৯]৯। শ্গোপাল পেপার 
৪ঠা ডিসেঃ--২০।* ) ৮ই--২০২) (প্রেফ। ৯ই ভিসে:--১৩৯।০। ছার 
পেপার ৪ঠ1 ভিসে:-_-২০॥৭ ২৭//৭ ) ৮ই--২০৮০। টিটাগড় পেপার ৪ঠা 
ডিসেঃ--২২৪৬* ২৩৯ ১ 4ই--২২।৮৯ ২২৪০ ) ৮ই--২২৪০ ) ৯ই--২২1/% 
(প্রেফ অর্ভি) এই ভিসে:-_-৫1৩/০ ৫॥০ $ ৯ই--8॥০। 


চিনির কল 


বলরামপুর বই ভিসেঃ--১৩২। বেলসাণ্ড ৪ঠ ভিসেঃ--৮২ ৮৯) 


৭ই-_৬1৮৯ ৬1/০ ) ৯ই- -৬।/০ ৬৭৯ ) 


৮ই--৭দ5 ) ৯ই--৮২ 1 বুলাগ ওঠা ডিসেঃ--৪৪1৮৮ 88৮০ ) ৮ই--8৪8০ 7.০. 


৯ই--৪৪৯ 88৮০ | কেরু এণ্ড কোং ৪ঠা ডিসে--১৫%/০ 7) ৭ই--১৫1%০ 


৯৬২) ৮ই--১৪৪* ) ৯ই--১৫1০ ১৫।%০ ) (প্রেফ) ৭ই ডিলে--১৫২২ ) ই-- 





পেপসি ০৮০০ সিটি নুন হাতি 





1. ঠা ও তত কত, কা ১৯ 
৭১ 


, 
লীন হী এ 





০ পনি, সী পা পিপািসীপ পিলার স্যারকে ৯৮ পে জার রি এ বি০405 ৯ উপ 


১৫৩২ ১৫৪২ | দারতাঙগা হুগার ৪ঠা ভিসেঃ--১৯২) ৮ই--১৮৮/০ সত . 
১ই-_১৮।/১। ডায়ার মিষাকিন ক্রযারিজ ই ডিসেঃ--১২২ $ ৮ই--১১৭৮৯ 
১২২। গোয়ালিয়য় গুগার "ই ডিসেঃ--২০৫২) ৮ই--২০৩7০ ৯০৪২$ 
৯ই_২০২২ ) (প্রেফ) ৪ঠ| ডিসেঃ--১৫৩২ ১৪৫২) সই--১৪৪২ ১৫৭৯ 
নিউ সাভান ৭ই ডিসেং--১৪২। প্রতাবপুর ৭ই ডিসেঃ--১৩৪০। রাজা 
৮ই ডিসেঃ--৪৫দ* | সমস্তীপুর »ই ডিসেঃ--১৪২। সাউথ বিছার (অর্ভি) 
৪ঠা ডিসেঃ-_৯০৪%৯ ২১২) ৮ই--২০৫০। শ্রীসীতারাম ৭ই ডিসেঃ 
১৬।০ ইউনাইটেড প্রভিন্লেস গার ৪ঠা ডিযে:--১৪1৮৯ ১৫২ 3 ৭8১৫৯ 
৮ই---১৪৮৮%৬০ ১৪%৬ ) ৯ই--১৪২ ১৪০ । ্‌ 

৩২ হ্ুদের (১৯০৬-৬৬) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ৭ই ডিসে:--৯২৪৮০ 1 
৩২ দের (১৯৩৭-৬২) ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাই ই ডিসে: ৯২৪1 
৩/০ গুদের (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া ব্রীজ ৮ই ভিসে১--৯৬%০ ] ৯ই-_-৯৪২ 1 ৪ 
হুদের (১৯১৪-৭৪) ক্যালকাটা! পোর্ট ট্রাষ্ট ৪ঠ1 ডিসেঃ--১০২।০। ৫৭ সুদের | 
(১৯২৯-৫৭) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্য/ল ৭ই ডিসে:--১১৪২। ৫২ শের 
(১৯৫৭-৮৭) ক্যালকাট। পোর্ট ট্রাষ্ট ৪51 ডিসে:--১১১০। ৫২ হুদের 
(১৯৮৮৮) ক্যালকাটা! পোর্ট ট্রাই ৪ঠ1 ডিসে:---১১১।০। ৫॥০ মদের 
(১৯৩৭-৪৭) ডালমিয়া সিমেন্ট ৯ই ডিসেঃ--১০৪২। 8৬ জ্ুদের (১৯১৪৮ 
৩০-৫০) ভালছৌসী প্রপাটি ৯ই ভিসে:--১০১৪০। ৫8০ লুদের (১৯২৯-৫৯) 
ক্যালকাটা ইমপ্রুতমেন্ট ট্রাই ৭ই ডিসে:--১১৭২। | সুদের (১৯৩৪-৪৪) .. 
বেলসাগ্ড সুগার »ই ডিসেঃ_১৯১২। ৫০ সুদের (১৯৩৮-৫*) রোটাস 
ইপ্ডাক্রী ৮ই ডিসে:--১৯৪।৯ | ৫॥০ গুদের (১৯৫৬-৮৯) ক্যালকাটা! পোর্ট 
ট্রাষ্ট ৮ই ভিসে:--১১৬৭০ | 

ব্যাক 

ক্যালকাট] স্তখশনাল ব্যাঙ্ক ৪ঠা ভিসে:--১২%০ ) ৮ই--১২২ ১২%* 
*ই ১২২ ৯২%০। সেপ্ট্াল ব্যান্ক ৪ঠা ভিসেঃ_-৫৬1৯। রিজার্ড ব্যাঙ্ক 
ণই ডিসে:--১০৪৪০ ; ৮ই--১০৪২ ; ৯ই-_-১০৪২ ১৯৪1০ | ) 


আমাদের তৈরী জিনিষ] 


ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ 
( রবার হীন ও রবার যুক্ত ) 
রবার ক্লথ 
হটওয়াটার ব্যাগ 
আইস ব্যাগ 
এয়ার বেড 
এয়ার রিং ও কুশন 


গামবুট্‌ ও ওভার সু প্রস্ৃতি 












ও ও ও রড 


বেন এমনাটারঞ্ফ ার্ঘ 


(১১৪০) ভিলম্মিক্রেত্ভ 
কারখানা ও হেড অফিস :--পাঁণিহাটি, ২৪ পরগণ। (বেঙ্গল) 
কলিকাতা শোরুম্‌:--১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ 
বোস্বাই শাখা :--৩?৫ নং হর্ণবি রোড, (কোর্ট) বোম্বাই 





এ ; | | ৫ 7 বু 2০ ৪. 
দীপ, ডিএ তি  শ্াাখক জগ, পি 
২ লিপ তা এস শম্পা 


পাপা পপ শী সচ ওত 


_ পাটের বাজার 


কলিকাতা, ১১ই ডিলেম্বর 


আলোচ্য সপ্তাঙ্ছে কলিকাতার পাটের ৰাজ্জারে মন্দার তাৰ পরিলক্ষিত 
হয় । আলগ! পাঁটের বাজারে ও পাক] বেল বিভাগে মিলমালিক পক্ষ 
পুর্ষের স্টার ক্রয়ের দিকে আর আগ্রহ দেখাইতেছেন না বলিয়াই পাটের দর 
নামিয়। পড়িতেছে এরূপ অনুমিত হয় | পাটের দর যাহাতে আর না চড়িয়! 
ষায় সেই বিবয়ে মিলমালিকগণ ভ্'সিয়ার রহিয়াছেন। অথচ বিক্রেতা যহুল 
পড়.তি দরেও মাল বেচিতে চাহিতেছেন। ইহার একমাত্র কারণ ইহাই 
অনুমিত হয় যে, বাজারে মন্জ্ুত পাট বেশী নাই এবং যানবাহন সমশ্তার 
সঙাধান না হওয়ায় মফঃম্বল হইতে পাটের বিশেষ সরবরাহ হইতে 
পারিতেছে না। 

অশলোচ্য সপ্তাহে আলগা পাটের ৰাঙ্জারে কাজকারবারের পরিমাণ 
সামাক্ হইয়াছে । পূর্বে যেখানে জাত মিডল পাটের দর ছিল ৯৬।০ আন! 
সেক্ষেত্রে আলোচ্য সপ্তাছে উহা নামিক্া ১৫২ টাকায় দীড়াইয়াছে। পাকা 
বেল বিভাগেও কান্জকারবারের পরিমাণ অল্পই হইয়াছে । 

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারেও মন্দার ভাৰ চলিতেছে । 
জাহাজ চলাচলের দুব্যবসশ্থা করা হইয়াছে বলিয়। প্রকাশ। আলোচ্য 
সপ্তাহের শেষ ভাগে *৯নং পো্টার নগদ ১৭৪৮০ আনা, জানুয়ারী-মার্চ ১৮২ 
টাকা, এপ্রিল-জুন ১৭%০ আন] ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৭।০ আন? এৰং ৯১নং 
পোর্টার নগদ ২৩৭* আনা, জানুয়ারী-মার্চ ২৩/%০ আলা, এপ্ডিল-ন্ুন ২৩৬ 
টাকা ও ভুলাই-সেপ্টেম্বর ২২।৮* আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 


তৃলা ও কাপড় 


কলিকাতা, ১৯১ই ডিসেম্বর 


আলোচ্য সপ্তাছে কলিকাতার কাপড়ের বাঙ্জারে মন্দার ভাৰ দেখ! যায়। 
বোখাইএ ভারত :সরকারেবর বাণিজ্য লচিবের সহিত ভারতীয় বস্ত্রশিল্লের 
গ্রতিনিধি-ষগুলীর যে আলোচন1! চলিতেছে তাহাতে কি স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হইয়াছে তাহ না জানা পর্য্যন্ত কাপড়ের দর বুদ্ধি পাওয়ার কোন সম্ভাবন 
নাই। গ্রচুর পরিমাণে ষ্ট্যাঞ্জার্ড রথের উৎপাদন হইতে থাকিলে অস্তান্ভ বন্তরের 
জর বর্তমানের স্তায় এত অধিক চড়া থাকিবে না বলিয়াই যনে হয়। এবার 
শীতবস্ত্রের ক্রয়বিক্রয় যৎ্সামান্ত। কেন না, বাজারে মজুত শীতবস্ত্রের 
পরিমাণ খুব কম এবং বাবসায়ীরাও বিক্রয়ের জন্তু বিশেষ ব্যগ্র নহেন। 
গুতরাং শীতবস্ত্রের দর হ্রাস পাইবার আপাততঃ কোনরূপ সপ্তাবনা দেখা 

খায় না। 


মোণা ও বূপা ৬৬ 

কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর 

আপোচ্য সপ্তাহে সোণার দর অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানাম! 

করিয়াছে। বর্তমান বুদ্ধের গতি মিত্রপক্ষের অন্গকুলে যাওয়ায় সোণার 

বাজারে বিশেষ কোন কর্দমতৎ্পরতা নাই এবং সোণার কান্জকারবারেও 

বিশেষ কেহ আগ্রহ দেখাইতেছে না। বোত্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণ' 

৬৪৮০ বানা এবং প্রতিটী গিনি ৪৭৪৮০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । 

কলিকাতায় প্রতি ভরি পাক। সোণা ৬৪1৮০ খানা । বড়াল বার 

প্রতি তরি ৬৪।/* আনা এবং প্রতিটা গিনি ৪৭২ টাকায় ক্রযবিক্রয় হইয়াছে। 

গুনে প্রতি আউন্ল পাকা সোণার দর ৮ পাউন্ু ৮ শিলিংএ অপরিবন্তিত 
রহিয়াছে। 


রূপা 
এ সপ্তাহে রূপার বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। বোদ্বাইয়ে প্রতি 
 এ্রকশত তোলা রেডি রূপার দর ১০৩॥০ আন। পর্যন্ত নাষিয়া আলিয়াছিল। 
কলিকাতায় প্রতি একশত তোল রূপা ১০২॥০ আনা এবং প্রতি একশত 
তোল! খুচরা! রূপ! ১৯২%* আনায় বেচাকেনা হইয়াছে । লগ্ন ও নিউইয়কে 
প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ছিল যথাক্রমে ২৩: পেম্স এবং ৪৪৯ সেপ্ট। 


দি 


০০০৭০ ৯ পপ ০৫০৯ ৩ পার্স পপ ০1 এত শশা 


৮ তা 


এশাশিশিাাীশিটাটিটাশি 


০০ জর” 
কলিকাতা, ১১ই ভিসেম্বর- 


গত ৮ই ডিসেম্বর চায়ের ২৬ নং লীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হুয়। 

ভারতে ব্যবসথায়োপযোগ্ী চাঁ_বাজার আরফ্ত হওয়ার দিকে চায়ের 
দরে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। ব্জা। প্অিদ্েঞজ পিকে? শ্রেণীর চায়ের দর 
পাউগ্ড প্রতি ৮০ আনা পর্ব, বাফিয়। খিয়াছিল এবং সাধারপ ও মাঝারি 
ধরণের ভাঙ্গ! চায়ের দরও কমিয়াছিল পাউগ্ড প্রতি /৬ পাই । 'অরেজ ফেণিং' 
শ্রেণীর চা পাউগু প্রতি ৬ পাই হইতে /* আন। পর্য্যস্ক পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু 
“ফেণিং' শ্রেণীর চায়ের দর তেজী ছিল | পরিষ্কার পাতা চায়ের দর স্থির 
ছিল কিন্তু ভ1ট1 চায়ের দরে নিম্নগতি পরিলক্ষিত ছয়। সবুজ চায়ের দর 
পাউগ্ড প্রতি ৮* আনা হইতে ।৮* আনা পর্য্যস্ত হাস পাইয়াছিল। গুড়া 
চায়ের দর পাউগজ প্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল ৬ পাই হইতে /* আনা! পর্য্যন্ত । 

কোটা রপ্তানী কোটার চায়ের দর ছিল পাউগ্ু' প্রতি /* আনা এবং 
আভ্যন্তরীণ কোটার চা পাউগ্ড প্রতি ৬ পাই দরে বিক্রয় হইয়াছিল। 


খৈলের বাজার 
কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর 
রেড়ির খৈল--আলোচ্য সপ্তাছে বেড়ির ধৈলের বাধার তেজী ছিল। 
কলসমূহ প্রতিমণ রেড়ির খৈল ৩৪৩০ আনা হইতে ৪২ টাঁকা দরে বিক্রয় 
করিয়াছিল। আড়তদ্দারগণ প্রতি ছুইমণী বস্তা রেড়ির খৈল (বস্ত। প্রতি 
গ্রতিটী থলের জন্ত অতিরিক্ত ।০ আনা সহ) ৮॥%* আনা হুইতে ৮৭* আনা 
রে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা রেড়ির খৈলের কাজ- 





পপ কপ পপ 


কারবারে বিশেষ কর্মতৎপরতা দেখাইয়াছিল এবং প্রচুর পরিমাণে খৈল 
ক্রয় করিয়াছিল। 

সরিষার খৈল-_এসপ্ুহে সরিষার খৈলের বাজারে তেত্্ীর ভাব লক্ষিত 
হয়। কলসমুছ প্রতিমণ সরিষার খৈল ২%৮০ আনা হইতে ৩২ টাকা দরে 
বিক্রয় করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। অপরপক্ষে সরিষার খৈলের ব্যবসায়ীরা 
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নাইটে আয় এইজরিনিয়াৰিং। 


২ও০ম্সাকুহ্ল্‌ ভিলিন্মিক্ডেড্ভ 
কারখানা- _বেলুড়। 








"অবঃ 
 প্রিশিলন মেজিনারিস, মু সিট, ষেটাল ওয়ার্কস, 
এবং টুলস || ৬ “এ্যান্টি গ্যাস” ক্লথ 
৬ ইলেক্‌ট ট্রক ওয়েন্ডেড |; গু রাবারাইসভ. ক্যানভাস 
লচেইনস (; গু তেকানিক্যাঙ্গ ইনসার- 
গ এ্রেম, এজ, রডস এবং শন সিটিংল 
কাটল || গু গ্রাউণ্ড সিট. 





ম্যানেজিং এজেটস :__ ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন । 


১০০, ক্রাইন্ড প্রীট, কলিকাত1 | ফোন ; কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০১ ৬১৯০ 








সি. ১, ৪ই ভিন, ১৮৪২ টা 


শ্রতিকইদণী বা লরিধার খৈল (বা প্রতি প্রতিটা বলে ক অত 


1* আমা খাধ্য করিয়া ) ৬৪৯ আনা হইতে ৬।৯ আনা দক্ে বিক্রয় কত্সিতে 
রানী ছিল। স্থানীয় খরিদ্ারেক্স! লরিধার খৈল প্রন করিবার জন্ত বিশেষ আগ্রহ 
বেখাইন়াছে এবং সরিষার খৈলের উৎপাদনের পরিষাপও ধৃদ্ধি পাইক়াছে। 


চামড়ার বাজার 
কলিকাতা, ১১ই ভিসেম্বর 
আলোচা সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাক্ধারে সাধারণ কাজকারবার হয়; 
কিন্তু চামড়ার দরে তেজীর তাব লক্ষিত হইয়াছে । শুকনো-লবণাক্ত হাগলের 
চামড়া ক্রয় করিবার জন্ত নিউইয়র্ক হইতে অনেক ফরমায্পেল আসিয়াছিল। 
ভ্লীন! চর্মবকারেরা গরুর চামড়া ক্রয় করিবার অন্ত বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়া 
ছিল। বিভিন্ন গ্রকারের চামড়ার দর ছিল নিম্নরূপ £-. 


ছাগলের চামড়ী--পাটনা ৪৩ হাজার টুকরা ৬৫২ টাকা হইতে ৮*২ 
টাক ? ঢাকা-দিনাজপুর ৮৪ হাজার € শত টুকরা ৮০২ টাকা হইতে ১২৯২ 
টাক! এবং আর্জ-লবণাক্ত ৩৮ হাজার ৭ শত টুকরা ৭৫২ টাকা হইতে 
১২৭২ টাকা । 

শু ও মহিষের চামড়্া-_দারভাঙজা-পৃির] সাধারণ ১ হাজার » শত 
টুকৃর। ৯৪* আন হইতে ১০৪ আনা, আর্্-লবণাক্ত (কসাইখানার) ৪ হাজার 
১ শত টুক্রা ১২০২ টাকা হইতে ১৯০২ টাকা (প্রতি কুড়ি হিসাবে), আজ- 
লবণাক্ত সাধারণ ৮ হাজার ২ শত টুক্রা ৬৫২ টাকা হুইতে ১*৫২ টাকা, 
আর্জ-লবণাক্ত সা্ারণ ৫ হাজার টুকরা |৩ পাই হইতে ।৬ পাই এবং আর্- 
লবণাক্ত মহিষের চামড়া € শত টুকরা ।/৬ পাই হইতে 1৮৬ পাই। 


আই এ, আই এস সি এবং ম্যাটী কুলেশনে প্রথম শ্রেণীর 


বৃত্তিভোগী ছাত্র 


১৯৪২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঞাপয় কর্তৃক গৃহীত আই এ এবং আই 
এল সি পরীক্ষায় গ্াথম শ্রেণীর বৃত্তিতোগী যে সকল ছাব্রছাত্রীগণ ১৯৪২ 
লালের ১লা জুন হইতে ছুই বৎসর কাল মাসিক ২০২ টাকা করিয়া পাইবেন 
এবং যে সফল ছাব্রছাঝ্ৰী উক্ত সময়ের অন্ত ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম 
শ্রেণীর বৃক্তিতোগী ছিসাবে মাসিক ১৬২ টাকা করিয়া পাইবেন তাহাদের নাম 
নিম্নে দেওয়া হইল £-_ 

আই এ 

(১) শ্রীহরগোরীনারায়ণ গপ্ত (কুচবিহার তিক্টোরিয়া কলেজ) ; (২) 

কল্যাণকুমার দত্ত (প্রেসিডেন্সপী কলেজ); (৩) নিত্যরঞ্জরন মুখোপাধ্যায় 


(মেদিনীপুর কলেজ) ; (৪) নারায়ণচন্ত্র সাহা (বঙ্গবাপী কলেজ) ; (৫) বিমলেন্দু 


ছ্োষ (বরিশাল বি এম কলেজ); (৬) সত্যমাধব দত্ত চৌধুরী (কুমিল্লা 

ভিক্টোরিয়া কলেজ) ; (৭) রামরুষ্জ শর্খা (কালিম্পং এস ইউ এম ইনৃষ্টিটিউশন)। 
আই এস-সি 

(১) প্রীবিমলেন্দু ঘোষ (প্রেসিভেন্সী কলেজ); (২) অরুণকুমার চৌধুরী 

টি গলস্‌ ৫৪ ; রি ১3৫8 বিশ্বাস এ নানা 3 8 





গ্রাম : বখ্েরধন 


টেঙগি ] 
ফোন ক্যাল ৩৭৩? 





আর সঞ্চয়ই 


আমাদের এখানে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলে, সেই সঞ্চয়ের পথ করুন 
দার সার হা ধাদরা দিন না ররর রাজ টাযাগরা ধাজাড এটার রাধ্বালাহি, 


ননী গোপাল দত্ত রায়, 
স্ুপারিজটেণ্ডেট অব জর্গানাইজেশন। 


75777 ২৮ ১৮৮,১71. 
উর এ, 0 88 ্ । 071৮ 
হিসি 155 রশ হর উর 
্ এ ৪:88 1211 হে 111 
৮ হা 2 ল85 ৩ ২২ 
না রা হ ৮০৮ 745 হা রিকি .. ২ 
যা ১ ্ রঃ ॥ 288274 1 নদ 5 নিউ আত ০) এ হারা রাত টা 
॥ ০. রে ্ৈ টা 1 ্ 1 
রি ০৮77 
॥. / ! 1 ১478148 ১৭: রর ন্ন্নী রা 
€ ৰ 
€ এ 
ছে জর | প্রেলিভেন্ী 
্ র্‌ 8, । 








ঞ ১ 


কলেজ) । | 
আই এ ও জাই এস-সি ছাত্রী) ১ 
(১) ্রীনীলিষা যহূমদার (বেখুন কলেজ); (২) ইন্দিরা দত্জ (সাউথ 


ক্যালকাট! গাল'স কলেজ)। 

(১) প্রীশশেষপ্রসাদ মি কলিকাতা টাউন স্কুল), (২) অজিতকুদার দাশ- র্‌ 
গুপ্ত (বালিগঞ্জ গবর্ণমেন্ট ছাই স্কুল), (৩) শিবগ্রীসাদ সমাঙ্গার (বরিশাল জেল! .. 
সুজ), (8) নুদীল রায় চৌধুল্ী (বালীগঞ্জ গবর্পমেন্ট হাই স্ুলে), (৫) শান্ধির্ত : 
ঘোষ (রংপুর জেল] স্কুল), (৬) কল্যাণকুমার ভট্টাচার্য (বালীগঞ্জ অগবনু 
ইনইিটিউশন), (৭) ধনঞ্জয় নসিপুরী (কান্দী রাজ হাই স্কুল), (৮) বনমালী দাধ . 
(গ্রামবাজার এ ভি কুল), (৯) কান্তিভূষণ মুখোপাধ্যায় (নৈাটা যছ্ত ছাই. 
কল) (১০) অমলচন্জ চট্টোপাধ্যায় (ছাঁওড়া মহীয়ারী কু চৌধুরী ইনগ্রিটিউশলা, 
(১১) অশোককুমার রায় (বরিশাল জেলা স্কুল), (১২) অজিতকুমার বিশ্ব 
(কুঞ্চনগর লি এম এস সেণ্ট জনস হাই স্কুল) (১৩) সনৎকুমার চট্টরাজ 
(বর্ধমান এখোর1 এস সি ইনষ্রিটিউশন), (১৪) নরেন্্রনাথ দাশগুপ্ত (কলিকাতা 
সরশ্বতী ইনষ্রিটিউশন)। 

ছাত্রী রঃ 

(১) শ্রীরা্লক্ষ্ী দেবী (মন্নমনসিংহ বিস্তামরী হাইস্কুল), (২) ইত. 
বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা কমলা গাল হাইক্ষুল), (৩) গীতি দত্ত (কুমিল্লা 
ফয়জুনেসা! গাল+স ছাই স্কুল), (৪) জয়! সেন (কলিকাতা দেশবদ্ধু গাল 
ছাইন্ুল)। . 


[ইন্সিওরেন্দ অফ ইন্ডিয়া 
ভিলিন্িক্রেড্ড ্ 


প্রধান কার্যালয় কুমিল্লা (বেঙ্গল) 


বোনাস (দ্বিতীয়বারের ভেলুয়েসন অনুসারে ) 
মেয়াদী বীমাক্স প্রতি হাজার টাকায় ১৩২ টাক। 
আজীবন বীমায় প্রতি ছাজার টাকায় ১৬২ টাকা 


স্থদের হার শতকরা ৩।* আন হিসাবে ধর! হইয়াছে। 


(বায়ের অন্ত শতকরা ২৪ ভাগ অর্থ ম্ভুদ রাখা হইয়াছে। 
প্রথম বৎসরে ব্যয়ের শতকরা ৯০ ভাগ বাদ দিয় শতকরা! ১৬ ভগ 
অর্থ মুর রাখা হইয়াছিল। মৃত্যুর জার হাজার কর! ৪১ ) 


| ৫ রা তহবিঙ্গ (আগঞ্ট, ১৯৪২ সাল) ২৫৫,*০২ টাকা! 
নীর কাগজে গ্প্ত ২৫৫,০০২ টাকা | 


এজেন্সী এবং বিশেষ এজেম্পীর জন্ত আবেদন করুন । 
চেয়ারম্যান ন_মিঃ এন. লি দত, ১ এম-এল-সি [ 
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ভেজে 


দি বা নিরিটেউ 





হেড টুক ৩৭ ক্যানিং ফুট, কলিকাতা 
্রাঞ্চ-_হুবিগঞ্জ, (সিলেট ) খুলনা, মাণিকতলা, শিয়ালদহু 


স্মরণ রাখিবেন, আর্থিক স্বচ্ছলতা শাস্তি ও স্বাধীনতার মূলভিত্তি, 


আর্থিক স্বচ্ছলত। আনে। 


কালীচরণ সেন, 
ম্যানেজিং ডাইরেকউর | 





টিিস্.... 3 ' এআা। ব্স্ক সস্ধ।.......+ এপার উট ও | ১৪৪ )৬সেছর,১জর... রর 
৪2588855858 81825 5875 ৃ 
টি. | হালিতিক ভর) 42 ১ নার মধ্য নি আমরা মার্ষিন রা সাস্াক্যবাদবিরোধী মনো 
ৃ বীর সর্ঘর কোটি কোটি লোকের জন্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া যাহা ভাবের সুস্পষ্ট আভাষ পাইতেছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে 
করিয়াছে, সেই মহান্‌ কাধ্যের জন্ত আমি গর্ব অনুভব করি) প্রকৃত গণতন্ত্র বনাম ছপ্পবেশী সাআাজ্যবাদের ঘন্ৰ সুরু হইয়াছে | 
সেই বূটিশ সাম্রাজ্য যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা তইলে আমাদের তথা ফলাফল ভবিদ্ততের গর্ভে। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমরা প্রতিদিন 
অনুত্য জাতি শক্ররই শুধু সুবিধা হুইবে |” প্রতি মুহূর্থে যে শাসননীতির পরিচয় পাইতেছি তাহাতে সাম্রাজ্যবাদ 
্‌ ্ ্ এখনও তাহার শক্ত শিকড় শুধু গাড়িয়াই বসিয়া নাই, পরস্ত যুদ্ধের 
ইংরেজরা নিজেদের সাস্ত্রাঙ্জ্যের গুণকীর্তনে ও সংরক্ষণে পঞ্চমুখ পরেও যাহাতে সাম্রাঙ্যবাদের অবাধ আধিপত্য সর্ধ্বাংশে 
হইবেন তাহাতে বিশ্মিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু বৃটিশ সাত্রাজ্য- বজায় থাকে তাহার জন্য সকল দিক দিয়া আটঘাট বাঁধিবার চেষ্টা 
বাদ বজায় রাখিবার জন্ত মার্কিন পুঁজিবাদও এখন প্রচারক ও সমর্থক চলিতেছে । 
হইতেছে । আজ পর্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকার দীর্ঘকাল পরপদানত, 
শোষিত, বঞ্চিত দেশগুলি সম্পর্কে মিঃ রুজভেপ্ট টু শব্দও করিতেছেন , ভারতে তিল চাষের দ্বিতীয় পরব্বাভাষ 
না। তিনিবুদ্ধিমান। মৌনতা ভঙ্গ করিলেই ন্বরূপ বাহির হইয়া ৯৯৪২-৪৩ লালের ভারতে তিল চাষের দ্বিতীয় পূর্ববাভাষে ২৭ লক্ষ ৪৫ 
পড়িতে. পারে। কিন্তু এত করিয়াও বুঝি মার্কিন গবর্ণমেন্টের আসল  ছাজ্জার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে; পূর্ব 
অভিপ্রায় আর গোপন রাখা চলিতেছে না। সম্প্রতি ইংলগু হইতে বৎসরে তিল চাষের স্বিতীয় পূর্ধাভাবে ২৪ লক্ষ ৭৮ হাতার একর জমিতে 
বিস্তর থানাপিনা ও দহরম-মহরম সারিয়া স্বদেশে ফিরিয়া মিসেস তিলের চান হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন 
রুজভেল্ট বৃটিশ সাআজ্যের বিরূপ সমালোচকদের উপর খাগ্না হইয়! প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যসমুহে আলোচ] বরে কি পরিমাণ তিলের চাষ 
উঠিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সাআঙ্াবাদ থাকিবে কি থাকিবে ন। হইয়াছে ভাঙার একটা তুলনামূলক হিলাৰ ১৯৪১-৪২ সালের সহিত দেওয়? 


সে প্রশ্রের জবাব মিঃ উহস্থী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের স্থযোগ্যা হুল । বন্ধনীর মধ্যের লংখ্যালমুছ ১৯৪১-৪২ পালের তিল চাষের জবির 
গতীর উক্তি হইতেই পাইতে পারেন । পরিমাণের ছিসাব রূপে ধর! হইয়াছে; মাপ্রাজ প্রদেশে ৪৯০,০০০ একর 


রন টি (৪৩৫,০০০ একর); বো্বাই প্রদেশে ৫১৮,০০০ একর (৪৬০,০০০ একর) ; 


মধ্য প্রদেশ ও বেরার ৪৯১,০০০ একর (৪৮১,০০০ একর); বাজল। ১২৫,০০০ 
মার্কিনদের মধ্যে কিছু কিছু সমর্থক যোগাড় করিতে পারিয় 
রকি কিছু কিছু ৮ করিতে পারিয়াছেন একর (১৩১,০০০ একর); বিহার ১১৮,০০০ একর (১১৬,০০* একর); উড়িস্থা 


বলিয়াই ভারত সম্পর্কে প্রবল জনমতের সম্মুথেও ল” হালিফ্যাস ৯১,০০০ একর (৮৬,০০০ একর); পাঞ্জাব ৮৯,০০০ একর (৮০,০০০ একর) , 
অরূপ নির্শজ্জ উক্তি করিতে পারিয়াছেন, “আমি জানি, এদেশের জনমত আ্জমীড়-মারোয়াড়া ১০,০০০ একর (৩,০০০ একর) ;) সিন্ধু ৮,০০০ একর 
ভারত সম্পর্কে খুব উত্ক্ঠত। মাঝে মাঝে অনেকে এমন ভাবে (৭,০৯০ একর); হায়দরাবাদ ৩২০,০০০ একর (২৬৯,০০০ একর); ভূপাল 
কথা বলেন, যেন সমন্যাটা জলের মত সহজ ; অর্থা একটা পরাধীন ৪৮,০০০ একর (৫৪,০০০ একর) ১ কোয়েটা ৪৭,০০০ একর (৪৮,৯০* একর) 
জাতি স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছে, আর অপর এক জাতি তাহাকে বরোদা ৪০,০*০ একর (৩৭,০০০ একর)। 
গ্াদানত রাখিনার চেষ্টা করিতেছে । কিন্তু প্রকৃত সতা যি তাহাই 143০ পাত গােতোহোস, এ সা খপ ভা খা, থা 
হইত, তবে আর কোন সমস্যাই থাকিত না।” 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাত্রাজ্যবাদী ব্যার্থ স্পষ্টত: নিজের অনুকূলে 
জনমত গড়িয়। তুলিতে চাতিতেছে। এদিকে বিভিন্ন পত্রিকা, বন্ত 
বিশিষ্ট নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের অভিযোগ ও সমালোচ- 




















গু সিডিউলভুক্ত ব্যাক 


গ কলিকাতা 'শাখা--১২২, ক্লাইভ রে। ভি 


(ভভত্জক্ষল্ত্র শু৪ ম্বভলম্ব্্ন্ষে ঃ 
চুর্বল ও ভগ্রস্বাস্ত্যে পরম রসায়ন ৃ 
অশ্বানের নিয়মিত সেবনে লা 







[কা কম্মততৎপরতা [ক] দক্ষতা 
ক সততা [ক] সৌজন্ঠাই 
আমাদের [আমাদের 'সেবামন্র' 


দৈনন্দিন ক্ষয় পূর্ণ হইয়া শনি এ 


দেহ মন তেজোদৃপ্ত হয়। 


রঙ্গল কেমিক্যাল আম ফারখাদিউটিকযল ওআর্কদ লিঃ 
কলিবসজ :: বোম্যাই 


ম্যানেজিং ডাইরেকইর £ মিঃ অখিলচজ্ দত্ত এম-এল-এ, (কেন্দ্রীয় ) 
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ফোন কলিঃ পু ফোন লিঃ ৩০৯৯ 








৯এ, ক্লাইভ ্ী ৯এ, ক্লাইভ ট্রীট, 
_কলিকাতা। _ সম্পাদক-_শ্রীধতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কলিকাতা । _., 
| কলিকাতা, ২১শে ডিসেম্বর, সোমবার ১৯৪২ ৩২শ সংখ্য' 





₹ বিষয় সূচী ₹ 


বিষয় পঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৫৭৫-৫৭৭ 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ৫৭৮ 
ভারতীয় বহিব্ধাণিজ্যের ছয় মাস ৫৭৯ 
নারির ছি উক্ষ 


৫৮০-৫৮১ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
আধঘিক ছনিয়ার খবরাখবর ৫৮২-৫৯% 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ৫৯১-৫৯২ 
বাজারের হালচাল ৫৯৬-৫৯৮" . 





চাউল সমস্যা ও সরকারী দায়িত্ 

চাউলের দর ক্রমাগত বাড়িয়া! দেশে এক জটিল খাছ সমস্যার 
স্ষ্টি হ্য়াছে। বাঙ্গল! সরকার এই সমস্ত্া সমাধানের জন্য এপর্যন্ত 
কোনরূপ সুব্যবস্থা অবলগ্বন করেন নাই । অডিনান্স ও ইস্তাহার 
মারফতে চাউলের মুল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটা বাহক আড়ঞ্চর 
দেখাইয়াছিলেন। তাহাও চূড়ান্তরূপে ব্যর্থ হইয়াছে । কলিকাত। 
ও মফঃম্বলের কোন কোন স্থলে চাউলের দর মণকরা ১৬১৭ টাক! 
পধ্যন্ত্র উঠিয়াছে, আর আড়তখদার ও দোকানদারেরা প্রকাশ্য দিবালোকে 
বসিয়াই সেই দরে চাউল বিক্রয় করিতেছে । আশা করা গিয়াছিল 
এই নিদারুণ ব্যর্থতার পর গব্ণমেন্ট নিজেদের দোষক্রটি বুঝয়া 
দেশের দ'রদ্র জনসাধারণের হুঃখক্ লাঘবের জন্য অন্ততঃ এখন হহতে 
খাছ্/পমস্যা সমাধান সম্পর্কে একট। সুসঙ্কলিত কাধ্যনীতি (বর্তমান 
অবস্থায় সেরূপ কাধ্যনীতি কি হইতে পারে গত সপ্তাহে একটি প্রবন্ধে 
আমরা ততসম্পকে স্থুম্পষ্ট নির্দেশ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি) অবলম্বনে 
সচেষ্ট হইবেন । কিন্তু ুঃখের বিষয়, এপ্রদেশের চাউল সমস্যা সম্পর্কে 
সম্প্রতি ঠাহারা'যে বিবৃতি দিয়াছেন উহ। পাঠ করিয়। তাহাদের সেরূপ 
কোন মনোত্তাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং একদিকে 
বাঙ্গলায় চাউলের কাল্পনিক প্রাচ্য দেখাইয়া ও অপরদিকে চাউলের 
মূল্য বৃদ্ধির জস্তা উহার মজুতকারীদিগকে দায়ী করিয়া তাহারা 
যেভাবে ব্যাপারটিকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাতে গবর্ণমেন্টের দিক 
হইতে আদল সমস্ত সম্পর্কে নিজেদের দায়ত্ব ও কর্তব্য এড়াইয়া 
যাওয়ার চেষ্টা খুবই স্ুম্পষ্ট। গবর্ণমেন্ট বলিয়াছেন, এবতসর বাঙ্গলায় 
উৎপর ধান্তের পরিমাণ যে গতবারের তুলনায় অনেক কম হইবে 


তাহার! তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গলার লোকদের পক্ষে 
ইহা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে যে, গত ১৯৪১-৪২ সালে এপ্রদেশে 
প্রচুর চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল এবং গ্রামাঞ্চলের সঙ্গ তিপন্ন কৃষকেরা ও 
সহরের ধনী লোকেরা গতবারের সেই চাউল হইতে বিস্তর চাউল 
ম্জুত করিয়া রাখিয়াছে। প্রকৃত অভাবের সময়ে (যেন অভাব 
এখনও দেখা দেয় নাই!) সেই জমানো চাউল অবশ্যই দেশের 
লোকের কাজে আপিবে। অতীতে অনেক অন্্ম্মার বসরেও বাঙ্গলার 
কৃষকেরা খাইয়া বাচিয়াছে। এবার যখন দেশের ধনী শ্রেণীর হাতে 
বিস্তর পরিমাণ উদ্ধপ্ত চাউল রহিয়া গিয়াছে তধন বাঙ্গলার লোকদের 
পক্ষে চাউল সমন্তা ভাবিয়া সন্স্ত বা ভীত হইবার কিআছে 1 
এই ভাবে তিন তুড়ি দিয়া গবর্ণমেন্ট যেভাবে চাউল সমস্তাটিকে 
উড়াইয়৷ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আমাদিগকে বিশ্মিত করয়াছে। 
দেশে চাউলের যোগান ও চাহিদা ভালরপ বিশ্লেষণ না করিয়া মুখে 
মুখে চাউলের উদ্ধৃত্ত দেখাইয়! সাধারণকে এই ভাবে ধাঞ্পা দেওয়ার কি 
অর্থ থাকিতে পারে তাহ। আমরা বুঝতে অক্ষম । আমরা পুর্ব অনেক- 
বার দেখাইয়াছি যে, এপ্রদেশবাসীদের স্বাভাবিক চাহিদা মিটাইবার 
জন্যই প্রতি বশুসর বাঙ্গলায় ম্তায্যতঃ ৩১ কোটি মণ চাউলের প্রয়ো- 
জন। তাহার উপর বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় সৈগ্বাহিনীর প্রয়োজনে 
বিস্তর চাউল আবশ্যক হওয়ায় এবং গব্ণমে্ট এপ্রদেশ হইতে বাহিরে 
চাউল প্রেরণ করিতে আরম্ভ করায় এক্ষণে চাউলের চাহিদা স্বাভাবিক 
সময়ের তুলনায় অনেক বাড়িয়া! গিয়াছে । অথচ বাহির হইতে বাঙ্গলায় 


বর্তমানে চাউলের একেবারেই আমদানী হইতেছে না) এ প্রদেশে 
চাউলের উত্পাদন ও চাঁদা ভিরিউিবাস ওল থাই এপ পশ ৭ 


৫৭৩৬ 


৯৮ পি পপাপপিীট শিপ পপি এ পিসি পতল এডি ০৩ ০ 


১৯৪১-৪২ সালে বাঙ্গলায় অন্যান্য 
উৎপন্ন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহ্াও ২৭ কোটি মণের চেয়ে বেশী 
নয় বলিয়া সরকারী পূর্ববাভাষে বরাদ্দ করা হইয়াছে । এই ২৭ কোটি 
মণ চাউল দ্বারা এপ্রদেশের স্বাভাবিক চাহিদা ও তদুপরি যুদ্ধকালীন 
অতিরিক্ত চাহিদা মিটাইয়। কিভাবে বাঙ্গলার লোকদের হাতে বিস্তর 
চাউল উদ্ধত্ত রহিয়। গেল তাহা আমরা কিছুতেই ঠাহর করিয়া উঠিতে 
পারিতেছি না। একথা সত্য যে, দেশের সঙ্গতিপন্ন লোকেরা ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে নিশ্চন্ত হইতে না পারিয়া বর্তমানে ভবিষ্যতের জন্য কিছু কিছু 
চাউল ধরিয়া রাখার চেষ্টা) করিতেছে । কিন্তু এই ভাবে জমানো 
চাউলের পরিমাণ এতই সামাম্ট যে, উহার উপর নির্ভর করিয়! 
এপ্রদেশের চাউলের অভাব মিটাহবার চেষ্টা নিতান্ত আত্মপ্রবঞ্চন। 
ছাড়া আর কিছু নহে। 

চাতিদার তুলনায় যোগান কম হওয়াতেই দেশে চাউলের অভাব 
ও দুর্্নলাতা দেখ দিয়াছে । আড়ত্দার ও দোকানদারদের অতিরিক্ত 
মুনাফাবুন্তির দরুণ সেই অভাব ও ছুর্ুল্যতা কত্রিমভাবেও কতকটা 
বুদ্ধি পাইয়াছে । কাজেই চাউল সমস্যার প্রতিকার করিতে হইলে 
একদিকে চাউলের উত্পাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং অপর দিকে 
চাঁউলের ব্যবসা! কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। কিন্তু বাঙ্গল। 
সরকার তাহাদের বর্তমান বিবৃতিতে চালের উত্পাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে 
কোন উপযুক্ত কাধ্যনীতি অবলম্বনের আভাষ দেন নাই । অপরদিকে 
যেসব লাভখোর ব্যবসায়ী চাউল নিয়া জুয়াখেলা সুরু করিয়াছে 
তাহাদের সম্বন্ধে নিছক কয়েকটি সাবধান বানী উচ্চারণ করিয়াই 
সাহার! তাহাদের কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। এদেশবাসীর বর্তমান 
হুদিনে গবর্ণমেন্টের এই শৃষ্তগর্ড বিবৃতি তাহাদের চরম দায়িত্বহীনতাই 
প্রমাণিত করিতেছে । 

যুদ্ধ ও ভারতের রাসায়নিক শিল্প 

যুদ্ধের দরুণ ভারতে যে সকল শিল্পের সম্প্রসারণ হইয়াছে, 
রাসায়নিক শিপ্প তাহাদের মধ্যে অন্যতম । রাসায়নিক দ্রব্য ও ভেষজ 
দ্রব্য প্রস্তুতকারী পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমানে তাহাদের 
উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং নূতন নুতন 
রাসায়নিক দ্রব্য এবং খঁধধপত্রার্দিও উত্পাদন করিতেছে । এতদ্বাতীত 
যুদ্ধের সুযোগে কয়েকটা নূতন রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানও দেশে গড়িয়। 
উঠিয়াছে। কিন্তু উন্নতিশীল দেশসমূহের মহিত তুলনা করিলে দেখা 
যাইবে যে, রাসায়নিক শিল্পের ব্যাপারে ভারতব্ধ এখনও শৈশবাবস্থা 
উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই । রাসায়নিক ও ভেষজ শিল্পের জন্ত যে 
সকল খনিজ পদার্থ এবং উদ্ভিজ সম্পদের প্রয়োজন ভারতে তাহার 
পর্যাপ্ত যোগান থাকা সত্বেও এই দেশ সেই সকল মাল কাজে 
লাগাইবার সুযোগ সুবিধা খুব অল্পই গ্রহণ করিতে পারিয়াছধে । ভারতে 
শিল্প গ্রসারণের কোনরূপ ব্যাপক ও সুনংহত জাতীয় পরিকল্পন! না 
থাকায় ভারতের রাসায়নিক শিল্প উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করিতে 
পারে নাই । প্রয়োজনীয় কাচামাল বিদেশে রপ্তানী করিয়া ভারতবর্ধকে 
বিদেশের গ্রস্ত রাসায়নিক ও ভেষজ দ্রব্যার্দি বেশী মুল্য দিয়া 
আমদানী করিতে হইতেছে । ভারতের রাসায়নিক ও ভেষজ শিল্রের 
এইরূপ পশ্চাৎপদ্দ অবস্থার কথ উল্লেখ করিয়া সম্প্রতি নয়াদিলীতে 
ভারতীয় রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক সঙ্মের চতুর্থ রাধিক সভায় 
সুযোগ্য সভাপতি মি: জে এন লাহিড়ী যে অভিভাষণ প্রদান করিয়া- 
ছেন তাহা বিশেষভাবে প্রশিধানযোগ্য । রালায়নিক শিল্পে গন্ধকের 
প্রয়োজন মপ রহাধ্য। ১৯৪ সালে বেলুচিস্তানে ভারত সরকারের 
ভুঢন্ব বিভাগ প্রায় ১* হাজার টন পরিশোধিত গন্ধক পাওয়া যাইতে 


আর্থিক জগৎ 
বসরের তুলনায় কিছু বেশী চাউল 


[ ২১শে ডিসেম্বর * ১৯৪২ 


পারে এইরূপ একটী পাহাড়ের সন্ধান পাইয়াছেন। অথচ এই 


গন্ধক উত্তোলন করিয়া অগ্ঠাবধি ইহাকে কোনরূপ ব্যবহারিক 
রাসায়নিক শিল্পে প্রয়োগ কর! হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। বরং 
মিঃ লা হড়ীর মতে বিদেশে প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ প্রেরণ করিবার 


জন্য এদেশে তাহার অনুসন্ধান চলিতেছে । ভারতে কয়েকটা রাসায়নিক 
শিল্প প্রতিষ্ঠান সান্রমাটা (সোড। এস), কষ্টিক সোডা, ব্রিচং পাউডার 
এবং কৃত্রিম 'এমোনিয়াম সালফেট তৈয়ার কররয়াছে বটে; কিন্তু অন্য 
অনেক অত্যাবগ্তকীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্ততৈর এখনও বিস্তৃর্ণ 
ক্ষেত্র পড়িয়। রহিয়াছে । তামা পরিশ্রুত করা, রঙ প্রভৃতি প্রস্তত 
করিবার জন্য লাল'ফউরক এমিডকে রূপান্তরিত করা, ক্ষারজাতায় 
জিনিষ তৈয়ার করা, পারমাঙ্গানেট এবং ক্যালসিয়াম কারবাইড প্রভৃতি 
রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তত করার প্রচেষ্টা যদি ভারতবধে সুরু ন৷ হয় 
তাহ! হইলে কখনও এদেশে রাসায়নিক শিল্পের সম্যক প্রসার সাধিত 
হইবে না। ইহাছাড়া ওষধপত্রাদি প্রস্তুত করার জন্য৪ ভাগতের 
উদ্চিজ দ্রব্যাদ কাজে লাগাইতে হইবে। ভারত সরকারের অধীনে 
যে শিল্প বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণ। বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে তাহার 
কর্তব্য হইবে ভারতে প্রয়োজনীয় রাসায়নক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য 
যথোচিত উত্সাহ দেওয়া । দেশের শিল্পপতিগণেরও এই সম্বন্ধে 
বিশেষ গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে । যাহাতে তাহাদের অর্থ ভারতে 
রাসায়নিক শিল্পের ক্রমোন্নতির জন্য নিয়োঞ্জিত হয় তজ্জঠ তাহাদের 
সচেষ্ট হওয়া উচিত । ভারত সরকারের একান্ত কর্তব্য যাহাতে 
ভারতের কীাচামাল রাসায়নক শিল্লে লাগান যায় তক্জন্ এদেশীয় 
রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্ততকারকদিগকে সর্বতোভাবে সুযোগ সুবিধা 
দান করা। 





বিজ্ঞপ্তি 


বড়দিন উপলক্ষে “আথিক জগত” কাধ্যালয় আগামী এ] 
ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার হইতে ১ল৷ জানুয়ারী শুক্রবার পথ্যন্ত বন্ধ 
থাঁকবে। আগামী ২৮শে ডিসেম্বর “আধিক গ্গত” প্রকাশিত 
হইবে না। “আর্থিক জগতের” পরবন্তী সংখ্যা আগামী ৪১ 


জানুয়ারী ১৯৪৩, সোমবার প্রকাশিত হইবে । 
জগৎ», 


ম্যানেজার,_“আথিক 

'ধ্্যাণ্ডাড” রুথ' প্রবর্তনে মোহিনী মিলের উদ্যোগ 

পরিধেয় বস্ত্রের অত্যধিক মৃূল্যবান্ধর ফলে দেশে লোকের 
দুঃখ দুর্দশা আজ চরম সীমায় উপনাত হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট 
দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্ত নির্ধারিত মাপের সম্তা কাপড় 
(্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ) প্রচলন করা হইবে বলিয়া যে ভরস৷ দিয়াছিলেন তাহা 
এখনও কাধ্যে পরিণত হইল না। এদেশে জনকল্যাণমুপক কোন বিধি" 
ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা উঠিলে সরকারী বিচার বিশ্লেষণের মাত্রা এত 
বাড়িয়া যাইতে থাকে যে, শেষ পধ্যস্ত একট কিছু করা আর হইয়া 
উঠে না। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের প্রস্তাব নিয়া গবর্ণমেন্ট যেভাবে ক্রমাগত 
টালবাহনা আরম্ত করিয়াছেন তাহাতে সরকারী চেষ্টার 
অদূর ভবিষ্যতে দেশে এই বস্তুটি প্রচালত তইবে বলিয়া মনে 
করা যায় না। কাজেছ [পাকে পড়িয়া ট্টাগুার ক্র 
সম্পর্কে একটা আশু ম্ুব্যবস্থার জন্য জনসাধারণ আজ 
দেশের কাপড়ের কলের মালকদের স্থবিব্চনার ডপরই নির্ভর 
করতেছে । দেশেগ দারদ্র লোকদের একাপ্ত হপ্দিনে তাহাদের প্রতি 
সহানুড়'৬শীল হহয়া দেশীয় কাপড়ের কলের মালকেরা যদ তাহাদের 
কতকাংশ তাত এ বাঝদ নিয়োগ করেন, ভবে আচরে ষ্্যাণ্ডা রথের 
উত্পাদন নু হহয়া দেশবাসার হুঃখ লাঘবে অনেকটা সাহাব করতে 
পারে। আমরা দেখয়। [বশেষ লুখা হইলাম, বাঙলার সু বধ্যাত 
মোঁহনী মিলম্‌ লি'মটেডের পারচালকগণ দেশের একাগ্ত হৃ'দ্দন লক্ষ্য 
করিয়া বন্তমানে এই ধরণের কাধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন । তাহারা এখন 
হইতে তাহাদের কতকাংশ তাত সাধারণের ব্যবহারোপযোগী নিক্ধারিভ 
মাপের সন্কা কাপড় তৈয়ারে নিয়োগ করিবার সিঙ্কান্ত ক রয়াছেন 
ইন্ডিধ্যেই এ কোম্পানীর কলে ৯ গজ ৪৪ ইঞ্চি মাপের জ্তা ধুতি 
ও ১* খ্রজ্জ 83 ইঞ্চ মাপের সঞ্। বাড়ী তৈয়ারেজ কান্ছ সুরু করা 








২১ ডিসেম্বর, ১৯৪২ ২] 


পেগ স্পা বলা হা 


| হইয়াছে। এই বস্ত্রের জোড়া প্রতি দর নিপ্ধারিত হইয়াছে ৩।* টাক! 


ও ৫২ টাকা। আমরা নিজেরা মোছিনী মিলের উৎপন্ন এই শ্রেণীর 
কাপড় স্বচক্ষে পরীক্ষা করিয়া .দেখিয়াছি। এই কাপড় আমাদের 
নিকট সর্ধসাধারণের ব্যবহারের বিশেষ উপযোগী বলিয়াই মনে 
হইয়াছে । মোহুনী মিলস. লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ যে কাপড় জোড়া 
প্রতি ৩॥* টাকা ও ৪ টাক! দরে জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ে উদ্যোগী 
হইয়াছেন বাজারে তাহার বর্তমান দর ৬। টাকা ও ৮ টাকার কম 
নহে । বাজারের তুলনায় এত কম দরে বস্ত্র বিক্রয় করিতে গেলে 
আজিকার দিনে যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন । আমর! জানিয়া আনন্দিত 
হইলাম, দেশের জনসাধারণের জন্য সেরূপ স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত হইয়াই 
কোম্পানীর পরিচালকগণ উপরোক্ত শ্রেণীর ষ্র্যাগ্ডার্ড ক্লথ তৈয়ারে 
ব্রতী হইয়াছেন। মোহিনী মিলস. লিমিটেডের এই মহান দৃষ্টান্ত 
অনুপ্রাণিত হইয়। ভারতের, বিশেষ করিয়। বাঙ্গলার, অন্যান্য কাপড়ের 
কলের মালিকের! যদি এখন হইতে এইভাবে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্ততের 
কাছে যথাসম্ভব আত্মনিয়োগ করেন, তবে বস্ত্র সম্পর্কে সাধারণের 
ছুঃখ হুর্দশা অনেকটা অপনোদিত হইবে সন্দেহ নাই। 

সাধারণ রীতি অনুযায়ী পাইকার ও আড়ত্দারদের মারফতে 
বাজারে ষ্ট্যাপ্ডারড ক্লথ বিক্রুয়ার্থ উপস্থিভ করিলে এই বস্ত্র সম্পর্কেও 
একটা লাতের ব্যবসা স্বর হইতে পারে । আর তাহাতে গরীবদের 
হাতে সস্তা দরে কাপড় পৌছ্াইবার উদ্দেশ্যও মাটি হইয়া যাইতে 
পারে। সেজন্য মোহিনী মিলস্‌ লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ তাহাদের 
উৎপন্ন ষ্ট্যা্ডার্ড ক্লথ বিক্রয় সম্পর্কে একট স্বতন্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে চাহেন। তাহারা স্থির করিয়াছেন যে, বিভিন্ন এলাকায় 
নির্দিষ্ট পরিমাণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্রথ বিক্রয় করিবেন এবং 
বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মারফতে নির্ধারিত 
দরে তাহা জনসাধারণের হাতে পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা 
করিবেন। আগামী মাসের মধ্যভাগে তাহারা তাহাদের 
উৎপন্ন ষ্ট্যাগ্ডাড ক্লথ চালান দিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। 
বিভিন্ন এলাকার বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ নিদ্ধারিত 
কমিশনে ষ্ট্যান্ডার্ড ক্লথ বিক্রয়ের এজেন্সী গ্রহণের জন্য কোম্পানীর 
ম্যানেজিং এজেন্টদের আফিসে (কুষ্টিয়া-_নদীয়া) আবেদন করিতে 
পারেন। বাঙ্গলায় বু আকাতিক্ষত ষ্ট্যাগ্ডার্ড ক্লথ প্রচলন সম্পর্কে 
মোহিনী মিলস. লিমিটেডের এই সময়োচিত উদার প্রচেষ্টা আমরা 
সব্বথা প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করি । সেজন্য কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে 
আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি | 

ভারতে বিভিন্ন ফসলের চাষ 

ভারতের কৃষি সম্পর্কে সম্প্রতি ১৯৪*-৪১ সালের যে বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জান! যায়, এঁ সালে বৃটিশ ভারতের 
মোট ৫১ কোটি ২ লক্ষ একর জমির মধ্যে ২১ কোটি ৪* লক্ষ একর 
অমিতে বিভিন্ন ফলের আবাদ করা হইয়াছে । যে সব জমিতে 
একবারের বেশী চাষ হইয়া থাকে তাহা আলংদাভাবে বরাদ্দ করিলে 
বুটিশ ভারতে মোট আবাদী জমর পরিমাণ ২৪ কোটি ৮* লক্ষ একর 
দাড়ায় । ১৯৩৯-৪* সালে দেশে এইরূপ জ্মর পরিমাণ ছিল ২৪ 
কোটি ৫* লক্ষ একর। সেই হিনাবে এক বশুসরে দেশে আবাদী 
জমির পরিমাণ ৩* লক্ষ একর পরিমাণে বাড়িয়াছে বলা চলে। উক্ত 
জমির মধ্যে এবার ১৯ কোটি ৮৭ লক্ষ একর জমতে থাদ্যশস্তের চাষ 
হইয়াছে । বাকী ৫ কোটি একর জমতে তল ও পাট প্রন্থৃত শ্রেণীর 
ফসলের আবাদ হইয়াছে । মোট আবাদী জমির মধ্যে ধান শতকরা 
২৮ ভাগ, যব ১৬ ভাগ, গম ১১ ভাগ, তিসি ৭ ভাগ, তৃলা ৬ ভাগ 
ও ছোলা ৫ ভাগ জমি অধিকার করিয়াছিল। বাকী জমিতে শতকরা 
২ ভাগ (মোট আবাদী জমির) হিসাবে বার্লি, ভূট্া, ইক্ষু ও পাটের 
চাষ হইয়াছিল। বিভিপ্র ফসলের মধ্যে আলোচ্য বতসরে ছোলা, 
বজ্জা, ইক্ষু, তৃলা৷ ও পাটের চাষ পূর্ব্বের তুলনায় ১* লক্ষ একর হিসাবে 
বাড়য়াছে। ছোলা ও ব্জজার চাষ বাড়িয়াছে পাঞ্জাবে, ইন্ষুর চাষ 
বাড়িয়াছে যুক্ত প্রদেশে; তুলার চাষ বাড়িয়াছে মধ্য গুদেশে ও মাড্রার্জে 
এবং পাটের চাষ বাড়িয়াছে বাঙগলায়। আলোচ্য বতলরে যে সব 
ফসলের চাষের জমি হাস পাইয়াছে তাহার মধ্যে ধানের কথাই 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বৃটিশ ভারতে এবার পূর্ব্ববারের তুলনায় 


ার্ধিক ঘগৎ 


৫... 





২ হস শপ পপ পাপ 


১* লক্ষ একর কম জমিতে ধানের আবাদ হইয়াছে, আর সেই কমতি 
ঘটিয়াছে মুখ্যত: বাঙ্গলা প্রদেশে । ১০০; 
বুটিশ ভারতে বিভিপ্ন ফদলের চাষাবাদ সম্পর্কে উপরোক্ত বিবরণ . 


পাঠ করিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। যুদ্ধের সুরু হইতে এদেশে 


ক্রমে ক্রমে নিদারুণ খাস্ঠাভাব মূর্ত হস্টয়া উঠিতেছে । এই অবস্থায় 


আমরা এদেশে প্রধান প্রধান খাদ্য শস্তের চাষ বাড়বে বলিয়া আশা! ... 


করিয়াছিলাম। কিন্তু দেখা যাইতেছে, কাধ্যতঃ সে আশা বিশেষ 
কিছুই ফলবতী হইতেছে না। ১৯৩৯-৪০ লালের তুলনায় ১৯৪০-৪১ | 


সালে বৃটিশ ভারতে ধানের চাষ বাড়ে নাই। বরং তাহা ১* লক্ষ 
একরের মত (প্রধানত: বাঙ্গলায় ) হ্রাস পাইয়াছে। গমের চাষ বাড়ে :. 


নাই; তবে ভুট্রা বস্তা ও অন্য ছোটখাট খান) শন্তের চাষ কিছু . 
বাড়িয়াছে ৷ কিন্তু গম না বাড়িয়া এসমস্ত বাড়িবার তেমন কোন মুল্য .. 
আছে বলিয়া মনে হয় না। ডাঃ রাধাকমল মুখাঞ্সি সপ্প্রতি তাহার ,. 
একটি পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, গমের বদলে এদেশে বস্তা ও ভূষ্রা 

প্রভৃতির চাষ বৃদ্ধি পাওয়া শুভলক্গণ নহে। কেনন। শারারিক পুষ্টির 
দিক দিয়া খান্চ শস্য হিনাবে গমের তুলনায় এসমস্্ের মুল্য অনেক 
কম। কাজেই গমের পরিবর্কে এসমস্তের চাষ কিছু বৃদ্ধি পাওয়াডে 
তেমন লাভ নাই। বর্তমান রিপোর্টে ১৯৪০-৪১ সালে এদেশে তৃলা ও 
পাটের চাষ বাড়িয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষভাবে বাধিত হইয়াছি। 
চাহিদাতিরিক্ত তুলা ও পাট উৎপন্ন করিয়া এদেশের কৃষকেরা অতীতে 
অনেকবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । ঘুদ্ধের জটিলতা বুদ্ধির সঙ্গে এসমস্তের 
রপ্তানী বাণিজ্য খর্ব হইয়া পড়ায় এখন জলের দরেও পাট বিক্রয় 
কণ্ঠকর হইয়া দাড়াইয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া দেশের কৃষকদের 
চেতনা হইতেছে না এবং এদেশের সরকারী অভিভাবকের! তুলা ও 
পাট চাষ সম্পর্কে আজ পধ্যন্ত কোন শুকঠোর নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন 
করিতেছেন না, ইহ! পরিতাপের বিষয়। 


শ্রীযুক্ত সোমের প্রশংসনীয় উদ্যম 

বাঙ্গলা দেশে প্রতি বতসর বাঙ্গলায় উৎপন্ন, ভারতের অন্যান্ট 
প্রদেশে উত্পন্ন ও বিদেশ হইতে আমদানাকৃত বস্ত্র মিলাইয়া যে ৩০।৪* 
কোটা টাকা মুল্যের বস্ত্র ও শত ব্যবহাত ছয় তাহা বিক্রয়ের ভার 
বাঙ্গালীর হস্তে শ্যাস্ত না থাকার দরুণ এই প্রদেশের যে ক্ষতি হইতেছে 
তৎসম্পর্কে কিছুদ্দিন পূর্ববে আমর! বিস্তৃতভাবে আপ্লোচনা করিয়াছি । 
প্রথমতঃ বাঙ্গলায় ব্যবহ্থত বস্ত্র ও স্ৃত। বিক্রয়ের ভার বাঙ্গালীর হাতে 
না থাকার জন্য বাঙ্গালী পরিচালিত কাপড়ের কলগুলি দেশবাসীয় 
যথোপযুক্ত সমাদর লাভ করিতে পারতেছে না । দ্বিতায়ত:-_-এই ব্র 
বিক্রয় করিয়া প্রতি বসর ব্যবসায়ীদের যে ৩৪ কোটি টাকা লাভ 
হইতেছে তাহার খুব কম অংশই বাঙ্গালীর হাতে পড়িতেছে। তৃতীয়তঃ 
---এই বিপুল ব্যবসায় পরহস্ত্গত থাকার দরুণ উহ বাঙ্গালীর বেকার 
সমস্যা সমাধানেও তেমন কিছু সাহাধা করিতে পারিতেছে না । আমরা 
ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে, কোন সঙ্ঘবন্ধ প্রতিষ্ঠানের মারফতে যদি 
এই ব্যবসা হস্তগত করার চেষ্টা আংশিকভাবেও সাফল্য. লাস 
করে, তাহা হইলে উপরোক্ঞ তিন দিক দিয়াই বাঙল৷ দেশ সমূহ উপকৃত 
হইবে । আমরা দেখিয় স্থখা হইলাম বে, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র সোমের 
নেতৃত্থে সম্প্রতি এই উদ্দেশ্য লইয়া ভারত মিলস্‌ এজেন্সী লিষিটেড 
(হেড আফিদ- ১৩নং পগেয়াপট্ি _-বড়বাঞ্জার--কপলিকাত) নামে 
একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । বাঙ্গলার বস্ত্র ব্যবসায়ে 
প্ীরোদ বাবুর পরিচয় অনাবশ্যক। বিগত ২৫ বুসর কাল ন্তুপ্রসন্ধ 
বন্তুব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইষ্ট বেঙ্গল মোসাইটির সহিত তিন ঘনষ্ভাবে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন । উহার ফলে এই বাবসায়ের সকল দিক সম্পর্কে তিনি 
পুঙ্খানুপুঙ্ঘরূপে অভিচ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া,ছন। এই ব্যাপারে বাঙ্গল। 
দেশে তাহার ম্যায় আভজ্ঞ ও কম্মকুশল ব্যক্তি আর কেহ আছেন কিনা 
তাহা আমরা অবগত নহি । আমপা আশা করি শ্রীগুক্ত সোমের 
পরিচালনায় ভারত মিলস্‌ এজেন্সী লিমিটেড উহার অভিপ্রেত 


উদ্দেশ্য সাধনে সফলকাম হবে এবং বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমুগ্রের 


উদ্নতি বিধান, বাঙ্গলার ধনসম্পদ বাঙ্গলা দেশে সংরক্ষণ ও বাঙ্গালীর 
বেকার সমন্ঠ। সমাধানে উহ কাধ্যকরীভাবে সহায়ত করিলে । শ্রীদুক্ত 
সোমের এই প্রশংসনীয় উদ্ভমের আমরা পূর্ণ সাফল্য কামনা 
করিতেছি। . 





ল্লাজট্ৈত্িন্ক ওএস 





গত ১৭৯ ডিসেম্বর ভারিখ কলিকাতায় এসোপিয়েটেড চেম্বারস্‌ 
অব কমাসের সাম্বাতসরক অধবেশন উপলক্ষে বডলাট যে সুর্দীর্থ 
অভিভাযণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে কতকগুলি মামুলী হিতোপদেশ ও পুরাতন 
আশ্বাস বাঠীত আর কোনও নৃতন বস্ত নাই। আম্তজ্ঞাতিক, সম্কটের 
দিনে বিড়ন্বিত এক পরাধীন জাতির অনৃষ্ট লইয়া ইহাকে পরিহাস 
ছাড়া আর কি বলাযায়? রাজনৈতিক পরস্থিতি সম্পর্কে বড়লাটের 
সকল কথার মধ্যে একটি কথা আমাদের রীতিমত বিস্ময়ের উদ্রেক 
করিয়াছে । ভারতের বড়লাট ভারতের জাতীয় অখণ্তার আদর্শের 
কথ! বড় বেশি জোর গলায় প্রচার করিয়াছেন। এতকাল বৃটিশ 
রাষ্ট্রনীতি কখনে। প্রকাশ্যে কখনও বা পরোক্ষে_কখন এই দলের 
সাহায্যে, কখনও বা আর একটি সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া, নানান 
স্বকৌশলে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন ও সস্তাবনাকেই বাধ! দিয়া আসিয়াছে । 
ন্বতরাং ভুতের মুখে রামনামের মত ভারতের বিদেশী ভাগ্যবিধাতাদের 
এক সুযোগ্য প্রতিনিধর মুখে অখণ্ড জাতীয়তার আদর্শ প্রচারে 
তৃক্তভোক্তী ভারতবাসীদের মনে আজ ন্বত:ই সন্দেহ দেখ! দিবে। 

ঙ ঝা ধ কঃ 

বড়লাটের অভিভাষণ পাঠ করিয়৷ শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারিয়ার 
যে মন্তব্য জানাইয়াছেন তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য । বড়লাটের 
অখণ্ড হিন্দুস্থান বুলি” (4£11)900 [নুঠ0এ50212 ০গ ) সম্পর্কে 
রাজাজী বলিতেছেন গত নবেম্বর মাসের মধ্যভাগে বড়লাটের সহিত 
সাক্ষাকালে স্বাধীন ভারতের প্রাথমিক অবস্থায় 4€0015061 017859৮ 
অর্থাৎ সাময়িক ভাবে দিখগ্ডিত রাষ্ট্র-বিম্তাসের উপযোগিতার কথা 
তিনি শুধু ব্বীকারই করেন নাই, এরূপ অনিবাধ্যতা উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছেন বলিয়া তিনি রাজাগোপালাচারিয়ার বিচক্ষণতার তারিফ 
করেন । দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে নানা বাধাবিদ্ব সত্বেও এরূপ 
অপরিহাধ্য (রাজাজী ও বড়লাট উভয়েরই অভিমতে) প্রাথমিক 
ভিত্তিকে স্বীকার করিয়া লইয়া যখন মুসলিম লীগ ও অপরাপর 
সক্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার প্রচেষ্টা অনেকথানি 
সাফল্যের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, তখন এই সম্তাবিত এঁক্য 
প্রচেষ্টাকে ব্যাহত ও বিনষ্ট করিবার জন্তই যেন বড়লাট তথা ভারত 
সরকার সহসা নূতন সুরে নূতন কথা সুরু করিয়াছেন বলিয়া রান্দাজী 
দু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আশা প্রকাশ করিয়াছেন, 
দেশের লোক এই নুহন ফাদে কিছুতেই পা দিবে না। ভারতের 
জাতীয় এক্য আমরা চাই। অখণ্ড ভারতই আমাদের স্বপ্প 
ও সাধনা । কিন্তু চিরকাল যে সরকারী মহল এই এক্য-প্রতিষ্ঠার 
বিরুদ্ধে কূটনৈতিক চাল চালিয়াছে, আজ সেই তরফের অখণ্ড ভারতের 
খদর্শ গচারকে লোকে শুন্তগর্ভ আশ্বাসবাণী বলিয়াই সন্দেহ 
করিবে। 


৪ তঁ ধী 

ভারতের বর্ধমান শাসননীতি সম্পরকে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
অসস্ভোষ ক্রেমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ভারত যে আর কেবল 
€ঞট বৃটেনের ঘরোয়া ব্যাপারই নহে, যুহ্ধরত মিত্রপক্ষের নিজেদের 


খ্বার্থেই এই সহজ্ঞ সভ্য ক্রমেই গুকট হুইয়। উঠিতেছে। বড়লাটের 





অভিভাষণকে প্রচার উদ্দেশ্টে খুব ভাল ভাবেই কাজে লাগান যাইতে 
পারে। অর্থাৎ বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতকে স্বাধীনতা দিবার জন্য উদগ্রীব 
হইয়াই রহিয়াছেন, কেবল অখণ্ড ভারতের ভিন্ত রচিত হইতে 
পারিতেছে না বলিয়াই যত কিছু বিলম্ব! যাহা হউক, বড়লাটের 
সকল আশ্বাসকে আমরা অকৃত্রিম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াও এই 
প্রশ্ন স্তায়তঃই করিতে পারি যে, কবে এবং কতদিনে ভারতবাসীর 
হাতে প্রকৃত ক্ষমতা অঙ্ঞিত হইবে? এই বিষয়ে বড়লাটের অভি- 
ভাষণে কোনরূপ স্পষ্ট কথার বাম্পটুকুও নাই। ধোঁয়াটে প্রতিশ্রুতি 
দিয়া তিনি কিন্তি মাত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্ত দেশের লোক 
ইহাতে ভুলিবে না। তাহারা এত সকালে ভুলিতে পারে না যে, 
কিছুদ্ন আগেই ভারত সচিব স্পষ্টাক্ষরে জানাইয় দিয়াছেন যে, 
সকল দল ও সকল সম্প্রদায় এক মত ও এক পথের অনুগামী হইলেও 
বূটিশ-রাজ বর্তমানে অস্ত: যুদ্ধ-বিরতির পৃবেধ ভারতের হাতে অধিক- 
তর শাসনভার শ্যন্ত করিতে পারেন না। বড়লাট ইহ! জানেন । 
খণ্ড ভারতের ফাকা আওয়াজ শুনাইতে গিয়া উহা বর্তমাঁনেই 
আমাদের করায়ত্ত হইবে কিনা সেই আসল প্রশ্নে তাই কি তিনি 
ফকির আশ্রয় লইয়াছেন ? 


্ট রঙ ঙি 


মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার বন্যাবিধবস্থ অঞ্চলসমূহের দুর্গতদের 
সাহায্যের জন্য জেনারেল চিয়াংকাইশেক ও মাদাম চিয়াংকাইশেক 
৫০ হাজার টাকা পাঠাইয়াছেন। চীন গবর্ণমেন্টের কলিকাতাস্থ 
কনসাল্-জেনারেল ডক্টর পাও-এর মারফণ্ড উক্ত অর্থ বাঙ্গলার গবর্ণরের 
সাহায্য তহবিলে প্রেরিত হইয়াছে! চিয়াং দম্পতির এই সাহায্য 
বাঙ্গল। দেশ কৃতঙ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিবে! ভারতের সহিত চীনের 
সম্পর্ণ বহুকালের। ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া 
চীন যে কতখানি সমুদ্ধ এবং চীনের নীতিগত ও শিল্পগত আদর্শের 
প্রভাবে ভারতও যে কিরূপ উপকৃত, সেই অতীত যোগাযোগের 
এঁতিহাসিক স্বাক্ষর বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্তমান যুগেও ভারত ও চীন 
জাতীয় ছরভাগোর ক্ষেত্রে সহধন্মী ও সহকম্মী। ইউরোপের ও 
আমেগ্কার ক্ষমতা-গর্বিবিত পু'জিবাদের অবাধ শোষণে ও শাসনে 
উভয়েই নিঃশেধিত ও জর্জরিত। এই কারণেও এই দুইটি প্রাচীন ও 
স্থসভ্য জাতির মধ্যে যেন এক নাড়ীর সংযোগ রহিয়া গিয়াছে। 
চীনের বিপদে ভারতের কংগ্রেস মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই 
ক্ষান্ত রহিতে পারেন নাই-_চীনে মেডিকাল মিশন, অর্থ-সাহাষ্য 
প্রভৃতি পাঠাইয়া অতীতের সেখ্যসত্র বজায় রাখিয়াছেন। চীনের 
বিগত তুর্ভিক্ষে দরিদ্র বাঙ্গলা দেশও তাহার সাধ্যমত অর্থ প্রেরণ 
করিতে কুষ্টিত হয় নাই। মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার বন্যাবিধবস্থ 
অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ বিপন্ন নরনারীর সাহায্যার্থে চীন রাষ্ট্রের কর্ণধার ও 
তদীয় পত়ীর এই সামান্য পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রেরণকে আমরা 


 প্রত্যুপকার বলিয়া না ধরিয়া আত্মীয়তার স্বীকৃতি বলিয়াই মনে করিব। 


ভারতবরধ স্বাধীন হইলে এই এক্যবোধ আরও দৃঢ় হুইবে সন্দেহ নাই। 
্ . 


(৫৯৮ পৃষ্ঠায় অষ্টব্য ) 





ভ্ঞান্সভীন্ঞ স্বহ্্্লিত্্যেন্ 
চহস্ স্নান | 





সম্প্রতি ভারতীয় বহ্র্র্বাণিজ্যের গত এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর 


পর্যযস্ত ছয় মাসের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য বাহিরের 
অনেক দেশের সহত ভারতের ব্যবসা'য়ক সম্পর্ক ছিগ্র হওয়ার 
১৯৪০-৪১ সালে পণ্য-বাণিজ্য খাতে ভাতের অন্ুকূপ রপ্তানী 
আধিক্যের পরিমাণ শোচনীয়ভাবে হ্রাস পাইয়াছিল। পরে ১৯৪১-৪২ 
সালে মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহের সহিত পণ্য আদান প্রদানের মাত্রা 
বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভারতীয় বহির্ব্াণিজ্যের অবস্থা সম্পর্কে নৃতন 
করিয়া একট! উন্নতি লক্ষেত হয়। কিন্তুজাপান মালয়, জানা ও 
বন্ধদেশ 'মধকার করিয়া লইয়া ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর 
পর্যন্ত তাহার অভিযান চালাইতে আরস করায় এদিকে পুনরায় 
দেশের আমদানী ও রপ্তানি ব।ণিজ্য সঙ্কুচিত হইয়া পড়ার নমুনা দেখ। 
যাইতেছে । এই জবস্থায় বহির্ব্ধাণিজ্যের বিবরণ সম্পর্কে বর্তমানে 
অনেকেই বিশেষ উতসৃক আছেন। কাজেই চলতি ১৯৪২-৪৩ সালের 
প্রথম ছয় মাসে দেশের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি 
কি দাড়াইয়াছে ততসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচন৷ করা অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না। 

১৯৪১-৪২ সালের মার্চ মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ৯ কোটি 
৯১ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছিল। অপরদিকে এ মাসে ভারত 
হইতে বিদেশে ২৯ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার মাল প্রেরিত হইয়া ছল । 
১৯৪২-৪৩ সালের প্রথম কয়েক মাসে আমদানী ও'রপ্তানী সে তুলনায় 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হাস পায়। এ সালের এপ্রল মাসে এদেশে 
বিদেশ হইতে ৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার মালপত্র আসে, 
অন্যদিকে এ মাসে ভারত হইতে বাহিরে ১৮ কোটি ৯২ লক্ষ টাকার 
মালপত্র প্রেরিত হয়। পরে আমদানী ও রপ্তানী ভ্রমে আরও 
সন্কুচিত হইয়া শুন মাসে যথাক্রমে ৮ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ও ১৩ 
কোটি ৭২ লক্ষ টাকায় পধ্যবসিত হয়। জাপানী আক্রমণের প্রাবল্যে 
ভারতীয় বহির্বা শজ্যের এই মারাত্মক অবনতি লক্ষ্য করিয়া দেশের 
লোক খুবই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুখের বিষয়, জুলাই 
মাস হইতে আমদানী ও রপ্ত-নী পুনরায় কিছু কিছু করিয়৷ বুদ্ধ 
পাইতেছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ১* কোটি 
৪৮ লক্ষ টাকার মালপত্র আসিয়াছে । পক্ষান্তরে এঁ মাসে ভারত 
হইতে বিদেশে ১৮ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার মালপত্র চালান হইয়াছে। 
গত এপ্রিল হতে সেপ্টেম্বর পর্য)স্ত ছয় মাসের মোট হিসাবে দেখা 
যায়, একদিকে ভারতে মোট ৫৬ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকার 
মাল আমদানী হইয়াছে, অপরকে এ মাসে ৯৬ কোটি ৫২ লক্ষ 
টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে । ১৯৪১-৪২ সাপের উপরোক্ত ছয় 
মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ১০* কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার মালপত্র 
আনসয়াছিল এবং ভারত হইতে ধিদেশে ১১৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার 
মাল প্রেরিত. হইয়াছিল। কাজেই দেখা যায়, ১৯৪১-৪২ সালের 
প্রথম ছয় মাসের তুলনায় ১৯৪২-৪৩ সালের উপরোক্ত ছয় মাসে 
আমদানী ও রগ্তানীর পরিমাণ যথাক্রমে ৪৩ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা ও 
১৬ কোটি ৭৩ লক্ষ টাক! পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। বর্তমান ছদ্দিনে 
ভারতীয় বহিব্বাণিজ্যের আয়তন এইভাবে খর্ব হইয়া পড়া খুবই 
খ্শক্কার [বিষয় সন্দেহ নাই। 


সাধারণ সময়ে এদেশের আামদানী বাণিষ্কা হ্থাস পাইতে দেখিলে - 
আমর! তাহা মুখের বিষয় বলিয়াই মনে করিতাম। কিন্তু এই যৃদ্ধের 


সময়ে এদেশের নানারূপ সমশ্যার কথা ভাবিয়া আমরা আমদানী হাসের 


বর্তমান গতি মোটেই শুভলক্ষণ বলিয়া মনে করি না। বাহির হইতে, 


এদেশে ক্রমেই বেশী পরিমাণ সৈম্চ আমদানী হওয়ায় বর্তমানে দেশের 
অভ্যন্তরে বস্ত্র ও খাণ্ত সামগ্রীর টান পড়িয়াছে। তাহাছাড়া 
যুদ্ধের সুযোগে এদেশে নৃতন নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধরণের 
যন্থপাতির খুব প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে । ভারতের উৎপন্ন কাগঞ্জ 


এদেশের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে বলিয়া বর্তমানে দেশে 
এ জি'নষটিরও খুব অভাব দাড়াইয়াছে। এই সময়ে বাহুর হইতে 


দেশে বেশী পররমাণ বস্ত্র, খান্লামগ্রী, যন্ত্রপাতি ও কাগঞ্জ প্রভৃতির 


আমদা"ী হইলে তাহ এদেশবাসীর পক্ষে খুবই স্তুবধাজনক হইত। 
দুঃখের বিষয়, বর্তমানে এই সব প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানী না 
বাড়িয়া ত্রমেই তাহা স্থান পাইতেছে। ৩ 
১৯৭১-৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে বিদেশ হইতে ভারতে 
ডাল, শহ্য ও ময়দা জাতীয় ৯ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার জিনিষ, ৪৮ . 
লক্ষ টাকার চিনি, ২ কোটি ৪5 লক্ষ টাকার কাগদদ ও ১৭ কোর্টি 


২৬ লক্ষ টাকার তৃলা আমদানী হুইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালের 


প্রথম ছয় মাসে এ সমস্থের আমদানী হাস পাইয়া যথারুমে 
১৮ লক্ষ টাকা, ১ লক্ষ টাকা, ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ও ৬কোটি 
৪৯ লক্ষ টাকায় পধ্যবসিত হইয়াছে । তাহাছাড়া আলোচ্য 
সময়ে পূর্বের তুলনায় দেশে যন্ত্রপাতির আমদানী ৭১ লক্ষ টাকা, 
রাসায়নিক দ্রব্যার্দির আমদানী ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা এবং স্ৃতা ও 
বস্ত্রের আনদানী ৪ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা অনুপাতে কম হইয়াছে। 
ভারতে উত্কৃষ্ট লগ্বা আশবুক্ত তৃল৷ হুপ্রাপা হইলেও এদেশে সাধারণ 
শ্রেণীর তৃলার অভাব নাই। সেই হিসারে এদেশে তৃপার আমদানী 
কমিয়া যাওয়াতে আমরা খুব শঙ্কিত হইনাই। কিন্ত দেশে বসত, 
খান্ভসামগ্রী, কাগজ ও যন্ত্রপাতর সত্যিকার অভাব সব্বেও উহাদের 
আমদানী যেভাবে দিন দিনই হাস পাইতেছে তাহা বাস্তবিকই 
আশঙ্কার বিষয়। প্রধান পণ্যসামগ্রীর মধ্যে আলোচা ছয় মাসে 
ভারতে তলের দফায়ই শুধু আমদানীর পরিমাণ কিছু বাড়িয়াছে। 
কিন্তু জনসাধারণের সুখ সুবিধার দিকে নজর রাখিয়াইযে উহার 
আমদানী বাড়ান হইয়াছে তাহ। মনে হয় না। 
বাবহারযোগা কেরোদিনের আমদানী নাবাড়য়! সামরিক প্রয়োজনে 
তৈলের দফায় পেট্রোলের আমদানী ই গুধু বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

বিভিন্ন পণোর দিক দিয়া রপ্তানী বাণিজ্যের আলোচন। করিলে 
সেদ্দিক দিয়াও বহির্র্ধাণিজ্যের অবস্থা মোটেই সঙ্টোষজনক মনে হয় 
না। ১৯৪১-৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে প্রধান পণ্যসামগ্্রীর মধ 
ভারত হইতে বিদেশে চিনির রপ্তানী ৫৮ লক্ষ টাকা পরমাণে এবং বন্ত 
ও সুতার রপ্তানী ১০ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা পরিমাণে বৃদ্ধ পাইয়াছে। 
অপরকে তুলার রপ্তানী ৮ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা, পাটের রপ্তানী 
৮৫ লক্ষ টাকা, চটের রপ্ত'নী ৭ কোটি টাকা এবং চামড়ার রপ্তানী 
৩৫ লক্ষ টাক! পরমাণে কমিয়া গিয়াছে । ভারতে বিস্তর তৃলা ও পাট 
উত্পাদন হইয়া থাকে। .এই ছুইটি পণ্যের ভালরূপ কাট তির 
উপর এদেশের কৃষকদের আয় তথ। ভাগ্য নির্ভর করিতেছে । কিন্তু 
বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এই ছুইটি পণ্যের রপ্তানী বাক্য ভ্রেমেই 
বিশেষভাবে সঞ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে ইহা ছৃঃখের' বিষয়। অনুরূপ 
কারণে কীচা চামড়ার রপ্ঠানী হাস পাওয়াও পরিতাপের ধিষয় সন্দেহ 
নাই | এদেশে জনসাধারণের আয় তথা তাহাদের আর্থক স্বাচ্ছন্দ্যের 
সুযোগ বাড়াইতে হইলে অচিরে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি 
সাধনে ষত্ুপর হওয়া গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্তব্য। 3০:85 


হয়ত সর্ধবপাধারশের 





ভারতবর্ষে কাগজের সমস্তা ক্টমেইখুব জটিল হইয়া গাড়াইতেছে। 
যুদ্ধের অবস্থা ঘোরালো হইয়া আমিবার সঙ্গে বর্তনানে বাহির হইতে 
কাগজের আমদানী একরপ বন্ধ হইতে চলিয়াছে। অপরদিকে 
দেশের কাগজের কলসথৃহে ষে কাগজ তৈয়ার হইতেছে তাহা 
বর্ধমান চাহিদা মিটাইবার পক্ষে মোটেই পর্যাপ্র নহে! এই অবস্থা 
লক্ষ্য কিয়া কলের মালিকেরা তাহাদের উৎপন্ন কাগজের জন্তা চড়া দর 
হাকিতেছে। কাগঙ্গ ক্রেতাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ 
করিয়া ব্যবপায়ীবা আবার তাহাদের নিকট হইতে মিলের দরের 
তুলনায় কয়েকঞ্ণ বেশী মুল্য আদায় করিয়া লইতেছে। ফলে 
যুদ্ধের গুবে্ব কলকাতায় যে কাগঞ্জের পাউণ্ড প্রতি দর ছিল তিন 
আনা এক্ষণে তাহা বৃদ্ধি পাইয়। প্রতি পাউগু পাচ সিকারও উপর 
দাড়াইয়াছে। অ'ধক পধিভাপের বিষয় এই যে, এইরূপ বেশী দর 
দিয়াও এক্ষণে বাজার হইতে উপযুক্ত পরিমাণ কাগজ সংগ্রহ করা 
যাইতেছে না। এই ভাবে কাগজের অভাব ও দুন্মুল্যতা বাড়িয়া 
দেশে পু*ক প্রকাশ, সাময়িক পত্র পরিচালনা ও লেখাপড়ার কাজ 
চালানো আজ নিতান্ত কষ্টকর হইয়া দাড়াইয়াছে। 

বর্ধমান গণভান্সিক সভ্যতার যুগে পুস্তক প্রচার ও লেখাপড়! 
পরিচালনার কাজ ল্গাতীয় প্রগতির দ্বিক হইতে নিতান্ত অপরিহাধ্য ॥ 
সবল (ব্যয়ে শিক্ষিত জনমত গঠন করিবার জন্য সংবাদপত্র ও 
সাঁময়িকপত্র পরিচালনার আপশ্/ক 2৩ খুবই রহিয়াছে । সেকারণে 
কাগজের মত নিত্যব্যবহাধ্য দ্রবোর যাহাতে অকুলান ঘটিতে না 
পারে, মেজশ্য প্রতি দেশের গবর্ণমেন্টই কাগজ শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্পরকে 
বিশেষ যত নিয়া থাকেন । দেশে কাগজ তৈয়ারের মাল মসল্লার 
অশ্ব থা কলে বাঠির হইতে তাতা যথেষ্ট পরিমাণে আমদানীর 
আুবিধা দিতেও তাহারা কন্ুর করে না। কিন্তু আমাদের দেশের 
গবর্ণমেন্ট এই উশয় দিক দিয়াই প্রথম হইতে নানারূপ উপেক্ষা ও 


. অবহেলার ভাব দেখাইয়া, আসিতেছেন। মুখ্যতঃ বিদেশী বণিকদের 


ৃ 


১্েষ্টায় ১৯৬৬-৬৭ সাল পর্যন্ত এদেশে কয়েকটি কাগঞ্জের কল গড়িয়া 
 উঠে। কিন্তু এই কাগজের কলের সখ্যা এত কম ও উহাদের 
উত্পাদনের পরিমাণ এত সামান্য ছিল যে, উহাতে কাগজের দিক দিয়া 
দেশের চাপা মিটাঞ্বার বিশেষ কোন সুবিধা হয় নাই । ১৯৩৬-৩৭ 
সালে ভাবতবধে চলত কাগজের কলের সংখ্যা ছিল ৯ট অ'র তাহাতে 
কাঁগজ উৎপন্ন হইত মাত্র ৪৮ হাজার টন। বিদেশ হইতে বেশী 
কীগজ আমদানী সুবিধা থাকায় কাগজ শিল্পের দিক দিয়া দেশের 
এই পম্চাদ্পদদ অবস্থা অনেকেরই নিকট তেমন মারাত্মক বলয় মনে 
হয় নাই । বে বিদেশী কাগজ দিয়া এদেশের চাহিদা মিটাইতে 
যাঁওয়া যে ক্ষতিকর এবং কাগজের মত একটি অত্যাবশ্য কীয় জিনিষ 
সম্পর্কে এইরূপ পরমুখাপেক্সী থাকা যে দেশের পক্ষ সঙ্গত নহে, 
জারতীয় ব্যধসায়ীদের মধ্যে কেহ কেহ তাহা ম্মে মন্মে উপলন্কি 
করিতে আরস্ করের । ফলে এই সময় হইতে তাহাদের দিক হইতে 
: সুষ্ভন. নৃতন' কাগজের কল গড়িয়া তোলা সম্পর্কে একটা চেষ্টা 
 লক্ষিত, হয় ১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে ভালমিয়া' ও, বিড়ল। প্রসুখ 


: ম্যগগামখ্যাত ব্যবলায়ীদের ছেষ্টার় এদেশে কয়েকটি কাগজের- 
' কল স্থাপিত হইয়াছে । এদেশের কয়েকটি ন্বপ্রতিষ্ঠ কাছের 





ন্কাগ্া্ন্র দুক্তিস্ক 





কলের বিদেশী মালিকগণ ভারতীয় ব্যবপায়ীর্দের এই প্রচেষ্টা 
কখনও ভাল-চোখে দেখেন নাই । উঠাদের প্রতি যাগিতায় নিজেদের 
লাভের ব্যবসা ক্ষন হইবে আশঙ্কায় তাহারা প্রথমে কাগজের 
অতিউৎপাদনের ধুয়া তৃলিয়া উহার্দিগকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন । 
তগুপর নূতন কলগুলর উৎপন্ন কাগজ বাজারে উঠলে তহার। 
নিজেদের তয়ারী কাগজের দর কমাইয়। দিয়া নুন কলওয়ালাদিগকে 
নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে আরম্ভ করেন । এইরূপ স্বার্থপর প্রচার 
কাধ্য ও অবৈধ কণ্মনীত অন্ুশ্থত হওয়ার ফলে কাধাতঃ দেশে কাগজ 
শিল্পের সন্তোষজনক প্রসার সম্ভবপর হয় নাই। তাব কাগজের কল 
কিছু বাড়িবার ফলে দেশে পৃবেরর তুলনায় কাগজের উত্পাদন কতকটা 
বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতে মোট ৯টি কাগজের 
কলে ৪৮ হাজার ৫৩১ উন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছল। ১৯৪০-৪১ 
সালে দেশে চলতি কাগজের কলের সংখা! দাড়াইয়াছিল ১৫টি 
আর তাহাতে মোট ৮৭ হাজার ৬৫০ টন কাগঙ্জ উত্পন্ হইয়াছল। 
কিন্তু এই বুদ্ধ সন্ত্েও কাগজের দিক দিয়া দেশের অভাব মিটে 
নাই | ফলে ১৯৪০-৪১ সালে বিদেশ হতে দেশে ১ লক্ষ ৫ হাক্জার 
টনের মত্ত কাগজ আমদানী করতে হইয়াছিল। এই আমদানাকৃত 
কাগজের মধ্যে পাজবোর্ড শ্রেণীর কাগজের পরিমাণ ছিল ১১ 
হাজার উন (শ্নুমত)। কাজেই উহা বাদে ১৯৪০-৭১ সালে দেশীয় 
কলের উৎপাদন ও বাহিবের আমদানী কাগজ মিলাইয়া দেশে সাধারণ 
ব্যধহাধ্য কাগজের মোট যোগান দাড়াইয়াভিল ১ লক্ষ ৮১ হাজার 


টন । গবর্ণমেণ্ট তাহাদের নিজন্ব প্রয়োজনে উহার মধো ২১ হাজার 


টন খরচ করিয়াছিলেন, আর বাকী ১ লক্ষ ৬, হাজার টন কাগজ 
নানা ভাবে সাধারণের বাবহারে আসিয়াছিল বলা চলে । 

বর্তমানে ছুইটি কারণে কাগজের যোগান ও চাণ্িদা সম্পর্ক এক বড় 
রকম বিভ্রাট ঘটয়াছে। প্রথমতঃ ভারতের উপব যুগ্ধ ঘনাইয়। আসার 
সঙ্গে এখন আর বিদেশ হইতে পূবেবের মত বেশা পরমাণ কাগজ 
আমদানী হইতেছে না। নরওয়ে ও সুইডেন প্রভৃতি প্রধান কাগজ 
উত্পাদনকারী দেশের সহিত ভারতের বাণিঙ্জা সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় 
এই ছুই দেশ হইতে কাগজ আসা পৃর্রেই বন্ধ হইয়াছুল। এক্ষণে 
ক্যানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতেও কাগজের আমদানী বেশী 
প'রমাণে হাস পাইতেছে। অবশ্য এই ছুই দেশের সঠত ভারতের 
বাণজ/ বন্ধ হয় নাই। ভারত গব্ণমেণ্ট কাগজের উপর জোর না 
দিয়! এই ছুই দেশ হইতে বর্তমানে কেবল সমর সরঞ্াম আনাইবার 
উপর জোর দিতেছেন বলিয়াই কাগজের আমদানী হাস পাইতেছে ॥ 
দ্বিতীয়তঃ কাগজের আমদানী কমিয়া আসিলেও ভারত গবর্ণমেন্ট নিজের! 
কাগজ ব্যবহারের পরিমাণ হাম করিতেছেন নী বরং তাহা দিন দিনই 
খুব বাড়য়। চলয়াছে। যুদ্ধ প্রচে্ার ফলে অনেক পুরাতন সরকারী 
দশ্তুরের. কার্ধধারা প্রসারিত হইয়াছে । ইতিমধ্যে অনেক নূতন 
দণ্তুর৪ খোল হইয়াছে । এই কারণে কাগজের ব্যবহারও অনেক 
বাড়িয়। গিয়াছে। প্রকাশ, পুবের গবণমেন্ট যেস্থলে বতসরে ২১ হাজার 
উন কাগর্গ ব্যবহার করিডেন এক্ষণে তাহারা সেম্কলে বাশুসরিক 
€২ হাজার টন হিসাবে কাগঞ্জ ব্যবহার করিতে সুরু করিয়াছেন) 
এত্ডছ্যতীত মধ্যপ্রাচ্যের দেশনযুহেও গব্ণমেক্ট ৬ হাজারট পরিধি 










ঢু ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৬২ ] 

ফাগজ প্রেরণ করিতেছেন। বাহির হইতে কাগজের আমদানী বিশেষ 
[ভাবে হান পাওয়ার পর সরকারীভাবে কাগঞ্জের বাবহার এইরূপ বুদ্ধি 
পাওয়াতে দেশে স্বভাবতঃই আজ কাগজের বেশী রকম অভাব স্মুচিত 
িইয়াছে। 

| গবর্ণমেন্ট এদেশে কাগজ শিল্প য় তোলা সন্ধে কখনও কোন 
[আগ্রহ তত্পরতা দেখান নাই। এই ছুর্দিনে বাহির হইতে কাগজের 
[আমদানী সম্পর্কেও তাহারা কোন স্থপরিকল্পত কাধ্যনীতি অনুসরণ 

টিরিতেছেন না। কিন্তু এইরূপ ক্রুটিবিচযুতি সন্কেও নিজেদের অভাব 

নাইবা জন্যা নির্লঙ্দের মত তাহারা দেশীয় কাগজের কলগুলির 

উপর, আজ সরকারী কর্তৃত্ব জাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । 

ক্ঠাহারা নির্দেশ জারী করিয়াছেন, কাগন্দের কলগুলকে উহাদের 

উৎপন কাগজের ৯০ ভাগ গব্ণমেণ্টের জন্য সংরক্ষিত রাখিতে হইবে। 

ভারতের কাগজের কলগুললতে যে কাগন্্র উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে 

শতকরা ৫1৬ ভাগ কাগজই অব্যবহাধ্য শ্রেণীর | কাজেই ৯০ ভাগ, 
কাগজ গবর্ণমেন্টের জন্য নিদ্দিষ্ট পাখার অর্থ এই দাড়ায় যে, এখন 
হইতে দেশীয় কলের উৎপন্ন কাগজের মধ্যে শতকরা ৪1৫ ভাগ দ্বারাই 

দেশের প্রয়োজন মিটাইতে হইবে । সাধারণের বাবহারের জন্য ইহার 

বেশী কাগজ দেওয়া হইবে না।  গন্রণমেন্টের উপরোক্ত অর্ডার বহাল 

হওয়ার পর হঠতেই দেশে কাগজের দর রাতারাতি বাড়িয়া উঠিতেছে। 

ব্যবসাযীরা! তাহাদের লাভের কারসাজি হইতে যে কাগঞ্জ মন্তুত 

করিয়া রাখিয়া'ছলেন বর্তমানে অভাধিক দরে সেই সমস্থ কাঁগজ 

কিনিয়া লোকে তাহাদের প্রয়োজন মিটাইতেছে । এইজপ মঙ্জুত 

কাগজ নিঃশেষ হইলে কয়েকগুণ বেশী মূলা দিয়াও কেহ ব্যবহারোপ- 

যোগী কাগঞ্জ পাইবে কিন। সন্দেহ । কাজেই পুস্তকের ব্যবসাঃ 


সামযিকপব্র প্চালনা ও লেখাপড়ার কাজ চালানোর পক্ষে দেশে 
ক্রমেই ঘোরতণ ছু'্দিন দেখা যাঠবে বলিয়া মনে হইতেছে । 


পু স্পেন 
পে পু পু পুত প্স্পস্ম্েশে 










শসা পিক পি 


ও | রক্ষামূলক সর্বাঙ্গনুনদদর 

ব্যবস্থা ও পরিপূর্ণ নিরাপত্তা 
রি ূ ওরিয়েন্টাল জীবনবীমার সব্বোন্তম ও শ্রষ্টুনীতি 
| £ * অনুসরণ করিয়া সুদী ৬৮ বতনর কম্মকালব্যাপী কিব!| 
|) সংগ্রাম কিবা শাস্তির সময় লক্ষ লক্ষ বীমাকারীকে দান 
করিয়া আপিয়াছে। ওরিয়েপ্টাল উচ্গাদের জন্য যাহা 


|| করয়াছে আপনার জন্যও তাহা করিতে সর্বদাই প্রস্তত। 


মোট দাবী শোধ কর। হইয়াছে ২৬ কোটা টাকার উপর 
চলতি বীমার পরিমাণ 

ৃ ১৯৪১ সালের বাধিক আয় 
ূ ! || মোউ তহবিলের পরিমাণ 


৮৫১ কোটা ট'কার উপরু 
প্রায় ৫ কোটী টাকা! 
প্রায় ৩, কোন্টী টাকা 





এমিওরেন্স কোঁৎ লিমিটেড | 


শ্বাপিত__১৮৭৪ 4 
ব্রাঞ্চ অফিস :_ওরিয়েপ্টীল এমিওরেন্স বিল্ডিং্‌, 
|. *লৎ ক্লাইভ রে কলিকাত। ফোন :--কঠাল' ৫৮৮ 


| গেট দিকিটরিটা লাইফ 


পা এআ আর, এর, এরর, পরি গে পাটি রি এ পপ ».... এ 


আর্ক জগৎ 
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হকস্িইক্জিন সক নিউকসজ্ হজ ৮৯৯ পে স্পিন তি বৃ 


৯: 


তাহ 






| হেড অফিস- বোম্বাই । 


€৮৯ 








গবর্ণমেন্ট কাগজের দিক দিয়া নিজেদের: প্রয়োজনীয় ভাটাকে বড় 
করিয়। দেখিয়। দেশের উৎপন্ন ৯* ভাগ কাগঞ্জ নিজেরা এহণ করিবার 
যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা অশোভন ও অসঙ্গত বলিয়াই আমর! 
মনে করি। উহার ফলে এদেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে সঙ্কট 
আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহা উপলব্ধি করিয়া গবর্ণমেন্টের পক্ষে 
অচিরে এই স্বার্থপর ব্যবস্থা! পরিবর্তন করা সঙ্গত । তাহাছাড়। কাগঞ্জের 
মত নিত্যব্যবহার্ধা দ্রব্যের বর্তমান অভাব ও ছুর্ধুল্যতার প্রতিকারের 
জন্য তাহাদের কর্তব্য একটকে বিদেশ হইতে বেশী পরিমাণ কাগঞ্জ 
আমদানীর ব্যবস্থা করা ও অপরদিকে ভারতে কাগঞ্জ শিল্পের উন্নতির 
যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করা । এদেশে কাগজের মণ্ড তৈয়ারের উপযোগী 
কাচামালের অপ্রাচুর্য নাই; কাগজ তৈয়া্দীর যস্ত্রপাতিরই অভাব। 
গবর্ণমে্ট মার্কন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যন্ত্রপাতি আমদানীর সুবিধা দিয়া 
দেশের শিল্প ব্যবপায়ীদিগকে কাগঞ্জ শিল্প সম্পর্কে উত্সাহিভ করিতে 


পারেন । তাহাতে চলতি কাগন্ধের কপঞ্চলর কাজ সম্প্রনারিত হইয়া 
এবং অনেক নূতন কল স্থাপিত হইয়া দেশে কাগজের উত্পাদন যথেষ্ট 
বৃদ্ধি পাইতে পারে। আশা ক'র বঞ্ধমান ছুর্দেনের কথ। ভাবিয়। 
গবর্ণমেন্ট সেরূপ সাহায্যে অগ্রসর হইতে ক্রুটি করবেন ন1। 
অন্ত অনেক শিল্পের মত বাঙ্গলার লোকের! কাগজ শিল্পের দিক 
দিয়াও বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের তুলনায় পশ্চদ্পদ পহিয়াছে। 
সরকারী উদাসীনতা এবং বিদেশী কাগজগুয়ালাদের বিরুন্ধ প্রচার- 
কাধোর ভিতরও অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা নিজেদের অক্লান্ত চেষ্টায় 
এদেশে কিছু কিছু কাগজের কল গড়া তুলিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গগার 
শি ব্যবসায়ীদের দিক হইতে এপয্যন্ত সেূপ কোন চেষ্টা দেখ! যায় 
নাহ। বাঙ্গলায় কাগজের খর্কমান অভাব ও ছুশ্ুলাত। দেখিয়। 
তাহাদের চেতনা হইবে এবং বাঙ্গলায় উপযুক্ত সংখ্যক কাগজের কল 


গড়িয়া তোলা সম্পর্কে এধন হইতে তাহারা সচেষ্ট হইবেন ইহাই 
আমরা আশ! করিতেছি । 


(আমাদের তৈরী জিনিষ! 


| ৬ ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ 

| ( রবার হান ও ববার যুক্ত ) 
রবার ক্লথ 

হট ওয়াটার ব্যাগ 

আইস ব্যাগ 

এয়ার বেড 

এয়ার রিং ও কুশন 

গামবুট ও ওভার নু প্রন্তৃতি 


বেঙ্গল াটারঞফ ছঘ়ার্বম || 


(১১৪০) ভিনম্বি্েজ্ভ 

কারখানা ও হেড অকিস :-_পাণিহাট, ২ পরগণ। (বেঙ্গল) 
|কলিকাত৷ শোরুম্‌:--১২নং চেরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেঞ্জ 
[] বোস্বাই শাখা ২৩৭৭ নং হণবি রোড, ( (ফোট) বোম্বাই 

















এসি পপ. পিই পি এটিই ০০ 
পিপি সি পা পে পাস পাস তত 
তপিসস পিসসপা 


স্মিত পাস পি পা পাস পিসি ০. 
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বাঙ্গল৷ দেশে শিক্ষা বিভাগের কাধ্যখ্বিরণী 

বাঙ্গল। সরকারের ১৯৪০-৪১ সালের বাঙ্গলাদেশের শিক্ষার প্রলার সন্বকধীয় 

যে বাৎসরিক কাধ্যবিবরণী প্রকা'শত হইয়াছে তাছাতে জানা যায় যে, 

অলোঁচা বৎসরে বাজলায় প্রাথমক বিগ্তালয়ের সংখ্যা ছিল ৫১ হাজার ৮৮০টা 

এবং এই সকল বিল্যালয়ের পরিচালনার ব্যয় ঈাড়াইয়াছিল মোট ১ কোটি ₹ 

লক্ষ ১৮ হাজার ৬২৮ টাকা। ভারতীয় বালকদের শিক্ষার জন্ত বিস্তালয়ের 
সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার ৭৩০টী এবং ছাঙ্ঞ সংখ্যা ছিল (২ লক্ষ ৬৮ হাজার ২৭২ 

জন বালিক! ধরিয়') ২৫ লক্ষ ৫১ হাজার ৩৯৮ জন। ভারতীয় বালকদের 
প্রাথণমক শিক্ষার জ্ন্ বিগ্তালয় পরিচালনা বায়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছল 

৮৫ জক্ষ ২০ হাজার ৯৮৮ টাকা । ১৯৪০-৪১ সালে কলিকাতায় প্রাথমিক 

বিগ্ঞঠলয় ছিল ৫৫৯টী এবং ছার্রেসংখ্যা ছিল ৪৫ ছার্জার ৫১৭ জন। কলিকাতা 
করপোরেশন পারচালিত বালকদের অবৈতনিক প্রাথ্থমক বিস্ভালয়ের সংখ্যা! 

ছিপ ১৪৯টা। আলোচ্য বৎসরে উচ্চ ইংরেজী বিদ্তালয় এবং মধ্য-ইংরেজী বিস্তা- 
লয়ের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ হাজার ৪৫১টী এবং ২ হাজার ২৭৩টী। তার- 

ভীয় বালকদের মাধ্যমিক বিষ্তালয়গুদলর জন্য এবৎলরে বায় হইয়াছিল ১কোটি 
€৯ লক্ষ ৬৫ হাজার ২৫১টাকা। উচ্চ-ইংরেজী বিস্ঞালয়গুলির অন্ত সরকারী 

সাহায্য ছিল অ'লোচ্য বতলরে ১৭ লক্ষ ৭৬ হাতার ১৭৭ টাকা। কলিকাতা 

বিশ্ববন্ভালয়ের ম্যাটিকুলেশন ও ঢাকা বোর্ডের ছাই-স্ব,ল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 

ভিল ২৫ হাজার ১৩২ জন এবং ইহাদের মধ্যে পরীক্ষায় উত্ভীণ হইয়াছিল ১৪ 

স্থাজার ২২২ জল। ১৯৪০-৪১ সালে কলিকাতা বিশ্ববস্কালয়ের এম্‌ এ এবং এম্‌ 
এস-লি ক্লাসের মোট ছাত্রলংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ ছাপার ৭২৫জ্জল এবং ৩০৫ 

গজন। ঢাক! বিশ্ববিদ্তালয়ের ছাতরসংখা। ছিল ১ হাজার ৫৪৮ জন। তন্মধ্যে কলা 
বিভাগের ছাজ্রের সংখ্যা (৮৮ জন ছাত্রী ধরিয়া) ছিল ৯৭৩ জন। বাঙলা 
দেশে আর্ট কলেজের সংখ্যা! ছিল ৬২টী; তন্মধো ৫১টী পুরুষদের এবং ১৯টী 
নাীদের জন্ত। পুক্তযদের আট কলেজের মধ্যে ১১টী সন্নকারী পরিচালিত, 
হ২টী সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত এবং ১৮টী সম্পূর্ণদপে বেলরকারী কলেজ । 
সরকারী কলেজের ছাত্রসংখ্যা ৪ হাজার ৪৭৫ হইতে বুদ্ধি পাইয়া ৪ হাজার 

৫০১ জন হুইয়াছিল। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববস্কালয়ের আইন বিতাগের 

ছাত্র সংখ্যা ছিল মোট ১ হাজার ৬১৪ জন) তন্মধ্যে ১ হাঁঞ্জার ২৫ জন হিন্দু, 

৩৯১ জন মুসলমান এবং অবশিষ্ট অন্তান্ত সম্প্রদায়ভুত্ত | চিকিৎস। বিষন্নক উচ্চ 

শিক্ষার জলন্ত কলকাতার তিন্টা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলংখা! ছিল ১ ছাজার ৫*৪ঙজন, 
ইছার মধ্যে ৪১ জন ছাত্রী। ইহা ছাড়! চিবিৎসা বিষয়ক শিক্ষাদানের যে 
৯টা ক্কুল আছে তাহা! হইতে সর্বশেষ পরীক্ষা দিবার জন্ত ১ ছাপার ১২৮ জন 

পরীক্ষাথী উপাস্থত হইয়াছিল। বেলগাছিয়া পণ্ড চিকিৎসা কলেজে অধ্যয়নরত 

ছা সংখ্যা ছিল ২২৫ জন। /বঙ্গল ইঞ্জনিয়ারিং কলেজে এবং ঢাকার 
আসাদুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্ুলে মোট ছাত্রসংখ্য। ছিপ যথাক্রতম ২৯৩ জন এবং 
€৩৩ জন। বাঙ্গলা দেশের মোট ৬টা চিত্রাঙ্কন ব্দ্তালয়ে ২৪৩ জন (১৪ জন 

ছাত্রীসহ) ছাত্র চিল। বাজলা দেশে ব্যবসা হ্ষিয়ক শিক্ষা প্রদানের জন্তু 

হ৪টী, কৃষিহ্গাশিক্ষার অন্ত ৩টি এবং রেশমবট পালন শিক্ষার জন্ত ১টা 

প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে । ইহা ছাড়া উচ্চ কারিগরী শিক্ষার জন্ত আরও কদ্ধেকটী 

বিভ্ভালয় রুহিয়াছে। ভারতীয় বালিকাদের অন্ত ব্তিন্ন প্রকার শিক্ষা 

প্রত্থিষ্ঠ।চের সংখ্যা ছিল ১১ হাজার ৬৮০টী এবং ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ 

২৯ ছাজজার ২৪২ জন। ইহাদের মধ্যে ৪ লক্ষ 89 ছানার ২৯০ জন মুপলমান 
আষং ৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৬১৬ অন:হিন্দ। মহিলাদের ১১টা আর্ট কলেজে 


যোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৯৬৫ জন। এতদ্যতীত পুকবদদের কলেজে... 
এবং বিশ্ব বিদ্তালয়েও ৭৮৮ জন অধ্যয়নয়ত ছাত্রী ছ্ছিল| ভারতীয় বালিকাদের | 
খন্ড ৯৪টী উচ্চ ইংবেডী ব্ভলর ছিল) তন্মধ্যে ৬টি সরকারী পরিচালিত এবং || 
জতটী সরকানী সাহায্য প্রাণ্ড। উচ্চ ইংরেজী বালিকাবিস্তালয়ে ছাত্রী সংখা! পর 


আম্বেক্ ভুলিন্মান্তর অন্বন্রাহখন্বন্র 


চাদ রং 

















ছিল ২৭ ছাজার ১৯১ জন। 


বালিকাদের জন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা 
ছিপ ১১ছাঞ্জার ১৩৫টা এ'ং ছাত্রী সংখ্যা ৭ লক্ষ ৪* ছাজার ৬৪৪ জন। 


বালিকাদের জন্ত মধা-ইংরেজী বিগ্তালয়ের সংখ্যা ছিল ১৮৫টী। কারিগরী, 


শিশ্ন ও অন্ঠাঞ্ত বিষয়ক বালিকাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সিল ১০০টা 
এবং ছাত্রী সংখ্যা ৭ হাজার ৬৬৯ জল। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়দের 
শিক্ষার জন্য ৬৬টা প্রতিষ্ঠান ছিল এবং ছাত্র লংখ্য! ছিল ১২ স্ছাজার ৭৭৫ জন। 
বিতিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠঠনের যোট মুসলমান ছাআসংখ্য। ছিল ২* লক্ষ ৭৩ ছাজার 
৬৬৩ জন। ইহাদের মধ্যে ১৬ লক্ষ ২৯ হাজার ৩৭৩ জন পুষ এবং অবশিষ্ট 
নারী। মোট ছ্থাকতউ্রসংখ্যার অনুপাতে মুললমান ছাত্রের সংখ্য। ছিল শতকরা 
৫৩১ জন। অন্তত সন্জ্দায়ভুক্ত ছাত্র ছাত্রীদের মোট সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ 


৩৮ হাজার ৫১৫ জন। 
| ভারতের থাচ্যাসমন্যা। 

তারত সরকারের একটা বিজ্ঞপ্তিতে আনান হুইস্াছে যে, গত ১৪২ এবং 
১৫ই ডিলেম্বর ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
সরকারের সভাপতিত্বে ভারতের খগ্ভসমন্া সম্পর্কে আলোচনার জন্থ প্রায় 
সমস্ত প্রদেশ ও প্রধান প্রধান দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণের এক সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত ছয়। সম্মেপনে বিভিন্ন এলাকায় যে পরিমাণ খাগদ্রব্যের প্রয়োজন 
তাছ। নির্ধারিত হইয়াছে । বাজারে অবাধে খাগ্তশন্ত চালান দেওয়ার সব্বন্ধে 
যাহাতে সামঞ্জন্তপুর্ণ ভাবে কার্য পণরচালনা করা যাইতে পারে তৎসন্ধে 
সম্মেলন অনেকাংশে একমত হইয়াছেন; সেনাবাছ্নীর জন্ত যে পরমাণ তি 


প্রয়োজন, অলামরিক ব্যক্তিদিগের প্রয়োজনের উপর হন্তক্ষেপনা করির! 


তাঞা কিরূপে প্রক্কষ্ট উপায়ে সংগ্রহ করা যায়, তৎলম্পর্কেও সন্মেপনে 
আলোচন। হয়। 


কুমিল্লা নিন ব্যাক লিমিটেড 


রেজিষ্টার্ড অফিন__ক্রুমিল। স্থমপিত--১৯২২ সালে 


বাঙ্গালী কর্তৃক পরিগালিত রহত্তম ব্যাঙ্ক 


্ 





৩১৫০১০৯১৩৬৬ ০২. টাকার অধিক 
8০০১০৯১০৬০২ টাকার অধিক 
(১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসের শেষভাগ পধ্যন্ত ) 


কলিকাত1 অফিসসমূহের ঠিকানা £-. 


 ৪নং ক্লাইভ গ্রট, ১৩০।বি, রসা রোড, 
২২৫, কর্ণওয়াঁলস ছ্রীট, ৯৯১, কর্ণওয়ালিস গ্রীট, 










বাঙ্গলা এবং আসাম প্রদেশের উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্রসমুহে 
ব্যাঙ্কের অন্তান্ত শাখা প্রতিষ্ঠিত ভইয়াছে। 
| রি | 


ম্যানেজিং ভিরেতীর £-- 
রি ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-, বি-এাল, 
পি, এইচ, ডি, (ইকন) লগ্ন, বার-এট-ল। 


এ মস্থ্রি জারাস্প্র এসে 5 স্প্রে খে 








২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২] আর্থক জগৎ 8৮৩ রা 
বাজলার শকর। শিল্পা | _. স্বটীশভারতে বাণিজ্যশুত্ক বাবদ আয় এও 


বালা স্কারের বেসামরিক অধিবাসীদের জন্তু পগ্যসরবরাহ বিভাগের ১৯৪২ লালের নতে্বর মাসে বৃটিশভারতে সামুদ্রিক ও স্থলপথ বাণিজ্য 
ঢাভেপুটী ভবের হিঃ ডি এল ম্ভুমদার ভারত সরকারের শর্করা নিয়ামক শুক বাবদ (লবণ শুল্ত বাদ দিয়া) কেন্্ীর সরকারের ৎ কোটী ৫* লক্ষ-টাক। 
মি: এন লি মেটার দিকট এক তারযোগে অন্থরোধ জানাইয়াঞ্ছেন যে, তিমি আয় হইয়াছে । ১৯৪১ সালের নতেখবর মাসে এইন্ূপ 'আরের পরিমাণ ছিল 
দেন একটা প্রতনাধযুলক বৈঠক অনতিবিলম্বে আহ্বান করিয়া বাঙলা ৩ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা। পেট্রল, কেরোসিন চিনি এবং দিয়াশ লাই 
প্রভৃতির উপর উৎপাদন কর বাবদ আলোচা মাসে কেন্ত্রীয় সরকারের আয়ের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৯৭ লক্ষ টাক) ১৯৪১ পালের নতেম্বর মাসে এইরূপ 
আয়ের পরিষ!ণ ছিল ১ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা। 
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| আনেক গতর এনে হারল নিয়েছ নিত্য 


চল দূ ৬ 








8৮৪ | আর্থিক জগৎ [২১০ জলের, ৯৯৪২ 


কাগঞ্জের মূল্য বৃদ্ধি মগ পরাগ দা 


বৃদ্ধি ব্যা্ধিং বি 


৭ হেড অ. ফস্‌-_কুমিললা, স্থাপিত_-১৯১৪ ইং 
শাখী ও এজেন্সী অফিস স মূহ ; 


1 বৃ 

বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ পি, দিশ্লী, 
॥ বোম্ধাই এবং লগুনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেজ্রে ॥ 
/ মূলধন | 
; অনুমোদিত মূলধন ১,০*১*,০*০২ টাকা 
2৩ 

? 

ূ 

ৃ 








গত ১৬ই ভি:স্গর ভারত সরকার একখানা ইন্তাছার প্রকাণশত করিয়া 
জান/ইয়াছেল যে, তাহারা কাগজের দর. পাউগ্ প্রতি /৬ পাই বৃদ্ধি করিবার 
অনুমতি দিয়াছেন । এই আদেশ বলে কাগত্বের কললমূহ পাইকারী দরে 
বিতর শ্রেণীর কাগজে মৃপ্য উক্ত বঞ্চিত ছারে নির্দিই করিতে পারিবে ।, 

যে ল্ল শ্রেণার কাগজের সর্বোচ্চ দর বাধিয়! দেওয়া হইয়াছে তাহা 
নিমে দেওয়া হইল ১-(১) সাদা উডরেফ এম এফ পেখার ও ছাপাইবার 
উপঘুজ কাগঞ্জ (৯৪ পাউধ) ডিমাই ও তাহার উপরের শ্রেণীর কাগ-_-ইহার 
"মধ্যে ভ্রীমলেড ও একাউপ্ট বুক এম এফ কাগন্জ প্রতিও ধরা হইবে। কিন্তু 
নকল আট পেপার হ্ৃপার ক্যালেগ্ডার, মানচন্ত্র াপাইবার কাগঞ্স ও ব্লগীং 
পেপার ধরা হইবে না। মুপ্য পাউগ্ গ্রতি॥০ আনা । (২) ব্রাউন, র্যাপিং ও 
বা পেপার (২২ ২৯--৩০ পাউগড ও তদু্ধ) পাউগু প্রত 1৬৫ পাই। 

তরক্ত নির্ধারিত মূল্য-রডীন এম এফ প্রিিং এর জন্ত ব্যধ্হত কাগজ ও 
টার ১ ক্যান হিলাবে (খ) ছাপক। পৃর্বেোক্ত শ্রেণীর কাগজ (১৪ পান্টও 
এর কম-ডিনা£)--পাউও প্রত /* আলা হিলাৰে। ফরেন একঝসছেজ (ডলার ইত'দিসহ) সকল প্রকার 

ই& আফ্রিঞ্কান ইমপোট করপোরেশ _._ ব্যাক্ছিং কার্য করা হয়। 
সন্জ্রতি নয়া 'দল্লীতে কেন্দ্রীয় বাবস্থা পর্বদের শদন্ত মিঃ ছোলেন ভাই ম্যানেজিং ডাইরেক্টর_-এন, সি, দত্ত এম, এল, সি। 


তরে তিতা 
এ এ | | ২. ১ ক অত] অক স্কলল 


এ লি 2 

ভারত সরকারের বহিভারতীয় ভারপ্রান্থ লদঙ্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ ফোন-_ক্য!পঞ্চাট', ২২৯৬৭ টেলিগ্রাফ--জনলম্পদ্র 
করিয়া আাণাহয়াহেন, পৃরি আফ্রিঙায় উক্ঞস্থানের উপনিবেশিক সরকারের 

সমর্থন লাভ ক'রয়া একী বাবস্থ। প্রতিষ্টান গনিত হইবে বলির গুন নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


যাইতেছে । এহ বাশঙ্জা প্রতষ্ঠানলী ভারত হইত ধোলাই এখং অধোসাই 


| 
তুলার বস্ত্র, ড্রিল এবং বাকী কাপড় পুর্বব আফ্রিকায় গ্ামদানী টনি অব ব্যান তত বৃ কা।লকাটা : 








বিলিরকুত ৪ 8০,০, ৭৯০২. 

বিক্রীত ১. ৩৭১০০১৯০৯০২ টাকার উর্ধে 
আদায়ীকত (অখরিম কলহ) ২১১৪০) ০০০২ রর 
রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি ৮১৯০,০০০২৯, 
অংশ।দারগণের বিকট * 

প্রাপ্য ইত্যাদি প্রার_১৫.৬০,০০০ 


এরানাল এজানানালা-শ এনা [0 ও আহারের, খর এ খেতে এরা 





জহাত্রে স্থানের স্কুলান প্রহ্বতির বাবস্থা করিবে। প্রতিনিধিমণ্ডডলর মতে 
25577 | ভিনন্নিজেজ্ভ 
এই প্র তষ্টানটাএ দ্বারা পুর্দি আফ্রকাস্থিত এক শ্রেপীর শেতাঙ্গ সম্প্রদায় তত্রন্থ 


ভারতীয়দের অর্থনৈতিক জীবনের ধিপর্ধযয় আনয়ন করিতে পারে । অত এব ত্হাপিত--১৯৩৫ 


তাহারা ভারত পরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, ভারত লরকার হেড আফস--৩নং ম]াঙ্গো। লেন, কলিকাতা 





এবং পূর্বব অ[ফ্রকাম্ব সরকারের মধ্যে যে পথ্যন্ত না এবিমম্র সন্ধে একটা পাথাস্মুহ-_শিুলিয়া, নালফামারী, মেদিনীপুর 





মীমাংসা হয় সে পধ্যস্ত উক্ত বাণিঞ্য প্রতিষ্ঠান গঠন না করার জন্ত যেন , ইরা হৃদি 7 
গারত সরকার পুর্ব আফ্রিকাস্থ গুপনিবেশিক সরকারকে অনুরোধ করেন। জলপাহগুরা ও পুরা শাখ। শাঘ্রই থোলা হইবে। 


ধাঙ্গলায় থান সঙ্টট ও কলিকাতা করপোরেশন ৃ কার্ধ্য প্রসার হেতু ছেড অফিস নিরাপদ এবং বৃহ | 


সপে 
আআ - 


গত ১৪৪ ডি.সম্বর কলিকাতা করপোরেশনের এক অধি.বশনে বাঙ্গলা প্রকোক্ঠে একগুলায় দ্থানাস্তরিত কর! হইতেছে। 
দেশে চাউল, আটা ও অগ্াগ্ত খাছাদ্রব্যের অভ চপুন্ব যুপাবৃ্জি এবং তরিমত 
কলিকাতা নাগধিক ও করদাতাগণের যে দারুণ ছুর্ণত দেখা দিয়াছে তাহার 


ম্যানেজিং ডিরেক্টাস" :- 


ভাঃ এম, চাটাজ্জাঁ। মিঃ কে,সি, কাঞ্জিলাল, এম, 
গ্রুতিকারকল্পে কয়েকটা প্রস্তাব গহীন হয়| কর্তৃপক্ষ বাজলা দেশ হুইতে ররর রাজারা 
প্রচুর পরিমাণে চাউল বিদেশে চালান দিতে দেওয়ায় উক্ত কারোর জন্ক ছু:খ | জি 


প্রকাশ করা ₹য় ও তিষ্যতে বাজল! দ্বেশ এবং কলিকাতা হইতে এইরূপ [| 
রপ্তানী বন্ধ কবিবার বাবস্থা করার জঙ্ক গবর্পহেণ্টকে অনুরোধ জানান হয়। | দি পাই পানর সল্ট ম্যানুফ্যাক, চারীং 


অত্যাবশ্টাক দ্রব্যের উচ্চযুল্য স্তুল কা'ররা অন্বলন্যে স্তাধ্য যুল্যে তা! | কোশ 
বিক্রয্ধের এবং কয়লা সরবরাহের জন্ত উপযুক্ত পত্থ! অবলম্বন করিতে গবর্ণ- রান রর ্ ঃ 


মেণ্টকে অন্নরোধ জ্ঞাপন কর! হুয়। উচত মৃল্োখাতড ও অত্যাবগ্তকীয় বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
জ্রব্যাদি সরবরান্ের জন্তু একটী বিশেষ পরিকল্পন। রচনা করিবার 
উক্গেন্ডে ছু “১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ য় আসিতেছে" : 


করপোরেশনের ছয়জন সদদ্তঠ লইয়া একটী বিশেষ ক'ষটী গঠিত হয়। 
ইহাছাড়া বর্ধমান পণামৃন্্য সমস্ত! নিরাকরপের জন্ট গ্রকই পন্থ। উদ্ভাবনের রা 





উদ্দেশে বিতন্ন বণক সামতির ও কর.পারেশনের প্রত্নধি লইয়া একটা 
কমিটি গঠ.নর জগ্ত গপবর্ণমেন্ট:ক অহযোধ করিবার জনও একটা প্রশ্তাব 
গৃহীত হয়। 


মিত্রশক্তি বর্গকে মার্কিন যুকরাই্ হইতে রৌপ্য খণদান পপ 

প্রকাশ, ইংলও এবং অস্ট্রলিয়। মা'্কন বুক্তরা্ট্রে যে প্রচুর রোইপ্য মুত লবণ কিনতে বাক্ষলার কোটী টাকা বন্তার শ্রোতের যত তলে যায়-. 
আছে ত'হা হইতে কিয়দংশ কূপ খখ বাবদ চাছিয়্াছেন। যান বুক্তরা& যাঞজলা'র বাছরে। এ শ্োতকে বন্ধ করবার ভার নিক্েছে 

: আপলাদের, প্রিয় নিজন্য “পাইওলিস়্ায়” 
সরকার ইজার) ও খণ্দান আইনের বিধানাহুাযী থে কোন বিজ্রভিকে এই বলি বিক্রু 
লর্থে ঘৌপ্য খণ খিসাৰে প্রন্ধান করতে রাজী আছেন যে, গণ নী য কারা শি গার আবধ্ঠটক। 
রর 1 হিট ৮ক? টিজির এগ কোং (আ্যানোিং এজেন্টস্‌ 

দেশলমৃ ুষ্ধাবলানে লমপরিষাণ পা গুতা করিষে। 1 আীর্ির ০ 











হণ ভিলেশর, ১৯৪২] অধাথখক জগৎ এ 

বেঙ্গল গ্যাখনাল চেম্বার অব কমাস“ও খাচ্পমন্া! কর! নিয়ন্ত্রণ করা হউক (5) মুনাফার লোতে মক্কুত করার উদ্দেন্তে চাউল .. 

বাল দেশে খাঙত্রব্য ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের অভাবের দরুণ বে প্রভৃতি ভ্রধ্যানি ক্রয় কৰা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক (৫) বৃপ্য দিয়ন্ত্রণ প্রণালী 
গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হুইক্লাছে তাহার প্রতিকারকলে বেঙ্গল স্তাশনাল চেম্বার হয় কঠোরতাবে অন্ত হউক নতুবা মূল্য নিয়ন্ত্রণের লমস্ত ব্যবস্থাই উঠাইয়া 
অব কমার্ণ ভারত সন্কারের খান্ড বিভাগের নিকট এক পত্ত্রে নিমপিখিত দেওয়া ছউক। কআট' ময়দ! ও কয়লার অভাব সম্পর্কেও চেম্বার অব কমাশ” ' 
বিষন্ন গুলি জানাইয়াছেন £--(১) বাঙগল! দেশের মোট মজুত ও মোট চাহিদার কতকগু'ল পরামর্শ দিয়াছেন এবং জান।ইয়াছেন যে, কলিকাতায় যাছাঙ্ডে 
পরিমাণ নির্ণয় করিবার উদ্দেস্্রে ছুই মাসের ভন্ত এই প্রদেশ হৃইতে চাউল আ'টা ও ময়দার চালান আসিতে পারে তঙ্গন্ত ইহাদের দর বাড়াইরা দিতে 
বাহিরে রপ্ডানী বন্ধ করা হউক (২) কেন্ত্রী়্ সরকার, প্রাদেশিক সরকার হইবে | কয়লা সরখরাছের দন্ত চেম্বার অব কমা অধিক সংখ্যক ওয়াগনের 
'অথব| কোন ব্যক্তিগত প্রতষ্ঠানের পক্ষ হইতে অধিক পরিমাণে চাউল ক্রয় ' বাবস্থা করিতে পরামর্শ পিয়াছেন। | | 














০০০৩১১১১১১১ | ক 
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এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 
পাওয়া যাৰে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও 
মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের 
ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখার, বং, সমস্ত . 
সরকারী তঁজারীতে 1 


.৪১৫৪-৪৯৫৪ 








ইক পা সা হিল 


০৩ টিপ কপি রা পপ পাপ 


ক্ষাপড় পশমের সায় গরম করা সম্ভব হইয়াছে । ছুইরকম গাছের বীঞ্জ 





কচ জার্থিক জগৎ, [ ২১শে ডিসেম্বর, ২৯৪২ 





চাউলের মূল্য ব্বদ্ধির কারণ 
বাঙ্গলা সরকারের কসামরিক ব্যভিদের জন্ত পণ্যলরবরাহ বিভাগ 
(ভাইরেইটরেট অব সিভিল সাপ্লাইড) কলিকাতায় চাউলের অস্বাভাবিক মুল্য 
সবদ্ধির কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন। সাধারণতাবে চাউলের মুল্য 
বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা হইয়'ছে যে, দেশের সর্বত্র বিভিন্ন 
লোক ও তাহাদের দল কর্তৃক বেপরোয়াতাবে চাউল খরিদ করার অন্য ইছার 
ঘ্বর বিশেষ তাবে চড়িয়াছে। ব্যবসায়ীদের কাহারও কাহারও মতে বর্তমান 
খআবস্থা সামরিক এবং ক্রম উপায়ে সৃষ্টি কর! হইয়াছে। বর্তমান যৃলাবৃদ্ধির 
প্রতি যদি সহসা বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে যুপ্য বৃদ্ধিকারীদের বিপদের ব্রাঞ্চ -ৰাকুড়। 


সম্ভাবনা আছে। ৃ ঘাটাল ব্রাঞ্চ 
খাচ্যদ্রব্যের অভাব ও ইগ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাসণএগু ইগ্ডাষ্টর £ঠা ডিসেম্বর খোল। হইয়াছে । 

গত ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় 'ফেডারেশন অব ইও্ডয়ান চেগ্বার মিঃ এম, দত্ত রায়, বি- এ, সেক্রেটারী ৰ 
আব বম” এও ইণ্ড ট্রা'র কমিটার এক সভায় খাচ্যপ্রব্যের অভাবের জন্ত ঘে 
গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার প্রতিকারার্থ ভারত হইতে বিদেশে | 
খাদ্রব্য সম্পর্ণকূপে বন্ধ করিতে এবং অঙ্টেলিরা হইতে যথেষ্ট পরিমাণ গম | 
ভারতে আমদানী কঠিতে আবেদন জানাইবার জন্ত একটি প্রস্তাব গৃহীত -| 
হইয়াছে । বন্থা সপ্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে যাহাতে ভারতের বাছিরে বস্ত্র রপ্তানী 
নিবিদ্ধ কর! হয় এবং বক্স ব্যবহার সম্পর্কে যাহাতে সাম'রক কর্তৃপক্ষ 
[মতব্যয়িতা অবলম্বন করেন ভাহা ভারত সরকারকে জানান হইবে বলিয়া 
অতায় একটি দিদ্ধান্ত কর! হয়। ্‌ 

স্থতীর কাপড়ের শীতবস্ত্র 

বৈজ্ঞানিক প্রথায় নুতন নুতন উপায়ে গরম জাম? কাপড় গুম্বত করিবার 
জন্ত ভারত সরকারের অধীনস্থ বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ক গব্ষেণা বোর্ড এবং | 
লদর সামরিক বাধ্যালয়ের তত্বাবধ।নে নানারূপ পণীক্ষামুলক গব্ষেপা || 
চজিতেছে। সম্প্রতি একজন থ]াতনামা ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এই সম্বন্ধে একট: 
নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার নবাবদ্কত পন্থায় সাধারণ তীর ৃ 










(স্থাপিত ১৯২৯) 


হেড অফিস £_-৮৬বি, ক্লাইভ ্রীট, টিকলি | 
ফে।ন :-_-ক্যাল ৫৯৪৪ ্‌ 







টি সা আআ সং 


| দি রিধুব। মণ বান লিঃ | 


ত্রিপুরাধিপতি রী মহারাজা মাণিক্য 
ূ কে, সি, এস, আই || 
মর রেজিঃ অফিস-_ আখাউরা! (ত্রিপুরা), চীফ. অফিস-_আগরতল। | 
্‌ কলিকাত। অফিস-_৬, ক্লাইভ ট্রাট। ৃ 
বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যান্কে রাখা সমীগীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ । শুদুঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষিত এই ব্যাঙ্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ছউন। 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোল৷ হইয়াছে। | 
বাংল ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কে্জে ব্রাঞ্চ ও সাবত্রাঞ্চ আছে 


শ্রীহরিদাস ভ 


মালেঞিং ডিরেক্টার || 












তিজাইয়া উহাতে স্ৃতীর কাপড় ডুবাইয়া লইলেই উহা! পশমের ন্যায় গরম 
ও টেকই হয়। এই গাছ ছুইটাও ভাব্তবর্ষে গুচুর পরিমাণে জস্মায়। 


কয়লার জন্য মালগাড়ীর ব্যবস্থার দাবী 
বাঙ্গলা সরকারের বেসামরিক আধবাসীদের জন্তু পণ্য সরবরাহ বিভাগের 
ভিক্টর যুদ্ধলংক্রান্ত যানবাহন বোর্ডের নিকট তারযোগে জ্জানাইয়।ছেন ষে, 
কলিকাতার কয়লা সরবরাছের মালগাড়ীর নিতান্ত অতাব ঘটম্নাছে। এক 
সপ্তাহ পূর্ব পর্যযস্ত কয়ল! বণ্টনের কণ্টেলার বাজলার প্রয়োজনের মাত্র এক 
তৃতীয়াংশ সংখ্যক মালগাড়ীর বন্দোবস্ত কারতেছিলেন। পরে কয়লাবাহী 
মালগাড়ীর সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি করা হইয়াছে | কিন্তু ইহা সত্বেও দৈনিক যত 













সংখ্যক কয়লাবাহী মালগাড়ীর ব্যবস্থ। করা হুইয়াছে তাহা! বাজলা দেশের সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্‌ 
প্রয়োজনের তুলনায় অতি লামান্ত। সাহ। চৌধুরী এগ্ড কোং লিঃ 
ভারতে ন.তন শিল্পদ্রব্যাছি প্রন্ততের পরিমাণ ৃ ২৩নং হুরচন্ত্র মল্লিক দ্রীট, হাটখোলা, কলিকাত।। 
১৯৪১ সালে ভারতের পেটেন্ট অফিসে বিতিন্ন নবাবিষ্কৃত শিল্পজাত উহার উিসউরিডিজি 
প্রব্যাদি রেজেস্্রী করার জন্ত ৭৫৫ খাল। দরখান্ত পাওয়া গিয়াছিল। ১৯৪ আচার্য শ্রফ প্রক-্চজ্র কল প্রতিষ্ঠিত ও সরে 


লালে এইরপ প্রাপ্ত দরখাস্ডের সংখ্যা ছিল ৭৪১ খানা । এই সকল পেটেপ্টের 
অন্ড দয়খান্তের মধ্যে ২৭৯ খান! মানস ভারতবাসীদের নিকট হইতে পাওয়া 
পিক়াছে। পেটেপ্টের অন্ত অবশিষ্ট দরখাস্তগুল আসিয়াছে বিদেশীয়দের | 
নিকট ,হইতে। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে 
তাহার যধ্যে ৮৬ খান! বোত্বাই প্রদেশ এবং ৭২ খানা. বাঙ্গল! দেশ হইতে 
'আপিয়াছে। | 


০ন্বঙ্রভন শন €ক্ষা€ 
কারখানা-_-আচাখ্যরায় নগর (কাথি সমুদ্রতীর ্ 
কারখানার প্রনার ও উৎপাদন 

. বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক সমধিত হইয়াছে। 
কারখানার কার্যযপ্র 
কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের ধযাপিষ্ান্ট বারের বহু মুন্দেক ও ডেপুটি, 


ভারত সরকারের প্রাশিতত্ব বিভাগের অফিসার, নাভাজোলের 
কুমার দেবেজ্রলাল খা কর্তৃফ সম্প্রতি পরিদর্শন 


রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত ছুইয়াছে। 
কোম্পানী লানের সহিত চলিতেছে, 
| বিক্রপ্নের লাভ হইতে লভ্যাংশ দেওয়। 
বিত মূলধনে প্রস্পেক্টাস ও বিশেষ বিষের জ্ আবেদন ফরুন। 


ভায়তয়ক্ষা বিধান বলে বিহ্বায় সরকার বিহ্বার সরকারের পণ্াহুল্য এবং 
পণাত্রযয সরবরাহ কষ্টে ।লার়ের অস্থমতি ব্যতিরেকে ফেছ বিহার প্রদেশের 
ফোন জিল! হইতে রেলে, রাস্তায় বা নদীপথে অন্ত গরানেশে বব, ভুট্টা, 
বালি এবং কলাই গতানী করিতে পারিবে না খলিয়া এক আদেশ জী: ছু 


পড়ি জা এ ॥ 








_ ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ ] | আতিক জগৎ . ৫৮8 


আপনি 





সব রকম উৎপাদন বেড়ে যাচ্ছে। প্রাণপণ 
খেটে তবে কারখানার শ্রামকরা এই বাড়তি 
কাজের তাল সামলাচ্ছে। ফলে, তাদের কর্মক্ষমতার 
উপর আজ চাপ পড়ছে খুব বোশ, আর তাদের র্রাস্ত 
হয়ে পড়বার সম্ভাবনাও বেড়ে গেছে। কিন্তু অবসাদে 
কাজের উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে আসবে এ-ভাবনা এখন আর তাদের 
নেই-কারণ, তারা জানে যে এক পেয়ালা চা খাওয়া মাই আবার 
তারা তাদের উদ্যম ও কর্মশাক্ত ফিরে পাবে। চা উৎসাহ ও. 
উদ্যমের আধার, কাজেই মজুরদের ক্লান্তি চা-ই সম্পূর্ণভাবে দূর 
করতে পারে। কাজের মাঝখানে আপনার লোকজনরা যখন ক্লান্ত 
হয়ে পড়তে চায়, তখন তাদের এক পেয়ালা চা-ই দেবেন। 
দে [তারা কত বোঁশ তৎপরতার সঙ্গে কাজ করবে। 

















৮ 





চাষ হইবে এবং ৪ শত পাউতের ৮ লক্ষ ৬৯ ছাড়ার. বেল ভূল! উৎপর় হইবে । 


৫.ফোটী ৬* লক্ষ একর জমিতে .যেচের র্যবস্থা। করা, হইয়াছে.) পূর্ব) বলবে 





কতা 





খক জগৎ, [.২১লে ভিলেন, ১৯৪২. 


দেশের আক উদ্ততিক!ধেয ব্যাক্কংএর কত ক 
ও ব্যাপক প্রভাৰ. তাহা উপল/দ্ধ; করেন আপনি, 
নিশ্চয়ই । এই ক্ষুত্র প্রচেষ্টার উন্নতি. আপনার, 
'সহযোগিতা ও সহাগ্ভূতিয়্ উপর নির্ভর .করে।। 






কানাডায় গম ও ভিসির চাষ 
১৯৪২ সালে কানাডার ২ কোটি ১৪:লক্ষ ৮৭ ছাজার একর জমিতে গথের 
ঢাঁবকইয়াছে এবং ৬* কোটি ৭৬ লক ৮৮ হাজার.বুলেল (১ কোটি ৬২ লক্ষ 
৭? হাজার টন) গম উৎপন্ন হইবে বলিয়া! অঙষিত হইতেছে ) ১৯৪১ সালে 
২.কোটি ৎ লক্ষ ৭ হাজার একর জমতে গমের চাব এবং ৩ কোটি ২৬লক্ষ 








২৪ হাজার বুসেল (৮১ লক্ষ ৬ হাজার উদ). গষ। উৎপন্ন হ্ইয়াছিল বলিয়।! জিবিটেড- নে 
অন্থমান কর। গিয়াছিল। ১৯৪২ সালে কানানায় ৯৪ লক্ষ ৯২ ছাজার একর পৃষ্ঠপোষক £ জিগুরেশর সপ মহারাজ! মাধিক্ত বাহ, 
জমিতে তিসির চাব হইয়াছে এবং ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৯১ হাজার বুসেল (৩ লক্ষ |: অফিস সমূহ: সি, এম, আই. না 4: 

*৫ হাজার টন) তিসি উৎপর ইইবে বলিয়। জন্ুধিত হইতেছে) পুর্ব বৎসরে |.বাংল! ও আসামের প্রধান মহারাজ কুমার উই 


প্রধান বাশিজ্যকেজ্ কিশোর জের 
শতকরা ১০১ টাকা ডিভিডেও দেওয়া হয়. 
রা অফিস £ রব সা তল! : ভিথুরা সে 
বিভিন্ন দেশে তুল। উৎপাদনের পরিমাণ | 9188158 রো 
১৯০২ সালে মাঝি অুরাে € শত লাউ ১ কোটা ০ ল্ ৯৮ কোন 7০ ক পাতা টেলিকম যা জপ? 
হুদার বেল তুলা উৎপর হইবে. বলির! । অস্রিড় হইতেছে) পূর্বং বরে. দু এ রা 
১ কোটী ১০ লক্ষ ৬১ হাজার বেল তূলা। উৎপর্হইনবাছিল বলির অস্মান করা 
গিছাছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে মিশংর ৭ লক্ষ,৩ হাতার একর জমিতে তুলার, 


৯ লক্ষ ৫৮ হাজার একর জমিতে তিপির চাব।ও । ৬্ট.লক্ষ ৭ওহছাজার বুসেল, 
(8 লক্ষ ৬২ হাজার টল). তিণি উৎ্পন্থ হুইয়ছিল। বলিয়। অন্যান করা 
খিদ্বাছিল। 


















১২, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা 
কারেন্ট একাউন্ট দুদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউপ্ট মদ শতকরা ৩২. 
টাক1। চেক স্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড, 
ভিপজিট ৬ মাস বা তরৃষ্ধ; নদ শতকরা " 
৩॥০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পন্যন্ত। উপযুক্ত 
সিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


ৰলিয়। অনুমিত হইতেছে । ১৯৪২-৪৬ সালের বরগুষে . ই-মিশরীয় সুদানের 
৪ »ত পাউন্ডের ৩ লক্ষ হ* হাজার বেল তূঙ্গা, উৎপন্ন হইবে বলিয়া অস্থমান | 
করা যাইতেছে। উগান্ডায় ১৯৪১-৪২ সালে ৪ শত পাউন্ডের ৩ লক্ষ৬৪ হাজার (|. 
বেল তুগ! উৎপর হইয়াছে বলিয়। অন্থুমিত হইতেছে ) ১৯৪০-৪১ সালে ও লক্ষ | 
২৫ হাজার বেল তৃলা উৎপন্ন হইপ্লাছিল। ূ 


পৃথিবীর চিনি উৎপাদনের পরিমাণ 
১৯৪১-৪২ সালে পৃ্থবীতে ২ কোটি ৯৫ লক্ষ ১ হাজার টন চিনি (১ কোটি | 
৯৯ লক্ষ ২৪ হাজার টন ঈচ্ষু চিনি এবং ৯৫ লক্ষ ৭৭ হাজার টনবীট চিনি) | 


চি ্রাট, টিউন বালীগঞ্জ ও বর্ধমান। 
উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়! অন্থমত হইতেছে; ১৯৪০-৪১ সালে পৃথিবীতে 
চিনি উৎপাদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছল ৩ কোটি ৩ লক্ষ ১০ছাজার টন "টু 


(১ কোটি ৯০ লক্ষ ৭৫ হাজার টন ইক্ষু চিনি এবং ১ কোটি ১২ লক্ষ ৩৮ হাজার ক ূ নল ূ টা এক্সচেঞ্জ ] 


উন বাট চিনি)। ১৯৪১-৪২ সালে কিউবায় ৩৬ লক্ষ টন চিনি উৎপাদিত র ক্যা ভিন ূ 
হইয়াছে। আলোচ্য বৎলরে পোর্টো রিকেতে ৮ লক্ষ ৮৭ হাজার টন, ] হেড অফিস-_২৯, ষ্টান্ত রোড কলকাতা । ও 
ভমিনিকান গণতগ্ত্রে ৪ লক্ষ ৯৯ হাজার টন, নেটালে ৪ লক্ষ ৪ হাজার টন চিনে | খ্যাতলাম। ব্যবসায়ী মেসাস' রাহু। ত্রাদাসের পরিচালনা ধীনে 
উৎপয় হইয়াছে বলয়! অন্যান কণা যাইতেছে । ১৯৪১-৪২. সালে প্রগতিখীল জাতীয় প্র-তষ্ঠান। | 
ইয়োরোপে (রাশিয়া ধরিয়া) ৮১ লক্ষ ৬৭ ছাজার টন বীট চিনি উৎপাদিত ঢু সকল প্রকার বাক্গিং স্যার্যা করা হয়। 




























| প্র।: - শাখাসমুহ__ 
হইয়াছে। 
এ চাকহ, মালদহ, শিলং 
মিটি কফোল ৪" 
রটিশ ভারতে রুষিকাধা [| রাতী, রাশাঘাট,বালী, রি 
১৯৪*-৪১ সালে বুটশ ভারতে ৫১ কোটি ২৪ লক্ষ একর চাষের জর প্র দেওঘরঃ রোহুনপুর, কলিঃ ১৮১৮ 
বধ্যে ২১ কোটি ২* লক্ষ একর জমিতে বিভিন্ন ফললের চাষাবাদ হইয়াছিল। প্রি লতাটোর? বঝালদছ, টেলিগ্রাযা লেক 


এ টিটাগড়,। রাইগঞ্জ, 
আলুচী ও নিমাসরাই। 


হৃবারবন 


হেড অফিদ_২২ নবস্ট্যাণ্ড রোড, 
(ক্লাইভঘাট স্বীট ও র্যা রোডের মোড়), 
কলিকাত।। 


মু 
আলমবাজার ও দেওঘর। 


িষক_কুছার বিশ্বনাথ বার. 


বে সকল জমিতে বৎসরে ছুইবার চাষ হইয়াছে তাহা ধরিলে আলোচ্য বলরে 
২৪ কোটি ৮* লক্ষ একর মিতে বিভিন্ন ফসলের চাষ হুইয়াছিল। এইরূপ 
আমর পারমাণ পুর্ণ্ঘ বতুলনের চেয়ে ৩৯ লক্ষ একর বেশী। ইছার মধ্যে ১৯ 
কোটী ৮* লক্ষ একর জমিতে খান্তশন্কের চা, এবং € কোচী একর জমিতে 
অর্থকরী ফসলের ঢাব,হুইয়াছে। সমগ্র চাবের জমির মধ্যে ধানের চাষ 
হুইয়াছ্ছে শতকরা ২৮ তাগে এবং গম শতক1। ১১ ভাগে, যৰ শত্তকর। ১৬ 
ভাগে, তৈলবীজ শতকর। ৭ জাগে, তৃগা শড়করা ৬. ভাগে, কলাই' শতকরা! 
ও ভাগে এবং বালি সুষা, ইক্ষু ও পাট শতকরা ২ তাগে। আলোন্য বৎসরে 
















৫ কটা ৫৭ লক্ষ একর জমিতে যেঙকার্ধ॥ ফর হট্য়াছিল।. 
বাজল। সরকারের চাল আয়দানী! 
প্রকাশ, অবিলম্বে বাজল! দেশেক চাউপ সমন্তা সমাধানের উদ্দেস্টে বাজল। 
সন্ছকাদের বেপাব'রক অবধাসীছের পথ্যলয়বরাহ বিভাগের কর্তৃপক্ষ উড ডু 


হতে সরক/নী বায়ে, চাঈক-জ্ডবননী ব্রন) 





০০০১১ 


২১রে-ভিসেবর ১৯৪৭-]. আর্থিক জগৎ | ৫৮৯: 
ট ঁািরারা ররাারারিরারারারীলঃ 


ভারতে ম্যালেরিয়।র প্রকোপ সু যুবে মারি, বুক্তরাহ্ের বায়, 
তারে /ব+সরে,প্রায় ১৫. লক্ষ লো মঃলেকিয়ায যারা, যা. 'একগ্যতীত গত নবেম্বর মাল মঃকিন। বুক্লরঞ্রের সমরবায়ের বৈশিক হঃর, দীড়াইয়াছে, 
ইহার দশগুণ লোক য্যালেরিয়া যোগে অকর্ণণ্য হুইয়। পড়ে। ইছার ন্ট ২৪ ক্লোন ৪৫ লক্ষ ভলার.।। নরেদ্ব্র মাসে: মোট যুদ্ধের ব্যয় ৬৪৯. ফোক, 





কম পক্ষে, এদেশের বাৎসরিক গড়পড়তায় ৫» কোটি টাকার ক্ষতি হয়ঠা? ২৭ লক্ষ ডগ্লার বৃদ্ধ ,প$ইরাছেশ। এইট্রূপ ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে. অট্ে/ব 
অগ্রেলিয়ার পশম ও ভেড়ার চামড়। বক্র মাসের তুলনায় ২৬ কোটি ৪* লক্ষ ভগার অধিক ।. 
বর্তমান যুদ্ধ আরম্ত হওয়ার পর অঙ্ট্রেপিযা হইতে বৃটেন ১৮ ফোটী ৮৪ রূটেনে যুদ্ধের ব্যয় 
লক্ষ ৪» হাজার পাউন্ডের পশম এবং ৩৭ -লক্ষ ৪ হাজার, পাউঞ, তেডার | বৃটেন, বর্তমানে টোনিক, ১ কোটি হ৭ লক্ষ ৫৪ হাজার, পাউও করিয়া 


চামড়! ক্রয় করিয়াছে। যুদ্ধের জন .বার করিতেছে, 
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৪৯ 


শপ 





৯ পম পপ 


কলিকাতায় সম্তায় আট। বিকুয় 


বাঙ্গলা! সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্রিতে প্রকাশ যে, কলিকাতায় কতকগুলি 
অন্রমোদিত দোকানে প্রতাহ বাধা দরে আটা ও ময়দা! বিক্রয় হইবে। প্রত্যহ 
বিফাল ৫ টা হইতে ৬ টার মধ্দো উহা পাওয়া খাবে । কাঞ্চাকেও মধ 
ঠোড! সমেত আধলরের দর হুইবৈ 


এপাশ শি পপ সপ 


পেরের অধিক দেওয়া হইবে ন!। 
৮/০ আনা। 


কোম্পানীর কাগক্ছে জীবনবীমা কোম্পানীর টাক। থ'টানে। 

নোস্বাই হাইকোর্টে ১৯৩৯ সাপের বীমা বিষয়ক আইনের ২৭ (.) ধার] 
অন্রসারে নবভারত ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমটেডের নামে ভারত 
সরকারের বীমাসংক্রান্ত গ্রপারিপ্টেপ্ডেন্টে একটী মামলা কুদ্ধু করিয়াছিলেন। 
মামলার বিষয়বস্ত ছিপ যে উত্তখারা অনুসারে যে জআীবনবীমা কোম্পানীসমৃচ 
আীবনবংমাকার'দের জঙ্ক যে অর্থের দায় গ্রহণ করিবেন তাহার শতকরা 
«৫ ভাগ কোম্পানীর কাগজ অথবা সরুকারা অনুমোদিত অগ্থাষ্ট সিকউ- 
ফ্িটাতে খাটাইতে হইবে । বোত্বাই হাধকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং 
খআ্টিস মিঃ কানিয়া বাদীর পক্ষে রায় দিয়'ছেন। 

বোম্বাই প্রদেশে শিক্ষার বিস্তার 

১৯৪১-৪২ সঙ বোদ্বাই প্রদেশে বিভিন্ন শিক্ষায়তনের সংখ্যা ঈাড়াইয়াছে 
২৩ হাজার ৩৫৩টী ; পুর্বব বৎসরে ইহাদের সংখ্যা ছিল ২২ হাজার ৭৫৯টী। 
এই সকল বিগ্তালয়সযুছের ছাজ্রসংখ্যা হইতেছে ১৮ লক্ষ ৭৮ হাজার ১৭০ 
জন) পূর্ব বসরে ছাত্র সংখা। ছিল ১৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ২৮১ জন। 

কলিক তা করপোখ্জেশনের কন্মগরীদের মাগগী ভাত। 

বাঙ্গল। সরকারের শ্রমিক কমিশনার যাহাতে কলিকাতা করপোরেশন 
ইছার যে সকল বর্ম্রচারী মাপিক ৩৫২ টাকার কম বেতন পান তাহাদের অন্ঠ 
১৯৪২ সাপের সেপ্টে্র মাস হইতে ৪২ টাকা এবং যে সকল কর্মচারী মালিক 
৩৪২ টাকার অ্ধক বেতন পান তাহাদের জন্ত বর্তমান মাস (ডিসেম্বর) হইতে 
৯২ টাক! দুর্শৃল্য ভাতা প্রদান করেন তজ্ন্ত ন্ুপারিশ করিয়াছেন। ইহা ছাঁডা 
করপোরেশনের বর্চারীদের জন্থ জলত মুল্যে খান্দ্রব্যের দোকান খুলিয়া 
স্বাছাতে তাহাদের কমপক্ষে মাসিক ২২ টাকার সাহায্য হয় তজ্জন্য ব্যবস্থা! 


করিতে বল! হইয়াছে। ইহাতে করপোরেশনের বৎসরে অন্ততঃ পক্ষে ১০ লক্ষ 
টাক। ব্যয় হইবে। 


রটেনে চা-ব্যবহারের পরিমাণ 
বটেনের অধধবাসীরা পৃর্থবীর শতকরা ৫০ আ্ঞাগ চা পান করিয়। থাকে। 
বৃটিশ সাস্রাজোর লোকেরা পৃথিবীর চায়ের শতকরা ২৫ ভাগ ব্যবহার করে। 
১৯৩৬-৩৭ সালে বুটেনে ৪৫ কোটী ৭০ লক্ষ পাউগু চা ব্যবহৃত হইয়াছল। 


১৯৩৭-৩৮ সালে ইছার পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৪২ কোটী ২০ লক্ষ পাউগ্র। 


বুটেনে মাথাপিছু চা খরচের পরিমাণ হইতেছে ১15 পাউগ্। 


ভারতীয় রেলপথের আধিক অবস্থা! 

১৯৪৩-৪৪ লালে রেলওয়ের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং রেলগাড়ীর ই'্রন 
প্রভৃতি নির্মাণের অন্ত ১২ কোটি ২২ লক্ষ টাকা বায় ব্যাদদ করা হুইয়াছে। 
১৯৪৩-৪৪ সালে প্রশস্ত রেলপথে চলাচলের উপযে!গী ১০০ খান! এবং সক্কীণ 
রেলপথে যাতায়তের জন্ত ৯২ খানা অণ্ধক ইঞ্জন পাওয়া যাইবে বালয়া আশা 
করা যাইতেছে । ইহার জন্য ৫ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা বাম হইবে। ১৯৪১-৪২ 
সালে রেলওয়ের হিসাবে ২৮ ফোটি ৮ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হুইয়াছে। উক্ত 
ষতলরে বেলওয়ের সংশোধত হিসাবে ২৬ কোটি ২ লক্ষ টাকা উদ হইবে 
বলয়! অনুমিত হইয়াছিল। উদ্ধত অর্থ হইতে ২৭ কোটা ১৭ লক্ষ টাকা 
সাধাহণরাতপ্খের খাতে প্রদান করু। হইয়াছে এবং অবশিষ্ট ৭ কোটী ৯১ লক্ষ 
টাকা রেলপথের ক্ষয়ক্ষতপুরণ তহবিলে দেওয়া হইয়াছে । ১৯৪২ সালের 
৩*শে নবেস্বর যে আট মাস শেষ হইয়াছে সেই সময় রেল্পথলমূছের আয়ের 
পণ্রমাণ দীড়াইয়াছে প্রায় ৯২ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। এইবপ আয়ের 
পরিমাণ হইতেছে পূর্বব বৎসরের অগ্রূপ সময়ের তুলনায় ১* কোটী ৬১ লক্ষ 
টাকা বেশী । ১৯৪২ সালের ৩*শে সেপ্টেম্বর তাঠিখে যে ছয় হাস শেষ 
হইয়াছে পেই লমক্কে রেলপথলযূছের কার্য পরচালনার জদ্য ব্যয় হইকাছে ৩১ 

(কোটী ১০ লক্ষ টাকা পূর্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের ভুজনার এইরপ ব্যয়ের 


রি আর 1০০ এ উ জা নে এ পাব টটী * ৯১ আজ ইউ আজ পতআমজি ॥ | 


আর্থিক জগৎ 


৯০০০০ উট অপ 


পিল নাফ 


[২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ 








৭ 


ভারতী সেণ্টাল ব্যাঙ্ক 

স্থাপিত ই ১৯৩০ £ 8 8 লিমিটেড | 
হেড অফিস--কুমিল্লা । 

সেন্টাল অফদ-_১৫, ক্লাইভ ্রীট, কলিকাত। ফোন--কলিঃ ২৪ ৪৬ 


কলকাতা অফল--১৩৫, ক্যানিং প্রীট, কলিকাতা। 


অপরাপর শাখাসমূহ 2. 
কুমমন্্লা, কমলাসাগর, ফরি্পুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গৌহাটা, 


টাঙ্গলা, সপটগ্রাম, সিলেট, করিমগঞ্জ, পাটনা, বেনারঙ 


খপ পা পা চল শপ কাপ পা 


টব 
.. 


6522 


| 
ূ 
ূ 
ৃ 
ৃ 
ৃ 











বামড়ার (€ উড়স্যা ) মহারাঁজ। বাহাছুরের অনুরোধক্রমে গত 
অক্টোবর মাসে উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত দেওগড় ও গোবিন্দপুরে 
ঢুইটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


শীঘই নিয় স্থণনে ব্রাঞথ অফিস খোল। হইবে। 


বাংলা দেশ__মিরকাদিম, মাদারীপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী, 
রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, ভৈরব এবং সি, পিতে রায়পুর, 
জস্বলপুর? নাগপুর ও সোনপুর । 


ম্যানেজিং ডিরেক্টাস£ 
মিঃ জে, সি, চত্রবত্তাঁ। মিঃ এন, সি, দণ্ত, এম-এ, বি-এল। 


। 
॥ 


ৰ 
॥ 
1] 
1 
। 
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চিত হরদার মুরারর রা তর মার: হাজারে হত তম জা হা 





উষ্টমাইটেড আায়রণ এ৪ইঞ্িনিয়াৰিং 
২৩-সান্কভ্ন্‌ ভিলচ্মযিত্টেস্ড 
কারখানা-_বেলুড়। 








ম্যানুফ্যাকৃচীবাস “অবঃ 
৬ প্রিশিলন মেসিনারিস, || সিট ষেটাল ওয়ার্কস, 
এবং টুলস || ৬ “এ্যা্টি গ্যাস” ক্লথ 
 ইলেকৃ্ট্রক ওয়েক্ডেড || ও রাবারাইসড, ক্যান্ভাম 
টিনা টির মেকানিক্যাল ৮৭ ৃ 
অ, এস, রভস “এ | 
ফাটস || ৬ -গ্রাউও সিউল, ০ 














চি 


ম্যানেজিং এজেন্টস :_ ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন। 


১০৯, ক্লাইভ গ্রীট, কলকাতা । ফোন ; কলি 3৭৮৬, ৪৯৯০১ ৬১৯৯, 


ূ 





হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 


গত ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে কলাহাটায় হুগলী বান্ধ লি'মটেডের শেওড়া- 
স্কুলী শাখা অফিস ও গুদামের শুভ উদ্বোধন উৎসব সাড়ম্বরে সম্প্ন হইরাছে। 
ক্কার ছরিশঙ্কর পাল কে টি এই অনুষ্ঠানে পৌরোছিত্য করিয়াছিলেন। 
ব্যাঞ্চের অস্থায়ী অ্যানেঞ্জিং ডিরেক্টর মিঃ এম এন মুখাজ্জি সমাগত অতিথি- 
বৃন্দকে সাদর সঙ্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়! এক অভিতাধণ প্রদান করেন। রায় 
সাহেব এন্‌ এন্‌ চাটার্জি, অধ্যাপক কালীর মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ব্রিগুণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ অমরেজনাথ সেন, মিঃ 
এস্‌ ভট্টাচার্য্য, শ্রীঘুক্ত গ্রবোধ মুখোপাধ্যায় ও জ্রীযুক্ত রঘুনাথ দত বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অঙ্গাঙ্গী সমন্ধ ও 
অপরিছার্য্য প্রয়োজন সম্পর্কে মনোজ্ঞ ও জ্ঞাতবা আলোচনা করেন। স্টার 
হরিশঙ্কর পাল তাহার সভাপতির অভিভাষণে বলেন যে, পাট ও গোলআলুর 
চাষাবাদের ক্ষেত্রে শেওড়াফুলীর একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে 
এবং তিনি আশা করেন যে, শেওড়াফুলী ও উঠার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের 
জনসাধারণ ও ব্যবসায়ী মহল হুগলী ব্যাঙ্কের কার্ধযপরিচাঙ্গনায় সাহায্য ও 
সহযে!গিতা করিয়া উক্ত ব্যবসায়িক হ্ুনাম আরও বর্ধিত করিতে পরান্থুখ 
হইবেন না। এই উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতা ও শেওড়াফুলী 
অঞ্চলের বনত বিশিষ্ট ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য লোক উপস্থিত ছিলেন 
সভান্তে অতথিগণকে চা-পানে ও জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। হুগলী 
ব্যাক্ষের ছেড অফিস ও শ্রীরামপুর শাখা অফিসের কর্মচারিগণ সমবেত 
ভগ্রমছোদয়গণের স্বাচ্ছন্দোর বিষয়ে প্রথম হইতে শেষ পধ্যস্ত বিশেষভাবে 
ষত্ববান ছিলেন। 


জং সর 3 0 ০০: সু পা হা 02 8 রন ডি 


চল্ব্িক্রে ও স্ম্্যন্িত্ভিল্ল নর সক্ষ্ষজেল্স ভম্ঘাশান 


্্যাগ্ার্ড বুথ 


বস্ত্রের মুল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণার ব্যতিদের যে হুদশার 
উদ্ভব হইয়াছে তাহার প্রতিকারার্য আমরা শ্লভ মুল্যর পুতি ও সাড়ী প্রস্তুত করিয়া 


তাহা নির্ভরযোগ্য ব্যবস! ও জনহিতকর 
বিক্রয় কিবা সঙ্কল্প করিয়াছি । 


উপযুক্ত সারি ফিকেট সহ আবেদন কক্ষন। 





এুত্ভি ৯ গজ, 8৪ ইঞ্চি প্রতি জোড়া ১৩॥০ 
সাক্ভ়ী ১০ গজ, 8৪ ইঞ্চি প্রতি জোড়া ৪২ 
বর্তমীনে বাজারে ইহা দেড়গুণ অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। 


যাহারা অতিরিক্ত মুনাফার (লাভ ন! ল্সিয়া জলহিতের উদ্দেষ্তে মোহিনী মিলের নির্ধারিত 
দর এই সব পুতি ও সাড়ী সাধারণ্য পলিবেশন কন্িতে ঢাহেন তাহার] নিয় ঠিকানায় 


শীদ্রই এই শ্রেণীর ধুতি ও সাঁড়ী বাজারে বাহির হইবে। 


মোহিনী মিলস লিমিটেড 


ম্যানেজিং এজেপ্টস ২ ঢক্রব্তা সস 23 কোং 
পো কুষ্টিয়া বাজার.( নদীয়।) 


প্রতিডেন্ট বীম। কোম্পানীর সন বাতিল 

১৯৩৮ সালের বীমা আইনের ৭* ধারার ৪ উপধারার দ্বিতীয় বিধানের 
শিয়ম (₹) অনুসারে নি 'লধিত প্রোভিডেন্ট বীমা কোম্পানী কয়টির রেজি. 
ট্রেশন্‌ বা সনদ দুপা রিন্টেগডেন্ট অব ইনপিওরেন্স নিয্ললিখিত তারিখ হইতে 
বাতিল করিয়া দিয়াছেন। (১) দি পপুলার ইগ্ডিয়া প্রভিডেন্ট ইনলিওর়েন্স 
কোং লিঃ জলপাইগুড়ি, বাঙ্গলা-:১৯৪২ সালের ১৩ই নবেশ্বর হইতে (২) 
দিনিই এস্‌ সি এম্পরয়িজ, মিউচুয়াল বেনিফিট লোগাইটি, ২৫ চিত্তরঞ্জন, 
্যাতিনিউ, কলিকাতা--১৯৪২ লালের ১৩ই নবেন্বর হইতে । (৩) দি 
পিপ্র্স্‌ ইণ্তার্রিমাল ইন্লিওরেক্দ কোং লিঃ, চাউপন্টী পো, কাটোয়া, 
জিঃ বর্ধমান, বাজলা--১৯৪২ সালের ১৩ই নবেম্বর হইতে। উপরোক্ত 
তিনটি কোম্পানীই ১৯১২ সালের ৫নং আইন (4১০৮ ৬) অনুসারে রঙে | 
ভুক্ত হুইয়াছিল। | 


বাংলায় নতন যৌথ কোম্পানী 
ইত্ডিয়ান প্রোডিউস্‌ লি: _ডিয়েউর মিঃ রজনীকান্ত পাল। কেজিট্ার্ড 
আফিস-__-৩০, ট্ট্যাণ্ড রোড, কলকাতা । অন্থযোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাক1। ৰ 
রাজস্থান ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ_ডিরেকর মিঃ প্রলাদ পোঙ্গার। রেছিঠীর্ড 
অফিন--৫, তারা্টাদ দত স্রীট, কলিকাতা । অনুমোগদত মুলধন ১৯ লক্ষ 
টাকা। ইক, শেকার, বণ, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবস!। 
কে সিধংশল এণ্ড সম্জা লিং ডিরেক্টর মিঃ কে সি বংশল। বেঞিঠার্ড 
আফিল-_£৭, বড়তলা গ্রীট, কলিকাত্তা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষটাকা । | 
ব্যবসা--জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়াস” ও কমিশন এজেপ্টস্‌। | 





প্রতিষ্ঠানের মারফত জনসাধারণের মধ্যে 





৫৯২ | নি জগৎ | চিন গোর, ১৯৪২ 


মার 
[পি পোপ পি পালাল পিরিরাররররর ই 


.. স্কাওড়। মোটর একসেসরিজ, সরিজ এজেন্সী লিঃ ১ ভিরেউর মিঃ কিসণ শণের চাষ 
ভভ্ সিংহ । রেছ্ছীর্ড অফিস--1১, হ্যাঙ্গে। লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত পালাষ1 এবং কষ্টারিকায় ২০ হাজার একর জ "মতে শপের চাষ করিবার 


জন্ড আয়োজন চলিতেছে । বর্তমান বৎসবের শেষতাগ পর্যন্ত ইছার মধ্যে 
সি নারির সারটি রও কনিকা সারীরারাজি পা হাঞ্জার একর জন্িতে শণ চাষের ব্যবস্থা করা হইবে | 
সরঞ্জাম ক্রয় ও সরবরাহ । 


(৮৮ স্রাব রাজি প্জ 
গাছুলী এগ সন্গ লিঃ-ডিরেক্টার মিঃ এইচ গাঙ্গুলী। রেজিষ্টার | 


অফিল__১৭1১৯, আর দ্রি কর রোড, কলিকাতা । অন্থুমোদিত যুলধন ১ লক্ষ নিউ ষ্যাগাড ব্যান নি! 


টাকা । ব্যবসাকমিশন এজেণ্টস্‌। 
পাইওনীয়ার কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ__ডিরেইর মি: প্রহুষ্জনাথ রার হেড অফিস- কুমিল 
ভারতের স্ধত্র ব্রাঞ্চ ও এক্ষেন্সী মাছে। 


ৃ চৌধুৰী। রেছিষ্ট।ভ অফিস--১১১ হেয়ার সীট, কলিকাত!। অন্থমোদিত 
: স্ুলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়। এই বাঞ্ছের সমস্ত অফিসে সুদের হার 















ৃ শতকর। বাধষিক 
ছর্যয সিল্ক এগ কটন মিলস্‌ লিং ডিরেক্টর মিঃ বিৰি সরকার। চলতি হিসাবে লি: * সুতি 
; রেজিষ্টার্ড অফিন_-&, সাদার্ণ এডেনিউ, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন সেভিংস ব্যাঙ্ক *** 911০ 


: ২৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা রেশমের কারখানা । স্থায়ী আমানত (১২ মাসের জঙ্থ্য) **" 


ইণ্ডিয়ান কাটলারী ম্যানুক্যাকচারিং কোং লিঃ ডিরেইউর ট্রি সুবিধাজনক সর্তে শিল্প ও বাণিক্রা প্রতিানকে টাকা ধার দেওয়1 হয়। 
মিঃ ইন্দুক্ষণ তট্টাচাধ্য। রেজিষ্টর্ড অফিস--এ-৩, ক্লাইভ বিল্ডিংস্, কলিকাতা । কলিকাত। অফিল :-_ 


: অনুমোদিত মূলধন € লক্ষ টাক1। চুরিকাচি ও অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত ডিভি ২২নং ক্যানিং ্রীট, ১৩২নং রাসবিহারী এভেনিউ 
 প্রস্ততের বাবসা । || ক্েন:_কল, ৬৫৪৪ ফোপ:-_লাউথ ২৬৩৬ 


ভারত টা ইঞ্টেস্‌ লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ তুললী চরণ বঙ্ছ। রেজিস্টার্ড [মি 

আঅফিল--, টাউনলেগ্ড রোড, কপিকাতা। অনুমোদিত মুপধন ১ লক্ষ টাকা। 
চ-বাগান খরিদের ব্যবসা । 

ইউনাইটেড, ডিট্রিলারী এগু বল্ডেড ল্যাবরেটরী লিঃ ম্যানেক্জিং 

ডিরেক্টর মিঃ ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ু । রেজিস্টার্ড অফিল--£৩, রাজা দীনেন্ত্র খ্্রীট, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন ১ লক্ষ টাক! । মদ চোলাই এর ব্যবস।। সংগ্রাম ও শাস্তি 
ৃ টি সকল অনম্ছাতে 

কণ্টিনেন্টটল মেশিনারী কোং লি:-_মানেদ্িং ডিরেক্টর মি: ডি ক 


আপন[দের ৰা 
চৌদক। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । ব্যবসা--কলকারখানার যগ্তপাতি সেব। করিতে 


|| ০ 















ও বিবিধ সাজসরঞ্জাম প্রস্তত, ক্রুয়বিক্রয় ও সরবরাছ। |. হেড অফিস £₹-_ প্রশ্কত। শাখা সমূহ ১-- 
আক্সিনকে। লিঃ_-ডরেক্টর মিঃ এস্‌ গিললেখ,। রেছিষর্ড আফিল-_-৯ ৩ ও ৪ হেয়ার ্রাট, ঢাক", কালিম্পঙ. গু 
ক্লাইভ স্বীট কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১* লক্ষ টাকা। ব্যবলা-_ কলিকাতা । শলিগুড়ী। 


জেনারেল মার্টেটস্‌। 


নিউ ইও্ডিয়। ঠীল ম্যানুফযাকচারিং কোং লি:__ভিরেক্উটর মি: মণ্ডল 
ল্লাল শেখসারিয়া। রেজিার্ড আফল---৩*, ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা । 


ক্াসুমোদিত মুলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা-_লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তত, চালাই র স্রদের সর্তাদি লাভজনক এবং সকল পরকাল 
ফ্ত্যাদির কাত্কারবার। ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 


ফোন : কলিকাতা ৬১১ 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


_ রিলায়েল্স জুট মিলস, কোং লিঃ_গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পধ্যন্ত ছয় 
ধসের হিসাবে শতকরা বাধিক ১৭।*আনা | হাওড়া মিলস কোং লিঃ__ 
গ্লতি ৩০শে সেপ্টেম্বর পধ্যন্ত ছয় মাসের ছিসাবে শতকরা] বাধিক ১৭৪০ আনা। 
ভালমিয়া সিমেন্ট লি:--গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের ছিসাবে 
শতকর। বাধিক ১৯ আনা। ফোটয়ষ্টার জুট ম্যান্থুক্যাকচারিং কোং 
লি:__গত ৩*শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৩০২ 
টাকা । ফোর্ট উইলয়াম জুট কোং পিঃ-গত ৩*শে সেপ্টেথর পর্যন্ত 
| ছয়মাসের ছিসাবে শতকরা বাধিক ১০২ টাকা । মোরারজা গেকুলদাস 
স্পিনিং এগু উইভিং কোং লিঃ--গত ৩০শে জুন পর্ধাস্ত এক বৎসরের ৃ 


হিসাবে শতকরা] বাধিক ২৫২ টাকা। মামী ক্রয়ারী কোং লি:-_-গত ৩১শে |) রে দর টি 
গবাগঞষ্ট পণাত্ত এক বৎলরের হিসাবে শতকর] বাধিক ১৫২ টাকা। জে কে ২ ্ টি 3: 
কটন ম্যানুফ্যাকচারস লিঃ_গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যযন্থ এক বৎসরের 
হিসঃবে শতকরা বাধিক ৭২ টাকা । মেঘন! মিগন. কোং লিঃ_-গত 
ওওশে সেপ্টে্বর পর্যন্ত ছয় মালের হিলাবে শতকর! বাধিক ১০২। নাজীরা 
ক্যোল কোং লি-গত ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাৰে শতকরা 
বাঁধিক ৫২ টাকা । চাপদ্বানী জুট কোং লিঃ_গত ৩*শে সেপ্টে ্া" 
পযন্ত ছয় মাসের ছিসাবে শতকরা বাধিক ৬২ টাকা । টির ্ 
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হ্বাত্দান্দ্রেম্্ জ্ঞাঁভলক্গোভ 





টাক। ও বিনিময় 
কলিকাতা, ১৮ই ভিলেখর 
আলোচ্য সপ্তাছে কলিকাতার টাকার বাজারে পূর্বের ন্যায় টাকার প্রচুর 
স্বচ্ছলতা পরিলক্ষিত হয়। চলতি কাচ1 তুলা ক্রয়ের টাকার যে চাহিদা দেখ! 
গিয়াছিল তাহার পরিমাণ এতই কম যে,বাজারের একটান! শ্বচ্ছলভার 
অবস্থ! উহাতে এতটুকু পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। ব্য্কসমূছ্র মধ্যে কল 
টাকার শ্ুদের হার পূর্ব কলিকাতায় ॥০ আনা ও বোস্বাইএ।০ আনাম 
অপরিবর্তিত রহয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজার লম্পর্কে একটী মান্জ 
নূতন কথা বলিবার আছে । তাহা! এই যে, রূপার দর এবার নামিয়া গিয়াছে। 
আলোচ্য সন্তাছে বিনিময় বাকজ্জাবের অবস্থাও পূর্বের ন্যায়। বাজারে 
এবার কিঞ্চিৎ পরিমাণ রপ্তানী বিলের কাঁঞ্কারবার হইতে দেখা গিয়াছে । 
বিনিময় বাজারের মন্দার ভাব শীঘ্রই কাটিবার কোন সম্ভাবনা এখনও দেখ! 
যাইতেছে ন]। 


গত ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে তিনমাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার 
ট্রেঞজারী বিলের যে টেগ্তার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাছাতে আবেদনের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৮ কোটা'৮৪ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদনসমুছের 
মধ্যে ৯৯৪০ আনা দরের সমুদয় এবং ৯৯৬৯ পাই দরের শতকর' প্রায় 
৭৬ তাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট গৃহীত ৬ কোটা টাকার টেগাবের 
গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১০৭ আনা নির্ধারিত হুইয়াছে। 
আগামী ২২শে ডিসেম্বর বোদ্ধাইএ বেল! ১১ ঘটিকা (ই্যাপ্ডার্ড সময়) পধ্যস্ত 
এবং অন্ঠান্ত কেন্ত্রে ২১শৈ ডিসেম্বর তারিখে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া 
পধ্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেঞজারী বিলের টেগার গৃহীত 
হইবে। যাছাদের টেগার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে 
আগামী ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে এবং যে স্থানে ২৪শে তারিখে ছুটির দিন 
সেখানে ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে টাকা দিতে হইবে। অগ্ঠান্তসর্ত পূর্বের ভ্তাষ। 

গত নই ডিসেম্বর হইতে ১৪ই ডিসেম্বগ পধ্যস্ত তিন মাসের মেয়াদী 
ইপ্টারমিডিফেট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ২ কোটী ১২ 
লক্ষ ২৫ হাঞ্জার টাকা। গত ১৪ই ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ২১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পূর্ধব ঘোষিত সর্তীন্থসারে শতকরা ৯৯৪আনা দরে তিনমাসের 
মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট টেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইও্ডিয়ার সাণ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত 
১১ই ভিনেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেব হইয়াছে তাছাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৫৫৮ কোটি ২৭ লক্ষ ২৩ হাঞার টাকা) 
পর্বব্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৫০ কোটি ৪৮ লক্ষ ১৯ হাজারটাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে তারতের বাছিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
ঈ্াড়াইয়াছে ৭৯ কোটি ১৬ লক্ষ ৮৯হাঞ্জার টাকা) পূর্ব সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৮* কোটি ৭৫ লক্ষ ৯৮ হাঞজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে 
গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হয়, ১ কোটি ৩* লক্ষ টাকা) পূর্ণ সপ্তাহে ধার 
দেওয়৷ হইয়াছিল ১৬লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্টান্ 
ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৫৪ কোটি ৩২ লক্ষ ৬৩হাঞ্জার 
টাকা) পূর্বববস্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৬* কোটি ৯ লক্ষ ৫২ 
হাজার টাকা। আলোচা সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
আমানতের পরিমাণ দীাড়াইয়াছে মোট ৯৮ কোটি ২৮ লক্ষ ৫১ হাজার টাক) 
পূর্ববত্তী লগ্ডাছে উদার পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ২৭ লক্ষ ৯* হাজার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাছে রিঞার্ড ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অগ্ঠান্ত প্রাদেশিক সরকারের 
আমানতের পরিমাণ দীড়াইক়াছে যথাক্রমে ২৬ লক্ষ ৯২ হাঙ্জার টাক! ও £ 
কোটী ৬৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা? পূর্ববর্তী সপ্তাঙ্ছে উহাদের পরিমাণ ছিল 
স্বখাক্রমে ২৮ লক্ষ টাকা ও ৭ কোটি ৩৯ লক্ষ ৯২ ভাজার টাকা। 











| 
| 


| ধার, ক্যাপ ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা 
|| পাইবার বাবস্থা আছে। 
] 


||সিকিউরি টি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেঠা এবং নিরাপদে গঙ্ছিত রাখা 


্ 
চখ ? 


এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ ছার বলবৎ ছিল :-- 


টেলি; হগ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শিঞ্$ংপে 
এ দর্শনী রঃ ৯ শি ৫$% পে 
ডিএও মাস $ঃ ১শি৬$২ পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৪০ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ১৮ই ভিলে 

আলোচ্য সপ্তাছের বুধবার পধ্যস্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাক্ধ- 
কারবারে কতকট৷ দৃঢ়তার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। লিবিয়ার রণাঙ্গন হইতে 
রোমেলের পশ্চাদপসরণের সংবাদ শেয়ার বাজারের উপর কতকট1 অগ্ুকুল 
গ্রতাব বিস্তার করিয়াছিল। শেগ্ারের দরও কোন কোন স্থলে সর্বোচ্চ স্তপ়ে 
উঠিয়াছিল। কিন্তু গত মঙ্গলবার চট্টগ্রামের উপর জাপানী বিমান ছুইবার 
হানা! দেওয়ার সংবাদ শেয়ার বাজারের বেচাকেনায় কতকট। নৈরাশ্খ্ের 
সঞ্চার করিয়াছে । কিন্তু শেয়ার ক্রেতা বিক্রেতা কেহই বিশেষ আতঙ্কিত 
হয় নাই। ভবিষ্যতে শেয়ার বাজারে তেত্রীর ভাব দেখা যাইথে বলিয়াই 


মনে হয়। 

























১৯৪০ সালের ৯ইমেস্ছাপিত 
হেড অফিস__৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্রিয়ানিং ব্যাঙ্ক | 
বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে রৃহতুম। 


বিলিকৃত মূলধন ৫০১৬০+০৩৮২ টাক্ষ। 
বিক্রীত মূলধন ২১৬৭১৫০০২ টাক 
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৩১/৩০০২ | 
জামানত ৫০,০৬,৭০০২ টাকার উপর 


(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত) 
চেয়ারম্যান £- শ্রীযুক্ত যনাথ রায় । 
পুনরায় না জানান পর্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু 
বলিয়া! জনসাগ্ারণকে এতম্বার। শেয়ার ক্রয় করিবার 
জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান- 
পজ্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, কাঙার! ব্যান্কের 
সহ্বেড অফিসে কিন্ব। যে কোন শাখ! অফিসে পত্র লিখুন। 
চলতি হিসাব--দৈনিক ৩০০২ ট1কা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্বত্তের 
উপর খাধিক শতকরা ॥০ ভিশাবে সুদ দেওয়া হয়। যাখ্মাপিক নদ ২২. 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না| 
সেভিংস ব্যাক্প হিলাব--বাগিক এতকরা ১০ টাকা হারে হুদ 
দেওয়া চয়। চেক দ্বারা টাকা তোপা খায় 
স্থায়ী আমানত--১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত ুবিধার্রনক সর্তে 
লওয়া হয়। 


সন্তেেষজনক জামীনে 


প্রভৃতি এতদ্সংক্রান্ত্র অগ্ান্ঠ কাণ্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঠরী 
প্রভূত শিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবশী ও সর্তৃ অনুসন্ধানে 
আলা যায়। সলাধাঃণ ব্যা্সংক্রাস্ত যাবতীয় কাজ করা হয়। 
শাখা বড়ধাজার, শ্যামবাঙ্জার ( কলিকাতা ), 
নারায়ণগঞ্জ এবং ভাকা। 
পে অফিস : মিরকাদিম 


ৃ ডি, এফ, ক্তাণ্ডাল? জেনারেল ম্যানেজার | 
হের 222 5 


€৯৪ 


পপ সাক সা গন সপ 
ইউ ০ শপ 


কোম্পানীর কাগজ 
কোম্পানীর কাগজের বিভাগে মোটাষুটী অপ্রিবন্তিত অবস্থাই লক্ষিত 
হয়। ৩০ টাকা ও ৩২ টাকা স্থদের কোম্পানীর কাগজের দর বথাক্রমে 
৯৪২ টাকা ও ৮০০ আনায় স্থির রহিয়াছে । মেয়াদী খণপত্রসমূছের মধ্যে 
৩২ টাকা স্থদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ ১০০/০ আনা | ৩৯ টাকা নদের 
১৯৪৬ সালের ডিফেন্দ বণ্ড ১০২৪৩ আনা । ৪২৬ টাকা শ্দের ১৯৬০-৭০ 
সালের কাগজ ১১০।/০ আনা । ৩৯ টাকা ুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগব্ 
৯৫৪০ আনা | ৫২ টাকা দের ১৯৪৫-৫৫ পালের কাগজ ১০৯২ টাকা এবং 
৪8০ টাকা শ্দের ১৯৫৫-৬* সালের কাগঞ্জ ১১৪২ টাকায় হস্তাস্তরিত 
হইয়াছে । প্রাদেশিক খণপত্্রসমুছের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৫২ সালের 
ইউ পি খপপরর ৯৯/১/০ আলা । ৩২ টাক] আ্ুদের ১৯৪৮ সালের পাঞ্জাব 
খপপত্রে ১০৪৪০ আনা এবং ৫. টাকা মদের ১৯৪৪ সালের ইউ পি খণপঞ্জে 
১৯৪) আনায় ক্রয় বিক্রয় হুইয়াছে। 
কাপড়ের কল 
কাপড়ের কলের শেয়ারের বিশেষ কোন কাজকারবার হয় লাই। 
ঘর মোটামুটী অপরিবর্থিত অবস্থায় রহিয়াছে | 
কয়লার খনি 
কয়লার খনির শেয়ারের কোনরূপ উল্লেখযোগ্য বেচাকেনা হয় নাই। 


পাটকল 
কয়েকটা প্রধান প্রধান পাটকলের শেয়ারের দর স্থির অবস্থায় রহিয়াছে । 


ইঞ্জিনিয়ারিং 


এই বিভাগে হত্ডিয়ান আয়রণ এবং গ্ীল করপোরেশনের দর যথাক্রমে 
৩৩1০ আনা এবং ২৪।০ আনায় নামিয়া গিয়াছিল, পুনরায় ৩৪২ টাকা ও 
২৪৮৯ আনায় উঠিয়়াছে। 


ইছার 


চিনির কল 


চিনির কলের শেয়ারের কাজকারবারে বিশেষ কোন কর্দরতৎ্পরতা 
লক্ষিত হয় নাই। 


চা-বাগান 
চা-বাগানের শেয়ারের কাজকারবারে তেডীর ভাব লক্ষিত হয়। হষ্ট 


ইণ্ডিয়া ১১/৩/* আলা । বিশ্বনাথ ৩৯২ টাকা এবং তেজপুর ১০৮* আনায় 
বিকিকিনি হুইয়াছে। বিবি 
ধ 


বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বারা করপোরেশন ৩৮০ আনা । ইত্তিয়। কপার 
করপোরেশন ২৪০ আন|। বি আই করপোরেশন ৬২ টাকা। বুটিশ 
লিলোন করপোরেশন ১৪। আনা । বরারি কোক ২৭৮০ আন1। স্তাশনাল 
ইনম্থ লেটেভ কেবল ১২॥%০ আনা এরং রোটাস ইণ্ডাট্রীজ ২৫1/, আনার 
কর বিক্রয় হুইয়াছে। 
এ সঞ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিয্পরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £-- 
কোম্পানীর কাগজ এও 
১৯ হ্থদের ভিফেত্স বণ্ড (১৯৪৬) ১৪ই ভিসেম্বর-_১০২৪০ ১০২৭%০ $ 
১৪ই---১০২ ৭৩ ১০৩২। ৩৯ হুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ১১ই টিসে- 





ত্দভন ্ম্খগ 


আর্থিক জগৎ জগৎ 


এ, আর, পি 


আপনার কি 
জ্বাভিলম্জ্র স্ব আছ +৮ 


[(২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ 


১৫ই---১০০॥০ নও ৪8//৬ 





ব্যাট টিভি হজাাছা। ১০০৩০ ) ১৬ই-- 
১০০/৯। ৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৬ই ডিলে১-৮০।০। ৩২ হদের 
ধণ (১৯৬৩-৬৫) ১৪ই ডিসেং-৯৫।০ ৯৫৪০০ 7 ১৫ই--৯৫/০ ৯৫৪৮০ ; 
১৬ই--৯৫॥০ ৯৫1০ | ৩২ মদের ইউ পি খপ (১৯৫২) ১*ই ডিসেঃ__ 
৯৯1৩/০। ৩1০ শ্থদের কোম্পানীর কাগজ ১০ই ডিসেঃ--৯৪২ ৯৪৬০ ) 
১১ই--৯৪২ 3 ১৪ই-_-৯৩৮%০ ৯৪1০ ) ১৫ই--৯৩৮%০ ৯৪%০ ) ১৬ই--৯৪২ 
৯৪৮০1 ৪২ দের খণ (১৯৬০-৭*) ১৪ই ভিসেঃ--১১০।০ ১৯০1/০। ৪২. 
নদের পাঞ্জাব (১৯৪৮) ১৪ই ভিসে:--১০৪॥০ ১০৪1/৯ 1 ৪1 জদের খপ 
(১৯৫৫-৬০) ১৪ই ডিসেঃ--১১৪২। ৫২ হ্থদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ১৪ই 
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যে কোন সময় আপনার বাড়িতে আগুন লাগতে পারে। 
যদি না থাকে, তবে টি বন্দোবস্ত করুন। 


এ, আর, পি, পাবলিসিটি সাব কমিটি, পাবলিক রিলেশনস্‌ কমিটি, রা রাড? 
ক্যালক।ট। ইলেকাঁ উ্রক সাপ্লাই করপোরেশন এর প্রচারব্যয় বন করেছেন। 


ও ১১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ ২] 









শপ খর পিউ ০৯, ক পা পর জপ সপ ১৯২০-০০-৯০ ৯ পি এএ। 
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ফোন ক্যাল: ৩৮৯৪ টেলি: “ইন উারেট্টেড” 


এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস? ৯ঈনং ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন ৫০০,০০২ টাকা 
আদামীরকৃত ,, ১,৬২১০৩৭॥০ টাক! 
কার্যকরী ১, ৯০০,০০২ টাকার উপর 
নগদ ও ব্যান্কে মুত ১,৮০৫৮৭%/* টাক। 

(৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২ পধ্যন্ত ) 
_শীথ। সমুহ__ 
বাঙ্গলা, আসাম, বিহার, যুক্ত প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের 
প্রধান রান 5১8 ৪ | 


১৬ই-_-€০৫২ । 
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| জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি | 
উন্নতিশীল বীমা! কোম্পানী । 
ভাত 0002000020 0000 োরেও সেটাও ছে) 0েহোে00000000000 
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২৩০৪০ 7 ১১ই-২২৫২ $ ১৪ই--২২৬২। ইউনিয়ন ১০ই ভিসে+--৩৩৮২ 
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২৪।%০ ২৪৮০ ) ১৫ই-_২৪%%০ ২৪৭০ ২৪৪০ ২৪%৩/০ ২৫ ২৫/০ ) ১৬ই-_- 
২৪৪০ ২৪৮৮৩ ২ ৪৬/০ ২৫২ ২৪/০ ২৫৮০ 7) (প্রেফ) ১৩৪ ভিপে১১১৭৪০ ) 
১৫ই--১১৭২। 


৩৩২ 7 ১৫ই-_৩৩২ ৩৩/০ ৩৩৮ ৩৩1০ ৬৩1৬/৯ ) 


কাগজের কল 


বেঙ্গল পেপার (অর্ড) ১৪ই ভিসে:_-১৭৩২। ইত্ডিয়া পেপার পাস 
১৪ই ডিলেঃ--১৬৭২ ১৬৮২) ৯৫ই---১৬৭|০ | মহীশৃর পেপার ১৩ 
ভিসে:--২১২ ২১৮০ ) ১১ই--২০॥০ ২০৪০ | ওিয়েপ্ট পেপার (অর্ড) ১১ই 
ডিসে১-২৪৪৮* ) ১৪ই--২৪৮০ ) (প্রেফ) ১৪ই ডিসে: --১০৯॥০ 7 ১৫ ই-- 
১০৯৯ ১১০২ । শ্রীগোপাল পেপার ১*ই ভিসেঃ--২০।* ২০1৮৯ 0 ১১৯ 
১৯৮০ ১৯৪০) 


১৫ই ডিসে:--১৯//০ ১৯৫০। টীটাগড় পেপার (অর্ভি) ১*ই ০ 





ইন্সিওরেন্সপ কোৎ € ইপ্ডিয় ) লিঃ 
হেড অফিস :-_-৩* নং রসা। রোড, কলিকাত|। 


সুদ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 


চী্, এজেন্টাল - 
৩২2828 


এন -কাযালি১৮০৬ 


০২৪ কেনা 
১০ রিল রো 
সালিবগভা 


১৫ই_-১২৭০ ) (প্রেফ) ১০ই ভিসে:--১৩৩।০। শ্ীলগ্মীনারায়ণ 


১৪ই--৩২।০ ৩২৪০ ৩২1৮৩ 


১৪ই--১৯।* ৯৯৪০ ) ১৫ই---১৯1৮%০ ১৯৯০। ষ্টার পেপার 


৫৯৫. 


০ 


৫৯৩ 


| ২২1১ ) ১১ই-_হ ১৪০ ঝ২২) ১৪ই---২১৮০/০ ২২1/৯ 7 ১৪ই-_২২/% ) 


১৬ই- ২১।০। 
চিনির কল 

বলরামপুর ১১ই ডিসে:_-১৩২ ১৩৪০ 7 ১৪ই--১২৭*। বেলসাণ্ড ১০৯, 
ভিসে:-__৭দ০ ৭৮৮০ ) ১১ই-_৭৪০* 5:১৪ই-৮২। বুলাও রর ভিসেঃ-_ 
৪৩৮০ | কের এগ কোং ১*ই ডিসেঃ--১৫৮০ ১৫1৮০ 3 ১6ই--১৪৮৮০ ) 
১৬ই--১৪৮/০ ১৬২1 কাণপুর ১৪ই ভিলেঃ--০০৯ ৩০।৯ 7 ১৫ই--০০1/০। 
চম্পারণ ১০ই ডিসেঃ_২৬২ ২৬৮০) ১১ই-২৪।৮০ 5) ১৬ই- ২৪৯ । 
দারভাঙ্জা স্থগার ১*ই ডিসে--১৮৪৯। ভায়ার মিয়াকিন কয়ারিজ ১৬ই 
ছ্িসে:--১১৮০। গোয়ালিয়র সুগার ১৪ই ভিসেঃ-২০৬২। মানীক্রয়ারী 
১৪ই ডিসে:-২*২ ॥ নিউ সাতান ১৫ই ডিসেঃ--১৩%০ | রামনগর কেন 
এপ্ড গ্থুগার ১১ই ডিসেঃ_-১১/০। রাজা ১৬ই ডিসেঃ--৪২২। ইউনাইটেড 
প্রতিঙ্গেস ছ্ুগার ১*ই ডিসে:--১৪।৮০ ১৫1৩/০ 7 ১১২-১৫/৮৯ ১৫৮৩ ১ 
১৪ই---১৪।০/০ ১৫।৮০ ) ১৬ই---১৫1/০ ১৫৮০ | 

চা-বাগান 

বানারহাট (অর্ভি) ১০ই ডিসে:--৫৭৮৭ 7 ১১ই--৫৭৪২ ৫৭৭২ 7 ১৪ই-- 
8৮২০ ) ১৫ই--৫৯০২। চুনাতৃতি ১৪ই ভিসে:--৫০*২ 7 ১৫ই--৫৩২২। 
হাতীক্ষীর! ১ই ডিসে:--২৫৮৮০ ২৬২3 ১১ই-_২৬২ ১৪ই-_২৬.. ২৬1০ । 
পাঞ্জখোলা! (অর্ডি) ১০ই ভিসেঃ_-১৯৪*২ 
রাজগড় ১০ই ভিসে:--১৪1০ ] ১১ই--১৪।০ ১৪৪০ 3 ১৪ই---১৪।০ 
১৪1৮০ 7 ১৫ই--১৪1০ 1 তেজপুর (অর্ডি) ১*ই ভিসে:_-১০৪৮০ ১০৪০ ১ 
১১ই-+১০1/০ ) ১৪ই---১০|/০ ১০৪০ 9 ১৫ই---১০৪০ ) ১৬ই---১০৪০। 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাচ! পাটের বাজারে মন্দার ভাব দেখা 
গিয়াছে । চটকলগুলি পাট ক্রয় করা বন্ধ রাখার জন্তই পাটের দর এইকপ 
নিম্নাভিমুখী হুইয়াছে। পাটজাত দ্রব্যাদির দর হাস পাওয়ার জন্ত কাচা পাটের 
দ্র কমিক গিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে ৰাজারে পাট আমদানী হইবার সন্ভাৰনা 
অল্প থাকায় পাটকলসমুকহের কর্তৃপক্ষগণ যাহাতে পাটের দর অস্বাভাবিক রূপে 
বৃদ্ধি না পায় তজ্জন্ত পাট কেন! সামগ্লিকভাবে স্থগিত রাখিয়াছেন। মফংম্বলে 
পাটের দর কমিয়! যাওয়ায় কলিকাতায় পাটব্যবসায়ীরা মফ:ম্বল হইতে 
পাট ক্রয় করিবার অন্ত আগ্রহ দেখাইয়াছে এবং এই কারণেও পাটের 
দন কতকট৷ পড়িয়া গিয়াছে । অনেকস্থলে কম দরে পাটকলগুল পাট ক্রয় 
করিতেছে এবং গত যজলবার পাটের তাল কাঞ্জকারবারও হুইয়াঞ্ছে। 
এসপ্তাহে আলগা পাটের বাজারেও কাঞ্জকারবারে শৈথিলোর ভাৰ লক্ষিত্ত 
ছয়। আত মিডল পাট মণপ্রতি ১৩॥” আনায় নামিয়াছে; পুর্ব সপ্তাছে 
ইহার দর ছিল মণ প্রতি ১৪২ টাকা । পাফ1বেল বিভাগের বেচাকে নায়ও 
মন্দার ভাব দেখ গিয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাছে থলে ও চটের বাজারের কাজকারবাযে কোনব্প স্থিরত! 
হিল ন না। রি দ্র খু পড়ি? গিয়াছিল | পি ইইতে থলে ও চট 


১১ই--১০৪০২ $ ১৫ই--- 


১০৪০ । 


ছার্থিক জগৎ 





[২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ 
ক্রয় বন্ধ হওয়ার অন্তই ইহাদের দরে এইয়াপ নিমনগতি দেখা গিরাছে। ৯ নং' 
পোর্টার নগদ ১৮৫০ আনা, জানুয়ারী-মার্চ ১৮৪*আ না, এপ্রিল-ছুন ১৯৮৯ টাকা! 
এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৭৪ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । ১১ নং পো্টণরের 
নগদ দর ছিল ২৩৪০ আনা এবং জানুয়ায়ী-মার্চ ২৩৪০ আনা, এপ্রিল-স্ুদ 
২৩২ টাক] এবং জুলাই-পেপ্টেত্বর ২২॥* আন] । 
তুল। ও কাপড় 
কলিকাতা, ১৮ই ডিলেম্বর 
আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইয়ের তৃলার বাজ্জারে কর্দতৎপরতা৷ লক্ষিত হুয়। 
ৰস উৎপাদনের পরিমাণ বুদ্ধি পাইবে এবং তুলার চাষ কম হইবে এইক্প 
₹বাদের অন্ঠই তৃলার দর কতকটা বাড়িয়াছে। 
কাপড়ের দর নিয়ঙ্ণ কর! হইবেনা এইনপ সংবাদে কলিকাতার বস্ত্ের 
বাঞারে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। ষ্ট্যাগ্ার্ড ক্থ' বাজারে বাহির 
হইলেও সাধারণ কাপড়ের চাহিদ1| কোন অংশেই কমিবে ন! বলিয়াই ব্যবসায়ী 
মহলে একট! ধারণ] হইয়াছে । যদ্দিও কার্জকারবারের পরিমাণ অল্প তবুও 
বস্্ব্যবসায়ীরা খুব দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছে। পশ্চিম ভারত হইতে বজ্ত্রের 
কোনরূপ সরবরাহ পাওয়া যাইতেছে না। বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিই 
বেশীরতাগ বস্ত্রের যোগান দিতেছে। | 


সোণ।'ও রূপা 

কলিকাতা, ৯৮ই ডিসেম্বর 
আলোচ্য সপ্তাহে বোগ্াইয়ের সোণার বাজারে সোপার় দরে ফতকটা 
উর্ধগতি লক্ষিত হয়। বোস্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণার দ্র ছিল ৬৫২. 
টাক এবং প্রতিটা গিনি ৪৭॥০ আনায় বিক্রয় হইরাছ্থিল। কলিকাতান্ন 
প্রতি তরি পাকা সোণা ৬২৮/০ আঅ।না এবং বড়ালবার প্রতি তন্সি ৬২৪০ 
আন এবং প্রতিটী গিনি ৪৭২ টাকায় বেচাকেন। হুইয়াছে। লগ্নে প্রতি 

'আউদ্ল পাকা সোণার দর ৮ পাউগ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবন্তিত রহিয়াছে । 

রূপা 

বোম্বাইয়ে রূপার বাজার তেজ ছিল। প্রতি একশত তোলা বেডিরপা 
১০৪৪০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে । কলিকাতায় প্রতি একশত তোল 
রূপ এবং প্রতি একশত তোল! খুচরা বূপার দর ছিল যথাক্রমে ৯৪৪৯ আনা 
এবং ৯৫২ টাকা। লগ্নে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দূর হইতেছে ২৩: পেন্স। 


চায়ের বাজার 
কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর 


গত ১৫ই ডিসেম্বর চায়ের ২৭ নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয় । 

ভারতে ব্যবহারোপঘোগী চা_এবিতাগে চায়ের কিছু চাহিদ। 
থাকিলেও চায়ের দরে নিয়গতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল । 'টিপি' এরং পাত চা . 
পাউগু প্রতি /৬ পাই পব্যন্ত প'ড়য়া গিয়াছিল। মাঝারি এবং সাধারণ শ্রপীর 
ভাঙা চাক়েরদর পাউগ প্রতি ৬ পাই হাস পাইয়াছিল। “অরেঞ্জ পিকে?” শ্রেনীর 


চায়ের ূলয পাউগড প্রতি /০আনা পধ্যন্ত পড়িয়া গিয়াছিল। করেক শ্রেণীর 
উ552555522722557 ভরতে 11111 | ডি হজ গর্ভ ভ্রাতা ত যরাডিরো 








গ্রাম: যখেরধন 


টেলি 
ফোন ক্যাল ৩৭৩৪ 


হাজরাদি ব্যাঙ্ক লিমিটেড স্থাপিত-__১৯২৯ 


ব্রাঞ্চ-_হুবিগঞ্জ (সিলেট ), খুলনা, মাণিকতলা, শিয়ালঘহু 


স্মরণ রাখিবেন, আর্থিক স্বচ্ছলতা শাস্তি ও স্বাধীনতার মূলভিত্তি, 


আর সঞ্চয়ই 


আমাদের এখানে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলে, সেই সঞ্চয়ের পথ করুন 
বার্ধিক তুদ্ধের ছার শতকরা তিন টাক। ও গচ্ছিত সুলধনের নিরাপত্তা; সম্পর্কে কোন ভ্ভাবন। নাই । 


ননী গোপাল দ্বত্ত রায়, 
সুপারিজ্টেখ্ডেন্ট অব অর্গানাইজেশন। 


্ | হেড অফিস :_-৩৭, ক্যানিং ধীট, কলিকাতা 
| 





আর্থিক স্বচ্ছলতা আনে। 





কালীচরণ সেন, ৃ 
| ম্যানেজিং ভাইয়েক্টর।  . 


৯১ে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ] 





দার্জিলং চায়ের দরে উদ্ধগতি দেখ পিপাছিল। খড়! চায়ে ঘর পাউও গ্রৃতি 


& পাই পথ্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
কোট রপ্তানী কোটার চায্ের দর পাউও প্রতি » পাই পর্যযক কবির 
'গিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ কোটার. চান়্ের দর ছিল পাউগ্ড প্রতি ৬ পাই। 


চিনির বাজার 
কলিকাতা, ১৮ই ডিসেহর 


ব্্থমানে কলিকাতায় কোন কোন স্থলে চিনির মণ ২৩০ আন! হইতে ২৮. 
টাকা জরে বিক্রর ছইতেছে। কোন কোন চিনির কল নিয়ন্ত্রিত মূল্য হইতে 
চিনির দর মণ প্রতি ৫২টাকা হইতে ৬২টাকা ভর্ধে ইকিতেছে। ভারত সরকার 


১৯৪২ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৪৩সালের জাচুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের জন্য 


বাঙ্গল৷ দেশ ও আসাম গ্রাদেশের জন্য যথাক্রমে ৩৯ হাজার টন এবং ৎ হাজার 
& শত টন চিনি বরাদ্দ করিয়া দিয়াছেন চিনির কলসমূহকে চিনি চালান 
ন্নেওয়ার জন্য যে সকল অন্থমতি পঞ্র নবেম্বর মাসের ছ্বন্য দেওয়। হইয়াছিল 
কাছ! ভিলেম্বর মালে চলিবে ন! ঝলিয়। জানান ক্ইগ্াছে এবং বাজল! সরকার 
চিনির কললযূহকে জানাইনস! দিয়াছেন যে, অনুমতি পত্র ব্যত্তীত কোন চিনির 
কল ডিনি বিক্রয় অথব। চালান দিতে পারিবে না। প্রকাশ, ভারত লরকার 

স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ঘে, বর্তমানে চিনির নির্ধারিত দরের হর আর বাড়ান 
হইবে ন1। 


কলিকাতায় কষিপণ্যাদির বাজার দর 


বাঙ্গল। সরকারের কৃষিপণ্যাদির বাজার বিভাগ হইতে গত ১৪ই ডিসেম্বর 
তারিখের কলিকাতায় কুষিজাত দ্রব্যাদির যে বাঞ্জার দরের তালিকা ও 
গবাদি পণ্চর দরের যে হিসাব প্রকাশিত হুইয়াছে.তাছা নিয়ে দেওয়া তইল। 
বাঙলা সরকারের বাজার বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা এই প্রসঙজে আানাইয়া- 
ছেন যে, এই দর সরকারী তরফ হইতে প্রকাশিত হইলেও যে সকল ব্যবলায়ীরা 
এই দরে ক্কবিঞাত পণ্যাদি বিরক্রুপ্ করিতেছে তাহারা এইজঞ্ত কোনরূপ 
আইনে দণ্ডনীয় নয়, ইছা! বুঝাইবে না। 

কৃবিজাত দ্রব্যাদির দর-__মাটা (চান্দৌলী) প্রতিমণ ১৮৯২) ময়দা প্র 
মণ--২*২ 7) বাকৃতুপলী ধান (পুরাতন) প্রতি মণ_-১২২ ? পাটনাই ধান প্রতি 
মণ--১০৮০ 7) মোটা ধান প্রতি মণ_- ৮॥*) বাক্তুলসী চাউল প্রতি মণ-_ 
২০২; পাটনাই চাউল প্রতি মশ-__-১৪০ ) মোটা চাউল প্রতি মণ--১২৪০ 
আন! হইতে ১৩।০ আনা ) সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তেল প্রতি মশ__২৭২ $ 
সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি মশ-_৯*২ হইতে ১৯৬২ টাকা) আগমার্ক ঘি প্রতি 
অণ--১০২২ ) ১নং চিনি প্রতি মণ--২৮৯ ২নং চিনি প্রতি মপ--২৬ 9 
গোছুপ্ধ প্রতি টাকায়__৪ সের; মহিষের দুগ্ধ প্রতি টাকায়-_৩ সের ; যুরগীর 
ডিম প্রতি কুড়ি-_-(ক) শ্রেণী ১/*, (খ) শ্রেণী-__-১২, গে) শ্রেনী--৮৩০, (ঘ) শ্রেণী 
_ ৪০১ লাধারণ শ্রেণী_-8৪০ ই!পের ডিম (সাধারণ শ্রেণী) প্রতি কুড়ি-_ 
৮%০) বিহারের আলু প্রতি মণ_-৬॥%* আনা ) ফরোকাবাদের আলু গ্রাতি মণ 
_-৯২ ১ ইলিশ মাছ প্রতি মপ_-২৫২ হইতে ২৮২ টকা ; রোহিত মাছ প্রতি 
মণ-_-৩০২ হইতে ৩৫২) চিংড়ী মাছ প্রতি মণ_২২২ হইতে ২৫২ ? সবরী 
কল! প্রতি ডব্রন_1%০ ; সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডদ্রল-।%* ) কাশ্মীরী 
আপেল প্রতি টাকায়-_৬টী) দাজ্জিলিং কমলা লেবু প্রতি টাকায় ২৫টী; 
আসামের কমল লেবু প্রতি টাকার--২৮টী; আসামের আনারস প্রতি 
কুড়ি--১৫২ । 

গাবাদি পশুর দর-_দিন ৮ সের ছুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গাভী-_ 
১৩৫২ ১ দিন ৬ সের দুধ দেয় এইরূপ গ্রতিটী গাভী--১০৫২) দিন ১২ সের 
ছুধ দেয় এইক্প প্রত্িটী মাদদীমহিষ--১৭৫২) দিন ১* সের ছুধ দেয় এইরূপ 
প্রতিটী মাদী মছিষ--১৫০২। 

[খামরা বাঙ্গল! সরকারের বাজার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত কলিকাতায় 
কৃষি পণ্যাদীর বাজার দর গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখের ৩১শ সংখ্যার 
“আর্থিক জগৎ' এ সন্গিবেশিত করি নাই। 'সরকারী মার্কেটিং বিভাগের 
কীর্তি শীর্কক নিবন্ধে আদর ই সংখ্যার দ্জাথিক গাগতগ এ লক্বদ্ধে যে 
-সমালোচন! করিয়াছি তাছা জন্য |] 


খার্িক হাগৎ 


সপ পপ পাপা 


33 


গুন ও ৮ বত এর এটা ওরে গত ৯ রে ০ এত রি এ 


৫টি 


পা ৮ 








কমিকানতা, ৯৮ ডিসেম্বর 


আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজার তেজী ছিল এবং চাদড়ার 
কাজকারবারের পরিমাণ ছিল সন্তোবজনক | বিভিন্ন প্রকার চামড়ার দয় 
ছিল নিম্নরূপ :-_- | 

ছাগলের চামড়া--পাটনা ১ লক্ষ হাজার ৭ শত টুক্রা ৬৫৬ টাক! 
হইতে ৮*২ টাকা, ঢাকা-দিনাজপুর ১ লক্ষ ৪ হাজার ৩ শত টুক্‌রা ৮২ টাকা! 
হইতে ১২৯২ টাকা এবং আর্র-লবণাক্ত ৩৫ হাজার ৬ শত টুকরা ৭৫২ টাকা! 
হইতে ৯২৫২ টাফা। 

গরু ও অহিষের চামড়া__দারতাজা-পৃশিয়া সাধারণ ৪ হাজার হ শান্ত 
টুক্রণ ৯২ টাকা হইতে ৯০1 আনা । দাজ্জিলিং ৩ শত টুক্রা ৯৪ আদা!) 
আর্দর-লবণাক্ত (কসাইখালার) ৪ হাক্ষার ৬ শত টুকরা ৯২০৯ টাকা হইসে 
৯৯০২ টাকা (প্রতি কুড়ি হিলাবে)। আর্-লবপান্ত সাধারণ ৯৮ হান 
৩ শত টুকরা ৬৫২ টাকা হইতে ৯*৫২ টাকা, বআর্র-লবশাক্ষ মহিষের ভাবা! 
৩ শত টুকরা ।/৩ পাই হইতে ।৮৬ পাই এবং রাচি সাধারপ যছিষের চামদা 
৫ শত টুক্‌রা ৯২ টাক1। 


টলের বাজার 


কলিকাতা, ১৮ই ভিসেম্বর 
রেড়ির খৈল--খালোচ্য সপ্তাঞ্ছে রেড়ির খৈলের বাঞ্জার তেজী ছিল। 
কললমূহ প্রতিমণ রেড়ির খৈপ ৪২ টাকা হইতে ৪/ আনা দরে বিজন 
করিয়াছিল। আড়তদারেরা প্রতি ছুইমণী বস্তা রেড়ির £খল (বস্তা! প্রতি 
গ্রতিটী থলের অন্ত অতিরিক্ত ।* আনা সছ্‌) ৮৫* আনা হইতে ৮৪০ আব) 
দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তত ছিল । বাঞ্ধারে তলের আমদানীর পরিমাণ ছিল 
সীমাবদ্ধ। স্থানীয় খরিদ্দারেরা বাজারে সমস্ত রেড়ির খৈল ক্রয় করিয়াছিল । 
সরিষার খৈল-_এ সপ্তাহে স্থানীয় সরিষার থলের বাজারে তেব্জীরভাৰ 
লক্ষিত হয়। কলসমূৃহ প্রতিমণ সরিবার খৈল ৩২ টাক! হইতে ৩/* আনা 
দরে বিক্রয় করিতে আগ্রহ "দেখাইয়াছিল। অপরপক্ষে সরিষার খৈলের 
ব্যবসায়ীর প্রতি ছুমণী বস্তা সরিষার খৈল ( বস্তাপ্রতি প্রতি্টী থলের অন্য 
অতিরিক্ত ।* আন] সহ) ৬৪০ আন! হইতে ৬৮৮০ আন] দরে বিক্রয় করিতে 
রাজী ছিল। স্থানীর খরিদ্দারের৷ প্রচুর পরিমাশে সত্বিধার খৈল ক্রয় করিক়াছ্ছে 1 
















সুন্দর ডিজাইনের 
হগুস্ীতিফি ও ম্বাছুভলা 
সর্বপ্রকার ছাপার কাজ 
স্থলভে ও নির্দিষ্ট সময়ে 

পাইতে হইলে-_অনুগ্রহ করিয়। 


আথিক জগৎ প্ররেসে 


অন্বসন্ধান করুন। 
১২২নৎ বৌবাজার ফ্লাট, কলিকাতা । 


ফোন বড়বাজায় ৬৬৮২ 


৫৯৮ 


এক এপ ৬ জাত পা শিশিরে শশী 


(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ) 

মার্কিন রাষ্ট্রপতি মিঃ রুজভেপ্টের ব্যক্তিগভ প্রতিনিধিরূপে মিঃ 
উইলিয়াম ফিলিপস্‌ শীত্রই নয়া 
ভার গ্রহণ করিবেন। এই সংবাদে ইংলগড ও আমেরিকার কোন 
কোন রাজনৈতিক ও সাংবাদিক মহলে যথেষ্ট আশার ভাব প্রকাশ 
পাইতেছে । আমরা কিস্তু এখনও ভরসার কোন স্পষ্ট লক্ষণ খু'জিয়া 
পাই না। মিঃ ফিলিপস্‌ যে ভারতের অচল অবস্থা দূরীকরণের 
দায়িঘ লইয়া আসিবেন নাঃ প্রেসিডেণ্ট রুজভেপ্টের নিয়োদ্ধ ত 
উত্তিতেই তাহা প্রকাশ £ মি: ফিলিপস্‌ ভারতীয় সমস্যা সমাধানের 
জন্য কোন বিশেষ প্রন্তাব বা পরিকল্পনা লইয়া ভারতে যাইতেছেন 
না।৮ প্রেসিডেন্ট কজভেপ্ট এখনও ভারতের শোচনীয় অবস্থাকে 
গ্রেট বুটেনের ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়াই মনে করিতেছেন এবং বাহির 
হষ্টতে আশ্ড হস্তক্ষেপের অপরিহাধ্য প্রয়োজন তিনি স্বীকার করিতেছেন, 
না। ইংলগড প্রত্যাগত মিসেস্‌ রুজভেপ্টের বুটিশ সাম্রাজ্যের প্রশস্তিতে 


আমাদের এই অনুমান আরও দৃঢ় হয়। 
ক হাঃ 


তথাপি মার্কিন রাষ্ট্রদূতের প্রতিনিধিরূপে মি: ফিলিপস্-এর ভারতে 
অবস্থানকে আপাতত: আমরা মন্দের ভাল হিসাবে গ্রহণ করিতে 
পারি। মিঃ ফিলিপস্‌ যোগ্য ব্যন্তি। ভারত সম্পর্কে তিনি বঙ্ছ 
বিষয়ে অনেকানেক বিশিষ্ট আমেরিকানের অপেক্ষা অধিকতর 
ওয়াকিবহাল বলিয়া প্রকাশ। সংবাদপত্র মারফণ্ড মিঃ 
ফিলিপস্-এর ভবিষ্যৎ কাধ্যকলাপের যে একটু আভাষ পাওয়া 
গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে কেবল নয়াদিল্লীতে বসিয়৷ 
সরকারী মহলের সংগৃহীত তথ্যাদির মধ্যেই তাহার কাজ নিবদ্ধ থাকিবে 
না তিনি ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিবেন। বনু বিশিষ্ট ভারতীয় 
ও প্রুতিনিধিস্থানীয় নেতাদের সহিত আলাপ-আলোচন। করিয়া ভারত 
সম্পর্কে তিনি প্রকৃত তথ্যই সংগ্রহ করিবেন । আমরাও ইহাই চাহি। 
সপ্প্রতি ভারত সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ ও বিশিষ্ট 
নাগরিকরা যতই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছেন, ভারত সম্পর্কে এ দেশে 
মিথ্য। প্রচারের মাত্রাও ততই বাড়িয়া চলিয়াছে | ভারতের অচল 
অবস্থা দূরীকরণের ব্যাপারে আপাততঃ মিঃ ফিলিপস্‌ কোন কাজে 
যদি নাও লাগেন, তথাপি প্রকৃত সত্য জানাইয়৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
স্বার্থান্ধ পক্ষের অপপ্রচারের অপচেষ্টাকে তিনি ব্যাহত করিতে পারিলে 
“ ভারত ও মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র তথা সমগ্র মিত্রপক্ষেরই উপকার করা হইবে। 
কেন না, ভারতের সমন্তা। আর শুধু ইঙ্গ-ভারত সমস্যাই নহে। সমগ্র 
মিত্র পক্ষের ইস্টানিষ্টের প্রশ্ন উহার সহিত অচ্ছেছ্কভাবে জড়িত। মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রত্যক্ষ সত্য প্রকট হইয়া উঠিতেছে। মিঃ ফিলিপস্‌-এর 
সত্যের প্রতি নিষ্ঠা বা যুদ্ধোত্তর জগতে প্রকৃত শাস্তি প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় 
থাকিলে, আশ! করি তিনি স্থার্থাঙ্ধ মহলের প্রভাব-প্রতিপত্তির দ্বারা 
প্রভাবিত না হইয়! স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়৷ যাইবেন। 


ক 


ক € 
এসোপিয়েটেড প্রেসের গত ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের এক সংবাদে 
প্রকাশ যে, বোম্বাই প্রেস এডভাইসরী বোর্ডের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 
সংবাদপত্র সম্পাদকদের এক জরুরী সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আমেদাবাদ 


€ বো হ্বাই-এর ৩৫ খানি সংবাদপত্রের গ্রকাশ এক দিনের জন্য বন্ধ 


ক্াধিবার এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। বোম্বে ক্রোনিকল্‌, বোম্বে সেন্টি- 
_ মাল, জ্রী প্রেস জার্নাল, ইনব্লাব, খিলাফত, লোকমান্য, নবশক্তি, বিশ্ব- 
 মিএ, প্রভাত প্রমুখ ৩৫ খানি সংবাদপত্রের সহসা একপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
 ক্করিবার কারণ কি? সংবাদপত্রে প্রকাশিত বোম্বাইএর প্রেস 
_ এগরডভাইসরী কমিটির বিজ্ঞপ্ততে ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে উক্ত পত্রিক।- 


আর্থিক জগৎ 


নি ০০ নি সক পপ পানা 
7 সপ 


গলিতে মার্কিন মিশনের 


হস্তক্ষেপে আবশ্যক । 





[ ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ 


পলা নিপা জপ অসি জাত 


গুলির প্রকাশ বন্ধের খবরটাই শুধু জানান হইয়াছে । আমরা এখানে 

কর্তিত সংবাদ পাইয়াছি কিন! জানি না। . যাহ৷ হউক, আসল কারণ 

জানিবার জন্য আমরা উদগ্রীব হইয়া রহিলাম। | 
৬ ১ 


রী 

অধ্যাপক ভাসলীর দীর্ঘদন অনশনের সংবাদে সমগ্র দেশে 
উদ্বেগের স্যষ্টি হইবে । গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীদুক্ত ভাসলীর 
প্রায়োপবেশনের ৩৮ দিবস উত্তীর্ণ হইয়াছে । তাহাকে আসন্ন মৃত্যুর 
মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিতে হইলে অনতিবিলম্বে গবর্ণমেন্টের 
এই সম্পর্কে কলিকাতার চেম্বার অব 
কমাসের ভাইস্‌ প্রেসিডেন্ট মিঃ এম এল শাহ ভারত সরকারের 
বহির্ভারতীয় বিভাগের ভারত প্রাপ্ত সদস্য মিঃ আনের নিকট তারযোগে 
যে আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, রাজনৈতিক আন্দো- 
লনের সময় মপ্য গরদেশের চিমুর ও অস্থি অঞ্চলে সরকারী কর্মচারীদের 
মাত্রাহীন কাধ্যকলাপের তদন্তের জন্য মিঃ: আনের মারফণ্ড ভারত 
সরকারকে বার বার আবেদন-নিবেদন জানাইয়া নিরাশ হইয়া 
নিরুপায় ভশসালি বহির্ভারতীয় সচিবের বাসভবনের সম্মুধে অনশন 
আরস্ত করেন। শ্রীযুক্ত ভাসলিকে পুনঃ পুনঃ গ্রেপ্তার করিয়া সেবা গ্রামে 
পাঠাইয়া দিয়া তাহাকে সম্কল্প হইতে নিবৃত্ত করা সম্ভব হয় নাই। 
চিমুরের জনগণের উপর কতিপয় সরকারী কর্মচারীর অন্যায় আচরণের 
সরকারী তদস্ত আরস্ত না হওয়া পধ্যস্ত তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ 
করিবার পণ করিয়াছেন। এদ্দিকে আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেন্টও সটল 
ও অনমনীয়। 


ক গজ ক 

অধ্যাপক ভাসলি একজন সাধু প্রকৃতির ক্মুপগ্ডিত লোক । তিনি 
মহাত্মা! গান্ধীর অম্যতম প্রিয় অন্ুগানী ও সেবাগ্রামবাসী। রাজনীতির 
সঙ্গে তাহার বিশেষ সম্পর্ক নাই। সমাজসেবাই তাহার জীবনের 
একমাত্র আদর্শ । মানবতা-বোধের মধ্যাদা রক্ষার জন্যই তিনি প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া ভারত সরকারের নিকট তদন্তের দাবী 
জানাইয়াছিলেন। ঘটনাস্থলে যাইয়া ভারত সরকারের কোন উচ্চ 
রাজকণ্মচারীর দ্বার! তদস্ত কাধ্যে এত আপত্তির কারণ কি আমরা 
বুঝিয়া৷ উঠিতে পারিতেছি না। উহাতে জনসাধারণের নিকট সরকারের 
স্থনাম বরং বৃদ্ধি পাইবে । অভিযোগ মিথ্যা বা অতিরঞ্রিত বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইলে দেশের লোক প্রকৃত তথ্য জ্বানিতে পারিবে এবং 
অপরাধ সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হইলে ও অপরাধী দগুযোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত হইলে তদনুরূপ কাধ্য করা যে-কোন সগ্ভয গবর্ণমেন্টেরই 
আদর্শ ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তাহা না করিয়া অধ্যাপক 
ভশাসলির অনশনের ৩৮ দিন পরেও গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে নির্বিবিকার 
রহিয়াছেন। অভিযোগের প্রতিকারে 'অনশন ব্রত অবলম্বন এই 
নৃত্তন নহে। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে দেশের জনপ্রিয় নেতৃগণও 
অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত ভাললির -গ্ায়সঙ্গত দাবীর সহিত 
সহযোগিতা, করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত ভীসলির অবস্থা সঙ্কটঞ্জনক 
বলয়। প্রকাশ । তিনি যদি মৃত্যুমুখে পতিত হুন, তাহা হইলে সমগ্র 
দেশে উহার ফলে এক অবাঞ্চনীয় প্রতিক্রিয়ার স্থটি হইবে । আশা 
করি মিঃ আনে তা ভারত সরকার ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে 
কালবিলঘ্ব করিবেন না । 


অশ্বাতে 


০ভত্ক্ষন্রর ও ম্যললম্বপ্ধন্কি 
ছর্বল ও ভগ্রস্বান্ছ্যে পরম রমায়ন 
অশ্বানের নিয়মিত সেবনে 


দৈনন্দিন ক্ষয় পূর্ণ হইয়া 
দেহ মন তেজোত্ৃপ্ত হয়। 


রেঙ্গল রেনবিক্যাল অন ছার্মাদিউীটকযাল ওআর্কদ লিঃ | 
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একটী ছোটখাটো শিল্পের কথা | 





৬০৬০৬১১ | 


আঘিক ছনিয়ার খবরাখবর 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ৬১২ | 
৬৩১৩-৬১৩ 





৮ - শিপ 





বিমান আক্রমণের পর 

গত ২০শে ডিসেম্বর হইতে ২৬শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত কলিকাতা ও 
লিকটবন্তী অঞ্চলে পাচবার বিমান হানা সংঘটিত হইয়াছে । জাপানী 
বিমানপোভদমূহ আসামের কয়েকটি সরে ও চট্টগ্রামে সম্প্রতি ঘন 
ঘন বোম ফেলিতে আরম্ভ করায় কলিকাতার উপর তাহাদের 
অভিষান আসন্ন বলিয়াই মনে হইতেছিল। কাজেই এই বিমান 
হানাতে আমরা মোটেই বিশ্মিত হই নাই । তবে এই ব্যাপারে যে 
জিনিষটা আমাদিগকে বান্তবিকই স্তম্ভিত করিয়াছে, তাহা এহ যে 
ফকলিকাতার উপর বিমান আক্রমণ একরূপ অবধারিত জানিয়াও গব্ণমেপ্ট 
ও কর্পোরেশন কতৃপক্ষ তত্সম্পর্কে সকস দিক দিয়৷ উপযুক্তরূপ 
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ হন নাই। আমর এই 
স্থলে বিশেষ করিয়া বিমান-হানাজনিত নাগরিক বিশঙ্খলার কথাই 
বলিতেছি । বিমান-হানা আরস্ত হইলে যে সহরের কিছু সংখ্যক 
লোক বাহিরে চলিয়া যাওয়ার জন্য রেল ষ্টেশনে ভিড় করিবে তাহা 
পূর্ব হইতেই জানা ছিল। সরকারী কর্তপক্ষ আশ দিয়াছিলেন, প্রয়োজন 
হইলে এইরূপ ক্ষেত্রে তাহারা গাড়ীর সংখ্যা বাঁড়াইয়া প্রতি দিন 
ধাহাতে কয়েক লক্ষ লোক সহর ত্যাগ করিবার সুবিধা পায় তাহার 
ব্যবস্থা করিবেন । কিন্তু বিমান হানার প্রথম কয়দিন শিশু ও মহিল। 
হইতে আারস্ত করিয়া সর্ববশ্রেণীর রেলযাত্রী যে ছঃখ হুর্দশ। তোগ 
করিয়াছে, তাহাতে যানবাহনের নুবন্দোস্ত সম্পর্কে তথাকথিত সরকারী 
তরস! নিতান্ত ভূয়া বলিয়াই প্রৃতিপন্প হইয়াছে । বিমান-হানা স্বর 
হওয়ার পর প্রথম কয়দিন কলিকাতা সহরের হাটে বাজারে চাউল, ভাল, 
আট ও হুধ প্রন্ভূতি নিত্যব্যবহাধ্য সামগ্রীর একাস্ত অভাব ও ছুণ্ম ল্যতা 


লক্ষ্য কর! গিয়াছে । বহু দোকান পাট বন্ধ রহিয়াছে। 


সুযোগ 
বুঝিয়া কতিপয় ব্যবসায়ী অনেকগ্ণ বেশী মূল্যে জিনিষপত্র বিক্রয় 
করিয়াছে । বিমান-হানার ফলে বিশেষ বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি হইয়াছে সহ্‌- 


রের আবঙ্জনা নিয়া । করপোরেশনের ধাঙ্গরেরা কাজ বন্ধ করাতে 
রাস্তায় স্ত,পিকৃত জঞ্জাল জমিয়া নাগরিক জীবনের স্বাস্থ্য বিপন্ন হইতে 
চলিয়াছে। বিমান-হানা ঘটিলে খাছ সরবরাহ ও স্বাস্থ্যরক্ষ। প্রভৃতি 
239617019] $6:৮1০৪ সম্পর্কে একটা বিশুক্খলা দেখা যাইতে পারে 
মনে করিয়া কতৃ পক্ষ পূর্ব হইতেই বিশেষভাবে সজাগ হইবেন বলিয়া 
সকলে আশা করিয়াছিল | কিন্তু বাহ্যিক আড়ম্বর এবং ব্যয় বাহুল্য 
সন্বেও কোন বিষয়েই স্ুপরিকল্লিতভাবে কোন বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত 
হয় নাই, ইহা ছুঃখের বিষয়। 
জীবন বীমা কোম্পানীর দান সমহ্যা 

ভারতীয় বীমা আইনের ২৭নং ধারায় প্রত্যেক জীবন বীম। 
কোম্পানীকে উহার তহবিলের অন্যুন শতকরা ২৫ ভাগ কোম্পানীর 
কাগজে এবং শতকর! ৩০ ভাগ (শতকরা মোট ৫৫ ভাগ) ভারতীয় 
কোম্পানীর কাগজ, বৃটিশ গবর্ণমেন্টের গ্যারান্টিকৃত সিকিউরিটি অথবা 
অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন করার বিধান দেওয়া হইয়াছে। 
এই বিধানটি বলব হওয়ার পর হইতে উহার প্রকৃত তাত্পর্য্য নিয়া 
নানারূপ বিতর্কের সুচনা হইয়াছে । ভরতীয় বীম। ব্যবসায়ীদের 
ও এদেশের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবিদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা এই যে, 
নৃতন বীমা আইনের নং ধারা অনুসারে প্রত্যেক বীম! কোম্পানীর 
পক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যে ২ লক্ষ টাকা জমা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে সেই জমার টাকাও সরকারী সিকিউরিটিতে দাদন বলিয়া 
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ধরা হইবে। অধিকন্ত বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের প্রদত্ত 
পলিসির বন্ধকে বীমাকারীদিগকে যে ধণ প্রদান করিয়া থাকে তাহাও 
অনুমোদিত সিকিউরিটি হিসাবে গণ্য করা হইবে। এই ভাবে 
প্রাথমিক জম! ও পলিসির জাগিনে প্রদর্ত ধণ উপরোক্ত ২৭নং ধারায় 
নিদ্ধারিত দাদনের মধ্যে অস্তভূক্তি করিয়া শতকরা ৫৫ ভাগ হওয়ার 
পক্ষে যাহা বাকা থাকিবে বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের 
তহবিল হইতে ভাহাঈ শুধু সরকারী ও অম্ুমোদিত সিকিউরিটিতে 
দাদন করিতে ধাধ্য থাকিবে । কিন্ত দেশের বীমা ব্যবসায়ীদের 
ও দেশের ব্যবহারজীবিদের মধ্যে অনেকেই ২৭নং ধারার এই 
তাৎপর্য ধরিয়া লইলেও সরকারী বীম। বিভাগের স্থপারিণ্টেণ্ডেপ্ট 
তাতা মানিয়া লন নাই । তিনি নির্দেশ দিয়াছেন, প্রাথমিক জম। 
ও পলিসি বন্ধকে প্রদত্ত ধণ বাদ দিয়া বীমা তহধিলের যাহা অবশিষ্ট 
থাকিবে তাহার মধ্যে শতকরা ৫৫ ভাগ সরকারী ও অনুমোদিত 
সিকিউরিটিতে দাদন করিতে হইবে । 
আফনের ২৭নং ধারার প্রকৃত তাতপধ্য সম্পর্কে আইনগত নির্দেশ 
পাওয়ার জন্য সুপারিন্টেণ্ডেট অব. ইন্সিওরেন্সের নামে বোম্বাইয়ের 
নধভারত কোম্পানীর বিরুদ্ধে বোস্বাই হাইকোটে একটি মামলা 
দায়ের করা হইয়াছিল। বোম্বাই হাইকোটের বিচা রপতিগণ বীমা 
আইনের ২৭নং ধারা সম্পর্কে স্থপারিন্টেবেণ্ট অব ইন্সিওরেন্সের ব্যাখা 
ও দাখা সমর্থন করিয়া সম্প্রতি তাহাদের রায় প্রদান করিয়াছেন । 
এষ রায় অগ্যায়ী প্রাথমিক জমা ও পলিসি বন্ধাকে প্রদ্ত খণ 
সরকারী মিকিউরিটি ও অনুমোদিত সিকিউরিটির ভিতর অন্তভূক্ত 
করা সম্পকে এখন হইতে বীমা কোম্পানীসমূতের দিক হইতে 
কোন আইনাগগ দাবী থাকিবে না। | 
এদেশের ঝামা ব্যবসায়ীরা বোম্বাই হাইকোটের উপরোক্ত নির্দেশ 
হাষ্টটিত্থে হাতণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে তয় না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
নকট তুই লক্ষ টাকা করিয়া প্রাথমিক জমা প্রদান করিবার পর দেশের 
জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ যদি ভাহাদের বীমা তহবিলের মধ্যে আরও 
৫৫ ভাগ সরকারী পিকিউারটিতে ও অনুমোদিত পিকিউরিটিতে দাদন 
করিতে বাধা হয় তবে নানাদিক দিয়া উহাদের অসুবিধা খুবই বাড়িয়া 
যাহবে। কোম্পানাব কাগজের স্রদের হার কম বলিয়া এ শ্রেণীর 
সিকিউ্িটিতে টাকা দাদন করিয়া কোম্পানাসমৃহের বিশেষ কিছু 
লাভ হয় না। অনুমোদিত সিকিউরিটি অর্থে বর্তমানে যেসব শ্রেণীর 
দিকিউরিটিকে ধরা হয় তাহাতেও বীমা কোম্পানীসমূহের লাভের 
সুযোগ আঅনেকট। সীমাবদ্ধ বলা চলে । কাজেই এই প্রকার ব্যবস্থ। 
বলব রাখিতে গেলে বীমা কোম্পানীসমূঠের দাদন তাহাদের শক্তি 
সামর্থ্য বুদ্ধর পক্ষে তেমন কিছু সহায়ক হইবে না। দেশের বীমা- 
কারারাও তাহাদের লগ্মিকৃত টাকার ভালরূপ প্রতিদান না পাইয়া 
ক্ষতিগ্রস্ত তঠবে। কাজেই দেশের বীমা ব্যবসায়ী ও দেশের বীমা- 
কারীদের বিহিত স্বার্থের কথা স্মরণ করিয়া বীমা আইনের ২৭ নং 
ধার! সম্পর্কে একটা সমুচিত পরিবর্তন সাধন করা ভাপ্ত গবর্ণমেন্টের 
পক্ষে খুবই কত্তব্য। গবর্ণমেন্ট বীমা আইনের একটি সংশোধন 
প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া প্রথমতঃ বীমা কোম্পানীসমূহের দেয় প্রাথমিক 
জমাকে সরকারী সিকিউরিটির শ্রেণীভূক্ত করিয়া লইতে পারেন। 
দ্বিতীয়তঃ সরকারী সিকিউরিটি ও অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদনের 
পরিমাণ শতকরা ৫৫ ভাগ হইতে কমাইয়া শতকরা ৪* ভাগ 
নিষ্ধারিত করিতে পারেন । তৃতীয়ত; অনুমোদিত সিকিউরিটির 
ভিতর হেড অফিসের বাড়ী ও শিল্প কোম্পানীসমুহের কতিপয় 
ধরণের সিকিউরিটি অস্তুভূক্ত করিয়া লওয়ার ব্যবস্থাও অরশ্ঠই হইতে 
রি 
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দেশের এই যানবাহন সমস্যা নিয়া আলোচনা করিয়াছেন । 


দী্ঘ বাদান্ুবাদের পর বীমা 
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পারে। ৷ এদেশের বীমা কোম্পানী ও এদেশের বীমাকারীদের বিহিত 
স্বার্থ বুঝিয়া গবর্ণমেণ্ট এ প্রকার কাধ্যনীতি অবলম্বন . সম্পর্কে 
সত্বর অবহিত হউন-_ইহাই আমাদের দাবী । 
যানবাহন সমস্ত ও বাশিজ্যসচিব 

উপযুক্ত সংখ্যক যানবাহনের অভাবে যুদ্ধকালীন অবস্থায় একদিকে 
ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে ; অন্যদিকে 
বিভিন্ন দেশের সহিত এদেশের বহির্বাণিজাও ক্রমে ক্রমে বন্ধ হওয়ার 
উপক্রম দেখা যাইতেছে । সম্প্রতি এলাহাবাদে সাংবাদিকদের এক 
বৈঠকে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্ত্রীধৃক্ত নলিনীরপ্রন 'সরকার 
এদেশে 
কাগজের অভাব মিটাইবার জন্য সাংবাদিকের ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে কাগজ আমদানীর কথা উখ্বাপন করায় বাণিজ্য সচিব মহোদয় 
তাঁহার উত্তরে বলিয়াছেন, “জাহাজের অভাবে বর্তমানে বাহির হইতে 
উপযুক্ত পরিমাণ দ্রধ্যাদি আমদানী করা সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে ন!। 
গবর্ণমেপ্টকে দোষ না দিয়া এই বাস্তব অস্থুবিধার কথা আজ দেশের 
লোককে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে । লোকে চাহিলেও আমি দশ দিনে 
জাহাজ তৈয়ার করিয়া ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে কাগজ আমদানীর 
ব্যবস্থা করিতে পারি না। উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজ না থাকিলে কোন 
জাতীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও বাহির হইতে দ্রব্যাদি আনয়নের ব্যবস্থা 
কর! সম্ভবপর নহে । জনসাধারণকে আজ এই অসহায় অবস্থা! 
যথাযথ উপলন্ধি করিতে হইবে এবং বর্তমান সমস্যার প্রতিকার চাহিলে 
তজ্জন্য উপযুক্ত কাধ্যকর্পী পরিকল্পনা গবর্ণমেন্টের নিকট উপস্থিত 
করিতে হইবে ।” বাণিজ্য সচিব মহোদয়ের এইসব উক্তি দেশের 
লোক সক্তষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না । বাণিজ্য 
সচিব তথা গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে দশ দিনে নৃতন জাহাজ নিশ্মাণ 
করিয়া বাহির হইতে দ্রব্যাদি আমদানীর সুব্যবস্থা করিতে পারেন না 
বটে, কিন্তু গব্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে যুদ্ধের পুব্বে এদেশে জাহাজ 
তৈয়ারের সুব্যবস্থা অবশ্যই করিতে পারিতেন। আর সেইরূপ ব্যবস্থা 
হইলে এই যুদ্ধের সময়ে এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের কাজে 
এদেশের তৈয়ারী জাহাজ অবশ্যই কিছু পরিমাণে নিয়োগ করা যাইত। 
কিন্ত অন্যান্য দেশে এই ধরণের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হইলেও 
এদেশে সেরূপ দুরবৃষ্টির সহিত উপযুক্ত কাধ্যনীতি অবলম্বের ব্যবস্থা! 
একেবারেই নাই । ভারত গবর্ণমেন্ট নিজের! উদ্যোগী হইয়া দেশের 
প্রয়োজনে জাহাজ-শিল্প গঠন কর! দুরে থাকুক, দেশবাসীর দিক হইতে 
জাহাজ-শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্ত এতদিন যেসব চেষ্টা হইয়াছে, বিদেশী জাহাজ 
রপ্তানীকারকদের সুবিধার্থ উভারা তাহারও প্রতিবন্ধকতা করিয়াছেন । 
এই প্রকার অন্ুদার সরকারী কাধ্যনীতির ফলে দেশে আজ পধ্যস্ত 
জাহাজ তৈয়ারের কার্যকরী ব্যবস্থা সম্ভবপর হইয়া! উঠে নাই। সেই 
ক্রটি বিচ্যুতির জন্য এই যুদ্ধকালীন অবস্থায় যানবাহনের নিদারুণ 
অন্ুবিধার ভিতর দেশের লোককে অসহনীয় ছুঃখ-ছুর্দশ! ভোগ করিতে 
হইতেছে | অবশ্য সেসব ক্রুটিবিচ্যুতির জন্য বর্তমান বাণিজ্য সচিব 
মহোদয় দায়ী নহেন। কিন্তু ভবিষ্যতে সরকারী চেষ্টায় এদেশে 
জাহাজ-শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তিনিই বা প্রকৃত ভরস দিতে পারিতেছেন 
কোথায় ? যানবাহনের অন্থুবিধা দূরীকরণ সম্পর্কে তিনি জন- 
সাধারণকে গবর্ণমেপ্টের নিকট কাধ্যকরী পরিকল্পনা উপস্থিত করিতে 
বলিয়াছেন। কিন্তু সেরূপ পরিকল্পনা উপস্থিত করিলে যে 
তাহা ষথাষথ বিবেচিত হইবে ত্বাহার কোন নিশ্চয়তা আছে 
কি? যুদ্ধের বু পূর্ব হইতে ভিজাগাপট্রমে জাহাজ নিশ্মাশ 
কারখান। প্রতিষ্ঠার পরিকল্পন! প্রস্তুত করিয়া সিদ্ধি কোম্পানীর 
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পক্ষে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নিছক তৎসম্পর্কে অনুমতি লাভ 
করিতেই কয়েক বসর অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে! শেঠ বাঁলচাদ 
হীরা্ঠাদ প্রমুখ ব্যবসায়ীর ভারতে মোটর কারখানা স্থাপনের 
পরিকল্পনা প্রস্ত করিয়া গত ৬৭ বৎসরের চেষ্টায় গবর্ণমেন্টের দ্বারা 
তাহা ত অনুমোদন করাইয়া! লইতেই সমর্থ হইলেন না! সকল দিক 
দিয়া গবর্ণমেণ্টের এইসব অনুদার কাধ্যনীতি পরিবর্তনের ব্যবস্থা না 
করিয়া কেবল শুন্যগর্ভ বন্তুতা দ্বারা নৃতন বাণিজ্যসচিব মহোদয় 
কি ভাবে দেশের সমস্যা সমাধান করিবেন তাহা আমরা বুঝি না। 

| পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে_চীন ও ভারত 

বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় জিনিষপত্রের দাম চড়িয়া উঠিয়া 
সকল দেশেই একট! সমস্যার ন্যষ্টি হইয়াছে । তবে লক্ষ্য করিবার 
বিষয় এই যে, ভারতবষে এই সমস্তা যেরূপ জটিল হইয়া 
দেখা দিয়াছে অন্য কোন দেশে তাহা সেরূপ জটিল আকার 
ধারণ করিতে পারে নাই। ইংলগু ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গব্ণমেন্ট 
প্রথম হইতে স্ুসঙ্কল্লিত কার্ধানীতি অবলম্বন করিয়া পণ্যের দর 
নিয়ন্ত্রিত রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারতের পার্খববস্তী চীনদেশেও 
পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে অনুরূপ স্ুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে । কিন্ত 
ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ এই জরুরী ব্যাপারে 
প্রথম হইতে এমন একটা শৈথিল্যের ভাব দ্রেখাইয়া আসিয়াছেন, 
যাহার ফলে এদেশে পণ্যের দর নিয়ন্ত্িত না থাকিয়। ধাপে ধাপে 
কেবলই টড়িয়া উঠিতেছে !. ইংলণ্ড ও মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত 
স্ুসভ্য ও উন্নতিশীল দেশের সহিত তুলনা করিয়া আমরা এদেশের 
গবর্ণমেন্টের সেই মারাত্মক শৈথিল্য বিচার করিতে যাইব না। যে 
চীন দেশকে পাশ্চাত্যের লোকেরা সর্ধবপ্রকারে অন্তন্নত বলিয়াই 
আখ্যাত করিয়া থাকে সেই চীন দেশের গবর্ণমেন্টের সহিত তুলনায় 
এদেশের বুটিশ আমলাস্ত্রিক গবর্ণমেন্ট যে পণ্যমল্য নিয়গ্তরণের দিক 


দিয়া কি পরিমাণ পশ্চাদপদ রহিয়াছে, আমরা সংক্ষেপে তাহাহ শুধু, 


উল্লেখ করিব। 
চীন দেশের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গত ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী 
সাসে একটি “ইকনমিক কাউন্সিল” গঠন করেন । পণ্যের যোগান 
এবং সামরিক ও বেসামরিক চাহিদা বিবেচনা করিয়া দেশে 
স্ইপরিকল্লিতভাবে উহ্ছার দর নিয়ন্থণ করিবার ভার এই কাউন্সিলের 
উপর অর্পণ করা হয় । পরে ১৯৪২ সালের মে মাসে অর্থনৈতিক 
বিভাগের মন্ত্রীর অধীনে “কমোডিটি এডমিনিষ্ট্রেশন? নামক একটি 
বিভাগ স্থাপন করিয়। পণামূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সকল দিক দিয়া স্ুকঠোর 
কারধ্যনীতি অবলম্বনের ব্যবস্থা করা হয়। এই বিভাগের কাধ্যধারা 
পরিচালনার জগ্য চীনের জাতীয় গবর্ণমেন্ট ৪৫ কোটি ডলারের একটি 
তহবিল গঠন করিয়াছেন । দেশে খাচাদ্রব্য ও অন্য অত্যাবশ্টকীয় 
জিনিষপত্রের যোগান বাড়াইবার জন্য এই বিভাগ একদিকে উহাদের 
উত্পাদন বুদ্ধি সম্পর্কে জোর দিতেছেন ; অপর দিকে দেশের ধনী 
লোকেরা ও স্বার্থপর ব্যবসায়ীরা যাহাতে প্রয়োজনীয় মালপত্র 
মন্ভুত করিয়া কৃত্রিমভাবে উহার অভাব স্থপ্টি করিতে না পারে তজ্জন্য 
স্থবকঠোরভাবে তাহাদিগকে দমন করিয়া 'আসিতেছেন। দেশের উৎপন্ন 
নিত্যব্যবহাধ্য ভ্রব্যাদি সম্পর্কে সরকারী একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা 
করা হুইয়াছে। সে সমস্ত নিজেদের কর্তত্বাধীনে আনিয়া উক্ত সরকারী 
বিভাগ লোকের প্রয়োজন অনুযায়ী নিদ্ধারিত পরিমাণে ও নির্দিষ্ট 
মূল্যে তাহা সরবরাহ করিতেছেন । অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্র মজুত 
করিয়। রাখা সম্পর্কে দেশের বিভিন্ন এলাকায় উপযুক্ত সংখ্যক গুদাম 
প্রৃতিষ্ঠা করা হইয়াছে । যুদ্ধের সময়ে দেশে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির 
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জন্য উক্ত বিভাগ দেশের কাপড়ের কলসমূহে নিয়মিতভাবে তুলা 
ও স্ৃতা সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। এই সব ব্যবস্থার 
ফলে চীন দেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সমস্যার একটা স্ুসঙ্গত সমাধান 
সম্ভবপর হইয়াছে । ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহ 
জিনিষপত্রের যোগান সম্পর্কে কোনরূপ বিচার বিশ্লেষণ না করিয়া 
ইস্তাহার ও অর্ডিনান্স মারফতভে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের একটা বাহ্িক 


আড়ম্বর দেখাইয়াছিলেন । সে চেষ্টা ধহুকাল ব্যর্থ হইয়া! গিয়াছে । সেই 
অসাফল্যের অজুহাত হিসাবে সরকারী বড়কর্তারা বলিয়। বেড়াতে 
ছেন__এদেশের সর্ব প্রকার অনুন্নত অবস্থার ভিতর পণামূল্য নিয়ন্ত্রণের 
কোন সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা সম্তবপর নহে। পণ্যযূল্য নিয়ন্ত্রণের 
দিক দিয়া চীনের জাতীয় গবর্ণমেন্টের কৃতকাধ্যতা তাহাদের জ্ঞান 
চক্ষু উন্মিলিত করিতে সাহায্য করিবে বলিয়া আমাদের ধারণা । . 

যুদ্ধশেষে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন | 

যুদ্ধের শেষে অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে যেসব সমস্তার উদ্ভব হইবে 

তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেন্ট এখন হইতেই বিশেষ 
ভাবে অবহিত হইয়াছেন। আমাদের দেশের গব্ণমেপ্ট যৃদ্ধোত্তর 
অর্থ-নতিক সমস্যার কথা বিবেচনার জন্য অন্যান্য দেশের অন্থকরণে 
কয়েকটি কমিটি বসাইয়াছেন সত্য, কিন্তু এইসব কমিটির কাধ্যধারা 
সম্পর্কে আজও কোন তৎপরতার পরিচয় পাওয়। যাইতেছে 'না। 
কোন বিষয়ে এ পধ্যন্ত কোন পরিকগ্ননা স্থির হইয়াছে বলিয়াও শুনা 
খায় নাই । যুদ্ধশেষে ভারতবধে ব্যাপক আকারে যেসব সমস্যা দেখা 
দিতে পারে তাহার মধো বেকার সমস্তাই সব্বপ্রধান। যুদ্ধ আরস্ত 
হইবার পুর্বেব ভারতবধে বেকার সমস্তা ভাত্যন্ত জটিল ছিল। সমর 
সরঞ্জাম তৈয়ারের জন্য বন্তমানে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক এদেশে অনেকগুলি 
নুতন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং পুর্ধেকার অনেক সরকারী 
কারখানা সম্প্রসারিত হইয়াছে । তাহা ছাড়া যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারের 
জন্য ভানেক বেসরকারী কারখানার কলেবর বদ্ধিত হসয়াছে এবং 
নূতন অনেক কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে । এই সমস্ত সরকারী 
ও বেসরকারী কারখানায় সহজ সহজ ভারতবাসীর কণ্মের সংস্থান 
হহয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইলে এই সমস্ত কারখানার মধ্যে বন্ধ 
কারখানা আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ তইয়া যাইবে। ফলে বন্ছ 
লোক বেকার হইবে । কলকারখান। ছাড়া দেশের সৈন্য বাহিনীতেও 
বন্তমানে বন্ধ লোকের কশ্মসংস্থান হইয়াছে । যুদ্ধ শেষ হইলে 
তাহাদের মধ্যেও অনেক লোকের চাকুরী যাইবে । কান্জেই এইভাবে 
দেশে নৃত্তন করিয়া! একট। জটিল বেকার সমস্যার সৃষ্টি হইবে । সেই 
সমস্যা সমাধান কিতে হহলে গবর্ণমেন্টের পক্ষে এখন হইতে উপযুক্ত 
পরিকল্পনা নিয়া কাধ্যে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ভারতবর্ষে 
সেরূপ কোন পপ্পিকপ্ননা গৃহীত হওয়ার নমুনা দেখা যাইতেছে ' না। 
দেশের যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যার প্রতিকারের একটা উপায় হইতেছে 
কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্থাস্থা প্রভূতির দিক দিয়া বাপক জাতি গঠনমূলক. 
কাধ্য স্বর করা । ভবিষ্যৎ বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য অষ্ট্রেলিয়] 
ও অন্যান্য দেশ এক্প কাধাধারা অবলম্বনের পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিতেছে । যুদ্ধের পরে 'আষ্ট্রেলিয়ায় খাছ্যশস্ উত্পাদনের ক্ষেত্র 
প্রসারিত করিয়া যাহাতে বর্ধমানের তুলনায় বেশী লোককে ঢাষাবাদের 
কাজে নিয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে এ দেশের গবর্ণমেন্ট একটি 
ব্যাপক কর্মপন্থা স্থির করিয়াছেন । যুদ্ধের পরে দেশের জন- 
সাধারণের জন্য ২ লক্ষ নুতন বাঁড়ীঘর তৈয়ার সম্পর্কে অষ্ট্রেলিয়। 
গবর্ণমেপ্ট ইতিমধ্যে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া 
প্রকাশ। এই ধরণের পরিকল্পনা কাধ্যে পরিণত করিয়া ভাশারা 
যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্য! সমাধানে সফলকাম হইবেন বলিয়া হ্যায্যতঃই 
আশা করিতেছেন । ভারতবধে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিক 
দিয়া ব্যাপক জ্জাতিগঠনযুলক কাধ্যের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । 
সে বিষয়ে উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়া! কাধ্যে ব্রতী হইলে যুদ্ধোত্বর 
বেকার সমস্ার একট! সমুচিত প্রতিকার হইতে পারে। মুখে মুখে 
অনেক কিছু করিবার সঙ্গপ্প আওড়াইলেও এদেশের গবর্ণমেন্ট আজ 
পধ্যস্ত সেক্ুপ কোন পরিকল্পন। গ্রহণের আগ্রহ দেখাইতেছে না, ইহ 
দুখের বিষয় । 








ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরী কলিকাতা ও .উহার উপকণ্টে এই পর্যন্ত 
পীচ বার জাপানী বিমানের নৈশ আক্রমণ হইয়া গেল। আট শত 
মাইল দূর হইতে যথাসময়ে বড়লাট “সাবাস্‌ কলিকাতা” বলিয়া এক 
অভিনন্দন প্রেরণ করিয়াছেন । উপধ্যুপরি বিমান হানা সন্বেও 
কলিকাতার নাগরিকবৃন্দের স্নায়বিক দৃঢ়তা যে একেবারে ভাঙ্গিয়! 
পড়ে নাই, তাহা দুইশত বশুসরের পরপদানত দেশের নিরম্ত্র জন- 
সাধারণের পক্ষে অপরিসীম মনোবলেরই পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্ত 
সরকারী মহলের কোন কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এই সঙ্কট কালে সতসাহস 
বা সব্দ্টান্ত দেখান নাই বলিয়া গুজব শোনা যায়। গুজব অবশ্থা 
গুজবই-__মিথ্যাও হইতে পারে, সময় সময় সত্যও যে নাহয় এমনও 
নয়। সহযোগী ষ্টেটস্ম্যান পত্রিকা কলিকাতায় জাপানী বিমান হানার 
প্রতি ক্রুয়। সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, ”[1)216 193 
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অর্থাৎ কোন কোন উচ্চপদস্থ কণ্মচারী অনুপস্থিত থাকায় বিরূপ 
সমালোচনার স্ষ্টি হইয়াছে । এইরূপ অনুপস্থিতির সমর্থনে কি 
বলিবার আছে তাহা আমরা জানি না। আমরা শুধু ইহাই জানি 
যে, কেহ কেহ এখন কলিকাতায় নাই। আমাদের অভিমতে, 
ভারতীয় মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ রাজকণ্মচারী কাহারও পক্ষেই 
বড়দিনের ছুটি উপলক্ষ্যে কিংবা অন্যবিধ কার্্যব্যপদেশে এই সময়ে 
কলিকাতার বাহিরে অবস্থান করা উচিত নহে । ই্টেটস্ম্যান পত্রিকার 
অনুমান ও অভিযোগ সত্য হইলে তাহা চুড়াস্ত লাজ্জর ও নিন্দার 
কথা ! 
৬ গঃ চর গা 

কলিকাতায় বোম! বর্ণের ফলে জনসাধারণ আতঙ্কে একেবারে 
ভাঙ্গিয়া৷ পড়ে নাই একথাও যেমন সত্য, আবার জনসাধারণের মধ্যে 
কোন প্রকার আতঙ্ক দেখা যায় না, ইহাও তেমনি মিথ্যা কথ।। 
প্রতিক্রিয়ায় অভিভূত হয় নাই সাধারণতঃ শিক্ষিত সমাজই। কিন্ত 
কুলি, মজুর, ধাঙ্গড়, মেথর, মুচি, ঝি-চাকর' গাড়োয়ান, দোকানদার, 
ছোট ছোট ব্যবসায়ী প্রভৃতি অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণের 
মধ্যে যে দারুণ আতঙ্ছের স্ষ্টি হইয়াছে তাহা নিতান্ত অন্ধ ও কালা 
ছাড়া আর কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। এই আতঙ্কিত 
জনসমাজই নাগরিক জীবনের ভিত্তি। বিমান হানার পর দিবস 
হইতে দিন কয়েক নিরবচ্ছিন্নভাবে দলে দলে কুলি মঞ্জুর শ্রেণী সহর 
ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে । কিন্তু ভারত সরকারের বে-সামরিক 
আত্মরক্ষার ভারপ্রাপ্ত সদস্থ স্যার জে পি শ্রীবাস্তব এই বাস্তব সত্যকে 
অস্বীকার করিয়া এক অত্িরঞ্ুত বিবৃতিতে জানাইয়াছেন, “রাস্তা ও 
পম্লেলপথযোগে কলিকাতার লোকজন সহর শুন্য করিয়া চলিয়া 
যাইতেছে, এই প্রকার সংবাদের মুলে বিন্দ,মাত্র সত্যতা নাই। 
গতকল্য অপরাছুে (২৫শে ডিসেম্বর) কলিকাতার অধিবাসীর। 


টনি ১ 
1& ... পিির্প ধর ্ 1. ৮ প্র 


যথারীতি তাহাদের কাজকর্মে মনোষোগ দিয়াছে এবং সহরের 
রাস্তাঘাট জনতার ভীড়ে পরিপূর্ণ ছিল। তাহাদের মনে একমাত্র 
খুষ্টমাস আনন্দোতসব ছাড়া আর কিছুই ছিল_না।” 

০ ঞ ঙ 


স্যার শ্রীবাস্তবের উপরোক্ত অবাস্তব বিবৃতিকে ষ্েটস্ম্যান” 
21215470 বা শৃম্যগর্ভ উক্তি বলিয়া বিক্রপ করিয়াছেন। কোন 
চক্ষুত্মান ব্যক্তিই কলিকাতা সম্পর্কে এরূপ অন্ধসত্য বা! বিকৃত সত্য 
বলিতে পারেন না। জনসাধারণ যাহাতে আতম্বগ্রস্ত না হইয়া! পড়ে 
তাহা সকলেরই কাম্য । কিন্ত সত্য গোপন করিয়া! এবস্িধ বুদ্ধিহীন 
প্রচারকার্ধ্যের দ্বার! উপ্টা ফল ফলিবারই সম্ভাবনা বেশী। ইহাতে 
পরিণামে গবর্ণমেপ্টেরই ক্ষতি হয়। স্যার শ্্রীবাস্তব তথা ভারত 
সরকার এই জাতীয় সরকারী কর্তব্যের অনিষ্টকারিতার কথ! একবার 
তলাইয়। বুঝিবার চেষ্টা করিবেন কি! 


কালনেমীর লঙ্কা ভাগের ম্যায় একদিকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রধুরহ্ধরগণ 
যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণ ও ভাগবাটোয়ারা। 
সম্পর্কে নিশ্চিন্ত চিত্র অস্কিত করিতেছেন, অন্ক দিকে এঁ সব সাজ্রাজ্য- 
ভোগা রাষ্ট্রের জনগণের মুখপাত্র হিসাবে বহু বিশি্ মনীষী ও 
রাজনীতিবিদ সকল দেশের সকল লোকের রাজনোতক ও অর্থনৈভিক 
স্বাধীনতা ব্যতীত যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে প্রকৃত শাস্তি প্রতিষ্ঠা কর 
বাতুলের স্বপ্ন বলিয়া বার বার স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতেছেন। 
কিন্তু মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট অগ্ঠাবধি এই সম্পর্কে স্পৃষ্টাক্ষরে 
একটা কথাও বলেন নাই । ভারতবর্ষের প্রশ্ন উঠিলেই প্রেমিডেণ্ট 
রুজভেপ্ট প্রমুখ মার্কিন সরকারী মুখপাত্রগণ বড় বড় কথার ফাকে 
আসল কথাই এড়াইয়া চলিতে চাহেন। সম্প্রতি মার্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের 
সহকারী রাষ্ট্রপতি মিঃ হেনরী এ ওয়ালেস যুক্ধোত্তর পৃথিবীর শাস্তি 
স্থাপন ও পুনর্গঠনে যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে যে সুদীর্ঘ আলোচন৷ 
করিয়াছেন, উহার কোথাও এশিয়া ও আফ্রিকার দুর্ভাগ৷ দেশগুলির 
নামগন্ধও নাই। আটলান্টিক সনদ যে ভারত সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে 
মিঃ চার্চিল বহু পূর্ধ্বে সে-কথা জানাইয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রেসিডেন্ট একটিবার উহার মৃছ্‌ প্রতিবাদও জানান নাই। ভারত যে 
একটি নেশন নহে এমন উক্তির বিরুদ্ধেও তথাকথিত শাস্তিকামীর। 
আজ পধ্যস্ত উচ্চবাচ্য করেন নাই। স্বৃতরাং মিঃ ওয়ালেসের 
যুদ্ধোত্তর পুনগগঠনকে আমরা বাগাড়ম্বর বলিয়াই মনে করিব। 


মিঃ ওয়ালেসের অভিমত এই যে, মানব সমাজ এমন ভাবে সুগঠিত 
করিতে হইবে যাহাতে কোন হিটলার কিংবা কোন দেশের কোনও 
ক্ষমতালোলুপ যুদ্ধকামীর দল ভবিষ্যতের নিশ্চিন্ত ভারসাম্য আর নষ্ট 
করিতে না পারে। আমরাও ইহাই চাহি । প্রকৃত শাস্তিকামীদেরও ইহাই 
লক্ষ্য। কিন্তু এই বাস্তব সত্য বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, ফ্যাসিজম 
একটা স্বয়স্তু মতবাদ বা একটা ভূইফৌড় তত্বকথা নয় । হিটলারকে জন্ম 
দিয়েছে ভাস ই চুক্তি। বিজয়ী ইঙ্গ-ফরাসী পুজিবাদীদের অপরিমেয় 
প্রতিহিংসা ও অপরিসীম ন্বার্থান্তার কাধ্যকারণের ম্বাভাবিক পথ 
ধরিয়াই নাতসীবাদের অনিবাধ্য আবির্ভাব। লীগ অব নেশন বা 
রাষ্ট্রজ্ৰ মূলতঃ ও কাধ্যতঃ পু*জিতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের আন্তঙ্জাতিক 
(৬১১ পৃষ্ঠায় অষ্টব্য ) 
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অর্্থনৈভিক্ষ সম্মস্যা ও 
অলন্বন্কান্রী দাল্সিজ্্র 





ৃদ্ধকালীন অবস্থার চাপে ভারতবর্ষে খাদ্ত সমন্তা ও পণ্যমূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সমস্যা আজ মারাত্মক হইয়া ঠাড়াইয়াছে। যুদ্ধের পরে 
সামরিক প্রচেষ্টার তোড়জোর বন্ধ হওয়ার সঙ্গে দেশে অর্থ-নৈতিক 
পুনর্গঠন সমস্তা ও বেকার সমস্যা জটিল হইয়া দেখা দিবার সম্ভাবনা 
আছে । এত সব সমস্যা সম্মুখে লইয়া দেশের লোকের দুশ্চিন্তা ও 
ছুঃখকষ্টের আর সীমা নাই | এই সময়ে ভারত সরকারের বাণিজ্য 
সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সম্প্রতি লাহোর ও এলাহাবাদে 
কয়েকটি বক্তৃতায় ভারতের উপরোক্ত সমস্থাগুলি বিস্তারিতভাবে 
আলোচন। করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। 
এদেশে খাছাত্রব্য ও অন্য পণ্য সামগ্রীর দর চড়িবার মূল কারণগুলি 
বিশ্লেষণ করিতে গিয়৷ শ্রীযুক্ত সরকার বলিয়াছেন, যুদ্ধ প্রচেষ্টা 
চালাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বর্তমানে তাহাদের খরচপত্র খুব বাড়াইতে 
বাধ্য হইয়াছেন। সরকারী ব্যয় বহর বাড়িবার সঙ্গে নানাদিক দিয়া 
দেশবাসীর হাতে টাকার আমদানী বৃদ্ধি পাইতেছে। অথচ চলতি 
নোট ও টাকার পরিমাণ বাড়িলেও দেশে সাধারণের ব্যবহাধ্য জিনিষ 
পত্রের যোগান বৃদ্ধি না পাইয়৷ তাহ! বরং হ্রাসই পাইতেছে। জিনিষ 
পত্রের কম যোগানের ভিতরও সর্বসাধারণ এ সমস্ত ক্রয়ে তাহাদের 
বদ্ধিত আয় নিয়োগ করিতেছে । ফলে পণ্যদ্রব্যের দর অত্যধিক 
চড়িয়া উঠিয়া দেশে ম্বভাবতঃই এক জটিল সমস্যার স্থষি হইয়াছে। 
দেশের আড়ৎ্দার ও দোকানদারেরা জিনিষপত্রের যোগানের তুলনায় 
উহার অতিরিক্ত চাহিদা লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যৎ মুনাফার লোভে বিভিন্ন 
প্রকার মাল মঞ্জুত করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে । ধনী এবং 
বিস্তশালী লোকের! নিজেদের ব্যবহারের জন্যও পণ্য সঞ্চয় করিয়া 
রাখিতেছে। ফলে দেশে পণ্যদ্রব্যের ছুশ্পাপ্যত৷ ও হুর্পুল্যত৷ কৃত্রিম 
ভাবেও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতেছে। 
এই ভাবে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির মূল কারণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া 
জ্রীযু্ত সরকার স্মতঃপর মূল্য নিয়ন্ত্রণের উপায় সম্বন্ধে আলোচন! 
করেন। তিনি বলেন, বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় পণোর দর দাবাইয়া 
রাখিয়া জনসাধারণকে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্র ক্রয়ের সুযোগ 
দেওয়ার জস্য সকল দেশেই গবর্ণমেন্টর পক্ষে স্থপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণ নীতি 
অবলম্বন কর। আবশ্টুক হইয়া দাড়াইয়াছে। অন্যান্থা দেশে এইরূপ 
নীতি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধকালীন অবস্থায় অনেকটা সুফল পাওয়। 
গিয়াছে । ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর কাধ্যনীতি সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট 
অমনোযোগী নহেন। খাছ্াসমন্থা! সম্পর্কে ও সাধারণভাবে পণ্যমূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তাহারা ইতিমধ্যে কিছু কিছু বিধিব্যবস্থা অবলম্বনও 
করিয়াছেন । কিন্ত ইংলগড ও অন্যান দেশের মত ভারতবর্ষে পণা মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ততট৷ সাফল্যলাভ ঘটে নাই। বর্তমান অবস্থায় 
জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে উপযুক্ত পরিমাণ খাগ্যত্রব্য কিনিবার 


সুযোগ দিতে হইলে গবর্ণমেন্টের পক্ষে একদিকে 'দেশের উৎপাদিত 


খাগ্ঠগ্রব্য নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে আনা প্রয়োজন এবং অপরদিকে জিনিষ- 
পত্রের যোগান অনুযায়ী লোকের চাহিদ। নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও সঙ্গত। 


লোকের চাহিদ৷ নিয়ন্ত্রণ করিতে হুইলে তাহার! যাহাতে নির্ধারিত 
পরিমাণের চেয়ে বেশী দ্রব্য কিনিতে না পারে তজ্জগ্ 'রেসনিং' প্রথা 


বিধিবদ্ধ কর! আবপ্তক। কিন্তু এদেশে এপ স্ুফঠোর নিয়ন্ত্রণ নীতি 
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অবলম্বনের নানারূপ অন্মুবিধ! রহিয়াছে । ইংলগ্ডে পণ্যমৃল্য নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের ভিতর একটা পরিপূর্ণ সহযোগিতার 
ভাব বর্তমান। উহাতে গবর্ণমেন্ট দেশের উৎপন্ন খাহাসামগ্রী নিজেদের 
নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিয়া! যোগান ও চাহিদ। অহ্্যায়ী সাধারণের ভিতর 
নিদ্ধারিত পরিমাণে ও নির্দিষ্ট মূল্যে তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে 
পারিয়াছেন। কিন্তু এদেশের বর্তমান অবস্থায় সেরূপ স্থৃবিশ্যন্ত কর্ম” 
পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না । লোকের বন্ধিত 
আয় যাহাতে সমস্তই পণ্যপ্রব্য ক্রয়ে নিয়োজিত না হইতে পায়ে 
সেজন্য এদেশে দেশরক্ষ। খণ ও ডিফেন্স সার্টিফিকেট প্রভৃতির অধিক 
প্রচলন আবশ্যক । কিন্তু সেবিষয়ে দেশের লোক আজও গবর্ণমেণ্টের 
সহিত যথাসাধ্য সহযোগিতা করিতেছে না। এদেশের বর্তমান: 
শাসনতন্ত্র এবং এদেশের রাজনৈতিক অবস্থাও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে 
সুপরিকল্পিত ব্যাপক কার্যধার৷ অনুসরণের পক্ষে সব্বথা পরিপোষক 
নহে। কাজেই ভারতবর্ষের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ভিতর কিছু ক্রুটি- 
বিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে । এই সব ক্রটিবিচ্যুতি যথাসম্ভব দূর করিয়! 
পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ ও উহাদের মুল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কিভাবে 
পরিপুণ সুব্যবস্থা কর! যায় ভারত গবর্ণমেন্ট তদ্বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা 
করিতেছেন । | 
এদেশের খাছ্য-সমস্তা ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সমস্তার মূল কারণ 
সম্পর্কে বাণিজ্য-সচিব মহোদয় তাহার বক্তৃতায় যে সব মস্তুব্য করিয়া- 
ছেন তাহ] খুব সময়োচিত ও সুচিন্তিত সন্দেহ নাই। কিন্তু এইসব 
সমস্ত! সমাধানের অক্ষমতা সম্পর্কে তিনি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ ইতে যে 
সব অঙ্জুহাত দেখাইয়াছেন, আমাদের নিকট তাহা অনেক পরিম'তণ 
অসার ও অযৌক্তিক বলিয়াই মনে হইয়াছে । পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে পূর্ণ 
সাফল্য লাভ করিতে হইলে গবর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের ভিতর ষে 
একটা সহযোগিতার ভাব থাকা আবশ্যক, তাহা আমরা অস্বীকার করি 
না। কিন্তু ইংলগ্ডের মত এদেশে যে সেরূপ সহযোগিতা সম্ভবপর হইয়া 
উঠিতেছে না, সে জন্য গব্ণমেন্টই কি দায়ী নহেন 1 এদেশের 
রাজনৈতিক স্বাধিকারের দাবী যথাসম্ভব স্বীকার করিয়া লইয়া 
লোকের সাহচর্ধ্য ও সহযোগিতার ভিত্তর যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালাইবার কথা 
প্রথম হইতেই আলোচিত হইতেছে । কিন্তু গবর্ণমেন্ট সে বিষয়ে আজ 
পর্যন্ত কোন উদার মনোভাবের পরিচয় দেন নাই । দেশে খাগ্ঠসমন্তা 
ও পণ্যমূল্য সমস্যা যেস্থলে জটিল আকার ধারণ করিয়াছে সেম্থলে 
গবর্ণমেপ্ট উপযুক্ত জনপ্রতিনিধিদের সহিত আলাপ ও পরামর্শ করিয়া 
এই সব সমন! সমাধান সম্পর্কে একান্তিক আগ্রহ দেখাইতে পারিতেন 
এবং দেশের ও দশের দাবী মানিয়া লইয়৷ সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা অন্ু-: 
সরণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাদের দিক হইতে সেরূপ কোন উত্সাহ 
ও তশুপরতা| লক্ষিত হয় নাই। এই অবস্থায় দেশের জনসাধারণের 
পক্ষে গব্্ণমেপ্টের সহিত মকল বিষয়ে সহযোগিতার কোন উপায় আছে 
কি? তাহ ছাড়া লোকের পূর্ণ সহযোগিতা ব্যতীতই গবর্ণমেণ্ট যেখানে 
তাহাদের ইচ্ছ। ও প্রয়োজন অনুযায়ী অন্ক অনেক কাজ যথারীতি 
সম্পাদন করিয়া চলিয়াছেন সেখানে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বেলায় এই 
অস্থুবিধাটাই ব! তাহার! এত বড় করিয়া দেখিতেছেন কেন ? এদেশে 
| (৬০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) রা 
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খবরের কাগজে প্রায়ই বিজ্ঞাপন দেখা যায়, “ঘরে বসিয়! দেনিক, 
৩ টাকা উপার্জন করুন|” বিজ্ঞাপন-তন্ব আমাদের দেশে কলা 
হিসাবে উন্নতি না করিলেও এবং অনেক বিজ্ঞাপনে সাধারপকে 
প্রতারণা করিবার চেষ্টা লক্ষ্য করা গেলেও এই. বেকারের দেশে এ 
জাতীয় বিজ্ঞাপন এমন কি শিরোনামাটা পরাস্ত যে মনোরঞ্জক, সে 
কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এমন একটি বিজ্ঞাপনের, 
শিরোনাম। দেখিয়া বিজ্ঞাপনটী যখন তন্ন তজ্জ করিয়া পড়া গেল, তখন 
দেখা গেল যে বিজ্ঞাপনদাত! বেকার সাধারণকে ছোটথাটে। গেজী ও 
মোজা বুনিবার কল কিনিয়া কুটির-শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ 
করিতেছেন, এবং উহাতে গেঞ্ত্রী ও মোজা বুনিয়া দেনিক ৩ (ভিন) 
টাকার মত উপাজ্জন করিবার আশ্বাম দিতেছেন । জীবিকা অজ্ঘনের 
যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নাই। 
জনসাধারণ মোজা ব্যবহার কালভাদ্বে করিয়া থাকে । এক কথায় 
মোজা বাবুদের,-_কিন্তু গেপ্রী আপামর-জনসাধারণের | বিশেষতঃ 
এই শীতকালে নিতান্ত গরীব হুঃখী, যাহাদের শীতনিবারণের কোন 
উপায় নাই, তাহারাও একখানি গেঞ্জী কিনিয়া গায় দেয়। পাড়ার্গায়ে 
যাহারা শীতের চাদর কিনিয়! গায়ে দিতে পারে না, তাহাদিগকেও 
শীতকালে তাহাদের গাম্ছা পরা অদ্ধনগ্ন দেহে একখানি গেঞ্জী দিতে 
দেখা যায়। এক হিসাবে এই গেঞ্জী ইদানীং শীতাতপ নিবারণে 
জনসাধারণের একমাত্র আচ্ছাদন। সেকালের ফতুয়া! আস্তে আস্তে 
বাতিল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেখানে গেজী আসিয়া দেখ। 
দিয়াছে ।,. 

*অথচ অনেকেই হয়ত জানেন না যে, এই গেক্ী ও মোজা শিল্পে 
বাংলা দেশই সর্বপ্রথমে উদ্যোগ দেখাইয়াছিল। ইংরাজী ১৮৯৩ 
সালে খিদিরপুর অঞ্চলে ৬অক্দাপ্রসাদ যুখোপাধ্যায় নামক জনৈক 
কম্মী সর্বপ্রথমে এক গেপ্রীর কল প্রতিষ্ঠা করেন। অন্রদধাপ্রসাদ 
স্বর্গীয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রবন্তিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানও লুপ্ত 
"হইয়া যায়। কিন্তু উক্ত শিল্পের লাভালাভ ও ন্ুযোগ সুবিধার যে 
খতিয়ান সর্বসাধারণের চক্ষের সামনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহার 
ফল ফলিতে থাকে । এ সময় হইতে আজ্ব পধ্যস্ত বাংল! দেশের 
নান। স্থানে প্রায় ১২৫টী শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এরং 
একই সকল প্রতিষ্ঠানে গড়ে ৪৫০ (সাড়ে চারি হাজ্জার) লোক কাজ 
করিয়। অক্প-সংস্থান করে । এই সব কারিগরদের মধ্যে শতকরা! ৯৫ 
জনভ বাঙ্গালী । যদিও গেজী-শিল্পের কোন বিশ্বাসযোগ্য হিসাবপত্র 
নাই এবং অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই কুটার শিল্পের মত বলিয়া তাহাদের 
আয়বব্যয়। আমদানী-রপ্তানী, উৎপন্ন ও বিক্রয়ের হিসাব ভেমন 
পরিষ্কার ও প্রামাণিক ভাবে পাওয়া যায় না, তথাপি যতটুক জানা 
গিয়াছে, তাহাতে বুঝ! যায় যে, প্রায় ৩৪ (চৌত্রিশ) লক্ষ টাকা এই 

শিল্প ব্যবসায়ে খাটিতেছে। আজকালও বাংল! দেশে প্রতি বদর 
 শ্রায় ৪* (চল্লিশ) লক্ষ টাকার গেঞ্জীর তা মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্ত প্রদেশ 
প্রস্কৃতি স্থান হইতে আমদানী হইয়া থাকে । এই চলিশ লক্ষ টাকার 
সত! দিয়! বাংল! দেশ প্রতি বসর যে গেম্ত্রী উৎপন্ন করে তাহার 
আম্যানিক দাম প্রায় ৬* (যাটু) লক্ষ টাকা । ১৯৩৬২ সাল হইতে 


প্রাদেশিক সরকার গেঞ্জী-শ্্নিকে সংরক্ষণ নীতির আওতায় 


আনিযাছেন। উক্ত সংরক্ষণ নীতির ফলে গেলী-শিল্প। বৈদেশিক 
প্রতিযোগিতার হাত হইতে অনেকটা মুক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্র 
বর্ধমান সময়ে জাপান শক্রপক্ষ বলিয়া এবং অন্তান্ত দেশও যুদ্ধরত 
বলিয়া বৈদেশিক প্রতিযোগিতা একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি 
হায় না। | 

কিন্ত বৈদেশিক শনির দৃষ্টির হাত হইতে যুক্ত হইলেও আমাদের 
মধ্যে গৃহ-বিবাদ, প্রতিযোগিতা, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার অবধি নাই । 
বাজার প্রচলিত গেঞ্তীর মধ্যে এমন অনেক গেঞ্ী আছে যাহাতে 
৩৪ ইঞ্চির মার্কা থাকিলেও আসলে তাহা হয়ত ৩* (ত্রিশ) কিংবা 
২৮ (আটাশ) ইঞ্চি। এমন অনেক গেঙী আছে যাহাতে হয়ত 


কোন নামজাদা কোম্পানীর ছাপ আছে, কিন্ত আসলে তাহা বাজে 


আবার এমন অনেক গেঞ্জী আছে যাহার কোন মার্কাই 
নাই। এভাবে দরের মধ্যেও এমন প্রতিযোগিতা আছে যে, সকলের 
গ্রভিযোগিতার চাপে আসলের কোন লাভই থাকে না। এ ভাবে 
এই প্রতিযোগিতার নামে যে লঙ্জাকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে 
তান্া শুধু হোসিয়ারী শিল্পের লজ্জা নহে, ইহা সমগ্র বাঙ্গালী 
জাতির লক্দার বিষয় । ইহার কন্মপদ্ধতির মধ্য দিয়া 
বাঙ্জালী চরিত্রের যে দিকৃটা উদ্ভাসিত হইয়! পড়িতেছে, 
তাহা এতই নিম্শ্রেণীর যে ইহাকে শোষণের অপবাদ কিংবা দন্ম্যতার 
গৌরব দিয়া স্বাধীন ও হ্বপ্রতিষ্ঠ জাতির কর্মধারার সঙ্গে তুলনা করা 
চলে না| ইহা পরাধীন জাতির নীচ গোলামী মনোবৃত্তিরই 
পরিচায়ক মাত্র । কারণ এখনও এ দেশে ভাল পশমী গেজী, সোয়েটার 
ইত্যাদি তৈয়ার হয় না আর সামান্য পরিমাণ যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাও 
এন্ড সামান্য যে তাহার উল্লেখ না করিলেও চলে। স্ূতি গেঞজীও 
মোজ! এবং এ জাতীয় বু জিনিষ এদেশে তৈয়ার হয় এবং এখনও 
হইতেছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া যে বিদেশ হইতে আমদানী হয় না, 
তাহাও নহে । সৃতি হোসিয়ারী দ্রব্য ১৯৩৬-৩৭ সালে আমদানী 
হইয়াছে প্রায় সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকার, ১৯৩৭-৩৮ সালে প্রায় ২৯ 


গেজী। 


লক্ষ টাকার এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে প্রায় সাড়ে সভর লক্ষ টাকার 
এই ভাবে পশমী হোপিয়ারীও প্রতি বনর ১২।১৩ লক্ষ টাকার 


আমফানী করিতে হয়। তন্মধ্যে সব চাইতে বড়. ভাগ ছিল জাপানের 
এবং তারপরই ছিল ইংলগ্ডের ৷ বর্তমান সময়ে বুদ্ধের ঘনঘটায় পৃব্রেকার 
পর্িস্থিভির ওলটপালট হইয়া গিয়াছে এবং হোসিয়ারী শিল্প আজ 
যন্ত্রপাতি, কলকজ্জা এবং স্তার অভাবে যে একটুধানি ম্িয়মান হইয়া 
পড়ে নাই তাহা নহে, কিন্তু প্রতিতন্বীহীন হাটে, একটুখানি চেষ্টা 
করিলে কি হোসিয়ারী শিল্প স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারে না ? 
গবর্ণমেন্ট ছোসিয়ারী শিল্পের উন্নতির জন্ত সচেষ্ট হইলে এই শিল্প 


নানারূপ অস্ুবিধ। কাটাইয়া উঠিয়া! প্রকৃত প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইতে 


পারে। কিন্তু স্বে চেষ্টা কোথায়? এ দেশে ছোসিয়ারীর. যন্ত্রপাতি 
তৈয়ার ছয় না, এ দেশের স্বপ্র-বিলাসী তরুণ এই সমস্ত আভি- 


আবন্তকীয় শিল্পাি শিক্ষা করিবার কোন সুযোগ পায় না। এই 


দেশীয় সরকার ইন! করিলে এই জাতীয় শিষ্ধে একমন. তরে 


শিক্ষিত করিয়। তুলিতে পারেন এবং ক্ষত জাখান - হফি সরকারের 


রি লা 5 8 8 ও করিত হত ৫ 
পু ১:20 ৮ 72555-2-58 ঞ লট নি গুটি 1 পিক 2 এন জিঠাক 2:11858 
ৃ ৮371547150112185 ছু 8 1 ঠং 
7) টা 5১৮৯1 ৭ তিতির 2 


। রি রত ৪৪ ১ ৪ ০528 1 পা 
চা িশরা জপ 2) কচ সাবান লা সি 25১ 215 ৮107 80005710025 
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৪ঠ জানুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


সংঙ্ছানের ব্যবস্থা করিতে পাত্রে ও প্রতি বতসর গড়ে দশ কোটা কাটার 





মাল উৎপন্ন করিতে পারে, ভাহা হই বাঙ্গলা দেশ কেন উপযুক্ত 


সংখ্যক হোসিয়ারী কারখান। প্রতিষ্ঠা করিয়া হাজার হাজার বেকারের 
অন্ন সংস্থান করিতে পারিবে না? অপর পক্ষে ধাহারা বসিয়া 
আছেন এবং সকালে দদ্ধ্যায় যুদ্ধের খবর ও গুজব লইয়া গবেষণ। 
করেন এবং যুদ্ধের অজুহাতে কোন কান্জে হাত দির্ভে পারেন না 
বলিয়া স্থান বিশেষে আপশোধ জানাইয়৷ সহানুভূত্তি লাভ করিবার 
চেষ্টা করেন, তাহারা ইচ্ছা করিলে কুটীর-শিল্প হিসাবেও গেঞ্জী 
মোজার কল বসাইয়া এই প্রয়োজনীয় শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারেন 
নাকি? রাতারাতি বড় লোক হওয়ার কোন সুবিধা না থাকিতে 
পারে, কিন্তু একটু ধধ্য ধরিয়া কাক্জ করিলে এই শিল্পের ভিতর 


দিয়া অনেক লোকের অন্ন-বস্ত্রের অভাব অবশ্যই দূর হইতে পারে । 





(অর্থনৈতিক সমন্ত! ও সরকারী দায়িত্ব) 

ধনী লোকেরা খান্চ, সামগ্রী ও অন্ত অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিয়! 
মজুত করিয্াা রাখিতেছে। আড়তুদার ও দোকানদারেরা মুনাফার 
আশায় পণ্যদ্রব্য ধরিয়া রাখিয়া কৃত্রিমভাবে উহাদের ছুল্প্রাপ্যতা ও 
দুর্্মৎল্যতা বৃদ্ধি করিতেছে । ভারতরক্ষ। আইনের বিরাট ক্ষমতা 
লইয়! ধাহার! দাপটের সহিত দেশশাসন করিতেছেন মুষ্টিমেয় মজুত- 
কারী ও মুনাফাকারীদের দমন করিয়। নিদ্ধারিত মূল্যে ও নির্দিষ্ট মূল্যে 
জিনিষপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা তাহাদের পক্ষে এত কি কঠিন তাহা 
আমরা বুঝিতে অক্ষম | শ্রীযুক্ত সরকার তাহার এলাহাবাদের বক্তৃতায় 
বলিয়াছেন, এদেশের গবর্ণমেণ্ট “ব্র্যাক মারেট' বা চোর! বাজারের 
বেচাকেন। নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নানা কারণে তেমন জোর দিতে পারিতে- 
ছেন না। প্রাদেশিক সরকারসমূহ জানাইয়াছেন ঘষে, তাহারা যি 
এবিষয়ে কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তবে দেশে যথেষ্ট গোল- 
যোগের স্চনা হইবে । চীনের জাতীয় গবর্ণমেন্ট চোর বাজার নিয়ন্ত্রণ 
সম্পকে স্থকঠোর বিধান অবলম্বনে পশ্চাদ্পদ হন নাই। সেখানে 
অগ্ঠায়ভাবে জিনিষপত্র মজুত করিয়া রাখার জন্য একজন মেয়রকে 
নাকি গুলী করিয়া মারা হইয়াছে । কিন্ত শ্রীযুক্ত সরকার বলেন, 
এদেশের গবর্ণমেন্ট সেরূপ কঠোর বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গেলে 
লোকে তাহ। পছন্দ করিবে না । আমর শ্রীযুক্ত সরকারের এই কথার 
কোন যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাইতেছি না। মুষ্টিমেয় ন্বার্থপর ধনী ও 
লাভখোর ব্যবসায়ীর জন্ত এদেশের অগণিত দরিদ্র জনসাধারণ জিনিষ- 
পত্রের ছুত্প্রাপ্যতা ও ছুর্মুল্যতা হেতু সমভাবে দুর্দশা জোগ 
করিবে ইহ। কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। জনসাধারণের হিতার্থে 
াড়ত্দার "ও দোকানদারদের লাভের ব্যবসা স্ুকঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করিবার জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট ইতিমধ্যে ব্ছু আবেদন নিবেদনও 
জানান হইয়াছে । ইহার পরও যদি দেশের জনসাধারণ পণ্যমূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্চে সুকঠোর কাধ্যনীতি অবলম্বন করা পছন্দ 
করে না বলিয়া অভিযোগ করা হয়, তবে আমরা বলিব হয় এদেশে 
পণ্যের মূল্য পরিপূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা গবর্ণমেপ্টের অভীপ্সিত নহে, 
না হয় দরিদ্র জনসাধারণের হিতার্থে পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি 
করিয়। ভাহারা' ধনী ও ব্যবপায়ী শ্রেণীর বিরাগভাজন হইতে ভয় 
করেন। মুখে মুখে জনসাধারণের প্রতি দরদ জানাইয়া ভারতের 
প্রাদেশিক সরকারসমূহ সর্ধব ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কেবল নিজেদের 
্বার্থটাই বড় করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। এই অস্তই দেখিতে 
পাই, বিভিন্ন প্রদেশে পণশ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের একটি বাহ্যিক আড়ম্বর 
চালাইয়া ভীহার1 নিজেদের প্রয়োজন মত (৪ সরকারী অফিসারদের 
প্রয়োজন মত ) নির্ধারিত মুল্যে জিনিষপত্র ক্রয়েরই শুধু একট! 
সুবিধা করিয়া লইয়াছেন। দেশের দরিগ্র জনসাধারণ নিষ্ধারিত মুল্যে 
উপযুক্ত পরিমাণ জিনিষ সংগ্রহ্থ করিতে না পারিয়া যে অশেষ ছুঃখ কষ্ট 
ভোগ করিতেছে সে বিষয়ে তাহাদের ভ্রক্ষেপ মাত্র নাই । ভগ্তামি ও 
ক্বদয়হীনতা। যেখানে এতদূর গিয়া পৌছিয়াছে সেখানে সরকারী! 
চেষ্টায় পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সমস্যার সমাধান হওয়ার আশা কোথায় ? 

(যুদ্ধের পরে এন্দেশ্রে বে-অর্থ-নৈতিক পুনগঠিন সমন্তা' দেখা দিবে, 


বাণিজ্য সচিবমাহোদয়, তাহার: বকৃষ্কায় সে রিষয়েও বিস্তারিত 


রচনা, কদিজাঁছেদ । দিদি বলিয়াছেন, বর্তমান বুদ্ধকার্নীন 


আর্থিক জগৎ 


৬৫ 








৯ সদ সপ তত 


অবস্থায় এদেশের বছ লোক সৈন্যদলতুক্' হইয়াছে । বিভিন্ন সরকার 
বিভাগের কাজ বাড়িয়া, পুরাতন কারখানাসমূহ সম্প্রসারিত হুইয় 
এবং কতকঙ্লি নুন শিল্প কারখানা স্থাপিত হইয়া অনেক লোকের 
কশ্দসংস্থান হইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইলে একদিকে ঘন্ছ সৈম্মবে 








' কন্মহীন হইতে হইবে, অপরদিকে গবর্ণমেন্ট জিনিষপত্র ক্রয়ের পরিমাণ 


হাল করার সঙ্গে কলকারখানার কাজ কমিয়াও বছ লোকের চাকুরী 
যাইবে । গবর্ণমেন্ট বর্তমানের ন্যায় ভবিষ্তাতে বেশী মালপত্র ক্রু 
করিবেন না বলিয়াই যে কেবল দেশের অনেক কলকারথানার কাজ 
হাস পাইবে তাহা নহে ; যুদ্ধের পরে ভারতের হাটে বৈদেশিক 
প্রতিযোগিত৷ সুরু হওয়া ফলেও বহু কলকারখান৷ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার 
আশঙ্কা আছে। এই্ুর্ডাবে ভবিষ্যতে ভ'রতবর্ষে বেকার সমন্তা ও 
অর্থ-নৈতিক পুন সমস্তা জটিল হইয়া দান়াইবে। বুন্ধোত্র 
বেকার সমস্যা /পমাধান করিতে হইলে দেশে লোকের বণ 


সংস্থীনের নৃতন/ম্থযোগ-ম্ববিধা দেখিতে হইবে । দেশের নুতন শিল্প 
কার ভবিষ্বাতে বাচাইয়া রাখিতে হইলে তজ্জন্য এখন 
হইতে উপযুক্ত কাধ্যনীতি অবলগ্বনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে 


হইবে। 

শ্রীযুক্ত সরকার এদেশের যুহ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সমখ্তাটিকে 
যেভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন তাহা আমাদের নিকট খুন 
সময়োচিত বলিয়াই মনে হইয়াছে। কিন্তু কি ভাবে নেই সমব্ঠার 
সমাধান করা যাইবে এবং গবর্ণমেপ্টই বাসে সম্পর্কে কি কর্মপন্থা 
অবলম্বন করিবেন, তাহার বক্তৃতায় সে-সব বিষয়ে কোন কার্যকরা৷ 
নির্দেশ না পাইয়া আমর! হতাশ হইয়াছি। এদেশের বেকার সমস্য! 
সমাধান সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট কোনদিন কোন সুপরিকর্পিত বিধিব্যবস্থ! 
অবলম্বন করেন নাই । যুদ্ধের পরে শিল্প ব্যবসায়ের দিক দিয়া নৃতন 
ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া কিংবা ব্যাপক জাতিগঠনমূলক কাজ (পাব্রিক 
ওয়ার্বস ) সুরু করিয়া তাহারা যে বেকারের কণ্ধ সংস্থানে যত্ববান 
হইবেন সে সম্ভাবনা! কোথায়? বাণিজ্য সচিব এ বিষয়ে 
একটা ভরসা দিতে পারিলে লোকে তাহার আস্তরিকতা ও কার্ষ্য- 
ক্ষমতার পরিচয় পাইত। কিন্তু সে ভরসা তিনি দিতে পারেন নাই । 
যুদ্ধের পরে নবোছ্ামে বৈদেশিক প্রতিযোগিত! সুরু হওয়ার পর 
এদেশের শিল্প কারখানাগুলিকে, বিশেষ করিয়! নূতন শিল্প কারখান।- 
গুলিকে কিভাবে রক্ষা করা যাইতে পারে বাণিজ/ সচিবের বক্তৃতায় 
সে বিষয়েও কোন সরকারী বিধি-ব্যবস্থার আভাষ পাওয়া যায় নাই । 
ইংলগ্ডের লোকেরা যুক্ধের পরে তাহাদের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি করিবার 
জন্য কি ভাবে এখন হইতেই সুসঙ্কল্িত হইয়াছে এবং সেই সঞ্জলের ফলে 
বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সাহায্যে ভবিষ্যতে এদেশে বিলাতী শিল্প দ্রব্যের 
আমদানী বাড়িয়৷ ভারতীয় শিল্পগুলি কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা 
আছে-_উচ্ছ'সিত ভাষায় তিনি তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন'। কিন্তু 
ইংলগ্তের মত দূরদৃষ্টি নিয়া সরকারী সাহায্যে যুদ্ধের পর এদেশের 
রপ্তানী বাশিজ্য বিস্তারের কোন পরিকল্পনা তিনি দেখাইতে পারেন 
নাই । বৈদেশিক প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দেশের পুরাতন ও নূতন 
শিল্প কারখানাসমূহকে রক্ষা করিবার জগ্য ভবিষ্যতে কোন ব্াখপক 
সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের কথাও তিনি উল্লেখ করেন নাই । কাজেই 
উপরোক্ত বন়্ুতা পাঠ করিয়া আমর। একদিকে দেশের অর্থনৈতিক 
সমস্থ্যা সমাধান বিষয়ে ভারত গবর্ণমেন্টের নিক্ষিয় উদাসীনতা দেখিয়। 
বিশ্মিত হইয়াছি এবং অপর দিকে বাণিক্যসচিব হিসাবে শ্রীযুক্ত 
সরকারের ব্যর্থতার . পরিচয় পাইয়া ব্যথিত হইয়াছি। উচ্চপদের 
মোহে ও অর্থের লোভে শ্রীযুক্ত সরকার বড়লাটের শাসন পরিষদে 
আসন গ্রহণ করিতে যান নাই'; দেশের ও দশের স্বার্থ সাধনের 
সঙ্বল্প নিয়াই তিনি বাণিজ্যসটিবের পদ গ্রহণ করিয়াছেন । বর্তমান 
শাসন ব্যবস্থার আমলে দেশের ন্বার্থ বুঝিয়া উপযুক্ত অর্থনৈত্তিক 
কাধ্যনীতি অবলম্বনের সুবিধা বিশেষ নাই তাহা জানি । কিন্তু এই, 
অবস্থার মধ্যেও শ্রীযুক্ত সবকার তাহার হর্বার কর্্দশক্তি নিয়োগ 
করিয়া দেশের ন্বার্থরক্ষাকল্পে কিছু কিছু গঠনমূলক কাজ করিভে 
লমর্থ হইবেন এবং ভাঙার কর্মকুশলতায় স্যার রামন্যামী মুধালিরার 
প্রমুখ ভূত্তপূর্ধব বাণিজ্যসচিবদ্দের বনুপ্রকার অপকশ্মের সময়োচিত 
প্রায়শ্চিত্ত হইবে--ইহাই আমরা আশা করিতেছি | 
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কলিকাতা সহরে খান্য সরবরাহ 
গত ২৮শে এবং হ৯শে ডিসেম্বর বাঙ্গলা সরকারের বেসামরিক সরবরাহ 
বিভাগের ডিরেক্টারের অফিলে কলিকাতা সহরে চাউল সরবরাহ সমন্যা 
আলোচনার জন্য চাউল বিক্রেতা! ও চাউল ব্যবসায়ীদের বৈঠক হইয়াছিল। 
কলিকাতা সহরে যাহারা অপরিহ্ার্ধ্য কাধ্যে নিযুক্ত আছে তাহাদিগকে ও 
জনসাধারণের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমুহকে এবং বিশেষভাবে নির্বাচিত ২ ১টা 
বা্জারে থানদ্রব্য সরবরাহের সর্রবোধ্কষ্ট উপায় সম্বন্ধে বৈঠকে একটা সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা হইয়াছে । চাউল এবং ধানের মূল্য সম্বন্ধেও আলোচনা হুইয়াছে। 
কলিকাতায় খাচ্য সরবরাহ ব্যবস্থা 
বাজল! সরকার একটী আদেশ জারী করিয়া! জানাইয়াছেন ষে, কলিকাতার 
বিমান আক্রমণ সম্পকিত সঙ্কেত ধ্বনির পর কলিকাতা অঞ্চলের চাউল, গম, 
আটা, ডাল, সরিধার তেল, লবণ, কোক কয়লা, দিয়াশলাই এবং অপর 
কয়েকটা প্রয়োজনীয় জ্রব্যের দোকান, গুদাম প্রভৃতি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খোলা 
না হইলে কলিকাতা অঞ্চলের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের সমস্ত ইন্সপে্টর ও 
সাব-ইন্পপেররের নিয়পদস্থ নছেন এরূপ সমস্ত পুলিশ কর্মচারী এবং কলিকাতা 
করপোরেশনের বাজারসমূছের ছুপারিপ্টেপ্ডেপ্টগণ এসকল দোকান এবং 
গুদামসমূহ তালা তাঙগিয়! খুলিতে পারিবেন এবং দোকানসমূছ্ের জিনিষপত্র 
ঘখলে আনিতে ও এঞ্লি সম্পর্কে নিজেদের বিবেচনা মত বিলিব)বস্থা করিতে 
পারিবেন। গত ২৬শে ডিসেম্বর হইতে চাল, ডাল, এবং চিনির যে সকল 


গুদাম তালাবন্ধ কর! হইয়াছে, এসকল গুদামের মাল সম্পর্কে বাঙলার 


অমামরিক বিভাগের ডিরেক্টরের অনুমত্তি ব্যতীত বিলি, বিক্রয় বা স্বান!- 
স্থরিত করা চলিবে না। ইহা ছাড়া অসামরিক বিভাগের কণ্টেশলারের 


অনুমতি ব্যতীত কলিকাতা এবং শিল্পাঞ্চল হইতে উহ্বার বাহিরে চিনি চালান 1 


বুমিন। টন বান নিট 


দেওয়া নিষিদ্ধ করা হুইয়াছে। ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে কোন চাল, ডাল, 
সরিষার তৈল, আট এবং ময়দার চালান উহ্াদের মালিকের নিকট বিলি 
না হইয়! থাকিলে অথবা উক্ত তারিখের পর কলিকাতা বা হাওড়া 
বিউনিসিপ্যালিটার অন্তর্গত কোন রেলওয়ে বাস্রীমার ষ্টেশনে উল্লিখিত দ্রব্যাদির 
চালান গৌছিলে অসামরিক সরবয়াহ বিভাগের কণ্ট্বোলারের অন্কুমতি 
ব্যতীত উহা! মালিককে দেওয়া! চলিবে না। কলিকাতা বা নিকটবস্তা 


শিল্পাঞ্চলের প্রত্যেক আট! বা ময়দার কলের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্কিদিগকে প্রতিদিন | 
সালে পূর্বদিনের প্রস্তুত গমজাত দ্রব্যের মোট সঠিক ছিসাব কলিকাতার | 


অলামরিক সবরাহ বিভাগের কণ্ট্যোলারকে জানাইতে হইবে । কলিকাত। 


বা নিকটবর্তী শিল্পাঞ্চলের আটা বা ময়দার কলের মালিক, ম্যানেজার বা 
ভারপ্রাপ্ত কর্পচারী কণ্টোলারের যথারীতি লিখিত অন্গুমৃতিপত্র ব্যতীত ) 


কাছারও নিকট গমজাতদ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে পারিষে না। কলিকাতা ব! 
নিফটবর্ভী শিল্পাঞ্চলের কোন রেলওয়ে বা উমার ষ্টেশনে কোন মাল চালান 


ঘ্বওয়া হইয়া থাকিলে কণ্ট্োলারের লিখিত অনুমতিপঞ্জে ব্যতীত এঁ মাল | 


ফেরৎ পাঠান বা অস্ত কোন স্থানে প্রেরণ করা চলিবে না। 


কলিকাতায় খা্যত্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থ। 


জরুরী অবস্থায় অতিপ্রয়োঞ্জনীয় খান্ধদ্রব্য ( চাউল, ভাল, সরিষার তেল, পা 


লবণ গ্রভৃতি ) বিক্রয়ের অস্ত নিম্নলিখিত ২৯টা বাজার নির্ধারিত করিয়া 


দেওয়া হইয়াছে :-_ন্তার ইয়ার্ট হগ মার্কেট, কলেজ ট্রাট মার্কেট ল্যান্দডাউন | 


মার্কেট, লেক মার্কেট, ইন্টালী মার্কেট, গড়িয়াছাট। মার্কেট, শ্তার চার্লস এলেন 


মার্কেট, পার্ক সার্কাস মার্কেট, শ্রামবাজার মার্কেট, হাতীবাগান মার্কেট, 
শোতাবাজার যাকেট, জগ্ডবাবুর মার্কেট, অরফ্যানগঞ্জ মার্কেট, বৈঠকখানা 


বার্কেট, বৌবাজার মার্কেট, মল্লিকবাজার মার্কেট, প্পপুকুর মার্কেট, সরকার 


বাজার মাকেট, কাপুর মার্কেট, নতুন বাঙ্গার মার্কেট ও ভার ওরুদাস | 


মার্কেট 


সংবাদপত্র যুদ্রণের কাগঞ্জ আমদানা সমস্য 
গত ২৫শে ডিলেম্বর এলাছাবাদে সাংবাদিক সঙ্বের এক বৈঠকে ভারত 
সরকারের বাণিজ্য সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত নগিনীরঞ্জন সরকার ভারতে বিদ্বেশ 
হইতে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ আমদানী সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি 
বলেন যে, অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম আনাইবার প্রয়োজনের অন্ত সংবাদপত্র 
যুদ্রণের কাগজ অপেক্ষা ইহাকেই জাহাজে প্রাথমিক দুবিধা দেওয়ার সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । সংবাদপঞ্জের কর্তৃপক্ষ যাছাতে সংবাদপত্রের আয়তন এবং গ্রচার 
খ্যা হ্রাস করা যায় তত্প্রীতি অবহিত হুইয়। উপযুক্ত পদ্থা অবলম্বন করিতে 
পারেন। কানাডা এবং মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর কাগজ মন্ভৃত থাকিলেও 
জাহাজের অভাবে তাহা এদেশে আমদানী কর] সহ্জসাধ্য হইতেছে না। 
কাগজ অন্তায়তাবে মুত করিবার অন্ত যে সকল চোরাবাজারের সৃষ্টি হইয়াছে 
বলিয়া অভিযোগ শুন! যাইতেছে, তাছা বন্ধ করিবার পক্ষে জনমত গঠিত 
হইলে ভাল ফল পাওয়া যাইবে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং গ্রার্দেশিক সরকার- 
সমূহ নানা কারণে চোরাবাজার দুর করিবার জন্য চরম পন্থা অবলম্বন করিতে 
পারেন না । তবে তিনি যনে করেন যে, এদেশে সংবাদপঞ্জ মুদ্রণের কাগজ 
গোপনে মন্ডুত করিয়া রাখার মত ব্যবসায়ীদের সংখ্যা খুব বেশী নাই। তিনি 
আশ] করেন আগামী মার্চ এরং এপ্রিল মাসের পরে বিদেশ হুইতে কাগজ 
আমদানী করার হয়ত সুবিধা হইবে। 
ভারতে মিশরের তৃলা 
মিশর হইতে ভারতবর্ষে ১৫ হাজার ইট তুলা আমদানীর অন্ত এক 
চুজিপত্র স্বাক্ষরিত হুইয়াছে। নূতন বৎসরে মিশর হইতে ভারতে আরও 
তুলা আমদানী হইবে বলিয়া আশ করা যাইতেছে। 





রেজিষ্টার্ড অফিস-_কুমিলা 


স্থাপিত-_১৯২২ সালে 












৩,৫১৯০১০০ টাকার অধিক 

৪,০০,০০১০৯০২ টাকার অধিক 

( ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসের শেষভাগ পধ্যস্ত ) 
কলিকাতা! অফিসসমূহের ঠিকানা! ৪ 

৪নং ক্লাইভ গ্রীট, ১৩৯বি, রস। রোড, 

২২৫, কর্ণওয়ালিস প্লট, ৯৯1৯ কর্ণওয়ালিস গ্রীট, 


বাঙ্গলা এবং আসাম প্রদেশের উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেক্দ্রসমূহে 
ব্যাঙ্কের অন্যান্য শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 


| ম্যানেজিং ডির়েকউর ৫ 
ডাঃ এস, বি, দত, এম-০, বিল, 
পি. এইচ, ডি, (ইকন) ল লগুন, টি 














'৪ঠা ায়ারী, ১৯৪৩] 
সংবাদপত্রের কাগঞ্গ সঙ্কট 


ংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ ছুর্খঘট হওয়ায় ভারত সরকার উদ্বিগ্ন 
৯৯৪২ সালের শেষ ছয় মাসের জন্ভ ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির 





প্রকাশ। 
হইয়াছেন। 


নিষিত ৯ হাজার ৪ শত টন কাগজ বরাদ্দ করা হইয়াছিল । কিন্তু এই সময়ের | 


মধ্যে মাত্র * হাজার টনের মত কাগজ বিদেশ হইতে আলপিয়াছে। বিদেশ 
হইতে কাগজ আমদানী করার বিশেষ অন্থবিধা হইতেছে উপযুক্ত সংখ্যক 
ভাছগজের অভাবে) যদি ভারত সরকার সংবাদপত্র ছাপাইবার কাগজ 
বিদেশ হইতে আনাইবার অবিলম্বে ব্যবস্থা করিতে না পারেন, তাহা হইলে 
আনেক পঞ্িকাকে কাগজ অভাবে গ্রকাশ বন্ধ করিতে হইবে। 
করপোরেশনের নিম্নতম কর্মচারীদের মাগ্গী ভাতা 

প্রকাশ, বাজল। সরকারের জনন্বাস্থ্য ও স্থায়ত্রশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত সম্তোষকুমার বন্থ কলিকাতা করপোরেশনের নিয়তম 
কর্মচারীদের মাগ্ণী ভাতা প্রদানের জন্ত বাঙলা সরকারের তরফ হইতে 
কলিকাতা করপোরেশনকে ৪ লক্ষ টাকা সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
করপোরেশনের যে সকল কর্মচারী মাসিক ১৫০২ টাকা বা তাহার কম 
বেতন পায় তাহারা বাঙ্গলা সরকারের শ্রম বিভাগের কমিশনারের নির্দেশ 
মত মাগৃগী ভাতা পাইবেন । 

ঠ্যাগ্ডার্ড কথ বিক্রয় ব্যবস্থ। 

প্রকাশ, দরিদ্র অলসাধারণের জন্য ষ্ট্যাপ্তার্ড কথ সরবরাহ ও বিতরণ করা 
সম্পর্কে বেন্ত্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে একটা ব্যবস্থা হইয়াছে । 
পাঞ্জাব লরকার রোহুটাক, আম্বালা, জলন্ধর, অমুতসর, লাহোর, শিয়াপকোট, 
রা ওয়ালপিণ্ডি, ক্যাগ্ধেলপুর, যুলতান ও লায়ালপুরে দালাল ও ঠিকাদার 
মারফৎ স্ায্য দরে ষ্ট্যাগ্ার্ড ক্লথ” বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া 
উক্ত সরকার মিউনিসিপ্যালিটা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে জানা ইয়াছেন যে, তাহারা 
যেন স্ট্যান্ডার্ড ক্ুথণকে নগর জ্ুহ্ক প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি দেল। 

ইজ্জারা ও খণদান আইন এবং ভারতবর্ষ 

বর্তমানে ভারত সরকার বুটিশ সরকারের মারফত ইজারা ও খণদান 
ব্যবস্থা সম্পর্কে মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাজকারবার চালাইয়! থাকেন। ইহার 
পরিবর্তে যুক্তরা ষ্ট ও ভারত সরকারের মধ্যে সরাসরি পারস্পরিক সাহায্য 
চুক্তির অন্ত আলাপ আলোচনা চলিতেছে । পরিকল্লিত চুক্তির ফলে ভারতের 
ব্ষবস্থা। অূট্রুলিয়! ও নিউপ্জল্যাপ্ডের মত হইবে । এই দুইটী দেশ ইতিমধ্যেই 
যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ইঞ্জারা ও খণদান সম্বন্ধে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে । মার্কিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সরাসরি চুক্তির ফলে ভারতের এই সম্পর্কে ছিসাৰ নিকাশের 


হুবিধা হইবে এবং ভারত তাহার নিঞ্জ অধিকার বলে শাস্তি সম্মেলনে ইজারা 


ও খ্বণদান ব্যাপারে অর্থনৈতিক প্রশ্নাবলী সম্পর্কে আলোচনা চালাইৰে। 
ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা এইরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, শী্রই 
ভারত তাহার বাহিরের সমস্ত খণ পরিশোধ করিয়া ফেলিতে পারিবে এবং 
ইছ। ছাড়া লগ্ডনে প্রচুর পরিমাণ ্টালিং মজুত রাখিতে সক্ষম হইবে। 
পাটের ভবিষ্যৎ 

ভারতের কেন্দ্রীয় পাট ক মিটার ডিসেম্বর মাসের শ্রচারপত্রে প্রকাশ যে. 
৯৯৪১-৪হ সালে সমগ্র পৃথিবীতে মোট ৮৮ লক্ষ গাইট পাট ব্যবহৃত 
হইয়াছিল । ১৯৪০-৪১ এবং ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ পাট ব্যবহারের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৯ লক্ষ ও ১১৩ লক্ষ গাঁইট। ১৯৪১৯ সালের 
সুলাই মাল হুইতে ১৯৪২ সালের জুন মাস পধ্যন্ত ভারত হইতে 
মোট ১০ লক্ষ ৯০ হাজার ৪ শত টন পাট ও পাটঝ্জাত দ্রব্য 
বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । ১৯৪০-৪১ এবং ১৯৩৯-৪০ লালে এইরূপ পাট 
ও পাটজাত জিলিষপত্রাদি রপ্তানীর পরিমাণ দীাড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১* লক্ষ 
৬৯» হাজার ৪ শত এবং ৯৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭ শত টন। 

ভারতে বিদেশ হইতে গম আমদানী 

ভারতীয় বশিক সমিতি বড়লাটের নিকট একটা তার প্রেরণ করিয়। 
অবিলদ্বে অষ্ট্রেলিয়া কিবা অন্ট ফোন দেশ হুইতে ভারতে গম আমদানীর 
স্যবস্থা করিতে অগ্গুয়োধ জানাইয়াছেন। যাহাতে প্রথম কিদ্তিতে অন্ততঃ 


* লক্ষ টন গম আনদানীর বন্দোবস্ত করা হয় তঞ্জন অনুরোধ করিরাছেন। . 
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লিন্িতউত্ত 
প্রধান কার্যালয় ঃ₹_কুমিলা! (বেঙ্গল ) 


বোনাস ( ছ্বিতীবারের ভেলুয়েসন অস্কুসারে ) 
মেয়াঘী বীমায় গ্রুতি হাজার টাকায় ১৩২ টাকা 
আজীবন বীমায় প্রপ্ভি হাজার টাকায় ১৬ টাকা 
স্দের হার শতকরা ৩।* আনা হিসাবে ধরা হইয়াছে। 
(ব্যয়ের জন্ভ শতকরা ২৪ ভাগ অর্থ মুদ রাখা হুইয়াছে। 
প্রথম বৎসরে ব্যয়ের শতকরা ৯০ ভাগ বাদ দিয়া শতকরা! ১৬ ভগ 









অর্থ মন্ডুদ রাখা হইয়াছিল । মুত্যুর হার হাজার কর। ৪১ ) 
জীবন বীমা তহবিল (আগ, ১৯৪২ সাল) ২৫৫১০০০২ টাক! 
কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত ২৫৫,০০০২ টাক! 






এজেন্দী এবং বিশেষ এজেন্সীর জন্যা আবেদন করুন । 
চেয়ারম্যান 2 মিঃ টি ন, সি, চি ১ এম-এল-সি। ] 


| ফোন-_ক্যালকাটা, ২৭৬৭ টেলিগ্রাফ-__জনসম্পদ 1 


নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা 
ভিলচ্মিক্রেস্ভ 


স্থাপিত-_-১৯৩৫ 


হেড অফিস--৩নং ম্যাঙ্গে লেন. কলিকাতা 


শাখাসমুহ__শিমুলিয়।, নীলফামা লী, 
মেদিনীপুর ও ঢাকা। 


জলপাইগুরী, পুরী, বহরমপুর ও বালেশবন্ব 


শখ! শীঘ্রই থোল। হইবে। 
সুদের সর্তাদি লাভজনক এবং জর্ব্ব প্রকার ব্যাক্কিং 
কাধ্য কর। হুয়। 
আ্যানেজিং ভিরেক্টাস :-- 
ভাঃ এম, চাটাজ্জাঁ।; মিঃ কে, সি, কাঞ্জিলাল, এম, এ 






দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানৃফ্যাকচারীং 
কোম্পানী লিমিটেড. 


১৭ মং ম্যাঙ্গে! জেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 


 +১৯০৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে” 





লবণ কিন্তে বাঙলার কোটী টাকা বন্তার শ্োতের মত চলে ধায়-_ 
বাঙ্গলপার বাহিরে | এ শ্োতকে বন্ধ করবার তার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজন্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্ষিশালী এজেপ্ট আবন্ঠক। 
বিজিআ এশু কোং ম্যানেজিং এজেপ্টস 


কপাল 





শর্ট 


৬০৮ 


প্তপাস্ীীশিশীশীশীদিি তি এন ৩ লীশীশপিাপিকপিততিপ্টিশল শি শিশে পাশীীশি উপ .. পসরা তাপ 
৮ 4২০, ৮০ 


ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে বাণিজ্য 


গত ২৯শে ডিসেম্বর 'বেঙগল স্তাশনাল চেম্বার অফ কমাস” এর কমিটি 
কাবুলস্থিত বৃটিশ দূতাবাসের সহিত সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য বিভাগের প্রতিনিধি খান 
বাহাদুর মীরজা মমতাজ খানের সঙ্গে আফগানিস্তানের সছিত ভারতের ব্যবসা! 
বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। ভারত হইতে আফগানিষ্কানে সবুজ চ1, 
উধধপত্র, রাসায়নিক দ্রব্যসা মগ্রী, দুগন্ধি দ্রব্যাদি, সাবান এবং রেশম প্রভৃতির 
রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের বিষয় বিশেবতাষে আলোচন! হুয়। ভারত 
হইতে এবং বিশেষত: বাঙলা দেশ হইতে আফগানিস্তানে মালপত্রাদি প্রেরপ 
করিখার ভাড়ার হার যাহাতে হাস করা হুয় তৎসম্বন্কে কমিটী মত প্রকাশ 
করেন। খান বাহাছর বলেন যে, রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি কম্সিবার অন্প 
যানবাহনের মাশ্তল কমাইবার যৌক্তিকতা তিনি স্বীকার করেন এবং যাহাতে 
ভারতীয় রপ্তানীকারকদের স্বার্থ বায় থাকে তৎপ্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি 


দিবেন। 
মিত্রশক্তিবর্গের জন্য উত্তর আফ্রিকার কাচামাল 

প্রকাশ, ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় যে সকল দস্তা, সীলা, কোবালট (গুহক 
ধাতুবিশেষ), ম্যানগেশিঞ্জ পাওয়া যাইবে তাহা মাকিন বুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের 
প্রয়োজনের অন্ত দেওয়া হইবে। ফরাসী বর্তুপক্ষের সঙ্জে স্হযোগিতা 
করিয়া বুটেনকে লোহা, পাইরাইট, ফস্ফেটের পাহাড়, দস্তা, সীল এবং স্বর্ণ 
ও বৌপ)পিশু এবং মাকিন যুক্তরা ই্রকে ম্যানগেনিজ, কোবালট প্রভৃতি দেওয়! 
হইবে। উত্তর আক্রিকার খনিজ সম্পদের মধ্যে ফসফেটের পাহাড় এবং 
লৌহই প্রধান। বৎসরে গডপড়তায় উত্তর আস্রিকায় ৪০ লক্ষ টন অপরি- 
শোধিত ফসফেট এবং ৩০ লক্ষ টন লৌহ পাওয়া যায়। 

ভারতে ধানচাষের দ্বিতীয় পুর্ধাভাষ 

সমগ্র ভারতে ১৯৪২-৪৩ সালের ধান চাষের দ্বিতীয় পূর্ববাভাষে ৭ কোট 
১৭ লক্ষ ৪১ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত 
হইতেছে | ১৯৪১-৪২ সালে (সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী ) ৭ কোটী ১ লক্ষ 
১২ ভাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়ান্থিল। বর্তমান বৎস্রে ( ১৯৪২- 
৪৩ সালে) ধান চাষের জমির পরিমাণ হইতেছে পুর্ব বৎসরের তুলনায় 
শতকরা ২ ভাগ অধিক । স্থানে স্থানে বিশেষতঃ বাজলা দেশের কোন কোন 
অংশে ফসলের ক্ষতি হইয়াছে; তথাপি মোটামুটা ফসলের অবস্থা ভাল 
বলিয়াই মনে হয়। 

ভারতে কঙ্গোর অর্থ নৈতিক মিশন 

প্রকাশ, আন্রিকাস্থ বেলজিয়াম কঙ্গোর একটী সরকারী অর্থ-নৈতিক 
প্রতিনিধি দল ভারতে আলিবেন। 
ছাড়াও কঙ্গোতে অন্তান্ত তারতীয় জিনিষপঞ্সাদি রপ্তানী হয় তৎসম্বন্ধে 
অনুসন্ধান করিবেন। কজে! হইতে হভার পরিবন্ধে ভারতে কাচা মাল 


প্রেরিত হইবে । 
বোম্বাই প্রদেশে খাছ্যশশ্য উৎপাদন 


১৯৪২ সালে বোম্বাই প্রদেশে (দেশীয় রাজ্যসহ ) ২ কোটী ২৯ লক্ষ 
৬৯ হাজার হন্গর (এক হন্দরে প্রায় ১৯ মণ ১৮ সের) চাউল উৎপন্ন ছইয়াছে। 


এইরূপ চাউল উত্পাদনের পরিমাণ পুর্ব ব্সরের তুলনায় শতকরা ৪১-৪ 
ভাগ বেশী । ১৯৪২-৪৩ সালে গুজরাটের জেলাসযূছে ৩৭ লক্ষ ৮৭ হাজার 
৪» হন্গর চাউল উত্পন্ন হইবে বলিয়া অন্থমিত হইতেছে; ১৯৪১-৪২ সালে 
গুজরাটে ১৫ লক্ষ ৪ হাতার ৮ শত হন্দর উৎপন্ন হুইয়াছিল। 


বিহার হইতে চিনি, চাউল, গম প্রভৃতি রপ্তানী নিষিদ্ধ 
বিছ্বার সরকার এক আদেশ জারী করিয়া অঙ্মতি ব্যতিরেকে বিহার 
প্রদেশের বাহিরে ধান, চাউল, গম এবং ছোলা রপ্তানী নিষিদ্ধ করিক়াছেন। 


ইছা ছাড়া পণ্যমূল্য এবং সরবরাহ নিয়ন্প বিভাগের প্রধান নিয়ামকের 
আদেশ ব্যতীত উক্ত প্রদেশের এক জেলা হইতে অন্ত জেলায় চিনি চালান 


দেওয়াও নিষিদ্ধ করা হুইয়াছে। 


কোলার স্বর্ণ খনির উৎপাদ্ধন 


১৯৪২ সালের নবেম্বর মাসে কোলার স্বর্ণ খনিতে ১৭ হাজার ৩৯১ নী 


পাকা লোশ। উৎপাদিত হইরাছে। | 


০০০টি 


























যাহাতে ভারত হইতে বন্ধ এবং পাট 7; 





ব্রিপুরাধিপতি রী মহারাজা মান গা 
| কে, $ এম রর 
ঘু রেজি: অফিস-_ আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ. অফিস-_আগরতল। ) 
রী কলিকাতা অফিস-_-৬, ক্লাইভ ট্রাট। 
বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা লমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ | দৃঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাক্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া! নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোল৷ হইয়াছে । 


বাংল! ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্জে ব্রাঞ্চ ও সাববাঞ্চ আছে 


ঘাস 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার 





্গপ্ী কটন হিল লি, 


সেক্রেটারিজ এগ এজেটস্‌ ১ 
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 


২৩নং হরচ্্ মল্লিক রী হাটখোলা, কলিকাত।। : 
আআ 


8৮:১১ 


হেড অফিস-_-২৯, স্টাণ্ড রোড. কলিকাতা । 
খ্যাতনামা ব্যবসায়ী মেসাস রাহা! ব্রাদাসে'র পরিচালনাধীনে 
প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান | 


সকল প্রকার ব্যাঞ্ষিং লার্য্য করা হয়। 
| _ শাখাসমুহ-__ 
চাকা, মালদহ, শিলং ফোন :_ 
প্রাচী, রাণাঘাট,বালী, 
| দেওঘর, রোহনপুর, কলি £ ১৮১৮ 
নাটোর, ঝালদছ, টেলিগ্রাম- সেফ বণ 
টিটাগড়,। রাইগঞ্জ, | 
৯৬. ও নিমাসরাই। | 








আচার্য প্রক শ্রফ ্লচত্্র গতি বু ওপ রচালিত 
তম্মক্রুভুশ ভন্উ্জ ০ক্কাঁৎ ভিলঞ 
কারখানা-_আচাধ্যরায় নগর (কাখি লমুদ্রেতীর ) 


কারখানার প্রনার ও ডৎপাদন 
বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক স্মধিত হইয়াছে। 
কারখানার কার্য প্রণালী-_ 


কেন্ত্রীয় লবণ বিভাগের এ্যানিষ্ট্যান্ট কালেক্টর, বহু মুক্দেফ ও ডেপুটি, 


ভারত সরকারের প্রাণিতত্ব বিভাগের অফিসার, নাড়াজ্জোলের 
কুমার দেবেআ্লাল থা কর্তৃক সম্প্রতি পরিদর্শন 


রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে । 
কোম্পানী জান্ডের সহিত চলিতেছে, লবণ . 
বিক্রয়ের লান্ত হইতে লভ্যাংশ দেওয়। হইতেছে] 
বদ্ধিত মুলধনে প্রসপেক্টাস ও বিশেষ জীব অন্ত আবেদন করুন । 
হেড অফিস-_৫নং ক্লাইভ ঘাট ট স্রীট, কলিকাত1। . 



















ঠা আন্দুয়ারী, ১৮৪৩ ] আর্থিক জগৎ | | . | ৬০৯. | 


৩০০ না 
সদ পীীসীশিটিপিপিা শী 
সপ ৬. পাপ পপ পা পাপা 


দিল্লীতে গম আমদানীর ব্যবস্থ জন্ত দৈনিক দেড় পোয়া গম ক্রয় অঙ্ছমতি দেওয়া! হইবে। জ বেতনের 
প্রকাশ, ১৯৪৩ সালের ১৫ই জ্জানুয়ারীর মধ্যে পাঞ্জাব হুইচ্তে দিল্লীতে কর্মচারীরা তাহাদের পরিবারের প্রত্যেকের জন্ত দৈমিক তিন ছুটাফ হিসাবে 
১০ হাজার বস্তা গম আমদানী করার ব্যবস্থা হইয়াছে । দিদি এলাক্রায় গম গম কিনতে পারিবে। 8 





বিতরণের বিশেষ শ্ুবন্দোবস্ত করা হইতেছে। বাজার হইতে গম যাহাতে মাদ্রাজ হইতে আল্গু রপ্তানী নিষিদ্ধ 
অপসারিত ন। হয় সের্দিকেও বিশেষ চৃষ্টি রাখা! হইতেছে। মাদ্রাজ সরকার মাত্রাজের বে-লামরিক জনসাধারণের প্রয়োজনীয় শাল 
বাব্সীতে থান্দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ কমিশনারের আদেশ ব্যতিরেকে মাদ্রাজের বে সমস্ত এলাকায় আলু. 


গম সরবরাহের নৃতন ব্যবস্থা অনুসারে ঝাক্সীতে প্রত্যেক পরিবারকে জন্মে সে সমস্ত স্থান হইতে অন্তত্র আলু, চালান দেওয়া বন্ধ নতি অন্ত ছি 


থান্ব্রব্য সংগ্রহের ভন্ত অন্থমতিপত্র নিতে হইবে। প্রত্যেকের আহাের আদেশ জারী করিয়ান্েন। 





666-656 
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7218 513 ২// 


এ সম্বন্ধে বিস্তীরিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 
পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী শু 
মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের 
ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত 
মরকারী ড্রেজারীতে । 





৬১. আর্থিক জগৎ | [ ৪ঠা ঝ্াুয়ারী, ১৯৪৩ 


এ এজ পপ এ পপি 
পাস ত্য আহ 4৫ জজ ৯: কাপ ডা 
০০ 





পিক শা পিশীটা পিপি 
টপ ৮২ দস শত ৮০০২ ৮৮ পাশ শিশ্ন শপ ছিল 


চাউল এবং ভাল নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় ব্যবস্থা ৫9০০ ১ সপ 


বাঙ্গল| সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের নিয়ামক জানাইয়াছেন 

যে, গত ৩*শে ডিসেম্বর হইতে কলিকাতা করপোরেশন কর্তৃক পরিচালিত 

৮টী বাজারে নিয়ন্ত্রিত দরে চাউল এবং ডাল বিক্রয় করার ব্যবস্কা হুইয়াছে। 

প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ হইতে এক ব্যক্তিয় নিকট মাত্র ৫ পের চাউল এবং 

১ সের ডাল এইরূপ নিয়গ্রিত মুল্যে বিক্রয় করা হইবে। শীঘ্রই এইরূপ 

পরিকল্পন1নুযায়ী আরও ১৩টী বাজার খোলার বন্দোবস্ত করা হইবে। 
সরকারী ক্রয় বিভীগ খোলার ব্যবস্থা 

প্রকখালি সরক'রী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে যে, পাঞ্জাব সরকারের 

সভিত পরামর্শ করিয়া ভারত সরকার একটী সরকারী ক্রয় বিতাগ খোলার 

সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পাঞ্জাব এবং ভারত সরকারের পক্ষ হইতে উদ্ত বিভাগ 

পাঞ্জাবে গম ক্রয় করিবে। যে সকল এলাকায় ঘাটতি পড়িবে সেই সকল 
স্বানের এবং সৈল্তঠ বিভাগের অন্ক ভারত সরকার গম খরিদ করিতেছেন। 

সংবাদপত্রের হরতাল 
নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি স্ব: কে শ্রীনিবাসন 
জানাইয়াছেন যে, আগামী ৬ই জানুয়ারী ভারতের সমস্ত সংবাদপ্ঞ্র- 
লমৃভ তাহাদের গ্রাকাশ বন্ধ রাখিবে। 


ভারত সরকারের ক্লষিপণ্য বিভাগীয় পরামর্শৰাতা৷ 
ভারত সরকার মিঃ বেভিনকে হচ্ার কুধিপণ্য বিভাগীয় পরামর্শদাতা 
নিষুক্ত করিয়াছেন। প্রকাশ, মাকিণ যুক্তরাঞ্রের কৃষিবিভাগ মিঃ বেতিনকে 
এরই পদের জন্য বিশেষভাবে মনোনয়ন করিয়াছেন। আশা কর! যায় 
মিঃ বেভিন ১৯৪৩ সালের প্রথম ভাগে ভারতে আগমন করিবেন। 


সোভিয়েট রাশিয়ায় চিকিৎসার উন্নতি 

১৯১৩ সালে রাশিয়ায় রোগীদের চিকিৎসার জন্ত হাসপাতালসমূছে মাত্র 

১ লক্ষ ৩৮ ভাজার খানা বিছ্বানার ব্যবস্থা] ছিল। ১৯৩৭ পালে ইছাদের সংখ্যা 
বৃদ্ধ পাইয়া ৫ লক্ষ ৪৩ হাজারখানা! হইয়াছে । সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রতি 
৩১৩ জ্ধন লোক পিছু হাসপাতালে ১খানা করিয়া! রোগীদের বিছানার ব্যবস্থা 
আছে। বুটিশ ভারতে ১৯১৪ সালে হাসপাতালে বিছানার সংখ্যা ছিল 
৪৮ হাজার ৪৩৫খানা ) ১৯৩৪ সালে ইহার সংখ্যা বুদ্ধি পাইয়! মাত্র ৭২ 
হাজার ২৭১খানায় ঈাড়াইয়াছে। বুটিশ ভারতে ৩ হাজার ৮১০ জন প্রতি 
১খান! করিয়া রোগীর বিছানার বন্দোবস্ত আছে। ১৯৩১ সালে রাশিয়ায় লোক- 
মৃত্যুর হার ছিল হাজ্জারে ২৮৩ জন) ১৯১৪ সালে ভারতে প্রতি হাজারে 
মৃত্যুসংখ্যা ছিল ৩০ জন। ১৯২৬ সালে সোতিয়েট রাশিয়ার লোক-মুত্যুর 
হার হাস পাইয়া প্রতি হাজারে ২০৯ জন ঈাড়াইয়াছে ; পক্ষান্তরে উক্ত 
এৰৎসরে ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা হইতেছে প্রতি হাঞ্জারে ২৬৭ জন। ১৯১৩ 
সালে মস্কোতে শিশুমৃত্যুর হার ছিল গ্রুতি হাজারে ২৭০ অন) ১৯২৮-২৯ 
সালে ইহার ছার ঈীড়াইয়াছে প্রতি হাজারে ১২০ জন ॥ ১৯১৪ এবং ১৯৩৪ 
সালে তারতে বসন্ত রোগে মৃত্যুর হার ছিল প্রতি দশ হাজার লোকের মধ্যে 
বথাক্রমে ৩২ এবং ৩ জন ) পক্ষান্তরে এসময়ে রাশিয়ায় বসন্ত রোগে মৃত 
সংখ্যা হাজার জন প্রতি হইতেছে যথাক্রমে ৪*৭ এবং ০*৩৭ জন | সোভিয়েট 
রাশিয়ায় ১৯১৩, ১৯৩৭ এবং ১৯৩৯ সালে চিকিৎসকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে 
১৯ হাক্জার ৮ শত, ৯৭ হাজার এবং ১ লক্ষ ১৬ হাজার জন। ১৯৪১ সালে 


স্থাপিত ই ১৯৩০ ই ই £ লিমিটেড 
হেড অফিস--কুমিল। ৷ 





কলিকাতা অফিস--১৩৫, ক্যানিং গ্রীট, কলিকাতা । 


__ ৮77 অপরাপর শাখাসমুহু 2. রি 
কুমিল্লা, কমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ৷ গৌছাটী 


ট্যাঙ্গলা, সপটগ্রাম, লিলেট, করিমগঞ্জ,  পাটনা, বেনারস 


৯ । লা পাশপাশি , পট শশতশিি ৮৮০ ০১ শিপ পেপাল ৮টি 





বামডার ( উড়িষ্যা ) মহারাজা বাহাছ্বরের অনুরোধক্রমে গত 
অক্টোবর মাসে উক্ত রাজ্যের অস্তগত দেওগড় ও গোবিন্দপুরে 
দুইটা শাখ। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 


শীঘ্রই নিম্ন স্থানে ব্রাঞ্চ অফিস খোলা হইবে। 


বাংলা দেশ-__মিরকাদিম, মাদারীপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী, 
রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, ভৈরব এবং সি, পিতে রায়পুর, 
সম্দলপুর, নাগপুর ও সোনপুর | 


আযানেজিং ডিরেক্টাস 


ইউনাইটেড আয়ব॥ এই্জিনিয়ারি 


ুল্সান্কতল্‌ ভিনম্িতিজ্ভ 








তার তে রেজিস্টার্ড ডাক্তারের সংখ্যা হইতেছে মাত্র ৪২ হাজার জন এবং কারখানা-_বেলুড় | 
শুশ্রপাকারিনীর সংখ্যা ৩ হাজার ৬৯৭ জন। | 
পরলোকে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র ম্ডুমদার ম্যানুফ্যাকৃচারাস_অবঃ 
গত ৩*শে ডিসেম্বর প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিদ, আইনজ্ঞ ও গর্থকার প্রযুক্ত বিজয়চন্্র | € প্রিশিলন মেসিনারিস, || ৬ সিট, ফেটাল ওয়ার্কস, 







বৰ গু «গ্যাপ্টি ধাযাস” 
বন্কুমদার ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল | & ইলেক্‌ট ট্রিক ৯৬০৭ ৬ রাবারাইসড. অপ 
উড়িত্যার সন্বলপুর রাজ্যের আইন পরামর্শদাতা ছিলেন এবং কলিকাতা চেইনস, ঙ মেকানিক্যাল ইনসার- 
বিশ্ববিভালয়ের নৃতত্ববের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। | উ গ্রাম, এসঃ রডল এবং স্‌ 
ইংলগ্ে ভারতের পাওন। ফাাটস১ 1] ৬ ্রাউড সিট, ও 








পু প্রকাশ, ইংলণ্ডে ভারতের যে পাওনা হইয়াছে তাহা'র মধ্যে গত এক 
বৎসরে ৭ কোটা ই্রাপিং পরিশোধ হইয়াও এক্ষণে এইরূপ পাওনার পরিমাণ 
ঈাড়াইয়াছে ৩৪ কোটা প্ালিং। এইরূপ অর্থের পরিমাণ হইতেছে গত 
বৎসরের পাওনার চেয়ে ১৪ কোটি ৩০ লক্ষ টানি বেশী | 


ম্যানেজিং এজেট্স :₹__ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন । 
২০৯ ক্লাইভ প্রীট, কলিকাতা । ফোন £ কলি £ ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০ 
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সেন্ট্রাল অফিস--১৫, ক্লাইভ ছ্রীট, কলিকাতী। ফোন--কলিঃ ২৫৪৬ || 
















৪ঠ1 জানুয়ারী, ১৯৪৩] 


পি ও কপ আস পা 


কলিকাতায় চাউল ও তেলের দর নিয়ন্ত্র 

প্রকাশ, বাজলা সরকারের অলামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর কর্তৃক 
গত ৩১শে ডিসেম্বর হইতে কলিকাতার ২১টি নির্বাচিত বাজারে পুরাভন 
চাউল নিম্নলিখিত দরে ঠোঁঞ্জা ছাড়! বিক্রয় করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে ২-- 
মোট! চাউল-_/৫ পরের ১1৬ পাই, /১ সের 1৩ পাই; মাঝারি চাউল-_/৫ 
পের ১০৬ পাই, /১ সের 1৬ পাই; সরু চাউল-_-/৫ ১৮৬ পাই, /৯ সের 
।/৩ পাই। ইহা ছাড়া সরিষার তেলের দর- নিয়হারে বীধিয়৷ দেওয়া হুই- 
স্াছে কলের তেল ১নং_-পাইকারী দর প্রতি মণ_-২৭২ টাক1) খুচরা 
প্রতি সের ॥* আনা; কলের তেল ₹নং পাইকারী দর প্রতি মণ- ২৪৯ 
আন! ) খুচর। প্রতি সের--1৮৬ পাই। 

গুড়ের ফাটক। বন্ধ 

বাজলা সরকার গত ৩১শে ডিসেম্বর হইতে গুড়ের ফাটক। বন্ধ করিয়া 
দিয়াছেন। এই আদেশ বলবৎ হইবার পুর্বে এই সম্পর্কে যে সমস্ত ফাটক! 
হইয়া এখনও নিষ্পততি-হয় নাই তাহাও এতদ্বারা বাতিল হইয়া যাইবে । এই 
আদেশ অনুসারে ফাটকা বাজীর জন্ত কোন গৃছও ব্যবহার করা চলিবে না। 

বাঙ্গলায় খাছ্যসঙ্কট দূর করার ব্যবস্থ! 

খান্ত সমন্তা ও উচ্থার সমাধান সম্পর্কে পন্থা! নির্ধারণের নিষিত বিভিন্ন দল 
ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ যে কমিটা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাছার এক 
অধিবেশন ৩০শে ডিসেম্বর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। কমিটা বাঙ্গলা সরকারের 
নিকট নিম্নলিখিত শ্থপারিশগুলি করিয়াছেন :--(১) বঙ্গদেশের প্রত্যেক থানা, 
মছুকুষ! ও জেলায় এবং কলিকাতার প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে সকল দল ও 
প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের লইয়া! জনগণের কমিটী গঠন করিতে হইবে এবং 
প্রদেশেও অনুরূপ এক কমিটী গঠন করিতে হইবে। (২) খা্ছাপ্রব্য, কেরো- 
সিন, কাপড় এবং জীবনযাক্রার পক্ষে অপরিহাধ্যরূপে প্রয়োজনীয় অন্থাপ্ত 
স্রব্যাদি সরবরাহ অক্ু্ রাখার অবস্তই ব্যবস্থা করিতে হইবে । (৩) এই সকল 
জরব্যাদির মূল্যের হাস বৃদ্ধি বন্ধ করিতে হইবে। (৪) মাল মন্ভুত করা বন্ধ 
করিতে হইবে । (৫) গোপনে মাল বিক্রয় বন্ধ করিতে হইবে । (৬) অধিকতর 
খান্ভদ্রব্যাদি উৎপাদলে মন্বোযোগী হইতে হইবে । কমিটির মতে গবর্ণমেপ্টের 
নির্নপিখিত নীতি গ্রহণ করা উচিত--(ক) যাবতীয় খাগ্যদ্রব্যাদি সম্পূর্ণরূপে 


নিয়ন্ত্রণ (খ) কঠোর ব্যবস্থা অবলগ্ধন ত্বারা গোপনে বিক্রয় শিৰারণ এবং || 
প্রয়োজন হইলে নিষ্বমূল্যের হার সংশোধন (গ) ফাটক1 নিবারণ এবং শান্ধি- এ 


মূলক ব্যবস্থা দ্বারা মাল মন্দুদ কর! নিবারণ (ঘ) বাঙ্গলার বাহিরে চাউল রপ্তানী 


বন্ধ এবং যে সকল প্রদেশে প্রয়োজনাতিরিজ খাগ্ছাদ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় এ সকল || 


প্রদেশ হইতে সামরিক প্রয়োজন মেটান (ড) বিভিন্ন অঞ্চলে খাভদ্র ব্য সরবরাহ 
নিয়নজরণ। 
ভারতে তুল। উৎপাদনের পরিমাণ 
প্রকাশ, ১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে পূর্ব্ব ব্সারর উত্পপর তুলা লহ ৮৪ 


লক্ষ বেল তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । আগামী বৎসরে , 


৪২ লক্ষ বেল তলা কলের জন্ত বাবহৃত হইলেও এবং ভারতের প্রয়োজনে ও 
ভারতের বাহিরে রপ্তানীর অন্ত যথাক্রমে ৫০ হাজার বেল এবং ৪ লক্ষ বেল 
তুলা লাগিলেও, ৩৪ লক্ষ ৫* হাজার বেল তৃপা উদ্ধস্ত থাকিবে। 
বিহারে ইক্ষুর মুল্য নিয়ন্ত্রণ 
বিহার সরকার গত ৩*শে ডিসেম্বর হইতে ১৯৪২-৪৩ সালের ইক্ষু 
মাড়ানির অবশিষ্ট সময় পর্য্যন্ত ইক্ষু ক্রয়ের সর্ববনিয় দর মণ প্রতি $%* আনা 
করিয়া নির্দিষ্ট করিয়৷ দিয়াছেন। 
অন্ুবারী নির্ধারিত সেস উক্ত নির্দিষ্ট দরের অন্ততুক্ত হইবে লা। 
চ। ফসল নিয়ন্ত্রণ 
চ! ফসল নিয়স্্রণ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তির মেয়াদ ১* বৎসর 
আগামী মার্চ মাসের শেষ দিকে উত্তীর্ণ হইবে। এ চুজি পুনরায় বলবৎ 
করার জন্ত আলোচনা চলিতেছে । 
কানাডায় কাগজ উৎপাদন । 
. ৯৯৪০ সালে কানাডায় কাগদ্ছ ও কাগজের মণ্ড তৈয়ার করিবার কল 
ছিন। ১৯৩টী। ইহা মধ্যে 8. বেশীর সি কল ইবেক এস | 


জাপার আক ভি ৪. 


বিহার চিনি কারখান! নিয়ন্ত্রণ আইন 
র | ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 


আর্থিক জগৎ 


| সপ সক 5.1 পাপ পপ কপ “কাক | শী সপ ১৯০৮৯ শিশির শি শী্শশািিশিীশিি পিসি শে এপাশ পপ পপ শপ 
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৩ এ পাপী 


(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ) র 
স্বার্থ-সংরক্ষণের এক পরিচালকমগ্ুলী বৈ আর কিছুই নয় । দর ্ 
উইল্সনের চৌদ্দ দফ। (ফোর্টিন পয়েন্ট) সেখানে স্থান পাইবে কেমন 
করিয়া? মিঃ ওয়ালেন যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে 
অর্থ-নৈতিক সংগ্রাম (০০01807030 ₹721:0516) থামাইয়। পারস্পরিক 
অর্থনৈতিক সহযোগিতার আদর্শ আওড়াইয়াছেন। কিন্তু যতদিন 
ওপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অবসান না ঘটিবে এবং এক জাতি কর্তৃক 
অপর জাতির শাসন ও শোষণ অব্যাহত থাকিবে, ততকাল বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থ-নৈতিক সংগ্রাম এবং উহ্ারই অবধারিত পরিণাম 
স্বরূপ আত্মঘাতী মহাযুদ্ধ বন্ধ কর! দিবান্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নহে। 
যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আর কোন দেশে আর একজন হিটলার বা আর. 
কোন নামে আর কোন মতবাদ যাহাতে বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের স্ষ্টি 
করিতে না পারে তজ্জন্ সর্বাগ্রে সাআজ্যবাদের সুখন্বপ্ন ত্যাগ করিতে 
হইবে-_প্রত্যেক পরাধীন জাতিকে স্বপ্রতিচিত হইবার জন্মগত 
অধিকার দিতে হইবে । নতুবা যুছ্ধোত্তর পথ্থিবীতে তথাকথিত শাস্তির 
সময়টা পরবর্তী মহাযুদ্ধের উদ্যোগ-আয়োজন পর্ব হুইয়াই রহিবে। 
এই আসল সমন্তা সম্পর্কে মি: ওয়ালেস আদৌ স্পষ্ট নন। এখানেই 


আমাদের যত আপত্তি, যতকিছু সংশয় ও সন্দেহ। মিঃ ওয়ালেসের * 
পরিকল্পনাও চা্চিল-ইডেন-আমেরী কোম্পানীর ম্তায় কালনেমীর 
লক্কাভাগের ছদ্মবেশী এক সুমাজ্জিত সংস্করণ নয় তো ? 





১৯৪ সালের ৯ই মে স্থাপিত 
হেড অফিস--৭নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা || 


সিডিউলভূক্ত ও সাব ক্রিয়ালিং ব্যাক । | 
বাংলার নবপ্রতিষ্টিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম । রন 
বিঙিকৃত মূলধন ৫০১০০০০০২ টাকা ূ 
বিক্রীত মূলধন ২১৬৭১৫০*২ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬১৩১,৩০৯২ টাকা 
আমানত ৫০৯০৬+৭০০২ টাকার উপর 


(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ) 
চেয়ারম্যান £ যছুনাথ রায়। 
পুনরায় মা জানান পর্যযস্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে ; 

তাই বলিয়া! জনসাধারণকে এভম্বার! শেয়ার ক্রয় করিবার 
জন্য অন্ভুরোধ কর! হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান- 
পত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছ। করেন, ভার] ব্যাক্ষের 
হেড অফিসে কিন্া ষে কোন শাখা অফিনে পঞ্জ লিখুন । 
চলতি ছিসাব-_-দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাক৷ উদ্ধত্তের 


উপর বাধিক শতকরা ॥* ছিসাবে ন্ুদ দেওয়া হয়। বাগ্াসিক হুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 


সেন্তিংস ব্যান্ক ছিসাব-_বার্ধেক শতকর1 ১ টাকা হারে সুদ 
দেওয়া হয়| চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। 


শ্থায়ী আমানত--১ বৎসর বা কম সময়ের অন্য সুবিধাজনক সর্ডে 
লওয়া হয়| : 





পাইবার বাবস্থা আছে। 
হিসি শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখ 
তি এতদ্সংক্রান্ত অন্তান্থ কাঁধ্য করা হয়। বাক্স মালের গাঠরী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে 
জান] যার। সাধারণ ব্যাক্ষসংক্রান্ত যাবতীয় কা করা হুয়। 
শাখা-_বড়বাজার, শ্ামবাজার (কলিকাতা! ), 
নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাক1। 
পে অফিস £ মিরকাদিম 
ডি, এফ, হ্যাপডাস? জেনারেল ম্যানেজার | . 


& ৬, ৮ রে 
৪, 


অঞা 
৫ 





বেঙ্গল সেপ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ 

বেল সেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত 
এক বৎসরের কার্যবিবরণী সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উক্ত 
বার্ষিক বিবরণী দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে বেঙ্গল সেপ্ট,াল ব্যাঙ্কের যথেষ্ট উন্নতির 
পরিচয় পাওয়। যায়। মহাধুদ্ধ বাধিবার পর হইতে নানা কারণে ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়কে বিস্তর অন্রবিধার মধ্য দিয়া কাজ করিতে হইয়াছে । জাপান 
কর্তৃক বঙ্গদেশ অধিকৃত হইবার ফলে যুদ্ধ এখন ভারতের প্রত্যন্ত দেশে 
উপস্থিত হইয়াছে । এই সমস্ত জাতীয় দুর্যোগ ও আন্তর্জাতিক ছুর্দিন সন্বেও 
বেঙ্গল সেপ্টল ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ক্রমেই বুদ্ধি পাইয়া! চলিয়াছে। 
ইহাতে ব্যাক্ষের উপর দেশবাসীর আস্থাই স্থচিত হইতেছে। | | 

আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের মঞ্জুত তহবিলে ৪০ হাজার টাকা বুদ্ধি 
পাইয়াছে। এই ৪০ হাজার টাকা লইয়া ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলের মোট 
পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৩ লক্ষ ৫* হাজার টাকা। আলোচ্য বৎসরে ব্যাক্কের 
আয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৫ লক্ষ ৩৯ হাজার ১৪৭ টাকা। সর্ববিধ ব্যয় 
বাদে আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের লাভ হইয়াছে মোট ৪৩ হাজার ৩২৭ টাকা । 
এই টাকা হইতে ব্যাক্কের ডিরেক্টরগণ শতকরা বাধিক ৫২ টাকা হিসাবে 


অংশীবারগণকে আয়করবিষুক্ত লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। 


বর্তমান যুদ্ধকা্ীন অবস্থা বিবেচনায় অর্থাৎ আমান্তকারীদের দাৰী 
তৎপরতার সহিত মিটাইবার উদ্দেশ্তে ব্যাক্ষের নগদ টাকার ব্যবস্থা খুব 
সন্তোষজনক রাখা হইয়াছে। মোট আমানতের শতকরা ২২ ভাগ অর্থ 
হাতে ও ব্যাঙ্কে এবং শতকরা ২৮ ভাগ কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতি নিরাপদ- 
জনক ব্যবস্থায় শ্্ত রাখা হইয়াছে । ইহা! ব্যতীত প্রচুর অর্থ নিরাপজ্ঞামূলক 
দাদনে বিনিয়োগ করা হইয়াছে । এই সমস্ত দিক বিবেচনা করিলে ব্যাক্কের 
আর্থিক ভিত্তি যে খুব সন্তোষজনক তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। 

গত ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে মূলধন, চলতি ও স্থায়ী 
আমানত ত্রমা গ্রভৃতি লইয়া ব্যাক্কের ছাতে মোট দাঁয় দেখান হইয়াছে 
১ কোটি ৮১ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৩৮ টাকা । এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত 


তাপিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সমস্ত সম্পর্তি ছিল তাহার মধো প্রধান প্রধান 


বফাগুলি নিম্নরূপ :--হাতে ও ব্যাঙ্কে ৩৫ লক্ষ টাকা; কোম্পানীর কাগজে 


৪২ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা; পোর্ট ট্রাই ও মিউনিসিপ্যাল ভিবেঞ্চার প্রভৃতিতে 
৩ লক্ষ টাকা) খণদান প্রস্ৃতিতে ৭৮ লক্ষ ৪" হাজার টাক1) জমি ও 
ইমারতে ১০ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ইত্যাদি। 

উপরোত্ত কাধ্যবিবরপণী হুইতে বেল সেপ্টাল ব্যাঙ্ক লিমিটেছের 
উন্নতির ও উছ্ছার পরিচালকমগ্ডলীর কর্মদক্ষতার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 
আমরা এই ব্যাঙ্কের উত্তরোত্তর শ্রববদ্ধি এবং তৎসঙ্গে উহার উপর দেশবাসীর 
ক্রমবন্ধমান আস্থা কামলা করি। 


পেশ িশপিশপ শশী শি সস ২ পতিপিশীশিপীশ শিশালগ শত শশী কাশী 
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কমিটি, পাবলিক রিজেশনস্‌ কমিটি বেজল, 


নববর্ষের দেওয়াল পঞ্জী 

আমরা ম্বপরিচিত ব্যবস! প্রতিষ্ঠান মেসার্স জি এস এম্পোরিয়াষ 
লিমিটেড (আফিস ৪৭এ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কঙ্সিকাতা৷ ) ও, কাজল. কালি 
প্রস্তুতকারক ম্বপরিচিত ক্যামিকেল এসোসিয়েসন (কলিকাতা) লিষিটেডের 
(আফিস-_€€ ক্যানিং স্্ীট, কলিকাতা) নিকট হুইতে নববর্ষের দেওয়ালপল্ী 
উপহার পাইয়াছি। ১৮, 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

কানপুর টেক্সটাইল লিঃ-গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা বাধিক ২৫২ টাকা। এলনিন মিলস কোং লিঃ-_ 
গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পধ্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বাধিক ১৭॥* আনা 
নিউ ভিক্টোরিয়। মিলস কোং লিঃ-_গত ৩১শে অক্টোবর পধ্যন্ত এক 
বৎসরের অন্ত শতকরা বাধিক ২০২ টাকা । বুলন্দ সুগার কোং লি:--গত 
৩১শে মে পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ২২০ আনা । রাজ 
আগার কোং লি:__গত ৩১শে মে পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকর! 
বার্ষিক ২২০ আনা । ৫মকেঞ্জিস্‌ লি--গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের ছিসাবে শতকরা বাধিক্ষ ৭. টাকা। 


বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 
মহারাজগঞ্জ সুগার মিলজ্‌ িঃ_ডিরেক্টর মিঃ মগুললাল সেকসারিয়।। 

রেজিষ্টার্ড অফিস-_০, ক্লাইভ ছ্রীট, কলিকাতা! | অনুমোদিত মুলধন ১৫ লক্ষ 
টাকা । চিনির ব্যবসা। 

জয়পুরিয়া! প্রোপার্টিজ লি:__ডিরেউর মি: মাংতুরাম জয়পুরিয়া। 
রেজিষ্টার্ড অফিস--৫১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
১০ লক্ষ টাক] ব্যবসা জেনারেল মার্চেন্টস্‌। 

কৃষ্ণ উড ওয়ার্কস জিং- ডিরেকউর মিঃ শৈলেন্ত্রনাথ সিংহ । রেজিস্টার্ড 
আফিল--€০, কর্ণওয়ালিশ ভর, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ 
টাকা । কাঠের ব্যবসা । 

বূপঞ্ভী। লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ । রেছিষ্টার্ড অফিস--- 
২২*এ, রাসবিহথারী এভিনিউ, কলিকাতা। অন্থমোদিত যুলধন ১ লক্ষ টাক। 
ৰ্যবস! ছাক্াচিন্ত্র গ্রস্তত ও প্রদর্শন | 


এইচ দত্ত গু সম্দ (এজেন্সি) জি:--ডিরেক্টর মিঃ এস দত্ত । রেজিস্টার্ড 

অফিল-_১৫, ক্লাইভ স্রীট, কলিকাতা । অহ্মোদিত মুলধন ১ লক্ষ টাকা। 

ৰ্াাবসা- এজেব্সি। | | 
ইণ্ডাট্ট্রীয়াল এগ সায়েন্টিফিক মেশিনারিজ লিঃ-_ডিরেউর মিঃ 

পি লি সুখার্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস--৪৩, আশু বন্থ লেন, হাওড়া, কলিকাতা । 

অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। বস্ত্রশিলগ ও অস্তান্ত বিবিধ শিল্পসংক্রান্ত 

যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের কাজকারবাধ়। মা 


- ০. সী শীশীশ্পিশপী ৮752 টি 








কড়ৃক গ্রচারিত। 
রেশন এর গ্রচারব্যয় বন করেছেন। ).... 
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টাকা ও বিনিময় 


গত সপ্তাহে বড়দিনের ছুটি উপলক্ষ্যে আমাদের কাধ্যাপয় বন্ধ থাকায় 
গত ২৮শে তারিখে “আধিক জগতের” কোন সংখা! বাহির হয় নাই। 
হৃতরাং এবার আমাদিগকে সংক্ষেপে বিগত ছুই সপ্তাহ কালের টাকা ও 
বিনিময় বাঞ্জারের হালচালের আলোচনা করিতে হইবে। 

টাকার বাজার সম্পর্কে পূর্ব্ববৎৎ নৃতন করিয়! বলিবার কিছুই নাই। 
বাজারে টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতা রহিয়াছে । ইতিমধ্যে কলিকাতা মহানগরীর 
উপর উপযুর্ঠপরি তিন দিবল ও আরও দুই দিন বিমান হানা হওয়া সত্তেও 
টাকার বাজারে তেমন আতঙ্কের ভাব লক্ষিত হয় নাই। ব্যাঙ্কগুলি হইতে 
আমানত অম] তুলিয়া লইবার অস্বাতাবিক তীড কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় 
নাই। ব্যাঙ্কসমূছের মধ্যে কল টাকার নদের হার পূর্বের স্তায় কলিকাতায় 
শতকরা ॥০ আন] ও বোম্বাই-এ শতকরা |০ আনায় অপরিবর্তিত ঝছিয়াছে। 
গত সপ্তাহে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেঞ্জারী বিলের আহ্বানে 
আবেদনের পরিমাণ ২ কোটি টাকারও কম দীড়াইয়াছে । 

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে পর্বের মতই মন্দার তাৰ দেখা যায়। 
সামান্ত পরিমাণ রগানী বিলের কাজ্জকারবার হইয়াছে মাত্র। 

গত ২২শে ডিসেম্বর তারিখে তিনমাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের যে টেপার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে মোট 
আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ২ কোটী ৫৫ লক্ষ ৭৫ হাঞ্লার টাকা। উক্ত 
আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯।৬/৯ পাই ও তদু্ধ দরের সমুদয় আবেদন গৃহীত 
হইয়াছে । নিম্নতর মূল্যের টেগারসমূহ অগ্রাহা হুইয়াছে। মোট গৃহীত 
১ কোটী ৯৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেগারের গড়পড়তা স্থদের ছার 
শতকর] বার্ষিক ১৬৯ পাই নির্ধারিত হুইয়াছে। আগামী ই জানুয়ারী 
তারিখে বোত্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং অন্ঠান্ত 
কেন্দ্রে ৪ঠ1 জানুয়ারী তারিখে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিন মাসের 
মেয়াদী ৬ কোটি টাকার টেগ্ার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেগার গ্রহণযোগ্য 
বলিয়া! বিবেচিত হুইবে তাছাদ্দিগকে আগামী ৮ই জানুয়ারী তারিখে টাকা 
দিতে হইবে। অন্তান্ত সর্ত পূর্বের স্তায়। 

গত ১৬ই ডিসেপ্বর হইতে ২১শে ডিসেম্বর পর্যান্ত ভিন যাসের মেয়াদী 
ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ ফাড়াইয়াছে ১ কোটি 
২৪ লক্ষ টাকা । গত ২৩শে ডিসেম্বর তারিখ হইতে আগামী ৪ঠ1 জানুয়ারী 
তারিখ পর্য্যন্ত পূর্বব বিঘোধিত সর্তানুসারে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট 


কলিকাতা, ২রা জন্গুয়ারী 


টেজারী বিল" শতকর! ৯৯৪* আনা দরে বিক্রয় ইরাছে। ও তে খাফিে ॥ 








শপ যখেরধন 


ফোন ক্যাল ৩৭৩৪ 











2১0০৯২০৯ উএশ শিউিিিশিপিকপিসিস্হ শিসিশিল 707 রি 
ঝা 


৯৯০৯০, 


ননী গোপাল দত্ত রায়, 
০৮৬০এএলসিসসদ৯এ 


টুর ১৯০০ 


ৃ ক ডি 
বশে গগনে রগ এ উধাধ ৭: 
৪ ৭5, 


ছা হে রা হারার রা ফা ১ 
বই জারী হত সত 8 পুর পি ' 





ব্যাঙ্ক লিমিটেড শত» 


হ্ড 5৬ ৩৭, ক্যানিং স্রীট, কলিকাতা 
ব্রাঞ্চ-হুবিগঞ্জ (সিলেট ), খুলনা, মাণিকতলা, শিয়াল 


স্মরণ রাখিবেন, আর্থিক শ্ষচ্ছলতা শাস্তি ও স্বাধীনতার মূলভিত্তি, 


আর সঞ্চয়ই আর্থিক স্বচ্ছলতা ৷ 


আমাদের এখানে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলে, সেই সঞ্চয়ের পথ করুন 
বার্ষিক দুদের হার শতকর! ভিন, কা ও খাচ্ছিত অুলধনের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন [ভাবন। নাই । 


হা । টানি সপ চর ১৮ ৪৯২ 
চু ২ 05 সিটি 5 তে 
4৮75787% 5 
- ? 


রিজার্ডব্যান্ক অব ইতডিয়ার লাণ্তাহিফ বিষরণী দৃষ্টে জানা বায় যে, গত ্ 


১১ই ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 


নোটের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছে &৫৮ কোটি হ৭ লক্ষ ২৩ ছাজার টাকা।ঃ 


পূর্ববর্তী সপ্তানে উহার পরিমাণ ছিল ৫৫০ কোটি ৪৮ লক্ষ ১৯ হাজার টাক | 
আলোচ্য সপ্তাঙছে ভারতের বাছিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিদাশ 
দাড়াইয়াছে ৭৯ কোটি ১৬ লক্ষ ৮৯হাজার টাকা) পূর্ব সম্তাছে উহার 


পরিমাণ ছিল ৮* কোটি ৭৫ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হয় ১ ফোটি৩* লক্ষ টাকা; পুর্বাবস্তা সন্তা্ছে 
গবণমেন্টকে ধার দেওয়৷ হুইয়াছিল ১৬ লক্ষ টাক'। আলোচ্য সপ্তাঞ্ছে 


রিজার্ভ ব্যাক্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৫৪ কোটি 


৩২ শ্রক্ষ ৬৩ হাজার টাকা) পর্ববস্তী সপ্তাঞ্ে উহার পরিমাপ ছিল *' কোটি 
আলোচ্য সগ্তাহে বিার্ড ব্যাঙ্ছে ফেন্ত্রীয় 


» লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। 
সরকারের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে মোট ১৮ কোটি *৮ লক্ষ 
৫১ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাছে উহার পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ২৭ লক্ষ 
১০ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাছে রিজার্ভ ব্যাক্ষে ব্রন্ম সরকার ও অক্তান্ত 
প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ ধীড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৬ লক্ষ 
৯২ হাজার টাকা ও ৫ কোটি ৬৪ লক্ষ ৪২ হাজ্জার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহ্থাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮ লক্ষ টাকা ও ৭ ফোটি ৩৯ লক্ষ 
৯২ হাজার টাকা। 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :-- 


টেলি; হুগ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শিঞ্উং পে 
এঁ দর্শনী ১ শি &+ইপে 
ডি এ৩ মাস রা ১ শি পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৪০ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ১লা জানুয়ারী 

গত সপ্তাহে কলিকাতায় জাপানী বিমান হানার অন্ত স্থানীয় শেয়ার 
বাজারে বিশেষ চাঞ্চল্োর সৃষ্টি হইয়াছিল। এইরূপ বিমান হান! শ্বভাবতঃই 
শেয়ার বাজারের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং শেয়ারের 
দরেও মন্দার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। কিন্তু হছা সত্ত্বেও শেয়ার বিক্রয়ের 
অন্ত কোনরূপ অস্বাতাবিক তাড়াহুড়! লক্ষিত হয় নাই। প্রথম ঘিনের 
বিমানহান| শেয়ার বারের উপর বিশেষ কোনন্ধপ প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া 
সৃষ্টি কপ্সিতে সমর্থ হয় নাট । কিন্তু কয়েকদিন উপধুর্ণপরি বিমানহানার অন্ত 


৪৬৩ রে একটা অনিশ্চয়তার ভাব বিরাজ করিয়াছিল। বৃটিশ বাহিনীর. 





ভললল হা 


আনে । 


কালীচরণ সেন, 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ঢু 
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১ ঠা 


৬১৪ 


গর্ত, পপ পি পপ পপপালাদিপপা্াপররররাটারাররাপধররারপএজাট এও আনত... ০০২৪ 


ব্রহ্মদেশের ভিতরে অভিযানের সংবাদ বাজারে কতকট! আশার সঞ্চার 
করিয়াছিল এবং ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং গ্রীল করপোরেশনের দর যথাক্রমে 
৩৪৪০ আনা এবং ২৫২ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। কিন্তু পরে ইহাদের দর 
যথাক্রমে ৩০1/* আনা এবং ২১০ আনার নামি! গিয়াছিল। ৪ঠা জানুয়ারী 
শেয়ার বাজার খুলিবে এবং এ দিন বাজারে শেয়ারের ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে 
মন্দার লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়াই মনে হয়। প্ররুতপক্ষে শেয়ার বাজারের 
কাজকারবার একট অচল অবস্থায় আসিয়! উপস্থিত হইয়াছে । পূর্বের শেয়ার 
ৰ্চোকেনার যে সকল চুক্তি হইয়াছিল তাহার মধ্যেই কাজকারবার সীমাবদ্ধ 
রহিয়াছে । চা-বাগানের শেয়ারের কিছু কিছু বেচাকেনা হুইয়াছিল। ০ 
টাকা ন্থদের কোম্পানী কাগজ ৯৩//০ আনায় হস্তাস্তরিত হইয়াছিল। 
অন্তান্ত বিভাগে বিশেষ কোন কাজকারবার হয় নাই। কাপড়ের কল এবং 
চিনির কলের শেয়ার সামান্ত চাহিদা ছিল। কলিকাতায় কয়েকবার 
বিষান হানার জন্ত কতক লোক কলিকাতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে । অতএব 
কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাক্কারবারে বিশেষ শৈথিল্যের ভাব দেখা 
যাইবে বলিয়াই সকলে ন্মাশক্ক। করিতেছে। 

গত ২২শে ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেব হুইয়াছে সেই লময়ে কলিকাতার 
শেয়ার বাজারে নিয়রূপ বিকিকিনি হইয়াছে £-- 

কোম্পানীর কাগজ 

৩২ শুদের ডিফেন্স বও (১৯৪৬) ১৭ই ডিসেম্বর--১০২৪৮৯ ) ১৮ই-_- 
১০২৪০ 7) ২২শে--১০২%/৯ | ৩২ মদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ১৮ই 
ভিসে:--১৯০%/০ ২২শে--১০০1৮%০ ৯০০৩০ । ৩২ ল্দের 
কোম্পানীর কাগজ ১৮ই ডিসে:--৮*৪৯। ৩২ হ্ুদের খণ (১৯৫১-৫৪) ১৮ই 
ভিসে:--৯৯৪৩/০ | ৩৭ গুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ২২শে ডিসে:--৯৫1%০ 
৯৫7/০। ৩।০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৭ই ডিসে--৯৪/০ ৯৪০০ ; 
১৮ই---৯৪২, ৯৪।০ ) ২২শে--৯৪২ ৯৪০ | ৪৯ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ১৮ই 
ভিসে:--১৯৮৪৮০ | ৪২ মদের খণ (১৯৬০-৭০) ২২শে ডিসে:-_১১০%০ 
১১০।০। ৯ শ্বদের খণ (১৯৪৫-৫৫) হ২শে ভিসে:--১০৮৭৮০ | ৫২ 

. ক্মদের ইউ পি বণ্ড (১৯৪৪) ১৭ই ডিসে:--১০৪।* ১ ১৮ই-_-১০৮৪৮৪ | 
ব্যাহ 

ক্যালকাট। স্তাশনাল ব্যাঙ্ক ২২শে ডিসে:_-১২%০। সেপ্যাল ব্যান্ক 
১৭ ডভিসে:--৫৬।০ । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৭ ডিসেঃ--+১০৩২, ১০৪৯২ 3 ১৮ই--- 
১৬৩৪০ | 





পাশা শিপ কি, 


১৬০৮৩ ্ 


কয়লার খনি 
এমালগেমেটেড ১৭ই ডিসে:--৩১৮/০ ৩২।০ ) ১৬ই-_ ৩১৮৬০ | বেঙগগল 
১১৭ই ভিসেঃ_-৪০১২ 7 ১৮ই--৪০০২ $ ২১শে-৩৯৯২।  ভালগোড়া ১৭ই 
ডিসে:--€৮৩/* । বোকারে এণ্ড রামগড় ১৮ই ডিসে:--১৭1/০। বরাকর 


১৭ই ভিসে:-১৪২ 7 ১৮ই--১৪২ | ধেমো মেইন ১৮ই ডিসেঃ--১৩/৯ 
১৩০ । ইষ্ ইঞ্ডিয়া ২২শে ভিসেঃ_-১৭দ০। ইকুইটেৰল ১৭ই ডিসে: 
১৬ই--৩৫৭ ৩৫৪০ | ঘুবিক এও মু্লিয়া ১৮ ডিসে২---৫৪০ 3 
২২শে--৫৪৮০ | 


৩৪৮৬ 3 
লাকুরকা ১৮ই ডিসেঃ--১৪৪০। মুণ্ডলপুর ১৮ই ডিসে: 


০ 

€ ব্যাক লিঃ 

হেড অফিস--২২ নং স্্র্যাণ্ড রোড, 

(ক্লাইভঘাট দ্বীট ও স্র্যাণ্ড রোডের মোড় ) 
কলিকাত!। 


খাসমুহ 





পৃষ্ঠপোষক- কুমার বিশ্বনাথ রায় 


আর্থিক জগৎ 






নিউ ষ্টাগ্াডব্যাঙ্ক লিঃ 





1[1£ঠা জানুয়ারী, টি 


১০।০। নিউৰীরভূম ২২শে ডিসে:--১৬/৮ ১৭. ) (প্রেফ) ২২শে ডিসে: _ 
১৬1০ | নর্থদাযুদা ২১শে ডিসেঃ--৫7/০ ৫৭০ | পরাসিয়া ১৮ই ডিলে:__ 
১৭ ১৫৮০ ) ২২শে--১৫০ ১৮০ | পেঞ্চতেলী ১৮ই ভিসে:--৩৬২ | রেওয়া 
১৮ই ডিসে: ২৯৫৯ ৩০।* | সামলা ১৭ই ডিসে:--২%/০ ২৮৮০ । শিবপুর 
১৮ই ডিসেঃ--২৩।০ 7 ২২শে--২২২। সিঙ্লারান (এ) ১৮ই ডিসে---৩৩/০ 
৩1০। সাউথ করপপুর! ২২শে ডিসে:--৪8॥৯ | তালচেড় ১৭ই ডিসেঃ-_ 
২৪৩/০ ৩ ) ১৮ই--২৮%০ ২৪৪০ ? ২২শে--২৪৩০। 
কাপড়ের কল 

বাসস্তী কটন ১৮ই ডিসেঘ্বর-_-৯/৯ 7) ₹১শে--৮%* ) (প্রফ) ১৭ই 
১১২ ১১৪৮০ ১৮ই--১১৪৮৬ ১১৭০ 7 ২১শে-১১০ ১১৮০ 0 হ২শে 
--১১০। বেপারল কটন ১৭ই ভিসেঃ--৯২ ৯/০) ৯৮ই--৯1০ ৯1%০। 
বঙ্গলক্্পী ১৭ই ডিসেঃ--৭৬২ ) ১৮ই--৭৫২ বেজল নাগপুর কটন ১৭ই ডি: 
২৬৪৮০) ১৮ই-২৭০) ২২শে--২৬২। কাপপুর টেক্সটাইলস ৯৭ই 
ডিসে:--১৫৪০/০ ১৫৪০ ) ১৮ই--১৫৪%০ ১৫৮/৯ 7) ২১পে--১৫।%০ | ডানবার 
২১শে ডিসেঃ__২৭০২ ) ২২শে--২৬৭২। এলগিন মিলল ১৮ই ভিসেঃ__ 
৪৫1%০ ) ২২শে--৪৯২ 1 কেশোরাম ১৭ই ভিসে:--১৫৪৩/৬ ১৬/০ ) ১৮ই, 
--১৬/০ ১৬1/০ 7 ২১শে--১৬৬ ১৬৫/০ 7) ২২শে--১৪৪* ১৫1%০ | মহালক্ষী 
কটন ১৮ই ভিসে:--৩০॥৩ ; ২২শে-_-২৯1০ | নিউ ভিক্টোরিয়া ১৭ই ডিসেঃ-- 
৮1০ ৮1/০ ) ১৮ই--৭৪৪/৬ ৮৩/০ ) ২১শে--৮৯* 3 (প্রেফ) ১৮ই ডিসে: 


১১৪৬/০ ১১৪৩/০ | 
ইলেক্‌টীক 


বেণারস ইলেকটা,ক ১৮ই ভিসেখর-:১৫৭ ১৫৪৮০ | জব্বলপুর ইলেকটীক 
১৮ই ডিঃ--১৬।/১। আপার যমুনা ইলেকটীক ২২শে ডিঃ--১২।০ ৯২1%০। 
থনি 
বার্শী করপোরেশন ১৭ই ডিসে:__২দ৬০ ১) ১৮ই--২৮৩/০ ) ২১শে-_ 
৩/০ ৩1৯ 7 ২২শে-_-৩২ ৩০০ । ইত্ডিয়ান কপার ১৭ই ভিসেঃ_২০ ২1/০ ; 
১৮ই--২।* ২1/০ ) ২১শে--২।০ $ ২২শে--২০ ২৪০ | রোডেসিয়া কপার 
১৭ই ডিসে১--১1/০ ) ১৮ই--১।০। 
সিমেন্ট 
আসাম বেল লিমেপ্ট (অভি) ১৭ই ভিসেম্বর--১২1%০ ১২।/০ ) ২২শে- 
১২॥৯। ভালমিয়া লিমেন্ট (অভি) ১৮ই ডিসেম্বর-_-১৫৪০ ১৫৮ (ডেফার্ড) 
১৮ই ভিসেম্বর-_-81০ 7 ২১শে--৪1০ ৪1/০। 
পাটকল 
আদমজী ১৭ই ডিসেম্বর__-২৭৮%০। আগরপাড়া ১৭ই ডিসেম্বর-_২৩1৩/০ ১ 
৯৮ই-_২৩1%০ ২৩৯ ) ২২শে-_২৩/০। এলবিয়ন ১৭ই ডিসেম্বর-__২০৬২ ). 
২১শৈ--১৯২২ ১৯৯২। এংলো ইগ্ডিয়া ১৭ই ডিসেম্বর-_-৩৪৯২ ৩৫২২) 
১৮ই-_-৩৩৯২ (প্রেফ) ২১শৈ ডিসেম্বর--১৬৩২ | অকল্যাণ্ড ১৮ই ডিসেম্বর 
-১৭৯৯। বালি ১৮ই ডিসেম্বর-_-২৬৪২ ২৬৫২ ) ২২শে-_২৫১২ ২৫৫২1 
বরানগর ২১শে ডিসেম্বর--১*২২। বেলভেডিয়ার ১৮ই দ্ভিসেম্বর-_-৪১৫২। 
বিরল! ্ চারি বজবজ ১২ 8 ; ২২শে-- 








ভা তারার ও 





লন্বন্বর্টেল্র- 
শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি । 






অন্যান্য অফিস : 


হেড অফিস £ | 
কলিকাত৷ ও বিভিন্ন ্থানে ছু 
















পা রর ও হি 


নিরী। ২২শে ভিসে:--৩৬২ | টাপপানী ১৭ ভিসে*-_ 
১৯৬ 3 চনহ সেঁভিয়ট ২২শে ভিসেঃ--১৮০২$ (প্রেফ) ১৭ই 
ভিসে:---১৪৮ ॥ ভালছোৌলী ১৭ই ভিসেঃ_২২৯২ ২৩১২ 3 ১৮ই-- ২৩৯" $ 
(প্রেফ) ১৮ই ডিসে:--১৬৪২। এম্পায়ার (প্রেফ) ১৮ই ডিসেঃ--১৫০২। 
ফোর্ট উইলিয়দ ২১শে ভিসেঃ-২৪*২। গ্যাঞ্জেস ২২শে ডিসেঃ_-৩৩৪৯। 
গোষ্চলপাক্কা ১৭ই ভিসে:--১২৬০২ ১২৬৫২ গৌরীপুরী ২১শে ডিসেঃ_ 
৭০. ৭৪৩২ | স্থগলী ১৮ই ন্ডিসে:--৭১২ ) (প্রেফ) ১৭ই ডিসে:--২৯৮০। 
হাওড়া ২২শে ভিসে:--৫৩৮০ ) (“ঞ প্রেফ ) ২১শে ডিসে১--১৫১২ ১৫১৪০) 
হকৃষষচা্জ ১৭ই ডিসেঃ--২৮1০ ২৯৮/০ 3 ১৮ই--২*৮০ ২৯1৯) ২১শে-_ 
১৯৪০) ই২শৈ--১৯।৮৯ ) (প্রেফ) ১৭ই ডিসে:--১২৯২। ইতিয়া। ১৭ই 
ডিসেঃ--৪৩৯২) ১৮ই--৪৩০২ ৪৩৩২ ) ২১শে--৪২০২ ৪২৮২ ) ২ৎশে-- 
৪১৫২ ৪২১২ । কামারহাটী ২১শে ডিসেঃ--৪৯২ ৪৯৫২। কাকনাড়া 
১৭ই ভিসেঃ--৩৩৬২ ৪০০২7 ১৮ই--৪০০২ ৪০২২ কেলতিন ১৭ই 
ভিসেই--৫৫২ 3 ২২শৈ--৫৪২২। কিনিসন ১৮ই ডিসেঃ--৩৩৮২ ৩৪১৯ 9 
২১শে--৩৩৩২ ;ৎ২শে-৩২৭২। লরেব্দ ১৮ই ভিসে:--২৩৬২। লোখিয়ান 
২২শে ডিসে:--২৩৪২ | মেঘনা ১৮ই ডিসে:-৬৩২। নম্করপাড়া ২২শে 
ভিসেঃ -১৮৪০ 1 ভ্ভাশনাল ২১শে ডিসেঃ--২৪৯ ২৪%০ ) ২২শে- ২২1৮০ 
২৩৯ ) (প্রেফ) হংশে ডিসে:-_১৬৬২। নেলিমার্লা ১৮ই ডিসে:-_১৫।০ 9 
২২শে_-১৪।০ | নর্থক্রক (প্রেফ) ১৭ই ডিসে:--১৪২২ | নদীয়া! ১৭ই ডিসেঃ-_ 
৭১০ ৭৩২ ) ১৮ই--৭১২ ৭৩৯) ২১শে--৭১২। ওরিয়েপ্ট হ২শে ভিসেঃ 
_-১৭৯২ 1 প্রেসিভেক্গী,১৭ই ডিসে:-৫দ%০ ৬৯ 9 ১৮ই-৫৮৮০ ৫৪৩1০ 
২২শে--8॥০ | রিলায়েন্স ১৮ই ডিসে১--৫৬২ ৫৬1৮০ ) ২১শে-৫৪8০। 
সুরা (প্রেফ) ১৭ই ভিসে:--১৩৪২। শ্রলক্ীনারায়ণ ১৭ই ডিসেঃ_১৪$০ 
১৮ই--১৪৪০ ) ২২শে--১৪২ $ (কটি) ১৭ই ভিসেঃ_১৭%০। ষ্ট্যাপ্ডার্ড 


২১শৈ ভিম়েঃ--২২২২। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 

আর্থার বাটলার (অর্ভি) ১৭ই ডিসে:--১৪৮০ ) ইহশে--১৩৮০। 
ভারতীয়! ইলেক্টা,ক টাল ১৭ই ডিসে:__-১৭৮* 7 ২১শে--১৬০ ) ২২শে__ 
১৩৪০ | বৃটিশ ইপ্ডিয়! ইলেকুটী,ক কনম্ত্রীকসন ১৮ই ডিসে:--১১/০ ১১৮৭ | 
বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ২১শে ভিসেত৩৩৮৯% 3 ২২শে-৩৩৮৭ ৩৪৯৯ $ 
॥ ৭২ হ্থদের প্রেফ ) ১৮ই ডিসেঃ--১৬৯॥০। ইত্ডিয়ান আয়রণ এপ স্টীল 
১৭ই ডিসেঃ--৩২৪০ ৩২৪/০ ৩২৪০ ৩৩. ৩৩/০ ৩৩৮০ ৩৩৬/০ ৩৩০ ৩৩1/* 
৩৩1৮০ ; ১৯৮ই-_-৩২২ ৩২৮০ ৩২।॥৮৬ ৩২৪০ ৩৩২ ৩৩/* ১ ২১শে৩২১০ 
৩২।০ ৩২।/০ ৩২৪৩ ৩২৮৮০ ৩২৪১০ ৩৩৯ ॥ ২২শে- ৩০1৮০ ৩০৪০ ৩০৮৩ 
৩০৮/৩ ৩৩৪৮০ ৩১/০ ৩১৯ ৩১%০ ৩১।* ৩১/৩ ৩১০৬০ ৩১1৩/০ ৩১॥০ 
৩১৪৮০ ৩১৪৩ | ক্রেসপ এগ কোং (অভি) ১৭ই ডিসে:--২০॥০ ॥ ২১শে-- 
১৯৪০ ? হ২শে--১৯।+০ | কুমারধূবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ডি) ১৭ই ভিসেঃ-_৬1৬/০ 
1৩ ) ১৮ই-_৬।০ ৬1৮৩ ) ২১শে--৫৮০ ৬/9 ) ২২শে-৫ধ০ 3) (প্রেফ) ১৮ই 
ভিসেঃ--৯৭৩২ ) ২২শে-১৭৩।০। স্ভাশনাল আয়রণ এগ ই্রাল ১৭ই 
ভিসে:--১৭1%০ ১২1 ) ১৮ই--১২।* ১২1০০ ১ হ২শে--১২৯ ৯২০ স্টীল 
করপোরেশন ১৭ই ডিসে:-_-২৩৪/০ ২৪২ ২৪/০ ২৪৩০ ২৪|০ ২৪।১/০ ; 
১৮ই-_২৪২ ২৪৩/০ ২৪০ ২৪1/০ 3) ২১শে--২৩%০ ২৩1০০ ২৩০ ২৩//০ 
২৩৪৮০ হ৩৪০ ২৩৬/০ ২৩৯৮০ ২৩৪৪/০ ) ২২শে--২১।৮৬০ ২২॥০ ২১৪/০ 
২১৫৮০ ২১৩০ ২৯৪০ ২১%/০ ২২৭ ২২/০ ২২1/০ ২২1৮০ ২২1৩০ ২২/০ 
২২৭০ ) (প্রেফ) ১৮ই ডিসে:-+১১০২। ছল প্রভাক্রল ১৭ই ডিসে:--৭%৯ 
৭7/৩ | 








কাগজের কল 

ইত্ডিয়া পেপার পাল্প ১৮ই ডিসেঃ--১৬৩৯ ১৬৫২) ২২শে--১৫৭৯। 
মহীশুর পেপার ১৮ই ভিসেঃ--২০২ ২০1০) হইশে--১৯%০ | ওরিয়েন্ট 
পেপার ১৭ই ভিসেঃ--২৪।০ ২৫1৮০) ১৮ই--২৫গ০ ২৫৩০ শ্রীগোপাল 
পেপার ১৭ই ভিসেই-৯৯০ ) ১৮ই--১৯।০ ১৯০ ষ্টার পেপার ১৮৯ 
ভিসে:-৮১৯।০ ১৪৯%০ ) হ১শেশ+৯৯।০।  টিটাগড় পেপার ১৭ই ডিসে 


২২৫৮৩ ২২৮৪ ১৮ই-_ হর ২১৬/৯ 7 ২১শে -২২1/০ ২২৮০ হৎশে_ 


২১৪৯ ৭২1৮০ ) (প্রেক অন্তি) উই ডিসে এ . 
ঞ ৮০ টি 8 এ 





ূ (রবার হীন ও রবার যুক্ত) ূ 





চিনির কল রি 
বলরাষপুর ২১শে ভিলে:--১২1০। বুলাগু ১৭ই ডিল ৯১২. ৪০) রি 
২১শে--৪১৫৬ | ফেরু এপ কোং ১৭ই রিতা ৯৪৪/৩ % ১৮২ 
১৪৭৮ ১৪৯/০ ) হহশে--১৫৫০ ও (প্রেফ) ১৭ই ডিসেঃ--১৫৪২। কাশী: 
১৮ই ডিসে:--৩০/৯। চস্পারণ ১৭ই ডিসেঃ--২৪৭০ ) ৯৮ই--২৪৮৩ ২৫৯ ৪ রে 
২১শে__২৪৪৯ ২91৩/০ ) ২২শে--২৪1৮০ ২৪৯1 দারভাঙ্গ! ২২শে ভিসেঃ-- 
১৮।৮০। গোয়ালিক্গকস গুগার ১৭ই ভিসে:--২০০২ ) ১৮ই--১৯৫২। রাজা 
১৮ই ভিসে:-_-৩৯1০ | ইউনাইটেড প্রতিচ্ছেল ১৭ই ভিসে:---১৪৮০ | 


পাটের বাজার কচ খা 
কঞ্গিকাতা, ১লা জানুয়ারী 


গত সপ্তাে বড়দিনের ছুর্ট উপলক্ষে আমাদের কাধ্যালয় বন্ধ খানা 
২১শে ডিসেম্বর তারিখে যথারীতি আমরা পাটের বাজারের হালচাল সম্পর্কে 
আলোচনা করিতে পারি নাই। যাছা হউক, ইতিমধ্যে পাটের বাঞ্খারে 
এমন কোন পরিবর্তন সংঘটিত হয় নাই যাহাতে সবিস্তানে কিছু বলিধার '. 
আছে। পাটের বাজারে পূর্বধৎ একটানা মন্গায় তাব লক্ষিত হয়। শীগ্র 


ধে অবস্থার কোন সন্তোষভ্রনক পরিবর্তন হইবে সকল দিক ভাবিয়া! চিন্তিা 


তাহা মনে হয় না। অধিকন্ধ ৭৬ কোটি বালুর বস্তার অর্ভার বাতিগ করিক্বা 
দেওয়ায় বাজারে দারুণ নৈরাহ্হের হৃষ্টি হইয়াছে । বৈদেশিক চাহিদাও 
নৈরাশ্তর্নক | কলিকাতায় বিমান হানার ফলে কোন কোন বিজ্েতা 
চড়া দামে মাল বেচিবার আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রেতার জতাবে। 
তাছা্গিগফে নিরাশ হইতে হইয়াছে । থলে ও চটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাছে 

ষেকাজকারবার হইয়াছে তাহার পরিমাণ যৎ্সামান্ত। ১১নং পোর্টার 
চটের দর ২৩৮৮ আনা হুইয়া হ্বাল পাইয়া ২১॥ আনায় আসিয়া ঈড়াইয়াছিল। 
সপ্তাহের শেবভাগে কিছুট। চড়তির ভাব দেখা গেলেও পূর্ববাবস্থায় ফিরিবার 
মত ভরসা! দেখা যায় না| পাকা বেল বিভাগে কোনরূপ তৎপরতার ভাৰ 
লক্ষিত হুয় নাই। কীচা বেল বিভাগে পাটের দরে একটা ক্রমাবনতি 
লক্ষিত হুয়। কাজকারবারের পরিমাণ অতি সামান্ত। মফংশ্বলের বাজার 


আমাদের তৈরী জিনিষ 


৬ ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রন্ফ 





















রবার ক্লথ 
হটওয়াটার ব্যাগ 
আইস ব্যাগ 

এয়ার বেড 

এয়ার রিং ও কুশন 


গামবুট ও ওভার নু" প্রভৃ 


(১৯৪০) ভিনম্মিক্লেজ্ভ 
কারখানা ও হেড অফিস :__পাণিহাটি, ২৪ পরগণ! (বেঙ্গল) 
লিকাতা শোরুম্‌ :--১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ ৷ 
| বোস্বাই শাখা :--৩৭৭ নং হ্ণবি রোগ, (ফোর্ট) বোম্বাই 








মি ২ এছ 
এ ০818) ২ 
পাদ রা 741 ঈ 
ডি ১, ২৭ ইন 
০০০ তত ০4 


হইতে এতাবৎ ঘে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা বায়, 
কলিফাতার বাজারে অন্গার ভাৰ থাকার ফুলই হউক কিংবা অন্তার 





৮ 5 পপ ল৯১০২-৯০- উস থা পপ পা পপি 


কারণেই ভউক মফঃসম্বলের বাজারেও পাটের দরে অবনতি ঘটিয়াছে।, 


অবস্ত পরবর্তী এক সংবাদে প্রকাশ, ইউরোপীস্ম ক্রেতার! পাট ক্রয় করিতে 
আরঞ্ভ করায় বাঞারের অবস্থ) কিছুট! চাজ! হইয়া! উঠিয়াছে। 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ১লা জানুয়াতী 


কলিকাতাঁর কাপর্ড়ের বাজারে অপরিবর্তীনের ভাব লক্ষিত হয়| স্রব্রাহূ 
নাই বলিলেই হয়। ন্ুুতরাং কাজকারবারের পরিমাণ সামান্ত। কাপড়ের 
দর কোথাও হাস পাইবার লক্ষণ দেখা যায় না । মিল মালিকগপের অনমনীয় 
মনোভাবের ফলে বস্ত্র ব্যবসায়ীর! ভবিষ্যতের সর্থে কাঞজকারবারে অগ্রসর 
হইতে আদৌ উৎসাহিত হন লাইঃ এরূপ পরিস্থিতিতে কলিকাতায় পর 
পর জাপানী বিযানহানা হওয়ায় অবস্থা আরও খারাপ দশড়াহয়াছে | 
বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূছে উত্পাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে* এরূপ 
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । বড়দিনের বাজারে কাপড়ের দর হ্রাস পার নাই। 
বহু বিঘোবিত ও বনু প্রত্যাশিত ষ্ট্যাত্তার্ড ক্লধ এখনও বিক্রয়ার্থ বাজারে 


দেখা দেয় নাই। শীত বসের বিভাগে পূর্ববব্ষ মন্দার ভাব দেখা বায়।. 


শীত বস্ত্রের মন্কুত ও সরবরাহ এবার এতই. কম এবং দর এতই বেশী যে 
ক্রেতামছল সাধারণতঃ দরদস্তর করিতেও সাহসী হইতেছে না। 


মোণা ও বূপ। 


গত সপ্তাহে লোণা ও রূপার দর ছিল নিম্নরূপ ৫ 
বোস্বাই--গ্রতি ভরি রেডি সোণা-_-৬৫।৮০ আন] । 
কলিকাতা--প্রতি ভরি পাকা সোণ1-_-৬৪।৮০ আনা । 
প্রতি তরি--৬৪।/০ আন] , প্রতিটা গিনি--৪৭৮০ আনা । 
লগুন_-প্রতি আউদ্দ পাকা সোণা--৮ পাউওু ৮ শিলিং। 


রূপ 
বোশ্বাই গতি একশত তোলা রেডি রূপা--১০২॥০ আলা । 


কলিকাতা--প্রতি একশত তোলা রূপা--৯৬॥* আনা । 
একশত তোল রূপা1--৯৬৮%০ আনা । 

লণ্ডন- প্রতি আউম্ন স্পট রূপা-_২৩২ পেম্স। 

নিউ হয়ক--প্রতি আউদ্দাস্পট বূপা--৪৪২ সেণ্ট। 


ধৈলের বাজার 


কলিকাতা, »ল। জানুয়ারী 
রেড়ির খৈল-_গত সপ্তাহে স্থানীয় রেড়ির খৈলের বাজারে স্থিরভাৰ 
জাক্ষিত হইয়াছিল। কলসমূছ গ্রতিমণ রেড়ির খৈল ৪২ টাকা হইতে ৪/০ 
সাল! দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তত ছিল। আড়তদারগণ প্রতি স্ুইমশী বস্তা 
কেড়ির খৈল ( বন্ত। প্রতি প্রতিটা থলের অন্ত অতিরিক্ত ।০ আনাস ) ৮৪০ 
আন] হইতে ৮৮৯ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিল। স্থানীয় খরিজ্ারেরা 
বেঁড়ির খৈল কিনিবার আন্ত আগ্রহ দেখাইয়াছিল। 
সরিষার খৈজ--পূর্বব সণ্তাছে সরিষার খৈলের বাজার স্থির ছিল। 
কলসমুহ প্রতি মণ লর্রিষধীর খৈল ৩২ টাকা হইতে ৩/* আনা হরে বিক্রয় 
করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। অপর পক্ষে সরিষার খৈল ব্যবসায়ীরা প্রতি 
ছুইমণী বস্তা সরিষার খৈল ( বন্ত! প্রত্তি প্রতিটা থলের জন্ত অতিরিক্ত ।০ 
আন ধার্ধয করিয়া ) ৬৭৯ আন। হইতে ৬৪৮০ আনা দরে বিক্রয় করিতে 
কাজী ছিল। সরিষার খৈলের বাজারে কাঞ্জকারবারে কতকটা অনিশ্চয়তার 


জাক্ষণ দেখ! গিয়াছিল ; কিন্তু সরিবার খৈলের আমদানী লীষাবন্ধ থাকার জন্ত 
ইহার দরে দুঢতার তাৰ দেখা গিয়াছিল। 


ৰড়াল ৰার 


খুচর! প্রাতি 





কলিকাতা, ১লা জানুয়ারী 










[ঠা জারী, সৎ | 


শক ৩ স্পা স্পা পপ উপসাস্াব্ী 


কনিকাডায কৃষিপণ্যাদির বাজার দূর . 
বাজল! সরকারের কুবিপপ্যাদির বাজার বিভাগ হইতে গত -২৮শে 
ডিসেম্বর তারিথে কলিকাতার কৃবিজাত ভ্রব্যাদিয় দরে থে টাই 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা! নিয়ে দেওয়া হইল :-- 
কৃষিজাত দ্রেব্যাির দর-_গম (চান্দৌশী) টি সয়না কাট 





প্রতি মণ-_২০২ টাকা হইতে ২৫২ টাকা) বাকৃতুললী ধান (পুরাতন) প্রতি 


মণ--৯॥০ আনা; পাটনাই ধান (নূতন) প্রতি মপ_-৬॥* আনা হইতে 
৭২ টাক]; মোটা ধান (নূতন) প্রতি মণ- ৪81০ আনা হইতে ৫২ টাকা; 
ৰাকৃতুলসী চাউল সেরু পুরাতন) প্রতি মণ--১৪২ টাকা হইতে ১৫২ টাকা ; 
পাটনাই চাউল প্রতি মণ--১২২ টাক হইতে ১৩২ টাকা) মোটা চাউল 
« প্রুতি মণ--১১২ টাকা হইতে ১২২ টাকা) সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তেল 
প্রতি মণ-_-২৮২ ; সাধারণ €শ্রণীর ঘি প্রতি মণ--৯২২ হইতে ১০৬২ টাকা 9 
“আগমার্ক' ঘি গ্রতিমণ--১০৪২ ) ১নং চিনি প্রতি মণ--+১৪২) হনং চিনি 


' প্রতি মণ--২১২ 3 মুরগীর 'ডম প্রতি কুড়ি--(ক) শ্রেণী ২২, (খ) শ্রেণী-_ 


১1০ আনা (গ) শ্রেণী--১৯১ (ঘ) শ্রেণী ৮৮০ £ হালের ডিম (সাধারণ শ্রেণী) 
প্রতি কুডি--%/০ আনা ; বিহারের আনু প্রতি মণ--৮৯ $; ফরোক্কাবাদের 
আলু গতি মণ--১২২) ইলিশ মাছ প্রতি মণ--২৫২ হইতে ৩০২ টাকা ; 
রোহিত মাছ প্রতিমণ--৩০২ ,ছইতে ৩৫২) চিংড়ী মাছ প্রতি মপ--২৪* 
টাকা হইতে ৩০২ টাক; সবরী কল! প্রতি ডজন--।/* আনা হইতে 1%* ; 
সিঙ্গাপুৰী কলা প্রতি ডঞ্জন--।৬ পাই হইতে 1/৬ পাই; আলামের আনারস 
প্রতি কুড়ি ১৫২ টাক]1। 


চামড়ার বাজার 
কলিকাতা, ১ল! জানুয়ারী 

গত সপ্তাঙ্থে কলিকাতার চামড়ার বাজার মুসলমানদের ঈদপর্ব উপলক্ষে 
চারদিন বন্ধ ছিল। চামড়ার কাঞজ্কারবার সন্তোষপ্রনক ছিল এবং ইচ্ছার 
দ্র অনেকট! অপরিবন্তিত অবস্থায় ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর চামড়ার দর ছিল 
নিম্নরূপ £-_ 

ছাগলের চামড়া--পাটনা ৬৯ হাজার টুকুরা ৬৫২ টাকা হইতে ৮৯২. 
টাকা; ঢাকা- দিনাজপুর ৬২ হাজার ২ শত টুকরা ৮০২ টাক1 হইতে ১২০২. 
টাক এবং আন লবণাক্ত ১৪ হাজার টুকরা ৭৫২ টাকা হইতে ১২৫২ 
উাকা। 

গরু ও মহিষের চ।মড়াঁরাচি আসেনিক শুকনো ১ শত টুক্রা 
১২॥০ আনা? দারতাজা-পুণিয়া সাধারণ ৭ শত টুকরা ১০২ টাকা হুইতে 
১০।৮* আনা, আদ্র-লবণাক্ত € কসাইখানার ) ৩ হাজার ৩ শত টুকরা ১২৫২ 
টাকা হইতে ১৯০২ টাক] প্রতি কুড়ি ছিলাবে, আর্রলবণাক্ত সাধারণ ২ হাজার 
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সামহিক 


পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের একান্ত আবশ্যকতা 

পাট বুনিবার নূতন মরশুম নিকটবন্তী হইয়া আসিতেছে । কিন্ত 
পাট চাঁষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বাঙ্গল! সরকারের দিক হইতে আজ পর্যন্ত 
কোন কার্যকরী উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না। গত বৎসরের অভিজ্ঞতা 
তে শিক্ষা লাভ করিয়া বাঙ্গলা সরকার এবার পূর্ব হইতে পাট 
চাষ নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি করিবেন, ইহাই লোকে আশা করিতেছে । 
কিন্তু সেরূপ বিধিবাবস্থা অবলগ্বন দুরের কথা, এবওসর (১৯৪৩ সাল ) 
পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত তাহারা 
কোন স্থির সিজান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই | কৃষিমন্ত্রী ঢাকার 
নবাব বাহাদুরের আহ্বানে সম্প্রতি এ সম্পর্কে রাইটাস বিল্ডিস্-এ 
একটি বৈঠক হইয়াছিল। ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিৰ শ্রীযুক্ত 
নলিনীরগ্ুন সরকার, বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক প্রমুখ 
ব্যক্তিগণ উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন । কিন্তু এ বৈঠক সম্পকে 
ংবাদপত্রে যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আসল ব্যাপার 
সম্পর্কে কোন কিছু কাধ্যনীতি স্থির হইয়াছে বলিয়া বুঝা গেল ন। 
আমরা পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের মত প্রয়োজনীয় বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের 
এইরূপ টালবাহানার কোন অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না । আমরা পূর্বে 
অনেকবার দেখাইয়াছি যে, গত বতসর এদেশে যেরূপ বেশ" পাট 
উত্পপ্ন হইয়াছে এবং এবতসর এদেশে ও বিদেশে পাটের কাটি 
সম্পর্কে যেরূপ অসুবিধা দেখা যাইতেছে তাহাতে এবার পাটের চাষ 
গতবারের তুলনায় বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। পাটকল- 
গুলির কাজের ময় যে ভাবে হাস করা হইয়াছে তাহাতে সার বৎসর 
ব্বীতিমতভাবে কাজ হইলেও এ সমস্তের প্রয়োজনে ৭০ লক্ষ বেলের 
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বর্তমানে যেরূপ দেখ। 
যাইতেছে তাহাতে পাটকলগুলিতে এ পরিমাণ পাট কাটতি হওয়াও 


বেশী পাট বাবহৃত হওয়ার সম্ভাবন। নাই । 


অসম্ভব। কলিকাতায় বিমান আক্রমণ সুরু হওয়ার সঙ্গে চটকলের 
মজুরেরা কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া 
প্রকাশ । ভবিষ্ততে আক্রমণের প্রাবল্য বাডিলে মঞ্জুরের অভাবে 
পাটকলের কাজ পরিচালনা খুবই কষ্টকর হইয়া দাড়াইবে। কাজেই 
পাটকলসমূ্হ বৎসরে ৭* লক্ষ বেল পাট কাটতি হওয়া দূরের কথা, 
তাহাতে যে ৫* লক্ষ বেল পাট ব্যবহৃত হইবে তাহারও ভরসা নাই। 


জাহাজের অভাবে বাহিরে পাটের রপ্তানী ইতিমধ্যে বিশেষভাবে হাস 


পাইয়াছে। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে এখন আর বশুসরে 
১৯ লক্ষ বেলের বেশী পাট বাহিরে রপ্তানী কর! সম্ভবপর হইবে 
বলিয়। মনে হয় না। এইবপ অবস্থায় চটকলের প্রয়োজন ও বাহিরে 
সম্ভবপর রপ্তানী মিলাইয়া এখন সার। বগুসরে ৬ লক্ষ বেলের বেশী 
পাট কাটতির সুবিধা নাই বলা চলে। ১৯৪২ সালের উৎপন্ন ৯০ লক্ষ 
বেল ও ১৯৪১-৪২ সালের উদ্বৃত্ত ৪ লক্ষ বেল পাট লইয়া 
১৯৪২-৪৩ সালে বাজারে পাটের মোট যোগান দীাড়াইয়াছিল 
১ কোটি ৩০ লক্ষ বেল। বর্তমানে পাটের কাটতি যেভাবে সকল 
দিক (দিয়াই হাস পাইতে আরম্ত করিয়াছে তাহাতে ১৯৪৩-৪৪ সালে 
এ পাটের মধ্যে যে বিস্তর পাট উদ্ধত্ব থাকিয়া যাইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। চাহিদাতিরিক্ত পাট উৎপন্ন করিয়৷ বাঙ্গলার কুষক- 
দিগকে জলের দরে পাট বিকাইতে হইয়াছে । চাহিদার তুলনায় 
যোগান কম বলিয়া এখনও বাজারে পাটের দূর বাড়িতেছে না। 
এইরূপ অবস্থায় চলতি ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় গত বতসরের 
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মত বেশী পাট চাষ করিবার সুবিধা দেওয়া কিছুতে সঙ্গত নহে 
বলিয়া আমাদের ধারণা । ১৯৪২ সালে ২৭ লক্ষ একর জমিতে পাট 
চাষ করার ফলে বাঙ্গলায় ৮০ লক্ষ বেল ( অন্যান্য প্রদেশ মিলাইয়া 
মোট ৯০ লক্ষ বেল) পাট উৎপন্ন হইয়াছিল । বাজারে এবার যেরূপ 
বেশী পাট উদ্ব তব থাকিবার সম্ভাবনা আছে এবং আগামী ১৯৪৩-৪৪ 
সালে পাটের চাহিদা যেরূপ কম হওয়ার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে 
তাহাতে আমাদের মতে চলতি ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় নূতন পাটের 
চাঁষ গতবারের তুলনায় কমপক্ষে অদ্ধেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করা 
উচিত। কেবল পাটের বেশী মূল্য পাওয়ার জন্যই নহে অন্ঠ আর 
একটি কারণেও এবার বাঙ্গলায় পাটের জমি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত 
হওয়! প্রয়োজন । চাহিদার তুলনায় যোগান কম পড়ায় দেশে 
চাঁউলের অভাব ও দ্ুপ্মলাতা দেখা দিয়াছে । চলতি ১৯৪৩ সালে 
পাটের চাষ অদ্ধেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইলে তাহার ফলে ধানের 
জমি বাড়িয়া দেশে বেশী চাউল উৎপন্ন হইবে । ফলে খাছ্চ সমস্তার 
কতকট। প্রতিকার হইবে। কাজেই সকল দিক বিবেচনা করিয়াই 
আমরা বাঙ্গলা সরকারকে অবিলম্বে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সুসঙ্কলিত 
কার্ধ্যনীতি অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করিতেছি । | 
থুচর। মুদ্রার দৃভিক্ষ 

ইদানীং সিকি, ছুয়ানী, একআনী প্রভৃতি খুচর! মুদ্রার অভাবে 
জনসাধারণের যে অবর্ণনীয় ছুর্ভোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা লইয়া 
সংবাদপত্রে অনেক আলোচনা হইতেছে । কিন্তু অবস্থার কোন 
প্রতিকার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। বর্তমান সময়ে নোট, এক টাকার 
নোট ও রৌপ্য মুদ্রা মিলিয়। দেশে মুদ্রার প্রচলন দ্বিগুণ অপেক্ষাও 
অধিক বৃদ্ধি পাওয়া হেতু এবং পণ্যমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধির জন্য দরিদ্র 
জনসাধারণের পক্ষে একসঙ্গে অধিক পরিমাণ পণ্যদ্ত্রব্য ক্রয় কর! 
অসম্ভব হইয়া উঠায় দেশে খুচরা মুদ্রার প্রয়োজন অত্যধিক বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এই চাতিদা মিটাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট গত 
সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪২ সালের মার্চ মাস পধ্যস্ত আড়াই 
বসর কালের মধ্যে প্রায় ১২ কোটি টাকার খুচর! মুদ্রা বাজারে 
ছাড়িয়াছেন। স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় উহা প্রায় আড়াই ৭ 
বেশী । কিন্তু গবর্ণমেণ্টও বর্তমানে খুচরা মুদ্রার ক্রমবদ্ধমান চাহিদা 
মিটাহইতে সমর্থ হইতেছেন না। প্রকাশ যে যুদ্ধের প্রয়োজনে 
ব্রোঞ্জ ও তাত্রের ব্যবহার অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যই গবর্ণমেণ্ট 
প্রয়োজনানুরূপ খুচরা মুদ্রা দিতে সমর্থ হইতেছেন না। 

সাধারণত: বাজারে কোন জিনিষের অভাব ঘটিলেই জনসাধারণ 
সন্ত্রস্ত হইয়া উহ এরূপভাবে মজুদ করিতে আরম্ত করে যাহার ফলে 
উক্ত জিনিষের অভাব আরও মারাত্মক তইয়। উঠে। খুচর! মুদ্রার 
ব্যাপারেও তাহাই ঘটিয়াছে। পূর্বেব লোকে ইচ্ছামত টাকা, নোট 
ইত্যাদি ভাঙ্গাইয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিতে সমর্থ হইত। 
কাজেই ঘরে অধিক পরিমাণ খুচরা মুদ্রা জমাইয়া রাখার কেহ 
প্রয়োজনবোধ করিত না। কিন্ত বন্তমানে উহার অভাব দেখিয়। 
যাহার হাতে খুচর। মুদ্রা পড়িতেছে সে কিছুতেই পারতপক্ষে উহা 
খরচ করিতেছে না। উহার ফলে বাজারে খুচর! মুদ্রার অভাব দ্বিগুণ 
বাড়িয়া গিয়াছে । এদেশে এমন এক সময় গিয়াছে যখন বাজারে 
রৌপ্য মুদ্রার চূড়ানস্তরূপ অভাব ঘটিয়াছিল। এ সময়ে বিভিন্ন 


১৪৯৩০১ 


রণক্ষেত্রে মিত্রশক্তিদের বভ্তমাগত পরাজয় ঘটাতে নোটের ভবিষ্যৎ 


সম্বন্ধে জনসাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং রৌপ্যযুদ্রা ঘরে 
থাকিলে অন্ততঃ উহা গালাইয়া রূপার দরে বিক্রয় করিলে কিছু পাওয়া 
যাইবে, এই ধারণার বশবন্তী হইয়াই বন লোক রোৌপ্যমুদ্রা মজুদ 


আর্থিক জগৎ 
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করিতে আরম্ভ করিয়াছিল । গবর্ণমেন্ট এক টাকার নোট বাহির 
করিয়া! এই সমস্তার অনেকটা সমাধান করেন । আর এক সময়ে 
দেশে তামার পয়সার চূড়ান্তরূপ অভাব ঘটে। উহার কারণ এই যে 
এ সময়ে বাজারে তামার দর এত চড়িয়া গিয়াছিল যাহার ফলে এক 
টাকার তামার পয়সা গালাইয়া তাহা তামার দরে বিক্রয় করিয়া এক 
টাকা অপেক্ষা অনেক বেশী পাওয়া যাইত । পয়সার এই সমস্যার 
এখনও কোন সমাধান হয় নাই। কিস্তু খুচরা মুদ্রার বর্তমানে যে 
অভাব ঘটিয়াছে তাহার সহিত রৌপ্যমুদ্রা বা তাত্রযুদ্রার অভাবের 
মূলীভূত কারণের কোন সম্পর্ক নাই। ব্রোগ্ড ও সীসা নিশ্মিত এক- 
আনী ছুয়ানী বা সিকি মজুত করিলে ভবিষ্যতে উহা হইতে লাভ 
হইবে__এরূপ মনে করিবার মত নির্ব,দ্ধিত জনসাধারণের আছে, 
উহা আমরা বিশ্বান করি না। খুচরা মুদ্রার অভাব হেতু পণ্যজ্রব্য 
ক্রয় করা যাইবে না, এই ভয়ে জনসাধারণ উহ প্রয়োজনাতিরিক্তরূপে 
মজুদ করিয়া রাখিতেছে এবং এজন্যই বাজারে উহার হুর্ভিক্ষ উপস্থিত 
হইয়াছে । 

একমাত্র গবর্ণমেন্টেই এই অবস্থার প্রতিকার করিতে সমর্থ । যদি 
ব্রোণ্তের একান্তই অভাব ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে গবণমেন্ট অন্য 
কোন মিশ্রধাতু দ্বার সিকি ছুয়ানী ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়। তাহা 
বাজারে ছাড়িতে পারেন। এই ভাবে কিছুদিন প্রয়োজনান্ুরূপ- 
ভাবে বাজারে খুচরা মুদ্রা ছাডিলে জনসাধারণের ভয় বিধৃরিত হইবে 
এবং যাহার হাতে যত খুচরা মুদ্রা জমিয়া। আছে তাহ] পুনরায় বাজারে 
প্রচলিত হইয়া উহার স্বচ্ছলত৷। ঘটিবে। সুতরাং ব্রোঞ্জ ও তামার 
পরিবর্তে অন্থ কোন সহজলভ্য মিশ্রধাতু দ্বারা অবিলম্বে পর্যাপ্ত 
পরিমাণ সিকি, ছুয়ানী, একআনী, পয়সা ইত্যাদি বাজারে বাহির 
করিবার জন্তা আমরা গবর্ণমেণ্টকে সনির্ববন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি । 
বর্তমানে খুচরা মুদ্রার অভাবে কেবল যে দরিদ্র জনসাধারণেরই 
অবর্ণনীয় ছুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে এরূপ নহে , উহার ফলে দেশের 
ব্যবসা-বাণিজ্যও সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । উহার ফলে গবর্ণমেন্টে রও 
কম ক্ষতি হইতেছে না। 

বন্ত্-সঙ্কট ও তাহার প্রতিকার 

সাধারণের ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রের যোগান হাস পাইয়া দেশে 
যে জটিল সমন্তার স্থষ্টি হইতেছে ফেডারেশন অব. ইও্ডয়ান চেম্বাস 
অব. কমাস” ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করিয়া 
সম্প্রতি তদ্ধিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন । উক্ত চেম্বার 
বলিতেছেন, ১৯৩৯-৪* সাল হইতে এদেশে সামরিক প্রয়োজনে 
বস্ত্রের চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে। অপর দিকে এ সাল হইতে 
বাহিরেও বেশী পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানী হইতেছে । ফলে দেশে 
সাধারণের ব্যবহাধ্য বস্ত্রের যোগান ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। 
১৯৩৮-৩৯ সালে রপ্তানীজনিত স্বাভাবিক চাহিদ1 ও সাধারণ সামরিক 
প্রয়োজন মিটাইয়া ভারতে কাপড়ের মোট হযোগানের মধ্যে ৪৯৩ 
কোটি ৪৪ লক্ষ গজ দেশের লোকের ব্যবহারে আসিয়াছিল। ১৯৩৯-৪৬ 
সালে একদিকে সামরিক প্রয়োজনে বস্ত্রের চাহিদা বুদ্ধি পাওয়। 
ও অপরদিকে উহার রপ্তানী বাড়িয়া যাওয়ায় দেশের লোকের 
ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রের যোগান কমিয়া ৩৯৩ কোটি ২২ লক্ষ গঞ্জ হয়। 
১৯৪*-৪১ সালে তাহা আরও হাস পাইয়া ৩৫* কোটি ১৯ লক্ষ গজ 
দাড়ায়। ১৯৪১-৪২ সালে তাহা৷ ২৬৮ কোটি ৯৩ লক্ষ গে পর্য্যবসিত 
হইয়াছে। তবে ফেডারেশন অব চেম্বার দেখাইয়াছেন যে, সামরিক 
প্রয়োজন ও রপ্তানী ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গেই যে সকল শ্রেণীর 
ব্যবহার্য বন্ত্রের যোগান সমভাবে কমিয়া আসিতেছে তাহা নহে। 


পতি শিশীটাটা টা টিপিপি 
৮ 
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.। ০৮ পপ এ পপপ্পাপপপাস শিলালিপি শিস 


এদেশের দরিদ্র লোকেরা সচরাচর যেসব শ্রেণীর কাপড় ব্যবহার করে, 
বিশেষ করিয়া! দেশে সেই সব শ্রেণীর বস্ত্েরইে অভাব ঘটিতেছে। 
কেনন। সামরিক কারণে যে বস্ত্রের প্রয়োজন হইতেছে সুখ্যত: তাহা 
সাধারণ শ্রেণীরই বন্ত্র। এই অবস্থায় আজ দেশে দরিদ্র জনসাধারণের 
পরিধেয় বস্ত্র যে ছশ্প্াপ্য ও ছুর্্ম,ল্য হইয়া উঠিবে তাহাতে বিচিত্র কি ] 
বর্তমানের এই বস্ত্র সঙ্কটের প্রতিকারের নিমিত্ত ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান্‌ 
চেগ্বাস্” অব. কমাস প্রথমতঃ গব্ণমেণ্টকে সামরিক প্রয়োজনে সাধারণ 
শ্রেণীর বন্ত্রের ব্যবহার যথাসম্ভব সঙ্কোচ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন । 
দ্বিতীয়তঃ এদেশ হইতে বাহিরে বস্ত্রের রপ্তানী বন্ধ করিবার প্রস্তাব 
করিয়াছেন । তৃতীয়ত; এদেশের কাপড়ের কলে ও এদেশের তাত- 
সমূহে যাহাতে সরেস শ্রেণীর বস্ত্রের বদলে এখন হইতে বেশী পরিমাণে 
সাধারণের ব্যবহাধ্য ধুতি প্রস্তুত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য 
গবর্ণমেন্টকে পরামর্শ দিয়াছেন । এই সব নির্দেশ আমরা খুব সময়োচিত 
ও বুচিস্তিত বলিয়া মনে করি । গবর্ণমেন্ট জনসাধারণের চূড়ান্ত ছু: 
তুর্দশ! স্মরণ করিয়া অচিরে এসব নির্দেশ অনুযায়ী কাধ্যে ব্রতী হইলে 
আমরা সুখী হইব । 
সংখ্যাতথ্য সম্মেলন 

বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্ছে 
সম্প্রতি কলিকাতায় ভারতীয় সংখ্যাতথ্য সম্মেলনের যষ্ঠ অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে । এদেশে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল 
বিষয়েই উপযুক্ত সংখ্যা বিবরণের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে । শ্রীযুক্ত 
সরকার তাহার সুচিন্তিত বক্তৃতায় এ প্রয়োজনীয় বিষয়ে সকলের 
আসন্ন মনোযোগ আকধণ করিয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। তিনি 
বলিয়াছেন-_মআধুনিক জগতে সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক উন্নতি সম্পর্কে 
যাবতীয় পরিকল্পনার মূল ভিত্তি হইতেছে সংখ্যাবিবরণ। সেজন্য 
পাশ্চাত্যের সমস্ত উন্নতিশীল দেশসমৃহেই নানা বিষয়ে প্রয়োজনীয় 
সংখ্যাতথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে বেশী রকম জোর দেওয়া হইতেছে । 
সংখ্যাবিবরণ সংগ্রহের পদ্ধতিও সেখানে খুব উন্নত । কিন্তু ভারতবধে 
সে ধরণের প্রচেষ্টা আজও বিশেষ কিছু হইতেছে না। এদেশের 
লোকের সমাজ জীবন ও অর্থ-নৈতিক জীবন সম্বন্ধে উপযুক্ত তথ্যাদির 
যথেষ্ট অভাব লক্ষিত হইয়া থাকে । এদেশের ধনসম্পদ, এদেশবাসীর 
জাতীয় আয়ের পরিমাণ, এদেশে জনপিছু ট্যাক্সের হার প্রভৃতি প্রয়ো- 
জনীয় বিষয়ে এখন পধ্যন্ত কোন নিঞরযোগ্য বরা প্রস্কত হয় নাই । 
কৃষিপণ্য ও শিল্পদ্রব্যের উত্পাদন সম্পকে নিভূ'ল তথ্যাদি সংগ্রহের 
ব্যবস্থা না থাকায় এদেশের অর্থ-নৈতিক উন্নতির ব্যাপক পরিকল্পন। 
গ্রহণ করা অনেক সময়ই খুব কঠিন হইয়া গড়ে । ভারতের অন্য 
অনেক প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলায় অর্থ-নৈতিক তথ্যাদির অভাব 
আরও বেশী পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। রয়েল এগ্রিকালচারেল 
কমিশন, বেঙ্গল জুট এন্‌কোয়ারি কমিটি, পেডী এন্কোয়ারি কমিটি ও 
ল্যাণ্ড রেভিনিউ কমিশন সমস্তই এই অভাব সম্পর্কে বিশেষভাবে 
মন্তব্য করিয়াছেন । গবর্ণমেন্টের চেষ্টায় এদেশে নানা বিষয়ে সংখ্যা- 
তথ্য সংগ্রহের যেটুকু ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা মোটেই সন্তোষজনক 
নহে। গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনীয় সংখ্যা-বিবরণ সংগ্রহের জন্য মুখ্যতঃ 
সরকারী রাজন্ব বিভাগের কর্মচারীদের উপরই নির্ভর করিয়। 
থাকেন। রাজন্ব বিভাগের মারফতে পল্লী অঞ্চলের যে বিবরণ 
সংগৃহীত হয় গ্রাম্য চৌকিদার ও গ্রাম্য তহশীলদারগণই তাহার প্রধান 
বাহন । ফলে এই সমস্ত বিবরণে বাস্তব সত্যের বদলে কল্পনার 
আতিশয্যই বেশী পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে। 

এদেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যাবিবরণের অভাব ও ব্যবস্থা সম্পর্কে 


| আর্থিক জগৎ 


৬১৯ 


নি রি ১ পপ পাশা পাবা শীত শিপি্পীশিসিত পশলা শিীপিিলিশা 
রি ৮ । 


শ্রীযুক্ত সরকার যাহা বলিয়াছেন তাহা খুবই সত্য। ভারত সরকারের 
বাণিজ্য সচিব হিলাবে তিনি এবিষয়ে কোন স্ুসক্কপ্পিত সরকারী 
কাধ্যনীতি অবলম্বনের আভাষ দিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম । 
কিন্ত প্রীযুক্ত সরকারের বক্তৃতায় সেরূপ কোন আভাষ একেবারেই 
নাই। গবর্ণমেন্টের দিক হইতে সর্বপ্রকার সুব্যবস্থ। অবলম্বিত না 
হইলে সংখ্যাতথ্য সংগ্রহের মত জরুরী ব্যাপারে এই বিরাট দেশর 
কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি আশা করা যায় না। দেশের অর্থ-নৈতিক 
গবেষণা প্রতিষ্টান, দেশের বিশ্ববিদ্ঠালয়সমূহ ও বণিক প্রতিষ্ঠানসমূহ 
কোন কোন দিক দিয়া এবিষয়ে কিছু কিছু উদ্যোগ অবশ্যই দেখাইতে 
পারেন। কিন্তু সমস্ত দিক দিয়া একটা স্ুুসঙ্গত কাধ্যনীতি অব- 
লম্বনের জন্য গবর্ণমেন্টের সাহায্য ও আগ্রহ-তশগুপরত! একাস্ত আবশ্যক ॥ 
বর্তমান আলোচন। প্রসঙ্গে সেই দরকারী কথাট! আমরা বাণিজ্য সচিব 
মহোদয়কে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই । 


অক্টোবর মাসের বহিব্বাণিজ্য 


সম্প্রতি ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের গত অক্টোবর মাসের যে বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আমদানী ও রণ্তানী--এই উভয়বিধ 
বাণিজ্যে স্পষ্ট অবনতির ভাব লক্ষিত হয়। গত ১৯৪১ সালের 
অক্টোবর মাসের ১৭ কোটি ৫ লক্ষ টাকার তুলনায় আলোচ্য ১৯৪২ 
সালের অক্টোবর মাসের আমদানীর পরিমাণ ধাড়াইয়াছে ৯ কোটি 
৮৩ লক্ষ টাকা। অবশ্য গত বসরের সহিত তৎপুর্ববন্তাী বৎসরের 
তুলনামূলক হিসাব করিতে গেলে ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে 
বিপর্যয় সংঘটিত হইয়া গিয়াছে তাহ স্মরণ রাখিতে হইবে । জাপান 
কর্তৃক ব্রন্মাদেশ ও পূর্ববভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ দধল করার পর এবং ইউরোপ 
ও আমেরিকার সহিত ভারতের জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থায় যথোপযুক্ত 
নিরাপত্তার অভাবে ভারতীয় বহির্বাণিজ্য বেশ কিছু সম্কুচিভ 
হইয়া পড়িয়াছিল। পরে এ অবনতির ভাব কাটাইয়া উঠিয়৷ 
উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছিল। গত সেপ্টেম্বর মাসে বিদেশ হইতে 
ভারতে ১০ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার পণ্য আসিয়াছে । তশুপরবর্তী 
মাসের অর্থাৎ গত অক্টোবরের আমদানীর পরিমাণ আলোচ্য বিবরণ 
পষ্টে হাস পাইয়াছে দেখা যায়। যুদ্ধকালীন বর্তমান অবস্থায় এই 
আমদানী হাসকে দেশের স্বার্থের অনুকূল বলিয়া ধরা যায় না | 
স্বাভাবিক সময়েও কোন এক শিল্প ক্ষেত্রে অনগ্রসর ও অনুন্নত দেশের 
আমপানীর পরিমাণ বপ্তানীর তুলনায় বৃদ্ধি পাইলেই তাহাতে শঙ্কিত 
হইবার কারণ নাই, যদি এ আমদানীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ০৪:০৪] 
£০০৭5 বা ক্ষুদ্রবৃহত্ড কারখানা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্াম 
অস্তুভূক্তি হয়। বর্তমানে যুদ্ধের স্বযোগে এদেশে শিল্লোপ্রতির যে 
সুযোগ সুবিধা দেখ! দিয়াছে তাহার জন্য বিদেশ হইতে নূতন নূতন 
যন্ত্রপাতি আনাইবার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে । তাহ! ছাড়া 
ভারতে বন্তমান সময়ে বু বিদেশী সৈন্য স্থায়ীভাবে থাকায় বাহির 
হইতে বস্ত্র ও খাছ্যদ্রব্যাদির আমদানী বৃদ্ধি হওয়াই বাঞ্চনীয়। অথচ 
আলোচ্য সেপ্টেম্বর মাসে আমদানীর খাতে ডাল, আটা, চিনি 
তেল প্রভৃতি দেনন্দিন প্রয়োজনের পণ্যাদির পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে । 
বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও বৈছ্যতিক সাজসরঞ্জামের পরিমাণ গত ১৯৪১ 
সালের অক্টোবর মাসে ফেক্ষেত্রে ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৭৪ লক্ষ 
৬৩ হাজার টাকা, ৪ ৩২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা, সেক্ষেত্রে 
আলোচ্য ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে উহাদের পরিমাণ 
হাস পাইয়া যথাক্রমে ৭৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকাও ১৪ লক্ষ 
8৪ হাজার টাকায় আসিয়া ফাড়াহয়াছে। ইহা গেল আমদানীর 
কথা। রপ্তানীর দিকেও গত অক্টোবর মাসের প্রকাশিত 
বিবরণ নৈরাশ্াজনক। গত সেপ্টেপ্বর মাসের ১৮ কোটি ৩৯ 
লক্ষ টাকার তুলনায় আলোচ্য অক্টোবর মাসের রপ্তানীর মোট পরি- 
মাণ দাড়াইয়াছে ১৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা । অর্থাৎ এক মাস কাল 
যাইতে না যাইতেই রপ্তানীর পরিমাণ ৪ কোটি টাকারও বেশী হাস 
পাইয়াছে। পুর্বববন্তী” বশসরের অর্থাৎ ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে 
রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী--কিঞ্চিদধিক ২৬॥ 
কোটি টাকা । উপরোক্ত তুলনামূলক অলোচনা হইতে ভারতী 
বহির্বাজ্যের,যে অবস্থা! প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা দেশের পক্ষে 
নিতান্তই নৈরাশ্বজনক | 


পাশ 





স্লাজট্নৈভিন্ষ ও তলত 





মাঁনকারার এক সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকারের আমন্ত্রণে তু 
সাংবাদিক মহলে এক প্রতিনিধি দল এবং তৃকাঁ পার্লামেন্টের জন 
কয়েক ডেপুটি শীঘ্রই ভারত অভিমুখে যাত্রা করিবেন। বর্তমান 
জানুয়ারী মাসের মধ্যেই তাহারা ভারতে পেঁছিয়া দিল্লী, লাহোর, 
পেশোয়ার, আলীগড়, লক্ষৌ, বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ ও একাধিক 
দেশীয় রাজ্যে পরিভ্রমণ করিবেন । কি উদ্দেশ্যে উক্ত প্রতিনিধি দল 
এদেশে আসিতেছেন তাহ] আমরা জানি না । কিন্তু ভারতের বর্তমান 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির ক্রমবর্ধমান জটিলতার কথা বিবেচন৷ করিয়া 
জনসাধারণের মনে সংশয় ও সন্দেহের উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক 
নতে। মিঃ জিন্পা ও তাহার অন্ুপন্থী দলের প্রতিক্রিয়াশীল 


আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করিয়া ভারতের অখণ্ড জাতীয়তার , 


দাবীকে পরোক্ষভাবে দাবাইয়া রাখিবার কোন অভিসন্ধি ইহার পিছনে 
নাই তো? বৃটিশ কুটনীতির সহিত সুদীর্ঘকালের তিক্ত পরিচয় 
থাকায় আমাদের এরূপ সন্দেহের মূলে যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে । 

ভারতের বর্তমান অবস্থার সহিত পরিচিত হইবার জন্য প্রকৃত 
তথ্যাবলী সংগ্রহ করাই যদি উক্ত প্রতিনিধি দলের আসল উদ্দেশ্য 
হইয়া থাকে, সে ক্ষেত্রে তাহাদের ভারত ভ্রমণ এখন অকারণ পগুশ্রমেই 
পর্যবসিত হইবে । কেননা, নিরপেক্ষ ও সত্যজিজ্ঞান্থ বিদেশীদের 
ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ও উহার কার্যকারণের ইতিহাস সম্পর্কে 
ধাহারা সঠিক তথ্য জানাইতে সক্ষম তাহারা--জাতির মুখপাত্র 
স্বরূপ সেই কংগ্রেস নেতৃব্ন্দ_-আজ কারাপ্রাচীরের অস্তরালে 
রুদ্ধক। সরকারী প্রচার ও প্রভৃভক্ত বে-সরকারী মহলের প্রশস্তির 
চশম1 চোখে আটিয়া ভারতের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া ভারতের 
প্রকৃত শুভান্ুধ্যায়ী বিদেশীদের পক্ষেও সম্ভব নহে । 

খা গা রি 

সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট রুজভেম্ট এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা 
করিয়াছেন যে, বিভিম্ন জাতিসমূহের মধ্যে প্রভৃ-ভূত্যের সম্বন্ধ না 
থাকিয়া যাহাতে সকল জাতি একই পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের ন্যায় 
পরস্পরে মিলিয়। মিশিয়া শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে, 
মানুষের সেই মহান অধিকার প্রতিচিত করিবার জন্যই মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
আজ যুদ্ধ করিতেছে । শুধু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নহে পৃথিবীর 
সর্বত্র সকল জাতির মধ্যে এই ভ্রাতৃত্ববোধকে বাস্তব রূপ দিতে হইবে। 
সাধু ! মিঃ রুজভেপ্ট শ্রুতিস্থখকর আদর্শের কথ প্রচার করিয়াছেন । 
“সকল জাতি” কথাটা! লইয়াই যত গোলযোগ । আটলান্টিক চার্টার 
হইতে আরস্ত করিয়া অগ্যাবধি বুটিশ সাআজ্যবাদীরা ভারতকে যুদ্ধোত্তর 
পৃথিবীর তথাকথিত গণতান্ত্রিক অধিকারের অংশীদার করিবেন না 
বলিয়া বার বার স্পষ্টাক্ষরেই জানাইয়। দিয়াছেন । মাফিন জনমত 
যতই চঞ্চল হইয়া উঠক না কেন, মাফিন গবর্ণমেন্টও এতাবশ ভারত ও 
অনান্য পর-পদানত দেশগুলি সম্পর্কে কোন পরিক্ষার কথা বলেন নাই । 
উভয় দেশের সরকারী ও বেসরকারী রাষ্ট্র-ধুরন্ধরদের বক্তৃতা ও বিবৃতি 
পড়িয়া আমাদের মনে হয়, ইউরোপের নাগুসী কবলিত শ্বেতকায় 
জ্াতিগুলি সম্পর্কেই তাহাদের যত্কিছু চিন্তাভাবনা, যত সব আদর্শ 
ও অনুপ্রেরণা । মি: কুজভেল্ট এখনও ভারত সমস্যাকে যেমন গ্রেট 
বুটেনের ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়া মনে করেন, তেমনি তাহার যুদ্ধোত্তর 





সুখত্বপ্ের মধ্যেও তিনি হয়ত এক পরিবারের বিভিন্ন লোক বুঝাইতে 
ভারত ও ভারতের হ্যায় কৃষ্ণাঙ্গ-অধ্যঘিত দেশ গুলিকে ধরেন নাই-_ 
স্ববিশাল ওপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধিকারী গ্রেট বৃটেন হয়ত একাই 
এ বিশ্ব-পরিবারের অন্যতম “একজন” | মিঃ রুজভেপ্ট প্রমুখ তথাকথিত 
শাস্তিকামীরা যতদিন পধ্যস্ত পরাধীন জাতিসমূহ সম্পর্কে অতি-স্পষ্ 


ভাষায় আসল অভিপ্রায় খুলিয়া না৷ বলিতেছেন, ততদিন তাহাদের বড় 


বড় আদর্শের বুলিকে অন্ততঃ এশিয়া ও আফিকা কানেও তুলিবে না। 
স্বদেশের ও মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রগুলির এবং তাহাদের শাসনাধীন দেশ- 
সমূহের জনবল ও ধনবল যাহাতে সর্বগ্রাসী মহাযুদ্ধে আরও বেশী 
নিয়োজিত হইতে পারে তাহারই উদ্দেশ্ঠে কি মিঃ রুজভেপ্ট স্বকৌশল 
প্রচারকার্য্য করিতেছেন? এমন সন্দেহ ও অনুমান অহেতুক প্রতিপন্ন 
হইবার মত আজ পধ্যস্ত কোন প্রমাণ মিলিয়াছে কি? 
৪ ঞ সঃ 

“ভারতবন্ধু' ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌ আবার ভারতের বিরুদ্ধে লেখনী 
ধারণ করিয়াছেন। প্রাক্তন লর্ড প্রিভি সিলের পৃর্ধবন্তাঁ বস্তা 
ও প্রবন্ধাদির হ্যায় “নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এ”৮ প্রকাশিত “ভারত ও 
বূটেন” শীর্ষক লেখাটিও আগ্যস্ত ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার ও 
বিকৃত সত্যে পরিপূর্ণ । ক্রিপস্‌ মিশনের ব্যর্থতার জন্য সকল দোষ 
এবারেও তিনি কংগ্রেসের ঘাডেই চাপাইয়াছেন। দেশরক্ষার ব্যাপারে 
অহিংসা মতবাদের অসারতার আলোচন। ছলে স্তার ষ্ট্যাফোর্ড মহাত্মা 
গান্ধী সম্পর্কে অশিষ্ট উক্তি করিতেও ছাড়েন নাই। যুদ্ধ মিটিবার 
পূর্বেধ ভারতবাসীর হাতে প্রকৃত শাসনভার অপিত হইলে তার ফলে 
ভারতে দারুণ অরাজকতা র স্ষ্টি হইয়া সব কিছু লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইত, 
এই জাতীয় আতঙ্কের চিত্র অকিয়া ক্রিপস্‌ সাহেব সন্ধিপ্ধ আমেরিকা- 
বাসীদের আর ভুলাইয়া রাখিতে পারিবেন না বলিয়াই আমাদের 
দু বিশ্বাস। যুদ্ধের কতকাল পরে ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসন লাভ 
করিবার অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছিল সেই সম্পর্কে 
চতুর ক্রিপ স্‌ +622116950 10010967)0 003511916” অর্থাৎ “যথাসত্বর 
সুযোগ মত” ইত্যাকার অস্পষ্ট কথ! বলিয়াই ধোক। দিতে চাহিয়াছেন। 
এই “58111256 120106156 00955116” এক যুগও হইতে পারে, 
স্বার্থান্ধ সাঘ্রাজ্যবাদের নিকট এক শতাব্দী হইতেও বা বাধা কোথায় ! 
যাহা! হউক, নিজের দেশেই ক্রিপস্-এর বক্তৃতা ও বিবৃতির এখন 
আর বিশেষ মূল্য নাই-_সমর মন্ত্রিসভা হইতে অপসারিত, ক্ষীণপ্রভ, 
মর্ধ্যাদাত্রষ্ট স্তার ষ্্যাফোর্ডের মতামতকে বহিজ্ঞগতও আর সেই দাম 
দিবে না। সমাজতান্ত্রিক ও ভারতহিতৈষী বলিয়া প্রখ্যাত স্যার 
ঈ্যাফোর্ড আজ সাম্রাজ্যবাদের এমনই অনুচর হইয়াছেন যে, বড়লাটের 
সম্প্রসারিত শাসন-পরিষদের ভারতীয় সদস্তগণের গুণকীর্তনে তিনি 
একেবারে উচ্ছ,সিত হইয়া উঠিয়াছেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারাই 
যে শাসনকাধ্য চালাইতেছেন এমন নিজ্জল! মিথ্য! কথা বলিতেও 
এতটুকু লজ্জাবোধ করেন নাই । স্থার ষ্ট্যাফোর্ডের স্দেশেরই অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ কবি মিলটনের “প্যারাডাইস্‌ লষ্ট*-এর কথায় আমরা শুধু বলিতে 
পারি £ “কোন্‌ উত্ক্গ শিখর হইতে কি অতলম্পর্শা গহ্বরে তোমার 
অধঃপতন ঘটিয়াছে 1” 





৬ 





যুদ্ধের সুর হইতে ভারতবধে চলতি নোট ও টাকার পরিমাণ 
ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু লোকের ব্যবহাধ্য জিনিষপত্রের 
যোগান মোটেই বৃদ্ধি পাইতেছে না । বর্তমান যুদ্ধ আরস্ত হওয়ার 
সময়ে-_-গত ১৯৩৯ সালের ১লা৷ সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতে চলতি 
নোটের পরিমাণ ছিল ১৭২ কোটি টাকা । তাহ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়। 
গত ৪ঠা ডিসেম্বর পধ্যস্ত ৫৫* কোটি টাকায় দ্াড়াইয়াছে। 
গত ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
হাতে ৭৫ কোটি টাকা (রৌপ্য টাকা) মজুত ছিল। গত ৪ঠা ডিসেম্বর 
পধ্যস্ত তাহা কমিয়। ১২ কোটি টাকায় পর্যবসিত হইয়াছে । অর্থাৎ 
উপরোক্ত সময়ে পূর্বেকার মজুত টাকার মধ্যেও ৬৩ কোটি টাকা 
দেশের লোকের ব্যবহারে আসিয়াছে । কাজেই স্পৃষ্টতঃই বুঝা যায়, 
যুদ্ধের সুরু হইতে.গত ১৯৪২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর পর্য্যস্ত রিজার্ভ 
ব্যাঙ্চ নোট ও টাক! মিলাইয়া দেশে অতিরিক্ত ৪৪১ কোটি টাকা 
প্রচলন করিয়াছেন । উপরে নোট বুদ্ধির যে পরিমাণ উল্লেখ করা 
হইয়াছে তাহাতে এক টাকার নোট ধরা হয় নাই। যুছ্গের সুরু 
হইতে গঘর্ণমেন্ট দেশে এই শ্রেণীর নোট প্রচুর পরিমাণে ছাড়িতে 
আরম্ভ করিয়াছেন । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের টাকার সহিত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
প্রচারিত এক টাকার সেই নোট যোগ করিলে দেশে টাকার প্রচলন 
ষে উপরোক্ত ৪৪১ কোটি টাকার চেয়ে অনেক বেশী হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। যুদ্ধের সময়ে দেশে এই ভাবে বহু অতিরিক্ত টাক 
লোকের ব্যবহারে আসিয়াছে । এই অতিরিক্ত টাকা মুখ্যতঃ 
আবশ্যকীয় জিনিষপত্র ক্রয়ে নিয়োজিত হইতেছে । কিন্তু দেশে 
টাকার তুলনায় জিনিষপত্রের যোগান বাড়িতেছে না। আমদানী 
বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় এবং যানবাহনের অস্থুবিধা ঘটায় দ্রব্যসামগ্রীর 
যোগান বরং পূর্ব্বের তুলনায় হাসই পাইতেছে। এদিকে দেশের 
আড়ত্দার ও দোকানদারের৷ ভবিষ্যৎ মুনাফার আশায় হাতের মাল 
কতকাংশে মঞ্জুত করিয়া রাখিতেছে । ধনী এবং বিত্তশালী লোকের! 
নিজেদের ব্যবহারের জন্তও পণ্য সঞ্চয় করিয়া রাখার বৌক 
দেখাইতেছে । এই সমস্ত কারণে দেশে চাহিদার অন্বপাতে জিনিষ- 
পত্রের যোগান কম হইয়। উহাদের দাম ধাপে ধাপে চড়িয়া উঠিতেছে। 

একদিকে অতিরিক্ত মুদ্রাপ্রসারণ ও অপরদিকে জিনিষপত্রের 
যোগানের খর্ধবতা ঘটিয়া আক্ত দেশে যে অবস্থার ন্থষ্টি হইয়াছে অর্থ- 
নৈতিক ভাষায় তাহাকে বলা হয় “ইনফ্রেসন” । এই ইনফ্লেসন ও 
তজ্জনিত ছুঃখ দুর্দশা হইতে দেশকে রক্ষা করার কি উপায় হইতে পারে 
এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য । যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহিত মুদ্রাপ্রসারণ ও অর্থ 
প্রসারণের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে । সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির 
জন্য বর্তমানে সকল যুদ্ধরত দেশেই মুদ্রার প্রচলন বাড়িয়াছে। অনুরূপ 
কারণে ভারতেও মুদ্রার প্রচলন বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশরক্ষা সম্পর্কিত 
বিধিব্যবস্থার জন্য ভারত গব্ণমেণ্ট বর্তমানে দৈনিক ৩০ লক্ষ টাকার 
মত ব্যয় করিতেছেন। অপরদিকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়াও 
তাহার! এদেশে নান। শ্রেণীর খরচপত্র নির্বাহ করিতেছেন । এই 
ধরণের অতিরিক্ত সরকারী ব্যয়বহর হেতু দেশে সাময়িকভাবে মুদ্রার 
প্রচলন খুবই বাড়িয়া বাইতেছে। যুদ্ধ যতদিন চলিতে থাকিবে 
ততদিন মুদ্র। প্রসারের এই গতি বন্ধ হইবে বলিয়া মনে কর! যায় না। 


অস্ততঃ এদেশের গব্ণমেন্ট যে সে সম্পর্কে যথাসম্ভব কাধ্যকরী 
পম্থা অবলম্বন করিতে রাজী হইবেন না তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে 
পারে। দেশে মুদ্রা প্রসার ও অর্থ প্রসারের গতি যদি অব্যাহতভাবে 
চলিতে থাকে তবে “ইনফ্লেসন'জনিত ছুঃখ-ছ্র্দশা পাঘবের ছইটি 
উপায়ই শুধু আমরা ধারণা করিতে পারি। প্রথম উপায়-_ুদ্ধকালীন 
অবস্থায় দেশের লোকের হাতে সঞ্চারিত অতিরিক্ত অর্থ সাধারণ দ্রবা- 
সামগ্রী ক্রয়ে নিয়োজিত না হইয়ু ভবিষ্যতের সঞ্চয় হিসাবে উহ1 
যাহাতে মুলতবী থাকে তাহার ব্যবস্থা করা । দ্বিতীয় উপায় হইতেছে 
অর্থের প্রসার ও পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার.সঙ্গে দেশে ব্যবহার- 
যোগ্য জিনিষপত্রের উত্পাদন বাড়াইবার বন্দোবস্ত কর! । 

যুদ্ধের সময়ে দেশের লোকের হাতে সঞ্চারিত অতিরিক্ত অর্থ 
যাহাতে পণ্যের বাজারে অত্যধিক কাড়াকাড়ি শ্থ্টি না করিতে পারে 
তজ্জন্ত সকল দেশেই ব্যাপকভাবে দেশরক্ষা! খণ তুলিবার ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে । আমেরিকা ও ইংলগ্ডে লোকে এই শ্রেণীর ঞ্ণে 
প্রচুর অর্থ নিয়োগ করিতেছে । ফলে সেই সব দেশে লোকের বন্ধিত 
আয় ও ক্রয়ক্ষমতা জিনিষপত্র ক্রয়ে নিয়োজিত না হইয়া অনেক 
পরিমাণে তাহা ভবিষ্যতের জন্য মুলতবী থাকিয়া! যাইতেছে । কিন্তু 
ভারতবধে সেরূপ পন্থা আজও বিশেষ কার্যকরী হইয়া উঠিতেছে না। 
এদেশের গবর্ণমেন্ট যে নানাশ্রেণীর খণ প্রচলনে সচেষ্ট হন নাই, তাহ 
নহে । বিভিন্ন কালের মিয়াদে এদেশে কয়েক প্রকার দেশরক্ষা খণ 
ও বু প্রচলন করিবার চেষ্টা ইতিমধ্যে যথেষ্টই হইয়াছে । কিন্ত 
দেশের লোক সেই সব খণ সম্পর্কে বিশেষ কোন আগ্রহের ভাব 
দেখাইতেছে না, ইহাই হইতেছে আসল অস্তুবিধা | যুদ্ধ প্রচেষ্টার 
ব্যাপারে এদেশে শাসক ও শাসিতের ভিতর আবশ্যকীয় 
যোগাযোগের অভাবই ইহার কারণ। ইংলগড ও আমেরিকায় 
জনসাধারণ বর্তমান যুদ্ধকে তাহাদের নিজেদের যুদ্ধ বঙ্গিয়াই মনে 
করিতেছে । সেজন্য সামরিক খ্থণ ও বণ ক্রয় করিয়া গবর্ণ- 
মেণ্টকে সাহায্য করা সম্পর্কে তাহাদের দিক হইতে আগ্রহপূর্ণ ূ 
সহযোগিতার কোন ক্রটি নাই। কিন্তু এদেশে শাসক ও শাসিতের 
ভিতর পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার তেমন কোন বন্ধন মোটেই 
লক্ষিত হয় না। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধিকারের দাবী স্বীকার 
করিয়া লইয়া লোকের এঁকান্তিক সমর্থন ও সাহচাধ্যের ভিতর যুদ্ধ 
প্রচেষ্টা চালাইবার কথা প্রথম হইতেই আলোচিত হইতেছে । কিন্তু 
গবর্ণমেন্ট সে বিষয়ে আজ পধ্যস্ত কোন উদার মনোভাবের পরিচয় 
দেন নাই। জনসাধারণের সর্বপ্রকার দাবী দাওয়া উপেক্ষা করিয়া 
তাহার! নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী অনেকট। “ডিক্লেটরী' নীতিতে 
দেশের শাসন ব্যবস্থা ও যুদ্ধ প্রচেষ্টা পরিচালন করিয়া চলিয়াছেন। 
এই দুর্দিনে দেশের জনমতের প্রতীক কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ 
করিয়া রাখিতেও তাহারা দ্বিধা! বোধ করেন নাই। এই সব কারণে 
সামরিক স্থণ ক্রয় করিয়া যুদ্ধ প্রচেষ্টায় গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা 
করা সম্পর্কে এদেশে জনসাধারণের ভিতর তেমন কোন আগ্রহ 
দেখা যাইতেছে না। ভারতের জাতীয় দাবী দাওয়া! সম্পর্কে 
গবর্মেন্ট একটা উদার মনোভাব অবলম্বন করিলে এদিক দিয়া 

(৬২৩ পৃষ্ঠায় ষটব্য ) 





হরফ চেবনভারট জেতে উর যেত), 


হ্বাঙ্গলাকেস্পে ক্াচ্গহ্বালেোন্স। 
নাগাল 


শ্ীতারানাথ রায় চৌধুরী 





বাঙলা দেশ প প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ । এখানে শহ্তরাজিতে পূর্ণ 
শ্যামলা ভূমি যেমন আছে, তেমনি নান! বৃক্ষরাজিতে পুর্ণ বনভূমিও 
আছে। উগ্ভানে নান! প্রকার ফলবান্‌ বৃক্ষ রহিয়াছে । বনজ, কৃষিজ 
এবং নদীজাত দ্রব্য এখানে প্রচুর; এখান্কার জনসাধারণ একটু 
বিবেচনার সহিত চলিলেই প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সুখে 
জীবিকার্জন করিতে পারে । এধরণের জিনিষ ছাড়া এখানে বিভিন্ন 
ধাতু দ্রধ্যও প্রচুর আছে। সমঞ্জ বঙ্গদেশের পরিমাণ ৮* হাজার 
বর্গ মাইল । প্রায় ২৮ মিলিয়ান একর জমিতে অর্থাৎ ৬ কোটি ৩* 
লক্ষ বিঘা জমিতে নানাবিধ ফসলের চাষ হয়। 

ধান প্রধান্‌ উত্পন্ন শস্য । ধানের পরেই পাট, সরিষা অন্ঠতম 
প্রধান শস্য । ৭৪০০০* একর জমিতে সরিষার চাষ হয়। সর্বব- 
প্রকার ডাল ও তৈলবীজ বঙ্গদেশে জম্মে। 
কোন্‌ জিলায় উত্পপন্ন হয় নিয়ে তাহার বিশদ বিবরণ দেওয়া হইল 2 

ধান-_বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর, মেদেনীপুর, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, 
দিনাজপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, বদ্ধমান্, চব্বিশপরগণা এবং বঙের 
প্রত্যেক জিলাতেই ধান্য উৎপন্ন হয়, তবে কমবেশী । গম- মালদহ 
নদীয়া, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ জিলায় প্রচুর, ইহা ব্যতীত বাকুড়া। 
বীরভূম এবং পাবনা জিলাতে গমের চাষ হয়। যব- মুর্শিদাবাদ, 
ঢাকা, মালদহ, ফরিদপুর, ময়মননিংহ জিলাতে প্রচুর জন্মে । পশ্চিম 
বঙ্গের কোন কোন জিলাতেও জন্মে । দার্জিলিং পাহাড়েও গম এবং 
যবের চাষ হয়। ছোলা__সুর্শিদাবাদ, নদীয়া, রাজসাতী এবং ত্রিপুরা 
দ্িলাতে ছোলার চাষ হয়। তিষি-নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর | 
তিল-_ময়মনসিংহ, পাবনা, ঢাকা, ত্রিপুরা ও নোয়াখালীতে বেশী । 
সরিষা_-ময়মনসিংহ, পাবনা, রঙগপুর, রাজসাহী, ঢাকা, বগুড়া, দিনাজ- 
পুর, জলপাইগুড়ি, অন্তান্ত জিলায় অল্প পরিমাণ জম্মে। নারিকেল__ 
বরিশাল, নোয়াখালী, খুলনা, ২৪ পরগণা এবং হাওড়া ও মেদনীপুর। 
সমুগ্রতীরবর্তী জিলাতে নারিকেল বেশী জন্মে। সমুদ্র হইতে 
১২০ মাইলের মধ্যে নারিকেল বেশী জম্মে। পাট--সকল জিলায়, 
ঠিক ধানের মতনই | ইক্ষু-_ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, 
হাওড়া ও বীরভূম এবং বদ্ধমান জিলাতেও ইক্ষুর চাষ হয়। তামাক-_ 
রজগপুর, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ । বাশ প্রত্যেক জিলাতেই জন্মে । 
তন্মধ্যে ত্রিপুরা পর্বত ও গারোপাহাড়ে নানাবিধ বাশ জন্মে। 
 ব্রিপুরা পর্বতে নানা প্রকারের মূল্যবান্‌ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে, এবং এ 
সকল কাঠ নান! দেশে চালান যায়। বদ্ধমান, বাকুড়া প্রভাতি 
বিখ্যাত স্থানগুলিতেও শাল বুক্ষাদ জন্মে। 
জিলাই কয়লার জন্য বিশ্ববিখ্যাত। 

ব্রিপুর! পর্বত, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং গারো পর্ববতে প্রচুর তৃলা 
উৎপন্ন হয়। কিন্তু এ তৃলার জাশ সাধারণতঃ লম্বা নহে ; কাজেই 
এখন লম্বা আশযুক্ত তুলার চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ 
আশা! করেন যে, অল্পদিনের মধ্যেই মিশর দেশীয় তুলার স্ঠাঘ় লব্ব 
জাশযুক্ত তৃল। বঙ্গদেশে প্রচুর উৎপন্ন হইবে। অল্প দিনের ভিতরে 
বাঙ্গলায় অনেকগুলি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তুলা 
ঢাষের উতকধধ বিধানের জগ্চ সকলেই চেষ্টা করিতেছে। 

সুত্রজাতীয় পণ্যের মধ্যে পাট সর্ধপ্রধান। বঙ্গদেশ ও নিকটবর্তী 


কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য কোন্‌ 


বাঙ্গলায় বদ্ধমান্‌ 


২৩ টি প্রদেশ ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় কোথায়ও পাট উৎপর হয় ন!। 
পশ্চিম বঙ্গ হইতে পূর্র্ব বঙ্গেই অধিক পাট উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে বরিশাল, 
ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী ও ঢাকার পাট উত্কৃষ্ট । পাট বাঙ্গলায় 
কেবল .চাষী নহে, গৃহস্থ মাত্রেরই অর্থ উপায়ের প্রধান সহায়। 
পৃথিবীর সর্ধ্বত্র এই পাট চালান যায়। স্বটল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ বাজার 
ডাণ্তিই পাট বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্র। পাট হইতে অন্যান্ক নান! 
প্রকারের জিনিষ তৈরী হয় ; যথা, দড়ি, সতরঞ্চ, চট্‌, গালিচ! । 
ইতা ব্যতীত জান্মানীতে পাট হইতে বন্ত্রও তৈরী হয়। পাটের 
চাতিদা যেমন, তেমনি পাটের উতপাদনও খুব বেশী । ১৯৩৮-৩৯ 
সালে প্রায় সাড়ে পচিশ লক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল । 
হুগলী নদীর তীরেই ৯৫টি পাটকল রহিয়াছে । 

অতি প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গদেশ লোহার জন্য বিখ্যাত । পশ্চিম 
বঙ্গে লোহা অতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পুর্বে 
সিংহভূম, মানভূম ও ধলভূম প্রভৃতি জেলা বাঙ্গলার অস্তগগতই 
ছিল। এ সকল জেলার পার্বত্য অঞ্চলে লোহার খনি 
রহিয়াছে । ডালটন্গঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও অনাবিষ্কৃত 
বহু লৌহ ও প্রন্তরের পর্বত রহিয়াছে। এখান্কার লোহাতে 
উত্কৃষ্ট ইস্পাত তৈরী হয়। বঙ্গদেশে আসানসোলের এলাকায় 
কুলটী নামক স্থানে এখনও ঢুই'টী কারখান৷ হইতে লোহা ও ইস্পাত 
তৈয়ারের কাজ হইতেছে । কুলটার লৌহ কারখানায় কন্মচারীর সংখ্যা 
১১,৫৭৪ জন । এখানে বেঙ্গল আয়রণ কোম্পানীর বিরাট কারখান। 
রহিয়াছে । হীরাপুর-__আসান্সোল হইতে তিন মাইল দূরে। বর্তমান 
সময়ে ইগ্ডিয়ান আয়রণ এগ ছ্টিল কোম্পানীর কারখানা এখানে 
অবস্থিত। ইহার কর্মচারীর সংখ্যা ৫৭৪০ জন। হারাপুরের বর্তমান্‌ 
নাম বার্ণপুর। বার্ণ কোম্পানীর নামে ইহার নাম বার্ণপুর রাখ। 
হইয়াছে । 

কাগজ তৈরীর পক্ষেও বঙ্গদেশে কাচামালের অভাব নাই । বাঁশ 
এবং ঘাস কাগজ উৎপাদনের প্রধান কাচামাল। অথচ এই ছইটীই 
এদেশে প্রচুর পাওয়া যায়। ত্রিপুরা পর্বত ও টট্টগ্রামের পর্ববভারণ্যে 
বাশের এবং ঘাসের অভাব নাই । গারো পাহাড়েও এই জাতীয় 
উপাদানের ক্ষেত্র আছে, এ ছাড়া বঙ্গদেশের পশ্চিম সীমান্তে বিহ্বারের 
উপকণ্ঠে হাজারীবাগ ও রণচী জেলা হইতে প্রচুর কাগজের উপকরণ 
সংগ্রহ করা যায়। বঙ্গদেশে উলুখড় নামক একপ্রকার ঘাস পাওয়! 
যায় এবং ধানের খড় হইতেও.কাগজের উপকরণ সংগ্রহ করা যাইতে 
পারে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বহু লতাগুলস হইতেই 
কাগজের উৎপাদন প্রস্তুত করা যাইতে পারে । বাঙ্গলা দেশে বে 
পরিমাণ কাগজের চাহিদা, এবং প্রেস ও সংবাদপত্রের মালিকগণ বৎসরে 
যে পরিমাণ কাগজ বিদেশ হইতে ক্রয় করিয়া থাকেন, তাহাতে 
তাহার! যদ্দি উপযুক্ত সংখ্যক কাগজের কল স্থাপনে যত্ববান হুইতেন 
তবে আমাদিগকে কাগজের জন্ত পৃথিবীর অন্ত দেশের যুখাপেক্সী হইয়া 
থাকিতে হইত না৷ । আজ কাগজের হাটে কান্নাকাটি পড়িয়াছে। 
ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মুধপানে তীর্থের কাকের স্তায় সংবাদপত্র 
সেবিগণকে ও কাগজ ব্যবহারকারীদিগকে চাহিয়। থাকিতে 
হইতেছে । ১৯০৬ সালে প্রথমে প্সঞজীবনী” পত্রিকায় 


১১ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ ] 
কাগজের সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ইহার পরে বহু সংবাদপত্রে 
বসরের পর বগুসর ধরিয়া! কাগজের উপাদানের কথা আলোচিত 
হইয়াছে, কিন্ত দেশের ধনীদের উহাতে চৈতগ্ঠ হয় নাই। আমাদের 
মত “সম্পদ” যদি জান্মানীর বা জাপানের থাকিত তাহা হইলে 
উহাদের সমৃদ্ধি যে কতগুণ বাড়িয়া! যাইত, তার ইয়ন্তা নাই । 
বাঙ্গল। দেশে বিদেশ হইতে প্রতি বতসর কোটা মণ লবণ 
আমদানী হয়। অথচ এক সময়ে বঙ্গদেশই পুথিবীর বহু দেশকে 
লবণ যোগাইয়াছে। বঙ্গদেশের সমুদ্রতীরে লবণ তৈয়ারের অফুরস্ত 
সুযোগ রহিয়াছে । একটু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করিলেই 
এই লবণ বাঙ্গলায় প্রস্তুত হইতে পারে, এবং বিদেশ হইতে লবণ 
আমদানীর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কয়েক বগুসর হইল কতিপয় 
উতসাহী বাঙ্গালী কম্মা লবণ প্রস্তুতের চেষ্ট। করিয়া আসিলেও বাঙ্গালী 
জনসাধারণ তাহাদিগকে তেমন সমর্থন করিতেছে না। আজ বিশ্ব- 
ব্যাপী যুদ্ধের দিনে বাঙ্গলা দেশে লবণের অভাব ঘটাতে এখন 
বাঙ্গালী লবণ শিল্পের আবশ্যাকত। বুঝিতে পারিয়াছে। কিন্তু বাজল। 
গবর্ণমেন্ট বাঙ্গলার লবণ শিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা 
করিতেছেন না । মেদিনীপুর জিলার কীাঁথির সমুদ্রতীরবন্তী লবণাক্ত 
জমিগুলি (সহজ্র সহত্র একর জমি) তথাকার লবণ কোম্পানী গুলির 
মধ্যে বন্টন করিয়৷ এবং লবণ কর হইতে প্রাপ্ত অর্থ লবণ প্রস্তত- 
কারকগণকে প্রদান করিয়া গব্ণমেন্টের প্রথম লবণ তৈয়ারীর ব্যাপারে 
সাহায্য কর। উচিত । | 
ব্যা্ছে বাঙ্গালী ধনীদের টাকায় ছাতা ধরে অথচ তাহার। উক্ত টাকা 
ব্যবসায়ে খাটাইবে না । টাটা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার মূলে সকলেই 
জানেন প্রথম উদ্ভম বাঙ্গালীর, কিন্তু বাঙ্গালী কপণেরা অর্থ দেয় নাই । 
বোম্বের ধনিগণ যুক্তহস্তে অর্থ দিয়া আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এ লৌঠ কার- 
খানা স্থাপন করিয়াছে । পাটের কল স্থাপন করিয়! বাঙ্গলার বাহিরের 
লোক কিরূপে বিস্তশালী হইতেছে তাহ] ব্বচক্ষেই সকলে দেখিতে 
পাইতেছেন। দালালী করা বা কমিশন এজেণ্ট হওয়ায় আমাদের 
যেমন মন বসে না তেমনই মিলের মালিক হইয়া অথবা শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করিয়া দেশের এশ্বধ্য বাড়ানোর দিকেও আমাদের লক্ষ্য নাই। 
ব্যাঙ্কে টাকা রাখা এবং কণ্্ম শেষে পেনসন ভোগ” করা বাঙ্গালীকে 
আরও কর্মহীন করিয়াছে । ঝরিয়াতেও এমন কতিপয় কচ্ছ দেশবাসী 
ভদ্রলোককে দেখিয়াছি। তাহারা কয়লার খনিতে সামান্ত কাজ 
করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে আজ বহু খনির মালিক হইয়াছেন। অথচ 
যে সকল বাঙ্গালী প্রথমে কয়লার ব্যবসায়ে ধনী. হইয়াছিলেন, আজ 
তাদের বংশধরগণ বিলাসী বাবু ও নিঃসম্বল । সব “তাল গাছ শুন্ 
তালপুকুর ”»। দেশের ও দশের কল্যাণ দেখিতে হইলে বাঙ্গালীকে 
আজ ব্যবসামুখী হইতে হইবে। দেশের কাচামাল নিয়া উপরোক্ত 
শিল্প গড়িয়া ভোলার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে । 
(মুত্র! প্রসারের প্রতিক্রিয়। ) 
সহজেই অবস্থার পরিবন্তন সাধিত হইতে পারে । এদেশের লোক 
এই ছুর্দিনে তাহাদের সেই শুভ-বুদ্ধিরই প্রতীক্ষা করিতেছে । 
সামরিক ঞ্ধণ সম্বন্ধে এদেশবাসীর আগ্রহের অভাব লক্ষিত 
হওয়ার অন্য কারণ এই যে, এসব খণের সুদের হার খুব কম। ভারত 
গবর্ণমেন্ট যদি এদেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া বাধিক তিন টাকা 
সুদের পরিবর্তে এদেশে ৫1৬ টাকা সুদের খণপত্র বাহির করেন তবে 
দেশের সঞ্চয়ী লোকেরা এই সব গ্মণপত্র সম্পর্কে আগ্রহশীল ন৷ হইয়া 


পারিবে না। এই ব্যবস্থায় গব্ণমেন্টকে একটা অভিরিক্ত দায়িত্ব 
বছুন করিতে হইবে, আর সেই অতিরিক্ত দায়ি্বটা শেষ পর্যস্ত দেশের 


আর্থিক জগৎ 





শা িপিপীসপস্জিসপীশশশীশিশাপিশিপশ্পীশিটিনাশীশি তাত ৮ শশ্ািশাাাশীশীাশী শাস্তি 


ট্যাক্সদাতাদ্দিগকেই মিটাইতে হইবে সন্দেহ নাই। কিস্তু উহাতে 
লোকের বর্তমান ক্রয়-ক্ষমতা অনেক পরিমাণে ভবিষ্যতের জন্য মুলতবী 
রাখিবার ব্যবস্থা হইয়া দেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের একটা সুবিধাও 
হইবে। দেশের বর্তমান ছদ্দিনে সেই সুবিধার কথা মোটেই 
উপেক্ষণীয় নহে। 

যুদ্ধকালীন অবস্থায় লোকের বছ্ধিত আয়কে পণ্যদ্রব্য ক্রয়ে 
নিয়োছিত হইতে না দেওয়ার একটি উপায় হইতেছে নানা দিক দিয়! 
“ডেকফার্ড পেমেন্ট নীতির প্রচলন। এদেশে নানাশ্রেণীর সরকারী 
কাধ্যে নিয়োজিত হইয়৷ যেসব নৃতন অফিসর পাচ শত টাকার বেশী 
নাহিয়ান পাইতেছে গবর্ণমেন্ট তাহাদের অতিরিক্ত পাওনা বর্তমানে 
পরিশোধ না৷ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য তাহা মুলতবী করিয়া রাখিতে 
পারেন। অর্থাত বর্তমানে তাহারা মাসে কেবল পাচ শত টাকা 
করিয়া পাইবেন । উহ ছাড়া তাহাদের যে অতিরিক্ত টাক! পাওয়ার 
কথা তাহা বন্তরমানে না দিয়া যুদ্ধের পরে ভাহাদিগকে মিটাইয়া 
দেওয়া তইবে। ৫*০ টাকার উদ্ধ বেতনের পুরাতন অফিসরদের 
যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত পাওনা সম্পর্কেও এই এ*ডেফার্ড পেমেন্টের 
ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । এই “ডেফার্ড পেমেপ্টের' নীতি দেশের 
শিল্পব্যবসায়ের অতিরিক্ত লাভ সম্পর্কেও প্রয়োগ করা চলে । 
অন্যান্য দেশে শিল্পকারথানার যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত লাভ সমস্তই 
গবর্ণমেন্ট ট্যাক্স চিসাবে আদায় করিয়া লইতেছেন। অতিরিক্ত মুনাফ। 
সন্থন্ধে এদেশে আজও সেরূপ সুকঠোর নীতি অবলম্বিত হয় নাই। 
ভারত গব্ণমেন্ট অতিরিক্ত মুনাফা কর বলবৎ করিয়া বর্তমানে শিল্প 
কারখানার শতকরা ৬৬॥ ভাগ লাভই শুধু নিজের! গ্রহণ করিতেছেন । 
এদেশে শিল্পকারখানার অবস্থা তেমন উন্নত নহে। 'কজেই 
যুদ্ধকালীন সমস্ত লাভ হইতে উহারিগকে একেবারে বঞ্চিত করা ঠিক 
নহে বলিয়াই আমাদের ধারণা | তবে শিল্প ব্যবসায়ীর! তাহাদের সেই 
অতিরিক্ত লাভ নিয়োগ করিয়! যুদ্ধের সময়ে যাহাতে পণ্যের বাজার 
চড়াইয়া দেওয়ার সুবিধা ন। পায় তজ্জন্য তাহাদের এই আয় ভবিষ্যতের 
জন্য ধরিয়া রাখার ব্যবস্থা মন্দ নহে। সেজন্য শিল্প কারখানার 
যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত লাভের শতকরা ৬৬॥ ভাগ ট্যাক্স ছিসাধে গ্রহণ 
করিবার সঙ্গে গব্ণমেন্ট বাকী শতকরা ৩৩॥ ভাগ লাভ নিজেদের 
কাছে বর্তমানের মত মঞ্ভত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন । 
যুদ্ধ শেষে এইভাবে সঞ্চিত সমস্ত টাকা শিল্পকারথানার মালিক- 
দিগকে পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে । নানাদিক দিয়া 
এইভাবে যথাসম্ভব “ডেফার্ড পেমেণ্টের' ব্যবস্থা হইলে একদিকে 
লোকের যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত আয় বর্তমানে খরচ না হইয়া ভবিষ্যতে 
তাহাদের শক্তি ও সম্বল বৃদ্ধির কারণ হইবে । অপরদিকে উহা! দ্বার 
পণ্যদ্রব্যের বর্তমান চডতি বাজার অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত রাখ। 
সম্ভবপর হইবে। | 

অর্থ প্রসারের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভিতর পণ্যজ্রব্যের দাম 
নিয়ন্ত্রিত রাখিতে হইলে এদেশে নিত্যব্যবহাধ্য ভ্রব্যসামগ্রীর . 
উত্পাদন যে বাড়ান প্রয়োজন সেবিষয়ে আমর! পুর্বে অনেকবার 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি । ফসল বৃদ্ধির আন্দোলন ও বস্ত্রের 
যোগান বৃদ্ধি সম্পর্কিত আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়া সেবিষয়ে 
কিছু কিছু সরকারী প্রচেষ্টা বর্তমানে লক্ষ্য করা যাইতেছে। প্রকৃত 
আন্তরিকতার সহিত এই সব চেষ্টা চালাইবার ব্যবস্থা হইলে দেশে 
আবশ্যকীয় পণ্যের উত্পাদন বর্তমানের তৃলনায় অবশ্যই বৃদ্ধি পাইতে 
পারে। কতিপয় আবশ্যকীয় নিত্যব্যবহার্য্য ভ্রব্য উত্পাদন সম্পর্কে 

( ৬৩৩ পৃষ্ঠায় প্রষ্টব্য ) 
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গ্যাগ্ডার্ড রথ 


গত ডিসেম্বর মাসে বোস্বাইএ বস্ত্রশিল্লের প্রতিনিধিগণের সহিত ভারত 
সরকারের বাণিজ্য সচিবের যে আলোচনা হইয়। গিয়াছে তাহাতে ্ট্যাপ্তার্ড 
ক্লথ বা নির্ধারিত মূল্যে নির্দিষ্ট শ্রেণীর সম্ভা কাপড় উত্পাদন ও উহ্ার বণ্টন 
ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি খসড়া রচিত হইয়াছে । উজ্ত খসড়ার অনুলিপি 
বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণমেন্ট ও বস্ত্র ব্যবসায়ীদের নিকট বিচার-বিবেচনার জন্য 
প্রেরিত হইয়াছে । এই সম্পর্কে মতামত সংগৃহীত হইবার পর আগামী 
৩১শে জানুয়ারী তারিখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্বে বোস্বাইএ পুনরায় 
এক আলোচনা বৈঠক বসিবে । প্রকাশ, ইত্ডিয়ান ্ট্যাপ্ার্ড কথ বোর্ড নামে 
একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতিক্রমে যে 
কোন কাপড়ের কলকে ষ্ট্যাণ্তার্ড কথ প্রস্তুত করিবার ও অগ্ছমোদনপ্রাপ্ত 
ব্যবসায়ীদিগের নিকট নিদিষ্ট সর্ভীবলী অনুসারে এ বস্ত্র বিক্রয়ে বাধ্য করিবার 
ক্ষমতা উক্ত বোর্ডকে দেওয়া হইবে। 


ভারত সরকারের কাগজ নিয়ন্ত্রণ 


ভারত সরকার ভারতের কাগজের কলসমূছে উৎপাদিত কাগজের 
শতকরা ৯০ ভাগ নিজেদের ব্যবহারের জন্ত নিয়ন্ত্রণ করার ফলে যে দারুণ 
'্সবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাঙ্কার প্রতিকারের জন্ত সম্প্রতি কলিকাতায় ভাঃ 
্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীনে একটী প্রতিনিধিদল ভারত 
সরকারের বাণিজ্য-সচিব শ্রীধুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সহিত সাক্ষাৎ 
করেন। প্রতিনিধিদল তারত সরকার যাহাতে কাগজ খরচ কম করেন ও 
সম্প্রতি ভারত হইতে মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যে কাগজ রপ্তানীর ফলে যে ঘাটতি 
পড়িয়াছে তাহ! পুরণের জন্ত বিদেশ হইতে কাগজ আমদানীর ব্যবস্থা! করেন, 
তজ্জন্ত বাণিক্য-সচিবকে অনুরোধ করেন। তারতের কাগঞ্জের কলগুলিকে 
আরও অধিক পরিমাণে মুদ্রণ ও লিখিবার উপযোগী কাগজ প্রস্তুত করিতে 
বাধ্য করা এবং হস্তনির্টিত কাগঞ্জ উত্পাদনের ব্যাপক বন্দোবস্ত করার জন্তও 
প্রতিনিধিদল বলেন। ভারত সরকারকে তারতের কলসমুছে উৎপন্ন শতকরা 
* ভাগ গ্রহণ করিতে এবং বেসামরিক অধিবাসীদের জন্থ অবশিষ্টাংশ বণ্টন 
করিতেও প্রতিনিধিদল অনুরোধ জানান । 


. ভারতের খনিজ সম্পদ 
"১. ভারত সরকারের অধীনে ভূতত্ববিভাগের ন্পারিপ্টেণ্ডিং জিওলজি ডাঃ 
জে এভান গত ওরা জাহ্ুয়ারী তারত্ীয় বিজ্ঞান কংঞ্জেসের ভূতত্ব এবং 
ভূগোল শাখার অধিবেশনে ইহার সভাপতির অভিভামণে বলেন যে, আধিক 
দিক দিয়া দেখিতে গেলে যদিও ক্ঞারতবর্ষ খনিজ সম্পদে আমেরিকার 
সমতুল্য নহে, তথাপি ভারত খনিজ্র সম্পদে নগণ্য নহে। ছুইটী খনিজ 
পদার্থে ভারত পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে । উহ1 অভ্র এবং 
“ইলমেনাইট”। রাশিয়। ব্যতীত ভারতের মত এত প্রচুর ম্যানগেনিজ অন্য 
কোথাও পাওয়া যায় না। উৎ্কুষ্ট শ্রেণীর লৌহ উত্পাদনেও ভারত পৃথিবীর 
মধ্যে শ্রেষ্ট স্থান লাভ করিগ়াছে। ভারতে শুধু টিন, নিকেল এবং 'মেলিবেনাম” 
পাওয়া যায় না । ডাঃ ভানের মতে ভারতের প্রদেশলমূছের মধ্যে বিহার 
প্রদেশেই ভারতের শতকর' ৪* তাগ খনিজ দ্রব্য উত্পন্ন হইয়া থাকে। 
এদেশে খনিতপদার্থের ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রচুর সম্ভাবনা! রহিয়াছে। অন্র, 
ষ্যানগেনিজ, ইলমেনাইট এবং মোনাজাইট প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যের ব্যবন্থারিক 
প্রসারের সম্ভাবনা থাকিলেও, এইগুলি প্রায় কাচামাল হিসাবে বরাবর 
বিদেশে রপ্তানী হইয়া আসিতেছে। ৪৩ প্রকার বিভিন্ন খনিজ পদার্থের 
উল্লেখ করিয়া! তিনি বলেন যে, ভারতের যাস্্রিক উন্নতির সাথে ইহাদের 
প্রস্তত প্রণালীরও উন্নতি হইবে। তিনি একটা খনি পদার্থ সম্পর্কিত 
গবেষণাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার বিবয় উল্লেখ করেন। 


ভারত হইতে বিদেশে চাউল রপ্তানী 

প্রকাশ, ভারত সরকারের বাণিঞ্য-সচিব যাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
সরকার সম্প্রতি 'ইত্ডিয়ান চেম্বার অব কাস” এর এক সভায় ৰলিয়াছেন 
যে, বর্তমানে খাস্ঠশস্তের যেরূপ অবস্থা দঈাড়াইয়াছে তাহা চলিতে থাকিলে 
১৯৪৩ সালের মার্চ মাসের পর ভারত হইতে খাগ্ধত্রব্য আর বিদেশে রপ্তানী 
করা হইবে না। বর্তমানে ভারত হুইতে মাত্র সিংহলে ও মধ্যপ্রাচ্যে চাউল 
প্রেরিত হইতেছে। পূর্বব ভারত হুইতে সিংহলে ৩৮ হাজার টন চাউল 
প্রেরণের কথ! ছিল, কিন্তু বর্তযানে ইহার পরিমাণ হাঁস করিয়া ১২ ছাকার 
টন করা হইয়াছে । সিংহলে মাদ্রাজ হইতে চাউল প্রেরণ কর! হইতেছে। 
চেম্বারের পক্ষ হইতে ভারত হইতে খাগ্যশস্ত সম্পূর্ণন্ূপে বিদেশে চালান 
দেওয়! বন্ধ করা, উদ্বন্ত প্রদেশ হইতে খান্াশস্ত যে সকল প্রাদেশে উহার অভাব 
আছে সেস্থানে চালান কর] নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা রহিত কর! এবং অত্যাবশ্তাক 
খাঞ্চদ্রব্যাদি সরবরাহ করিবার জন্ত যানবাহনের ন্ুব্যবন্থা করার সম্বন্ধে 
বাণিজ্য-সচিবকে অচ্ছরোধ জানান হয়। 

কলিকাতায় কয়লা-সম্যয। 

কলিকাতার মারোক়াড়ী বণিক সমিতি বাঙগপা সরকাঁর ও কলিকাতা 
করপোরেশনের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কলিকাতার প্রত্যেক বাজারে 
করপোরেশনের কিন্বা অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেইরের নিজেদের 
তত্বাবধানে একটী এজেক্জী মারফৎ একটী করিয়া কয়লার ডিপো খোলা 
উচিত। কমিটীর মতে বাঙ্জল! সরকারের রেলওয়ের সহিত মালগাড়ীর 
বন্দোবস্ত কর! উচিত এবং কয়লা! উৎপাদনের মূল এলাকার মুল্য ও 
যানবাহনের ব্যয় অনুযায়ী কয়লার ন্যায়সঙ্গত দর নিদ্ধারণ কর। কর্তব্য । 


্যাণ্ডা্ড রুথ 
বাংলার বিশিষ্ট সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত 
আমাদের জলকল্যাণ বস্ত্রের বিজ্ঞাপন প্রচারের 
পর আজ পর্্যস্ত এত. অধিক সংখ্যক আঘেদন 
পশ্র আমাদের হন্তগভ হইয়াছে যে, দৈনিক 
১২৫ খানা হিসাবে পত্রের উত্তর প্রদান কনিতেও 
অন্তত হই মাস সময় লাগিবে। স্ুতন্লাং 


বর্তমানে আনন কাহাকেও আবেদন পন্ন প্রেরণ 
না কল্সিতে হিনীত অনুরোধ জানাইতেছি। 
বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতি হর্তুক উক্ত 
কাপড়ের পন্নিবেশন কেন্তর ও হিত্রয়ের একটা, 
সম্মিলিত ব্যবন্ব! শ্বিদ্রিক্কত হইলেই প্রান্ত আবেদন 
পত্রঙলি হইতেই যখাকর্তব্য নির্ধারণ করা হইবে। 


চক্রবর্তী, সন্দ এণ্ড কোং, 
ম্যানেজিং এজেণ্টস, 





মোহিনী মিলস লিমিটেড। | ূ 


% 














এই কর্মচারীটি কেমন স্থখী! বিকেল বেলা 
চারটের সময় যে নিদারুণ ক্লান্তি আসে তাকে 
ইনি মোটেই পরোয়া! করেন না। কেননা ইনি 
রোজ ঠিক এ সময়ে এক পেয়ালা তাজা-কর! 
চা খেয়ে শরীর-মনের ক্লান্তি দূর করেন ও এই 
ভাবেই তিনি কর্মক্ষমতা বজায় রেখে চলেছেন । 
আপনি যদি আপনার অফিসের লোকজনদের 
এরূপ কর্মঠ ও তৎপর দেখতে চান তাহলে 
রাজ বিকেল চাঁরটেয় তাদের এক পেয়ালা! করে 
%4 খেতে দেবেন । চা-ই শ্রমশক্তির উৎস । 








বেল 
চারটেৰ 

রা 
হাবানে! শতি 









॥ 
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১৭ শাপলা ৬ ৯০৯৯ ০০০ ৮ ১1 পছাপক্জিাণান লগ পাশা শশী 


_ চীনে শিল্পোন্নতি 


১৯৪১ লাল হইতে চীনে শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। 


. আলোচ্য বসরে ২ লক্ষ গ্যালন নুরাসার উত্পাদিত হইয়াছে। ময়দার 
উৎপাদন ১৯৪* লালের ৩২ লক্ষ ৩৯ হাজার খলে হইতে বৃদ্ধি পাইরা ১৯৪১ 


সালে ৪৫ লক্ষ ১০ হাজার থলেতে দীড়াইয়াছে। ১৯৪১ সালে পূর্বের তুলনায় 
সাবান, দিয়াশালাই এবং চামড়ার উৎপাদন বাড়িয়াছে। ১৯৪১ সালে 


৮৭টী খনি এবং ধাতুসংক্রান্ত কারখান', ৩৭৭টী কলকজা তৈয়ার করিবার 


কারখান!, ৪৪টী বৈদ্যতিক সাঁজসরঞ্জাম প্রস্তুতের কারখানা এবং ৩৪টা 


রঃ রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান রেদীস্্রীকৃত হইয়াছে । ইহা ছাড়া ২৪টী কাপড়ের 
_ লও ১৯৪১ সালে স্থাপন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । 


কলিকাতায় সর্বসাধারণের জন্য ভোজনাগার 
ভারত সরকারের বাণিঞ্য-সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার 
গত ৬ই জানুয়ারী ২নং ডালহোৌসী স্কোয়ার ইষ্ট কলিকাতার প্রথম সর্বজনীন 
ভোঞ্জনাগারের উদ্বোধন করেন। কলিকাত। সাহায্য সমিতির সভাপতি 
ডাঃ বিধানচন্ত্র রায় বলেন যে, সম্প্রতি এই সব তোজ্নাগারে নিরামিষ 
আহার সরবরাহ করা হুইবে। স্বেচ্ছাসেবক পাওয়1 গেলে চায়ের ব্যবস্থাও 
পরে করা হুইবে। বাঙলা সরকার এই ভোঙ্গনাগার স্থাপনের পরিকল্পনা 


_- ক্কার্ধ্যকরী করার জন্ত ও বিভিন্ন স্থানে আছাধ্য দ্রব্য সরবরাহ টা 


শ্ুবিধার নিযিস্ত এই ভোজনাগারের কর্তৃপক্ষকে একখানা লরী দি়্াছেন। 
২নং ডালছোৌসী স্কোয়ারের যে গৃহের জ্রিতলে এই ভোঞ্জনাগারটা স্থাপিত 
হইয়াছে, তাছা। ন্তাশনাঁল ইনসিওরেম্ল কোম্পানী নামমাত্র এক টাকায় ভাড়া 


দিয়াছে 
২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ বাজেট 


বর্তমান আধিক বৎসরে (১৯৪২-৪৩ সালে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের 


বাছেটে ৭ হাজার ৮ শত কোটী ডলার ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে । ১৯৪৩ 


সালের জুলাই মাসে থে নৃতন আর্থিক বৎসর আরম্ভ হইবে সেই বৎলরে 


_ যুন্ধব্যয় বাধদ ১০ হাজার কোটী ডলার ব্যয় বরাদ কর| হইবে বলিয়া! আশা 


সহ এল 2 পরাসিপুন তপতি বাল সটা আপীশিনীতিশীলিনিিপীপিসস্জ্দক 7 লি 


৯ সলনি জা সই পাক 


 আই। 


করা যাইতেছে । মার্কিন যুক্তরাষ্টে আগামী বৎসর জনসাধারণের মোট 
১৩ ছাঞজার ৫ শত কোটী ডলার আয় হইবে বলিক্া অনুষিত হুইতেছে। 
বিভিন্ন দফায় কর প্রদানের পর তাহাদের ছাতে ১১ হাঞজার ৭ শত কোটা 


ডলার অবশিষ্ট থাকিবে বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু বর্তমান বাজার দর অন্ু- : 


সায়ে জনসাধারণকে ৬ হাজার কোটী ডলার মূলোর অধিক মাল সরবরাহ কর! 
যাইবে না। মার্কিল যুক্তরাষ্ট্রে নূতন কর স্থাপনের ও বাঞ্ধেট বরাঙ্গের ফলে 
নসাধারণের জীবনযাজ্জার মান উন্নত হইবে এবং মাপিক ২ হাঞ্জার ৫ শত 


ডলারের অধিক উপাজ্জনকারী ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মান শিষ্নগামী ছইবে। 


৪ 


লধণের দর 
বাঙ্গলা সরকার একখানি বিজ্ঞপ্িতে জানাইয়াছেন যে, উক্ত সরকার 


 কলিকাতার সংবাদপক্জসমূছে প্রকাশিত কলিকাতার কোন কোন বাজারে 


নিয়ন্ত্রিত মূল্য অপেক্ষা লবণের দূর খরিদ্দারের নিকট হইতে বেশী দাবী কর! 
হইতেছে বলিয়! অভিযোগের বিষয় অবগত হইয়াছেন'। বালা সরকারের 
মতে লবণের এইরূপ বদ্ধিত মূল্য দাবী করিবার কোনরূপ স্ায়সঙ্গত কারণ 
বর্তমানে যে লবণ মন্কৃত আছে তাহা পধ্যাণ্ড এবং লবণ বাহাতে 
প্রয়োজন মত যথাযথ তাবে পাওয়া যাইতে পারে তজ্জন্ত ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছে! অতএব কেহ লবণের নিয়ন্ত্রিত দর সের প্রতি ”৯ পাই এর বেশী | 
দাৰী করিলে তাশাকে আইনামগুসারে অতিষুক্ত করা হুইবে। লবৰ্পবিক্রেতারা 
যদি নিয়ন্ত্রিত মূল্যের চেয়ে লবণের অধিক দর দাবী করে বা নিয়ন্ত্রিত দরে 
উপযুক্ত পরিমাণ লবণ বিক্রয় করিতে না চাছে, তাহা! হইলে এই সকল 
লোকদের সম্বন্ধে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ইনস্পেক্টর অথব। পুলিশকে 
জানাইলে উক্ত লবণ বিক্রেতাদের অভিযুক্ত করা হইবে। 


চিনির মূল্য বৃদ্ধি 


ভারত সরকার একখানি ক জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৩ সালের : ৃ 
. ৯ঙ্গা জানুয়ারী হইতে চিনির দর পূর্ব নিয়গ্ত্রিত মূল্যের চেয়ে মশঞ্াতি 


২1 আনা করিয়া পৃদ্ধি করা হইয়াছে । এই ধোবণাহ্থযারী ডি ২৪ শ্রেশীর 


.. চিনির দর হইবে (কলের বাহিরে) প্রতি মণ ১৪২ টাকা। 


কমন যান্ধিং কর্ণোরেধন নি 












[ ১১ই জানুয়ান্ঠী, ১৯৪৬ 








শ. হেড অফিস-_কুমিন্্। স্থাপিত-_-১৯১৪ ইং 
শাখা ও কৃমি জল অফিস সমূহ : 


বাংলা, আজাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দিষ্তী, 
এবং লগ্নের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেজ্জে। 


টাকা 
বিক্রী &০ ১০০১৬ ৪৯ ০২২ 


রে ৩৭,০৪০, ০৬ ০২. টাকার' উদ্ধে 
৭ পি কলসহ) ২১৬১৪০১০০০২ ৯») 
রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি ৮ নর 
অংশীদারগণের নিকট 
নট ইত্যাদি প্রায় ১৫,৬০,৯০৯২ টাক! 
করেন এক্সচেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহ ) সকল প্রকার 
ব্যাক্কিং কার্য করা হুয়। 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর-__ এন, সি, দত্ত এম, এল, সি। 








টি ৩০৩১০৩১০৩৬২ 






৮১৯ ০,০০০২ 






_সেনটাল ক্যালকাটা 


বন্যা ভিলঞ 
হেড অফিস-_-৯-এ, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাত। 
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক---'এবতসর শতকরা 
| ৭॥০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
আজ পধ্যস্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার--৩৬।* টাকা 


-শাখাসমুহু-_ 
স্ামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহাী 
দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়। 
ছিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস 
নীলফামারি ( রংপুর ) দুবরাজপুর ( বীরভূম ) 
| চাদ্দবালী (বালেশ্বর __উড়িত্যা গ্রদেশ) 

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 

জানান হইয়া থাকে । 


খা খে রে এ আরে আআ গে পর ডে এ ভে আর গে টিন (০০০০০৪৪০৩০০১৪৩০০৪ 


দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক চারীৎ 
কোম্পানী লিমিটেড, 
১৭ নং ম্যাজে! লেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 


“১৮০৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ বিয়। আসিতেছে" 





লবণ কিনৃতে বালার ফো্টী টাকা বন্তার মোতের মত চলে বায়-_ 
নাঙ্গলার বাহিরে । এ ম্লোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওমিরার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবন্টক। . 
ক্ষ? বিছিজ পরী কোং ম্যালেজিং ধজেপ্টস্‌ | 





১১ই জাগুয়ারী, ১৯৪৩ ] |  ছর্ঘক জগৎ | ৮ ৬২৫. 





 প্টাপ্ডাড' ক্লথ ওমান্রাজ সরকার  - _. অধাপ্রদেশ হইতে রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 
প্রকাশ, ভারত সরকার উত্তর ভারতের কাপড়ের কসলমৃহ হইতে  মধ্যপ্রীদেশিক ও বেরার সরকার এক বিজ্ঞপ্তি দ্বার! দানাইয়াছেন ষে, 


অল্লমূল্যে ্্যাণ্ডার্ড রুখ সরবরাছের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, যাড্রাজ ছোলা, মন্থর ও অন্তাপ্ত জাতীয় ডাল উক্ত প্রদেশের বাহিরে চালান দিতে 
গরকার উদ্বার লহিত সহযোগিতা করিবেন না। মাদ্রাঞ্জ সরকারের মতে হইলে প্রাদেশিক মূল্য নিয়ামক ও খাস্ত সরবরাহ বিভাগের প্রধান কর্ণচারীর 
কেন্ত্রীর সরকারের এইরূপ পরিকল্পনা তাতীদের পক্ষে একটা প্রতিদ্ন্বিতার অন্থমতি লইতে হুইবে। 








সামিল হইবে। মাদ্রাজ সরকার তাতীদের গ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভারত সরকারের কৃষি গবেষণ। পরিষণ্ধ 
রখ প্রস্তত করাইবার বিষয় চিন্তা করিতেছেন । এতদুক্গেস্তে কয়েকটা কল আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা পরিষদের 
সুতা সরবরাহ করিতে সম্মত হুইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে । পরামর্শদাত1 বোর্ডের এক অধিবেশন নয়াদিল্লীতে হইবে। 

কা ৬ 





ডা. 1). & [ন. 0. ডা, 


8715101, & 1,000 


1৩22 





৬২৮ 


হল উরি টিলিতবিলল 


বীম। প্রাতষ্ঠানসমুহের অভাব অভিযোগ 

গত ৪51 জাচুয়ারী সোমবার, আধ্যস্থান ইনসিওরেন্স বিক্ডিংএ 'ইঙিয়ান 
ইনপিওরেন্স ইনষ্রিটিউট”-এর উদ্যোগে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূছের এক 
প্রতিনিধিদল শ্রীযুক্ত এস সিরায়ের নেতৃত্বে ভারত সরকারের বাপিজ্য-সচিব 
মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি- 
বর্গের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত এস সি রায় বাশিজ্য-সচিবের নিকট বীমাকোম্পানী- 
সমুহের নানাবিধ অস্ুবিধার বিষয় উল্লেখ করেন এবং বীমা! আইনের ২৭নং 
ধারার সংশোধন করিতে অন্থরোধ ভানান। উক্ত ধারামুযায়ী বীমা- 
কোম্পানীগুলিকে প্রভূত অর্থ কোম্পানীর, কাগ্জসমূহে জমা রাখিতে হয়। 
ইহাতে বীমাকোম্পানীগুলির শ্বা্থ ও আয়ের অনেকাংশে হানি হয়। ফলে 
কোম্পানীগুলি বীমাকারীদিগকে “বোনাস' এবং অংশীদারদিগকে *ভভিডেও্ড? 
দিতে পারে না। দেশীয় রাজ্যের এ সম্পর্কিত গুবিধা অন্ুবিধার বিষয়ও 
তিনি উল্লেখ করেন। কোন কোন দেশীয় রাজ্যে বীম] কোম্পানীর 
কাধ্যকলাপে হস্তক্ষেপ করার অন্য যে সকল অন্ুবিধার স্ষ্টি হয় তাহার 
প্রতিকার করার অন্ত তিনি বাণিজা-সচিবকে অন্থুরোধ করেন। বীমা 
কোম্পানীর আয় নির্ধারণ করিয়া আয়কর ধার্যের যে ব)বস্থা আছে তাহার 
কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধন করিয়া বীমা কোম্পানীসযুহের অন্গুবিধা লাঘব 
করিবার অন্যও তিনি অনুরোধ জানান। প্রত্যুক্তরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
সরকার বলেন যে, যুদ্ধের আন্ত যে সকল অন্থবিধা দেখা দিয়াছে তাহাতে 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে স্থপরিচালিত বীমা কোম্পানীগুলির উদ্বেগের কোন 
কারণ নাই। তিনি আরও বলেন যে, বীমাকোম্পানী সংক্রান্ত যাবতীয় 
সমহ্যা বিশেষ সতর্কতা ও সহানুভূতির মনোভাব লইয়া বিবেচনা করা 
হইবে। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমভাগে বোদ্বাইয়ে 'ইনসিওরেন্দ এডভাইসরী 
কমিটাঃর বৈঠকে প্রয়োজনীয় আলোচনার পর এ সম্পর্কে কাধ)ক্রম স্থির কর! 
হইবে। যুদ্ধজনিত ক্ষতি সম্পর্কিত বীমা পরিকল্পন! সতবর প্রবর্তনের সঙ্বগ্থে 
তিনি কোনরূপ নিশ্চয়তা দিতে পারেন না বলিয়া জানান । নিম্নলিখিত 
বিশিষ্ট ব্যকিগণ প্রতিনিধিদলে ছিলেন :-_্থা বাহাদুর এম এ মোষিন, সি 
আই ই) শ্রীযুতত জে সি দাস) শ্রীযুক্ত এইচ কে সেন; শ্রীযুক্ত এস পি বনু; 
শ্রীযুক্ত এ পাল শ্রীযুক্ত জে সি ঘোষ দ্ভিদার ? শ্রীযুক্ত এন এন দত্ত £ শ্রীযুক্ত 
এস বাগচী? শ্রীযুক্ত কে সি ব্যানাজ্জি; শ্রীযুক্ত পিআর ওপ; শ্রীযুক্ত এস 
এন রায় চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত পি কে বন্ছু। 

সোভিয়েট রাশিয়ায় শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান 

১৯০১-১১ সালের মধ্যে রাশিয়ায় শিশুমৃত্যুর ছার ছিল প্রতি হাজারে 
২৪৪টী ) ১৯৩৬ সালে ইহার সংখ্যা হাস পাইয়া হাজারে ১১৪টী হুইয়াছে। 
ভারুতে শিশুমৃত্যুর হার হইতেছে প্রতি হাঙ্জারে ১৬৭টী। ১৯৩৭ সালে 


রাশিয়ায় প্রশ্তিদের জন্ত ১ লক্ষ ২০ হাজার বিছানার বন্দোবস্ত ছিল।' 


রাশিয়ায় বৎসরে গড়পড়তায় ৬০ লক্ষ শিশুর জন্য হুয়। আরের আমলে 
রাশিয়ায় প্রহ্থতিদের জন্ত মাত্র ৭ হাজার বিছানার ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে 
রাশিয়ায় ৪ হাজার ৩৮৪টী মাড়মঙ্গল প্রতিষ্ঠান আছে। ১৯৩৭ সালে 
রাশিয়ায় ৪০ লক্ষ শিশুকে শিশুঙ্গীলনাগারে ভর্তি করা! হইয়াছিল। জাবের 
আমলের রাশিয়ায় যেস্থলে শিশুদের জন্ঠ মাত্র ৎ শত অবৈতনিক বিস্তালয় 
ছিল, ১৯৩৬ সালে সোভিয়েট রাশিয়ায় সেস্থলে অবৈতনিক শিশু শিক্ষাগারের 
সংখ্যা ছিল ২শুহাজার ৫ শতটা। ১৯৩৮ সালে প্রায় ২০ লক্ষ শিশুকে 
রাশিয়ার স্বাস্থ্যনিবাসে স্বাস্থোর উন্নতির জন্য ভর্তি করা হুইয়াছিল। 


করপোরেশনের কর্মচারিগণকে খা্াদ্রব্য সরবরাহ 

' কলিকাতা করপোরেশন উহার অধীনস্থ ২৫০২ টাকা পধ্যস্ত বেতনভোগী৷ 
সমস্ত বন্দ্চারিগণকে অত্যাবশ্যকীয় খাগ্দ্রধ্য সরবরাহের আন্ত বাঙ্গল! 
সরকারের নিকট একটা পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন। এইরূপ কর্মচারীর 
সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার জন হইবে । তাহাদের অগ্ঠ প্রতি মাসে আনুমানিক 
নিয়রূপ খাচ্ছাপ্রব্যের প্রয়োজন হইবে :--২৫ হাজার ৫ শত মণ চাউপ; 
৬ হাজার ৩ শত ৭৫ মণডাল।) ৩ হাক্াধু ১ শত ৮৭ মণ লবণ; ৩ হাঙর 
১ শত ৮৭ মণ সরিষার তৈল; ৪ হাজার ৫ শত টিন কেরোসিন তেল এবং 
&১ হাজার মণ কয়লা। 












[ ১১ই জামুয়ারী, ১৯৪৩ 


0 ০ হিপ -এা ০০ হাউ পপা্  প৬ আজ সাপ পলা পাপালাশাশিসিপীপশী লি বাপি? 


শা শী পপ 





টটনাইটেডভ্বায়ৰ এ&ইঞ্জিনিয়াৰিং 


ওডস্সাম্কস্ন্‌ ভিলম্মিজ্রেত্ড 
কারখানা__বেলুড়। 








৬ সিট, মেটাল ওয়ার্কস, 


গু প্রিশিসন মেসিনারিস, 
এবং টুলস ৬ «এ্যার্টি গ্যাস” ক্লথ 
৬ ইলেকৃট্রিক ওয়েন্ডেড ।: গু রাবারাইসড. ক্যানভাস 
লচেইনস [| গু মেকানিক্যাল ইনসার- 
উ এম, এস, পরডস এবং ৃ অন সিটিংস 
কাট. 1 ৬ গ্রাউণ সিট, 





ম্যানেজিং এজেন্টস :__ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন। 


১০০, ক্লাইভ দ্রীট, কপিকাতা । ফোন : কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০১ ৬১৯০ 


হোত পর 








(ফেক সতককওর্ 





আমাদের তৈরীজিনিষ 


$৬ ডাক ব্যাক ওয়াটার গ্রনফ 
( রবার হীন ও রবার যুক্ত) 
রবার ক্লথ 
হটওয়াটার ব্যাগ 
আইস ব্যাগ 
এয়ার বেড 
এয়ার ব্রিং ও কুশন 
গামবুট্টও ওভার সু প্রভৃতি 


বেন এয়াটারঞরুফ এয়ার্কঘ 


(১৯৪০) ভ্লিম্মিক্রেজ্ভ 
কারখানা ও হেড অফিসমু : পাণিহাটি, ২৪ পরগণা। (বেঙ্গল) 
লিকাতা শোরুম্‌ ₹_-১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ টু 
বোস্বাই শাখা :--৩৭৭ নং হবি রোড, (ফোর্ট) বোম্বাই 

















১১৯ জানুয়ারী, ১৯৪৩ ] আর্থিক জগৎ | ৬২৯ 
বৃটিশ সরকারের আয়-ব্যয় বঙ্গীয় চাষী-খাতক বিল 
১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে ৯ মাস শেন হুইয়াছে সেই সময়ে বুটিশ প্রকাশ, তারতের বড়লাউ বঙ্গীয় চাধী-খাতক (দ্বিতীর সংশোধন-_-১৯৪২) 
সরকারের রাজস্ব বাবদ আয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১৭৬ কোটা ৬৫ লক্ষ বিলে সম্মতি দান করিয়াছেন। 
৯৭ হাজার ৫৯৭ পাউণ্ড। এইরূপ রাজন্বের পরিমাণ হইতেছে পূর্ব বত্সরের মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বেতার যন্ত্রের ব্যবহার 
চেয়ে ৫৪ কোটী ৫০ লক্ষ ৩০ হাজার ৪১৯ পাঁউও্ড বেশী । আলোচ্য সময়ে মণর্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৮৩ খানি বাড়ীতে বেতারযন্ত্রের ব্যবস্থ' 


বুতিশ সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে ৪০৫ কোটা ৫৪ লক্ষ ৮* হাঞ্ার আছে। মার্কিণযুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ বেতার যন্ত্রক্ঘলিত গৃহের সংখ্যা হইবে 
৭৮৫ পাঁউও। এই সময়ে আয়ের তুলনায় ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়াঞ্ে ২২৮ প্রায় ২ কোটী ৯০ লক্ষ। নিউইয়র্কে বেতারবার্তা প্রেরণের কেন্্রীয 
কোচী ৮৮ লক্ষ ৮৩ হাজার ১৮৮ পাউগ্ড। এলাকায় শতকরা ৯৫টী বাড়ীতে বেতার যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। 


57৮8 575 ভেলে 
ৃ 97 2157 
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2৯ 25 এতে /িহুে, ডেলসলারেঠো 
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(৮২২ এক খেগলোর্নিয়ে চে 75 জন 
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৬ ক্লালা 27 27৮ ভামিটেন চাদ 
1০১ ২৫নতে লাগলো/ দে নি গে 
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ভারতে কাগজ আমদানী ও ব্যবহার 
১৯৩৯ সালের মাচ্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই সময়ে ভারতে 
বিদেশ হইতে ৫৫ হাজার ১৬৮ টন কাগজ আমদানী হইয়াছে এবং ভারতে 
৯ হাজার ৬৯৮ টন কাগজ উত্পন্ন হইয়াছে । ইহা ছাড়া আলোচ্য বৎসরে 
শ্থলত মূল্যের মুদ্রণের কাগঞ্জ আমদানী হইয়াছে ৩২ হাজার ৫৯১ টন এবং 
৪৭ ভাক্জার ৩৮৩ টন পুরাতন সংবাদপঞ্রেও ভারতে আপিয়াছে। ১৯৩৯ 
সালে ভারতে আমদানীরুত এবং উৎপাদিত মোট ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮৪০ 
টন কাগজের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকারসমূহ এবং দেশীয় 
রাজ্যগুলিয ব্াঝহারে ২৫ হাজার টন কাগজ লাগিয়াঞ্রে বলিয়া অনুমিত 
ভইয়াছে। অবশিষ্ট ১ লক্ষ ৬৯ হার ৮৪০ পাউও কাগজ জনসাধারণের 
প্ররোণে ব্যবহৃত হইয়াছে । ১৯৪২ সালের যাচ্চ মাসে যে বৎসর শেষ 
হইয়াছে সেহ সময়ে ভারতে বিদেশ ভইতে প্রায় ৬০ ভাজার টন কাগজ 
আসিয়াছে এ২খং ১৯৪৩ সালের মার্চ মাস পধ্যন্ত বিদেশ হইতে কাগজ 
আমপাশীর পরিমাণ ধাড়াহবে প্রায় ৪০ হাজার টন। এই সকল কাগজের 
অধিকাংশহ হইতেছে সংবাদপরে মুদ্রণের কাগজ । ভারতে মাত্র ৯৬ হাজার 
টনের মত কাগজ বলরে উত্পন্ন হইতেছে । যদি ইহার শতকরা ১০ ভাগ 
এবং ১৯৪৩ সালের মাচ্চ মাস পধ্যস্ত বিদেশ ভইতে আমদানীকুত সম্পূর্ণ 
৪০ হাতার টন কাগজও জনসাধারণের এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কান্দে 
লাগান হয়, তাছ! হইলেও এবৎসর জনসাধারণের প্রয়োজনীয় ১ লক্ষ ২০ 
হাজার ২৪০ টন কাগঞ্জের খাটতি পড়িবে। 


আগামী মরশুমে পাটের জমির পরিমাণ 

গত রা জ্ঞানুয়'রী বাঙ্গলার কৃষি ও শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মস্ত 
ঢাকার নব।ব বাহাদুরে কর্তক আঠত কলিকাতায় এক বৈঠকে আগামী 
মূরগুমে কি পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করা হইবে ৩দ্‌সম্পর্কে আলোচনা 
হইয়াছে । এ বেঠকে পরীক্ষামূলক কয়েকটা সিদ্ধান্ত হইয়াছে খলিয়া জান 
গিয়াছে । নিয়লিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন_-ভারত 
সরকারের বাণিজ্য-সচিব মি: নলিশীপঞ্জন সরকার, বাঙলার প্রধান মন্ত্রী 
মিঃ এ কে ফজলুল হঝ, পৃষ্ভ বিভাগের আরপ্রাপ্ত মন্ত্রী মি: শামসুদ্দিন আহল্মগ, 
বেসামরিক ,সরবরাছ বিভাগের ডিরেকইর মিঃ এল, জি, পিনেল ও উজ 

বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর মিঃ ভি, এল, মজুমদার । 


ভারতে বিদেশ হইতে থাগ্য আমদানী 
গত ৩রা জআ্ানুয়াদী কলিকাতায় বেঙ্গল চেম্বার অব কমাস-এর গুছে 
বিভিন্ন বণিক সমিতির প্রর্িনিধিবুন্দের এক সতান্ন ভারত সরকারের 
বাণিও্া-সচিৰ মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলেন যে, বিদেশ হইতে 
যাহাতে ভারতে অধিক পরিমাণে খাচ্ছাদ্রব্য আমদানী করা যায় তজ্জন 
অধিকত্তর আহাজের ব্যবস্থা করিতে ভারত সরকার ভারত সচিবের নিকট 
দাবী উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, সরকার কর্তৃক 
অবলদ্বিত নিয়ন্ত্রণ গ্রণালী আশানুরূপ সাফলা লাভ না করিলেও এই নিয়ঙ্তরণ 
ব্যবস্থা না থাকিলে অধিকতর গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি ভইত। তিনি এ বিষয়ে 
নিশ্চয়তা দেন যে, কেন্ত্রীয় সরকার যতদুর সন্তডব উচ্ত দ্রব্য ক্রয় করিয়া 
বিভিন্ন প্রদেশের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করিবেন। শ্রীযুক্ত সরকার ইহাও 
জানান যেঃ বর্তমানে জাহাজের অভাব বশতঃ ব্রাজিল হইতে চাউল এবং 
অ্্রেলিয়া হইতে প্রচুর পরিমাণে গম ভাবতে আমদানী করা সম্ভবপর 
 সুইতেছে না। 
মাত্রাজে পশু পালন ব্যবস্থ। 
কিছুদিন যাবৎ মাদ্রাজ সরকার উক্ত গ্রাদেশের গবাদি পশু প্রভৃতির 
"অবস্থা উন্নয়নের আন্ত একটা তহবিল গঠন করিবার বিষস্স বিবেচনা করিয়া | 
আপিতেছেন। ১৯৩৯ সালে ভারত সরকার মাদ্রাজ গ্রাদেশে পশ্ত পালন 
ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্ত উক্ত সরকারের অধীনস্থ পল্লী সংগঠন দাতব্য তহবিল 
হইতে ৫* হাজার টাকা দান করিবেন বলিয়া লম্মত হুইয়াছিলেন। মাজ্রাঞ্জ 
সরকার পণ্ড উন্নয়ন তহবিলে ২২ হাঞ্জার টাক! দান করিবার সিদ্ধান্ত 
] করিয়াছেন। ইহার মধো ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রজনন বৃষ ক্রয় করিয়া 
স্কধকদিগকে বিলি করিবার ব্যবস্থা করা ইইবে। 
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হচঃ 

ত্ট পাশ্চাত্যদেশে বিশে 

₹ করে আমেরীকাতে চেক প্‌ 

1.4 টাকার মতই ব্যবহার (৮ 

4 । হয়, ভারতবর্ষেও চেকের ৫ 

১7৮1 আচল ন ক্রমেই বেড়ে ৮৫ 

চলেছে । আমাদের পা 

একটা চেক বই আপনার (৫ 

প্রতিদিন কার লেনদেন রে 

শুধু সহজ বরে দেবে লা, রি 

বিপদ থেকেও রক্ষ। ্ 

কচ | পা 

রগ িঙিপে যাক 

(৮ ্্ুক্ডিয়।ল ও 

প সি ও ভ/ 

২, ভালহোৌস স্কোয়ার, 

রর ক'লকাতা । রে 
ম্যানেঞ্জিং ডাইরেক্টর ২৫ ধ 

এইচ, এম ঘোষ, 

এফ, আর, হ, এল, (লণ্ডন) 

্ঠ সপ 


স্ ০ 


চোট 20777772727] 


১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত 
হেড অফিস--গনং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
সিভিউলভূক্ত ও সাব ক্রিয়ারিং ব্যান্ক | 
বাংলার নবপ্রতিষ্টিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে হম | 


বিলিকৃত মুজধল ৫০০০,০ ০৩. 
বিক্রীত মূলধন ২১/৬৭১৫০০২ টাক 
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬১৩১৩০*২ টীকা 
আমানত ৫০,০৬১৭০০২ টাকার উপর 
(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যয্ত ) : 
চেয়ারম্যান ১-- যুনাথ রায়। 
পুনরায় না জানান পর্য্যস্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু 


তাই বলিয়। জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রুয় করিবার 
জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান- 
পঞ্জ্রের কপিসমুহ্ন ইচ্ছা করেন, ভাছার। ব্যাঙ্কের 
হেড অফিসে কিন্। ষে কোন শাখ!। অফিসে পঞ্জ জিৎুন । 

চলতি হ্বিসাব-__দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাক উদ্বতের 


উপর বাধিক শতকরা ॥০ ছিলাবে সুদ দেওয়া হয়। বাগ্মাসিক সুদ ২২. 
ঢাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 


সেভিংস ব্যাঞ্ক হিসাব--বাধিক শতকরা ১॥* টাক1 হারে নদ 
দেওয়া হয়। চেক ছ্বারা টাকা তোলা যায়। 


স্থায়ী আমানত-_১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ত নুবিধাজ্ঞনক সর্ডে 
লওয়! হয়। 


ধার, ক্যান ক্রেডিট ও অমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার বাবস্থা আছে। 


|| সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা! 
প্রভৃতি এতদ্সংক্রান্ত অগ্তা্ঠ কার্য করা হুয়। বাক্স, মালের গাঠবী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখ! হয়। নিয়মাবলী ও লর্থ অনুসন্ধানে 
জালা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হছয়। 
শাখা-বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা ), 
লারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা । 


পে অফিস : মিরকাদ্িম 
রি ডিঃ ডি; এফ, ত্যাতাস জেনারেল ম্যানেজার । 





১১ ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ ্ 
ভারতের গালিং গণ পরিশোধ 


১৯৩৬ সাল পর্যন্ত বুটেনের নিকট ভারত সরকারের ষ্টালিং খণের 
পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটা ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। বর্তমানে ইহার অধিকাংশ খণই 
পরিশোধ করা হুইয়াছে। এক্ষণে তারতের ষ্টাপিং খণের পরিমাণ ১০ কোট 
পাউণ্ডের বেশী হইবে না। ইহার মধ্যে রেলপথের মুলধনও আছে। এই 
সকল রেলপথের মুলধন বাবদ যে ষ্টালিং খণ করা হইয়াছে তাহাও পরিশোধ 
করা হইবে বলিয়া নোটাশ দেওয়] হুইয়াছে। অন্ান্ত বিষয়ে যে সকল 
 বুটেনের মূলধন ভারতে খাটান হুইয়াছে তাহার পরিমাণ ২৪ কোটী পাউগ্ডের 
অধিক হইবে । ইহার মধ্যে বেশীর ভাগ যুলধন বুটিশ পরিচালিত খ্যাঙ্ক ও 
জাহাজের ব্যবসায়ে খাটান হইয়াছে । কলকাতার পাট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূছে 
বুটেনের প্রায় ২ কোটি পাউগ্ড মূলধন নিয়োজিত আছে। ইচা ছাড়া 
ভারতের চা-বাগানসমূছেও বুটেনের প্রায় ৪ কোটি পাউঞড মুলধন 
বাটিতেছে। 

কেন্দ্রীয় যুদ্ধ-বীম। ঘাবী কমিটা 

প্রকাশ, যুদ্ধবীমা সম্পকিত দাবীদাওয়া মিটাইবার জন্ত ভরত সরকার 
প্রাদেশিক কমিটি ছাড়াও একটী কেন্দ্রীয় যুদ্ধবীমা দাষীপুরণ কমিটী গঠন 
করিয়াছেন । ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের অয়েণ্ট সেক্রেটারী মিঃ বি, 
অ।র, রমণ, অর্থ বিভাগের জয়েণ্ট সেক্রেটারী মিঃ এস, সি, টার্ণার ও আইন 
বিভাগের ডেপুটা পেক্রেটারী মিঃ এস, এ, লাল উল্ত কমিটীর সভ্য ভইয়াছেন। 


স্তর এস এস ভাটনগরের নৃতন সন্মান 


স্তার শান্তিম্ব্প ভাটনগর ইংলগ্ডের “সোপাইটা অব কেমিক্যাল 
ইপ্ডাস্্রীর (রাসায়নিক শিল্পলক্য ) সদন্য হইবার সম্মান লাভ করিয়াছেন। 
বন্তমানে মাত্র ১১ জন জীবিত বিশিষ্ট রসায়নতত্ববিদ এই সঙ্মের সদন্ত হইবার 
সম্মান লাভ করিয়াছেন | ইচ্াদের মধ্যে বুটিশ সাআ্ান্্যের অধিবাসীদের মধ্যে 
মাত্র একজন ইংরাজ ও অপর ব্যক্তি কানাডার অধিধাশী। ল্লার তাটনগরের 
এই সন্মীনলাত ভারতের পক্ষে গৌরবের বিষয় । 


ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রেলওয়ের স্থান 

তারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনে বি এণ্ড এ রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার 
মিঃ এল পি মিশ্ব এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বর্তমানে ভারতবর্ষে অর্থ- 
নৈতিক সম্পদের দিক হইতে কৃষির পরেই রেলপথের স্থান । ভারতের এই 
সর্ববৃহৎ শিল্পে (কৃষির পরে) ৮৫০ কোটি টাকার মুলধন খাটিতেছে এবং 
৭৫ লক্ষ লোক কাজ করিতেছে । ভারতে এতাবৰৎ মোট ৪১ হাজার মাইল 
রেলপথ খোলা হইয়াছে। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে কত্রিম রবার 

চিকাগোর এক সংবাদে প্রকাশ যে, আমেরিকার ঘুক্তরাষ্টে দুইজন 
বিশিষ্ট মার্কিন বিজ্ঞানীর গবেবণপার ফলে সয়াবীন হইতে স্পঞ্জের ন্যায় এক 
প্রকার কৃত্রিম রবার প্রস্তুত হইতেছে । অবশ্য এই রবার দিয়া মোটরগাড়ী 
প্রভৃতির টায়ার প্রস্তত করা সম্ভব নছে। তবে অন্যান্ত প্রয়োজনে এই কৃত্রিম 
রবার কাজে লাগান খাইবে। 


ভারতে সরিষ। ও তিসি চাষের পুর্বাভাষ 
১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে সরিবা ও তিপি চাষের প্রাথমিক পূর্বতাষে 
৩৪ লক্ষ ৪৩ হাজার একর জমিতে লপ্সিষা ও ২৫ লক্ষ ৯০ হাজার একর জমিতে 
তিসির চাষ হইয়াছে বলিয়া অন্থমিত হইতেছে । ১৯৪১-৪২ সালে সরিম? ও 


তিপি চাষের পুর্ববাভাষে যথাক্রমে ৩১ লক্ষ ৫৯ হাআার একর জমি ও ২৭ লক্ষ ( 


৭ হাজার একর জমিতে সরিষা ও তিপির চাষ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা 


গিয়াছিল। 
ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন 


রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বিদেশে বাণিজ্া বিস্তারের অন্য বুটিশ 3 


কোধাগার প্রদত্ত মুগধন দ্বার! “ইউনাইটেড কিংডম কমাশিয়াল কপৌরেশন? 
পরিচালিত হুইতেছে। বুটিশ শিল্প ব্যবসায়ের দুইজন নেতা মিঃ ফ্যাঙ্গাল 
ডাডার্ল ক্যাম্পেল এবং মিঃ আণেষ্ট হারি লেভার এই বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালক সভার সত্য নিষুক্ত হইয়াছেন। 


আর্থিক জগৎ 


৬৩৯ 


স্পা পশশীপী পিপিপি শ৪৯শ৮ | শা 
শত পাশাশীপি পতি শিস পাশা তোশিতিতি 


১০ স্পাপ্পাপপ্ািজ০৮০ ৯১-১৩-০১৮4 


চ 


[দিন মণ বানি 


| ত্রিপুরাধিপতি ভীম মহারাজা মাণিকয বাহার, 
] ক, সি, এস, আই 
|| রেজিং অফিস-_-আখাউর! (ত্রিপুরা), চীফ, নিস _আগরতঙ্গ। | 
র কলিকাতা অফ্িস--৬, ট্রাট। ্‌ 
বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ | নুদুট আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাক্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা! খোল! হইয়াছে। 
বাংল ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেজ্ে ব্রাঞ্চ ও সাববরাঞ্চ আছে 


শ্রীহরিদাস 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার 






[় ৮ 


21522112155 5051:7555/ রার)1255: রে জা 





সস্তার, সুন্দর ও 
টেকসই 
ধুতী ও নাড়ী 
পরিধান করিয়। 

তপ্তিলাভ 
করুন । 


'বঙ্গশ্রী কটন মিল্স লিঃ 


সেক্রেটারিজ এগ্ড এজেটস্‌ ১ 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোৎ লিঃ 


২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক রী, হাট খালা, কলিকাত। ৰ 
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১২, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাত 


কারেন্ট একাউন্ট নু শতকরা ১২ টাকা, 
সেভিংস ব্যাঙ্ধ একাউন্ট সুদ শতকরা ৩২ 
টাকা । চেক দ্বারা টাক! উঠান যায়। ফিক্সড, 
ডিপজিট ৬ মাস বা তদুর্ধ; সুদ শতকরা 
৩।০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পর্য্যন্ত । উপযুক্ত 
সিকিউর্িটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


্রাঞ্চ-কলেজ ্রাট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান । 









শ্বান ও কাম রোগে আশু ফলপ্রদ 
সু-নিবাচিত উপাদানে প্রস্তত এই 
সুখসেব্য ওউষধের কয়েক মাত্র। ব্যবহার 
করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়া নির্গত 
হয় এবং অচিরে শ্বাসযন্ত্র স্রম্িদ্ধ হয়। 
থেসগল বেরক্যাল আগ মিয়ার রাত ওআকস লিঃ 





আলী টিতিতি | এট পাও 


পি শলাপীপসিশিশশটীশীল শীোিশীশীিপি শী শপপানশপাগপাপিপীিপ সালা ০৬1 পিপিপি শি 
পাস পপ শী এপ ৯ সাপ শী লা 


ধালিৎ ভারতীয় যুদ্রায় রূপান্তরের প্রশ্ন 

লগ্নে ভারতের যে প্রভূত ষ্টাপিং মুত আছে জনহিতকর কাধে 
নিয়োগ করিয়া দেশের মুদ্রাপ্দীতি রোধ করিবার সমন্তা সম্বন্ধে কোন কোন 
মহলে আলোচনা! চলিতেছে । দৃষ্টাস্তশ্বরূপ কোম্পানী পরিচালিত সাউথ 
ইত্তিয়ান রেলওয়ে, মাদ্রাজ এগ সাউথ মারহাট্টা রেলওয়ে এবং বেঙ্গল- 
নাগপুর রেলওয়ে ভারত সরকার কিনিয়া লইলে ৯০ লক্ষ ষ্রালিং প্রয়োজন 
হইবে । ইহা? ছাড়া ভারতে বৃটিশ কোম্পানীসমূের যে মূলধন নিয়োজিত 
আছে, তাহা টাকায় পরিবর্তন করিয়া বৃটিশ ও ভারতীয় মূলধন 



















ইন্পিরিয়েল বাাঙ্কের 
সরকারী ট্রেজারীতে । 


এম জি 8 8... এসসি কু 


আর্ক জগৎ 


শীল শশা শিপ শি ২ 


[ ১১ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ 


- শশী শািশীপীসীশিশীতা এ স্পীকপীপপীপিপপপীশীদিপপলা লি খপ 


নিয়োগকারীদগকে উহা ভারতেই খাটাইতে বাধ্য করা যাইতে পারে। 
এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে কৃত্রিম উপায়ে মুদ্রাধিক্য হইলে তাহার 
প্রতিকার কর! যাইধে। ১৯৩৮ সালের ১ল। সেপ্টেম্বর ভারতে সকল 
প্রকার নোটের পরিযাণ ছিল ২১৭ কোটী ১৭ লক্ষ টাকার । ১৯৪২ সালের 
৪ঠা ডিসেম্বর উহা! বুদ্ধি পাইয়া! ৫৮২ কোটী ১৮ লক্ষ টাকায় দীড়াইয়াছে। 
যুদ্ধের জগত বুটিশ সরকারের যে ব্যয় করিতে হইবে তঙ্জন্য লগ্ুনে ভারত 
সরকারের পক্ষে যে ষ্টাপিং মজুত আছে, তাহারই অনুপাতে এ টাকা রাখা 
হইয়াছে । ভারতের ষ্টা্সিং খণ এর পরিমাণ অনেকটা! হাস পাইয়াছে। 


০১১১১১১১১১১ 





&৯৫৪-৪৯৫৪ 


ঠতিকষ্র ৩) ঢাক্ষা 
১ 


পখল 15 4/4/ 


এ সন্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 
পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, 
মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের 





দিল্লী ও 


শাখায় এবং গমন 


১১ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


পক পাপ পপ লিপি শিপ পাপ 


_ ৰাঙ্গলায় চিরস্থারী বন্দোবস্ত সম্পর্কে মিঃ ফজলুল হ্‌ক্‌ 

বাঞ্জলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ ফজলুল হক্‌ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে 
বঙ্গীয় তৃষিরাজস্থ কমিশন ( ফ্লাউড কমিশন ) বাঙ্গলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
রদ কর] সম্পর্কে যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার একটী বৈকল্িক 
পরিকল্পনার বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন । মিঃ হকের প্রস্তাবসমুহ নিম্নরূপ ৫ 
(১) কোর্ট অব ওয়ার্ড আইন উঠাইয়! দেওয়া এবং উহ! বাতিল করা । (২) 
বিশেষ আইন দ্বার! সমস্ত জমি, জলাশয়, বন ও খনি সরকারী আওতায় 
নেওয়া | (৩) কৃষাণ হিসাবে জমির দখলকারীদের এবং জল, বন ও 
খনির মালিকদের দখলিস্বত্ব 'অঙক্ষুঃঠ রাখা । (৪) কৃষিজমি সম্পর্কে প্রকৃত 
চাবীকে লরাসরীভাবে সরকারকে মোট উৎপন্ন শন্তের এক যষ্ঠাংশ দিতে 
হইবে ) জল কর, বন কর এবং খনি কর সম্পর্কে উহাদের মালিকগণকে 
সরকারকে নির্ধারিত অংশ দিতে হইবে । (৫) ভূমি, জল, বন ও খনি সম্বন্ধীয় 
সমস্ত কর উঠাইয়া দেওয়া হইবে। পথকর, বনকর, চৌকিদারী ও শিক্ষ] কর 
প্রভৃতি রদ কর। হইবে । (৬) রাজস্ব আদায়ীকারীদিগকে নিম্নরূপ পারিশ্রমিক 
দেওয়া ছইবে :--(ক) যুদ্ধারস্তের পূর্বববন্তী দশ বৎসরে রাজস্ব আদায়কারীদের 
যে আয় ছিল তাহার শতকরা ৫* ভাগ। তাহাদের রাজস্ব, খাজনা, ট্যাক্স 
অথবা! সেস দিতে হইবে না। (খ) মালিকানা বাদে রাজস্ব আদায়কারীদের 
সমস্ত আয় সরকারকে দিতে হইবে । (গ) বর্তমানে যে সকল সম্পত্তি বা জমি 
কোট অব ওয়ার্ডস-এ আছে, এ সকল সম্পত্তির যে মালিকান! দেওয়া 
হইবে, তাহা! বর্তমানে যে ভাতা দেওয়। হয় তাহার বেশী হইবে না। (ঘ) 
ঘায়গ্রাস্ত সম্পত্তি সন্ধে সরকার নিজ্ঞ বিবেচনামত মালিকানার পরিমাণ 
কমাইতে পারিবেন। (৭) প্রত চাষীদের কেছই ৫০ বিখার অধিক জমি 
পাইবে না। (৮) যাহাদের ভূমিতে আয় নাই কিন্তু অন্যভাবে আয় হয় 
তাহাদের আয়ের একট] নির্দিষ্টাংশ সরকার গ্রহণ করিবেন । এই প্রকারের 
আয় প্রদেশকে দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। (৯) ব!ঙগলা দেশ হইতে যে 
বাণিজ্র্যশুক্ক আদায় হয় তাহ] বাঙ্গলা সরকারকে দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে । (১০) খাসজমি ও বর্ণ পত্তন করা অমি সরকারের সম্পত্তি ভহবে 
সরকার কর্তৃক শিদ্ধীরিত ভাবে এ সমস্ত জমির বিলি ব্যবস্থা করা হইবে। 

বোম্বাইয়ে বাড়ীর সংখ্য। নির্ধারণ 

বোম্াইয়ের লাট খাগ্চদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে উক্ত 
প্রদেশের বাড়ীর সংখ্যা নিদ্ধারণ এবং সংখাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবার জঙ্ক 
একটী আইন প্রণয়ন করিয়াছেল। 

আর্জেনটাইনে ভা রত হইতে পাট আমদানী 

প্রকাশ, ভারতবর্ষ হইতে পাট আমদানীর জন্য আর্জেন্টাইন সরকার 
ওয়াশিংটনের “শিপিং কণ্টেিল বিতাগের অন্থমতি চাহিয়াছেন। 
লালে কৃষিকার্যাদির অস্ত আর্জ্দেনটাইনে ১২ কোটী চটের থলের প্রয়োজন 
হুইবে। 


-াশীশীস্পিপী শিক? তিশা ীীপিীশিশি 


১৯৪৩ 


বোম্বাইয়ে ময়দার অত্ঞাব 
ময়দার অভাবে রুটাওয়ালাদের ব্যবসা বন্ধ হইবার উপক্রম হওয়ায় 
তাহাদের প্রতিকারকল্পে বোষ্বাই সরকার “হোটেল ও রেস্তরা ' এসো- 
লিকয়েসন”কে গ্রাত্যহ ২ শত বস্তা ময়দা প্রদান করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
পাঞ্জাব সরকার প্রায় ৩০ হাজার টন ব্রা বোম্বাই প্রদেশে চালান দিতে 
লন্বত হুইয়াছেল। 


ভারতে অষ্ট্রেলিয়া গম 

জান! গিয়াছে যে, ভারতের পশ্চিম উপকৃলস্থ কোন বন্দরে সম্প্রতি 
অর্ট্রেলিয়া হঈতে ২ খানি গমবাহী ট্রিমার আসিয়া পৌছিয়াছে। এই ট্রিমার 
ছইথনি ন|কি ১৫ হাতার টন গম খালাস করিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও 
ছুইথানি গমবাহী উমার অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতের কোন বন্দরে আলিয়াছে। 

কলিকাতায় মোটরবাসের জন্য অতিরিক্ত পেট্রল 

প্রকাশ, বাঙলা সরকারের জনরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীধুক্ত 
সন্তোব কুমার বন্থ কলিকাতা ও হাওড়া অঞ্চলে যে সকল মোটর বাল চলাচল 
করে সাময়িক ব্যবস্থ|! হিসাবে সেই লকল বালকে অবিলম্বে অতিরিক্ত ৪০৫ হ 
দিবার ব্যবস্থা করিবেল। 


আর্থিক জগৎ, 


শী শী উগািটিশি পপি পিপি -০৮৯ ২ 


মি রিনার বারন 
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৬৩৩ 


২৯ তিপিসাটিভীদক ৫ ০৭ আজাদ সস িিস্পীসপপসপাীশীপিতি ৭ পাশ 


€ মা প্রসারের র প্রতিক্রিয়া ) 
এই যুদ্ধকালীন অবস্থায় নূতন নূতন যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার 
একটা স্থযোগ আঙগিয়াছে। আমরা এবিষয়ে বিশেষ করিয়া লবণের 
কারখানা, গব্যশিল্পের কারখানা ও কাপড়ের কল স্থাপনের কথা 
উল্লেখ করিতে পারি । কি লবণ, কি গব্যশিল্প, কি বস্ত্র কোন দিক 
দিয়াই ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল নহে । এই যুদ্ধকালীন 
অবস্থায় সেই মূলগত গলদ বনথল পরিমাণে আজ ধরা পড়িয়াছে। 
বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা দেশের অবস্থা যে এ সমস্ত দিক দিয়া খুবই 
শোচনীয় তাহা আমরা মন্্রাস্তিকভাবে উপলব্ধি করিতেছি । বর্তমানে 
যখন দেশের লোকের হাতে নানাদিক দিয়া অতিরিক্ত অর্থাগমের 
নমুনা দেখা যাইতেছে তখন দেশের শিল্লোগ্চোগীদের কর্তব্য নৃতন নৃতন 
যৌথ কোম্পানী গড়িয়া তুলিয়া ব্যাপক আকারে এ সব ভ্রব্যাদি 
প্রস্ততে যত্বুবান হওয়া । অভিজ্ঞ ও বিশ্বাভাজন লোকের৷ 
এবিষয়ে ব্রতী হইলে এই অর্থপ্রসারণের দিনে কম আয়াসে 
কলকারখানা স্থাপনের উপযোগী শেয়ার মূলধন সংগ্রহ 
করিতে সমর্থ হইবেন € বর্তমান অবস্থায় দেশের গবর্ণমেন্টও 
এবিষয়ে তাহাদিগকে বিশেষভাবে সহায়তা করিতে পারেন ) 
বলিয়াই মনে হয়। উহাতে লোকের হাতে সঞ্চারিত অতিরিক্ত অর্থ 
নিয়োগের একটা সুব্যবস্থা হইবে । দেশে বহুবিধ আবশ্যকীয় 
জিনিষের উত্পাদন স্থায়ীভাবে বাডানোর স্ববিধা হইবে। এসব 


দিকে অচিরে দেশের শিক্পব্যবসায়ী ও দেশের গভর্ণমেন্টের সমবেত 
চেষ্টা নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন । 





সে ০ 


নিউ ষ্টাাড ব্যাঙ্ক নি: 


হড অফিস-কুমিল। 


মূলধন 













অনুমোদিত এবং বিলিকৃত ২০,০০০০০২ 

বিক্রিত ১০১০৪,৭৯২২ 

আদছায়ীকৃত (অগ্রিম কলসহ)  ৮০৫৯০৮১২ 
কলিকাতা অফিল :-_ শাখা ও এজেন্সী 2 
২২নং ক্যানিং স্ট্রীট, সকল প্রধান প্রধান 
চি, ৬৫৪৪ ব্যবস। কেন্ড্বে 


পপ সত 


টা 02টি টি | শিট 


দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ 








হেড অফিস £ কলিকাতা । 
গ্রাম :₹--“রেনবো?। উকি ফোন $-_-পি, কে, ২৬৮১১ ১৪৭২ 
সর্ঝপ্রকার ব্যাক্কিং কাষ্য করা হয়__ 


_-অন্যান্য অফিস-_ 





মধ্য কলিকাতা-_-৯এ' ভালহোসি স্কোয়ার ইষ্ট, গা 
বড়বাজার শাখ।--২০৪, হাারিসন রোড, কলিকাত।। ৌ 
|| বাজল। আসাম বিহার  উড়িস্য। ূ 
[| ঢাকা, গৌহাতী, ভাগলপুর, পুরী, [ 
[| লারায়ণগঞ্  তেজপুর, বাঁচি, বহরমপুর (গঞ্জাম), ঢ 
নিতাইগঞ্জ, চাবালী (ডেরাং) পুরুলিয়া খুরদ1 রোড, - 
ইছাপুরা (ঢাকা ) কটক (চৌধুরী বাজার) ূ 
মধ্যপ্রদেশ--নাগপুর মঙ্গলবাগ, | 
ভি অফিস--বোৌঙ্গাই ূ 

বিঃ মুখাজ্জর এ এ, , ম্যানেজিং দি 








০ক্ষাম্পানী ওকএতলঙ্ষে 





সিটাডেল ব্যাঙ্ক লিঃ 

সিটাডেপ বাঙ্ক লিমিটেডের গত ৩১শে মাঞ্চি পর্যন্ত এক বগুসরের 
কার্যবিবরণী সম্প্রতি আমাদের হপ্তগত হইয়াছে । এই বার্ষিক বিবরণী 
দৃষ্টে ব্যাঞ্ষের পরিচালিকমণ্ডলীর কাধ্যদক্ষঠার পরিচয় পাওয়া যায়| সিটা- 
ডেল ব্যাঙ্ক মহা সুদ্ধের বাঞজারে গত ১৯৪০ সালে গ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা 
বালা, দুগ্গের সময় নানা কারণে ব্যাঙ্ক বাযবসায়কে বিবিধ অন্ুবিধার সম্মুখীন 
হইতে হষ্য়াছে। বিশেষতঃ গত বৎসর যুদ্ধ ভারতের প্রান্তদেশে উপনীত 
হওয়ায় এদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় একটা অনিশ্চয়তার তাৰ দেখা 
দিয়াছিল। এই সব জাতীয় দুর্য্যোগ ও আস্তজ্ঞাতিক সঙ্কট এবং তজঙ্জনিত 
ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়! কাজ করিয়াও লিটাডেল ব্যাঙ্কের স্তায় একটি 
নূতন প্রতিষ্টান ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহ! আশ! ও আনন্দের 
কথা । 


গত ৩১শে মাচ্চ তারিখে সিটাডেল ব্যাঙ্কের হাতে আদামীকুত্তঃ আমানত 
ও চলতি আমা গ্রাকৃতি লইয়া মোট দায় দেখান হুইয়াছে ২ লক্ষ ৫৮ হাঞ্জার 
৭৩১ টাঁকা। এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে 
সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি নিয়পূপ £স্হাতে ও 
ব্যাঙ্কে ৩৭ ভাজার টাকা, যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে ২০ হাজার টাকা, 
অলাদাযী বিপ ৫৮ হাজার টাকা, ক্যালকাটা ইপলেকটট্রক লামা 
কর্পেরেশনে অমা ৫৮ হাজার টাকা, আসবাবপতরে *» হাজার টাকা ইত্যা্দি। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


সেন্ট 1ল প্রভিন্দেস্‌ রেলওয়েজ কোং লিঃ গত ৩০শে লেপ্ম্বর 
পর্ষ্যগ্ত এক বৎসরের ভিলাবে শতকরা বাধিক ২॥০ আনা । বেলাপুর কোং 
লি:--গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পধ্যন্ত এক বন্খরের হিসাবে শতকরা বাধিক 
১২২ টাকা । কেশর শ্রগার ওয়ার্কস্‌ লিঃগত ৩১শে জুলাই পধ্যপ্ 
এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাঁধিক আনা। আমেদপুর 
কাটোয়া রেলওয়ে কোং লি:--গত ৩১শে মাচ্চ পধ্যন্ত এক বৎসরের 
'ছিসাবে শতকরা বাবিক ৩০১০ পাই। বীঁকুড়া-দ্ামোদর রিভার 
। রেলওয়ে কোং লি:_গত ৩১শে মাচ পধাস্ত এক বন্সরের হিসাবে 
: শতকরা! বার্ষিক ৩০ আনা। বেঙ্গল কোল কোং লিঃগত ৩১শে 
। অক্টোবর পধ্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকর। বার্ধিক ১২২ টাকা। মহ্থীশুর 
(পেপার মিলস্‌ লি:-গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পধ্যস্ত এক বৎসরের জন্য 
৷ শতকরা বার্ষিক ৫২ টাকা। মেকেঞ্ি লি:-গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত 
| এক বৎসরের জন্ত শতকরা বাধিক ৭২ টাকা । এজোলিয়েটেড সিমেন্ট 
। কোং লি:_গত ৩১শে জুলাই পথাস্ত এক বৎসরের জন্ত শতকরা বাধিক 
৮২ টাকা। 


৯1/০ 


বাংলায় ন.তন যৌথ কোম্পানী 

ব্রকৃল্‌ ব্যাক্ষ লি:--প্রোমোটার মিঃ হিউ ক্লাফ, ওয়াটাস'। রেছিষ্টা্ড 
 অফিস-_৬, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা । অস্থমোনিত মূলধন ১ কোটি টাকা। 
' আাহাজের ব্যবসা। 
ৃ  সেখবজী ইনভেষ্টুমেন্ট লিঃ-_ডিরেক্টগ মি: বলদেৰ দাস সারাওজী। 
ূ রেজিস্টার্ড অফল--২১, আন্মেশিয়ান স্ত্রী, কলিকাতা । অন্থমোদিত মৃলধশ 
1৯৪ লক্ষ টাকা বাবসা--শেয়ার স্টক ডিবেঞ্চার ইত্যাদির কাজ্কারবার। 
বেঙ্গল ষ্টার্চ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ-ডিরেকউর মিঃ ধনশ্তাম 
[দাস ভগৎু। রেজিষ্টার্ড অফিস--১৫, শিবঠাকুর লেন, কলিকাতা । অঙ্- 


[মোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাঁকা। ব্যবসা-চর্ধিব আতীয় দ্রব্যাদির কাছ- 


পক মগ. 


ক বা এও 


জুরে পাস 


তক 3 বল 


সা 






এইচ. ম্যানরি লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ এফ ই হিলম্যান। রেজিস্টার্ড 


অফিস-__ডি ৬, ক্লাইত বিল্ডিংস, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন ২ লক্ষ 
টাকা। ব্যবলা__ঞ্রেনারেল মার্চেপ্টস্‌। 

জেনারেল ইঞ্জিনিয়ার্স এগ কন্টাক্টস” লিঃ--ম্যালেছিং ডিবেকর 
মিঃ বিমলকান্তি ধর। রেঞিষ্টার্ড অফিপ--৫, ক্লাইভ রো, কপিকাত।। 
ব্যবলা-__ইঞ্জিনীয়ারিং ও কণ্টাক্টদী। 

ইয়ং ইঞ্জিনিয়ারিং লি:--ডিরেক্টর মিঃ ভুলসীচরণ ব্যানাঞঙ্জি। অঙ্থ- 
মোদিত মুলধন ১ লক্ষ টাকা । বাব্সা__পশিতিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্্র- 
ক্যাপ ইঞ্জিনীয়ারিং | 


নরিন্কে। লি:_ ডিরেক্টর মি এইচ. গিল্সেথ। রেঞিষ্টার্ড অফিধ-_ 
৯ ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা-_ 
জেনারেল মাচ্চে্টস্‌। 

নিউ ইণ্ডিয়। গ্রীল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ 
মদনলাল সেখশারিয়। | 
অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। 
উহাদের কাজ্জকারবার 1 


রেজিস্টার্ড অফিল--৩০, ক্লাইভ স্বান, কলিকাতা । 
ব্যবসা--পৌহ ও ইস্পাত প্রস্তরত ও 





কুড়াল - *- 


কাঠরেকে বদি একটী কুড়াল দেওয়া যায়, তবে 
তা" দিয়ে কোন কাজই করা সম্ভব নয়। কেবল মাত্র 


পপ টিটি ০০. 
শসা ত্ড্ডিশ্্র কুড়াল দিয়াই মস্ত মন্ত্র গাছ 
কেটে, আমাদের দেনন্দিন কাজের জন্য তক্তা। পাওয়। যায়। 


১৬০০ 
টাটা 








দি টাট1 আয়রণ ক্যাড টাল কোং, লি: ছেড সেলস অফিস £ ১*২-এ, বল্ণইভ ফ্রীট 


কলিকাত! কর্তৃক প্রচারিত 





সুনে, 26 





*্াভ্াাশ্কেম্সর হ্ঞাল্লচ্গাভল 





টাক1 ও বিনিময় 


কর্পিকাতা, ৮ই জন্ুয়ারী 

আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার টাকার বাজারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। পুরাতন বৎসরের স্ায় নৃতন বৎসরও বাজারে 
প্রচুর টাকার স্বচ্ছলতা লইয়া আরস্ত হইল। টাকার চাহিদ! পূর্বের মতই 
য্সামান্ত । নুতন তুলার ফসল কিনিবার মরশুম সুরু হওয়ায় পাঞ্জাব হইতে 
কিছু অর্থের চাহিদা এবার দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু উহার পরিমাণ খুবই 
কম। নববর্ষের প্রথম সপ্তাছেও পৃর্বের স্তায় বাজারে একটানা মন্দার ভাব 
চলিতেছে । টাকার বাজার সম্পর্কে ইহাই সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 

বিনিময় বাজার সম্পর্কেও নববর্ষের প্রারস্তে নৃতন কিছু বলিবার নাই। 
বাজারে কাজকারবার সামান্থই হুইয়াছে। বড়দিনের ছুটির পরে ব্যাঙ্কসমূহ 
খুলিবার পর যৎকিঞ্িছি রপ্তানী বিলের কাঞ্জকারবার হইতে দেখা গিয়াঞ্ছে 
মাত্র। 

গত «ই জানুয়ারী তারিখে তিনমাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী 
বিলের যে টেগার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছিল মাত ৩ কোটী ১৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত 
আবেদনসমুছের মধ্যে ৯৯৯ পাই ও তদুদ্ধ দরের সমুপয় আবেদন গৃহীত 
হইয়াছে। নিয়তর মুল্যের আবেদন সব অগ্রাহ্া হইয়াছে । মোট গৃহীত 
২ কোটী ৪৬ লক্ষ ৭৫ হাঁজার টাকার টেগারের গড়পড়তা সুদের হার 
শতকর] বার্ধিক ১০১১ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে। 

আগামী ১২ই জান্য়ারী তারিখে বোম্বাইএ বেলা ৯১ খটিকা ( ষ্ট্যাপ্ডার্ড 
সময় ) পধ্যস্ত এবং ১৯ই জানুয়ারী তারিখে অন্তান্ত কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ 
না হওয়] পধ্যগ্ত তিন মাপের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার টেগার আহ্বান কর! 
হইবে। যাহাদের টেগার গ্রহণযোগ্য বলিয়া খিবেচিত হইবে তাহাপ্িগকে 
আগামী ১৫ই জানুয়ারী তারিখে এবং যে স্থলে এঁ তারিখ ছুটির দিন সেখানে 
১৪ই দ্রানুয়ারী তারিখে টাক। দিতে হইবে। অন্তান্ত সপ্ত পূর্বের স্তায়। 

গত ২৩শে ডিসেম্বর হইতে ৪ঠ1 জানুয়ারী পর্যন্ত তিন মাসের মেক়াণী 
ইন্টারমিডিয়েট ট্রেঞজারী বিপের বিক্রয় পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৯ কোটি 
গত ৬ই দ্ৰানুয়ারী হইতে আগামী ১১ই জানুয়ারী তারিখ 
মাসের 


৭৭ শ্াক্ষ টাক1। 
পর্ধযস্ত পুর্ব বিঘোবিত সর্তীন্থস!রে শতকরা ৯৯৪ আনা দরে তিন 
ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে । 

রিজার্ড ব্যাঙ্ক অব ইপ্ডিয়াপ সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় ষে, গত 
২৫শে ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাছাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৫৭০ কোটি ৩৬ লক্ষ ১ হাজার টাক) 
পূ্ববন্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৬৩ কোটি ১৮ লক্ষ ৬ হাজার টাক? । 
আলোচ্য সম্তাহে ভারতের বাহিরে পিক্জার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
ঈীড়াইয়াছে ৭০ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা) পূর্ব সপ্তাঙ্ছে উহার পরিমাণ ছিল 
৭৬ কোটি ৫৮ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজাভ ব্যাঙ্ক হইতে 
গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়। হয় ৫৮ লক্ষ টাকা; পুর্কববস্তী সপ্তাছে গবর্ণমেণ্টকে 
ধার দেওয়া হইয়াছিল ৬৪ লক্ষ টাক'। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাপ দীড়।ইয়াছে ৪৮ কোটি ৬৬ লঞ্চ ৩২ হাজার 
টাক] ) পুর্ববন্তী সপ্তাছে উহ্বার পরিমাণ ছিল ৫০ কোটি ৮৭ লক্ষ ১ হাজার 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের 
পরিমাণ াড়াইয়াছে ১৭ কোটি ১৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহ্থার পরিমাণ ছিল ১৯ কোটি ৫২ লক্ষ ২১ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাছে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্থান্ত প্রথদেশিক সরকারের আমানতের 
পরিমীণ ফঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ কোর্টি ৮& লক্ষ ৭* হাঞ্জার টাকা ও 
৬ কোটি ৮৪ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা; পূর্ধধর্তী সপ্তাহে উচ্থাদের পরিমাণ 





ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৫ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ৯৫ লক্ষ 
৮০ হাজার টাকা। 


এ সপ্তাছে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :-_ 


টেলি: ভুপ্তি (প্রতি টাকায়) ১ শি «৬১ ০ 
এঁ দর্শশী ,) ১শি ৫২ পে 
ডিএ শএ মাস রর ১শি৬ত্২ পে 
৬লার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২5০ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ৮ই প্রানুয়ারী 
আলোচ্য সন্তা্ছে দীর্ঘ ছুসির পর কলিকাতার শেয়ার বাজার থুলিয়াছে ; 
কিন্ত ইহার কাজকারবারে বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হষইয়াছে। যা? 
হউক কলিকাতায় কয়েকবার জাপানী বিমানহানা পরও যে শেয়ার 
বাঞ্জারের কাভকারবার কতকট! আরস্ত হইয়াছে ইহা নিশ্চয়ই আশাপ্রদ। 
প্রকাশ, শেয়ার বাজার বন্ধের সময় কোন কোন স্থলে ইপ্ডিয়ান আয়রণ এবং 
টাল করপোরেশনের শেয়ারের যথাক্রমে ২৮॥০ আনা এবং ২*।০ আনায় 
বেসপকারী ভাবে বেচাকেনা হইয়াছে । কেহই শেয়ার বিক্রয় করিবার জন্ত 
অন্বাতাবিক আগ্রহ দেখায় নাই। বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের দর সন্বীর্ণ 
গণ্ডার নধ্যে উঠানাম]! করিয়াছিল । গত কয়েকদিনের মদ শেয়ারের 
বেচাতকনার পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে | কেহই শেয়ার ক্রয় করিবার 
জন্য -কাশরীপ অর্ডার দেয় নাহ । সকলেই উদ্দিগ্রচিতে নিশ্চিত তশিাতের 
কিছুদিন কলিকাতায় কোনরূপ জাপানী বিমানের 
ওয় সত্তেও 'শয়া! বাজারে কাননূপ আশার পক্ষণ দেখা যায় 
না| নতট! মনে হয় তাহাতে কপিকাতার শেয়ার বাজারে বর্তমানের 
স্টার শন্দা আরও কিছুকাণ পধাস্ত চলিতে থাকিবে। 
কোম্পানীর কাগজ 
এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের কাজকারবারে 
তান লক্ষিত 


জন্ঞ এ/পক্ষা করিতেছে । 
অঅ: রু১এ না) 


বিশেন “কান মন্দার 
হয় লাউ | ৩০১০ বাকা সুদের কোম্পানার কাগজের দর ছিল 


৯৪. টাকা | ০ বক! হদের ১৯৪ন-৫২ সাতলর সেন্স খণ ১০৭৮* আনা, 
২ টাকা 


১৯৫৫-৬০ 


৩০ 51কা শ্দের ১৯৪৭-৫০ গালের কাগজ ১০৩০৩ আনা £ 


মদের ১৯৬০৩-৭০ সালের কাজে ১১০০1 8॥5 টাক 


সস 


2-পাবা 
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৯ ১8২ 
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৯ ॥ 


রি ব্খাবেড &. 


মযানজিং 





ভু এম. এলএ. : 
ডাইরেক্টর 








ৰং 


৬৩৩ 


পল্পাশীতশশ- স্পট তি শিশিশীশ০ক শি শািিশিত - ২০0 শাশািশিপিলশিী 


সালের কাগজ ১১৩৭/০ আন এবং ৫২. ২ টাকা হুদের ১৯৪৫-৫৫ লালের 
কাগজ ১৮৪০ আনায় হস্তান্তরিত হুইয়াছে। 
কয়লার থনি 
কয়লার খনির শেয়ারের দর অপরিবন্তিত ছিল | এমালগেমেটেড 
৩০৪০ আনা । বেঙ্গল ৪০২ টাকা এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩১০ আনায় 
ৰিকিকিনি হইয়াছে । 
পাটকল 
পাটকলের শেয়ারের দরে নিয়গতি পরিলক্ষিত হুইয়াছে। এলবিয়ন 
১৮৩২ টাকা । এলায়েন্স ৩১৩২ টাক1। বালি ২৫২২ টাকা এবং বজবজ 
৩৪০২ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
এই বিভাগে বাজার খোলার দিকে ইগ্ডিয়ান আযরণের দর ছিল ৩০৮০ 
আন! কিন্ত সপ্তাহের শেষভাগে ইহার দর ২৯৩০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়াছে। 
হল করপোরেশনের দর ছিল সপ্তাছের প্রথমভাগে ২২।* আনা) কিস্ত পরে 
ইহার দর ২১০ আনায় পাপিয়া ধাড়াইয়াছে। 
চিনির কল 
চিনির কলের শেয়ারের দর কতকটা স্থির অবস্থায় রহিয়াছে । কাণপুর 
২৯০ আনা, ইউনাইটেড প্রভিন্সেস স্থগার ১৪॥৮০ আন। এবং চম্পাবণ ২৩০ 
আনায় ক্রয়বিত্রয় হইয়াছে । 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিক্পরূপ বিকিকিনি 
হইয়াছে : 





কোম্পানীর কাগজ 

৩৭ সুদের ডিফেন্দ খণ (১৯৪৯-৫২) ৬ই জাচুয়ারী-_-১০০/০ 1 ৩০ 
সুদের কোম্পানীর কাগজ 851 জা:-_-৯৩7৮০ ৯৪০০ $ ৫ ই--৯৩%/০ ৯৪%০ ) 
৬ই--৯৩/৮%০ ৯৪২ 3) ৭ই--৯৩৪৩/০ | ৩॥০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) ৬ই 
জআ:--১০৩।১০ | ৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০) ৬ই জা:--১১০/০। 
স্দের খণ (১৯৫৫-৬০) ৬ই জা:__-১১৩৪৬/০ | ৫২ সুদের খাণ (২৯৪৫-৫৫) 
৫ই জা--১০৮৭০ 3 ৭ই--১০৮২। 

ব্যাক 

ক্যালকাটা স্তাশনাল ৫€ই জাহুয়ারী--১২/* ১২৮০) ৬ই--১২৯। 
 ইম্পিরিয়াল ব্যাক্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকত) ৪ঠা জা:-১৬৩৯। বিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
৪ঠা ভা:--১০২২ ১০৩২ 7 ৫ই--১০২॥০ ১০৪২ 3 ৬ই--১০৩॥০ ) ৭ই-- 


8॥০ 


১০৩৪০ ১০৪২ | 
কয়লার খনি 
এমালগেমেটেড ৫ই আ$--৩০০। বেঙ্গল ৫ই জা:-৪০০২ $ ৬ই- 
৪০৯২ ৪০২২) ৭ই--৪০০২ 1 ভ্রিলাদি ৫ই আাঃ-_১৫।৮%০ ১৫।/০ 7; ৬ই-- 
১৫%০ ১৫০ ) ৭ই--১৫।০ ৯৫/০ | কাটরাস ঝরিয়া ৫ই আঃ--২৮৭৮০ | 
নিউবীরভূম ৫ই আঃ--১৬৮০) ৭ই--১৬।%০৯ | পেঞ্চভেলী ৪ঠ জা: 


৩৪৪৮০ 1 সিঙ্গারাম (এ) ৫ই জা:--৩|০ ৩৮০1 তালচেড় ৬ই আাঃ-- 


_ এ. ৮ পিক ৬ আট - ২৯ শিশ | পাটিিশিশিতি কপি শিশ্শীশাটাশািশাপীশিসিপপেসপীপ পি পিপি তা ৯৬০০৭১০০০৮৮ 5:৯১ ৬১০৭ 


১১ই জাহয়ারী, ১৯৪৩ 


শান ১০ াাশিপাপীসি্পাপপপর 


হ্যা বই -২৪/৪ ২1৮০ | ওয়ে আামুরিয়। ঠা জিরা মূ । বোকারো 
এও রামগড় ৭ই জা:--১৬।%০ | বরাকর ৭ই জা:--১৩।৮*। ঘুষিক এগ 
ুগ্লিয়া ৭ই জা:__৫1৮০ | 





কাপড়ের কল 

াসসধী ৪ঠ1 জাহয়ারী__-৮৮০-) ৫ই--৮1৩/০ ৮।০ 7) ৬ই--৮//০ ৮৪%০ | 
বেণারস 8ঠ1 আ$ঃ--৮০* | বাউরিয়া «ই আা:--৪৭০২ ) ৬ই--৪৫৫২। 
কাণপুর টেক্সটাইল ৪51 আাঃ--৯৪৩/০ ১৪০) ৫ই--১৪।৮০ ১৫২) ৬ই-- 
১৪৪০ ) ৭ই--১৪।০ | কেশোরাম ৪ঠা1 জাঃ_-১৫২ ১৫/০ $ ৫ই--১৫1/০ 
১৫৪৯ 7 ৬ই--১৫৮০ ১৫1/০ ) ৭ই--১৫৪/০। যুইয়ের মিলস ৪ঠা জাঃ-_ 
৩৩৪২ ; (প্রেফ) ৬ই জাং--৮১২। নিউ তিক্টোরিয়া ৬ই জাঃ--৭1%০ ৭8০ ) 
৭ই--98%০ ৭৮০ ) (প্পেফ) ৫ই জা:--১০৪০। 


ইলেক্টী ক 


রাওয়ালপিঞ্ডি ৬ই আঃ-_-২৭॥০ ২৮২ । 


পাটকল 


এলবিয়ল ৬ই জাঃ--১৮৩২ ১৮৪২। এলায়েন্স ৬ই জা:--৩১৩২। 
এংলো-ইত্ডিয়া ৪ঠ1 আাঃ-_-৩২৭২। বালি ৪ঠ1 জা:-২৫২২ ২৫৫২ 7 ৫ই-- 
২৫৬২ ; ৬ই--২৫২২ ২৫৫২) ৭ই--২৫১০ ২৫৪২ বরানগর ৬ই জাঃ-_ 
বেলভেডিয়র ৪ঠা জা:--৩৮২২ ; ৭ই-_-৩৯*২। বিরলা ৭ই 
জা:--৩৬1/০। স্বজবজ ৪১1 জানুয়ারী--৩৪৫২ 7 ৬ই--৩৪০২ ) (প্রেফ) ৭ই 
আ:__-১৬১২। কেলিডনিয়ান «ই জা:--২৭॥০। চিতভলপা ৬ই আ্াঃ-_ 
বই--১৬%০। ডালহৌসী ৪ঠা এম্পায়ার ৪ঠা 
জাঃ-_২৬॥* ) ৬ই--২৬1০। গৌরীপুর ৪ঠা জা:--৬৮৪২ 7 ৬ই--৬৭৯২। 
হাওড়া ৪ঠা আঃ--৫৩॥০ ৫৩৪৮৭ | ভুকুমটাদ ৪ঠা জা:--১৮%০ ১৮।০ £ 
৬ই--১৮৮%০ ১৮।০ 7 ৭ই--১৮1০ ১৮1০ | ইঙ্ডয়া ৪51 জাঃ--৪০৮২ ৪১৩২) 
৫ই--৪০৯২ ৪১৩২) ৬ই--৪১২২ ৭ই-_-৪১০২ ৪১৩২ । কামারহাটী ৪ঠা 
জানুয়ারী_-৪৭৬২ ৪৮২) ৬ই--৪৭৪২ ৪৭৬২ কাকনাড়া ৫ই জাঃ__ 
৩৮০২ ৩৮২২ 7 ৬ই--৩৮১৯ ৩৮২২1 কিনিসন ৪ঠা জাঁঃ-৩১৭২ ) ৫ই-- 
৩২২২ 3 ৭ই--৩১৩২ 3 (প্রেফ) ৭ই আঃ--১৬৩২। নৈহাটী ৬ই জা: 
২১০২ । ন্যাশনাল ৬ই জাঃ--২২২ ) ৭ই_-২১৪০ ২২২ $ (প্রেফ) ৪ঠা জা 
১৬২২। নিউ সেন্ট্টাল ৪ঠা জাঃ--৩১০২ | নদীয়া ৪ঠা জাং--৭০২ 9 
ণই--৬৮২। রামেশ্বর ৪ঠা আাঃ_-৯৪০। রিলায়েন্ন ৪ঠ1 আঃ--৫৩/৮* 
(প্রেফ) ৭ই জাঃ--১৬৩২। শ্রীলক্মীনারায়ণ ৪১1 জাঃ--১৫২ ) ৭ই--১৪।%০ | 
আগরপাঁড়া ৭ই জাঃ--২২২ ২৭%০। কেলভিন ৭ই জা:_-৫১৩২। ল্যান্স- 
ডাউন ৭ই জা:--১৩০২। নলক্করপাড়া ৭ই জাঃ-১৮।০। ষ্ট্যাপ্তার্ড ৭ই 
জাঃ--১৯৭২। ইউনিয়ন ৭ই জাঃ--২৯৭২। 


খনি 


বার্শ! করপোরেশন ৪ঠ1 জা:--৩৮০ ৩৩০ ; ৫ই--৩২ ৩1০ 3 ৬ই-_৩৩/০ ১ 
৭ই-_৩/০ ৩৩/০ | ইগ্ডিয়ান কপার ৪ঠ| জা:--২%০ ২০/* ) ৫ই--২২ ২৩/০ 
৬ই-_২%০ ; ৭ই--২২ ২০০1 রোভেসিয়! কপার ৭ই জা:--১৬/০ ১1০। 


১৬৩২ ] 


১৬০ ? 








ূ 
| মি পি, 


আপনার আশ্রয়-থুহে 


ব্যাণ্ডেজ সর্বদা তৈরি রাখা উচিত। 
যদি না থাকে, অবিলন্দে ব্যবস্থা করুন। | 


"শি শিশিশিশোশশ শি ওল পপ পপ এর গা 


ৃ 

. 

খান্ত, অতিরিক্ত কাপড়, পরিষ্কার নেকড়া, তুলা, আয়োডিন ও 
র 

ূ 


২52৯৯ ৯৮ পদ 4 পপ ০০ ০০০১৬ 


এ, আর, , পি, পাবলিনিটি সাব বর কমিটি, পাবলিক রিলেশনস, কমিটি বেল কতৃক প্রচারিত। 
ক্যালকাটা ইলেকটি ক সাঙ্লীই কপেণরেশন এর প্রচারব্যয় বন করেছেন । নি 





: আয টলি £,5521৮ ৮1:55:22 5518805525৭ 317 ছা 28 উন তা ৯৭) ৬)% 
2 ভি 800 57 ডি এ ০৭ চির ২5115155110 ৰা ৮, 7 
৮ চা 1 বু মে 724 ঠা 
ন্‌ দাগ ্ র্‌ $ 


১১৪ জাঙ্গুবানী, ১৯৪৩ ] 


ইঞ্জিনিয়ারিং, 

ভারতীরা ইলেক্টীক ভ্ীল ৪ঠা আঃ--১৬২। বৃটানিয়া বিজ্ডিং এক 
 আয়রণ ৪ঠ1 জা:-১১দ০। ইঙ্ডিয়ান আয়রণ এগ হীল ৪ঠা জাঃ-_-৩০%০ 
৩০|৭/৯ ৩০৩/০ ৩৪০৪৬ ৩০৪৩/০ ; ৫ই--:৩০/০ ৩০%* ৩৩1০ ৩০৮০ ) ৬ই-্ 
২৯8০/ ২৯৪০ ২৯৪৮০ ই ৯৪৩ ৩০২ ৩০/০ 5 ৭ই--২৯)%০ ২৯৪০ ২৯৮/০ 
২৯৮০ ৩০২1 ইত্ডিয়ান মেলেবেল এপ্ড কাষ্ট্ীং ৬ই আাঃ_-৮%৮০ ৮৪০০ । 
ইত্ডিয়ান ক্টীল এগ ওয়েয়ার প্রভাক্টস (ডেফার্ড) ৪ঠ1 জাঃ--৩৩।০ | কুমারধূতী 
৪ঠা জা:-_-8/০ ) ৫ই--৫1০ | সারণ ৬ই জাঃ--৬1৮০। ছ্রীল করপোরেশন 
$ঠা জা:-_-২২1/০ ২২1%* ২২1০০ ২1০ ২২1৮০ ২২।৩/০ ) ৫ই--২২২ ২২1০ 
২২1৩/০ ) ৬ই-_-২১1%০ ২১৪৩/০ ২২/০ ২২১০7 ৭ই--২১1০ ২১7/০ ২১1৮০ ) 
(প্রেফ) ৭ই--১১৭২। মাসণলস ৭ই জাঃ--৩৮০ ৩৩০ | ভ্তাশনাল আক্বরপ 
শরপ্ ্রীল ৭ই জা: _-১১।০। 





কাগজের কল 

বেল (অর্ডি) ৫ই জা:--১৬৩২। ইন্ডিয়া! পেপার পাল্প ৫ই জাঃ_- 
১৪৭২ 7 ৬ই-_১৫৪২। ওরিয়েপ্ট (অভি) ৪ঠা আ?--২৪৮০ ) ৫ই-_২৪৪০। 
টিটাগড় (অর্ভি) ৪ঠ1 জাঃ__২১০ ২১০; ৫ই--২১%/০ ২১৪৮০) ৬ই-- 
২১৬৯ ) ৭ই-_-২১%০ ২১৪০ ) ( সেকেঞু প্রেফ ) ৬ই--১১২৯। 

চিনির কল 
নিউ লাভান ৭ই জা:--১৩/০। বেলন্তাঙ্ড ৪£ঠা জাঃ--৭1%০ ৭৮০ ) 
৭ই__৭1/০1। কাপপুর ৬ই জাঃ_-হ৯।* ২৯৮০ ) ৭ই-_-২৯২ ২৯।০। চম্পারণ 
৪ঠ1 জা:--২৩1০ ) ৭ই--২৪২ | রামনগর কেন এগ লুগার (প্রেফ) ৫ই 
আ্াঃ_-১৩৮২ ১৩৯২। ইউনাইটেড প্রতিন্সেস শ্ুগার ৫ই আঃ--১৪৪/০ 
১৪৮৮০ ) ৬ই--১৪।৮০ ; ৭ই--১৪॥০। কেরু এণ্ড কোং--৭ই জআাঃ--১৪২। 
চা-বাগান 

বোকাহাট ৪ঠা জাঃ--১০২ ) ৫ই--১০২ $ ৬ই--১০২। নিউ সমনবাগ 
৬ই জা:--৩১৭০। পুশিম্বিং (প্রেফ) ৬ই আঃ--১২৯২। রাজনগর ৬ই 
জও-_-১০।০ | রুতেমা ৬ই ভা:--১২।%০ ১২৪০ | সরুগাও ৫ই জা: 
১৭০ | লিংটম ৫ই আা:__২০৯২। মারফলানি (প্রেফ অভি) ৭ই আঃ 
তেজপুর (অর্ভি) ৪ঠ1 জাঃ-:১০*। হাতীক্ষীরা ৭ই জা:--২৫৮%০ | 

বিবিধ 

এলকালী এণ্ড কেমিকাল ৪ঠ জা:--২৩1।৬/০ 
২৩৪০ 3 (প্রেফ) ৪51 আ$--১১৮২। এলুমিনিয়াম করপোরেশন ৫ই আঃ__ 
১৫৮০ ) (প্রেফ) ৭ই--১০৫২ | আলাম সজ ৪ঠা জা:--৩দ* 3 ৫ই--৪৯৯ 3 
৬ই--৩৪৮০ | এসোসিয়েটেড হোটেপল (অভি) 8ঠা জাঃ--৬৮০ | বুটিশ 
বাবা পেট্রল ৪ঠা জা:-_২৩/০) ৫ই--২1%০ ২॥০। বৃটিশ সিলোন 
কর পোরেশন ডি? 81 জাঃ---১২%০ ও | ক্যালকাটা! সিঙ্ক '(অর্ভি) 4 


নর € হর মেস ৰ শু 
সিজন 5১ চনে বত রজাদুতি তত (৬ 
টো 
। 
। 


১৩০ | 


২০৮০) ৫ই--২৩1০1০ 





জংগ্রাম ও শাস্তি 
সকল অবচ্ছাতেই ) 
আপন্(দের 










সেবা করি 
হেড, অফিস £-- প্রস্তুত । শাখা সমূহ £-- 
শ৩ ও1৪ হেয়ার গ্রীট, ঢাকা, কালিম্পঙ শু 
কঙিকাত1। শিলিগুড়ী। 


ফোন্গ : কলিকাত। ৬১১ 
দের সর্তাপ্দি লাভজনক এবং সকল প্রকার 
“হ্যাকিং কাষ্য কলা হয়। 











ক জং 





ঘা ফোন--ক্যালকাট', ২৭৬৭ 
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জাঃ৯।০। ভালমিয় সিনেন্ট (আর্তি) ৪ঠা আা:--১৫৭০/০ ) ৬ই--১৫৭৯ ৭: 
হুমায়ুন গ্রপার্টি (প্রেফ) ৫ই জাঃ__-১*৮৮৯। মোরাদাবাদ ওয়াটার সাপ্লাই 
৪ঠা জা:--৪1৮০ | ন্যাশনাল ইনম্থলেটেড কেবল (প্রেফ) ৫ই জাঃ--১*৫২। 
বোটাল ইণ্ডাহীজ (অর্ভি) ৪ঠ1 জাঃ_-২৪।৯। টাইভ ওয়াটার অয়েল ৪ঠা 
জা১--১৪।০। বুটানিয়া বিস্কুটলস ৭ই' কা:--১৩৪*। ডানলপ রাধার 
(সেকেও প্রেক ) ৭ই আঃ--১*৭২। ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট ৭ই জাঃ__ 
১৮৩/০ ২৭ 3 (প্রেফ অর্ডি) ৭ই জাঃ-_২২। 


পাঁটের বাজার 
কলিকাতা, ৯ই নুয়ারী 


আলোচ্য সগ্ডাহে কলিকাতার পাটের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত 
হয়। কলিকাতা ও উহার উপকণ্স্থ অঞ্চলের চটকলপসমুছের বহু মন্তুর বিমান 
আক্রমণের সংবাদে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া! বাহিরে চলিয়া গিয়াছে; এন্সপ, 
অস্বাতাবিক অবস্থায় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত তাব পোষণ করিতে না পারাস্র 
মিলমালিক পক্ষ বর্তমানে পাট ক্রয় স্থগিত রাখিয়াছেন। কাত্কারবার 
যাহা কিছু হইয়াছে তাহার পরিমাণ সামান্ত। বিক্রেতা মহল তাড়াতান্ডি 
মাল হাতছাড়া করিবার অন্ত ব্যস্ত হুইয়! উঠায় পাটের দর স্বভাবতই নানিয়! 
পড়িয়াছে। রঃ 

আলোচ্য সপ্তাহে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটন! এই যে, বাজলা লরকারেক্ 
উদ্ভোগে আগামী মরশুমে কি পরিমাণ জমিতে পাট চাষ হইবে তৎসম্পর্কে 
এক আলোচন! বৈঠক বসিয়াছিল। ভারত সরকারের*বাপিজ্য সচিবও উদ্ত 
বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন । প্রীকাশ, এই বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হুইয়াছে। ৃ 


আলগা পাটের বাজারে বরাবর মন্দার ভাবই ছিল। কিন্ত সপ্তাছের 
শেষ ভাগে বাজারে কিঞ্চিৎ চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। অবশ্ত ব্যবসারী 
মহল ভবিষ্যতে অবস্থা কিন্ধপ দাড়ায় তাহা দেখিয়া কাজক1রবারে ষনোযোগ 
দিবার জন্য প্রতীক্গায় রফিয়াছেন। ইত্িস়ান জাত মিডল ও বটোমের দর 
হাস পাইয়া উহার! যথাক্রমে ১২।* আনা ও ১০০ আনায় ক্রয়বিক্রয় 
হইয়াছে । অবশ্য সপ্টাছের শেষভাগে ভাত মিডলের দর কিঞ্চিৎ বুদ্ধি পাইয়। 
১২৭০ আনায় সাড়াইয়1ছে। 
কুলি ও মজুরের অতাব ঘটায় বাব্দারে একট] অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি 
হইয়াছে। 

থলে ও চটের বাজার আলোচ্য সগ্তাছে বিশ্বেভাবে মন্দা ছিল। বাজান্সে ; 
মিলযালিকগণের দেখা পাওয়া যায় নাই। বিমান হানার ফলে যে 
অন্বাতাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে স্বাভাবিকভাবে পাটের এবং . 
থলে ও চটের বাজার টিতে পারিবে না ধলিয়া অনেকে শঙ্কা প্রকাশ . 
যু সলল ১ 
টেলিগ্রাফ-_জনজম্পদ | 


নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


ব্যান্ক অব ক্যালকাট৷ 
ভিলম্মিক্রেজ্ড 
স্থাপিত-_-১৯৩৫ 
হেড অফিস--৩নং ম্যাঙ্গো লেন. কলিকাত। 


শাখাসমুহ-_শিমুলিয়া, নীক্গকামারী, 
মেদিনীপুর ও ঢাকা। 








জলপাইগুরী, পুরী, বহরমপুর ও বালেশ্বর 
শাখ। শীঘ্রই খোল। হইবে । 
জের সর্তা্দি লাব্ভজনক এবং অর্ধ প্রকার ব্যাক্কিং 
কার্য্য করা হয়। 
জ্যানেজিং ডিরেক্টাস ২ 
ডাঃ এম, চাটাজ্জাঁ। 
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প্লিস রি 


পাক1 বেল বিভাগে মন্দার ভাৰ চলিতেছে । 


৬৩৮ 


২ 8৬১৯৯০০৮৭৭৮ ত580705৮ 


করিতেছিলেন। অবস্ত এরসপ আশঙ্কা অমুলক (বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে । 
সগ্ডাহছের শেষ ভাগে বাজারে চড়তির ভাব ফিরিয়া আসে। »নং পো্টার 
নগদ ১৫।০ আনায় হাঁস পাইয়াছিল ; উহা! পুনরাম্ম ১৭৮০ আনায় বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ৯নং পো্টার জাহুয়ারী-মার্চ ১৭৮০ আনা, এপ্রল-ন্ুন ১৭৮০ 
আলা, ও জুলাই সেপ্টেম্বর ১৬৮০ আনা এবং ১১নং পোর্টার নগদ ২২%* 
আনা, জানুয়ারী-মার্চ ২২1০ আনা, এপ্রিল-জুন ২২1০ আনা ও যা 
সেপ্টেম্বর ৎ২২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ৯ই জানুয়ারী 


বোস্বাইএর তৃলার বাজারে তুলার দরে ঘনঘন উঠানামা হইতে দেখ! 
গিয়াছে । তৃলার দরে কোনপ্রকার স্থিরতা নাই। সম্তাহের প্রথম তাগে 
বাবার কিঞ্চিৎ ভাল থাকায় মিলওয়ালর! তুলা ক্রয়ের জন্য উৎসাহী ছিলেন, 
কিন্ত সপ্তাহের শেষের দিকে আর কোনপ্রকার কর্তৎপরতার ভাব কোথাও 
লক্ষিত হয় নাই। সম্প্রতি ১৯৪২-৪৩ সালের তৃলাচাষের যে তৃতীয় পুর্ববাভাব 
বাহির হইয়াছে তদ্দষ্টে জানা যায় যে, পূর্বববন্তী বৎসরের (১৯৪১-৪২) তৃতীয় 
পূর্ববাতাষের তুলনায় এবার শতকরা ১৮ ভাগ জমি কম এবং উত্পাদনের 
পরিমাণও গত বারের তুলনাক্স শতক র1 ১৯ তাগ হাস পাইবে। 

করিকাতার কাপড়ের বাজারে আলোচ্য সন্তাছে মন্দার তাব লক্ষিত 
ছয়। ছোটখাট ব্যবসায়ীর! মাল বিক্রয়ের জন্য উদ্গ্রীব ছিলেন, কিন্তু ঝড় 
ঘড় ব্যবসায়ীরা তাহাদের গুদাম বন্ধ করিয়া! কলিকাতার বাহিরে চলিয়! 
গিয়াছেন বলিয়। প্রকাশ । ষ্ট্যাার্ড ক্লথ বিক্রয় ও বণ্টনের হ্থৃব্যবস্থা করা 
হইতেছে বলিয়া শুনা যায়। দরিদ্র জনসাধারণ ও নিয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
লোক যাহাতে এই নির্ধারিত মূল্যের নির্দিষ্ট শ্রেণীর বস্ত্র পাইয়া উপকৃত 
হুইতে পারে সেরূপ ব্যবস্থাই করা হইবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, 
এখনও ট্র্যাগ্ডার্ড ক্লথের বিক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কে তোড়জোর ও গবেষণা! 
চলিতেছে । আসলে ষ্ট্যাপ্তার্ড ক্লথ এখন পর্যস্ত বাজারে বাহির হইতেছে না। 


সোণা ও রূপা 


কলিকাতা, ৮ই জাহুয়ারী 


পপীপীপাশ পপাটিশপপিস্পীশিসত 45 
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'আলোচ) সপ্তাহের প্রথমভাগে সোণার দর কতকটা তেজীর ভাব লক্ষিত 


হইয়াছিল। ক্রেতা এবং ঝুঁকিদারেরা সোণা ক্রয়ের জন্ত বিশেষ আগ্রহ 
দেখাইয়াছিল। বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণা এবং প্রতিটী গিশির দর 
যথাক্রমে ৬৭০ আনা এবং ৪৯।০ আনা পর্যন্ত উঠিয়াছিল ; কিন্ত ইহাদের 
স্বর যথাক্রমে ৬৫|৩/০ আন] এবং ৪৮॥০ আনায় পড়িয়৷ গিয়াছে । কলিকাতায় 
শ্রতি তরি পাকা সোণা ৬৬২ টাকা, বড়াল বার প্রতি ভরি ৬৫৪৩/০ আনা! 
এবং প্রতিটা গিণি ৪৯২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । লগুনে প্রতি আউন্স 


পাকা.লোণ। ৮ পাউগ্ ৮ শিলিংএ অপরিবন্তিত রহিয়াছে। 
পূপ। 
এআ সপ্তাহে রূপার বাজারও তেজী ছিল। কিন্ত ইহার দর বিশেষ বুদ্ধি 
পায় নাই। রূপার কাঞজকারবারের পরিমাণ ছিল সামান্ত। বোস্বাইয়ে 
প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর ছিল ৯৯।০ আনা। কলিকাতায় প্রতি 
ভাত তোলা ব্ূপ! ৯৫৪০ আনা এবং রি একশত তোল! খুচরা রূপা ৯৬২ 





গ্রাম : যখেরধন 


ননী গোপাল দত্ত রায়, 
গুপারিনটেণ্ডে্ট অব অর্গীনাইজেশন। 
পে টি 





মস্ত 


হু পাস ৯ জি নাজ চাপা 


»:.স হাজরাদি ব্যাঙ্ক লিমিটেড শপ» 


হেড অফিস ৮৩৭, ক্যানিং ফ্রীট, কলিকাতা " ণ 
্ 





৮২৫৬ ১৯৪৩ ক 


টাকায় বিষিকিনি হইয়াছে । লগ্ন এবং ং নিউ ইপ্কে প্রতি আউ স্পট 
রূপার দর ছিল যথাক্রযে ২৩২ পেন্ন এবং ৪৪ সেপ্ট | 
চায়ের বাজার 


কলিকাতা, ৮ই জারোরী 
গত «ই জানুয়ারী চায়ের ২৯নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। 


ভারতে ব্যবহারোপযোগ্ী চা-এই বিতাগের বেচাকেনায় কর্- 
তত্পরতা লক্ষিত হুয়। কলিকাতায় বিমান হানার জন্ত যেরূপ অনিশ্চয়তার 
লক্ষণ দেখ! গিয়াছিল তাহ! দূর হইয়াছে এবং চায়ের বাজারে একটা আশার 
সঞ্চার হুইয়াভে। বাগ্ডারের প্রথম দিকে চায়ের দরে মন্দা দেখ। গিয়াছিল কিন্তু 
পরে উৎকু শ্রেনীর চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি /০ আনা হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
সাধারণ শ্রেণীগ চায়ের দর পাউগ্ত প্রতি /০ আনা হাস পাইয়াছিল। গুড়ঃ 
চায়ের দর পাউগ্ড প্রতি ।৮* আনা হইতে ॥০ আনা! পর্যন্ত চড়িয়াছিল এৰং 
মাঝারি ধরণের গুড় চায়ের দূর পাউগ্ড প্রতি ০ আনা হইতে 1 আন! 
পর্য্যন্ত বুদ্ধি পাইয়াছিল। 

কোটা!-রপ্তানী কোটার চায়ের দর পাউগ্ড প্রতি ৯ পাই হইতে নামিয়া 
৬ পাইতে দীড়াইয়াছে। আভ্যন্তরীণ কোটার চায়ের দর ছিল পাউগ্ 


প্রতি ৬ পাই। 
খৈলের বাজার 
কলিকাতা, ৮ই জাহ্গ়্ারী 


রেড়ির খৈল_আলোচ্য সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজারে তেজীর তাৰ 
লক্ষিত হয়। কলসমূহ প্রতি মণ রেড়ির খৈল ৪২ টাকা হইতে ৪৮০ দরে 
বিক্রয় করিয়াছিল । আড়তদারগণ প্রতি ছুইমণী বস্তা রেডির খৈল ৮১৮৯ 
আন! হইতে ৯২ টাকা দরে (বস্তা প্রতি গ্রতিটী থলের অন্ত অতিরিক্ত ।* 
আনা সহ) বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা পর্্যাঞ্ত 
পরিমাণে রেড়ির খৈল ক্রয় করিয়াছে । 

সরিষার খৈল--এ সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার তেজী ছিল। 
কললমুছ প্রতি মণ সরিষার খৈল ৩/০ আনা হইতে ৩৮০ আনা দরে বিক্রয় 
করিতে রাজী ছিপ। অপরপক্ষে সরিষার খৈল বিক্রেতার! প্রতি ছুইমনী 


ৰস্ত। সরিষার থেল ( বস্তা! প্রতি প্রতিটা থলের অন্ত অতিরিক্ত ।* আন! ধার্য 
করিয়া) ৬৭০ আনা হইতে ৭২ টাকা দরে বিক্রয় করিবার জন্ত আগ্রহ 
দেখাইয়াছিল। স্থানীয় খরিপ্দারের! বাজারের সমস্ত সরিষার খৈল ক্রয় 


করিয়াছিল। 
চামড়ার বাজার 
কলিকাতা, ৮ই জানুয়ারী 
কলিকাতায় কয়েকবার বিমান হানার অন্ত চামড়ার বাজারে একট 
চাঞ্চল্যের ত্যষ্টি হইয়াছে। বাজারের কাজকারবারে বিশেষ মন্দার তাৰ 
পক্ষিত হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর চামড়ার দর নিম্নরূপ ছিল £-- 
ছাগলের চামড়া__পাটনা ৮* হাজার টুক্রা ৬২২ টাক1 এবং আদ্র- 
লবণাক্ত ৯ হাজার টুকরা ৫৫২ টাকা । 
গরু ও মহিষের চ।মড়1--আদ্র-লবণাক্ত ( কসাইখানার ) * হাজার 
টুকরা ৫৪০ আনা হইতে ৬।০ আনা, আপ্র-লবণাক্ত সাধারণ ৩ হাজার টুকরা 
৭৫২ টাকা হইতে ১০*২ টাকা ( প্রতি কুড়ি হিসাবে) এবং আতদ্র-লবণাক্ 
মহিষের চামড়া ৩ শত টক্র ৬/৯ পাই হিসাবে | 





পি পন আপ পা সা সপীসিপপপপপ পরি পিপি পিপিপি পপি ২7০ শতাি টিপিপি কপ পপ 





ব্রাঞ্চ_হুবিগঞ্জ (সিলেট ), খুলনা, মাণিকতলা, শিয়ালদহ 
স্মরণ রাখিবেন,__আর্থিক স্বচ্ছলতা শান্তি ও স্বাধীনতার মূলভিত্তি, | 


আর সঞ্চয়ই আর্থিক স্বচ্ছলতা 


আমাদের এথানে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলে, সেই সঞ্চয়ের পথ করুন 
বার্ষিক দুদের হার শতকরা তিন টাক ও গচ্ছিত মুলধনের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন ভাবন। নাই। 


আনে । 





কালীচরণ সেন, 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ৃ 
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সাময়িক প্রসঙ্গ ৬৫৯-৬৬১ 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ৬৬২ 
পাটচাষ নিয়ন্বণের প্রহমন ৬৬৩ 


জ্বালানী (তৈল সমস্যা! ৬৬৪-৬৬৫ 


ঠ্যাপ্ডার্ড ক্লথের ভবিষ্যৎ 

যুদ্ধ আরস্ত হইবার পর হইতে জনসাধারণের পারিপেয় বস্ত্রের মূল্য 
অত্যধিক বুদ্ধি পাওয়াতে গত ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে এরূপ 
প্রস্তাব হয় যে ভারতের বিভিন্ন কাপড়ের কলে দরিদ্র ব্যক্তিদের 
ব্যবহারোপযোগী সস্থা মূলোর কাপড় প্রস্তুত করা হইবে। কিন্ত 
এদেশে যাঁভারা শাসনযন্ত্র পরিচালন করেন তাহারা এতই অযোগ্য 
ও অপদার্থ যে উহাদের দ্বারা জনকল্যাণমূলক কোন কাজই সময় মত 
নির্বাহিত হয় না। কাজেই আজ পধ্যস্ত বাজারে এই ধরণের বন্ত্ 
বাহির হয় নাই। সম্প্রতি শুনা গিয়াছিল যে ভারত সরকারের 
বাণিজ্য সচিব এই বিষয়ে একট পরিকল্পনা স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন 
এবং জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে বোশ্বাইয়ে কাপড়ের কলওয়ালাদের 
সহিত পরামর্শ করিয়৷ ফেব্রুয়ারী মাস হইতে বাজারে যাহাতে এক 
কোটা গজ করিয়া ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয় হইতে পারে তিনি তাহার 
ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পুনরায় উক্ত পরিকল্পনার 
বিরুদ্ধে আপত্তি উঠিয়াছে। অনেকে বলিতেছেন যে, ২০ আনা দরে 
কোর৷ ষ্ট্যাপ্তার্ড ক্লথের যে জোড়া বাজারে বিক্রয় কর! হইবে মধ্য- 
ব্যবসায়ীগণ ভাহ। ব্রুয় করিয়া ধোলাই করতঃ অনায়াসে ৭ টাকা দরে 
বিক্রয় করিতে পারিবে । শবর্ণমেন্ট নাকি এই সমহ্যার কোন 
প্রতিকার বাহির করিতে পারিতেছেন না। কাজেই জনসাধারণকে 
যদি ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের জন্য অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে আরও বনুর্দিন 
চাহিয়া! থাকিতে হয় তাহ। হইলে উহাতে বিস্ময়ের কিছু হইবে না। 

এই সম্পর্কে কলিকাতাস্থ একখান। শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত কাগজ 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, কাপড়ের কলওয়ালার! যদি জনকল্যাণে উদ্ধদ্ধ 
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কলিকাতা, ২৫শে জানুয়ারী, সোমবার ১৯৪৩ 


কাধ্যালয়--১২২নং বন্ুবাজার দ্রীর্ট 


চু 
তি 











হব -্বাঞ্তাত্তবক "লারা 
৯এ, ক্লাইভ ট্রাট, ৯এ, ক্লাইভ স্ত্রী 
কলিকাতা । সম্পাদক- শ্রীবতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কলিকাতা | _ 








আধিক হুনিয়ার খবরাখবর ৬৬৬-৬৭১ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ৬৭২ 


৬৭৬-৬৭৬ 


৯২০২৯ ০ 





হইয়া মোটা ধরণের সম্তা কাপড় বাহির করতঃ তাহা দরিদ্র জন- 
সাধারণের মধ্যে বিক্রয় করেন তবে বস্ত্র সমস্তার অনেকটা প্রতিকার 
হইতে পারে। উক্ত কাগজ একথা জানেন না যে বাঙ্গলার গৌরবস্থল 
মোহিশী মিলের পরিচালকগণ সস্তা দরে ধুতি ও শাড়ী প্রস্তুত করিয়া 
তাহা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও বিশ্বাসযোগা ব্াক্তিদের মারফতে মিলের 
দরে জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন | কিন্ত 
গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ ক্রয়বিক্রয়ের কতকগুলি বিধিনিষেধ 
জারী হওয়াতে এবং মিলে উৎপন্ন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের একটা নির্দিষ্ট অংশ 
গবণমেণ্টকে সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক হওয়াতে মোহিনী মিল এই 
সাধু সঙ্থল্প কাধ্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এখানেও দেখা 
যাইতেছে যে গবর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কাধ্যকলাপের ফলে 
বাজারে ট্ট্যাণ্ডার্ড ব্লথের প্রবর্তনে প্রতিবন্ধক স্থট্টি হইয়াছে । 
“ক্যাপিটালের” অভিনব আবিষ্কার 

খুচরা মুদ্রার ছুভিক্ষ লইয়া সংবাদপত্র ও অন্যান্ত মহলে জোর 
আলোচনা ও গবেধণ! চলিতেছে" সিকি, ছু'আনী, এক মানী প্রভৃতি 
খুচরার অভাবে জনসাধারণের যে কি চূড়ান্ত দুভোগ সহা করিতে 
হইতেছে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা শক্ত । খুচরা যুদ্রার এরূপ আক- 
স্মিক দুল্প্রাপ্যতার কারণ লইয়া আমরা ইতিপুর্ধেব আলোচনা করিয়াছি। 
পয়স৷ মন্ভুত করিবার প্রচেষ্টা বে-আইনী হইলেও, বর্তমানে তামার 
বাজারের চড়তির ভাব বিবেচনা করিলে কোন কোন লোকের পক্ষে 
উহা? একেবারে অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি নহে । লাভ ও লোভের ক্ষেত্রে 
স্তায়নীতি সর্বসময় আশ করা যায় না। কিন্তু সিকি, ছু'আানী প্রভৃতি 
খুচরা মুদ্রার ছতিক্ষ সত্যই সাধারণ যুক্তিবুদ্ধিকেও হার মানাইয়াছে। 


ফোন কলি: ৩০৯ 


৬৬০ 


৯ বশর পা 


গবর্ণমেন্ট জানাইয়াছেন, যুদ্ধ-পূর্ব্ব স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় বর্তমানে 
খুচর! মুদ্রার পরিমাণ আড়াই গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পণ্যমূল্য অসম্ভব 
বুদ্ধির জন্য দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে এক সঙ্গে অধিক জিনিষ ক্রয় কর! 
সম্ভবপর নহে বলিয়া এবং আরও অন্যান্য কারণে খুচরা মুদ্রার ব্যবহার 
এই দারুণ দুর্ঘুল্যের বাজারে এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে যে, 
গবর্ণমেন্টের খুচরা মুদ্রার প্রচলন ও পরিমাণ বৃদ্ধি এই ক্রেমবদ্ধমান 
চাহিদ|! মিটাইতে সক্ষম হইতেছে না বলিয়াই আমাদের অনুমান । 

অবশ্য আতঙ্কগ্রস্ত জনসাধারণ কর্তৃক নির্ববোধের ন্যায় খুচরা মুদ্রা মজুত 
করার দিকে অপপ্তব বৌঁকও অন্যতম প্রধান কারণ সন্দেহ নাই । 

“ক্যাপিটাল” পত্রিকার ছন্সনামী লেখক “ডিচার” এই সম্পর্কে এক 
অভিনব কারণ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। গত ২১শে জানুয়ারী 
তারিখের দক্যাপিটালে” উক্ত লেখক বলিতেছেন, গ্বর্ণমেণ্টকে বিব্রত 
ও বিপন্ন করিবার জন্য রাজনৈতিক কারণেও খুচরা মুদ্রা মজুত কর! 








. হইতেছে । এডিচার”-এর এই অদ্ভুত ও অশিষ্ট ইঙ্গিতের লক্ষ্য কাহার! 


তাহ? বুঝিতে বিলঘ্ব হয় না । কংগ্রেসের আদর্শে আস্থাবান জনসাধারণ 


_ খুচরা মুদ্রা মজুত করিয়া এরূপ শোচনীয় অবস্থার স্থষ্টি করিয়াছে কেবল 


এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত না হইয়া *ডিচার” আরও অগ্রসর হইয়া 
নিশ্চিন্তে বলিতে পারেন যে, দেশে যে চাউল, তেল, নুন, কয়লা, 
কেরোপিন, কাপড় গুভৃতি জীবনধারণের একান্ত অপরিহার্য দ্রব্যাদি 
একাধারে দুশ্মল্য ও ছুত্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে তাহাও রাজনৈতিক 
“মতলববাজদেরই" কারসাজির ফল। আতঙ্কগ্রস্ত জনসাধারণের অদূর- 


কগিতার এবং ততোধিক আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেন্টের অক্ষমতার ফলে 


যে অসহনীয় পরিস্থিতির উদ্তব হইয়াছে তাহার সকল দায় রাজনৈতিক 
মহলের স্কন্ধে চাপাইয়া আবোলতাবোল লিখিলে আর যাহাই হউক 
বা না হউক, আসল সমস্যার কোন কুলকিনারাই হইবে না। 
ফেডারেশনের প্রস্তাব 

বস্ত্র সমস্তার প্রতিকার কল্পে ভারতবাসীর পরিচালিত শিল্প ও 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি-সভা দি ফেডারেশন অব ইপ্ডিয়ান 
চেশ্বার্সপ অব কমাস” এগু ইগ্ডাষ্ি গব্ণমেণ্ট সকাশে ৫টা প্রস্তাব উত্থাপন 
করিয়াছেন । প্রস্তাবগুলি এই--€১) যতদিন পধ্যস্ত দেশের লোকের 
ব্যবহারের উপযোগী পধ্যাপ্ত পরিমাণ বস্ত্র দেশের ভিতরে মজুদ ন। 
হয় ততদিন পধ্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে বস্ত্র রপ্তানী বন্ধ করিয়! 
দেওয়া হউক, (২) যেখানে যেখানে সম্ভব সামরিক বিভাগে কার্পাস 
বস্ত্রের পরিবর্তে পাটজাত চট থলে ইত্যাদি ব্যবহারের ব্যবস্থা করা 
হউক, (৩) ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে ও তাতসমূহে যাহাতে আরও 
অধিক পরিমাণে বস্ত্র উত্পাদিত হয় তাহার ব্যবস্থা! করা হউক, (৪) 
কাপড়ের কলগুলিতে মৌখীন বস্ত্রের পরিবর্তে দরিদ্রের ব্যবহাধ্য বস্ত্ 
প্রস্তর জন্য অধিকতর জোর দেওয়া হউক, (৫) দেশের ভিতরে “কম 
বস্ত্র ব্যবহার কর” বলিয়া একট আন্দোলন করা হউক । 

ফেডারেশনের উপবোক্ত প্রস্তাবগুলির মধ্যে প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে 
আমরা সম্পূর্ণ একমত এবং এই দিক দিয়া ভারতের বস্ত্র সমস্যার 
তানেকদূর সমাধান হইতে পারে বলিয়া অমরা বিশ্বাস করি। কিন্ত 
ভারতের বাহিরে বর্তমানে সৈম্যদলের জন্য শয্যাদ্রব, পরিচ্ছদ, তাবুর 
কাপড়, ব্যাণ্ডেজ ইত্যা'দ হিমাবে যে বস্ত্র রপ্তানী হইতেছে তাহার 
প্রয়োজন দিন দিন ধাড়িবে বই কমিবে না বলিয়াই আমাদের মনে 
হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবটা গবর্শমেন্ট ইচ্ছা করিলেই কাধ্যে পরিণত করিতে 
পারেন। বর্তমানে তাবু, গ্যাস প্রতিরোধ ইত্যাদি বনু প্রয়োজনে 
কার্পাস বন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে । এই সব কাজ অনায়াসে মিহি 
ধরণের চট ছারা সম্পাদিত হইতে পারে। গবর্ণমেন্ট যদি সামরিক 
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বিভাগে কার্পাস বস্ত্রের ব্যবহার কমাইয়া তত্স্থলে পাটজাত বস্্রের 
প্রবর্তন করেন তবে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির অনেক ভাত ও 
টাকু গবর্ণমে্টের কাজ হইতে যুক্ত হইয়া সাধারণের প্রয়োজনীয় 
কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবে। চটকলগুলির যে সমস্ত 
টাকু ও তাত অচল হইয়া আছে তাহা চালু হইবে, পাটের মূল্য 
বাড়িবে এবং চটকলে অধিকতর সংখ্যক মঙ্তুর কাজ পাইবে। ভারতীয় 
বস্ত্র সমম্যার সমাধানকল্পে উহা একটা খুব যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব সন্দেহ 
নাই। তৃতীয় প্রস্তাবে ভারতে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির যে কথা 
বলা হইয়াছে গবর্ণমেন্ট ইচ্ছ৷ করিলে তাহাতে কাধ্যকরীভাবে খুবই 
সাহায্য করিতে পারেন । আমরা যুদ্ধের স্থরূপাতেই গবণমেন্টকে এই 
পরামর্শ দিয়াছিলাম | কিন্তু এই দিক দিয়া তাহার! উহার কিছুই করেন 
নাই। ফেডারেশনের ' প্রস্তাবে যদি এই দিকে গবর্ণমেন্টের নজর 
পড়ে তাহ। হইলে আমরা সুখী হইব। ফেডারেশনের চতুর্থ প্রস্তাব 
কাষ্যে পরিণত হইলে দেশের স্বচ্ছল ব্যক্তিদের কিছু অন্তুবিধা হইবে 
__কিন্তু গরীব মহ! উপকৃত হইবে । কোন বিবেকবুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তি 
এই প্রস্তাবে আপত্তি করিবেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। একমাত্র 
পঞ্চম প্রস্তাবটা পড়িয়া আমরা ফেডারেশনের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে 
পারিলাম না। যে দেশে শতকরা ৮* জন ব্যক্তি জীবনের অধিকাংশ 
সময় নেংটী পড়িয়৷ থাকে, যে দেশে প্রতি ব্যক্তি সারা বৎসরে পরিচ্ছদ, 
শয্যা ইত্যাদি সমস্ত মিলাইয়া গডপড়তায় ১৬ গজের বেশী কাপড় 
ব্যবহার করে না সেই দেশে “কাপড়ের ব্যবহার কমাও” বলিয়া 
আন্দোলন কর। একট! হাস্তোদ্দীপক ব্যাপার হইবে এবং জনসাধারণ 
উহাকে তাহাদের দুর্ভাগ্য লইয়া পরিহাস ছাড়া আর কিছু মনে 
করিবে না। সত্য সত্যই ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের 
প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মুখ দিয়া এবপ প্রস্তাব বাহির হওয়াতে 
আমরা ব্যথিত হইয়াছি। 
বাঙ্গলায় চাউলের যোগান 

অন্তর সম্পাদকীয় প্রবঙ্গে পাটচাষ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের 
নীতি ও কম্মপন্থা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে । কিন্তু চলতি 
বতসরে পাটের জমি না কমাইলে বাঙ্গলায় চালের জোগানের উপর 
যে কি প্রকার অনিষ্টকর প্রভাব পড়িবে তাহা স্থানাভাববশত: উক্ত 
প্রবন্ধে বলা হয় নাই | এই বিষয়টা আমর সম্প্রতি প্রকাশিত ভারতে 
ধান্যের চাষের দ্বিতীয় পৃর্ধাভাষ হইতে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এই 
পূর্বাভাষে দেখা যায় যে গত ১৯৪১ সালে পাটের চাষ কমাইয়! 
১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ করার দরুণ বাঙ্গলায় ২২ লক্ষ 
৭ হাজার টন আউস ধানের চাষ এবং ৬৭ লক্ষ টন আমন চাউল 
উৎপন্ন হয়। কিন্তু ১৯৪২ সালে পাটের জমির পরিমাণ ১৯৪১ সালের 
তুলনায় ছিগুণ বন্ধিত হওয়াতে এই বৎসরে ১৬ লক্ষ ৯৩ হাজার টন 
আউম চাউল এবং ৫৩ লক্ষ ৮১ হাজার টন আমন ধানের চাউল উতপপ্জ 
হইয়াছে । অর্থাৎ পাটের চাষ পাঁচ আন পরিমাণ জমিতে বৃদ্ধি 
পাওয়াতে গত বশুসর বাঙ্গলায় ১৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টন কম চাউল 
উত্পর্ল হইয়াছে । | 

বাঙ্গলায় বুসর বতুসর যে চাউল উৎপন্ন হয় তাহার উপর ১* লক্ষ 
টন চাউল হইলেই বাঙ্গালাদেশ উহার প্রধান খাদ্ঠ চা+লের ব্যাপারে 
স্বাবলম্বী হইতে পারে। উপরোক্ত হিসাবে দেখা যায় যে, পাটের 
চাষ ১৯৪* সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ সীমাবদ্ধ রাখিলে চাউলের 
ব্যাপারে বাঙ্গলা কেবল স্বাবলম্বী হয় না-_উহার কিছু চাউল উদ্ধত 
হয়। হুঃখের বিষয় যে এরূপ অনুকূল অবস্থা থাক! সন্বেও কর্তৃপক্ষের 
নির্ব,দ্ধিতার জন্য বাঙ্গল! দেশের অধিবাসিগণ চাউল অভাবে অনশনে 
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অদ্ধানশনে দিন কাটাইতে বাধ্য হইতেছে। ৷ উষ্ভাকে অন্দে পরিহাস 
ছাঁড়া আর কি বলা যায়! 
_ মুদ্ধোত্তর কালের বেকার সমস্তা 

বর্তমান সময়ে যুদ্ধরত প্রত্যেকটা দেশেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
সামরিক প্রয়োজনে অগণিত নূতন লোকের চাকুরী হইয়াছে। 
ভারতবর্ধেও উহার ব্যতিক্রম হয় নাই। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর 
বর্তমান সময় পধ্যস্ত এদেশে একমাত্র সৈম্ত হিসাবেই ১২1১৩ লক্ষ নুতন 
লোকের চাকুরী হইয়াছে । এতঘ্যতীত যুদ্ধজনিত বিবিধ সমস্যা 
সমাধানের জন্য গবর্ণমেন্ট যে সমস্ত অগণিত নুতন বিভাগ স্মপ্টি 
করিয়াছেন তাহাতেও বহু লোক চাকুরী পাইয়াছে। সৈশ্বদের 
প্রয়োজনীয় সাজপরঞ্জাম প্রস্তুত ও সরবরাহের জন্ত দেশে অবস্থিত 
পুরাতন কলকারখানার কাজ এরূপভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং 


এত নুতন কলকারখান। স্থাপিত হইয়াছে যাহার ফলে মঞ্জুর, কারিগর, 


কেরাণী ইত্যাদি হিসাবেও কয়েক লক্ষ লোক কাজ পাইয়াছে। 
আমাদের ধারণা যে বর্তমান যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের 
মধ্যে যত নৃতন লোক চাকুরী পাইয়াছে তাহাদের সংখ্যা ২৫ লক্ষের 
কম হইবে না। পৃথিবীর অন্তান্ দেশে এইভাবে নব নিষুক্ত লোকের 
খ্যা ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক বেশী । প্রকাশ যে আমেরিকার 
যুক্তরাজ্যে সামরিক কার্ধ্যে ৩। কোটী লোক নিযুক্ত হইয়াছে । 
যুদ্ধের প্রয়োজনে পৃথিবীর সকল দেশে যে লক্ষ লক্ষ নুতন লোকের 
চাকুরী হইয়াছে যুদ্ধাবসানে উহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বেকার 
হইবে। তখন এই সমস্ত লোক লইয়া কি করা হইবে-_কি ভাবে 
উহাদিগকে জীবিকাসংস্থানের পথ করিয়া দেওয়া হইবে তাহা লইয়া 
বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশের গবর্ণমেন্টই চিন্তাভাবনা! করিতেছেন । 
কারণ সকল দেশের গবর্ণমেপ্টই একথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন 
যে, যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ধিতেছে এবং সমর-সরঞ্জাম প্রস্তুত ও তাত। 
যথাস্থানে প্রেরণের জন্য গলদঘশ্ম পরিশ্রম করিতেছে যুদ্ধাবসানের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যদি বেকার হয় এবং গৃহে ফিরিয়া নিজের আত্মীয় 
প্রিজনকে ভরণপোষণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার। 
কোন গবণমেণ্টকেই শাস্তির মহিত দেশের শাসনকাধ্য পরিচালনা 
করিতে দিবে না। কাজেই যুদ্ধোত্তর কালে অর্থনীতিক পুনর্গঠন 
সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই সকল দেশে বিশেষ ভাবে আলোচনা আরম্ত 
হইয়াছে । 
ভারতবধে এই পধ্যস্ত এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের" দিক হইতে কোন 
সাড়াশব্দই পাওয়া যাইতেছে না। বর্তমান যুদ্ধ আরশু হইবার 
অব্যবহিত পরে ভারত সরকারের অধীনে দেশের কতিপয় বিশিষ্ট 
অর্থনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ীকে লইয়া একটা অর্থনী তিক পুনর্গঠন কমিটা 
গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এই কমিটা শাজ পধ্যন্ত কি কাজ করিয়াছেন, 
যুদ্ধের পরে দেশের লক্ষ লক্ষ বেকার ব্যক্তির কন সংস্থানের জন্য 
উহার মতামত কি,গবর্ণমেন্ট এইলব মতামত সম্বন্ধে কি প্রকার মনোভাব 
পোষণ করেন- ইত্যাদি বিষয়ে দেশবাসী সম্পূর্ণ অজ্ঞ রহিয়াছে। 
ফলে বর্তমানে দেশের যে অগণিত লোক নানা প্রকাঁর বিপদ ঘাড়ে 
লইয়া গবর্ণমেট পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান, এ আর পি, সৈন্য বিভাগ, 
পুলিশ বিভাগ ইত্যাদিতে কাজ করিতেছে তাহাদের মনে ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তার ভাব বর্তমান থাকা এবং এজন্য উহাদের 
কণ্মক্ষমতার হাস পাওয়া কিছুতেই বিচিত্র নছে। 
আমাদের মনে হয় যে এই সম্বন্ধে ভারত সরকারের দিক হইতে 
অবিলম্বে একটী সুনির্দিষ্ট নীতি ও কর্ম্মপন্থার কথা ঘোষণা করিয়া 
সামরিক, আধাসামরিক ও বেসামরিক ভাবে নিযুক্ত সমস্ত দেশবাসীকে 


আর্থিক জগৎ 


শশী শিশিলিসীশিশীপপপপীিী শিস ৮ ০ শা শিশীশীশাশিীশিক্িশিটিতিিশিসপিশিক্পপলগরশীতা বশ পপি শশী পি, 


7 


১» পোশিীশশিশিশাতিপিপাকটিশলিহ। 77৮ শশা শি 


আশ্বস্ত করা আবশ্যক । দ্ধোত্তরকালে দেশের সংরক্ষণনীতি দেশ- 
বাসীর স্থার্থের অনুকূলভাবে যদি পরিচালিত হয় তাহা হইলে 
এদেশে অগণিত নুতন কলকারখান। স্থাপিত হইবে এবং এই সব 
কলকারখানাতে বর্তমানে যুদ্ধোগ্যমে নিযুক্ত কয়েক লক্ষ লোকের চাকুরী 
হইবে । দ্বিতীয়তঃ যুজ্জাবসানের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ব্যাপকভাবে 
রাস্তাঘাট নিম্মাণ, সেচকার্ধ্য, রেলের প্রসার ইত্যাদি কাধ্যের জন্য 


. গবর্ণমেন্ট যদ্দি কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তাহ! হইলেও উহাতে যুদ্ধোচ্চম 


হইতে অবসরপ্রাপ্ত কয়েক লক্ষ লোকের অন্নসংস্থানের উপায় হইবে। 
এদেশে জাতিগঠনমূলক কাজের এপ বিরাট স্থযোগ পড়িয়া রহিয়াছে 
যাহা পূর্ণভাবে গ্রহণ করিলে ২৫ লক্ষ কেন এক কোটা লোকের 
অনায়াসে চাকুরীর সংস্থান হইতে পারে । কিন্তু গবর্ণমেন্ট অর্থাভাবের 
দোহাই দিয়া চিরদিন এই সব কাজে অবহেলা করিয়াছেন । বর্তমানে 
দেশের মধ্যে যাহারা জীবন তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধের ব্যাপারে গবর্ণমেন্টকে 
সাহা; করিতেছে, গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহাদের একথা জানিবার 
অধিকার আছে যে, যে গবর্ণমেন্ট যুদ্ধের জন্য ৫1৭ শত কোটা টাকা 
খরচ করিতে দ্বিধা করেন নাই সেই গবর্ণমেন্ট যুদ্ধোত্বর কালে 
জাতিগঠনমূলক কাজের জন্য একশত কি দেড় শত কোটা 
টাকা বিনিয়োগ করিয়া বর্তমানে যুদ্ধরত ২৫ লক্ষ লোককে অনশন 
হইতে রক্ষা করিবেন কিনা? 
রোগীর পথ্য ও বালি সমস্য 

আমলাতান্ত্রক' গবর্ণমেন্টের কণ্মাদক্ষতার "গুণে দৈনন্দিন জীবন- 
যাত্রায় একান্ত অপরিহার্য দ্রব্যাদি নিদ্ধারিত মূল্যে কেবল সরকারী 
বিবৃতি-বিজ্ঞপ্তির মুদ্রিত অক্ষরগুলির মধ্যে ছাড়া আর কোথাও পাওয়া 
যাইতেছে না। কেবল চাউল, ভাল, আটা, তেল, নূন, কয়ল! 
কেরোসিন প্রভৃতি জৈবিক প্রয়োজনের প্রাথমিক বস্তই একাধারে 
দুশ্মুল্য ও ছুপ্প্রাপ্য হইয়া উঠে নাই, অন্থুথে পড়িলে কুইনিন প্রভৃতি 
অত্যাবশ্যক ভেষজ দ্রব্য ও সাবু-বালি প্রভৃতি রোগীর পথ্য সংগ্রহ 
করাও আজ দারুণ সমস্যার বিষয় হইয়া গাড়াইয়াছে। বালির কথাই 
ধরা যাউক। জাপান কর্তৃক ব্রহ্মদেশ ও পূর্বভারতীয় ছ্বীপপুঞ্চ 
অধিকৃত হওয়ার পর এসব স্থান হইতে চাউল, চিনি, রবার, কুইনিন 
প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে এদেশে সাবুর আমদানীও বন্ধ হইয়া গিয়াছে । 
ফলে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে এখন অস্থখে পড়িলে পথ্যের ব্যবস্থা! | 
করা দুঃসাধ্য হইয়া দাড়াইয়াছে। তাহাদের পক্ষে একমাত্র ভরসা 
এখন বালি। সরকারী মৃল্য-নিয়ন্ত্রণের চূড়ান্ত পরিহাসের বাজারে 
এই বালির দরও আগ্তন। অথচ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক সময়োচিত হস্তক্ষেপ 
ও যথাযথ মুল্য-নিয়ন্্রণের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে বালি সমস্ত! 
লইয়৷ এতখানি বিব্রত হইতে হয় না। দৃষ্টাস্ত স্বরূপ আমরা এখানে 
লিলি বিষ্কু১ কোম্পানীর কথা উল্লেখ করিতে পারি। উক্ত 
কোম্পানীর কারখানা হইতে বর্তমানে যে-ক্ষেত্রে উহাদের প্রস্তত 
নুবিখ্যাত “লি'ল বালির” এক পাউণ্ড টিন ও আধ পাউণ্ড টিনের 
এক ডর্জন ও অদ্ধ ডঙ্গন যথাক্রমে ৯২ টাকা ও ৫1* আনায় পাওয়া 
যাইতেছে, সেক্ষেত্রে বাজারে অদ্ধ পাউণ্ড লিলি বালির টিন ৪* আন। 
হইতে %%০ আনা এবং এক পাউগু টিন ১%০ আন হইতে ১।*০ আনা 
দরে বিক্রয় হইতেছে । বাজারের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য গবর্ণ- 
মেণ্টের কঠোর ও স্থুনিয়ন্ত্রিত কাধ্যপরিচালনার অভাব ও অক্ষমতাই 
প্রধানত দরায়ী। আশ! করি গবর্ণমেন্ট এই বিষয়ে অগৌণে অবহিত 
হইবেন। নতুবা! দেশের এই ঘোর ছুর্দশার দিনে অন্ুখে পড়িয়া বালির 
ম্যায় সাধারণ একটা পথ্যের অভাবেই কত লোক যে অকালে প্রাণ 
হারাইবে তাহার ইফ়ন্া কি? 


সপ তিশা 


ভটভটি 





ল্রাভট্ৈভ্ডিক্ষ ওএত্নঙে 





বুটিশ সাআাজ্যবাদীরা যুদ্ধশেষ হইবার আগেই সাআ্াজা রক্ষায় 
উঠিয়া-পড়িয়া লাগিরাছেন। আজকাল সংবাদপত্রে প্রায় প্রতাহই 
কোন না কোন বৃটিশ ধুরন্ধরের যুদ্ধোত্বর স্বপ্র-বিলাস পাঠ করিয়। 
হাসিও পায়, করুণারণ উদ্রেক হয়। এসব আগাম পরিকল্পনায় 
একাধারে দুশ্চিন্তাও ছুরভিসন্ধি গ্রকট হইয়া পড়িতেছে। মিঃ চার্চিল, 
মিঃ আমেরিঃ মিঃ ইডেন, মিঃ মরিমন, মিঃ এটিলি, লঙ” হালিফ্যাব্স ও 
আরও বনু জনের সতর্ক ও সদম্ত ভাষণের পর সম্প্রতি উপনিবেশ- 
সমূহের সচিব মিঃ ্র্যানলিও মুখ খুলিয়াছেন। সেই একই কথা, 
একই সবুর, একই মতলবের ছদ্মরূপ! তবে মিঃ ষ্ট্যানলির বক্তৃতায় 
এবার একট] নৃতন প্রস্তাব ও তৎসম্পর্কে ঘোর আপত্তির আভাস 
পাওয়া গেল | একাধিক শথাকথিত উদারনৈতিক ব্যক্তি যুদ্ধের পরে 
অনগ্রসর উপনিবেশসমূহকে "মানুষ করিয়া তুলিবার ভার একটা 
আন্তর্জাতিক কমিশনের হাতে ছাড়িয়া দিবার পরিকল্পনা পেশ 
করিয়াছেন। বল! বাল্য, মিঃ ষ্ট্যানলি উহার বিরোধিতা করিয়াছেন । 
তাহার বক্তবোর সারমন্ম এই যে, ভাগের মা গঙ্গা পান না; দশটি 
শক্তি মিলিয়া ভারতবধ ও অন্যান্য পরাধীন দেশগুলির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ 
করিতে যাওয়ার, অর্থ ই হইতেছে, কেহই তেমন দাযরিত্ব গ্রহণ করিবেন 
না; ফলে, এইসব দেশের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া! দাড়াইবে ; 
এঁ নাবালক দেশগুলির পক্ষে উহার অপেক্ষা গ্রেট বৃটেনের কর্তৃহে 


ধীরে ধীরে সাবালক হইয়া উঠিবার স্থুযোগ-ম্ুবিধা গ্রহণ করাই 
উচিত। প্রস্তাবও যেমনি অভিনব, উহার আপত্তিও তেমনি চমত্কার ! 


আন্তর্জাতিক কর্মশনের স্বরূপ কি হইবে অর্থাৎ কিরূপ তইবার প্রস্তাব 


করা হইয়াছে তাহা আমাদের জানা নাই । উহা যে রাষ্টরসজ্ঘের হ্যায় 
একটা আন্তর্জাতিক যড়যন্ত্র-ধোর্ডের অপেক্ষা খারাপ ছাড়া ভাল কিছু 
হইতে পারে না তাহা প্রস্তাবের ভাষা ও আপত্তির ধরণধারণ দেখিয়াই 
বুঝা যায়। কিন্তু একচেটিয়া বৃটেন পাজিবাদীদের এ পারস্পরিক 
সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসন ও শোষণ ব্যবস্থায় গররাজী। মিঃ 
চার্চিল হইতে মিঃ ষ্ট্যানলি পধ্যন্ সকলেই (কেহ স্পষ্ট করিয়া কেহ বা 
একটু রাখিয়া-টাকিয়া) আসল কথাটা জানাহয় দিয়াছেন যে, যুদ্ধের 
পরে গোটা সাআজা যেমন ছিল তেমনি রাখিবেন-স্চ্যগ্র ভূমিও হাত 
ছাড়া করিতে দিবেন না । 

যুদ্ধ মিটিতে এখন৪ অনেক দেরী বলিয়াই আমাদের ধারণা । 
কোথাকার কত জল কোথায় যে কতখানি গডাইবে তাহ! আগে কে 
জানে? কালনেমীর লঙ্কা ভাগ যতই চলিতে থাকুক, মিব্রশক্তিবর্গ 
জয়লাভ করিলেও সার ছুনিয়। স্বার্থাঙ্ক সাম্রাজ্যবাদীদের ছক-কাটা 
স্ুনিদ্দিষ্ট পথ ধরয়া নির্বিবাদে চলিতে থাকিবে এমন ছুঃসাহসিক 
ভবিষ্বধাণী আজ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই করিতে পারেন না। অবশ্য 
বৃটিশ বাক্রবিদিদেৰ কথা আলাদা ! 

রঃ 


কঃ গজ 

ভারতের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের উপর সরকারের অপার 
করুণার কথা কাহারও অবিদিত নাই । সুতরাং এদেশে সংবাদপত্রের 
উপর গবর্ণমেণ্টের আচরণ সম্পর্কে আমরা ক্ষুব্ধ হইলেও বিম্মিত হই 
না। কিন্তু সম্প্রতি লক্ষ্ষৌ সহরে কেন্দ্রীয় শিক্ষাকাধ্য পরামর্শদাতা 
বোড়ের (এড ভাইসপি বোড ) প্রথম অধিবেশনে যুক্ত প্রদেশের গবর্ণর 
ভারতের সংবাদপঞ্র সম্পর্কে যে অদ্ভুত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহাতে সত্যই আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছে । বক্তুতা প্রসঙ্গে উক্ত 
লাটসাহেব সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ না পড়িবাধ জন্য ছাত্র 
সম্প্রদায়কে সতর্ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন । সাংবাদিকগণের অপরাধ 
নাকি এই যে, তাহারা অল্প সময়ের নোটিশে তাহাদের প্রবন্ধ ও 
অস্তব্যাদি লিখিয়া থাকেন । দীপকাল সময় লইয়। বহু বিশেষজ্ঞ মস্তিষ্কের 


বকযস্ত্রে চোলাই হইয়া সরকারী প্রচার-পুস্তিকা ও প্রবদ্ধাদির যে সব 
নমুনা আমর। পাই তাহার কথা এখানে না-ই বা তুলিলাম | তবে এই- 
টুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের “অল্প 
সময়ের নোটিশে লেখা” কঠোর মন্তব্য ও ভ্রান্তি প্রদর্শনের ফলে 


গবর্ণমেন্টকে বহুবার বিত্রত হইতে হইয়াছে । যুক্ত প্রদেশের গবর্ণর 
একটা কথা ভূলিয়া গিয়াছেন যে, সাংবাদিকগণ স্ুদীর্ঘকাল মনন- 
শীলতার চর্চা করিয়াই স্বল্প সময়ের নোটিশে সুচিন্তিত মতামত 
লিখিবার যোগ্যতা অর্জন করেন এবং এরূপ স্বল্প সময়ের নোটিশে 
সকল দেশের সকল সাংবাদিককেই লিখিতে হয়--তাহার নিজের 
অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের সাংবাদিকদেরও । যুক্তপ্রদেশ গবর্ণরের ভরসা এই 
যে ভারতবধ ইংলগু বা অন্য কোন স্বাধীন দেশ নহে--তাই তিনি 
ছাত্রসমাজকে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের সুচিস্তিত মতামত ও স্ুম্পষ্ 
পথ-নির্দেশের সহিত পরিচয় না রাখিবার উপদেশ ছড়াইয়া চূড়ান্ত 
ধৃষ্ঠতার পরিচয় দিতে ছুঃসাহসী হইয়াছেন । 
| গা দু ঞ 

বাশের অপেক্ষাও কঞ্চি দড়। সংবাদপত্রের উপর ডাঃ 
আম্বেদকারের উক্তি শিষ্টতা ও শালীনতার শেষ সীমা ছাড়াইয়া 
গিয়াছে । রানাডে জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সম্প্রতি পুনায় এক বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে তিনি বলেন ষে, সাবান প্রস্তুতকারকদেরঙ যতটুকু নৈতিক 
সাহস ও আদশ” থাকে এদেশের সাংবাদিকদের সেইট,কৃও নাই। 
তপশিলভুক্ত জাতির তথাকথিত মুখপাত্র ও বিদেশী প্রভূ মনোনীত এই 
প্রতিনিধিটি অতঃপর ভারতের সাংবাদিকগণকে প্টাকবাহী বালকের” 
সঙ্গে উপমা দিয়াছেন । অর্থাৎ তাহারা জ্ঞানপাপীর মত জানিয়া- 
শুনিয়াই অপরের উদ্দেশ্তের জয়-ঢাক পিটাইয়া থাকেন। কামলার 
রোগীর নিকট সব কিছুই হরিদ্রাভ মনে হয়। প্রভপদ লেহন করিয়া 
“1015 109:50615 ৬০1০০” বা কর্তার শেখান কথা আগুড়ানই ধাহার 
রাজনৈতিক দক্ষতার একমাত্র পরিচয়, তাহার নিকট জাতীয়তাবাদী 


সংবাদপত্রসমূহের নিভীক উক্ত ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের 
প্ররতিদানে সরকারী নিধ্যাতনের মসীলিপ্ত ইতিহাস বিস্মৃত হওয়াই 
বাভাবিক । 

ঙ চর চি ১ 


বটিশ গবর্ণমেন্ট অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য 
সারা ভারতে খুঁজিয়া-বাছিয়া ডাঃ আম্বেদকরের ম্যায় আর কোন 
যোগ্য ব্যক্তি পান মাই, কেন-ন। তাহার নিজ সম্প্রদায়ের কল্যাণের 
জন্য ডাঃ আম্বেদকার অগ্যাবধি জীবনে “মলমৃত্র ত্যাগ করা ছাড় আর 
কোন ত্যাগই” করেন নাই । বরং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ও 
হরিজন সেবক-সঙ্ঘ তপশিলভূক্ত জাতির কল্যাণসাধনে প্রাণপ্রাত 
করিয়াছে ও করিতেছে । স্ৃতরাং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মহাত্মা 
গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের উপর কটাক্ষপাত করা ডাঃ আম্বেদকারেরই 
শোভা পায়! রানাডে জন্মতিথি উপলক্ষে উপরোক্ত বক্তৃতায় ডাঃ 
আম্বেদকার আরও বলিয়াছেন যে, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি 
বীর পূজায় মশগুল--সেই পুজার প্রচারকাধ্যে তাহার। দেশের স্বার্থ 
নষ্ট করেন। “বীর পুজার” ইঙ্গিত করিয়া ডাঃ আম্বেদকার যে দেশের 
আশা-আকাঙ্কার মূর্ধ প্রতীক গান্ধীজী ও অন্যান্য জনপ্রিয় জাতীয়তা- 
বাদী নেতৃগণকে বুঝাইতেছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভারতের 
দেশপ্রেমিক সাংবাদিক মহল “বীর পুজায়” ব্যাপুত এই কথা স্বীকার 
করিলেও লজ্জার কোন কারণ নাই । তাহার] জাতির মুক্তি-সংগ্রামের 
প্রকৃত বীরদের পুজা করিয়া দেশের ও দশেরই পুজা! করিতেছেন-_মিঃ 
চার্চিলের “দেশভক্ত ও জ্ঞানবৃদ্ধ” এগারঙ্ঞরন ভারতীয়ের অন্যতম 
ব্যক্তিটির ন্যায় শ্বেতাঙ্গ পূজায় দেহ-মন সমর্পণ ও ্যায়নীতিবোধ 
বিসর্জন করিয়া দেন নাই। ভারতের সাংবাদিকগণের ইহাই গর্বব-_ 
এখানেই শ্রেষ্ঠত্ব । 





গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফতে 
এই মন্দে একটী সংবাদ প্রচারিত হয় যে, চলতি ১৯৪৩ সালে বাঙ্গল। 
দেশে গত ১৯৪* সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে 
পাটের চাষ হইবে বলিয়া বাঙ্গলা৷ সরকার ও ভারত সরকারের 
প্রতিনিধিদের বৈঠকে স্থিরীকৃত হইয়াছে । উহার পরে বড়লাটের 
শামন পরিষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্থ স্যার 
যোগেন্দ্র সিং একটা বক্তৃতায় এসোসিয়েটেড প্রেসের উপরোক্ত সংবাদ 


সমর্থন করেন। বাঙ্গল৷ সরকার কর্তৃক উক্ত সংবাদ সরকারী ভাবে . 


সমধিত না হইলেও উহার কোন প্রতিবাদ হয় নাই। উহার ফলে 
আমর! মনে করিয়াছিলাম যে পাটচাষ সম্পর্কে এসোসিয়েটেড প্রেস 
কর্ত'ক প্রচারিত সংবাদ সত্য এবং এজন্য আমরা গত সন্তাহে বাঙ্গল৷ 
সরকারকে ধন্যবাদ জানাইয়াছিলাম। 

কিন্তু গত ২১শে জানুয়ারী তারিখের পক্যাপিটাল” পত্রে এই 
সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আমাদের 
চক্ষুস্থির হইয়াছে। উক্ত পত্র লিখিতেছেন-_-“গত সপ্তাহে একটা 

ংবাদ সরবরাহক কোম্পানী একূপ জানাইয়াছেন যে বাঙ্গাল সরকার 
১৯৪৩ সালে পাটচাষের জমির পরিমাণ ১৯৪৯ সালের তুলনায় এক 
তৃতীয়াংশ হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে পরে 
জানিতে পারা গিয়াছে যে উক্ত সংবাদ পাকা নহে এবং এবগসরে 
পাটচাষের জমির পরিমাণ সম্বন্ধে এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় 
নাই। প্রকাশ যে ১৯৪৩-৪৪ সালে ইংলগ্ের কি পরিমাণ পাট ও 
পাটজাত দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে ততসম্বন্ধে একটা বরাদ্দ দিবার জন্য 
ভারত সচিবকে অনুরোধ করা হইয়াছে । যতদিন পধ্যন্ত এই বরাদ্দ 
না জানা যাইবে ততদিন এবার বাঙ্গলায় পাটচাষের জমির পরিমাণ 
সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হইবে না ।” 

“ক্যাপিটাল” পত্রের এই সব মন্তব্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়া 
আমরা অত্যধিক শঙ্ষিত হইলাম । পাঠকবর্গের একথা স্মরণ আছে 
যে বাঙ্গলায় গত ১৯৪১ সালে ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ 
পরিমাণ জমিতে পাটচাষের অনুমতি দেওয়া, হইয়াছিল । ১৯৪২ 
সালে যাহাতে ১৯৪১ সালের তুলনায় অধিক জমিতে পাটচাষের 


অনুমতি দেওয়া না! হয়-__এমন কি এই বৎসরে যাহাতে পাটচাষের 


জ্রমির পরিমাণ ১৯৪১ সালের তুলনাতেও কমাইয়া দেওয়া হয় তজ্জন্য 
গত বতুসর দেশে তুমুল আন্দোলন উঠে । কিন্তু পাটের চাষ কমাইলে 
যুদ্ধের জন্ট প্রয়োজনীয় থলে চট ইত্যাদি সরবরাহ করা অসম্ভব হইবে 
বলিয়া চটকলওয়ালারা বিষম সোরগোল তুলে ; ফলে ভারত সরকার 
বাঙ্গল। সরকারকে এই ব্যাপারে চাপ দিতে আরম্ত করেন এবং বাঙ্গলা 
সরকার দেশের জনমত ও পাটচাধীর অভিমত উপেক্ষা করিয়া এবং 
অধিক জমিতে পাটের চাষ হইলে দেশে অগ্লাভান আরও বৃদ্ধি পাইবে 
উহা! জানিয়। শুনিয়৷ ১৯৪২ সালে পাটচাষের জমির পরিমাণ ১৯৪০ 
সালের তুলনায় দশ আনা (১৯৪১ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ ) 
বলিয়া নির্ধারিত করেন। উক্ত কাধ্যের ন্বপক্ষে প্রধান মন্ত্রী ফজলুল 
হক বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষর্দে এই মন্মে পাটচাষীকে আশ্বাস দেন যে 
বাঙ্গলায় যদি ১৯৪০ সালের সমপরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হয় 


পে আর ৫১ টিইজর পসরা আজ্ঞা আবাকাবিক্াজ ফাত্ঞঅজ্ঞা তা আিিতাখ 


নিবে বলিয়া ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব তাহাকে প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছেন | অধিকস্ত ভারত সরকারের পক্ষ হইতে তাহাকে এরূপ 
প্রতিশ্রতি দেওয়া হইয়াছে যে যদি কোন কারণে বাঙ্গলায় পাটের দর 
একটা নির্দিষ্ট সীমার নীচে নামিয়া যায় তাহা হইলে ভারত সরকার 
তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিবেন। সুতরাং পাটচাষীর কোন ভয়ের 
কারণ নাই । প্রধান মন্ত্রীর এই উক্তিতে নিব্বোধ কৃষক সান্তনা লাভ 
করিল, কিন্তু দেশে যাহাদিগকে বগসরের অধিকাংশ সময় চাল কিনিয়। 
খাইতে হয় তাহারা প্রমাদ গণিল। অল্পদিন পরেই যুদ্ধের জটাল অব- 
স্থার দরুণ গবর্ণমেট্ট তাহাদের ভ্রম হাদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন । আবার 
ভারত সরকারের দ্বারে ধর্ণা দেওয়া হইল । অবশেষে স্থির হইল যে 
পাটের জমির পরিমাণ ১৯৪০ সালের তুলনায় দশ আনা না হইয়া আট 
আনা করা হইবে । কিন্তু এই ঘোষণার পূর্ধ্ব হইতেই বাঙ্গলায় পাট 
চাষ সুরু হইয়৷ গিয়াছে । ফলে ১৯৪২ সালে ১৯৪০ সালের তুলনায় 
প্রায় দশ আনা জমিতেই পাটের চাষ হইল এবং যে স্থলে গত ১৯৪১ 
সালে বাঙ্গলায় ৪২ লক্ষ ৫১ হাজার ১৪৫ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছিল 
সেই স্থলে ১৯৪২ সালে পাট উৎপন্ন হইল ৮* লক্ষ ৩৯ হাজার ৮১৫ 
বেল। 

কিছুদিনের মধ্যেই উহার অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া দৃষ্িগোচর হইল । 
বাঙ্গলায় একদিকে চালের দর বুদ্ধি পাইতে থাকিল, অন্যদিকে পাটের 
দর ভাস পাইতে আরম্ত করিল এবং গত আগষ্ট মাসে বাঙ্গলায় পাটের 
দর সব্বনিন্ন কোঠায় পৌছিল। প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক প্রমাদ 
গণিলেন। প্রথমে বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে এই মন্মে একটা 
সংবাদ প্রকাশিত হইল যে পাটচাষীর নিকট হইতে সমস্ত পাট একটা 
নির্দিষ্ট দরে কিনিয়া লইবার জন্য বাঙলা সরকার ভারত সরকারের 
নিকট ১০ হইতে ১২ কোটা টাকা খণ চাহিয়াছেন । এই সময়ে 
যর্দিও এনিন্দিষ্ট দরের” তাতুপর্ধ্য কি তাহ। জানান হইল না তথাপি 
কৃষক এই সংবাদে কতকট! আশ্বস্ত হইল। কিন্তু উহার কিছুদিন পরেই 
প্রধান মন্ত্রী ও অর্থসচিব ডাঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি দিল্লী হইতে ফিরিয়া 
আদিয় ঘোষণা করিলেন যে দুঃস্থ পাটচাষী যাহাতে সুদিনের 
অপেক্ষায় পাট ধরিয়া রাখিতে পারে তজ্জম্য বাঙ্গলা সরকার তাহা- 
দিগকে কৃষিঝণ প্রদান করিবেন । উহার অনেক পূর্বেই অভাবগ্রস্ত 
পাটচাষী নিতান্ত স্বল্পমূল্যে ফড়িয়া ও আড়তদারদের নিকট প্রায় 
সাকুল্য পাট বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল। কাজেই গবর্ণমেন্টের এই 
ঘোষণায় কৃষকের কোন লাভই হইল না এবং ১৯৪২ সালে পাটচাষ 
নিয়ন্ত্রণের প্রহসনের এই প্রকার শোচনীয় ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটিল। 

গত বশুসরের এই প্রকার তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে এবারও দেশ- 
বাসী সমম্বরে এই দাবী জানাইতেছে যে, গত বৎসরের তুলনায় এবার 
অদ্ধেক-_অর্থাৎ ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাট, 
চাষের ব্যবস্থা করা হউক। বাঙ্গলায় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিনিধি- 
মূলক প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল ন্তাশন্তাল চেগ্বার অব কমাস পর্য্যন্ত এই 
অভিমত সমর্থন করিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট দাবী পেশ করিয়াছেন । 
বাঙ্ল। সরকারও এই দাবীর সহিত একমত বলিয়া মনে হইতেছে । 


ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকারও 
| ( ৮৭১৯এপিঠায় দঈবা ) 





জুঞ্গাতানী 2ভভল স্নস্মস্া 


€ শ্রীরজনী বন্দ্যোপাধ্যায় ) 





বর্তমান যুদ্ধের দরুণ ভারতের জনসাধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজনে 
অপরিভাধ্য যে সকল জিনিষের দারুণ অভাব দেখ দিয়াছে তাহাদের 
মধ্যে জ্বালানী তৈল এবং বিশেষতঃ কেরোদিন তৈল অন্যতম । যুদ্ধ 
আরস্ত হইবার পর হইতেই কেরোসিন তৈলের মূল্য এদেশে বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে ইহার দর এমনভাবে চড়িয়াছে যে 
অধিকাংশ লোকের পক্ষে এই চড়া দরেও কেরোসিন তৈল ক্রয় 
করা কঠিন, কেননা এই নিত্যপ্রয়োজনীয় তৈল এক প্রকার 
ছুম্প্রাপ্য হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহার ফলে জন- 
সাধারণের যে কিরূপ অন্ুবিধা হইয়াছে তাহা বল! নিষ্প্রয়োজন । 
তাই আজ কেরোসিন তৈলের সমস্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় ত্রব্যাদির 
সমস্যার অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে । কেরোমিন তৈলের পরিবর্তে 
কোন সুলভ মুল্যের জ্বালানী তৈল ব্যবহার কর! সম্ভব.কিনা এবং 
তাহাও প্রচুর পরিমাণে উত্পাদন করা যায় কিনা তাহা! সকলেরই 
একট! বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়] দাড়াইয়াছে । 

ভারতের শতকরা ৯০ জনের অধিক লোক পল্লী অঞ্চলে বাস 
করে। ইহাদের রাত্রে আলো জ্বালাইবার একমাত্র প্রধান উপাদান 
কেরোসিন তৈল । কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বর্তমানে কেরোসিন সংগ্রহ করা 
যে কিরূপ কষ্টকর এবং ব্যয়সাধ্য ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই 
জানেন। ভারতের বড় বড় নগরে এবং অনেক ছোট ছোট সহরে 
যদিও বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে তবু সেখানকার অনেকেই 
এই আলোর স্ত্ুবিধা হইতে বঞ্চিত, কেননা অনেকেই বৈছ্যতিক 
আলোর ব্যবস্থা! করিভে প্রাথমিক যে ব্যয় পড়ে তাহা একসঙ্গে 
সন্কীলান করিতে পারেন না, এবং ভারতের কয়েকটি বৃহৎ বৃহ নগরী 
বাদ দিলে অন্যত্র বিদুৎ উৎপাদন করার শক্তিও সীমাবন্ধ। বড় বড় 
নগরগুলির অন্ততঃপক্ষে শতকরা ৪* জন লোক কেরোসিন তৈল 
আলো জ্বালাইবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে । অতএব ভারতের 
জনসাধারণের জালানী তৈল হিসাবে কেরোসিন যে অপরিহাধ্য তাহা 
নিঃসৃক্ষোচে বলা চলে । এখন এই কেরোসিন তৈলের অভাব কিভাবে 
পুরণ করা যায় তাহাই হইতেছে প্রকৃত সমস্থ্া | 

ভারতবধ খনিজতৈল সম্পদে মোটেই আত্মনির্ভরশীল নহে 
ভারতে যে পরিমাণ খনিজ তৈল বওসরে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাা 
এদেশের প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য । ভারতে ববহাধ্য বেশীর 
ভাগ খনিজ তৈল বিদেশ হইতে আমদানী করা হয় এবং ইহার মধ্যে 
অধিকাংশ কেরোসিন তৈল ব্রহ্মদেশ হইতেই এখানে আসিয়া থাকে । 
ত্রহ্মদেশ, আসাম এবং পাঞ্জাবেযে তৈলখনি আছে তাহা হইতেই 
প্রধানতঃ ভারতের কেরোসিনের চাহিদা মিটানো হইয়া থাকে । 
একটি হিসাবদৃষ্টে দেখা যায় যে, এই সকল স্থানের খনিসমূহে 
১৯৩৬-৩৭ সালে ১৭ কোটি ৩০ লক্ষ ৮ হাজার গ্যালন কেরোসিন তৈল 
উত্পাদিত হইয়াছিল । এবং ১৯৩৫-৩৬ সালে এই সকল খনিসমূহের 
উৎপন্ন কেরোসিন তৈলের পরিমাণ ছিল ১৬ কোটি ২০ লক্ষ ৪ হাজার 
গ্যালন | ইহা ছাড়া ভারতে ১৯৩৭-৩৮ সালে ত্রহ্মদেশ হইতে ১৪ 
কোটি ৬* লক্ষ গ্যালন কেরোসিন তৈল আসিয়াছিল ; ১৯৩৬-৩৭ 
সালে ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানীকৃত কোরোসিন তৈলের পরিমাণ ছিল 
১৩ কোটি ৮* লক্ষ গ্যালন। এতঘ্যতীত “বেরিংএ যে তৈলধনি আছে 


তাহা হইতে ভারতে ১৯৩৭-৩৮ সালে £৭ কোটি ৫০ লক্ষ গ্যালন 
খনিজ তৈল আসিয়াছিল; ১৯৩৬-৩৭ সালে এইরূপ খনিজ তৈল 
আমদানীর পরিমাণ ছিল ৪০ কোটি ৭০ লক্ষ গ্যালন। বেরিং হইতে 
যে খনিজ তৈল ভারতে আসিয়াছে তাহার কতকাংশ কেরোসিন তৈল। 
উপরের তথ্যতালিক। হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতকে খনিজ 
তৈল সম্পর্কে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় এবং বিদেশ হইতে 
ভারতে খনিজ তৈল আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধিই পাইতেছিল। কিন্ত 
বর্তমান যুদ্ধ সরু হওয়ার কিছুকাল পরে এদেশে খনিজ তৈল 
আমদানী করা জাহাজের অভাবে অনেকটা কষ্টসাধ্য হইয়াছে এবং 
বিশেষতঃ মালয়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি সাময়িকভাবে বুটিশের হস্তচ্যুত 
হওয়ায় ভারতে খনিজ তৈলের বিশেষ অভাব দেখ। দিয়াছে । বৎসরে 
গড়পড়তায় ব্রহ্মদেশে ১* লক্ষ টন খনিজ তৈল উৎপন্ন হইয়া! থাকে । 
১৯৩৮ সালে ব্রহ্মদেশে খনিজ তৈল উত্পাদনের পরিমাণ ছিল 
১১ লক্ষ টন। ব্রহ্মদেশ হইতে খনিজ তৈল আমদানী বন্ধ হওয়ায় 
ভারতের প্রধান তৈলখনি ডিগবয়ই এদেশের খনিজ তৈলের কতকট। 
অভাব মিটাইয়া থাকে । কিন্তু এই ডিগবয়ের তৈল উত্পাদনের 
পরিমাণ বসরে গড়পড়তা ২ লক্ষ ৮০ হাজার টনের বেশী নহে, কিন্তু 
এই সামাগ্ঠ পরিমাণ তৈল দ্বারা ভারতের প্রয়োজনের অতি নগন্ত 
অংশও যে পুরণ করা যায় না তাহা সহজেই অনুমেয় । 

খনি হইতে যে অপরিশ্রুত তেল উত্তোলন করা হয় তাহা হইতেই 
পেট্রল এবং কেরোসিন তৈল বাহির করা হইয়া থাকে । অপরি- 
শোধিত তৈল শোধনাগারে স্তর ও শ্রেণীভেদে তিনটি পধ্যায়ে পরিশ্রুত 


কর! হয় । প্রথমতঃ বিমানপোত চালনের জন্য খুব হালকা পরিশোধিত 


পেদ্রোল, (4 ৮1960101 £85 0 0106 09091) দ্বিতীয়তঃ মোটর- 
যান প্রভৃতি চালাছবার জন্য “মোটর স্পিরিট? (পেট্রল) এবং তৃতীয়তঃ 
কেরোসিন তৈল । এই তিন প্রকার তৈলই বিভিন্ন পর্যায়ে জ্বালানী 
হিসাবে ব্যবন্থত হইয়া থাকে । 


বর্তমানে ভারতে পেট্রল এবং কেরোসিন তৈলের ব্যবহার বিশেষ 
ভাবে নিয়ন্ত্রণ কর! হইয়াছে । সামরিক কাধ্যাবলীর জন্য খনিজ তৈল 
একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়াই জনসাধারণের জন্য এই তৈল ব্যবহারের 
পরিমাণ ন্ুনিষ্দিষ্টরূপে সীমাবন্ধ করা হইয়াছে । 

১৯৪১ সালে পৃথিবীর অপরিশ্রুত তৈল উত্পাদনের হিসাব হইতে 
দেখা বায় মিজ্রশক্তিপক্ষের তৈল সম্পদ অফুরস্ত। আলোচ্য বশুসরে 
মিত্রশক্ষিবর্গের তৈল উৎপাদনের পরিমাণ দাড়াইয়াছে প্রায় আন্ু- 
মানিক ১৮২ কোটি ব্যারেল ৫২ গ্যালনে এক ব্যারেল)। ইহার 
মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাই শতকরা ৭* ভাগ তৈল সরবরাহ করিয়া! 
থাকে । ১৯৪১ সালে সেই তুলনায় চক্রশক্তিসমূহের খনিজ তৈল 
উত্পাদনের পরিমাণ হইতেছে মাত্র ১২ কোটি ২* লক্ষ ব্যারেল। 
নিয়ে মিত্রপক্তি ও চক্রুশক্তিসমূহের দেশগুলিতে আমুমানিক কি 
পরিমাণ অপরিশ্রুদত খনিজ তৈল উৎপন্ন হইয়াছে তাহার একটা 
তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল £-- 

মিত্রশক্রিবর্গের দেশসমূহ-_মার্কিনযুক্তরাষট্র ১৪৭ কোটি ৪* লক্ষ 
ব্যারেল, দোভিয়েউট রাশিয়া! ২৩ কোটি ৮* লক্ষ ব্যারেল, ইল়্াশ শু 
কোটি ৪* লক্ষ ব্যারেল, মেক্সিকো! ৪ কোটি ৩* জক্ষ ধ্যারেল, জিন্দা 


৮ 


শে জানুয়ারী, ১৯৪৩] আর্থিক জগৎ ৩৬৫ 





০ কি ও চাপ শা শপ? 


কাটি ১০ লক্ষ ব্যারেল, ইরাক ১ কোটি ২০ লক্ষ ব্যারেল এবং 
নাডা ১ কোটি ব্যারেল। ইহার তুলনায় চক্রশক্তিসমূহের দেশ- 
লতে আমন্ুমানিক নিয়লিখিত পরিমাণে অপরিশ্রুত খনিজ তৈল 
পাদিত হইয়াছে £-- 

পূর্ববভারতীয় ভ্বীপপুঙ্ধ ৫ কোটি ৩০ লক্ষ ব্যারেল, রানির ৩ 
[টি ৮০ লক্ষ ব্যারেল, ব্রন্মদেশ ৭০ লক্ষ ব্যারেল, সারভিয়াক ৬০ 
» ব্যারেল, জান্মেনি ৫০ লক্ষ ব্যারেল, এবং পোলাণ্ড ৩০ লক্ষ 
রেল । ইহাছাড়া দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহে ১৯৪১ সালে নিম্ন- 


খত পরিমাণ তৈল উত্পাদিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে £-- 


ভেনেজ্জুলিয়। ২ লক্ষ ২৩ হাজার ব্যারেল, কলম্বিয়া ২ কোটি ৪* 
? ব্যারেল, পেরু ১ কোটি দশ লক্ষ ব্যারেল, আক্ষ্বেন্টাইনা ২ কোটি 
লক্ষ ব্যারেল; এবং ইউকাডোর ও বলিভিয়ায় একত্রে ১১ লক্ষ 
হাজার ৫ শত ব্যারেল । এই দেশগুলির খনিজ তৈলের কতকাংশ 
পক্ষ তাহাদের প্রয়োজনের জন্য পাইতে পারে । অতএব দেখ যায় 
জাহাজাদির সুব্যবস্থা হইলে মিত্রপক্ষের দেশসমূহ হইতে ভারতের 
য়াজনে প্রচুর পরিমাণে তৈল আমদানী করা যাইতে পারে । ১৯৪১ 
ল যে পরিমাণ অপরিশ্রুত খনিজ তৈল পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছে 
চার পরিমাণ পূর্ব বসরের তুলনায় শতকরা ৮ ভাগ বেশী ।: 
কিন্ত পৃথিবীতে খনিজ তৈল ব্যবহারের পরিমাণও বিশেষভাবে 
॥ পাইয়াছে। ১৯৪১ সালে পৃথিবীতে ২০৬ কোটি ব্যারেল তৈল 
চ হইয়াছে এবং এইরূপ খনিজ তৈল ব্যবহারের পরিমাণ হইতেছে 
৪০ সালের তুলনায় ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ ৮৯ হাজার ব্যারেল বেশী । 
মাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ১৯৪১ সালে ১৪৯ কোটি ২০ লক্ষ ব্যারেল 
বজ তৈল নানাবিধ কাজে লাগান হইয়াছে । এইরূপ তৈল খরচের 
মাণ দাড়াইয়াছে ১৯৪০ সালের তুলনায় ১৫ কোটি ৫৮ লক্ষ ব্যারেল 
নী। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য দেশসমূহে বে-পামরিক লোকদের 
মাজনের জন্তা ১৯৪১ সালে ১০ কোটি ৯৫ লক্ষ ৪১ হাজার ব্যারেল 
বজ তৈল লাগিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । সামরিক প্রয়ো- 
নই খনিজ তৈল খরচ হইতেছে অত্যন্ত বেশী । ১৯৪১ সালে মাকিন 
ত্রাস বাদে অন্যান্ত দেশসমুহে সামরিক কাধ্যের জন্তা ৩৯ কোটি 
লক্ষ ৯৭ হাজার ব্যারেল তৈল খরচ হইয়াছে । ১৯৪* সালে এইরূপ 
ল খরচের পরিমাণ ছিল ২০ কোটি ৯৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ব্যারেল । 


ধর প্রয়োজনের জন্য খনিজ তৈলের চাহিদ! ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে | 


₹ সেই অনুপাতে বে-সাম্রিক জনগণের প্রয়োজনীয় তৈলের মাত্রা 
বশঃই হাস করা হইতেছে । ফলে খনিজ তৈলের অভাব তীব্রভাবে 
[ভূত হইতেছে । ভারতে যে শীঘ্রই এইরূপ তৈলের অভাব পুরণ 
রবার কোন ব্যবস্থা হইবে তাহা আশ! করা যায় না। 

যুদ্ধ যতই দীর্ঘদিন চলিতে থাকিবে ততই জ্বালানী তৈলের অভাব 
সাধারণ বেশী করিয়া অনুভব করিবে। কেন না, সামরিক 
য়াজনকেই প্রাথমিক স্রবিধা দেওয়া হইবে । এখন প্রশ্ন হইতেছে 
রতের প্রয়োজনীয় জ্বালানী তৈলের অভাব কিভাবে ( সম্পূর্ণরূপে 
হইলেও অন্ততঃ আংশিকভাবে) মিটান যাইতে পারে । কেরোসিন 


লের ক্রমবর্ধমান অভাব দেখা দেওয়ার আরম্ভ হইতেই দেশে রেডির | 


বাড়াইবার জন্য কিছু কিছু আন্দোলন চলিতেছে । রেড়ীর তৈল 
রোমিনের পরিবর্তে জ্বালানী তৈলের কাজ কতকটা চালাইতে 


রে। কিন্তু ভারতে রেড়ির চাষ হঠাৎ বৃদ্ধি করাও সহজসাধ্য ব্যাপার | 


হ এবং রেড়ির তৈলের দরও কেরোসিন তৈলের তুলনায় অত্যস্ত 
শী। ইহা! ভারতের মত দরিদ্র দেশে অনেকের পক্ষেই ব্যবহার করা 
বপর নয়। তাহ! ছাড়া রেড়ির তৈলের আলে ততট। প্রথর ও উজ্জল 


পি শিশির পি: ৭ ৩০. 





সি কপ পিউ সপ ৮ শা শিশির ২৮ শাীশীশীীটোশাঁা িশাীাটীপাশাী শিস্পর্পীশশিটিশিপীশি শীত পাশ 


নহে এবং (রেড়ির তৈলের বাতি লইয়া কেরোসিন তেলের বাতির ্ঠায় 
প্রয়োজনমত রাত্রে চলাফেরা করা যায় না। এতঘ্যতীত ভারতে যে 
পরিমাণ রেড়ির চাষ হয় তাহার তৈলে অতি অল্প সংখ্যক লোকের 
চাহিদাই 'মাত্র মিটিতে পারে । ১৯৪০-৪১ সালের যে নির্ভরযোগ্য 


হিসাব পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে আলোচ্য বগুসরে ভারতে 
মাত্র ১লক্ষ ২১ হাজার একর জমিতে রেড়ির তৈলবীজের চাষ হইয়াছে 
এবং ১ লক্ষ ৫ হাজার টন রেড়ির তৈলবীজ উৎপন্ন হইয়াছে । ইহার 
মধ্যে বাঙ্গলাদেশে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য রেড়ির তৈলবীজের চাষ 
হয় নাই। প্রতিমণ রেড়ীর তৈলবীজ হইতে ১৩1১৪ সেরের বেশী 
তৈল পাওয়া যায় না। কাজে কাজেই ভারতে উত্পন্ন রেড়ীর তৈলবীজ 
এদেশের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে কোন প্রকারেই পর্যাপ্ত নহে। 

বাঙ্গলাদেশে সাধারণতঃ কৃষক-সম্প্রদায় এবং পল্লীর অনেক 
গৃহস্থ 'ভেরেণ্ডা" গাছ নিজেদের বাড়ীতে জন্মাইয়া থাকে । ইহাই 
প্েড়ির-তেল-বীজের গাছ। ইহাছাড়া বাঙ্গলার গ্রামাঞ্চলে ঝোপ- 
জঙ্গলে অগণিত 'এরগু” বৃক্ষ দেখা যায়। ইহার ফল হইতেও তৈল 
নিষ্ধাসন করিয়া আলোর জন্য ব্যবহার করা যায়। পৃব্ববঙ্গে “রয়না, 
গাছের ফল হইতে এখনও কেহ কেহ জ্বালানী তৈল প্রস্তুত করিয়া 
থাকে । বর্তমানে বাঙ্গলা সরকারের পল্লীসংস্কার বিভাগ হইতে 
চাষীদের রেড়ির চাষ করিবার জন্য উপদেশ দেওয়! হইতেছে। শুধু 
প্রচার কাধ্যে বিশেষ কিছু ফল পাওয়া যাইবে বলিয়৷ মনে হয় না । 
বাঙ্গলা সরকার যর্দি একটি ব্যাপক ও কাধ্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়া অনতিবিলম্বে এবিষয়ে মনোযোগী হন তাহা! হইলেই রেড়ির 
তৈল উত্পাদনের সমস্যার কতকট৷ সমাধান হইতে পারে। ইহাছাড়া 
ভারত সরকার যাহাতে উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজের বন্দোবস্ত করিয়া 
নিকট প্রাচ্যের দেশসমূহ হইতে জ্বালানী তৈল,__-বিশেষত: কেরোসিন 
তেল, ভারতে প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিতে পারেন তজ্জন্ত 
তাহাদের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। তাহ! না হইলে জ্বালানী টতৈল 
অভাবে ভারতকে অন্দকারেই থাকিতে হইবে। 
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রক্ষামূলক সর্বাঙ্গনুন্দর 


ও 
রি ওরিয়েপ্টাল জীবনবীমার সব্রোস্তম ও সুষ্ু-নীতি 
অনুসরণ করিয়া সুদীথ ৬৮ বশুসর কন্মকালব্যাপী কিবা! 
সংগ্রাম কিবা শাস্তির সময় লক্ষ লক্ষ বীমাকারীকে দান 
ূ য়ে করিয়া আসিয়াছে । ওরিয়েপ্টাল উহাদের জন্য যাহা 
লে 


া করিয়াছে আপনার জন্যও তাহ? করিতে সব্বদাই প্রস্তত। 


মোট দাবী শোধ কর! হইয়াছে ২৬ €কোন্টী টাকার উপর 
চলতি বীমার পরিমাণ ৮৫২ কোটী টাকার উপর 
১৯৪১ সালের বাষিক আয় প্রায় ৫ কোটা টাকা 
মোট তহবিলের পরিমাণ প্রায় ৩০ কোনটা টাক! 














গতণমেট গিকিউৰিটা লাইফ 


ূ এমিওরেন্প কোৎ লিমিটেড | 
॥ ম্বাপিত--১৮৭৪ ] [ হেড অফিস- নোষ্বাই। 
| ব্রাঞ্চ অফিস :_ওরিয়েপ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস্‌, 
নং ক্লাইভ রো, কলিকাত। ফোন 138 ৫০০ 








ব্যবস্থা ও পরিপূর্ণ নিরাপত্তা 


গর এই রাহ এরই, উহ ওরা এই টি পিসি 25232522222 











আহ্বিক্ক ভুলনিস্সান্ত আন্বন্বাশবন্বন্ত 





কলিকাতায় কয়লার দর নিয়ন্ত্রণ 


বাঙ্গলা সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্িতে প্রকাশ যে, কলিকাতায় পর্যাপ্ত 


পরিমাণে কয়লা সরবরাহ করিবার অন্ত বাঙগলা সরকার জরুরী ব্যবস্থা! 
অবলম্বন করিয়াছেন। ফলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই কলিকাতায় 
প্রচুর পরিমাণে কয়লা পাওয়া যাইবে । কলিকাতায় কয়লা সরবরাহের 
ন্ট প্রায় ১ হাজার ১ শত মালগাড়ী নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং 
বর্তমান মাসে এ সমস্ত মালগাড়ী কয়লাব্যবসায়ীগণের যধ্যে বিলি করিয়! 
দেওয়া হুইয়াছিল। ব্যবসায়ীদের মধ্যে কেহ কেহ কয়লা সরবরাহের অন্ত 
কয়লার খনিগুলির সহিত চুক্তি করিতে বিলম্ব করিতেছে । তাহারা 
অবিলগ্গে কয়লা সরবরাহের জন্ত যদি চুক্তি না করে তাহা হইলে বর্তমানে 
তাহাদের ব্যবহারের নিমিত্ত নির্দিষ্ট মালগাড়ীর ব্যবস্থা নাকোচ করিয়। 
দেওয়া হইবে। কলিকাতায় এক্ষণে ভিপো হুইতে প্রত্তি মণ কয়লার 
পাইকারী দর ১/০ আনা এবং খুচরা দর মণ প্রতি ১৮০ আনা করিয়া ধার্ধ্য 
করা হইয়াছে। 
খাদ্যশস্য বৃদ্ধি করার ব্যবস্থ। 

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত সদপ্য হার যোগেন্ত্র সিং এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, 
খাচ্শশ্ বুদ্ধি করিবার ব্যাপক আন্দোলন চালাইবার অন্ত ভারত সরকার 
প্রাদেশিক সরকারসমুকে যথোপবুক্ত সাহায্য করিতে রাজী আছেন। খারিব 
শহ্ের (ধান ও জোয়ার ) চাষের জমির পরিমাণ পূর্বের তুলনায় আরও ৭৬ 
লক্ষ একর বাড়ান হইবে । পাঁচটা প্রদেশে ইতিমধ্যেই ৪১ লক্ষ একর অধিক 
জমিতে খারিব শশ্তের চাষ হইতেছে । বর্তমানে তুলা চাষের জমির পরিমাণ 
৪০ লক্ষ একরেরও অধিক হাস কর] হইয়াছে । চাধীদিগকে দাদন, মির 
সার ও ভাল বীজ খারদ করিবার জন্ত অগ্রিম কৃষি খণ দিবার জন্ঠ অর্থের 
প্রয়োজন হইলে তারত সরকার প্রাদেশিক সরকারসমৃহকে টাক ধার 
দিবেন। এই সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে 


বিশদ বিবরণ সহ প্রয়োজনীয় খণের পরিমাণ আনাইয়। প্রস্তাব প্রেরণ করিতে 


অন্গরোধ কর] হইয়াছে। 
থাচ্য সমস্যায় বিশেষজ্ঞদের মতামত সংগ্রহ 

গবর্ণমেণ্ট খাস্ত সমস্ত সম্পর্কে দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণের পরামর্শ 
ও মতামত গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। সম্প্রতি 
বড়লাটের শাসন পরিষদের সদন্ত শ্তার যোগেন্ত্র সিং-এর আহ্বানে লক্ষ 
বিশ্ববিত্তালয়ের অধ্যাপক ডাঃ রাঁধাকমল মুখোপাধ্যায় তাহার সহিত দেখা 
করিয়া স্চিস্তিত অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে । ডাঃ 
মুখোপাধ্যায়ের অভিমতে, “অধিক খাগ্য শহ্য উৎপাদন” আন্দোলনকে 
সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে গবর্ণমেন্টকে অগৌনে চাষীদের পতিত ও 
অলাভজনক জমি চাষের জঙ্ত অস্ততঃ ছুই কোটি টাক সাহায্য দানের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টকে খাগ্শস্ত বিদেশে রপ্তানী বন্ধ করিয়া 
দিতে হইবে। যে সব প্রদেশে অধিক খাগ্চ উৎপন্ন হয় তথাকার উদ্বস্ত 
খাদ্যদ্রব্য ঘাটতি প্রদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে করিতে হুইবে। ডাঃ 
যুখোপাধ্যায় কানাডা ও আফ্রিকা হইতে গম, যব ইত্যাদি যথাসম্ভব 
খআমদানীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই দেশে খাছ নিয়ন্ত্রণের 
অন্য “রেশনকাড” প্রবর্তন ব্যবস্থার সাফল্য সম্পর্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশ 


করেন) 
সিংহলে ভারতীয় শ্রমিকদের চাহিদ। 
জান] গিয়াছে যে, সিংহল সরকারের প্রতিনিধি গ্তার ব্যারণ জয়তিলক 
সিংহলে রবার চাষের উদ্দেশ্তে ২০ হাজার ভারতীয় শ্রমিক প্রেরণের জন্ত 
ক্তারত সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। 
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সংবাদপত্র যুদ্রণের কাগঞ্জ হাস 
ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে বল। হইয়াছে যে, উত্তর আমেরিকা 


হইতে আগত জাহাজে স্থানাভাবছেতু এবং অব্যবহৃত লাইসেদ্দের দরুণ 
প্রচুর পরিমাণ সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ জাহাজে আনিবার জন্য ১৯৪৩ 
সালের জানুয়ারী-জুন সময্বের নুতন বরাদের কাগজ খুব অল্প পরিমাণে মঞ্জুর 
কর! হইবে । এইরূপ বরাদের ছার ১৯৪২ সালের ভুলাই-ডিসেম্বর কালের 
অন্ত নির্দিষ্ট অন্গপাতের শতকরা ২৫ ভাগ মাঝ হইবে। 
বর্তমাম হারের হিসাবে ৩ মাসের মাত্র প্রয়োজন মিটান চলিবে। 


নুতন বরাদে 


যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীম। 
প্রকাশ, এ পধ্যস্ত যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমার (মালপঞ্জ্র সংক্রান্ত ) 
প্রিমিয়াম বাবদ গবণমেন্ট ৩৯৭১৯১৯৩৩৬৪ পাই পাইয়াছেন এবং এইরূপ 


বীমার দাবী মিটানো বাবদ ৭১৩৮৮৩%৫ পাই প্রদান করিয়াছেন । 








খ্ভ শিশি কিলো 
জীম্ষ1 লীচস্গন্ছে 
জবাকুম্ুমের জনপ্রিয় সাইজের দাম ১1৭ আনা । 
বড় শিশিতে তেল পাবেন এর চারশুণ কিন্ত 
দাম সেই অনুপাতে ৫২ টাকা না হয়ে ৪॥০ 
টাকা। অর্থাৎ প্রত্যেকবার আপনার আনা 
বাঁচবে - আজকালকার দিনে তুচ্ছ নয়। 
হহাত্লান্মা শ্ষ্মত্্ন 
চার শিশি জবাকুস্থম বাড়িতে থাঁকলে তেলের জন্য 
বেশ কিছুদিন আর ভাবতে হবে না। বিপদের 
সময় এ একটা কম সাস্তবনা নমু যে অন্তত নিত্য 
ব্যবহারের তেলটি আপনার হাতের কাছেই আছে। 


স্যান্কিৎ ককন্বিম্থা হুন্বে, 


বড় শিশি মানে কম প্যাকিং খরচ। এই খরচ কম 


বে বব রী ৭ ০ 
এইই সি সি সিসি াখসিসছিত 
২ হন ক হু বৃহ 
রে ১ উরি ই র্‌ 
২২ হত ২২২ ১২১২২১২১২২২ 
২১৬২১২২২-২২, ২২১২১১১৩১৯১২২২ ২৩ ১ টং 










. থাকলে আপনার এই প্রিয় তেলের ভবিষ্যতে 







কখনই অভাব হবে না সে ভরসা দিতে পারি। 


৬ হজ ডি 
সি কে সেন জ্যাণ কোম্পানী লিঃ, জবাকুন্থম হউিস, কলিকাতা 


এ 
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2১০০০১০০৭০০ 
 মিছরির উৎপাদন বন্ধের প্রস্তাব করিবার জ অন্ত মিছরি উৎপাদন সম্পর্কে অচুরূপ কড়াকড়ি নীতি অবলম্বন 
সমগ্র বুটিশ ভারতে গবর্ণমেন্টের বিশেষ অনুমোদন ব্যতীত হ্গি্রি করিবেন। 
উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবার অন্য ভারতের সুগার কণ্টেশলার বা চিনির ভারতে পালং খণ পরিশোধের পরিমাণ 
ব্যবঙার নিয়ন্ত্রণকারী শীঘ্রই একটি নিষেধাজ্ঞা জারী করিবেন বলিয়া শুনা গ্রকাশ, ১৯৩৬ সালে ভারত সরকারের ষ্টালিং খণের পরিমাণ ছিল 


যাইতেছে। প্রকাশ, পরিশ্রুত চিনি দিয়া মিছরি তৈরী কর! হুইতেছে। 
ফলে উহা বাজারে চিনির অভাবের অন্যতম কারণ হুইয়! দাড়াইতেছে বিধায় 
গবর্ণমেপ্ট এরূপ নিষেধাজ্ঞার আশ্রয় লইয়াছেন। আশা করা হইতেছে, 


৩৭ কোটা ৬০ লক্ষ পাউগ্ড। ইহার বেশীর ভাগ খণ পরিশোধ করা হইয়াছে। 
বর্তমানে ভারতের লিং খণের পরিমাণ হইবে মাক ৮ কোটী পাউগ্ড। 
ইহার মধ্যে ৪ কোটী ৪৯ লক্ষ পাউণ্ড যাহাঁদের নিকট হইতে খণ করা 


বৃটিশ ভারতের জায় দেশীয় রাজ্যসমৃহও চিনির সাহায্যে মিছ.রি তৈরী বন্ধ হইয়াছে তাছার! বৃটিশ সাআজ্যের অন্তভূক্ত নছে। 





হলো /ভানিহায়ে ইহাই সাতিিষ্ট 
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০০ ০০৩ তিন ২ | পিসী এশীিতত ৮৩ ০ পাশ পা ৮ স্পা ীিশিপ শি 


স্ারন্তে গম রপ্তানী 
করালির এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সরকার অষ্ট্রেলিয়া হইতে ২ লক্ষ 
টন (প্রায় ৫৪ লক্ষ ৫০ হাজার মণ) গম ক্রয় করার প্রস্তাব করিয়াছেন। 
এ গম হইতে লিঙ্গু প্রদেশকে ২৫ হাজার টন (প্রায় ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার ২ শত 
৫* মণ) গমষ দেওয়া হইবে বলিয়া প্রকাশ । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই 
যে, অষ্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য সচিব মিঃ ডক্লিউ বে স্ুলী বলিয়াছেন, “বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট 
যদি জাহাজের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলে অষ্ট্রেলিয়া 
হইতে অবিলম্বে ১০ কোটি বুসেল (১ বুসেল-্ প্রায় ৯।* সের ) গম তারতবর্ষে 
প্রেরণ কর] হইবে ।” 
ভারতের থাচ্যসঙ্কট 
লগুনের এক সংবাদে প্রকাশ, শ্তার অন মেনার্ড জনৈক সংবাদপত্র 
প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, দেশের সমুদয় খাছ্যলামগ্তরী সংগ্রহ করিয়া তাহা! 
ক্টায়সঙ্গত মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করাই ভারতের 
কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য । এই বিষয়ে দায়িত্ব প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হাতে 


ক্তস্ত না রাখিয়া খাস্ত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের নিজের হাতেই 
রাখিতে হইবে। 


ছুই টাকার নোট ও নূতন পয়স। 

বেসরকারী মহল হইতে আনা গিয়াছে যে, ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমেই 
ছুই টাকার নোটের সঙ্গে নূতন এক পয়সাও বাজারে বাহির হুইবে। যুদ্ধের 
পূর্বেব যেস্থলে মাসে ১ কোটা ৬০ লক্ষ খুচরা মুদ্রা বাজারে বাহির হইত, 
বর্তমানে সেই স্থলে মাসে প্রায় ৮ কোটা খুচরা মুদ্রা বাজারে ছাড়া হইতেছে। 
বর্তমানে আরও অতিরিক্ত ১ কোটা ৯০ লক্ষ খুচরা মুদ্রা শীঘ্রই বাজারে বাহির 
হইবে । ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া সাকুল্যে ১১ কোটা খুচরা মুদ্রা কয়েক 
মাসের মধ্যেই বাজারে ছাড়া হইবে। 

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে ভারত সরকার যে নুতন পয়সা 
বাছির করিবেন সেই যুদ্রার মধ্যতাগে একটী গোলাকার ছিদ্র থাকিবে। 
এইগুলির ওজন বর্তমান ৭৫ গ্রেপের পরিবর্তে মাস ৩০ গ্রেণ হুইবে। ইছার 
ধাতব উপকরণের মুল্য মুদ্রামূল্য অপেক্ষা কম হইবে। এইগুলি দেখিতে 
গোলাকার হইবে এবং ইহার ব্যাপ এক ইঞ্চির ২৫ তাগের ২১ ভাগ মাত্র 


হুইবে। 
ধানচাষের দ্বিতীয় পুর্রবাভাষ 

ভারতে ১৯৪২-৪৩ সালের ধানচাষের দ্বিতীয় পূর্বতাবে ৭ কোটী ১৭ লক্ষ 
৪১ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে) 
পুর্ব ব্সরের এইবপ ধাঁনচাষের দ্বিতীয় পূর্ববভাষে (সংশোধিত) ৭ কোটা 
১ লক্ষ ১২ হারার একর অমিতে ধানের চাঁষ হুইয়াছিল বলিয়া অনুমান কর! 
গিয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালের ধানচাষের আনুমানিক জমির আয়তন 
পুর্ব বৎসরের শতকরা হ ভাগ বেশী। নিয়ে বিঙিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় 
রাজ্যসমুছে কি পরিমাণ জমিতে ধানের চাষ হুইক়্াছে এবং কি পরিমাপ 
চাউল উৎপন্ন হুইবে বলিয়া! অনুমিত হইতেছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া 
কইল +-- | 


প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য জমির আয়তন চাউল উৎপন্েের 

( একর ) পরিমাণ 

( টনগুহিসাবে ) 
বাঙ্গল। ২২৬৮৮০০৩ শ৩৭৪৩০০ 
মাদ্রাজ ৯১৪৯০০৩৩ 
বিহার ৯২৬৩৬৯০৩ ৩২৪৮৬০৬৩ 
মধ্যপ্রদেশ ও বেকার ৭৬১৯৭০০০ ২৩৭৮০০৬ 
যুক্ত গাদেশ ৭০৭৮০০০ 
আলাম 9৯২ ৭০০০ ১৬৫৩০৩৩ 
বোম্বাই ২৬১৬০০ ১১৪৮০০৬ 
সিন ১৩২২০০৪ 
পাঞজাব ১৬২৮৪০৩৬ 
হায়দ্রাবাদ ৭৯০ ০০৩ 
ৰরোদ। ১২২০০০০ 
সভূপাল ৩৪০৩৩ 
9১৭৪১৬৩৩ 


আর্দিক জগৎ 


২৮5 শীশীাশী শশী কি লালপাশাশীপশপীাপ পপি পপিশীশ ০০৮০৩ পপ পপ পপ ০৯৯ / ২ শপ পাশ পপপসপ্পী ২ পিশিশিশি 


ণ ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৪৪ 


জপ শিস পাপা পি পপ পালিশ শী রা জা সপ পপ 
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বল্যাক্ষ ভিল_ 
হেড অফিস-_-৯-এ, ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা 
_ ছন্পতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক-_-এবতসর শতকরা 
৭০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
আজ পর্্যস্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার-_-৩৬।* টাকা 


_শাখাসমুহ-__ 
স্টামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহাটা . 
দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়। 
হিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস 
নীলফামারি ( রংপুর ) দুবরাজপুর ( বীরভূম ) 
এলাহাবাদ 

হদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 

জানান হইয়া থাকে । 


লেসলাস্দৃশগপলন্য 


কৃমি ব যান্বিং কর্ণোরেশন লিঃ 


৩. হেড অফিস-_কুমি স্থাপিত--১৯১৪ ইং 
রা ও তা অফিস সমূহ £ 


বাংলা, আসাম, বিহ্বার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দিল্ী, 
এবং লগুনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেক্জরে । 


মূলধন 


অনুমোদিত মুলধন ১১০৩০১০০ ৮০০০২ টাক] 
বিলিকত রা 8০১০০ ১০৯০৯. 
বিক্রীত না 8০, ০০১০৬ ০২. টাকার উদ্ধে 


আদায়ীকুত (কম কলদহ) ২২১০০,০০*২  % 

রিজার্ভ ফাগু প্রভৃতি ১৮১৯০,০০০২ ৯, 

অংশীদারগণের নিকট 

প্রাপ্য ইত্যাদি প্রায় ১৫,৬০,০০০ 

ফরেন এক্সছেঞ্জ (ডলার ইত্যার্দিসহ ) সকল প্রকার 
ব্যান্কিং কার্য কর। হয়। 







ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন, সি, দর্ত এম, এল, সি। 


কোম্পানী লিমিটেড, 


১৭ মং ম্যাজে। লেন, কলিকাতা 
বাঙ্জলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 


| “১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লত্যাৎংশ দিয়া আসিতেছে” 





লবণ কিনতে বাঙলার কোটী টাকা বন্তার শ্োতের মত চলে বায়-- 


বাঙলার বাহিরে । এ শ্রোঘকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব «পাইওনিয়ার” 


অবশিষ্ট অংশ বিক্রয্নকারী শক্তিশালী এজেপ্ট আবন্ঠক। 


কে, বিমিজ এগু কোং 
ভুয়া টির রাজি রিডেগিতি রো জিত 


৮8 


2) টলতে গস হেরি 
- 


্ বাঙ্গলার গৌরবসত্ত £ ১ 
দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানৃফ্যাক চারীং 


ম্যানেজিং এছেস্টস 
উর রার জেরার? (রাত 








||... ১.4 


শি 


২৫শে জাগ্রয়ারী, ১৯৪৪] 


সি পল শাপলা শীশিটাা্াশিিটিিটিশশাট ০ পীিশীত 
* 


অধিক খান্ভশন্ত রদ্ধির আয়োজন 

সম্প্রতি নম্বাদিল্লীতে ভারত সরকারের শিক্ষা ও ভূমিসংক্রাস্ত ভারপ্রাপ্ত 
সদহ্থা হকার যোগেন্্র সিং এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, খাহাশন্ত 
বাড়াইবার উদ্দেশ্টে প্রথমে একট! আনুমানিক হিসাব করা হইয়াছিল। এ 
ছিসাব মতে খারিব শন্তের (ধান ও জোয়ার) আবাদী অমির পরিমাণ পূর্ব্বের 
তুলনায় আরও ৭৬ লক্ষ একর বৃদ্ধি করা হুইবে। এপর্যন্ত পাচটি প্রদেশ 


হইতে যে সমস্ত ছিসাব পাওয়া গিয়াছে তদৃষ্টে জানা যায়, এ কয়টি প্রদেশে 


ইতিমধ্যেই ৪১ লক্ষ একর অধিক জমিতে খারিব শন্তের (ধান ও জোয়ার ) 
“চাষাবাদ হইতেছে। ইহাতে সম্তোষ প্রকাশ করিয়! স্তার যোগেন্দ্র সিং 
ৰলেন, গত ডিসেম্বর মাসে তৃল! চাষের পূর্ববাভাষে দেখা যায় যে, বিভিন্ন 
এলাকায় ৪০ লক্ষাধিক একর জমিতে তুলার চাষ হাস করা হুইয়াছে। আশা 
কর! যায়, এ সব জমিতে এখন খা শস্তের চাষ হইতেছে । তিনি আরও 
ৰলেন যে, খাস্ত শস্তের আবাদ বাড়াইবার আন্ত ভারত সরকার বিভিন্ন 
প্রাদেশিক সরকারকে যথাসাধ্য আধিক সাহায্য করিবেন। 


কেন্দ্রীয় পাট কমিটী 


মিঃ আই জি কেনেডি ১৯৪৩-৪৪ সালের জন্ত কেন্ত্রীয় পাট কমিটীর 


সহ-সভাপতি নির্বাচিত হুইয়াছেন। মিঃ পি এম খেয়ারগাট আই সি এস 
কেন্দ্রীয় পাট কমিটার সভাপতি হুইয়াছেন। কেন্ত্রীয় পাট কমিটীর বিভিন্ন 
সাব-কমিটাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্ণ ১৯৪৩-৪৪ সালের জন্ত নির্ববাচিত 
হইয়াছেন £--স্থানীয় সাব্শকমিটা-মিঃ এস এন বিশ্বাস, মিঃ এম এ এইচ 
ইম্পাহানী এবং মিঃ এম পি বিরল ) কৃষি সম্বন্ধীয় গবেষণ] সাৰ-ক মিটী__ 
মিঃ এ এম এ জামান, মিঃ এ এল মণ্ডল এবং মিঃ এস এন বিশ্বাস; পাটের 
বৈজ্ঞানিক গবেষণ1 সাব-কষিটা--মিঃ এ এম এ এইচ ইম্পাহানী, মিঃ এম পি 
বিরলা এবং মিঃ দি এল বাজেরিয়া ; বাজার লাব-কমিটী-_-মিঃ এ এল মণ্ডল, 
মিঃ এস এন বিশ্বাস এবং মিঃ এ এম এ জামান ; অর্থনৈতিক গবেষণা ও প্রচার 
সাব-কমিটী-_মিঃ এম এ এইচ ইস্পাহানী, মিঃ এম পি বিরল! এবং মি: এস 
এন বিশ্বাস। 
তুলাচাষের তৃতীয় পূর্বাভাগ 
'ারতে ১৯৪২-৪৩ সালের তৃলাচাবের তৃতীয় পূর্বাভাবে ১ কোটা 
৪২ লক্ষ ৫৬ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হুইয়াছে বলিয়া অনুমিত 
হইতেছে ; পূর্ব বৎসরে ২ কোটা ২২ পক্ষ ৭০ হাজার একর (সংশোধিত) 
অমিতে তুলার চান হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল। নিম়্ে বিতন্ন 
প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্য সমূহে আলোচ্য বৎসরের তৃতীয় পূর্ববাতাষে কি 
পরিমাণ অমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এখং কত তৃল1 উত্পর হইবে বলিয়। 
অনুমিত হইতেছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়! হইল । 








প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য জমির আয়তন তুলা উৎপন্লের 
( একর ) পরিমাণ 
(৪ শত পাউগ্ডের বেল 
হিসাবে ) 
বোম্বাই ৩১৭০৪০০৩ ৭০০০০৩ 
মধ্যপ্রদেশ ও বেবার ৩,১৬৭০০০ ৬৪৮০০৯ 
পাঞ্জাব ৩০৫৬০৬০ ১৪৩৩৪১০০৬ 
মাদ্রাজ ১৯৩১৩০০ ৭৬৮০০০৩ 
সিল্ক ৭৬৮০০৩ ২৮২০৬৩০ 
যুতপ্রদধেশ ৩২০৩০৩ ১৯৩৪০৩০৩০ 
বাঙগল। ১০৭০৩৩৩ ৩৭৪৩৩ 
বিছার | 9৯১০০. ৮০৪৩ 
আসাম ৩১৩০৩০ ১০৩৩. 
আভ্তমীর মারোয়াড়! ৯২০২০ তির 
উত্তর-পশ্চিম সিমাস্ত প্রদেশ ১৬০০৬ ৩০০০ 
উড়িষ্যা ৯০০০ ১৩০৩ 
হায়দরাবাদ ২৭৭৬০০০ ৪৭৬৩০ 
দিল্লী ] ১০০টি 
মধ্য ভারত ৮৯৬০০ ১৫২৬০৬ . 
বরোদ। ৬৩৪০৬. ১৬৩০০৩ 
গোয়ালিয়র ৪১৩০০০ ৭৬০৩০ 
রাজপুতনা ই৮৩৬০০৬ ৭১৩৩৩ ৃ 
মহীশুর 8১০৩০ ১৩৪০৩ 
১৮7৪৬৮০৪ চি ৩৮৮9৩ 


সার্থক জগৎ, 





1আমার মাদের তৈরী জিনিষ 








ইউনাইটেড আবায়রণ এ ইঞ্জিনিয়ারিং 
ও5ল্লালকুভ্ন_ভিলশ্মিত্জ্ড 
কারখানা বেলুড় । 


7 ম্যানুফ্যাকুচারাস" অবঃ 


৬ প্রিশিসন মেসসিনারিস, 






গ সিট, মেটাল ওয়ার্কস, 
এবং টুলস [| ৬ “এ্যার্্টি গ্যাস” বুথ 
৬ ইলেকৃ্ট্রিক ওয়েল্ডেড |; ৬ রাবারাইসড. ক্যানভাস 
রি স্‌ ছিল চেইনসং 11 ৬ মেকানিক্যাল ৯৯ 
এম, এস, রডস এবং শন জিটিংস 
কাট স্‌. ; গু গ্রাউণ্ড সিট স. ; 





ম্যানেজিং এজেন্টস :__ ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন । 


১০০, ক্লাইভ 88835858088 কলিকাতা । ফোন : কলি £ ৭৮৬, ৪৯৯০১ ৬১৯০ 











ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ 
( রবার হীন ও রবার যুক্ত ) 
রবার ক্লথ 
হটওয়াটার ব্যাগ 
আইস ব্যাগ 
এয়ার বেড 
এয়ার রিং ও কুশন 
গামবুট ও ওভার স্থুপ্রভৃতি 


বেঙ্গল ৪য়াটারঞুফ উয়ার্কঘ 


(১৯৪০) ভিলিন্ষিক্রেড্ড 
কারখানা ও হেড অফিস :-_পাণিহাটি, ২৪ পরগণ! (বেঙ্গল) 
কলিকাতা৷ শোরুম্‌ :_-১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ 
বোম্বাই শাখা :--৩৭৭ নং হর্ণবি রোড, (ক্লোর্ট) বোস্বাই 








৬৭, | আর্থক জগৎ [ ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৪৩ 


শত পা পি জ৪াজর তত 





০০১০ নি পপ শি পপ ৭ পপ শা শপাীিপপাশীপিপী 
ত২কপা্পীশিশিশাশীশিশিশীীশিশিি টিটি ও ৮ শীট এস িশাশীশীশীশি লগত স্পা পপ সস সপ 1৩৯ সপ সত € ২ পাপ এপ 





বাঙ্গলার ধান চাউল সরবরাহের ব্যবস্থ। সরকারী রেলপথের আয় 
প্রকাশ, ভারত সরকারের যুদ্ধ সম্পর্কিত যানবাহন বিভাগ রেল গাড়ী ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের সরকারী রেলপথসযূহের আয়ের 


ব্যতীত অন্ত কয়েক ধরণের যানবাহন প্রবর্তনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেল। পরিমাণ ধ্লাড়াইয়াছে ১২ কোটি ১৫১ লক্ষ টাকা। এইরূপ আয়ের পরি- 
বাঙ্গল! দেশের অন্তর্গত বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি যে সকল জেলাক্স ধান মাণ হইতেছে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের তৃলনায় %৫ লক্ষ টাকা বেশী। 


চাউল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সেই সকল জেলার নদীপথে ীলকল পূর্ধভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয়ের সংখ্য। 
যানবাহন যাতায়াত করিবে । এ্রলকল জেলার উদ্বত্ত ধান চাউল অন্যান্ত মালয় রিসার্চ ব্যুরো কর্তৃক একটি লংশোধিত তালিক। দৃষ্টে জানা যাক্স 
স্কানে লমপরিমাণে সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্তেই এই ব্যবস্থা অবলদ্বিত যে, সিঙ্গাপুর ও জাতার পতনের প্রাক্কালে মালয়, ৰোণিও ও অন্রান্ত পূর্ব-] 


হুইবে। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রায় ১২ শত তারতবাসী ছিল। 


টি | 
| 
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এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পৰ্র 
পাওয়া যাবে... বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও 
'মাদ্রাজের - রিজার্ভ ব্যান্কে, অন্যান্য স্থানের 


ইন্পিরিয়েল ” ব্যাঙ্কের . শাখায়, ; এবং * সমস্ত 
সরকারী ট্রেজারীতে । 
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২৫শে জানুয়ারী, ১৯৪৩ ]  অর্থিক জগৎ | 11৬1১ 


সা দিত্রিগর যা দি 


যে বর্তমান বহসরে ১৯৪* সালের এক তৃতীয়াংশের অধিক 
পরিমাণ জমিতে পাটচাষের পক্ষপাতী নহেন ভাহাও আমরা অসক্ষোচে 
ৰলিতে পারি। কিস্তু হইলে কি হয়। বাঙ্গলার ৬ কোটা লোককে 












ব্রিপুরািপতি রী হার মাণিক্য বাহাছুর, 
অনাহারে মরিয়াও যদি স্বল্পসংখ্যক চটকলওয়ালার ভোগবিলাস বৃদ্ধি রা পুরা কে, রি এস, আই | 
করিতে হয় ভাছা হইলেও তাহাদিগকে তাহা করিতে হইবে । গত | রেজিঃ অফিস- আখাউর়! (ত্রিপুরা), চীফ. অফিস-_আগরতল। | 
বৎসর ভারত সরকার উহ্থার বাণিজ্য সচিব স্যার রামন্থামী মুদালিয়রকে | কলিকাতা অকিস-৬, ক্লাইভ ড্রীট। | 


বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 


সামনে রাখিয়া বাজগলায় অধিকতর জমিতে পাটচাষের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিরাপদ । হুদুঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাক্কে 


করিয়াছিলেন । এবারকার বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনী রগ্রন আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া! নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
সরকার সম্ভবতঃ এই ব্যাপারে ভারত সরকারকে সমর্থন করিতে বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখ। খোল। হইয়াছে। 
পারিতেছেন না। কাজেই যেমন জজকোর্টের উপর হাইকোর্ট__ আর বাংলা ও আলামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্তে ব্রা ও সাবব্রাঞ্চ আছে 


সেইরূপ ভারত মরকারের উপর ভারত সচিবকে পাটচাষের ব্যাপারে 
মুরুববী ধরা হইয়াছে। এমেরী সাহেব যখন এই ব্যাপারে স্কাত এ 
দিয়াছেন তখন একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে এবারও 

বাজলায় প্রয়োজনাতিরিক্ত জমিতে পাটের চাষ হইবে এবং উহার | 
ফলে একদিকে পাটের মূল্য হ্রাস ও অন্ঠদিকে বাঙ্গলায় ধানচালের 
যোগান হ্রাসের ফলে উহার মূল্য বুদ্ধির জন্য বাঙ্গলার অধিবাসীগণ | 


ব্ত্রী কটন মিন্সলি: 


এই ব্যাপারে আমরা কাহাকে দোষ দিব? বাঙ্গলায় যাহাতে 

প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাটের চাষ হয় এবং উহার ফলে যাহাতে 
জলের দরে পাট ক্রয় করিয়া অধিক লাভ করা যাঁয় তঙ্জন্ সর্ববপ্রকারে 
চেষ্টা করা চটকলওয়ালাদের পক্ষে স্বাভাবিক । ভারত সরকার ও | সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্‌ ১ 
ভারত সচিবের উপর যখন দেশবাসীর কোন প্রভাবই নাই এবং 8 সাহা চৌধুরী এণ্ড কোৎ লিঃ 
উহাদের উপর শ্বেতাঙ্গ চট কল €য়ালাদের প্রভাব প্রতিপত্তি যখন অসীম ২৩নং হরচন্্র মল্লিক খ্রীট, তাটখোলা, কলিকাত।। 
তখন উহাদের হাতে বাঙলার অধিবাসীদের স্বার্থ ক্ষ হওয়ার মধ্যে 
আশ্চধ্যের কিছু নাই । কিন্তু বাঙ্গলায় যাহারা জনসাধারণের 

প্রতিনিধি হিসাবে দেশের শাসনকাধ্য চালাইতেছেন এবং যাহাদের | ব্যাস কল্লাফ লিঃ 


পুরোভাগে দণ্ডায়মান হয়া প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক দেশবাসীর 








“ডালভাতের' সংস্কান করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন তাহারা কি ১২, ক্লাইভ ধীট, কলিকাত।! 
লাভে ভারত'সরকার ও ভারত সচিবের নিকট আত্মসমর্পন করিতে- কারেন্ট একাউন্ট হুদ শতকরা ১২ টাকা, ৰ 
ছেন ? বাঙ্গলায় কত জমিতে পাটের চাষ হইবে না হইবে তাহ! স্থির সেতিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউন্ট হুদ শতকরা ৩২ ৃ 
করিবার সম্পূর্ণ দায়িত বাঙ্গলা সরকারের তস্তেই ন্যাস্ত। এই বিষয়ে টাকা । চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিল্ড, ৃ 
বাজলা সরকার ভারত সরকারের অথবা ভারত সচিবের বক্তব্য বিচার | ডিপভিট ৬ মাস বা তদুদ্ধ; সুদ শতকরা 
করিতে পারেন । কিন্ত যখন তাহারা দেখিতে পান যে ভারত সরকার ৩॥০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পধ্যস্ত। উপযুক্ত 
অথবা ভারত সচিব তাহাদের সুচিস্তিত অভিমত উপেক্ষা করিয়া সিকিউরিটীতে টাকা! ধার দেওয়া হয়। 


পাটচাষীর স্বার্থের সমূহ অনিষ্ট সাধন করিবার পথ প্রশস্ত করিতেছেন ব্রাঞ্চ__কলেজ ্্রীট, তাঁর বালীগঞ্জ ও বর্ধমান । 
তখন কি বাঙ্গলার জনমতের প্রতিনিধি স্থানীয় মন্ত্রিমগ্ুলী জনমতের | 
পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া উহার ফলাফল মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে 
পারেন না? 
চলতি বহুসরে বাঙ্গলায় পাটের ভ্রমির পরিমাণ নিদ্ধারণের ব্যাপারে 





যখন ভারত সচিবের পরামর্শ লওয়া হইতেছে তখন এবার যে ১৯৪০ 

সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশের অপেক্ষা অধিক পরিমাণ জমিতে শ্বান ও কাম রোগে আশু ফলপ্রদ 
_ শাটের চাষ হইবে তাহা স্মুনিশ্চিত ৷ শেষ পধ্যস্ত বাঙ্গলায় কত জমিতে ৰ স্ব-নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই 

পাটের চাষের ব্যবস্থা! হয়, উহার ফলে বাঙ্গলার মন্ত্রীদের মনে কি স্বখসেব্য ওষধের কয়েক মাত্র! ব্যবহার 

প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং দেশের পাটচাষী ও খাগ্যাভাবে বিপন্ন জনসাধারণ করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়। নির্গত 


| *উহা! কি ভাবে গ্রহণ করে তাহা আমরা আগ্মহসহকারে লক্ষ্য করিব হয় এবং অচিরে শ্বীগাযন্ত স্ুত্নিগ্ধ হয়। 


4 সস পপ স্পা পা 
কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন টরিরাজিনিউিরদররহজিনাহরজানাজেগা ক 
প্রকাশ, আগামী ৮ই মাচ্চ তারিখে কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন হ্ালিবদতা :: বোচ্যাসে 
'আরঞ্ হইবে। ০2০52 





সেণ্টণল ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়! লিঃ 

সেপ্টল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক 
বৎসরের একটি প্রাথমিক কার্যবিবরণী সম্প্রতি আমাদের নিকট পৌছিয়াছে। 
এ সংক্ষিপ্ত বিবরণী দৃষ্টে আমর] আনন্দের সছিত জানাইতেছি যে, আলোচ্য 
বৎসরে সেপ্টাপ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়! লিমিটেডের নীট লাভের পরিমাণ 
ধ্লাড়াইয়াছে ( পূর্ববর্তী বৎসরের লাঙের জের ধরিয়া! ) যোট ৫৭ লক্ষ ৩৯ 
হাজার ৩২৯ টাকা। এই লাত হইতে কোম্পানীর ডভিরেকউরগণ অংশীদার- 
গণকে শতকরা বাধিক ৮২ টাকা হারে ৩০শে জুন পর্ধ্যস্ত ছয় মাসের হিসাবে 
আয়কর-বিযুক্ত ৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৫২৮ টাকা লভ্যাংশ ও আদায়ীকৃষ্ত ১ কোটি 
৬৮ লক্ষ ১৩ হাজার টাকার উপর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যযস্ত ছয় মাসের হিসাবে 
আম্কর বিযুক্ত ৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৫৮২ টাক! লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব 
করিয়াছেন। এতগ্যতীত প্রতি শেয়ারে ॥০ আন! হিসাবে অংশীদারগণকে 
৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৬৪ টাকা এবং ব্যাঙ্কের কর্্মচারীবুন্দকে বোনাস হিসাবে 
« লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা হুইয়াছে। মহাবুদ্ধের 
নানারূপ প্রতিকূলতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে সেপ্টাাল ব্যাঙ্কের ১৯৪২ সালের 
এরূপ লাভের পরিমাণে এবং অংশীদার ও কর্মচারীদিগকে লভ্যাংশ ও 
বোনাস প্রদানের উক্তরূপ সম্তোষজনক প্রস্তাবে ব্যাঙ্কের পরিচালকমগ্ডলীর 
প্রশংসনীয় কর্মদক্ষতা, স্থবিবেচনা ও সংগঠননিপুণতার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া 
যায়। 


সেণ্টল ক্যালকাট। ব্যাঙ্ক লিঃ 


গত ৬ই ভ্রান্ুয়ারী তারিখে এলাহাবাদে সেপ্টাঁল ক্যালকাট ব্যাক্ক 
লিমিটেডের এলাহাবাদ শাখার শুভ উদ্বোধন উৎসব যথারীতি নুসম্পর 
হুটয়াছে। কেন্্রীয় উচ্চ পরিষদের সদন্ত মাননীয় পঞ্ডিত পি এন্‌ সপ্রু এই 
অনুষ্ঠানের পৌরোহছিত্য করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে এলাছাবাদের বু 
বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের কর্মকর্তাদের পক্ষ 
হইতে সমাগত অতিথিবর্শের হুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা 
হইয়াছিল। 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


লীতারাম স্পিনিং মিলস লি:-_গত ৩১শে আগষ্ট পধ্যস্ত এক | 
ঝ এসোসিয়েটেড সিমেন্ট | 
কোম্পানীজ, লিঃ_গত ৩১শে জুপাই পধ্যস্ত এক বৎসরের ছিলাৰে 


বৎসরের হিসাবে শতকর! বার্ষিক ২৫২ টাকা । 


শতকরা বার্ষিক ৮. টাকা । পাঙচোরা জামনার রেলওয়ে কোং 
লি:__গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকর] বার্ষিক 
২২ টাকা । মহীশুর স্পিনিং এগু ফ্যানুফ্যাকচারিং কোং লি: 


| 
বাংলার মহামান্য 


গভর্ণর বাহাছরের 
একটি বাণী 





এ ফোন- ক্যালকাটা, ২৭৬৭ 


ব্যাক আব ক্যালকাটা নিষিটেড | 


গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পধ্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক 
৮২ টাক! । ধঙ্গ, বীরমতী রেলওয়ে কোং লি:_গত ৩১শে মাচ 
পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২২ টাকা। মেকেজিজ, 
লি:_গত ৩১শে জুলাই পধ্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বারধিক 
৭২ টাকা । মঙ্থীশুর পেপার মিলস, লিঃ_গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ৫২ টাকা। 


বাঙ্গলায় নতন ঘৌথ কোম্পানী 
অটল টা কোং (১৯৪৩) লিং-_ডিরেকউর মি: এন লি গোয়েক্ক।। 
রেজিস্টার্ড অফিস-_কাশিয়াং, দার্জিলিং। অন্থমোদিত সুলধন ৭ লক্ষ 
€* হাজার টাকা । ব্যবসা-প্্যাপ্টা্স। 
ভারত কন্ট্রাক্শন্‌ কোং লি:__ডিরেক্টর মিঃ হরবংশ লাল নাল- 
ছোত্র। রেজিষ্টার্ড অফিস--১০০ ক্লাইভ গ্রী,) কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন ১১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা-_য্যানেজিং এজেন্সি। 


নববর্ষের দেওয়ালপঞ্জী 
আমর! আনন্দের সছিত জানাইতেছি যে, ইগ্ডয়ান টা মার্কেট 
এক্সপানশন বোর্ড ( অফিস--১০১, ক্লাইভ স্ত্রী, কলিক1ত1 ) এবং দাঞ্জিলিং 
ব্যাঙ্ক লিমিটেড ( অফিস--৩১, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা ) এই 
ছুইটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে এই যুদ্ধের বাজারে ছুইথানি 
হুদৃশ্ত দেওয়ালপঞ্জী উপহার পাইয়াছি। 






2৮০৮০ ০: ৯০৮ ০ ৮০ ০ 
টেলিগ্রাফ--জনসম্পদ 


নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


চিনি নি-114--০---- চটি টিটদিি 
হেড অফিস-_-৩নৎ ম্যাঙ্গে। লেন, কলিকাত। 


শাখাসমুহ__শিহুলিয়া। নীলফামারী, 
মেদিনীপুর ও ঢাকা। 


জলপাইগুরী, পুরী, বহরমপুর ও বালেশ্বর 
শীখ। শীঘ্রই থোল। হইবে। 
দের সর্তাদ্দি লাভজনক এবং জর্বপ্রকার ব্যান্কিং 
কার্য করা হয়। 
জ্যানেজিং ডিরেক্টাল" 
ভা এম, চাটাজ্জা; মিঃ কে, সি, কাঞ্জিলাল, এম, এ 
টা ৬৮ ৯৩৮ 





| “আমরা যুদ্ধরত । এমন সময়ে বিমান-আক্রমণহীন সংকেত 
সংকেতহীন বিমান-আক্রমণের চাইতে অনেক ভালো নয় কি?” 


সাইনেন বাজলে আশ্রয় নিন এবং বিপদ কেটে যাওয়া ধনি না হওয়া পথ্যন্ত আশ্রয়ম্বলে থাকবেন। 


&] 


ূ এ, জার, পি, পাবজিসিটি দাব-কঙ্গিটি, পাবলিক রিলেশনস্‌ কমিটি, বেল কতৃক প্রচারিস্ভ। 


ক্যালকাট। 


পা স্পা শীল পিপাসা পাপি পপ 





টক সাপ্লাই কর্পোরেশন এর প্রেচারব্যয় বহন করেছেন। 


পপ কী পপ পা স্বজন জপ পা সপ জী 4 পা পাত ০ পরী ০ লা শী বাকী ১-াশিশিশিপীশীিশিতিপি শি? ও পিপিপি -তিশি ১ এেপিশীশনিশি 








টাঁক1 ও বিনিময় 


কলিকাতা, ২ৎশে জানুয়ারী 


আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজারের অবস্থায় পূর্বের ম্যায় খ্রচুর শ্বচ্ছলতার 


ভাবই চলিতেছে। ব্যাক্ষগুলি বাজারে টাকা ধার দিবার লোক খু'জিয়া 
পাইতেছে বলিলেও অতুযুক্তি হয় ন1। ব্যাস্কলমূহের মধ্যে কল টাকার দের 
হার কলিকাতায় ॥০ আনা ও বোদ্বাইএ।* আনায় অপরিবন্তিত রহিয়াছে । 

বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও আলোচ্য সন্তাছে দারুণ মন্দার ভাব লক্ষিত 
হয়। কার্কারবারের পরিমাণ এতই কম যে উহ৷ উল্লেখ না করিলেও চলে। 

গত ১৯শে জাহুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার 
ট্রে্ধারী বিলের যে টেগ্ার আহ্বান কর! হইয়াছিল তাহাতে মোট 
আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৯ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদন- 
সমূছের মধ্যে ৯৯1৩৯ পাই ও তদুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯।৬৬ পাই দরের 
৬০ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার টেগ্ারের 
গড়পড়তা ছ্থুদের হার শতকরা বাধিক ১/১০ পাই ধাধ্য করা হুইয়াছে। 
আগামী ২৬শে জানুয়ারী তারিখে বোস্বাই-এ বেলা ১১ ঘটিকা টষ্ট্যাপ্ডার্ড সময়) 
পর্য্যন্ত এবং অন্ঠান্ত কেন্দ্রে ২৫শে জানুয়ারী তারিখে কাঞজ্জকারবার বন্ধ না 
হওয়! পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার টেগার গৃহীত হুইবে। 
যাহাদের টেগার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী 
২৯শে জানুয়ারী তারিখে টাকা দিতে হুইবে। অন্তান্ঠ সর্ত পূর্বের স্তায়। 

গত ১৩ই জানুয়ারী তারিখ হইতে ১৮ই জানুয়ারী পর্য্যস্ত তিন মাসের 
মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাপ দীড়াইয়াছে মোট 
৪ কোটি ৪৪ লক্ষ ৫* হাজার টাকা। গত ২০শে জানুয়ারী তারিখ হইতে 
আগামী ২৫শে জাহুয়ারী তারিখ পধ্যন্ত পূর্বঘেোধিত সর্তান্থুসারে শতকরা 
৯৯৪০ আনা দরে তিন মাসের মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে 


ও হইতেছে । 
রিঞার্ড ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার সাণ্ডাছিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত 


*ই জানুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ পাড়াইয়াছিল ৫৮৬ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা) 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল মোট ৫৭৮ কোটি ২৪ লক্ষ ৯৯ হাজার 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাছিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিষাণ 
ঈ্লাড়াইয়াছে ৬৫ কোটি ১৮ লক্ষ ৯* হাজার টাক!) পূর্বববন্তী সপ্তাহে উহার 
পরিষাণ ছিল ৬৬ কোটি ৬১ লক্ষ ১৫ ছাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক গবর্ণমে্টকে ধার দেওয়া হয় ৬৩ লক্ষ টাকা) পূর্বববস্তী 
সপ্তাহে রিজ্জার্ড,ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৬৬ লক্ষ 
টাক1। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যান্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ 
ঈাড়াইয়াছে ৫& কোটি ৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। পূর্ববর্তী সপ্তাে 
উহ্গার পরিমাণ ছিল ৪৭ কোটি ৪৯ লক্ষ ১৭ হাার টাকা । আলোচ্য 
সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্ত্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ ফাড়াইয়াছে 
মোট € কোটি ১২ লক্ষ ৭৭ হাদ্রার টাক); পূর্ববর্তী সপ্তা্ছে উহার পরিমাণ 
ছিল ১৪ কোটি ৭ লক্ষ ৫ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
ব্রহ্ম সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারসমুছের আমানতের পরিমাণ 
ঈাড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটি ৬৩ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ও ৫ কোটি 
৯৬ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উদ্বাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
১ কোটি ৭৮ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ও ৭ কোটি ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা। 
এ সন্তাঙ্ে বিনিময় বাজারে নিষ্রাঁপ হার বলবৎ ছিল :__ 


টেলিঃ হুডি (প্রতি টাকায়) ১»শিৎউট পে 
এ দর্শনী ক ১শি ৫২ পে 
ডিএঙমাস রি ১শি৬ং পে 
কলার (প্রতি ৯০৬ ভলারে) ইলা 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ৎশে জানুয়ারী 
আ্লাচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে যদিও কলিকাতার শেরায় বাজানে 
মন্দার ভাব দেখা গিয়াছিল, কিন্তু সপ্তাহের শেষের ছুই দিন শেয়ার বাজারে র 
কাজকারবার বেজ তেজী হুইয়! উঠিয়াছিল | কলিকাতায় জাপানী বিমানের 
হান! শেয়ার বাজারের বেচাকেনায় অগ্রগতি রোধ করিতে পারে নাহ। 
অষ্টম সেনাবাহিনীর সাফল্য এবং কলিকাতার আকাশ পথে রাজকীয় বিষান- 
বাঞ্িনী কর্তৃক জাপানী বিমান ধ্বংসের কার্যকলাপ শেয়ার বাজারের উপর 
অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । কাজকারবারের পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়াছে 
এবং শেয়ারের দরও চড়িয়াছে। কলিকাতায় যদি অদুর ভবিষ্যতে কোনরূপ 
বিমান আক্রমণ ন! হয় তাহ! হইলে শেয়ার বাঞ্জারের অবস্থার আরও উন্নতির 
লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়াই আশা করা যায়। | 


কোম্পানীর কাগজ 


এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দর স্থির অবস্থায় ছিল। কাজ” 
কারবারের পরিমাণ ছিল অবশ্য গণ্ভীবন্ধ। টাকার বাজারের অবস্থাও 
অপরিবন্তিত রহিয়াছে এবং টাকার স্বচ্ছুলতা বেশ দেখা গিয়াছে। ভারত 
সরকার ট্টাপিং খণ মোটামুটী এক প্রকার সমগ্রভাবে পরিশোধ করার 
কোম্পানীর কাগজের ভবিষৎ উজ্জল বলিয়াই মনে হয়। ৩॥* টাকা দের 
কোম্পানীর কাগজের দর ৯৪ টাকায় বলবৎ আছে। মেয়াদী খপপঞ্জসমূহের 
মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০২৮৩/০ আনা, ৩২ টাকা 
নদের ১৯৬৩-৬৫ লালের কাগজ ৯৫।০ আনা, ৫২ টাক হ্রদের ১৯৪৫-৫৫ 
সালের কাগজ ১০৮৯ আন1, ৪২ টাকা গুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ 
১১০২ টাকা এবং ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ ১০০৪০ 
আনায় হস্তাস্তরিত হুইয়াছে। 


পাশ্চাত্যদেশে বিশেষ 
করে আমেরীকাতে চেক 
টাকার মতই ব্যবহার 
হয়, ভারতবর্ষেও চেকের 
প্রচলন ক্রমেই বেড়ে 
চলেছে। আমাদের 
একটা চেক বই আপনার 
প্রতিদিন কার লেনদেন 
শুধু সহজ করে দেবে না, 
বিপদ থেকেও রক্ষা 
করবে। 


২, ডালহৌসি স্কোয়ার, 
কালকাতা। 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 
এইচ, এম ঘোষ, 
এফ; আর, ই, এসঃ (পগুন) 


ধা৬০০,৬৯,০ ০০৮০ পিস পিস কা পিপি আকা পপি পতল ছল পপ 
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কয়লার খনি 
কয়লার খনির শেয়ারের মধ্যে এমালগেমেটেভ ৩২২ টাক । বেঙগল 
৪৯৭২ টাকা । বরাকর ১৩।০ আনা এবং ইকুইটেবল ৩৫৪০ আনায় বিকিকিনি 
হইয়াছে । 
পাটকল 
, পাটকলের শেয়ারের দর লামান্ত তেী হইয়! উঠিয়াছে। আদমর্জী 
২৪%* আনা । এংলো-ইত্তিয়া ৩৩২৯ টাকা । হাওড়া ৫৩০ আলা । ক্লাইভ 
২২৮৩/* আনা এবং কামারছাটা ৪৮৮২ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে। 


ইঞ্জিনিয়ারিং 
এই বিভাগে ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং স্টীল করপোরেশনের দর সন্কীর্ণ গণ্তীর 
যধ্যে উঠানামা করিয়াছে । সপ্তাহের শেষভাগে ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং স্টীল 
করপোরেশনের দর ছিল যথাক্রমে ৩১৪০ আন এবং ২৩ আনা । 
চিনির কল 
চিনির কলের শেয়ারের কাজকারবারে স্থির তাৰ লক্ষিত হুইয়াছে। 
বুলাও্ড ৪৪8০ আল1। কেরু এগ কোং ১৪৪%* আনা এবং কাপুর ৩০1/০ 
আনায় ক্রয় বিক্যয় হুইয়াছে। 
চা-বাগান 
চা-বাগানের শেয়ারের দর স্থির অবস্থায় ছিল। দিমাকুসী ৩৩২ টাক]। 
পাত্রখোলা ১০৫০২ টাকা এবং সরুগাঁও ১৭ টাকায় বিকিকিনি ছুইম়্াছে। 
বিবিধ 
বিবিধ শেয়ারের মধ্যে ইণ্ডিয়ান কপার ২%* আনা, বান্দা করপোরেশন 
৩৮০ আনা, বিআই করপোরেশন ৬২ টাকা, ইন্ডিয়ান উভ প্রভাক্টল 
৩১1০ আনা এবং হুমায়ুন প্রপার্টি ৮০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হুইয়াছে। 


আলোচ্য সণু!ছে কলিকাতার শেয়ার বাঞ্জারে নিক্নক্ূপ বিকিকিনি 

হইয়াছে £__ | 
কোম্পানীর কাগজ 

৩২ সুদের খণ (১৯৪৯-৫২) ১৫ই জানুয়ারী--১০০1৮০ ১০০।%০ 3 
১৯শে--১০০1%০ 7) ২০শৈে-১০১1৮০ ১০১৩০ | ৩৭ হ্দের খণ (১৯৫১- 
€৪) ১৯শে জাঃ--৯৯/৮০ | ৩২ স্থদের কোম্পানীর কাগঞ্জ ১৯শে পা 
৮১২। ৩০ হদের কোম্পাশীর কাগজ ১৫ই জ1:--৯৪/০ ৯৪৬/০ 3 ১৯শে-- 
৯৩০/০ ৯৪২ 7) ২১শে--৯৩।% ০ ৯৪/০ 1৪৯ হদের খণ (১৯৬০-৭০) ১৯শে 
আ:--১১০|০) ২০শৈে--১১০1/০। ৫২৬ ল্ুণের খণ (১৯৪৫-৫৫) ১৯শে 
ঘআ:-_-১০৭।০ ) ২১শে--১০৮/০ ১০৮1০ ৩২ ম্থদের ভিফেম্স বণ্ড (১৯৪৬) 
২১শে আা১--১০২5৬০ 1 ৩২ সুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ২১শে জা:--৯৫1০। 

ৃ কয়লার খনি 

এমালগেমেটেড ২০শে জা:৩১৮৮৯ ৩২৭; ২১শে-তি২1 বেঙ্গল 
১৫ই জা:--৩৯৩২ ৩৯৪২) ১৯শে--৩৯৫২ ৩৯৭২) ২১শে--৪০২২। 
স্রাকর (প্রেফ) ১৯শে জা:--১৫৪২ ) ২১শে--১৩।০ ১৩।৮০। দেউলি 
২৯শে আঃ--৯৪০। ইকুইটেবল ১৯শে জা:--৩৫॥০ | মুওুলপুর ১৫ই জাঃ__ 
১০২। নিউ বাসনাদিপুর ১৫ই জাঃ-২৮।৮০। নিউবীরভূম ১৫ই জাঃ_ 
১৬৪০ | পরাপিয়া ১৯শে জা:--১1/০ ) ২০শে--১।৮০ ১৪/০ ১ ২১শৈ-- 
১৪৩০ ১৭০ | পিওর শীতলপুর ১৫ই আা:_-১৪।%০। কাটরাস ঝরিয়া 
২১শে জা:--২৮।৮০। সামলা ১৯শে আ$:-২।/০) ২১শে--২।৬/০ ২৪০ | 
সেণ্ড] ১৯শে জাঃ--১৩।০। সিলারাম (এ) ১৯শে আ$--৩/০। কালা- 
পাহাড়ী ২১শে জা:--১২।৮০ ১২।০। ট্র্যাগ্ডার্ড ১৯শে জাঃ২০৪০ | 
তালচেড ১৯শে জা:--২।/০ ২৮০ ১ ২*শে--২॥৩/০ 3 ২১শৈে-২৪০ ২৮/০ | 
ইউনিয়ন ১৯শে ভা:--৩২৪০। ওয়েট জামুরিয়া ১৫ই আ:-_-৩১।৮%০ 
১৯শে--৩১।৮৩ ৩২২ ) ২১শে--৩২। 

কাপড়ের কল 

বাসস্তী ১৯৫ই জা3---৮।%০ ৮৪৩ 7; ২০০শ--৮৪০। বেণারস ১৯শে জা£-_ 
৯// ; ২০শে--৯২ 1 কাণপুর টেক্সটাইল ১৫ই আ:--১৪%/০ ) ১৯শে-- 
১৪৮৮৯ 7 ২০শৈে--১০//৯ 7 ২১শে-১৪৪/০ ১৪৮০ । এলগিন মিলস ১৫ই 


৬ 
ঠ 





জা১--৪৩৮০ ৪৩৪৩/৬ ) ২১শে-+৪৩।৯। কফেশোরাম (অর্ভি) ২*শে আা:- 
১৫।০ ১৫৮০ 7 ২১শে-১৫৪।০ ১৫৮৬ । নিউ ভিক্টোরিমা ১৫ই. জা:--”৮/৩ 
৮৮০ 3 ২০শে-- ৭৮৮০ ৭8৩/৬ | | 


ইলেকুটীক 
আপার গ্যাঞ্জেস ইলেক্টী,ক ২০শে জা:--১২।০ ;২১শে--১৩।৯। 

| ইঞ্জিনিয়ারিং 

_ তারতীয়া ইলেক্‌টী,ক টাল ১৫ই জাঃ--১৫৮/০। ইপ্ডিয়ান আয়রণ এগ 
ভীল ১৫ই জাঃ_-৩০।৮%০ ৩০৪/০ ৩০৮৮০ ৩০৪৩/৬ ) ১৯শে--২৯* ২৯7/৯ 
২৯৮%০ ২৯/৩/০ ৩*/০ ৩০৩/০ ৩০1৬ ) ২০শে--২৯।%০ ২৯৪৬ ২৯৪/০ ২৯%%৯ 
৩০২. ৩০৮৪০ ৩০০ ৩০1৮%০ ৩০।৬/০ ৩৩৩; ২১শৈ--৩০৪০ ৩৪%%৬০ ৩০৮৩/৬ 
৩১. ৩১/০ ৩১৮০ ৩১০ ৩১1/০ ৩১1৮০ ৩১।/০ ৩১।৮০ | আর্থার বাটলার 
২১শে আাঃ--১৩1১০। মার্পালমস ২০শে আ:--৩৬৯ | ভ্তাশনাল আমরণ 
এগ্ড স্ীল ১৫ই জাঃ--১1০০ ১১৪০ । উ্টীল করপোরেশন (আর্ভি) ১৫ই জাঃ-- 
২২॥০ ২২।/০ ২২৮০ ২২1৬/০ ২২৪০ ২১%/০ ) ১৯শে-_২১৪৮/০ ২১৪৬০ ২২৭ 
২২/৯ ২২1০7 ২০শে--২১/৩০ ২১৪৩০ ২২২ ২২৯ ২২০ ২২৮০ ২২।৬/০ ১ 
২১শে--২২দ০ ২২৪৮০ ২৩২ ২৩/০ ২৩০ ২৩৯ ২৩৮০ ২৩১ ২৩/৮%৯ 


২৩।৬/০ ২৩৪৩ 3 (প্রেফ) ১৫ই জা:--১১৬৬ ১১৭২ ১১৭॥৩ ১১৮) ২৩শে--. 
১১৭২। সীল প্রডাক্টস ২০শে আ$:--৭৩/০ ; ২১শে--৭1/ | বুটানিয়া 
বিল্ডিং এগ আয়রণ ২১শৈ আঃ--১২২। বার্ণ এগ কোং (অর্ডি) ২১শে জা: 


৩৪৩২ ৩৪৬২ | 





ভারতের সব্ধত্র কষকগণ' নিজেদের এবং অগাণত্ 
নরনারীর আহাধ্যের জন্য হলচালনা করিয়া থাকে। 


কেবলমাত্র ইস্পাত নিশ্মিত লাঙ্গলই মাটীর বুকে 


গভীরভাবে বসে এবং প্রচুর ফসল ফলানোর ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করে। 


০১৬০০ 
টাটা 


দিটাটা আয়রণ আগ ঈ্ীল কোং, লিঃ কর্তৃক প্রচারিত 
চেড সেলল অফিস £ ১০২-এ, ফ্লাইত স্ট্রীট, কলিকাতা । 








হবি, 25৫ 








ইত]. 





২বুরে জবস 
1 5, 7. 5 টা 
ও চে 


২ন্রে গ্যাঃ-২৩। । এলরিয়ন ১৯শে জা:-:১৮১৭ ১৮৬২1 আলে কল, 
২০শে জা:--১৯২২। এলারেজ ৪*শে ভা+-৩১৮এ। এযাংকো -ইদ্ছিক 
১৫ই জা:--৩২৬২ ৩৩২২) ১৯শ--৩২৮২ ৩৩১২) ২০শে--৩৩০২ 9 
২১শ-৩৩২৭ 5 (গ্রেক) ২*শে জা ১৬২৪৯ । বলাও ১৭ই জা 
১৭6 ২১শে-১৭০২। বালি ১৫ই 1২৪৭২ ২৫৯২) ১৯শে_ 
২৫৪২ ) ২০শে--২৫৭৪৯ )২১শে--২৫৮৬ ২৫৯২ | বেলতেডিয়র ১৫ই জা:-. 
৩৯০২ ৩৯১২ 3 ১৯শে--৩৮৪৯ ৩৮৫৯ | বিড়লা ২শে আা--৩৭৪৮% ৩৮% 5 
২১শে- ওপার” | বজবজ ১৯শে জা১-৩৩২২ ) ২০শে--৩৩৬৭ | ক্যালকাট। 
ভুটি (প্রেক)। ১৯শে আ:--১২৩।৮। রেলিভনিয়ান ১৯শে জা+-৩৬০২ 
৩$১২। চিৎজলম! ২১শে জাঃ_১৭৮%০। াপন্ধানী ১৯শে জা২--১৭৯৯ ) 
২+শে--১৭৯২ ১৭৯০) ২১শে--১৮৩২ ১৮৫৯। যে্চিরট ১৫ই জা+- 
১৬৮০২ ১৮২২) ১৯শে--১৭৮ ১৮১৯২) ২১শে১৬৮৬৭ | ক্লাইত ১৫ই 
জাং২২।০ ২২৮/৩ ) ২৭শে--২২।৯ ) ২১শে-_-২৩৮/০ ২৩৮৩/০। ভেপ্টা 
১$ই আাঃ--৪২*২। এম্পায়ার ১৫৯ জা$--২৫৪০ 7) ২১শে--২৪1৮*। ফোর্ট 
্্থীর ১৯শে জা:--&২২২ €২৬২। ফোর্ট উইলিয়!ম ২*শে জা:--২২২২। 
পাঞ্জেল ২০শে জাং--৩২৪২ ৩৩৬৭ ) ২১শে--৩৩৯২। হে্বীংস (প্রেফ) 
১৪ই জা:--১৩৩২ | কিনিলন ২ ১শে জাঃ--৩১৯২ ৩২০২ । হাওড়া ১৫ই 
আ১--৫৩।০ ৬৪. 7 ১৯শে--৫২।৮০ ৫৩1০ ) ২১শে--৫৩।৯। হুগলী (প্রেফ) 
২১শে জা:--”১৯৪৮০ ২৬২ | হুকুমঠাদ ( গ্রেফ ) ২*শে জা:--.১৬৬ 9 
ইন্ডিয়া ১৫ই আ$--৪১৭॥৩ ৪১৯৯) ১৯শে--৪১২৯ ১ ২৭শে- ৪১৫৩ 
৪১৭২ ) ২১শ-_-৪২০২ ৪২৩২ । কামারহাটী ১৫ই জাঃ_-৪৮২২ ) ১৯শে-_- 
৪৮১ ৪৮৩২ ; ২০পে-”৪৮১৭ ২১শৈ--৪৮৮৯ ৪৮১২ ৪৮৩৯ | 
ভালহৌসী ২১শে জা:--২১৪২। কাকলাড়। ১৫ই জাঃ--৩৮২২ ৩৮৬২ ) 
২*শে--৩৮৩২ $ ২ ১শৈ--৩৮৮২ | কেগভিন ১৫ই আ$ঃ--৫২৫২ 3 ২১শে-- 
৫৩৪২ €৩৮২। লরেন্স ১৫ই জাঃ--২২৭১ ২২৮২1 ভাশনাল ১৯শে 
আ$--২২২ ) ২০শে- ২২৩০ ২২।০ 7 ২১শে--২২1৮%০ ২২৪৯ | নেলিমার্ল। 
১৫ই জাঃ--১৫।০ ১৫।/০ 7 ১৯শে ১৫৪০ ১৫৪৮০ ) ২০শে-_-১৫দ%০ ১৬২ ) 
২১শে_-১৬২। নিউসেপ্টাল ১৯শে জাঃ--৩১২২ ৩১৩২1 নৈহাটী ২১শে 
আঃ ২০৮২ ২৯৯২ । নদীয়া ১৯শে জাঃ_-৬৯৪০ ) ২০শে--৭০৪০ | ওরিয়েপ্ট 
১৫ আ$--১৮০২ ৯৮৩২) ১৯শে--১৮০২ ১৮১৯০) ২১শে--১৯৫২। 
রায়েশ্বর ২০শে জা--৯০৮৮০ ১১২ । রিলায়েন্স ১৫ই আঃ--৫৩২ ৫৩৪০ ) 
১৯শে-_৫২৪০ ৫৩॥০ 7 ২*শে-৫৩/০ ৫৪২) সুরা (প্রেফ) ১৫ই জাঃ_ 
১৩৫২ । ভীলন্্ীনারারণ ১৫ই জাঃ--১৫২ 3 ১৯শে- ১৫২ 9 ২১শে--১৫৮০। 
বা ই রই | 


দার্জিলিং ব্যান্ধ লিঃ 


হেড অফিস ?__ভবানীপুর, কলিকাত1। 
গ্রাম £__রেন্বো”, কলিকাতা | ফোন £__পি, কে, ২৬৮১ ১৪৭২ 
সর্বপ্রকার ব্যাহিং কাধ্য করা হয়_ 


_ অন্যান্য অফিস-- 
মধ্য কলিকাতা-_-৯এ, ডালছোৌমি ক্বোয়ার ইষ্ট, 
বড়বাজার শাখা--২০৪, হাারিসন রোড, কলিকাতা । 












বাজল। আলাম বিহার উড়িস্যা 

ঢাকা, গৌন্থাটী, তাগলপুর, পুরী, 

নারায়ণগঞ্জ তেজপুর, রাাচি, বহরমপুর (গঞ্জামা, 
নিতাইগঞ্জ, চারালী (ডেরাং) পুরুলিয়া খুরদা রোড, র 
ইছাপুরা (ঢাকা) কটক (চৌধুরী বাজার) 
অধ্যপ্রদেশ--লাগপুর মঙ্গলবাগ, 


এজেম্সী অফিস-__ বোম্বাই 


ি, যুখাজ্জাঁ, বি, এ, নে জং ডিরেক্টর 
22 টা রি ৃ ত্র পপি 
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রেলপগ 
ম়ৈষনলিংছ কৈরৰ বাজ্জার (গ্যারাক্টী) ১৪ই আ্বাঃ_-১০৪। জাত 


কাটায় ২১শে আ$--৯৬২। বীকুড় দামোদর ২১: জ3-৯০২। 


বারী করপোরেশন ১৪ই জাঃ-৩৮*) ৯৯শে--৩/০ ৩%০।  ইত্তিয়ান 
কপার ১৭ই ক্বাং--২গ৭ ২৬৭7 ১৯শে--২%০ ২৯৭) ২*শে--২/০ 1 
২১শে--২৬৬ ২৩৭ । রোভেসিয়।! কপার ২০শে জা€--১1৬। 


কাগজের কল 
ইন্ডিয়া পেপার খাপ ১৫ই জা:--১৬৩২ ১ ২০শে--১৬৪৬ $ »৯লেশশ 
১৬৬২ । ওর্িয়ে্ট পেপার (ৃর্থি) ১৯শে ছ্বা ২৫1৮৯ ) (প্রেফী ১৪৪ 
জা---১১৪৪০ ) ২*শে--১১১২। ঠ্রার পেপার ১৫ই জাঃ--১৯1/০ ) ২০শে-- 
১৯০ ১৯1/০ 5 ২১শে- ১৯7০ | চিটাগড় ( অর্তি) ১৫ই আ:--২১%০ 
২২৮৯ ) ১৯শে--২১৮০ হি 9 ২০শে- ২২৪ ২৩৭ ) ২১শে-২০৪%৭ 


২০৭০) 
চিনির কল 


বেল্তা্ড ১৫ই জা:--৮২ )২১শে--৮২। বুলাও ২৭শে জা:-_-881০। 
কের এণ্ড কোং (অর্ভি) ১৫ই জা:---১৪1৩/০ ১৪৪/০ ) ১৯শে--১৪॥০ ১৪ম৭ ) 
২*শে--১৪৪০ ) ২১শে ১৪৭০ ১৪৮/*। কাপপুর ১৫ই জাঃ--২৫২। মারী 
ক্রয়ারী ১৯শে জা১--১৮০ 9 ২১শে--১৮া০ 1. রাজা! ২*শে জা:--৪৫৬ 
৪৫৮৭ ) ₹১শে-- 8৫1 | সঙভীপুর ১৫ই জাঃ--১২।০ ) ২৬শে--১২।৯। 
ইউনাইটেড প্রতিদ্দেশ ১৫ই জাঃ--১৫। ১৫1৮৯) ২১শে-_-১৫।৮*। 
বলরামপুর ২₹১শে জা:--১২০। 

চ। ৰাগান 

বাগষারী ১৫ই জাঃ-১০২। বীরপাড়া (অর্তি) ২*শে জা:--৩০০২ ) 
(প্রেফ) ১৯শে-+১৭*২। বোকাহাট ১৫ই আাঃ--১০।০। চত্তীপুর ১৫ই 
জা:__-১১০২। দিমাকুসী ১৫ই জাঃ--৩৩২। ধূন্সারী ১৯শে জা:--৪%০ | 
ইই ইয়া ১৫ই জা:-১১০০। ইঠ্টার্ণ কাছাড় ১৫ই আাঃ-_৯২। গোপুর 
১৫ই জাঃ--১১৪০ | হালিমাড়া ১৯শে জাঃ--৫০২ | হাতীক্ষীরা ১৯শে জাঃ__ 
২৫৮০) ২১শে-২৫৮০। কর্ণফুলী ১৫ই জা১--২০৮৮০। মারফুলানী 
(প্রেফ অর্ডি) ১৫ই আ:--১৪।০। নাগরী ফার্্দ ১৫ই জাঃ--২৫২। পাহাড়- 
গুমিষ্বা ১৭শে জা--৪১০২। পান্রখোলা ১৫২ জাঃ--১০৫০২ ১০৫২৪০। 
রূপচেড়া ২*শে আ:--১৪৮* | সরুগাও ১৫ই জাঃ--১৬1%* 7 ২১শে--১৭২। 
তেলয়ছ্জান ২০শৈে জা:--৯৪০। তেজপানি ১৫ই আ:--২১৪০ ২২২। 
তেজপুর ১৫ই জাঃ-_১০।* ১০।/০ ) ১৯শে--১০৮০ ১০1০ ॥ টাঙপানি ১৫২ 
ভ:৯২। টাইরুণ*্১৯শে জাঃ-১৮২। শীলাপুকরী ৎ১শে জাঃ--২১%০। 


পি শিপ পিপিপি দত ১০০৮ 








৪৩নং টন লট. রাকা | 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য করা হয়। 
সুদের হার £_ স্থারী আমানত £__ 
৬মাস -- ২২% 
চলতি -_. ২% ১ বুসর __ ৩% 
সেভিংস._ ;% হি এ. "উনি ৩২% 
৩ «এ - 8% 


শাখা হাওড়া, শালখিয়া, বেলুড়, বালী, উত্তর- 
পাড়া, শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলা। 





৬ 


এলুমিনিয়াম করপোরেশন (ওল্ড প্রেফ) ২*শে জা:-_-১২৬৯ ) ২১শৈে_ 
১৪1০ ১৫1০ । আলাম বেঙ্গল সিমেপ্ট (ডেফার্ড ) ২০শে জাঃ--৩২ ৩/০। 
আসাম সঙ ১৫ই জাঃ ৪২ ৪/*। এসোসিয়েটেড ছোটেলস ১৫ই জাঃ__ 
খ।০ ) ১৯শে--৮২ | বামার লরী ১৯শে আঃ--৩৫০২। ইত্ডিক়ান স্কাশনাল 
এয়ারওয়েজ (ডেফার্ড) ২১শে জাঃ-২৪৮*। বরারি কোক ১৫ই জাঃ-_ 
২৭৮৮৯ | বুটানিয়! খিঙ্কুটস ১৯শে জাঃ--১৩1০ ) ২১শে--১৩।০। বৃটিশ 
পিলোন করপোরেশন ১৫ই জা--১৩//০ ১৫২) ১৯শে-১৫৯ 5 ২*শে 
১৪৭৮০ ১ ২১শে--১৪।*। বি আই করপোরেশন ২০শে জাঃ--৬৯। 
ক্যালকাটা সিক্ক ২*শে আ:--৮%০ 1 ডালমিয়া সিমেন্ট (অর্ডি) ১৫ই জা: 
১৫%/০ ) ১৯শে--১৫।/০ ১৫৭৩ ) ২০শে--১৫।০ ১৬২ ) (প্রেফ) ২০শে জা:-- 
৪২ | ইন্ডিয়ান উড ডি ২৬শে আং--৩১।০ ;) ২১শে ৩১1০ | 
স্তাশনাল ইনগ্থলেটেড কেবল ১৯শে জা--১২।৮০। ন্যাশনাল রোলিং মিলস 
€অর্ডি) ১৫ই জা১-১০৪০। স্তাশনাল সেফ ডিপোজিট ১৯শে আাঃ-১৪০) 
২১শে--২॥* হ/৮%০। নর্দার্ণ ইত্ডিয়া অয়েল (অর্ডি) ১৫ই জা:--১০৬। 
মেদিনীপুর জমিদারী ১৫ই জাঃ_-৭১২। পাঁবলিসিটী সোলাইটা ১৯শে 
জাঃ--১০৮* 7) ২১শে--১১।৮*। রোটাস হপ্তাহী (প্রেফ) ২*শে জাঃ-- 


৪ পাঁটের বাজার 


কঙ্সিকাতা, ২২শে জানুয়ারী 

আলোচ্য সপ্তাঙছের কলকাতার পাটের বাজারে হ্ুম্পষ্ট উপ্নতি পরিলক্ষিত 
হয়। কাজকারবারের পরিমাণ বহুকাল পরে এবার বেশ সস্তোবঞনক 
হুইয়াছে। ১৯৪০ সালের পাট চাষের অমির এক-তৃতীয়াংশ পরিমিত জমিতে 
আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালের মরশুমে পাট বুনিতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাছার ফলেই বিক্রেতা মহল 
উচ্চ দর হাকিবার শ্রযোগ পাইয়াছে। অবপ্ত উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সংবাদ 
এখনও সরকারীতাবে সমর্থিত হয় লাই এবং এই বিষয়ে দিল্লী ও কলিকাতার 
মধ্যে মতামত বিনিময় ও আলোচনা-বৈঠক চলিতেছে বলিয়া প্রকাশ। 
অধিকন্ত পাট চাষ সম্পর্কে সম্প্রতি ভারত সচিব মিঃ আমেরী যেরূপ অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বাঙলার বর্তমান মগ্্রিমগুল কলওয়ালাদের 
বার্থকে প্রাধান্ঠ না দিয়া ছুর্দশা গ্রস্ত পাটচাধীদের স্বার্থকে বড় করিয়া! দেখিতে 
সমর্থ হইবেন কিনা মনেই বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। 
স্তরাং এখনও উল্লসিত হইবার সময় আসে নাই। 

এবার আল্গা পাটের বাজারেও বিশেষ চড়তির ভাৰ লক্ষিত হয়। 
ইপ্ডিয়ান ডিষ্রি তোসা মিডল ও বটোম যথাক্রমে ১৪২ টাকা ও ১১২ টাকার 
ক্রয়বিক্রয় হ্হয়াছে। পাক! বেল বিভাগেও আলোচ্য সপ্তাহে বেশ তেজীর 
ভাব দেখা গিয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে একটা স্থির ভাব লক্ষিত হয়। 
মিল মালিক পক্ষের সতর্ক নীতির জন্ত কাজকারবার সেরূপ অক প্রমাণে 
ছয় নাই। ৯নং পোর্টার নগদ ১৮ টাকা, ফেব্রুয়ারী-মাচ্চ ১৮০ আনা, এপ্রিল- 
স্ুন ১৮২ টাকা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৭/০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । ১১নং 
পোর্টার নগদ ২৩॥/০ আনা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ ২৩৪০ আন, এপ্রিল-ম্বন ২৩৪০ 
আনা ও জুলাই-পেপ্টেম্বর ২৩ আনায় বিকিকিনি হুইয়াছে। 


তুলার বাজার 


| কলিকাতা, ২২শে জানয়াপী 

আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইএর তৃলার বাজার বেশ তেজী ছিল। এবার 
প্রচুর পরিমাণে কাজকারবার হইয়াছে। শ্রমিকগণের জন্ঙ খাস্যাদির ব্যবস্থা 
করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ছু মিলের কাজ আবার পুরাদমে আরম্ভ হইয়াছে 
এবং ষ্র্যাপ্ডার্ড কথ বা নিদ্ধারিত মুল্যে নির্দিষ্ট শ্রেণীর সন্তা কাপড় প্রচুর 
পরিমাণে তৈরী করা হইবে, এইরূপ সংবাদে স্বতাবতই তৃলার বাজারে আশ 
ও তৎপরতার সৃষ্টি করিয়াছে । 

কলিকাতার কাপড়ের বাঞ্জারে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ কোন পরিবর্তন 
দেখা যায় না। ব্যবসায়ীদের মজুত মালের পরিমাণ বেশী নহে বলিয়া 
'তাছারা বিক্রয়ের জন্ত বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছে না। শুনা যাইতেছে যে, 
'শৰ্ণমেন্টের কাপড়ের অর্ডার পূর্বের শতকরা ৩৫ ভাগ হইতে কমাইন্া ২৭ 
কি ৩০ ভাগ করা হইয়াছে । ইহার ফলে জনসাধারণের ব্যবহাধ্য বস্ত্র 
উৎপাদনে মিলগুলি আরও বেশী কাজ করতে পারিবে । ছুঃখের বিবয়, 
বাঙ্জারে এখনও ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ দেখা দিতেছে না। শুনা যাইতেছে, উহা 
নাকি এপ্রিল ম*সের পূর্বে বাজাপে বাহির হইবে না। 


মোণা ও রূপ 
কলিকাতা, ২২শে জাঙ্স্ারী 
আলোচ্য সপ্তাহে পোণার বাজারে বিশেষ কোনরূপ উল্লেখযোগ্য 
কাঞজ্জকারবার ছয় নাই । সোণার দর সন্কীর্ণ গণ্ভীর মধ্যে উঠানাম। করিয়াছে । 
ৰোদ্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণার দর ছিল ৬৬/৮০ আনা এবং প্রতিটী 


গিনি ৪৮০ আনার বিকিকিনি হইয়াছে। 
 লোশ! ৬৪৪৮* আনা । বড়ালবার প্রতি তরি ৬৪%/* "আন! এবং প্রতিটা 
গিনি ৪৮৮০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । লগ্নে প্রতি আউন্স পাকা 
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কলিকাতায় প্রতি তনি পাক 





লোশ্ার দর ৮ পাউওড ৮.শিলিং-এ অপরিবন্তিত গৃহিয়াছে | 
| রূপ 
এ লগ্তাছে রূপার বাজারে কতকটা মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। রূপার 
কাজকারবার কম হুইয়াছে। বোস্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার 
দর ছিল ৯০০।৮০ আনা । কলিকাতায় প্রতি একশত তোল! রূপা ৯৮৪৯ 
আনা এবং খুচর] গ্রাতি একশত তোলা রূপা ৯৯ টাকায় বেচাকেন! হুইয়াছে। 
টার প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ছিল ২৩: পেন্স। | 
এআর রাত: খু পরা এরা এরর পার 


নি রাগডবাসকরি:। 


হেড অফিস-কুমিলা 


মূলধন 
অনুমোদিত গ্রেবং বিশিকত 


বিক্রিত 
আন্বায়ীকৃত (অগ্রিম কগসহ) 











২৪১০ ৩9০৩ চে 
১৬১২০১০০০ 


৮১৭০১০০০২ 








কলিকাতা অফিদ :__ 
২২নং ক্যানিং ্রীট, 
ফোন১--কলিত ৬৫৪৪ 


শাখ! ও এজেল্সী 2 
সকল প্রধান প্রধান 





১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত 
হেড অফিস--৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাত। ৷ 
সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্রিয়ারিং ব্যাক | 
বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাক্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম । 
বিলিকৃত মুলধল টাক 


৫০ ১০০+০০০১২ 


বিক্রীত মূলধন ২১১৬৭,৫০০২ টাকা 

আদায়ীকৃত মুলধন ১৬,৩১৩০*২ টাক! 

মানত ৫০০৬+৭০৬২ টাকার উপর 
(১৯৪২ লালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ) | 


চেয়ারম্যান £ যুনাথ রায়। 
পূনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয্ন চলিবে; কিন্তু 
তাই বলিয়! জনসাধারণকে এতন্বার! শেয়ার ক্রয় করিবার 
জন্য অন্গুরোধ কর। হইতেছে না । যে সকল ব্যক্তি অন্গুষ্ঠাল- 
পঞ্জের কপিসমুহ পাইতে ইচ্ছা করেন, সাার। ব্যান্কের 
টু হেড অফিসে কিন্ব। যে কোন শাখ। অফিজে পত্র লিখুন । 
| চলতি হিসাব-_ দৈনিক ৩০০২ টাক! হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্ত্তের 


উপর বাধিক শতকরা ॥* হিসাবে হুদ দেওয়া হয়। বাগ্নাসিক হুদ ২২ 
চাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 


সেভিংস ব্যাক্ক হিসাব-_-বাধিক শতকরা ১$* টাক হারে ছুদ 
দেওয়া হয়। চেক ছার টাকা তোলা বায়। 


স্থায়ী আমানত--১ বলর বা কম সময়ের জন্ত নুবিধাজনক সর্ে 
লওয়। হয়। 


ধার, ক্যান ক্লেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সম্তোবজনক জামীলে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 


সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
প্রভৃতি এতদ্সংক্রান্ত অগ্ঠান্ত কাধ্য করা হয়। বাক, মালের গাঠরী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখ! হয়। নিম্নঘাবলী ও সর্তত অনুসন্ধানে 
জান! যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত বাবতীয় কাজ করা হয়। 
শাখা--বড়বাজার, স্ামবাজার ( কলিকাতা ), 
নারায়ণগঞ্জ এবং ভাকা। 


পে অফিস : জিরকাদিম 
ডি, এক,ত্যাণ্ডাস+ জেনারেল ম্যানেজার | 
পারা (যে বারা 















ফোন কলি; ৩০৯৯ 


৯এ, ক্লাইভ ট্রীট, 
কলিকাতা । 





গা] 9 


4১217114464 
স্কবসা-বানিভ্-তিন্স- অর্থলীতি বিষয়ক, 


-্বা্ত্াতহক্ সাল 
সম্পাদক-_গ্রীষতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 


০৬০০ পাপী পাস জাপা পা পাপ তাপসী ০০ --4৭৮০ 


কলিকাতা, ১লা ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৯৪৩ 


৩৪, 







৯এ, ক্লাইভ 
কলিকাত। 





চিল 25 এলজাপাপাশ শিশির ৮ শিকি 16118 11+ শপ স্পী শাটার তি 





বিষয় পৃ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৬৭৭-৬৭৯ 
রাজনৈতিক গপেপঙ্গ ৬৮ 
জাতীয় জীবনের হুর্য্যোগ ৬৮১ 
নূতন ক্ষেত্র ভারতীয় কাঠ ৬২৬৮৩ 





পাটের জমির পরিমাণ 


পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রহসন সম্বন্ধে গত সপ্তাহে আমরা বিস্তারিত" 


ভাবে আলোচন! করিয়াছি। আমরা আশা করিয়াছিলাম ২৩ 
দিনের মধ্যেই বর্তমান বগুসরে কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ 

হইরে তদ্বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবে। কিন্ত 
বর্তমান সময় পধ্যন্ত এই সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকারের কোন 
সিদ্ধান্ত জানা যায় নাই। যদিও পাটের চাষ আরম্ত হইতে আরও 
মাসেক দেরী আছে তথাপি বাঙ্গলা সরকার এখন হইতে তাহাদের 
সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া কৃষক যাহাতে তাহ! যথাযথভাবে প্রতিপালন করে 
তজ্জন্য যদি চেষ্টা না করেন তাহা হইলে এবারও পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ 
একটা প্রহসনে পরিণত হইবে। আমরা অবগত হইলাম যে 
এবার যাহাতে ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশের অধিক জমিতে 
পাটের চাষ না হয় তজ্জম্ত কৃষকদের তরফ হইতে বাঙ্জলার মন্ত্িবর্গের 
উপর খুব চাপ দেওয়া হইতেছে । এদিকে প্রাকৃতিক ছুর্য্যোগে পাট 
ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হইলে পাটের অভাব ঘটিবে, এক তৃতীয়াংশ 
জমিতে পাটচাষের সিদ্ধান্ত হইলে কৃষক ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি হেতু উহা 
অপেক্ষাও কম জমিতে পাটের চাষ করিবে-_ ইত্যাদি বাজে যুক্তি 
দেখাইয়া! চট কলওয়ালাদের পক্ষ হইতেও মন্ত্রিগণকে প্রভাবিত করিবার 
জন্য চেষ্টা হইতেছে । এই সব টানাহ্যাচড়ার পরিণতি কি হয় তাহা 
বল! কঠিন। টি 
1. সী একক সখলননীল আারিননর্পিজ শ্বীজ পণ আমরা যাকা রহিত, 


গিরি 

বিষয় পঞ্ঠা 
আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ৬৮৪-৬৮৯ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ৬৯০ 


৬৯১-৬৯৬ 





দীর্ঘকাল ধরিয়৷ চটকলওয়ালাগণ কর্তৃক প্রতারিত হইতেছে । বাধ্যতা- 
মূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব উঠার পর চটকলওয়ালারা বন্ধ 
বৎসর পধ্যস্ত এই প্রস্তাবকে কাধ্যকরী হইতে দেয় নাই। ফলে 
পাটচাষ কমাইবার জন্য প্রচারকার্ধ্য করিয়া বাঙ্গলা সরকার বহু 
অর্থব্যয় করিলেও উহাতে পাটচাষীর এক পয়সা লাভ হয় নাই। 
অবশেষে বাঙ্গলা সরকার বাধ্যত্যামুলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ণনীতি 
গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু এখানেও চটকলওয়ালারা৷ নানা অভ্তুহাতে 
প্রত্যেক বৎসর বাঙ্গলা সরকারকে প্রয়োজনাতিরিক্ত জমিতে পাট- 
চাষের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য করিতেছে । এখনও বাঙ্গলার মন্ত্রিবর্গ 
পাটচাষীর স্বার্থের নানাভাবে ক্ষতি করিতেছেন। এবার উহার আর 
যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে । কেবল পাটের মূল্যের দিকে চাহিয়া 
নহে--বাঙ্গলার অধিবাসীদ্দিগকে অন্নাভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্যও 
এবার পাটচাষের পরিমাণ ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ 
হওয়া উচিত। এবার যদি উহার অধিক পরিমাণ জমিতে পাটচাষের 
অনুমতি দেওয়া হয় তাহ! হইলে বাঙ্গলার অধিবাসীদের উপর চুড়ান্ত- 
রূপ অবিচারই কর! হইবে। 
যুদ্ধ ও জনসাধারণ 

যুদ্ধের সময় যে প্রকার কশ্মপন্থা অবলম্বন করিলে জয়লাভ কর 
যাঁয় তাহা অবলম্বন কারাই বাঞ্ছনীয় এবং যুদ্ধকালে জনসাধারণকে 
সর্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ করিতে হয় উহাও স্বতঃসিদ্ধ কথা। কিন্তু 


জ্নসাধাবাপর সাক্গাযাই হাল জাযলাভ তইযা। থলি পারত জনসাধালাণবৰ 
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সময়ে জনসাধারণ যাহাতে বাঁচিয়া থাকে তত্প্রতি প্রত্যেক গবর্ণমেপ্ট 
বিশেষপ্রকার দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য । যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতেছে 
তাহাদেরই আত্মীয়ত্ষজন যদি গব্ণমেন্টের অকর্ম্মণ্যতা কি অবহেলার 
জন্য অনশনে আদ্ধাশনে দিন কাটাইতে বাধ্য হয় তাহ। হইলে সেই 
যুদ্ধে কখনও জয়লাভ ঘটিতে পারে না। 
বড়ই হঃখের বিষয় যে বর্তমান যুদ্ধ.আরম্ত হইবার পর তার 
শাসকশক্তি জনসাধারণের শুথছুঃখের প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন 
করিতেছেন । সম্প্রতি মি: নশ্মান ক্রাম্পের “ইংলগ্ডে ইনফ্লেশন 
নিবারণ” শীর্ষক একটা প্রবন্ধে দেখিতে পাইলাম যে হংলগ্ডে স্বাভাবিক 
সময়ে (১৯৩৮ সালে) জাতীয় সম্পদের শতকরা ৮১ ভাগ জনসাধারণ 
ভোগ করিত এবং বাকী ১৯ ভাগ গবর্ণমেন্ট উহাদের প্রয়োজনে 
নিয়োজিত করিতেন । যুদ্ধ আরস্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সম্পদের 
ক্রমশঃ বেশী অংশ গবর্ণমে্ট যুদ্ধ পরিচালার জন্য গ্রহণ করিতে আরস্ত 
করেন এবং ফলে ক্রমশঃ উহার কম অংশ জনসাধারণের ভোগে নিয়ো- 
জিত হয়। তথাপি ইংলগ্ডে গত ১৯৪১ সালে জাতীয় সম্পদের ৪৮ 
ভাগ এবং ১৯৪২ সালে ৪৬ ভাগ জনসাধারণের ভোগে আসিয়াছে 
এবং বাকী ৫২ ও ৫৪ ভাগ গব্ণমেন্টের প্রয়োজনে নিয়োজিত হই- 
যাছে। ভারতবধে এরূপ সব্বাঙ্গীণ ভাবে কোন হিসাব প্রস্তত হয় 
নাই । কিন্তু এদেশে উত্পম্ন কাগজের শতকরা ৯* ভাগই গবর্ণমেণ্ট 
গ্রহণ করিয়া বাকী ১০ ভাগ মাত্র জনসাধারণকে ব্যবহার করিতে 
দিতেছেন। ইট, সিমেন্ট, লৌহ ইত্যাদি বহু জিনিষের প্রায় সাকুল্য 
অংশই গবর্ণমেন্ট নিজেদের প্রয়োজনে গ্রহণ করিতেছেন । জনসাধারণ 
এই সব জিনিষের কিছুই ভোগ করিতে পারিতেছে না। গবণমেন্ট 
নিজেদের প্রয়োজনে দেশে উৎপন্ন খাছ্ভ ও বস্ত্রের এত অধিক অংশ 
গ্রহণ করিতেছেন যাহার ফলে দেশের সর্বত্র থাঠ্যাভাব ঘটিয়াছে এবং 
অনেককে বিবস্ত্র থাকিতে হইতেছে । দেশের যানবাহনও এমনভাবে 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ব্যবহৃত হইতেছে, যে জন্য দেশবাসী বর্তমানে যান- 
বাহনের কোন সুবিধাই ভোগ করিতে পারিতেছে না । অবশ্য গবর্ণ- 
মেন্ট যুদ্ধ পরিচালনার জন্যই জাতীয় সম্পদ এই ভাবে গ্রহণ করিতে- 
ছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে--জনসাধারণ যাহাতে উহাদের প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য সামঞ্জী পাইতে পারে তশুপক্ষে গবর্ণমেন্ট সম্যক অবহিত কিনা, 
গবর্ণমেন্ট বন্ধমানে জাতীয় সম্পদের যতটা অংশ নিজেদের প্রয়োজনে 
নিয়োজিত করিতেছেন তাহার কম অংশ নিয়োজিত করিলে কাজ 
চলিত কি না এবং জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য-_অস্ততঃ 
দেশে যাহাতে আহাধ্য, পরিচ্ছদ, যানবাহন ইত্যাদির অধিকতর 
যোগান হয় তণুপক্ষে গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত রূপ চেষ্টা করিয়াছেন 
কিনা? 
বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ব্যবস্থ। 
ভারত সরকার সম্প্রতি এদেশের সমস্ত কলকারধানার পরিচালৰক- 
দের নিকট কলকারখানার মজ্রগণ যাহাতে বাধ্যতামূলকভাবে 
উহাদের মঞ্জুরীর কতকাংশ সমরখণে নিয়োজিত করে তজ্জন্ট একটা 
প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন । এই প্রস্তাব অনুসারে যে সমন্ত মজুরের 
আয় মাসে ৫* টাকার কম তাহাদের আয়ের উপর কোনও প্রকারে 
হস্তক্ষেপ করা হইবে না। বে যাহাদের আয় মাসে ৫€* টাকার 
বেশী তাহাদের প্রাপ্য বোনাসের অর্দেক টাক নগদ হিসাবে দেওয়া 
হইবে এবং বাকী অদ্ধেক দ্বারা ভারত সরকারের ডিফেন্স সেভিং 
বণ্ড ক্রয় করা হইবে । যুদ্ধ শেষ হইবার এক বতসর পরে মক্জুরগপকে 
এইভাবে দিয়োজিত টাকা সুদে-আসলে ফেরৎ জেওয়া হইবে 4 
কবশ্ট ইতিমধ্যে কোন মদ্ুর যদি বেকার হইয়া পড়ে তাক হইছে 


আর্থিক জগৎ 
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তাহাকে এইভাবে সঞ্চিত অর্থের পূরা অথবা কতকাংশ প্রদান করিবার 
ব্যবস্থা হইবে। এদেশে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসাম গ্রীর অভাব 
ঘটিয়াছে-_-অথচ বেতনবৃদ্ধি বোনাস ইত্যাদি হিনাবে মজজুরদের হাতে 
অধিকতর পরিমাণে টাক! পড়িতেছে। উছার ফলে পণ্যদ্রব্যের 
মূল্য অত্যধিক টড়িয়া যাইতেছে । এই জ্বম্তই গবর্ণমে্ট মন্ভুর- 
দ্বিগকে উহাদের প্রাপ্য সাকুল্য টাকা ন৷ দিয়! উভার কতকাংশ 
যাহাতে উহারা বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চিত করে তাহার প্রস্তাব 
করিয়াছেন । 

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ আপত্তি রহিয়াছে । এদেশে 
বেকার বীমার কি বান্ধক্যকালের জন্য পেন্সনেরও কোন ব্যবস্থ। নাই । 
ফলে প্রত্যেক মজুরকেই একাধিক ব্যক্তির ভরণপোধণের দায়িত্ব লইতে 
হয়। ফলো বেতনবৃদ্ধি ও বোনাস সন্বেও খাগ্ধদ্রব্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদির 
মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য কোন মঞ্জুরেরই কিছুমাত্র সঞ্চয় 
করিবার ক্ষমতা নাই । এরূপ অবস্থায় যদি তাহাদের প্রাপ্য মজুরী 
ও বোনাসের কতকাংশ কাটিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে মঞ্জরদের 
ছূর্দশার একশেষ হইবে । আর মঞ্জুরদের যদি সঞ্চয়ের ক্ষমভাই হয় 
তাহা হইলে তাহারা উহা! ব্যাঙ্ক, সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক, ক্যাশ সার্টিফিকেট, 
স্থায়ী আমানত ইত্যাদি দ্বারা ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট অপেক্ষা 
অনেক বেশী সদ পাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে তাহার। কম সুদের 
ডিফেন্স সার্টিফিকেট ক্রয় করিবে কেন? তৃতীয়ত; যদি যুদ্ধের 
সময়ে কোন শ্রমিক বেকার হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহাকে 
নিজের সঞ্চিত অর্থ লইবার জন্ত গবণমেন্টের অনুমতি লইতে যে 
অর্থব্যয় এবং ঝঞ্জাটের মধ্যে পড়িতে হইবে তাহাতে সে রাজী 
হইবে কেন? | 

ভারত সরকার যর্দি একথা মনে করেন যে লোকের হাতে 
অধিকতর অর্থাগম হেতু পণ্যদ্রব্যের মূল্য অত্যধিক চড়িয়া যাইতেছে, 
তাহা হইলে উহার প্রতিকারের জন্য প্রথমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টসমূহের এক হাজার টাকা ও তদৃদ্ধ বেতনের কন্মচারীদের 
বেতনের একচতুর্থাংশ কাটিয়া! রাখিবার ব্যবস্থ' করেন না কেন? 
প্রয়োজন বোধ করিলে উহার! ব্যবস। ও শিপ প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত 
লাভের ষে একতৃতীয়াংশ ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ কর হয় না তাহার 
সাকুল্যই বাধ্যতামূলকভাবে ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেটে বা কোন 
ডিফেন্স লোনে সঞ্চয় করাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। প্রথমেই 
দরিদ্র শ্রমিকদিগকে উত্পীড়ণের চেষ্টা কেন ? 

তুলার বাজাৰে চড়তি 

সম্প্রতি ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে ভারতে তৃলার 
চাষ সম্বন্ধে তৃতীয় বরান্দ প্রকাশিত হইয়াছে । এই বরাদ্দ অনুসারে 
ভারতবর্ষে ১৯৪২ পালে মোট ১ কোটী ৮২ লক্ষ ৫৬ হান্কার একর 
জমিতে তূলার চাষ হইয়াছে এবং এই জমিতে মোট 8৪ লক্ষ ৩৮ 
হাজার বেল তৃল! উৎপন্ন হইবে। ১৯৪১ সালে ভারতে ২ কোটা 
২২ লক্ষ ৭* হাজার একর জমিতে তৃলার চাষ হয় এবং মোট €৪ লক্ষ 
৮৭ হাজার বেল তুলা! উত্পক্ধ হয়। কাজেই চলতি বৎসরে গত 
বৎসরের ছুলনাম্ম শতকরা ১৮ ভাগ কম জমিতে তৃলার চাষ হইয়াছে 
এবং শতকরা ১৯ ভাগ কম তুলা উৎপন্ন হইয়াছে । চলতি বৎসরে 
কেবল যে ভারতবর্ষেই কম তৃলা উৎপন্ন হুইয়াছে এরূপ নহে। 
মিশর দেশে গত বতসর ৯ লক্ষ শ* হাজার বেল তৃল৷ উতুপন্ন হইয়াছে 
উহা গত পুর্ব বৎসরের তুলনায় শতকর! ৪৬ ভাগ কম। তবে 
আমেরিকার যুক্তরান্যে প্ত বতস্র গভ খুব নংস্রের ছ্ুলনায় 
বেশী ভূল। উৎথত হরকাছে। উল দেকে ৯৯৪১ মারো ১ রে 








১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 


০ ০ পপ পলাশ পপ পপ 





৩৭ লক্ষ ২* হাজার বেল তুলা 
সালে উৎপাদনের পরিমাণ ধীড়াইয়াছে ১ কোটা ৬২ লক্ষ ২৮ 
হাজার বেল। 

ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলিতে যে তৃলা ব্যবহৃত হয় তাহার 
বেশীর ভাগ ভারতবধেই উৎপন্ন হয় এবং মাত্র কতকাংশ তুলা সুদান 
ও বৃটীশ পূর্ব আফ্রিকা হইতে আমদানী হইয়া থাকে । বর্থমানে 
যুদ্ধের জন্য বৃটীশ পূর্বব আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষে তৃলা আমদানী 


খুবই বিদ্সন্কুল হইয়াছে । কাজেই ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিকে 


ভারতীয় তুলার উপর নির্ভর করিয়াই চলিতে হইবে । এই কারণে 
বর্তমান বতসরে ভারতে তুলার উৎপাদন কমিয়া যাওয়াতে তুলার 
দর গত আগ মাসের তুলনায় দেড়গুণ অপেক্ষা বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে । 
গত ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় তুলার যে প্রকার অত্যধিক দর গিয়াছে 
গত ৫ বুসর কালের মধ্যে কখনও তুলার এত অধিক দর হয় নাই। 
তুলার এই প্রকার মূল্য বৃদ্ধি বাঙ্গল! দেশের অধিবাসীর পক্ষে খুবই 
ভয়ের কথা। কারণ বাঙ্গলায় এক প্রকার কিছুই তৃলা উৎপাদন হয় 
না বলিয়া তৃলাচাষী হিসাবে বাঙ্গাল! দেশ তৃলার মূল্য বৃদ্ধির জন্য 
কোনই উপকার পাইবে না-_অথচ বাঙলার অধিবাসীগণকে আরও 
অধিকতর চড়া দরে কাপড় প্রায় করিতে হইবে । 
চায়ের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ 

একথা সকলেই জানেন যে অতিরিক্ত উত্পাদন হেতু চায়ের মূল্য 
অত্যধিক কমিয়া যাওয়াতে এবং উহার ফলে সমগ্র জগতের চ৷ শিল্প 
বিপন্ন হওয়াতে কতিপয় বগুসর পূর্বে উহ্হার উৎপাদন ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 
করিয়া একটী আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়। এই চুক্তির ফলে পৃথিবীর 
অন্তান্থ দেশের ন্যায় ভারতীয় চ' শিল্প কেবল উহার বিপদ কাটাইয়া 
উঠিতে সমর্থ হয় নাই-_বর্তমানে উহ] দেশের অন্তম সমৃদ্ধ শিল্ে 
পরিণত হইয়াছে । চা নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যে আন্তজ্জাতিক চুক্তির ফলে 
আজ চ1 শিল্পের এত উদ্নতি ঘটিয়াছে তাহার মেয়াদ শীঘ্রই শেষ 
হইবে। কিছুদিন পুর্বে এরূপ একটা কথা উঠিয়াছিল যে বর্তমানে 
ঘখন জাভা হইতে চ আমদানী করা অসম্ভব হইয়াছে এবং চায়ের 
চাহিদা! যখন অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে তখন ঢা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত 
চুক্তি উঠাইয়া দিয়া ভারতবর্ষ, সিংহল, পূর্ব আফ্রিক! প্রভৃতি দেশে 
অবাধভাবে চায়ের চাষের ব্যবস্থা হউক | কিন্তু এই প্রস্তাব কেন 
সমর্থন করেন নাই এবং বর্তমানে উহা! এক প্রকার নিশ্চিতভাবে স্থির 
হইয়াছে যে চা নিয়ন্ত্রণ চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে ও উহা অন্ততঃ যুদ্ধ 
শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বলব রাখা হইবে। 

আন্তজ্ঠাতিক চা নিয়ন্ত্রণ চুক্তির ফলে দেশী ও বিদেশীয় পরিচালিত 
সমস্ত চা বাগানের অবস্থার উদ্নতি ঘটিয়াছে বটে-_কিস্তু উহার ফলে 
ণৃতন ভাবে আর কোন ভারতবাসীর পক্ষে চা বাগান স্থাপন ও পরি- 
চালনা করা অসম্ভব হইয়াছে । এই চুক্তি যতদিন বলবৎ থাকিবে 
ততদিন পধ্যস্ত এদেশের চ1 শিল্পে বিদেশীর যে অত্যধিক প্রভাৰ 
রহিয়াছে তাহার বিলোপ করা ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব হইবে না। 


এই জন্য আস্তজ্জাতিক চা নিয়ন্ত্রণ চুক্তি উঠাইয়া দেওয়ার 


প্রস্তাবে আমরা উল্লসিত হইয়াছিলাম। বর্তমানে যুদ্ধের জন্য চায়ের 
চাহিদ! বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং জাভার প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হইয়াছে । 
তাহাতে এখন যদি নিয়ন্ত্রণ চুক্তি নাত্তিল হওয়ার দরুণ অধিকতর 
শপরিমাণে চা উৎপন্ন হয় তঙ্জন্য গ্রচলিত চা বাগানগুলির কোন ক্ষতি 
হইত না-_পক্ষাস্তরে নুতন নুতন লোক চা শিল্পে গ্রবেশ করিবার 
স্থযোগ পাইত। যাহ হউক বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ চুক্তি বলব রহিল । 
যুহ্ধোত্তর কালে চায়ের চাহিদঃ খুরই বৃদ্ধি পাইবে । প্রথমত; যুদ্ধ শেষ 


আর্থিক জগৎ 
উৎপন্ন হইয়াছিল--১৯৪২ 


ডা 


০০ পপপাপপীস্পপসপি পাগলী ০ ভি পীর 
পক ০ পপসপেপপীশীশীপীনিিপিল প পিপিপি পাকসপপ্পীীপিতএ লক আশি পাপ পিশীতিশ ২ পাঁীশিটি হস স্পা 


হইলেও ইউরোপের বাজারে জাভার চা পৌছিতে কতিপয় বসর সময় 
লাগিবে। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের জন্য পৃথিবীর সমস্ত দেশে আমেরিকার 
সৈম্থা ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং উহাদের মধ্যে চায়ের অভ্যাস খুব বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। কাজেই যুদ্ধের পরে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে চায়ের 
কাটতি অনেক বেশী হইবে । তৃতীয়ত; ভারতবর্ষের পল্লী অঞ্চলের 
যে লক্ষ লক্ষ লোক বর্তমানে সৈন্য বিভাগ, এ আর পি, কলকারখান! 
ইত্যাদিতে কাজ পাইয়া চা খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে যুদ্ধের পরে 
দেশে ফিরিয়া উহ্থারা নিজের পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে চায়ের 
অভ্যাস প্রচলন করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে । উহার ফলে 
ভারতবর্ষেও চায়ের চাহিদা! অত্যধিক বাড়িয়া যাইবে । কাজেই যুদ্ধের 
পরে আন্তজ্জাতিক চা নিয়ন্ত্রণ চুক্তি সম্বন্ধে পুনবির্ববেচনা করিবার সময় 
আসিবে। এ সময়ে যাহারা বর্তমানে চা শিল্পের আওতার বাহিরে 
আছেন অথচ চ1 শিল্প পরিচালনার পক্ষে অর্থ ও যোগ্যতার যাহাদের 
কোন অভাব নাই তাহারা যাহাতে দেশে নূতন চা বাগান 
গড়িয়া তুলিতে স্থযোগ পান তত্প্রতি লক্ষ্য রাখা বিশেষ 
কর্তব্য হইবে । বর্তমানে চা শিল্পে একদল লোকের একাধিপত্য 
চলিতেছে । উহা চা শিল্প বা চা ব্যবহারকারী কাহারও পক্ষে 
মঙ্গলদায়ক নহে। 
লিং সিকিউরিটীর বিনিয়োগ 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে বর্তমানে ষে ষ্টালিং সিকিউরিটা বা বৃটাশ 
গবর্ণমেণ্টের খণপত্র মজুদ হইতেছে তাহার বিনিয়োগ সম্বন্ধে ভারত- 
বাসীর দ্বারা পরিচালিত সমস্ত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি 
সভা ফেডারেশন অব ইগ্ডয়ান চেম্বারপ অব কমাস” সম্প্রতি ভারত 
সরকারের নিকট একটা বিবৃতিপত্র প্রেরণ করিয়াছেন । ফেডারেশনের 
মত এই যে রিজার্ভ ব্যাক্কের ভাতে যে ট্টালিং সিকিউগ্সিটী জমা 
হইতেছে তাহ। দ্বারা ভারতবাসীর তরফে পাউগ্ডের হিসাবে গৃহীত 
সমস্ত খণ শোধ করিয়া এবং ভারতবধে ইংরজর্দের যে মূলধন নিয়ো- 
জিত আছে ও উহাদের যে সমন্ত কলকারখানা রহিয়াছে তান! 
কিনিয়া লইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তথ্বার৷ হয় ব্বর্ণ ্রুয় কর হউক 
অথবা ডলার মুদ্রা সংগ্রহ করা হউক। ইতিপূর্বে আমরা একটী 
নিবন্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি যে যুদ্ধের পরে ইংলগ্ডের আথিক 
অবস্থা বর্তমানের তুলনায় শোচনীয় হইবে এবং অগতের বাজাতে 
ষটালিং মুদ্রার মূল্য হাস পাইবে । এই অবস্থায় ভারতবাপীর সঞ্চিত 
অর্থের সাকুল্য অংশ যদি ষ্টালিংয়ে রূপান্তরিত করিয়া রাখা হয় তাহা 
হইলে যুদ্ধের পরে উহার মূল্য হ্রান পাওয়ার জন্য ভারতবর্ষের সমূহ 
ক্ষতির আশঙ্কা হইবে । ' ফেডারেশনও অনুরূপ আশঙ্কা পোষণ রুরেন 
দেখিয়া আমর! সুখী হইলাম। কিন্তু ভরিষ্কতে এইরূপ কোন 
ক্ষতির প্রতিকারার্৫থ ফেডারেশন যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা পূর্ণভাবে 
সমর্থন করা সম্ভবপর নহে। বর্তমানে স্বর্ণের দর যে প্রকার চডিয়াছে 
তাহাতে এখন যদি সঞ্চিত অর্থ ছার! স্বর্ণ ক্রয় কলিয়া রাখা তয় তাহা 
হুইলে ভবিষ্যতে ক্ষতি অনিবাধ্য হইবে । কারণ যুদ্ধ বিরতির সঙ্গে সঙ্গে 
৬৫ টাক। ভরির ন্র্ণ যে ৪* টাকায় নামিয়া বাইবে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। এরূপ অবস্থায় ভারতের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা স্বর্ণ ক্রয় 
করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। ফেডারেশন ট্রাল্িংয়ের 
পরিবর্তে ডলার মুদ্রার হিসাবে ভারতের সঞ্চিত অর্থ ষজুদ রাখার 
ষে প্রস্তাব কক্রিয়াছেন তাহাই যুক্তিযুক্ত। কারণ যুদ্ধের পরে 
সমগ্র জগতের অর্থনীতিক ব্যাপারে আমেক্গিকার ঘুক্তরাঁজ্যই 
কতৃত্বু করিবে এবং ডলার হইবে পৃঙ্গিবীর অন্যে সর্ববাপোক্ষঃ 








বর্তমান যুদ্ধের অবসানের স্থচন। হইয়াছে কি? শাস্তির জন্য কি 
ভিতরে ভিতরে চেষ্টা আরস্ত হইয়াছে? গত সন্তাহের ঘটনাবলী 
হইতে আমাদের মনে এই সব প্রশ্নের উদয় হইয়াছে । কাসারাঙ্কাতে 
প্রেসিভেন্ট রুজভেল্ট এবং বুটীশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চাচ্চিলের নেতৃত্বে 
যে বিরাট সামরিক বৈঠক হইয়া গেল তাহাতে সামরিক ব্যাপারে 
ভবিষ্যৎ নীতি ও কণ্মপন্থা কি হইবে তাহাই প্রধান আলোচ্য বিষয় 
ছিল সন্দেহ নাই । কিন্ত জাম্মানী, ইটালী ও জাপান সম্পূর্ণরূপে 
আত্মসমর্পণ না করিলে যুদ্ধ বিরতি হইবে ন। একথা প্রেসিডেন্ট 
রুজভেপ্টের মুখ দিয়! ঘোষণা করাইবার প্রয়োজন কি ছিল? কাসা'- 
ব্াঙ্কা বৈঠকে জান্মানীর তরফ হইতে কোন সন্ধির প্রস্তাবের জবাবেই 
কি প্রেসিডেণ্ট রুজভেপ্ট একথা বলিয়াছেন? এদিকে লগুনের 
“নিউজ ক্রনিকেল' পত্রের সংবাদদাতা এইরূপ একটা গুজবের কথা 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, কাসারাঙ্কা বৈঠকে স্পেনের রাষ্ট্রপতি জেনারেল 
ফ্রাঙ্কো উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই নাকি একিস শক্তিবর্গের পক্ষ 
হইতে প্রেসিডেন্ট রুূজভেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের নিকট শাস্তির 
প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন । বৈঠকের সময় কাসারাক্কায় এই 
গুজবও রটিয়াছিল যে, বিপক্ষের কোন বিমানপোত যাহাতে নিরিরিপ্ে 
অবতরণ করিতে পারে এবং কোনপ্রকারে উহাকে ঘায়েল করিবার 
চেষ্টা না করা হয় এরূপ আদেশ দেওয়। হইয়াছে । 

জাপ্মীনীর তরফ হইতে একথা বারবার বলা হইতেছে যে জাশ্মানী 
কখনও আত্মসমর্পণ করিবে না। কিন্তু সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ব্যতীত 
শান্তি হইবে না এবং কখনও আত্মসমর্পণ করা হইবে না--এই 
উভয়বিধ উক্তির খুব বেশী গুরুত্ব আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। 
কোন পক্ষের কথা টিকিবে তাহ! যুদ্ধের গতি ও প্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত 
হুইবে। তবে জাম্মীনী যদি একথা মনে করে যে সন্ধির ফলে তাহার 
মারাত্মক কোন অনিষ্ট হইবে না তাহা হইলে উহার পক্ষে বর্তমানে 
সন্ধির জন্য ব্যগ্র হওয়া বিচি নহে । ইতিমধ্যে মিত্রপক্ষের নির্ভর- 
€যাগ্য স্বত্র হইতে একথা ঘোষণা কর! হইয়াছে এবং প্রেসিডেন্ট 
রুজভেপ্টও সেদিন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, ফ্যাসিষ্টবাদ ধ্বংস 
করাই মিত্রপক্ষের উদ্দেশ্য-_জান্মান জাতিকে ধ্বংস করা উহাদের 
অভিপ্রেত নহে। ইতিপুর্্বে উহাও বলা হইয়াছে যে আটলান্টিক 
সনদ সমস্ত ইউরোপে প্রয়োগ হইবে এবং নাতুসীবাদ বিষমুক্ত 
জান্মানীতেও উহ] প্রয়োগ করিবার পক্ষে কোন বাধা থাকিবে ন]। 
উহ। হইতে মনে ইইতেছে যে, বন্তমানে হিটলার ও তাহার মতে 
অনুপ্রাণিত ব্যক্তিগণ যদি জাম্মানী হইতে সরিয়৷ ধ্রাড়ায় তাহা! হইলে 
শাস্তি হইতে পারে এবং উহার ফলে ভবিষ্যতে জাশ্মীন জাতির পক্ষে 
ভীত হইবার কোন কারণ নাই। ইতিমধ্যেই শুন! যাইতেছে যে, 
হিটলার নাকি সমগ্র জাশ্মীন সেম্তাদলের কর্ণধারত্ব পরিত্যাগ 
করিতেছেন । উহা মিত্রপক্ষের একটা অলীক প্রচারকাধ্য হইতে 
পারে । তবে উহ! আসন্ন সন্ধির পুর্বাভাষ হওয়াও বিচিত্র নয়। 

ঞ গু কঃ 

গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ইও্ডিয়া লীগ অব আমেরিকার 
উদ্যোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের স্বাধীনতা দিবস মর. 
হইয়াছে । এ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এক ভোজ-সভায় বিশ্ববিশ্রাত 


লেখিকা মিস্‌ পার্ল বাক ভারত সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছেন তাহা 
নানা কারণে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য । বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা 
তাহাদের ওপনিবেশিক অধিকারগুলির অবাধ শাসন ও শোষণের 
সমর্থনে অনভিজ্ঞ বহিজ্ঞগতের নিকট এই তুর্ভাগ। দেশগুলিকে “মানুষ 
করিয়া তুলিবার ছুরূহ দায়িত্বের বড় বড় কথা প্রায়শঃ আওড়াইয়া 
থাকেন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ইদানীং ভারত ও অন্যান্য 
শৃঙ্খলিত দেশগুলি সম্পর্কে চঞ্চল হইয়া উঠায়, বৃটিশ কর্তৃপক্ষের তরফ 
হইতে কেহ কেহ এই সব “নাবালককে" সাবালক করিবার গুরু ভার 
মার্কিনযু ক্তরাষ্ট্রকেও গ্রহণ করিবার আহ্বান জানাইয়া যেন ভীতি প্রদর্শন 
করিতে চাহিয়াছেন। অর্থাৎ অপরের কল্যাণের জন্ত বুটেন এতকাল 
স্বেচ্ছায় যে কি অপরিসীম কৃচ্ছ সাধন ও ছুঃখ বরণ করিয়া! আমিতেছে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একবার দায়িত্ব লইয়া তাহ! ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখুক ! 
এই তথাকথিত “৬৬1)106 102115 1001021)” বা শ্বেতাঙ্গ জাতির 
ছুরূহ বোঝা সম্পর্কে সেদিন মিস্‌ পাল বাক্‌ যাহা বলিয়াছেন সেই 
তিক্ত সত্য ভাষণ বৃটিশ প্রভুদের কাণে গেলেও মনে গিয়া যে পৌছিবে 
না এই বিষয়ে এতটুকু সন্দেহের অবকাশ নাই । সাআ্াজ্যবাদীদের 
দেহে গণ্ডারের চামড়া-__-ঠাহাদের লজ্জার কোন বালাই নাই। 
এ কু গু 

মিস্‌ বাক বলিয়াছেন, “ইংলগ্ের অনুস্থত ভেদনীতির গুণে 
ভারতের অবস্থা ইউরোপের অবস্থার অপেক্ষাও জটিল। আমরা 
_-আমেরিকাবাসীরা-_-নিজেরা এই জাতীয় সমস্থা। স্থষ্টি করিয়া পরে 
উহ শ্বেতকায় জাতির তথাকথিত বোঝা বলিয়া চালাইতে চাহি না। 
বস্ততঃ “শ্বেতকায় জাতির বোঝা” বলিয়া কিছু নাই--কোন কালে 
ছিলও না। অবশ্য কোন শ্বেতকায় জাতি অন্যান্য জাতির ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে জোর করিয়া তাহার নিজের শাসনব্যবস্থা চাপাইয়া দিয়া 
অকারণ বোঝার স্থষ্টি করিলে তাহা আলাদ! কথা ।” মিস্‌ পাল বাক্‌ 
যাহা বলিয়াছেন তাহা! কোন নূতন কোথা নয়। তবেত্াহার ন্যায় 
বিশ্ববিখ্যাত বিছুষীর মুখ হইতে এরূপ মতামতকে বৃটিশ শাসকরা গ্রাহা 
না করিলেও প্রত্যেক দেশের নিরপেক্ষ ও স্থিরমস্তি্ষ ব্যক্তি মাত্রেই 
সশ্রদ্ধ মনে গ্রহণ করিবেন । এই প্রসঙ্গে একটা কথা ন৷ বলিয়া বক্তব্য 
শেষ করা যায় না। উপরোক্ত “শ্বেতকায় জাতির বোঝা” আদপে 
এতটুকু বোঝা নয়। সেরূপ হইলে বহু আগেই ভারবাহীদের স্ব 
হইতে বোঝার ভার আপন গরজেই খসিয়৷ পড়িত। বরং তাহারাই 
জগন্দল পাষাণের মন্মাস্তিক বোঝা হইয়া অপরের দেশের উপর শক্ত 
করিয়া চাপিয়া বসিয়াছেন । 


রান দিবস চিনো গত বে তারিখে মার্জিন যুক্তরাষ্ট্রের 
রাজধানীতে একটি উপভোগ্য ঘটনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে । ওয়াশিংটনের 
এক লংবাদে প্রকাশ, ত্রিশ বসর বয়স্ক জনৈক পাদ্রী, বিশ বগুসরের 
এক তরুণী এবং আরো তিন জন ব্যক্তি মিলিয়। উক্ত স্বাধীনতা দিবসে 
ওয়াশিংটনস্থ বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের বাসভবনের সম্মুখে রীতিমত পিকেটিং 
করিয়াছেন । তাহারা যে সব প্লাকার্ড লইয়া রাজনৈতিক দাবী 
*“জানাইয়াছিলেন তাহার একটিতে লেখা ছিল, “ভারতের এই ত্রয়োদশ 
স্বাধীনত। দিবসে আমরা ইংলগুকে সাম্রাজ্যবাদের নীতি পরিত্যাগ 
করিবার অনুরোধ করিতেছি ।” রাষ্ট্রদূতের বাসভবনের অভ্যন্তরে 
তখন বুটিশ সাম্রাজ্যবাদের অমন ভদ্রাবেশী জশাদরেল সমর্থক লর্ড 
হালিফ্যাক্সের মনে এই ঘটনা কি রেখাপাত করিয়াছে তাহ! জান। 
নাই--জানা সম্ভবও নয়। তবে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স একজন অতি 
বিশুদ্ধ খুষ্টান বলিয়া সুপরিচিত। তিনি বোধ হয় এবপ পাপ কথ৷ 
যাহাতে শুনিতে না পান সেঞ্ন্ ছুই কানে আঙ্গুল দিয়া চোখ পি 
৯ চসএ | (৬৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





জাতীয় জীবনে আজ যে ছৃর্যোগ উপস্থিত হইয়াছে ইংরাজ 
রাজত্বে বোধ হয় আর কোন দিন এরূপ দুর্যোগের আবির্ভাব হয় 
নাই । আজ দেশবাসীকে বার টাকা মণ দরে চাল, চার টাকা মণে 
কয়লা, আট টাকা জোড়ায় কাপড় এবং লবণ, কেরোসিন, মসল্লা, 
তৈল, ঘ্বৃত, আলু, চা চিনি প্রভৃতি নিত্যব্যবহাধ্য দ্রব্য কোনট৷ দ্বিগুণ 
কোনটা বা চতুগু ণ দরে ক্রুয় করিতে হইতেছে । অথচ বর্তমান যুদ্ধের 
সুযোগে মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান ব্যক্তি ছাড়া দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিরই 
টাকার হিসাবে আয়ের পরিমাণ বাড়ে নাই-_বাড়িলেও খুব সামান্যই 
বাড়িয়াছে। যে পরিবার মাসে ৫০২ টাকা খরচ করিয়া মোটামুটিবূপ 
সুখন্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করিত সেই পরিবারকে এখন জীবন* 
যাত্রার পুবব আদর্শ বজায় রাখিতে অন্ততঃপক্ষে দেড়শত টাক ব্যয় 
করিতে হয়। এজন্য সকলেই আহার পরিচ্ছদ বিলাস সামগ্রীর 
পরিমাণ কমাইয়াছে--কিস্ত উহাতেও সমস্তার সমাধান হইতেছে ন1। 
দিনের পর দিন পণ্যমুল্য বুদ্ধি হেতু জীবিকানির্ধ্বাহের ব্যয় বাড়িয়া 
চলিয়াছে ! শত প্রকার ব্যয়সংক্ষেপ সত্ত্বেও স্বল্প আয় দ্বারা অন্নবন্ত্রের 
সংস্থান করিয়া উঠা সম্ভব হইতেছে না। 

জাতীয় জীবনের এই মহা অনর্থের কারণ কি তাহ জিজ্ঞাস! 
করিলে সকলেই একবাক্যে বলিবেন যুদ্ধ। কিন্তু একমাপ্র যুদ্ধের 
জন্যই কি দেশের এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে ? যদি তাহাই হইত তাহা 
হইলে ইংলগড আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী ঘনিষ্টভাবে যুদ্ধে জড়িত 
হইলেও এ দেশের জনসাধারণের ছুঃখ ছুর্দশা আমাদের দেশের 
তুলনায় অনেক কম কেন ? যুদ্ধের পুর্রে সমগ্র ইংলগ্ডে যত থাছ্াদ্রব্য 
ব্যবহৃত হইত তাহার একতৃতীয়াংশ মাত্র উক্ত দেশে উৎপন্ন হইত এবং 
বাকী ছুই তৃতীয়াংশ বিদেশ হইতে আমদানী হইত। যুদ্ধের ফলে 


হল্যাও, ডেনমার্ক, প্রভৃতি যে সমস্ত দেশ হইতে ইংলগ্ডের প্রয়োজনীয় 


থাঞদ্রব্য বুল পরিমাণে আমদানী হইত সেই সব দেশ শক্রকবলিত 
হইয়াছে এবং আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ হইতে 
গম, মাংস, চা ইত্যাদি আমদানী করা বিদ্বুসঞ্কুল হইয়াছে । উহ] সত্বেও 
ইংলণ্ডে কোন প্রকার খাছ্যসঙ্ষট দেখা দেয় নাই এবং উক্ত দেশে 
সারা ১৯৪১ সালে পণ)জ্রব্যের পাইকারী মূল্য শতকরা ৫ ভাগ ও 
১৯৪২ সালে শতকরা ৩॥ ভাগ মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে 
কলিকাতায় ১৯৪১ সালের জানুয়ারীর তুলনায় ডিসেম্বরে পণ্যদ্রব্যের 
পাইকারী যূল্য শতকরা ১৩ ভাগ এবং ১৯৪২ সালের জানুয়ারীর 


তুলনায় ডিসেম্বরে উহা শতকরা ১৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এস্থলে ' 


উল্লেখযোগ্য যে ইংলগ্ডের জনসাধারণ অনুষ্টবাদী নহে এবং রাজশক্তির 
অকন্মগ্যতা, চোরাবাজারের অত্যাচার তাহারা নীরবে সহ্য করে না। 
এজন্য উক্ত দেশে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্যের তুলনায় খুচর। মুল্য খুব 
বেশী হইতে পারে না। কিন্ত এদেশে জনসাধারণ এমনই অসহায় যে, 
বাজারে যে জিনিষের পাইকারী দর দশ টাকা খুচরা বিক্রেতাগণকর্তৃক 
তাহা অনায়াসেই কুড়ি টাক৷ দরে বিক্রীত হয়। কাজেই এদেশের 
পণ্যব্রব্যের পাইকারী মূল্যের বৃদ্ধির হার হইতে পণ্যপ্রব্য ব্যবহার- 
কারীগণ__যাহারা কখনও পাইকারী মূল্যের সুযোগ সুবিধা ভোগ 
করিতে পারে না তাহাদের প্রকৃত ছুরবস্থা উপলব্ধি করা যায় না ॥ 
যাহ! হউক আমাদের জিজ্ঞান্ত এই যে যুদ্ধই যদি দেশের বর্তমান 


৯ 





জ্লাভীন্ জ্রীল্মলেন্ত্ ুশ্দোঞ্ 


ছুরবস্থার কারণ হইয়া থাকে তাহা হইলে বর্তমান যুদ্ধে ইংলগু 
আমাদের তুলনায় অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত থাকা সন্বেও এবং 
খাচ্যদ্রব্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদির ব্যাপারে ইংলগ্ বাঙ্গলা দেশ অপেক্ষা 
অনেক বেশী পরনির্ভরশীল হইলেও ইংলগ্ডের তুলনায় বাঙ্গলায় 
পণ্যদ্রব্যের পাইকারীমূল্যের বৃদ্ধির হার প্রায় ৫ গুণ বেশী হয় কেন? 
খাচ্াদ্রব্য পরিচ্ছদ ইত্যার্দি সংগ্রহে এদেশের অধিবাসীদের দুর্ভোগ 
ইংলগ্ডের অধিবাসীদের তৃলনায় চতুগুণ কেন? 

উহার একমাত্র জবাব এই যে, এদেশের শাসকবর্গের অকম্মণ্যতাই 
দেশবাসীর দুঃখ ছুর্দশাকে এরূপ চরম অবস্থায় উপনীত করিয়াছে। 
আমরা এই বিষয়ে মাত্র কয়েকটা দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিব। বাঙ্গালা 
দেশের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য চা'ল এবং উহার ব্যাপারে বাঙ্গলা 
দেশ কোনদিনই স্বাবলম্বী নহে বলিয়া বসর বৎসর এই প্রদেশে 
ব্রহ্মদেশ হইতে ১* লক্ষ টন চাল আমদানী করিতে হয়। বাঙ্গলার 
শাসকবর্গ এই সব কথ! জানিয়া শুনিয়াও এবং ব্রহ্মদেশ হইতে 
চালের আমদানী সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে উহার সম্ভাবনা 
দেখিয়াও ১৯৪২ সালে ১৯৪১ সালের ভূলনায় দ্বিগুণ জমিতে পাট- 
চাষের ব্যবস্থা করিয়াছেন। চলতি ১৯৪৩ সালে কত জমিতে পাটের 
চাষ হইবে ততসম্বন্ধে ভাহারা এখনও নীরব | অথচ বাঙ্গলায় যদি 
১৯৪ সালের এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাটের চাষ হয় তাহ! হইলে 
এই প্রদেশে আরও ১২।০ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়া 
বাঙ্গলার অম্নাভাব ও এই ব্যাপারে পরনির্ভরতা দূরীভূত হইতে পারে। 
কিন্তু বাঙ্গলা সরকার এমনই অকন্মণ্য যে এক কলমের খোঁচায় যে 
সমস্যার সমাধান হইতে পারে তাহাতে তাহারা কিছুতেই অগ্রসর 
হইবেন না। বাঙ্গলার মন্ত্রীবর্গ এমনই মেরুদণ্ডহীন এবং উর্ধতন 
কর্তৃপক্ষের ভয়ে সততঃ ভীত ও সন্ত্রস্ত যে বাঙ্গলার লোক না খাইয়। 
মরিতেছে উহ] দেখিয়াও উহারা চটকলওয়ালা ও উহাদের সমর্থক 
ব্যক্তিদের বিরাগভাজন হইবার ভয়ে বাঙ্গলায় পাটের চাষ কমাইছ্ে 
সাহস পাইতেছেন না। | 

কয়লা ও কাপড়ের ব্যাপারেও শাসকবর্গের অকণ্যন্মতার চূড়ান্ত 
নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে । কয়লার ব্যাপারে বাঙ্গল। পরনির্ভরশীল 
নহে। বাঙ্গল। দেশেরই রাণীগঞ্জ ও আসানসোল অঞ্চলে কয়লা 
পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু খাদের মুখে প্রতিমণ কয়ল! 
আট আনায় বিক্রয় হইলেও ৩ ঘণ্টার পথ কলিকাতাতে উহার খুচর! 
দর ৪ হইতে ৫ টাকা। পৃথিবীর সপ্ত আশ্চধ্যের মধ্যেও এরূপ 
আশ্চর্ধ্য ব্যাপার কিছু আছে কিন! সন্দেহ। মালগাড়ীর অভাবেই 
নাকি কলিকাতায় কয়লা আসিতেছে না। অথচ আমরা! 
শুনিতে পাই যে একশত কি দেড়শত টাক! ঘুষ দিলে অনায়াসে যে 
কেহ মালগাড়ী সংগ্রহ করিতে পারে । মালগাড়ীর অভাবের জন্য 
জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামঞ্রী সরবরাহ করা কঠিন হইয়াছে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ছুদ্দিনে যে সব মালগাড়ী সর্বসাধারণের 
প্রয়োজনে নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক তাহা ধনবান ব্যবসারীদের 
মুনাফা বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত হইতেছে কিন! তাহ। কি রাজশক্তি 
অনুসন্ধান করিয়! দেখিয়াছেন ? নিভৃত পল্লী অঞ্চলের কোন কোণে 

(৬৮৩ পৃষ্টায় দ্রষ্টব্য) 





যুদ্ধের নূতন পরিস্থিভিতে বিদেশী আমদানী অত্যন্ত হাস 
পাইয়াছে এবং বনু দ্রব্যাদি, যাহা আমর! বিদেশী ছাড় ত্যবহার 
করিতাম না বা দেশের মধ্যে তাহা সহজেই পাওয়া যায় বলিরা 
জানিতাম না) সেরূপ দ্রব্যের আমদানী বন্ধ হইয়া! বিশেষ অসুবিধার 
উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমেই আমাদের চক্ষু কুটিতেছে যে শ্প্রকৃত 
অনুসন্ধান চালাইলে আমর! দেখিতে পাইব যে শ্রায় সমস্ত জত্যেয় 
অভাব দেশ হইতে মিটিয়া যাইবে। অবশ্য কোনও ফোনও দেশের 
কোনও কোনও জিনিষ গুণে অপর দেশের তত্গ্ছানীয় ভ্রব্য অপেক্ষা 
অধিক গুণশালী হইতে পারে, কিস্তু তাই বলিয়! সর্বপ্রকারে পরসুখা- 
পেক্ষী হইয়া থাকা উচিত নহে । 

আমরা ববিন্‌ ( ৮০৮1) অর্থাৎ কাঠিম ব! নাটাই সম্বন্ধে আজ 
এই প্রশ্নটা আলোচনা করিতে পারি। আধুনিক কারখানায় বয়ন 
কার্যে ববিন্‌ না হইলে চলে না, সুতরাং এদেশে কারখানার প্রপারের 
সঙ্গে সঙ্গে ববিন বিদেশ হইতে আসিয়াছে এবং তাহার মূল্য 
(১৯৩৭-৩৮ ) ৩ লক্ষ) (১৯৬৮-৩৯ ) ৩৮ লক্ষ ও (১৯৩৯ 
৪০) ৩৮ লক্ষ টাকা হইয়াছে । কারখানার প্রয়োজন অগ্ুুযান্ধী 
ইহাদের নাম 60095, 910725, 11705, 5009015 ও 12215 2 আমি 
সকলগুলির নামই “কাঠিম” বলিতে বাধ্য হইয়াছি। আমদানীর 
মধ্যে যুক্তরাজ্যের স্থান প্রথম, পরেই জাপান। অবশিষ্ট জান্মানী 
ও অপরাপর দেশের স্থান। ইউরোপীয় ববিনে প্রধানতঃ বীচ, 
(০০0১) এবং জাপানী দ্রব্যে মেগ্ন, (70916 ), পীয়ার (7992) 
প্রভৃতি কান্ঠ ব্যবহৃত হয়া থাকে। 

ইন্ভারা যে আমাদের দেশে জন্মায় না, তাহা এখানকার কাষ্ঠ 
ভালিক। দেখিলেই সহজে অনুমান করা যাইতে পারে । সুতরাং ইহার 
অভাব মিটাইবার জন্য এ দেশীয় কাষ্ঠের প্রয়োজন । এতাবৎ বেরিলীর 
সন্নিকটে ব্লটারবাকৃগঞ্জে ববিনের একটী বড় কারখান। ছিল, কিন্ত 
বর্তমানে ভারতময়, বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশে অনেকগ্চলি ক্ষুদ্র বত 
কাদখান। স্থাপিত হইয়াছে । তাহারা সাধারণতঃ হলছু ( £১01778 
০01016018 ), কায়েম (21100965108 08516011802 কণ্জু 
(77010160052 07065800919) কুঠান (025236001005028 
৫%৫21511, ) নামক কাঠগুলি ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে ইহাতেই 
প্রয়োজনের উদ্দেশ্া সাধিত হইতেছে । 

যুক্তপ্রদেশের গোগ্ডা ও বহরাইচ বিভাগ এবং নেপাল অধিকাজ্ণ 
হল্ছ কাঠ সরবরাহ করে। যুক্তপ্রদেশের অন্যান্য স্থান, আসাম, 
বাঙ্গলা, বিহার, উড়িস্া এবং অপরাপর প্রদেশেও কমবেশী হল্ছ্‌ 
কাঠ পাওয়া যায়। কায়েম সাধারণতঃ বিক্ষিপ্তভাবে জগ্গে ; একস্থানে 
বক গাছ পাইবার সম্ভাবনা! কম। যুক্তপ্রদেশ ও বিহার হইতৈ অধিক 
পরিমাণ কাঠ পাওয়া যাইতে পারে ; বোস্কাই, মাদ্রাজ ও উড়িষ্ায় 
চেষ্টা করিলে সামান্য পরিমাণ সংগৃহীত হয়। কণ্ত, যুক্ত প্রলেপ, বিহায় 
উড়িষ্যা এবং ভারতের পশ্চিম তীর প্রদেশে প্রচুর পাওয়া খাঝ। 
বাঙ্গলা, বিহার, উডভিত্যা ও আসাম শ্রদৈশে কুঠান জন্মে. কিন্তু 
একস্থানে বন পরিমাণ পাওয়ার সম্ভাধনা অত্যান্ত কম । 

ইহ] ছাড়া আরও বহ্ৃপ্রকার কাঠ ববিনের উপধোগী খঙলিয়! 
নির্ণীত হইয়াছে। পাটকলের জগ্ খুব সন্ত ববিন তৈয়ারী করিতে 


আম কাঠ ও সাপাই (99$5/6119 52180. ) উপযোগী । আম 
ভারতের সধ্বন্ত্রই পাওয়া যায় এবং এখন বহছু বধিন কারখানায় প্রচুর 
ব্যবহৃত হুইতেছে। যুক্তপ্রদেশ, অধ্যপ্রদেশ্খ, বিবার, বোম্বাই এবং 
মাঞ্সাজে দালাই গাছ জন্মে। বিহারের লাহাবাদ জেলায় প্রচুর 
সালাই গাছ আছে এবং ভাছার আঠায় টাপিপের ভীত গন্ধ পাওয়। 
যায়; সম্ভবতঃ ইহা! হইতে সম্ভায় টার্পিণ উদ্ধার করা সম্ভব ছইবে । 

বাঙ্গল। ও আদামে আবও কয়েক প্রকার গাছের সন্ধান হইয়াছে ? 
ইহার প্রত্যেকটাই ববিন তৈয়ারী করিতে প্রচুর ব্যবহার করিভে 
পারা যাইবে ; প্র্কতপক্ষে এখনই কিছু কিছু ব্যবহাত হইতেছে । 
ছছার মধ্যে গামারি (0106]175 20509:09) বাঙলা, অসাম এবং 
বোদ্বায়ে, ঠাপা বা চম্পক (1%10176]12 01521070809 ও 78. ০০৪1৪) 
ভূত (1$001965--10105 19০15869) চাপলাশ (4১0:0081003 
01780018517), আমুরা (/1220901:8, 10151009) এবং কদম (১7015০- 
021১1821305 ০897002) বাজ! ও আসামে, কেওড়া (90120601508 
৪1০1598) কেবল বাঙ্গলায়, বনঙ্গম (71)0906 (09919010915) 
কেনল আসামে, চিকরাসি (00170159519 (810918175) বাঙলা, আসাম 
বোস্বাই ও মাদ্রাজে পাওয়া যায়। তালিকা হইতে দেখ! যায়, যে- 
কাঠের দ্রব্যের জন্য আমরা সম্পূর্ণরূপে বিদেশীর মুখাপেক্ষী ছিলাম, 
তাহা ভারতে এমন কি বাঙলা ও আসামে প্রচুর রছিয়াছে। এখন 
কিছুদিন ধরিয়া অজ্ঞ ববিন প্রস্তুত হইলেও ইহার কাঠের অভাব 
হইবার সম্ভাবনা নাই । 

পাউটকলের নানারকম মাকু বা 90015এর জন্যও আমর! অম্পূর্ণ 
পরনির্ভর ছিলাম ৷ এই সামান্য দ্রব্যের আমদানী (১৯৩৭-৩৮) ৯ লক্ষ 
(১৯৩৮-৩৯) সাড়ে ৮ লক্ষ এবং'(১৯৩৯-৪০) সাড়ে ৯ লক্ষ টাকা । ইহার 
জন্য কর্ণেলউড (০0172610909) ও পাঙ্গিম্মন (61510009090) কাঠ 
সচরাচর ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষার দ্বার প্রমাণিত হইয়াছে ইহার 
পরিবর্তে ভারতীয় কয়েকপ্রকার কাঠ বিশেষ উপযোগী । ইহার 
অধিকাংশই বাঙ্গলার বাহিয়ে অধিক পরিমাণে জন্মায় । 

প্রধানতঃ যে কয়টী কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়, তাহার বাজার চল্তি 
নাম দিলাম ; যদি তাহাতে নির্দিষ্ট কাঠ পাইবার অন্ুবিধা ভয়, 
বাকী সন্ধান পরে দেওয়া যাইবে। আমাদের সাধারণ চল্তি বাবুল বা 
বাবলা 'গাছ হত্রতত্র দেখিতে পাওয়া যায় এবং আমাদের চাষী, কলু 
এবং কাঠের গাড়ীর মালিকদের নিকট বছ সমাদরের বন্ত। ভারতের 


' উত্তর ভাগের প্রায় সর্বত্র, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে পাগুয়া গেলেশু 


সিদ্ধু্রদেশে অজজ্র বাবলা গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। মাক্ষু ব্যতীত 
যন্ত্রপাতির হাতল ব৷ বাট করিতে ইহা কাজে লাগে। আবলুষ 
(9৮০95) মধ্য প্রদেশ, মান্্রাজ বোম্বাই ও ঘুক্তপ্রদদেশে পাশুয়। যায় । 
উদ্ভিষ্যা ও বোস্বাই প্রদেশে অতি উতকুষ্ট আবলুষ 'অম্মে। আবলুষের 


মাফুতে অপেক্ষাকৃত বেশী দর পড়িয়া যায়। শিশু কাঠ পাওয়া 


যায় যুক্ত প্রদেশ, পঞ্চনদ ও বাঙ্জলায়; শিশুর অপর এক জাডি 
সিতশাল বা পতিশাল (6২995%০০৫) যোস্বাই মাতা এ কুর্গে 
জচ্মে) 'বোস্ধাই এবিষয়ে প্রধান স্থান অধিষ্কায় . কারিয়া 
আছে। ভেঙলর € 15068 ৯০15৮ ) মান্দ্রাজে জ্যাঠ ও 
পাপন, ছদ্রি বা বিলাদী (95:85088) বঙ্সাপ্রতে্ণ "ও হারজ্যাবাঙর 


১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


প্রায় এক চেটিয়া। বন্ধন বাতিন্সা (991,08)),জারুল, বিঙ্গন প্রস্তুতি 
কাঠ হইতে কলের মাকু সহজেই প্রস্তুত হইতে পারে । নিতান্ত 
অভাব না পড়িলে জারুল ব্যবহার করা উচিত নহে। 

ববিন বা কাটিমের জন্য যে সকল কাঠ ব্যবহার কর! যায় তাহার 
অধিকাংশই পাট কলের রোলার (20116) প্রস্তুত করিতে লাগিতে 
পারে। ভাহা ছাড়া পিয়াল মেধ্যপ্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ, বোশ্বাই ও 
মাদ্রাজ) এবং অপরাপর ছুই তিনটা কাঠ বিশেষ উপযোগী । ইহাদের 
অধিকাংশই মধ্যপ্রদেশ, যুক্তগ্রদেশ ও বিহারের গাছ। 

কোদাল কুড়,ল গাঁইতি ও যন্ত্রপাতির হাতলের জন্য বনু বিদেশী 
যে কাঠ ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় তাহারা যন্ত্রপাতির আমদানীর 
সহিত এদেশে প্রবেশ লাভ করে। সাধারণত: মাকু তৈয়ারী করিতে 
যে কাঠ লাগে এখানেও সেই সকল কাঠ উপযোগী । তাহাছাড়া ধামিন 
(মধ্যগ্রদেশ, বোম্বাই, মাভ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ ও কুর্গ), লেগ, নন্দী 
বা দৌরী (বাঙ্গলা, আসাম, যুক্ত ও মধ্য প্রদেশ), লরেল. আসনা, 
সই বা পাকা সাজ (যুক্ত ও সধ্য প্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং 
বাঙলা) ও আরও ছু"তিনটা কাঠ চলিতে পারে। 
/ জুতার “সাজ” ৫0850 এবং গোড়ালির জন্য হয় সমস্ত কাঠ আর 
না হয় তৈয়ারী মাল আমদানী করিতে হয় । এস্লেও শিশু, ঝিঙ্গন 
পাপা বা হুদ রি, কায়েম, গামারি, জারুল প্রভৃতি কাঠ সহজেই 
পরিবর্ত হিসাবে চলিতে পারে । 

এস্থলে বিশদ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও দিয়াশলাই-এর 
কাঠের কথা পাঠককে একবার স্মরণ করাইয়। দেওয়া ভাল। যখন 
বিদেশী কাঠের আমদানীর উপর বিশেষ শুদ্ধ ছিল না তখন 9561 
(20708105 €2100019) এঘং জাপানী শিনা-নো-কি (7118 081১০- 
7108) ও হাকুয়ো (০2105 0:670819) না হইলে চলিত না। 
পরে ভারতীয় কাঠই, বিশেষতঃ সিমুল, পাপিতা» গিয়ো, ধুপ, বাকোটা 
কাঠই এতদিন চালাইয়া দিতেছে । 

ভারতের বনভূমি ৭ কোটা একর বা ৯৮,৫৫৬ বর্গ মাইল বিস্তৃত। 
ইহার মধ্যে কত অজ্ঞাত কাষ্ঠ সম্পন্দের এখনও সন্ধান হয় নাই, তাহা 
কে বলিতে পারে? প্রতি বতসর এই জঙ্গল হইতে ২৯ কোটা ৩৭ 
লক্ষ ঘন ফুট (০৮. £.) কাণ্ঠ দ্রব্যাদি নিন্নাণে ও জ্বালানীরূপে 
ব্যবহৃত হইত ; অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় ছ্বারা বৎসরে এক কোটা 
২০ লক্ষ টাকা আয় হয়। এখন যেরূপ কাষ্ঠার্দি ব্যবহৃত হইতেছে, 
তাহাতে ২৯ কোটা ফুট কাঠ ৪০ কোটা হইলেও আশ্চ্যান্বিত হইবার 
কথা নহে ; প্রকৃতপক্ষে হওয়া উচিৎ । বিদেশী অহেতুক আমদানী 
হইতে আত্মরক্ষার প্রধান সুযোগ উপস্থিত । 

(আতীয় জীবনের ছুষ্যোগ ) 

একটা পটকা তৈয়ার করিলে 'অথধ! গভীর অরণ্যের মধ্যে কোন স্থানে 
টেলিগ্রামেক্র তার কাটা গেলে গবর্ণমেন্টের চরেরা দুস্কৃতকারীদের 
খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদের শান্তির ব্যবস্থা করিতে পারে। এই 
ক্ষেত্রেও কি গবর্ণমেন্ট দুক্ভৃতকারী দিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া যান- 
বাহন সমস্তার আংশিক সমাধান করিতে পারেন না ? কেবল কয়লা 
নহে মালগাড়ীর অভাবে কলিকাতার বাজারে চায়ের ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত 
হইয়াছে। অথচ আসাম, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে বিপুল 
পরিমাণ চা মজুদ হইয়া আছে । এই ক্ষেত্রেও ছুক্কৃতকারীদের ঘুষের 
লোভ কলিকাতায় চা আমদানীর পক্ষে কতটা সবস্তরায় স্থপ্টি করিয়াছে 
ভাহ। কর্ৃপক্ষ জন্খনও 'ভাবিয়। দেখিয়াছেন কি? 

শাব্সকথর্গে কর্গ্যতায আর এক্ষটি নুন! দেখা 'গিয়াছে তন্ত্রের 
ক্যাপারে। গভ গ্রায় দেড় বতুসর কাল ধরিয়া স্ট্যাগার্ড ব্লথ' অর্থীত 





আর্থিক জগৎ 





. মনে করেন, 


৬৮৩ 





গরীবের ব্যবহারের জন্য অল্প মূল্যের মোটা কাপড় প্রস্তুতের জন 


- তোড়জোড় হইতেছে । কিন্ত এখনপর্্যস্ত বাজারে ষ্ট্যাপ্ডার্ড রথের টিকিও 


দেখা গেল না। আমর! সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য তথ্যতালিকার উপর 
নির্ভর করিয়া একথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে এখনও বাজারে 
৩. টাকা মুল্যে মোটায়ুটিরূপ উতকর্ষতা সম্পন্ন ১* গঞ্জ ধুতি ও ৩1 
টাকা মূল্যে এইরূপ সাড়ী বিক্রুয় হইতে পারে এবং এই সব ধুতি ও 
সাড়ী প্রস্তুত ও বিক্রয় করিয়া কাপড়ের কপ্পের পরিচালক, পাইকারী 


_ব্যবসায়ীগণ ও খুচরা বিক্রেতাগণ গ্ায্যমত লাভ করিতে পারেন । | 


কিন্তু যানবাহনের অন্বচ্ছলত৷ এবং কাপড়ের কল ও কাপড় বিক্রেতা- 
দের ছুনিবার লোভ এই দরকে ঠেলিয়৷ ৭ হইতে ৮ টাকার কোঠায় 
পৌছাইয়াছে। রাজশক্তি উহার প্রতিকারে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়াছেন । 
অন্ত দেশে হইলে দেড় বগুসর নহে, দেড় মাস নহে, দেড় সপ্তাহের 
মধ্যে এই সমন্তার সন্তোষজনক মীমাংসা হইত । ধনী কলওয়ালা! ও. 
ব্যবসায়ীদের মনস্তষ্টির জন্য অত্যধিক আগ্রহশীল শাসক নামধেষ্ত 
কতকগুলি অযোগ্য ব্যক্তির হাতে পড়িয়্াই আজ দেশের গ্রিসে 
ব্যক্তিগণ বস্ত্রাভাবে এরূপ বিপন্ন হইয়াছে | 

অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি সর্ধব্যাপারে আজ দেশবাসীর উপর যে ছর্যযোগ 
হানা দিয়াছে তাহার কোন সমস্যাই সমাধানের অতীত নহে । দেশে 
জনবলের অভাব নাই, এদেশে এখনও লক্ষ লক্ষ একর জমি 


অনাবাদী রহিয়াছে । আজ যদি রাজশঞ্জি একথা ঘোষ! 
করেন যে, কোন কৃষক কোন অনাবাদী জমিতে খাছশন্ের 
চাষ করিলে তাহাকে প্রতি একরে এক কি দেড় টাকা করিয়া পারি- 
তোধিক দেওয়া হইবে তাহা হইলে আগামী ৭৮ মাস কালের মধ্যে 
দেশবাসী খাছের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারে । রাজশক্তি ইচ্ছ! 
করিল ভারতের কাপড়ের কল ও তাতীদের সাহায্যে ন্বলসময়ের 
মধ্যে দেশের লোকের প্রয়োজনীয় সাকুল্য বস্ত্র সরবরাহ করিছে 
পারেন । দেশে রেল? গ্রিমার ও মোটরের অভাব ঘটিয়াছে বটে। 
কিন্ত সেই সনাতন গরুর গাড়ী ও দেশী নৌকার কোন অন্ভাব 
এপধ্যন্ত হয় নাই। রাজশক্তি বদি দেশবাসীর ভিতরে গরুর গাড়ী 
ও নৌকা স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করিয়া ২০।৩* লক্ষ টাকা ব্যয় করেন 
এবং প্রয়োজন হইলে রাস্তাঘাট নিম্মাণ ও খাল কাটিয়৷ দেন তাহা 
হইলে এক বশুনর কালের মধ্যে এদেশে যানবাহনের সমস্থা অনেকটা 
সহজ হইয়া আসিতে পারে। চোরাবাজার অতি অল্পসময়ের মধ্যে 
বন্ধ হইতে পারে । কিন্তু সেক্রেটারিয়েটের ভিতরেই চোরাবাজারের 
প্রতিনিধি রহিয়াছে কিনা তাহার খোঁজ করিতে হইবে । সেখানে 
উহা বন্ধ না হইলে বাহিরে উহা! বন্ধ হওয়া অসম্ভব । 

নিত্যব্যবহাধ্য পণ্যদ্রব্যের অধিকতর পরিমাণে উত্পাদন, 
উত্পাদিত দ্রব্য দেশের সর্ববন্র সরবরাহের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা 
এবং ব্যবসায়ীদের লোভ দমন- দেশে এই তিনটাই বর্তমানে বড় 
সমন্থা। এবং এই তিনটির কোনটাই সমাধানের অভীত নহে। কিন্তু 
দেশবাসীর ছুঃখে যাহারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাঃ সরকারী 
ফাইলের মধ্যেই যাহাদ্দের কাধক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, কোনওরূপে চাকুরী 
বজায় রাখাই যাহাদের কাম্য, ধনী ও কায়েমী স্বার্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
কোনও প্রকার বিরাগভাজন হইতে যাহারা কিছুতেই রাজী নহেন 
এবং কাজ করিতে হইলে যাহাঁদিগকে শত প্রকার আইন কানুনের 
নাগপাশ অতিক্রম করিতে হয় সেইরূপ আদর্শহীন হুর্বল ও 
্বিধাগ্রস্তদের পক্ষে এই সব সমস্যার সমাধান অসম্ভব | যাহারা 
দেশবাসীর স্থে সুখী ছুঃখে হুঃখী, যাহারা স্বসুগ্রহ চাহেন না, জ্রকুটা 
উপেক্ষা করেন, যাহারা আদর্শের জন্ত সর্বপ্রকার স্বার্থত্যাগে সতত 
উন্মুখ, মন্ত্রীত্ব বা উচ্চ পদের সরকারী চাকুরীকে যাহার অর্থাগমের ও 
খেতাবলাভের সুযোগ ন! ভাবিয়া জনসেবার সৌভাগের পন্থা বলিয়া 
সরকারী ফাইল ও নিয়মকানুনের খুটানাটী অপেক্ষা 
গ্রাকৃত কাজকে যাহারা ঘড় বলিয়া মনে করেন একমাত্র তাহারাই 
দে্পবাসীকে বর্তমান ছে দুর্দশা হইতে উদ্ধার করিতে পাঝেন॥ 
কিন্ত আজ তাহার! কারাপ্রাচীরের 'স্তরাচলে ব্বক্ষদ্ধ । 





ভারতের খাছ সমস্যা 

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ভারত সরকারের বাণিজ্য এবং খাগ্-সচিব প্রযুক্ত 
নলিনীরঞ্জন সরকার সাংবাদিকগণের এক বৈঠকে খাগ্ত সমস্যা সম্পর্কে 
আলোচন! প্রসঙ্গে বলেন যে, ইহার সমাধানকল্পে আগামী তিনমাস কাল 
যধ্যে বিদেশ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ গম আমদানী করার ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছে । গমের সর্বোচ্চ মুল্য িদ্ধীরণ করার ব্যবস্থা প্রত্যাহত হুইবে। 
অতি লাতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে এবং এমন 
কিকোন মুল্য না দিয়াই তাহাদের সমস্ত মাল বাজেয়াপ্তও করা চলিতে 
পারিবে । ভারতের সহর ও শ্রমশিল্প এলাকায় নির্দিষ্ট পরিমাণ রসদ বণ্টন 
ব্যবস্থা প্রবর্তন কতকটা সম্ভবপর হইতে পারে এবং এজন প্রাদেশিক 
সরকারসমূকে প্রস্তুত থাকিতেও নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছে। ভারতের উদ্ত্ত 
শন্ত খরিদ করার জন্ত সরকারী ক্রয় বিভাগ খোলার উদ্দেশ্য হইতেছে যে, 
খাত্যসম্পকে বর্তমানের স্তায় অচল অবস্থার যাহাতে আর উদ্ভব না হয়। 
যে সকল অঞ্চলে খাগ্তাভাব দেখা দিবে সেই সকল স্থানের লোকদের ও 
দেশরক্ষা! সৈন্ঞদলের অন্ত এ শশ্ত ব্যয়িত হইবে । খাগ্যশন্ত বিতরণ সংক্রান্ত 
ব্যাপারে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত 
পরিকল্পনা অনুসরণ করিবেন। সম্প্রতি ইংলগ্ড হইতে যে বিশেষজ্ঞ ভারতে 
আসিতেছেন তিনি রসদ নির্দিষ্ট ও বিতরণ করা সম্পর্কে ভারত সরকারকে 
পরামর্শ দান করিবেন। 


বটিশ ভারতে বাণিজ্যতুত্ক বাবদ আয় 
১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের সামুদ্রিক এবং স্থলপথ 
বাণিজ্যশুল্ক (লবণশুক্ক বাদে) ৩ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা আয় হুহয়াছে। 
১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে এইকূপ বাণিজ্য শুষ্ক বাবদ আয়ের পরিমাণ 
ছিল ২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রূপা সংগ্রহের পরিমাণ 
১৯৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রায় ৬ কোটি ৩৪ লক্ষ আউন্দ 
রূপ! সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১৯৪২ সালের প্রথম প্াচমাসে বিদেশ 
হুহতে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ আউন্স, ৪ কোটি ৮০ লক্ষ আউন্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
খনি হইতে এবং ১০ লক্ষ আউন্স রূপা অগ্ঠান্ত হুঞ্জ হইতে পাওয়া গিয়াছে। 
১৯৪২ সালের শেবভাগে মার্কিন যুজরাষ্রের সরকারী কোষাগারে ৩৩ কোটি 
৪৩ লক্ষ আউন্স রূপা জমিয়াছে । 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাত্র সম্পদ 

১৯৩৮ সালে পৃথিবীর তাম্র উত্পাদনের পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ ৪১ হাজার 
টন। মার্কিন যুক্তরাষ্রে ১৯৩৯,১৯৪১ এবং ১৯৪২ সালে তাঅ উৎপাদনের 
পরিমাণ হইতেছে যথাক্রমে ১৫ ভাক্ষ ২৫ হাজার টন, ২৪ লক্ষ ৬০ হাজার 
টন এবং ৩০ লক্ষ টন। হা! ছাড়া ১৯৪২ সালে যে পরিত্যক্ত ও অব্যবঙ্থার্ধ্য 
তাম! মার্কিন যুক্তরাষ্ে সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা হইতে ৬ লক্ষ টন 
পরিশোধিত তামা পাওয়া গিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে চিলি, 
আফ্রিকা, কানাডা, জাপান এবং মেক্সিকে! তাত উত্পাদন ব্যাপারে বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করিয়াছে। 


ইউনাইটেড কিংডম রবার মিশন 


ইউনাইটেড কিংডম রবার মিশন ভারতে পৌঁছিয়! ব্রিবাঞ্ছুর, কোচিন, 


মালাবার ও মহীশূরের রবারের বাগানগুলি পরিদর্শন করিয়াছেন। তাহাদের 


সফর সমাপনান্তে মিশন দিল্লীতে তারত সরকারের বাণিজ্য ও সরবরাহ 
বিভাগের লহিত পরামর্শ করিবেন। অনতিবিলম্বে রবার উৎপাদন বৃদ্ধির 


উদ্দেশ্তে সমস্ত রবারের বাগান কর্তৃক কার্ধ্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্ত মিশন 
সুপারিশ করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে । 


কলিকাত। কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থার পরীক্ষক 


কলিকাতা কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থ! পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্তু - 


কলিকাতা ইমপ্রভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান মিঃ গারনার স্পেশাল অফিসার- 
রূপে বাংলা সরকার কর্তৃক মনোনীত হুইয়াছেন। মিঃ গারনার আগামী 
১ল! ফেব্রুয়ারী তাহার নূতন কার্যযভার গ্রহণ করিবেন। করপোরেশনের 
আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্ে বাংলা সরকার করপোরেশনকে ৬ লক্ষ টাক 
ধার দিবেন। মিঃ গারনারের অনুপস্থিত কালে মিঃ জে, এ, পার্কল ইমপ্রণ্ভ- 
মেণ্ট ট্রাষ্টরের চেয়ারম্যানের কাজ করিবেন। 


বাঙ্গলার বন্যার্তের সাহায্যে কলম্বোর মেয়র 
কলিকাতা মেয়রের বন্তা সাহায্য ভাগারে কলম্বোর মেনর ১২ হাজার 
৫€ শত টাক। দান করিয়াছেন। বর্তমানে কলিকাতার মেয়রের বন্তা-সাছাষ্য 
ভাগার ৬২ হাজার টাকার উর্ধে উঠিয়াছে |. 
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বড় শিশিতে জবাকুনুম শুধু যে খরচ বাঁচায় তা নয় 
অনেকখানি ভালো তেল সবসময়ে হাতের কাছেই 
থাকে। আমাদের বাড়িতে জবাকুম্ুম না হ'লে 
কারোরই চলেনা । আমি তো বিনা জবাকুনম্থুমে 
সানের কথ| ভাবতেই পারি না-আমার এই ঘন 
চুল তো জবাকুম্ুমের জন্যই। আমার স্বামী- 
একজন ব্যবসায়ী। অসংখ্য কাজের মধ্যে মাথা ঠিক 
রাখবার জন্য তারও নিত্য জবাকুমুম প্রয়োজন। আমার 
ছোট্র মেয়ে টুলটুলের অমন কৌকড়ানো-কৌকড়ানো 
চুল তো জবাকুসুম ব্যবহার করেই হয়েছে। 
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নদ বেনী, ১৯৪5] 
পাটের বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ 


ক্েক্্রীয় পাট কমিটী পাটের টৈজ্জানিক প্রেমী রিভাগের এক পরিকল্পনা 
বিজি্পা পাটকলমালিক সঞ্জেধের এবং পাট সম্বন্ধে আগ্রহসম্পর ব্যক্ছিদের 
যতামত জানার উদ্দেশে তাহাদের মধ্যে প্রচার ফরিবার ম্থপারিশ করিয়া 
ছ্েন। চুড়ান্ত পরিকল্পান! সম্বন্ধে উপবুক্ত ব্যবস্থা অবঙ্লগ্থম করিবার জন্ত পাট- 
ব্যবলায়ীদ্দের নিকট এবং আবষ্তকীয় স্পাষিশসহ প্রাদেশিক সরকারসমূহের 
নিকট প্রেরিত হইবে। উক্ত পরিকল্পনায় মাত্র সাদা পাটের ছক্পটা শ্রেণী 
নির্দেশ করা হুইয়াছে। বর্তমানে সাদা ও তোষা উতয় শ্রেণীর পাটের 
তিনটী শ্রেণী আছে। কেন্জ্রীয় পাট কমিটার স্কৃষি বিষয়ফ গবেষণাগারে 
পাটগাছের ব্যাধি ও অনিষ্টকর কীটাদি দমন করার যে সকল উপান্প উদ্ভাবিত 
হইয়াছে তাহা আরও ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করিবার জন্তও একটী পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা হুইয়াছে। 

নিয়ন্ত্রিত চিনির দর ব্বদ্ধি 

বাজ সরকারের বে-সামগ্সিক সরবরাহ বিভাগের ডিবেরইর আনাইয়া- 
ছেন যে, কলিকাতা নিয়ন্ত্রিত দৌকানসযূছের খুচয়। চিনির দর নিম্নরূপ হারে 
যক্ধি কর' হইয়াছে £-_-অর্ধসের চিনির লর ঠোঙ্গাসমেত ০০ আনার স্থলে 
/৬ পাই। 

করপোরেশন কর্মচারীদের মাগ্গী ভাতা 

প্রকাশ, কলিকাতা করপোরেশনের কর্ধরচারীদের মাগ্গী ভাতা দেওয়ার 
জন্ত যে অতিরিক্ত খরচ হইবে তাহা পুরণার্থ বাজলা সরকার পূর্বব বরাদ্দের 
চেয়ে আরও অতিরিক্ত ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা করপোরেশনকে প্রদান 
করিবেন। এই সাহায্য সমেত বাঙ্গলা সরকাঁয় করপোরেশনকে যোট ৬ লক্ষ 
১০ হাজার টাক] দিয়াছেন। 

ক্ষুদ্র মুদ্রাসমুহের ওজন 

১৯৪৩ সালের ২৩শে আম্বয়ারী তারিখ হইতে ভারতীয় মুদ্রা আইন 
অনুযাম্বী প্রন্তত দুই-আনি, এক-আনি, আধ-আনি এবং পিকি-আনি (পয়সার) 
নির্দি ওজন যথাক্রমে ৯০, ৬*, ৪৫ ও ৩০ টয় গ্রেন হুইবে। উপরোক্ত 
সুদ্রাুলি প্রস্তুতের সময় উহাদের নির্দিষ্ট ওজনের অনুর্ধ চল্লিশভাগের ওকভাগ 
'পর্ধযস্ক ফমবেশী হইতে পারে । 

বুটেনে বিভিন্ন দেশের গ্রালিং মজুতের পরিমাশ 

প্রকাশ, ১৯৪৩ সালের ৮ই জানুয়ারী পধ্যস্ত বুটেনে ভারতের ছালিং 
ষন্তুতের পরিমাণের মৃল্য দাড়াইয়াছে ৩০৮ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা । ১৯৪২ 
লালে বৃটেনে অস্ট্রেলিয়ার মজুত ্রালিং-এর পরিমাণ ৫ কোটি ৯৫ লক্ষ 
পাউণ্ড। নিউদড্রিপ্যাণ্ডের ২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউও্ড এবং আয়ারের ৯ কোটি 
৩০ লক্ষ পাউও। 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাস্তাঘাঠে ভখটনার সংখ্য। 

১৯৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৮ হাঞ্জার জন লোক ক্লাস্তায় ছুর্ঘটশার 
জ্বক্ষণ মারা গিয়াছে ; ১৯৪১ পালে এইরূপ রাস্তায় ছুর্ঘটনাবশতঃ লোকমৃত্যুর 
সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার। ১৯৪২ সালে যত লোক রাস্তায় দুর্ঘটনার অন্ত মাঝ! 
'ণিয়াছে তাহাদের মধ্যে শ্রমিকের সংখ্যা হইতেছে ১৮ হাজার | 

চীনে সংবাদপত্রের সংখ্য। 

ট্রীনের ২১ প্রদেশে মোট ৭২৪ খানা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইহা 
ছাড়া ১৭টা প্রদেশে ১৭৪টী সংবাদ প্রেরণের প্রতিষ্ঠান বর্তমান আছে। 

তিল চাষের চূড়ান্ত পুর্বাভাষ 

১৯৪২ সালের তিলচাষের চুড়ান্ত পর্বাতাষে ভারক্ে ৪১ লক্ষ ৮১ হাজার 
একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে এবং ৪ লক্ষ ৫১ হাজার ৮ টন তিল 
উৎপন্ন হইবে বলিয়া অন্থমিত হইতেছে ।, ১৯৪১-৪২ সালে ৩৯ লক্ষ ৮৮. 
হাজার একর জমিতে তিলের চাব এবং ৩ লক্গ ৯৭ হাজার টন তিল উৎপন্ন 


ছইয়াছিল। 





বাঙগল। দেশ হইতে ইক্ষু রপ্তানী বন্ধ 


প্রকাশ, বাঙ্গল! সরকার বাঙগলা দেশ হইতে এই প্রদেশের বাহিরে কোন 


স্থালে ইক্ষু চালান দেওয়া! নিষিদ্ধ করিয়াছেন। 
৩ 


স্বার্থক জগৎ 


পদ পাপী 


ভারতের কাচামালের তথ্যাদি গ্রহণ 


তারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের অধীনস্থ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেবণা 
পরিবদ তারতের কাচায়াল সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্যাদি সহ একথানি পুস্তক প্রকাশ 
করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। পুস্তকখানি কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত হুইবে। 
পুস্তকখানিতে প্রাকৃতিক কাচ] মাল, বনজ উদ্ভিজজ এবং খনিজ সম্পদ সঙ্বন্ধে 
বিস্তৃত বিবরণ পরিবেশিত হুইবে। ইহ! ছাড়া শিল্পঙাত নানাবিধ মালেরও 
উল্লেখ পুস্তকখানির একখণ্ডে থাকিবে । 


কলিকাতায় ও শিলাঞ্চলে থাগ্যদ্রব্য সরবরাহ 


বাঙ্গল! সরকার কলিকাতায় এবং শিল্পাঞ্চল সমূছে খাস্দ্রব্য সরবরাহের 
শ্রকটী ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণের স্ধন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। গীত্ই 
এ বিষয়ে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হুইবে। 


কষিকাধ্যের তথ্যাদি গ্রহণ 
বাঙ্গলা সরকার ১৯৪৩-৪৪ সালে অধিক খাস্তশহ্ত উৎপন্ন করার আন্দো- 
লনের দরুণ কি পরিমাণ জমিতে ফসলের চাষ হইয়াছে এবং কোন কোন 
ফসল কি পরিমাণ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার বিশ্তৃত তথ্যাদি গ্রহণ করিবার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এইরূপ তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে বাঙ্গল! সরকারের 


আচ্গমানিক ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাক! ব্যয় হইবে। 





্যাণ্ডাভ” রথ 


যাহালা (মাহিনী মিলের ফ্যাণ্ডার্ড কাপড়ের 
জন্য আহেদন করিয়াছিলেন তাহাদের অব- 
গতির জন্য জানান হইতেছে যে,_ 

ভারত সরকার কয়েকটি নিদিষ শ্রেণী 
ফ্যাণাড কাপড় ভারতীয় মিলগুলির দ্বারা |. 
প্রস্তুত করাইয়া বিক্রয়ের এক পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিয়াছেন | এক্ষণে প্ররূপ সরকারী 
পরিকল্মনার বিধিবিধানগুলি মানিয়। 
চলিতে বাধ্য থাকিব ঘলিয়াই, আমাদেনর 
(তয়ান্নী সতম্্প কোন পৃথক শ্রেণীর ফ্টাণ্ার্ড 
কাপড় বাহির করা সম্ভব হইবে না। 

ভাত সরক্ষাল্রকর্তুক পন্িকজ্মিত ফ্টাণ্া 
কাপড় বাজারে ছাড়িবান্ন ভার কেত্রীয় 
সরকান্‌ গ্রহণ করিয়াছেন । 

| আমাদের প্রস্তুত সমন্ত ফ্যাণ্ডার কাপডই 
বিভিন্ন জনহিতকন্প প্রতিষ্ঠান মারফত ইভি 
মধ্য বিক্রয় হইয়। গিয়াছে | ূ 


চক্রবর্তী, সন্স এণ্ড কোং, 
ম্যানেজিং এজেণ্টস, 


মাহিনী মিলস্‌ লিমিটেড, 


পো কুষ্টিয়। বাজার (নদীয়। ) 




















৬৮৬ 


শ শাল শাশাশিশিশি 
পাপা শী? দিপা শি পক সন ৮ পিসী পিপাসা ্প সস স্পল্ল। 


বাঙ্গলা দেশে চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা 

গত ২*শে জানুয়ারী বাঙ্গলা সরকারের ক্কষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্র 
ঢাকার নবাব বাছাছুর এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান যে, বাঞ্গলার সর্বত্র 
উচিত মূল্যে খান্তদ্রব্যের দুষ্ঠু বিলিব্যবস্থার জন্ত বাঙলা! সরকার কর্তৃক 
অনুমোদিত আমদানী ও বিলিকারকদের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা হইয়াছে | বাঙলা সরকার কলিকাতার শেরিফ স্যার এ ফজলুল 
রহমানকে সভাপতি করিয়! বিলিকারক ব্যবসায়ী নির্বাচন করিবার উদ্দেস্র্ 
একটা “ট্রেডস ট্রাইব্যুনাল” গঠন করা স্থির করিয়াছেন। ডাঃ সতাচরণ 
লাহা! এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের মিঃ ডি আর ফট 'ট্রাইব্যুনাল'+এর সভ্য নিযুক্ত 
হইবেন । মি: ফট উক্ত 'ট্রাইব্যুনাল'এর সেক্রেটারী হইবেন। এই প্রতিষ্ঠান 
বিভিন্ন জিনিষপত্রের ব্যবসায় প্রণালী পরীক্ষা, উচ্চতর শ্রেণীর ব্যবসায়ী 
বাছাই এবং তাহাদের নির্দিষ্ট দ্রব্য বণ্টন এবং কাজের সীমান! নিগ্ধারণ 
করিয়! দিবেন। এইরূপ অনুমোদিত ব্যবসায়ীদের সহিত স্থানীয় বিক্রেতাদের 
সংযোগ সাধন করাও এই 'ট্রাইবানাল+এর কাছ হুইবে। স্থানীয় সরকারী 
কর্মচারীরা অনুমোদিত নীতি অনুযায়ী এই সকল বিক্রেতা নির্বাচন 
করিবেন। বাল! সরকার দক্ষিণ ও পশ্চিম বাঙ্গলার যে সকল স্থানে 
চাউল উদ্ধত্ত হয় সেই সকল এলাকা হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল ক্রয় 
করিতে আরস্ত করিয়াছেন। এইনূপ চাউল »ক্রয়ের উদ্দেন্ত হইতেছে 
কলিকাতায় চাউল যোগান দেওয়া! এবং এই প্রদেশের অক্তান্ত স্থানের 
চাউলের অতাঁব মিটাইবার জন্ত উচিত মুল্যে চাউল সরবরাহ করা । এই 
উদ্দোশ্তে অন্তান্ ক্রেতার! চড়তি দরে চাউল কিনিতে আরম্ভ করায় বাঙ্গলা 
সরকার তাহাদের নিমুক্ত এজেন্টদের কেন! ধান বা চাউল ছাড়া অন্ত চাউল 
বা ধান জেলার বাহিরে চালান দেওয়া নিষিদ্ধ করিবেন। বর্ধমান, বীরভূম, 
২৪ প্রগণ! জেলার বসিরহাট ও ডায়মণ্ড হারবার মহকুম।, মেদিনীপুর, খুলনা, 
বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি জেল! হইতে ধান এবং চাউল কেনা ছইতেছে। 
শহ্য ক্রয়কালে কৃষকদের জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয় ও উত্পাদন খরচ] 
বিবেচনা করিয়া খাগ্তশন্তের দূর নির্ধারণ করিতে বলা হুইয়াছে। 


ভারতের ঠালিং খণ 

ভারত সরকাপ্ের একখানা বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, ভারত 
সরকার তাহাদের ্টালিং খণ ( ইংলগ্ডে গৃহীত খণ ) টাকার খণে বপান্তরিত 
করার দ্লীতি অনুসারে ২০ কোটা ২০ লক্ষ পাউগ মুল্যের নিয়লিখিত ডিবেথশর 
ইকসমূহ ভারতীয় টাকার খণে পরিণত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রতি 
একশত পাউগ্ডের প্রত্যেক সিকিউরিটির মুল্য টাকা আনায় নিম্নরাপ 
হইবে (১) ইষ্ট ইত্ডিয়ান রেলপথের শতকরা ৪॥* পাউগ্ড হের 
অপরিশোধনীয় ভিবেঞ্ার ইক--১৪৯৯%০ আনা; (২) গ্রেট হগ্ডিয়ান 
পেনিননুলার রেপ পথের শতকরা ৪ পাউগ্ড সুদের অপরিশোধনীয় ভিবেঞ্চার 
ষ্টক--১৩৯২২ টাক) (৩) ইষ্টার্ণ বেজল রেলপথের শত্তকর] ৪ পাউগ্ড স্থুদের 
অপরিশে!ধনীয় ডিবেধশার ষ্টক-__-১৩৯২২ টাকা ; (৪) সাউথ ইত্ডিয়া রেল- 
পথের শতকরা ৪॥০ পাউও ছুদের চিরস্থায়ী ডিবেধার ইক--১৪৯৯% 
আন। ; (৫) বার্মা রেলপথের শতকরা ৩ পাউগু ন্ুদের ডিবেঞ্চার &ঁক-_- 
১৯৭৭৮ আনা ) (৬) ইষ্ট ইঙ্িয়ান রেল পথের শতকরা] ৩ পাউগু মদের 
নুতন ভিবেধশর ষ্টক--১৩৭১৪০০ আনা ) (৭) বেঙ্গল এগ নর্ষওয়েষ্টার্ণ রেল 
পথের শতকরা ৫ পাউগু শ্থদের স্পেশাল ডিবেঞ্চার ইক--১৩৭১%৩০ আনা ) 
(৮) বেজল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পাশী লিমিটেডের শতকরা ৪ পাউও হ্থদের 
ডিবেঞ্চার ষ্টক-__১৩৬১%%০ আনা; (৯) সাউথ ইগ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী 
লিমিটেডের শতকরা ৪ পাউগু সুদের ১৯৪৫ সালে পরিশোধনীয় রেজিদ্রীকত 
ভিবেঞ্চার ইক--১৩৬১%%০ আনা । এতুদ্যতীত ভারত-লচিব মোট ১১ কোটা 
১০ লক্ষ পাউগ্ডের নিয়লিখিত ডিবেঞ্চারসমুহ পরিশোধ করিবার জন্ত এক 
বৎসরের নোটীশ দিয়াছেন :-ইষ্ ইত্ডয়! রেলপথের শতকরা ৩॥০ পাউগ্ড 
নদের ডিবেঞ্চার ষ্টক ঃ গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনন্থলার রেলওয়ের শতকরা ৩1০ 
পাউও্ড গুদের ডিবেঞ্চার ষ্টক এবং বোম্বে বরদা এগু পেন্টাল রেলপথের 
শতকরা ৩॥ পাউণ্ড সুদের ডিবেঞ্চার ষ্টক। এই লকল ডিবেঞ্চার ইকসমূহ 
১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পরিশোধ করা হছইবে। 


আর্থিক জগৎ 





[ ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 


সপ জি পপ চিত 


কমলা ব্যাং কর্ণোবেশন নি 


৩ হেড অফিস- কুমিন্তর অর্িপিত-১৯১৪ ই 
নকুমিহা ও এজেন্সী অফিসসমূহ £ টু 
বাংলা, আজাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দিশ্তী, 
এবং লগ্ডনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেজ্ছে। 


বি ুলঘন১-১---০:১ টাক 
8০১৯০১০০০ 
8*, ০৩১৩০ ২্টাকার' উদ্ধে 


ছি 
6 
ও বিরত রঃ 
আদাযীকুৃতি 'অত্বিম কলসহ) ই২১৯০১০০০২ ৮ 
্ 
ৃ 








রিজার্ভ ফাণ্ড লহ ১৮১০০,০০০২ ৯, 





ফরেন এক্সছেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহ ) সকল প্রকার 
ব্যাক্ষিং কাধ্য কর। হুয়। 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর__এন, রি দত্ত এম, এল, সি। 





খনির, গহন রত, এ, এ 
0 পিসি ০ 


আপ পিপল স্হরটিও 


7 সি সর 
টি সপ চি 


পপি ও 


[ইন্সিওরেন্স অফ ইগ্ডয় 
। ভিলন্নিভেজ্ড 
প্রধান কার্যালয় ₹_কুমিল্লা (বেঙ্গল) 


বোনাস (দ্বিতীয়বারের ভেলুয়েসন অনুসারে ) 
মেয়াদী বীমায় প্রতি হাজার টাকায় ১৩২ টাক 
আজীবন বীমায় প্রতি হাজার টাকায় ১৬২ টীক। 


| 

ৰ 

সুদের হার শতকরা ৩।* আনা হিসাবে ধরা হইয়াছে । 

র (ব্যয়ের অন্য শতকরা ২৪ ভাগ অর্থ মজুদ রাখা হইয়াছে। 
) 


আউল ০ হি 


] 
? 
) 


ৃ 


সরল ২ সপ 


শি নিশি 


ক 


স্পা পিসি 


শাস্তি তি শিপ াত্পািলী রিতা স্পা পির শা পাস শা 
রর ৯ র্‌ ০৯ স্পা শি টিসি ও তি 


পাস সিক্স 
লা পি 


প্রথম বৎসরে ব্যয়ের শতকরা ৯০ ভাগ বাদ দিয়া শতকরা ১৬ ভতগ 
অর্থ মজুদ রাখা হইয়াছিল। মৃত্যুর হার হাজার করা ৪১ ) 


ৃ জীবন বীমা! তহবিল (আগস্ট, ১৯৪২ সাল) ২৫৫১০০০ টাকা 
ূ 


পাটি পিসি পপির 
সপ পা এ 


০০ 


কোম্পানীর কাগজে ন্যাত্ত ২৫৫,০০০ টাকা 
এজেন্সী এবং বিশেষ এজেন্সীর জন্য আবেদন করুন । 


চেয়ারম্যান 2-_-মিঃ এন, সি, তত এম-এল-সি। 


। 
টিপি পাস্তা পা 
পি সি পা িস্্হ অপি 





সি উস রাশ 






ূ সস ১ 
| দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক চারীৎ 
কোম্পানী লিমিটেড, 


১৭ নং ম্যাজে! লেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 


রঃ “১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে” 





লবণ কিন্‌তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার মোতের মত চলে ধার-- 
বাঙ্গলার বাহিরে | এ ম্োতকে বন্ধ করবার তার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্ঠক। 
বিঃমিজ্র এড কোং ম্যানেজিং এজেস্টস্‌ 








 ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] 
বরোদা রাজ্যে ফলের চাষ 


বরোদ। রাজ্যে বিতিন্ন প্রকার ফলের চাষ প্রতি বসরই বাড়িতেছে,। 


নিয়ে কয়েক বৎসরের ফল চাষের জমির পরিমাপ দেওয়! হইল £__ 


বৎসর অমির পরিমাণ 

(বিঘা) 
১৯২৯-৩০৩ ৬১২৯৪ 
১৯৩৬-৩৭ ৬১২২৯ 
১৯৩৭-৩৮ ৭১২৯৪ 
১৯৩৮-৩৯ ৯১৯৭৪ 
১৯৩৯-৪০ ৯১,১৩৯ 

বিভিন্ন দেশে তুলার চাষ 


১৯৪২ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৫ শত পাউণ্ড বেলের ১ কোটা ২৯ লক্ষ 
৮২ হাজার বেল তুল উৎপন্ন হইয়ছে বলিম্। অনুমিত হইতেছে ; পুর্ব বৎসরে 
৫ শত পাউগ্ডের ১ কোটা ৯ লক্ষ ৭৬ হাঞ্জার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল 
বলিয়। ধর] হইয়াছিল । ১৯৪২-৪৩ সালে মিশরে ৭ লক্ষ ৩০ হাজার একর 
ওমিতে তুলার চাষ হুইয়াছে এবং ৪ শত পাউগ্ডচের ৯ লক্ষ ৩০ হাজার বেল 
তুলা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়৷ অগ্ুমিত হইতেছে । উগাগ্ডায় ১৯৪১-৪২ সালে 
৩ লক্ষ ৬৪ হাজার বেল তুল! উৎপন্ন হুইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; 
১৯৪০-৪১ সালে তুল! উৎ্পন্নের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ২৫ হাক্জার বেল। 
গ্রেট বটেনের যুদ্ধ ব্যয় 
গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে গ্রেট বুটেনের অর্থ-সচিব স্যার কিংসলি 
উভ. কমন্স সভায় বলেন যে, বর্তমানে বুদ্ধের অন্ট বুটেনের দৈনিক প্রায় 
১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউগ্ড ব্যয় হইতেছে । 
সঞ্চয় করার উৎসাহ দান 
ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ১৯৪৩ সালের ১লা 
ফেব্রুয়ারী হইতে একটা পোষ্ট অফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে এক বৎসরে ১৫ শত 
টাক] জম] রাখা চলিবে । পুর্বে এক বৎসরে একটা পোষ্ট অফিসের সেভিংস 
ব্যাঙ্কে এইরূপ জম! রাখার হার ছিল ৭৫০২ টাকা । 


আর্থিক জগৎ 





৬৮৭ 


ভারতের উদ্বত্ত শশ্ত রপ্তানী বন্ধের ব্যবস্থা 

বর্তমান অচল অবস্থা মিটাইবার অক্ত সরকারী ক্রয় এজেন্সী খোলা 
হইবে । এই সমস্ত এজেব্দী প্রাদেশিক এবং ভারত সরকারের নির্দেশ 
অন্রসারে কাজ করিবে। পাঞ্জাব প্রর্দেশে সরকারী এজেম্দী কাজ আরম্ভ 
করিয়াছে। যে যে প্রদেশে শশ্ত উদত্ত থাকিবে সেইসব প্রদেশ হইতে ভারত 
সরক”র উহা! ক্রয় করিয়া যে সমস্ত প্রদেশে শন্তের অভাব ঘটিয়াছে সেইসৰ 
প্রদেশে আমদানী করিবেন । মহাজ্জনগণ যাহাতে অতিরিক্ত মুনাফা! করিতে না 
পারে তজ্জন্ত প্রাদেশিক সরকারের নির্দেশ অনুসারে খরিদ্দারদিগকে ক্রয় 
করিবার আদেশ দেওয়া হইবে। এই নীতি কাধ্যকরী হইলে চোরা 
বাজারের ভয় অনেকট1] কমিবৰে আশা করা ষায়। সম্প্রতি বিলাত হইতে 
ভারতে এ সম্পর্কে এক বিশেধজ্ঞ আসিবেন, তিনি রসদের নির্দিষ্ট পরিমাণ ও 
বিতরণ বিষয়ে পরামর্শ দিবেন। 


গমের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ রহিত সিদ্ধান্তের অপকারিত। 

করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ, গমের মুল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিত করিয়া 
ভারত সরকার যে আদেশ জারী করিয়াছেন তৎসম্পর্কে এক জরুরী আলোচন 
বৈঠকে সিদ্ধুর মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বর্তমানে গমের 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ না করাই গবর্ণমেন্টের পক্ষে উচিত কাজ হুইবে। মুল্য নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা রছিত করিয়া গমের দূর চড়িয়া যাইবার শ্থঁযোগ দিলে উছার ফলে 
দরিদ্র ও মধ্যাশ্রেণীর জনসাধারণের ছূর্ভোগের চূড়ান্ত হইবে বলিয়! উক্ত 
বৈঠক মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশ, সিন্ধু সরকার এই বিষয়ে ভারত 


সরকারের নিকট তাহার্দের মতামত প্রেরণ করিয়াছেন । 


মাগ্গী ভাতার হার বৃদ্ধি 
নয়াদিলীর এক সরকারী বিজ্ঞপিতে প্রকাশ যে, অল্প বেতনের কর্ধ- 
চারীদের কর্ম লাঘবের অন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট রেল কম্ধরচারী ব্যতীত কেন্ত্রীয 
সরকারের কম্চারীদের জন্ত বর্তমানে যে মাগৃগী ভাতার ব্যবস্থা আছে 
তাহাকে আরও ব্যাপকতর করিবার সিন্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । এই ব্যবস্থা 
অনুলারে শতকরা ১২।* আনা হইতে ২৫২ টাকা পধ্যস্ত বেতন বৃদ্ধি কর! 
হইবে এবং বিভিন্ন এলাকাক্স ছুম্ল্য ভাতার হারও বুদ্ধি কবা হইবে। 


জাতিৰ কল্যাণ হউক 


ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সমগ্র জাতির সমন্ত পরিবারের প্রত্যেকটি প্রাণী 
সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনই জাতীয় জীবন বীমার ীকান্তিক কামনা । 


ংসানের চিরন্তন হঃখ-দৈন্য-দারিদ্র্য-ছ্রদশান গ্রাস 
হ'তে একমাত্র জীৰন ব্বীমাই জাতিকে 
উদ্ধার ক'রে আশার পথে-উগ্ভমের পথে 
অমরত্ব পথে পরিচালিত করতে সক্ষম । 


কক্ষন-_কম্মবীর 
আলামোহন দাশের সিদ্ধহন্ত পরিচালনায় 
এই জাতায় 


আপনার আশীর্বাদ 


“হাওডা ইনসিওনে্স" 


হার্ড 
হাওড়া 


/ 


কল্যাণের অভিযানে জয়যুক্ত হউক । 


হাওড়া ইনসিওরেন্স 








কোং লিঃ 


হেড অফিস--৩০নৎ জ্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা । 


৬৮৮ আর্থিক অসৎ, (১ ফেনা ১ ১৯৪৩ 


টু ৯ পপি স্পা 
আপা পপ পা কপ উপ এ পক পপ পাপ তি |, ৯০7 খাপিপিপা পপ পপ ওল ও গর কা পাপা সাও পপ স্পা পপি কপাস্পাপাপাসী পিসি চক 











বাংল। সরকারের হুতন ডেপুচী ডিরেক্টর 

মিঃ মুকুল গুপ্ত বাংলা সরকারের সহকারী ডিরেক্টর ( শিল্প টিরানাদ ॥ 
পদ হইতে ডেপুটী ডিরেক্টর পদে (বাণিজ্য সম্বন্ধীয়) নিযুক্ত হুইয়াছেন। [সে গাল বাধ 
কুটির শিল্পকে যুদ্ধোগরমে সংঘুক্ত করার জন্ত মিঃ গুগ্রকে এই পদে মনোনীত রা 
করা হুইয়াছে। |]. এ ২১৩০ ও 5 

758 ছ্ডে জি | 

লাছোরে কাগঞ্জের অভাবের দরুণ প্রান্ম ৯২থানা দৈনিক সংবাদপত্র ৃ 

রবিবারের সংখ্যা বন্ধ করিবার সিল্ধাস্ত গ্রহণ করিয়াছেন। | সন্টাল অফিস--১৫, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা। ফোম-__-কলিঃ ২৫৪৬ 
বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে দ্ধ আমদানী কলিকাতা অফিস--১৩৫, ক্যানিং ট্রাট, কলিকাতা । 

বাংল! সরকার মেদিনীপুরের বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে প্রথম হইতেই শিশু ও __লি 2 অপরাপর শাখাসমুহ £--. ধরে 
(রোগীর ছুদ্ধের ব্যবস্থা লইয়া চিস্তা করিতেছিলেন । এতাবৎ বন্যাবিধবন্ধ কুমিল্লা, কমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গোছা 
অঞ্চলে ১০০*০ পাউগ্ড দুগ্ধ আমদানী এবং প্রয়োজনান্ুরূপে বণ্টন করা ট্যাঙ্গলা, সপটগ্রাম, সিলেট, করিমগঞ্জ, পাটনা, বেলারস 
হইয়াছে বলিয়া গ্রকাশ। বর্তমানে প্রতি সপ্তাছে ২০০০ হাজার পাউও ছুগ্ধ _ আলানলোল, রাজবাড়ী, ই ১৫৪৪৪: 
ফেওুস্‌ এখুলেন্স এবং অন্থান্ত সেবাসজ্যের মারফৎ্ বণ্টন করা হইবে। 1 (উভিস্কা) মহারাজা বাহাছুরের অনুরোধক্রমে গত 

ভারতের খাদ্য সমস্তায় ভারত সচিব 


ী ঢা রঃ মাসে উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত দেওগড় ও গোবিদ্দপুরে 
কমন্স সভায় ভারতে খান্ভাল্পত সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে মিঃ আমেরী বলেন 


যে, যদি মজুত খাগুসামপ্রী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে বাজারে আনার ব্যবস্থা হুইটা শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

করি য়) প্রয়োজনানুন্ূপে বণ্টন করা হয় তবে অভাবের আশঙ্কা অনেকটা শীঘ্রই নিয় স্থানে ব্রাঞ্চ অফিস খোলা হুইবে। | 
লাঘব হুইবে। মিঃ আমেরী বলেন, সহর অঞ্চলে লোকজন খাছ্যাভাবে কষ্ট বাংলা দেশ__মিরকাদিম, মাদারীপুর, বরিশাল, বালকাঠী, 
পাইতেছে বটে, কিন্তু হুর্ভিক্ষ বা খাছাসামন্ত্রীর তেমন অতাৰ বাস্তবিক | 
হইয়াছে বলিয়। মনে হয় না। ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব দেখাইয়াছেন, ভৈরব এবং সি পিতে রায়পুর, সন্লপুর, 
যে খাগ্ধ উৎপাদনের পরিমাণ গত ৫ বৎসর বা ১০ বৎসর পূর্বে যাহা ছিল নাপুত্র ও তলোনপুর। 
এখনও তাহাই আছে। বিপদ এই যে,যে সমস্ত মাল ব্যবসায়ীদের হাতে | অযানেজিং ভিরেক্টা 











মজুত আছে তাহা বাজারে বাহির হইতেছে না। অতঃপর ভারত সচিব মি জে সি চক্রবস্তাঁ। মি এন, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল। 
এ 5 গ $ রঙ ১ ষ্ঠ 
আশ্বাস দেল যে, অতিরিত্ যুল্য বুদ্ধির বিপদ হইতে জনসাধারণকে রক্ষা 


করিবার জন্থ সরকারী খরিদের এজেম্পী করা হুইবে। বিদেশ হইতে গম রর ভুল ড জ কে ০ ভর তলত জজ চল হা 
আমদানী করিয়া সরকারী কর্চারীদের কর্তৃত্বাধীনে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা 
হইবে এবং সরকারী কর্দচারীর নজর রাখিবেন যাহাতে অতি লোভী 
খ্যবসায়ীরা অতিরিক্ত লাভ করিতে না পাবে । 


বাংল! সরকারের আর্থিক অবন্থ। 
বাংলার জন-রক্ষ1! বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোবকুমার বস্থু গত ২৬শে 
জানুয়ারী বড়পাটের শাসন বিভাগের সদস্য মিঃ জেরিমি রেইসম্যানের সঙ্গে 
লাক্ষাৎ করিয়া সস্তোষনক আশ্বাস পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । শ্রীযুক্ত বনু 
৯৯৪৩-৪৪ সালের বাংলা প্রদেশের আধিক অবস্থা আলোচনা করিবার জন্ত 
প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। উপরস্ত ইহাও জানা 
গিয়াছে, বর্তমানের চ,ড়াস্ত আর্থিক ছুরবস্থায় এ প্রদেশের দরিদ্র শ্রমন্জীবীদের 


লাহায্যকলে ভারত সরকার বাংলা সরকারকে অর্থ সাহায্য করিবেন। ই্টনাইটেড স্ায়ৰ | ইঞ্জিনিয়াৰিং 
ভারত সরকার কতৃক নতন খাছ্য-তালিকার ব্যবস্থা ২ এ ১৭২ 
ভারত সরকারের সায়েন্টিফিক এগ ইণ্তাষ্থিয়াল কাউন্সিল সাব্যস্ত করিয়াছেন] ২ 
ষে ভারতের সমস্ত খান্চদ্রব্য এবং কাচা মালের একটি তালিকা প্রস্তত কর! ও৪ল্সান্কুত্ন_ভিলন্িক্রেজ্ভ 


হুইবে। সর্বপ্রকার খাগ্যসামগ্রী) শাকৃশজী, জীবজস্ত, খনিজ দ্রব্যার্দি ও শিল্প ; | 
27 কারখানা-_বেলুড় । 
কাধ্যোপযোগী প্রাথমিক সরঞ্জামাদি এ-তালিকাভুত্ত করার প্রস্তাব কর! ৃ 
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হহয়াছে। সির 
ম্যানুফ্যাকৃচারাস অবঃ 
হর বিচারপতি রস বর্গ গ প্রিশিসন মেসিনারিস || সিট, ট মেটাল ওয়ার্কস, 
বাংলার প্রধান বিচারপতির অস্থমোদন অনুলারে বিচারপতি রক্ষা-বার্গ গ্রবং টুলস |] ৬ “এ্যার্টি গ্যাস” ক্লথ 
ডিরেক্টর অব লিভিল সাগ্লাই-এর পদে নিথুক্ত হুইয়াছেন। ঠ ইলেকৃ ট্রক ওয়েল্ডেড, 4 রাবারাইসভ. “ক্যানভাস 
কর্পোরেশনের কয়ল। সরবরাহ ট্রিল চেইনসং 1 ৬ মেকানিক্যাল ইনসার- 
কলিকাতার নাগরিকদিগের নির্ধারিত মূল্যে কয়লা সরবরাহ করা | ৪ এম, এস, এন বপি গন ৮ সিট, সিটিংস 








সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশনের সমস্ত বাবস্থা শীপ্রই ঠিক হইয়া যাইবে 
বলিয়া! প্রকাশ। ইতিমধ্যে ধানবাদ হুইতে কয়লাভর্তি গাড়ীশুলি সব | ম্যানেজিং এজেন্টস £-_-ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন। 


ৰ গানে 
৯৭৮৯ চিট ভিত রহিউিবনিদি। নাতি অথ ১০০, ক্লাইন্ড ট্রাট, কলিকাতা | ফোন £ কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০১ ৬১৯০ 








১লা! ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] আর্থিক জগৎ | ৬৮৯ 


পক পপ পপ পাপা পি সস আক 





পপ পাস উড উদ 


খাচ্যত্রব্য মন্তুত বন্ধের চে! বাংল! হইতে শর্করা রপ্তানী নিষিদ্ধ 
নয় দিশ্তীর এক লংবাদে প্রকাশ, গমের মুল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিত বাংল! সরকার ভারতরক্ষা আইনে বাংলাদেশ হইতে অগ্তব্র শর্কর] রপ্তানী 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাগ্থত্রব্য মন্জুতকারীদের প্রতি কঠোর দণ্ড বিধানের বিষস়্ বে-আইনী বলিয়া ঘোষণ] করিয়্াছেন। সরকারী নির্দেশদাতা বলেন এই 
ভারত সরকার বিবেচন! করিয়া দেখিতেছেন। প্রকাশ, ভারতরক্ষা বিধানে নীতি বাংলার শর্করা কারখানার অনেকটা সাহায্য করিবে। 


যদিও থাছদ্রব্য মুতকারীদের যথোপধুক্ত দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে, বোম্বাই-এ থাচ্ভাদ্রব্য বণ্টনের প্রাথমিক ব্যবস্থা! 

তথাপি খাদ্ত মজুতের স্তায় সমাঘন্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের দণ্ডের ব্যবস্থা খান্তশন্ত বণ্টনের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে বোম্বাই সহরের বাড়ীগুঙিতে 
যাহাতে জনসাধারণ কর্তৃক সমর্থিত হয় তদুদ্দেশ্তে কেন্দ্রীক» পরিষদে খাগ্ছপ্রব্য নম্বর দেওয়! হইয়াছে । অতঃপর অল্পসন্ধানকারী কর্মচারীরা অধিবাসীদিগের 
বন্ধুতকারীদের কঠোর দণ্ড বিধানের এক বিল পেব করা হুইবে। নিকট হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিবেন । 
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এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 
পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও 
মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যান্কে, অন্যান্য স্থানের 
ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত 
সরকারী ক্রেজারীতে ॥ 








ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত হ৭শে ডিসেম্বর তারিখে পাটন! ্রেটের ক্লাটারঞ্জি .সহরে ক্যালকাটা 
সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের এক শাখা অফিলের পভ 'উদ্বোগ্গন জদলুভিত "হইয়া 
গিয়াছে । পাটন! পেটের অব্লরপ্রাপ্ত গ্রাধান মন্ত্রী রায় বাহাদুর বাজ্জ কানোয়ার 
এম-এ, পি-সি-এস্‌ মহোদয় উক্ত অনুষ্ঠানের পৌরোহছিত্য করিয়াছিলেন । রায় 
বাহাদুর তীছার নাতিদীর্ঘ অভিভাবণে বলেন যে, ব্যবসা-বাপিজ্য ও শিল্পের 
দিক দিয়া কাটাবঞ্জি উক্ত ছ্েটের প্রধান নগর বলালী হইতেও উল্লত। প্ুতরাং 
এই স্থানে একটি ভাল ব্যাঙ্কের অত্যন্ত প্রয়োজন রহ্য়াছে। অতঃপর 
সভাপতি মহাশয় ক্যালকাট! লিটি ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতি ও বিভিন্ন স্থানে উহার 
শাখা আফিস স্থাপনের কথা উল্লেখ করিয়! স্থানীয় 'অনসাধারণকে উদ্ত 
ব্যাঙ্কের সছিত সহযোগিতা করিতে অন্থরোধ জ্ঞাপন ক্ষরেন। কাটাবঞ্জি 
শাখার এই ভ্বারোদঘাটন উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যঞ্ফি ও ব্যবসায়ী 
উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের কণ্পরচারীবৃন্দ সমাগত অতিথিবৃন্দের স্বাচ্ছন্দ্যের 
প্রতি বিশেষভাবে যত্ববান ছিলেন। ্‌ 

মেসাস” লক্ষমীগাদ বাইজনাথ কোম্পানী 

কলিকাতায় বোমা বর্ষণের ফলে যেরূপ আতঙ্বজনক পরিস্থিতির উদ্ভব 
ছইয়াছিল তাহার ফলে অনেক হোটেল ও খাবারের দোকান বন্ধ হুইয়। 
গিয়্াছিল। ইহাতে কপলিকাতাবালীদের, বিশেষ করিয়া মধ্যশ্রেণী ও রিক্ত 
জনসাধারণের, যৎ্পরোনাস্তি অন্থবিধা ঘটায় এই সামগ্রিক গুরুসমন্ত। দুরী- 
করণের উদ্দেপ্ত লইয়া শ্রীবুক্ত.তৃইয়ানীবাল। অল্প দরে পুরি বিতরণের একটি 
কেন্ত্র খুলিয়াছেন। মেসাস” লক্ষমী্টাদ বাইজনাথ কোং পরিচালিত ৩১নং 
কটন ্টাটস্থ উক্ত বিক্রয় কেন্দ্রে পুরি প্রতি সের চার আন! দরে বিক্রয় 
হইতেছে, যদিও বর্তমান দুম্ম,ল্যের বাজারে প্রতি সের পুরির দর আট আনার 
কম নছে। পুরির সঙ্গে তরকারী বিনামুল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। 
সম্প্রতি কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র লস্কর জনকয়েক বিশিষ্ট 
কাউন্সিলরের সহিত উক্ত পুর্রি-তরকারী খিতরণ-কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়! 
লক্মীটাদ বাইজনাথ কোম্পানীর মালিক শ্রীধুক্ত ভূইয়ানীবালাকে এই 
সময়োচিত হিতকর কার্যের অন্ত ভূয়সী প্রশংসা করেন । 

সিভিল ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়া লিঃ 

সম্প্রতি সিভিল ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়া লিমিটেডের কসবা শাখা অফিসের 
সতত উদ্বোধন কপবার পেন মার্কেটে যথারীতি স্ুসম্পন হইয়াছে । মিঃ বি 
সি মণ্ডল এম-এল-এ এই অনুষ্ঠানের পৌরোছিত্য করিয়াছিলেন। সভার 
প্রারন্তে "বন্দে মাতব্নম” জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়। কলিকাতার ও স্থানীয় 
বছু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উক্ত দ্বারে দ্ঘাটন উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন। 
মিঃ এইচ এম্‌ ঘোষ এফ-আর-ই-এস্‌ (লগ্ন) সমাগত অতিথিবন্দের 
স্থথন্থীচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। সভাস্তে সকলকে জলযোগে 
'প্যায়িত করা হয়। 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

ইণ্ডিয়ান্‌ পেপার পাল্প কোং লি:__গত ৩০শে সেপ্টে্বর পর্যন্ত 

ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বা্ধিক ৫২ টাকা। 


কেমিক্যাল লিঃ গত ৩১শে জুলাই পধ্যস্ত এক বৎসরের হিসাবে 


শতকরা বাধিক ৭০৭ আন1। ধন্দ বড়মতী রেলওয়ে কোং লি: & 


গত ৩১শে মার্চ পথ্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২. টাকা। 


দেওলী কোল কোং লিঃ-_গত ৩১শে আগষ্ট পথ্যস্ত ছয় মালের হিসাবে | 
শতকরা বার্ষিক ৫২ টাক1। গ্যালবিয়ন স্কুট মিলস কোং লি: গত | 


৩১শে অক্টোবর পধ্যন্ত ছয় মালের ছিলাবে শতক 'বার্দিক্ষ -৪২7টার। 


| বযান্ ব ক্যালকাটা লিমিটেড 










লীতারাম স্পিনিং ॥ 
দিলস্‌ লি:__গত ৩১শে আগষ্ট পথ্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা 

বাধিক ২৫২ টাকা । লিমসন্‌ এশু কোং লিঃগত ৩১শে মে পথ্যন্ত এক 
বতলরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৯২ টাকা । ত্রিবাঙ্কুর জ্ুগারস্‌ এগ | 


বালসায় মুন 'যৌধ কোম্পানী 

ইউনাইটেড কমাপিজাল্গ রান বি:-দ্বিলেউর মিঃ লগিভি লিড়লা। . 
রেজিষ্টার্ড অফিস--৪, করনি ঘাট স্ত্রী, কলিকাতা । ক্নুমো নিত ন্লধন 
৪ কোটিটাকা। ব্যবসা ব্যাক্কিং। 

বসম্তলাল ঘুরলীধর লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ মুরলীধর হিমৎশিক্কা ! 
রেঝিষ্টার্ড অফিস-_-৮৫, রূপটাদ রায় সীট, কলিকাতা । “অনুমোদিত মূলধন 
২৫ লক্ষ টাক1। ব্যঘপা--শেযার, টক, ডিবেধার ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের 
কাঞ্কারবার। 

চারির। আদা” লিং-ডিরেক্টর মিঃ বি এল চারিয়া। রেজিষ্টার 
অফিস---২৬।১, আর্থেনিয়ান ক্র, কলিকাতা । অস্থমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ 
টাক । ব্যবসা--আমদানী ও রপ্তানীকারক এবং কমিশন এজেন্ট । 

স্বৈকা সা্মীই কর্পোরেশন লিঃ-_ডিরেকউর মিঃ দ্দি ভি স্বৈকা। 
রেজিষ্টার্ড অফিস--২৮এ, পোলক স্ট্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
€ লক্ষ টাকা । ব্যবলা_-তারত সরকারের নিকট ঘুদ্ধসংক্রাস্ত ও অন্তবিধ 
নানা গ্রকার ভ্রব্য ও সাজসরঞ্জাম সরবরাহের কারবার 

হিমালয় লি:_-ডিরেউর মিঃক্ি কে মিআ্র। রেছিষ্টার্ড অফিগ--১৩, 
রাধানাথ বন্থু লেন, কলিকাতা | অন্থমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাক।। ব্যবসা-_-জেনারেল মার্চেন্টস্‌। 

ওভার-জী চাইনিজ, ইগ্ডাপ্ত্রীয়াল কপেণরেশন (ইগ্ডিয়া) লি: 
ডিরেক্টর মিঃ এস এ সিহ্‌। রেিষ্টার্ড অফিস-_-৪ ক্লাইভ ঘাট স্্ীট, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা । ব্যবসা 
জেনারেল মার্চেন্ট ও কমিশন এজেন্ট । 

এ আর লি:-ডিরেক্টর মি: অমুল্যরতন মুখার্জি। রেজিস্টার্ড অফিস-_ 
পি ৬, মিশন রো! এক্সটেনশন, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ ২৫ 
হাজার টাকা। ব্যবস।-ম্যানেজিং এজেম্লী। 

দ্বাশ এণ্ড কোং (ফুড্টাক) লিঃ__ডিরেইর মিঃ াণিকলাল দাশ। 
ঠিকানা এখনও দেওয়া হয় নাই। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। 
ব্যবসা-_খাগ্ডপ্রব্যাির খুচর! ও পাইকারী কাজ্পকারবার। 

ইন্ডিয়ান মিলিটারী এগু জিছিল জাপ্লীয়া্স লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ 
নলীরাম সেন। ঠিকানা এখনও দাখিল কর] হয় নাই। অঙ্থমোদিত মূলধন 
১ লক্ষটাকা। ব্যবলা-_মার্চেন্ট ও এঞ্দেপ্ট। 

হুগলী ইঞ্জিনীয়ারিং কোং লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ চণ্ডীচরণ চ্যাটার্জি 


রেজিষ্টার্ড অধিন্প--১৯ ব্রিদাস টেম্পল স্ত্রী, কলিকাতা । অন্ছুমোদিত মূলধন 
১ লক্ষ টাকা । ব্যবসা-_ইঞ্জিনীয়ার ও কণ্টাক্টর | 


[ক] এ দস -08--০ ০ সপ 


ফোন--ক্যালকাটা, ২৭৬৭ টেলিগ্রাক--জলনসম্পদ্দ 


নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


স্থাপিত-_১৯৩৫ 

হেড অফিস--৩নং ম্যাঙ্গো লেন, ক 
শাখাসমুহ-_শিখুলিয়া, নীলফা মারী, 
জেফিনীপুর ও ঢাকা। 
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শীথ। শীঘ্রই খোল। হইবে। 
হ্দের সর্ভতাদি লাভজনক এবং সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং 
কার্ধ্য কর! হুয়। 
জ্যানেজিং ভিরেক্টাস :-- 


দিকে, পা 








টাকা ও রিলিমক্স 


কলিকাতা, ৩.শে জানুয়ারী 

আলোচ্য 'লগ্াহে কলিকাতার টাক্ষার বাজারে €কানকূপ পরিবর্তন 
পরিলক্ষিত হয়নাই । গ্দবন্ত ব্যাকসযু্রহ "আমাম্তের পরিমাপ এবাল কিঞ্চিৎ 
ক্লাস পাইয়াছে, ন্লি্চ এই পরিবার্তন খ্াতই নগন্ত যে বাজারের প্রচুর "ষচ্ছল 
বন্থায় উহা আদৌ কোন প্রতিক্রিয়ার হি করিতে পারে নাই। আলোচ্য 
সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দরে বেশ চড়তির ভাব লক্ষিত হুইক়্াছে। 
ব্যাঙ্কসমূছের মধ্যে কল টাকার নদের হার কলিকাতায় ॥* প্মানায় 
অপরিবর্তিত রহিয়াছে, কিন্তু বোম্বাই-এর বাজারে এবার ।*স্নালা কইতে 
$* আনায় দাঁড়াইয়াছে। 

বিনিময় বাজারের অবস্থাও এবার পূর্বববস্তী সপ্তান্থের সায় । মর্থাৎ বাজারে 
একটানা মন্দার ভাব চলিতেছে । এবার বাজারে রগ্ানী বিলের থে 
কাজকারবার হইতে দেখা গিয়াছে তাহার পরিমাণ যৎসামান্ত | 

গত ২৬শে জাহুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার 
ট্রেক্জারী বিলের যে টেশ্ার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট 
আবেদনের পরিমাণ দীড়াইক়াছিল ১১ কোটি ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত 
আবেদনলমুছ্ের মধ্যে ৯৯1৬৯ পাই ও তদুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৩৬ পাই 
দরের শতকরা প্রায় ৫২ ভাগ আন্ছেষন-গৃীত হইয়াছে । মোট গৃহীত 
৬ কোটি টাকার টেগারের গড়পড়তা"শ্থাদের হার শতকরা বাধিক ১/১০ পাই 
খার্ধ্য করা হুইরাঁছে। 

আগামী ২র! ফেব্রুপারী তারিখে বোম্বাই-এ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাগার্ড 
লমর) পধ্যন্ত এবং অন্তান্ত কেজ্জে ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে কাজকারবার বন্ধ 
না হওয়! পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 
টেগ্ডার গৃহীত ছইবে। যাহাদের টেগার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে 


তাহাদিগকে আগামী «ই ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। 


অন্তান্ত সর্ভ পূর্বের স্যায়। 
গত ২০শে জানুয়ারী তারিখ হইতে ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত তিন মাসের 


মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট বিলের বিক্রয় পরিমাণ ফ্াড়াইয়াছিল মে?ট ২ কোটি 
৯৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা । গত ২৭শে জানুয়ারী তারিখ হইতে আগামী 
১ল' ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পূর্ববিঘোধিত ঘোষণা অনুসারে শতকর। ৯৯৪০ আন! 
দরে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইতিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে ্লানা যায় যে, গত 
১৫ই জানুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হুইম্কাছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 


নোটের মোট পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৫৮৪৯ কোটি ৪৪6 লাক্ষ ১০ হাজার টাকা টু | 


প্র্বববর্তী সপ্তাছে উহার পরিমাণ ছিল ৫৮৬ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা । 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 


পরিমাণ ছিল ৬৫ কোটি ১৮ লক্ষ ৯* হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হয় ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা) 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৬৩ লক্ষ টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্ঠান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ 
ঈাড়াইয়াছে ৫২ কোটি ৪০ লক্ষ ৭৭ হাজার টাঁকা। পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ৫৫. কোটি ৫ লক্ষ ৮* হাজার টাকা । আলোচ্য 
সপ্তাহে রিআার্ড ব্যাক্কে কেন্ত্রী় সরকারের আমানতের পরিমাণ দঈীড়াইয়াছে | 
৫ কোটি ৯৪ লক্ষ ৬৮ হাজার টাক?) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহ্থার পরিমাণ ছিল 
& কোটি ১২ লক্ষ ৭৭ হাজার-টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিতআার্ড ব্যাঙ্কে অঙ্গ 
সরকার ও জনতার ্াদেশিক সরকারসরূকেরে'ক্সামালতের পর্জিমাঁণ ঈীড়াইয়াছে 


১ পিল 


বখাক্জমে ৯ কোটি ৩৮ লক্ষ ৬ং হাজার টাকা ও ৮ কোটি ৮৬ লক্ষ ৩৩ ছাজাস্স ॥ 





| 
[| উপর বাধিক শতকরা ॥* হিসাবে হুদ দেওয়া হয়। 
দাড়াইয়াছে ৬৬ কোটি ১৫ লক্ষ ৩৭ ছাজ্জার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাছে উহ্ছার* | 


| 
ূ 


| 


ডি, এফ, ভ্যাওাসও জে 


টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাপ স্ছিল 'বণ্যাক্রমে ১ কোটি &৩ লক্ষ 
১৪ হাজার টাকা ও ৫ কাট ৯৬ লক্ষ "১৩ হাজার টাকা।। 
এ সপ্তাহে বিনিচ্গর বাজান নিরন্গপ 'ছার ক্ষলনৎ ছিলি 2৮ 


টেলি: হুপ্ডি (প্রতি টাকার) ৯ শিলার এপ 
রী দর্শনী $ঃ ৯ লি 2] পে 
ভিএ৩ মাল '১ হিঞ2ৎ পে 
ছলার (প্রতি '১০* জলাকে) ১২১০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়াল 
কলিকাতা, ২৯শে জাহয়ারী 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে তেভীর ভাৰ পরিলক্ষিত 
হয় এবং কয়েকটা বিভাগের শেয়ায়ের দরেও উর্ধগতি দেখা যায়। বর্তমান 
ুদ্ধ পরিস্থিতি শেয়ার বাজারের উপর অনেকটা অনুকূল প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে । কলিকাতায় চন্ত্রালোকিত রাক্সিতে গত লগ্তাহে কোনরূপ 


জাপানী বিমান আক্রমণ না হওয়া, অষ্টম সেনাবাহিনীর ভরত অগ্রগতি এবং 
ক্যাসাব্লাঙ্কায় মিঃ চার্চিল এবং প্রেসিডেপ্ট কজভেপ্টের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ 
আলোচনা প্রভৃতির সংবাদে আশা করা গিয়াছিল যে বাঞ্জার বিশেষ ভাবে 


১৯৪০ জালের ৯ই মে স্থাপিত 


হেড অফিস--৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা | 
সিডিউলভূক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক | ৃ 
বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম । 
বিজিকৃত মূলধন ৫০১০০৭০০০৯২ টাকা! 
বিক্রীত মূলধন ২১,৬৭১৫*০২ টাক 
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬৩১,৩০*২ টাক! 
আমানত ৫০০ ৬১৭০০ টা কার উপর 
(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ) 
চেয়ারম্যান £ ষছৃনাথ রায়। 


পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু 
তাই বলিয়া! জনসাধারণকে এতন্্ার! শেয়ার ক্রয় করিবার 
জন্য অনুরোধ কর। হইতেছে না। যে সকল ব্যক্কি অনুষ্ঠান- 
পত্রের কপিসনুক্ধ করেন, ভাহারা ব্যান্কের 
হেড অফিসে কিন্ব। যে কোন শাখা অফিনসে পত্র লিখুন। 
চলতি হিসাব--দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে. এক লক্ষ টার! উদ্ধন্ভের 
যাণ্াসিক মু ২২. 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংল ব্যান্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১* টাকা! হারে দাদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা ঢাকা তোলা থায়। 
স্থায়ী আমানত-_১ বৎসর বা কম লময়ের অন্য দ্ুবিধা্ঘনক সর্তে 
লওয়া হয়। 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সল্োষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সলিকিউদ্রিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
গ্রভৃতি এতদ্সংক্রান্ত অন্তাগ্ত কাধ্য কর! হয়। বাক্স, মালের গীঠ্রী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখ] হয়। নিয়মাবলী ও সঞ্ধ অন্ুবন্ধানে 
ভানাযায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রাস্ত যাবতীয় কাজ কর! হুয়। 

শাখা--বড়বাজার, শ্যামবাজার ( কলিকাতা ), 
লান্ায়ণশাঞ্জ এবং ঢাক]। 
' পে অফিস: জিরকাছিজ 


ভেলাল ম্যানেজার । 






৬৯২ আর্থিক জগৎ 








তেজী হইয়া উঠ্টিবে) কিন্তু হুদূর প্রাচোর বুদ্ধ পরিস্থিতির অনিশ্চিত 


তবিষ্ৎ বাজারের কর্দ্ঘতৎপরত! কতকটা ব্যাহত করিয়াছিল। যাহা 


হউক, সমস্ত বিষয় বিচার করিলে গত সপ্তা্ছের শেয়ার বাজ্জারে কাঁজ- 
কারবারের অবস্থা ভালই ছিল বলা যায় এবং ভবিষ্যতে বাজারে আরও 
উন্নতির লক্ষণ দেখ! যাইবে বলিয়াই আশা করা যায় । 


কোম্পানীর কাগজ 

এই বিভাগে কতকটা তেজীর ভাব লক্ষিত হয়। টাকার বাজার 
অপরিবর্তিত অবস্থায় রহিলেও কোম্পানীর কাগঞ্জ ক্রয্কের ব্যাপারে কেহই 
বিশেষ আগ্রহ দেখায় নাই। ৩০ টাকা মদের কোম্পানীর কাগজ ৯৪. 
টাকায় অপরিবর্তিত ছিল। মেয়াদী খপপঞ্সসমূহ্থের মধ্যে ২০ আনা 
বদের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ ৯৯%০ আনা, ৩২ টাকা হ্থদ্দের ১৯৪৯-৫২ 
সালের কাগজ ১০০1%০ আনা, ৩২ টাকা মদের ১৯৬৩-৬৫ সালের 
কাগঞ্জ ৯৫)/০ আনা, ৪২ টাকা আদর ১৯৬০-৭* লালের কাগজ ১১০1৯ 


আনা এবং 8॥০ টাকা হুদের ৯৯৫৫-৬০ লালের কাগজ ১১৩৬০ আনায় 


হ্স্তান্তরিত হইয়াছে । প্রাদেশিক খণপত্রসমুছের মধ্যে ৪২ টাকা হ্দের 
পাঞ্জাব বগ্ড ১*৪।০ আনায় বেচাকেনা হুইয়াছিল। 
কাপড়ের কল 
কাপড়ের কলের শেয়ারের দর তেজী ছিল। 
কয়লার থনি 
এই বিভাগে কাকারবারের পরিমাণ ভাল ছিল এবং শেয়ারের দর 
কতকটা বুদ্ধি পাইয়াছিল। 
পাটকল 
পাঁটকলের শেয়ারের দরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্ধগতি লক্ষিত হয়। 
পাটজাত জ্রব্যাদির দর তেজী থাকায় শেয়ারের দরেও উন্নতির লক্ষণ দেখা 


যায়। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 


এই বিভাগে ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং স্টীল করপোরেশনের দর যথাক্রমে 
৩৩৮০ আন। এবং ২৫৮০ আনা পর্য্যস্ত উঠিয়াছিল; কিন্ত পরে যথাক্রমে 
৩২৪০ আন! এবং ২৪৪০ আনাস নামিয়। গিয়াছিল। 


চিনির কল 


এই বিভাগে কেরু এগ কোং ১৬২ টাকা, কাণপুর ৩৩৪০ আনা, বলরাম- 
পুর ১২1৩০ আনা এবং চণ্পারণ ২৬০ আনায় কাজকারবার হুইয়াছে। 
চা-বাগান 
, চাবাগানের শেয়ারের মধ্যে বিশ্বশাথ ৩।৭ আনা, হস্তপাড়া ৪৭২॥০ 
আনা, নিউ লামানবাগ ৩০০ আনা। রাঁজাহাট ৪২২ টাঁকা এবং ১১1/০ 
আনায় বেচাকেনা হুইয়াছে। 
বিবিধ 


বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বান্না করপোরেশন ৩1/০ আনা, ইপ্ডিয়ান 
কপার করপোরেশন ২//০ আনা, ধি আই করপোরেশন ৬৮০ আনা। 
ক্যালকাটা ট্রামস ১৪1১০ আনা, এলুমিনিয়াম করপোরেশন ১৬২ টীকা, 
ইত্তিয়ান কেবল ২৫।০ আনা, ডানলপ রাবার ৪৭॥০ আনা এবং বৃটিশ 
সিলোন করপোবেশন ১৯৪০ আনায় বিকিকিনি হুইয়াছে। 


এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিয়রূপ বিকিকিনি হইয়াছে £- 
কোম্পানীর কাগজ 

৩২ গুদের কোম্পানীর কাগজ ২৫শে জাহুয়ারী--৮০।৮০ ৮১/০ | ৩২ 
আুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ২৫শে জা:--১*০।০ ১০০।০) ২৬শে 
৩২ সুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ২৬শে জা১--৯৫)০ ) ২৭শে--৯৫।%৩। 
৩২ দের খণ (১৯৫১-৫৪) ২৫শে জা:--৯৯%/০। ৩॥০ হ্থদের কোম্পানীর 
কাগজ ২২শে জাঃ-৯৪৬/০ 7 ২৫শে--৯৪২ ৯৪৩/৯ ) ২৬শে--৯৪২ ৯৪০) 
২৭শে--৯৪/০ ৯৪।০ | ৩1০ জ্থদের গণ (১৯৪৭-৫০) ২২শে জাং--১০৩৪৩/* ) 
২৬শে--১০৩৮৩০ 1 ৪২ শ্দের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৮) ২৬শে ভাঃ--১০৪।০ | 
৪. হুদের খণ (১৯৬০-৭০) ২৫শে আ$--১০৯৮৩/০ |: 81০ লুদের খণ 


১০৩৪০ | 











[ ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 


দার্জিলিং 


হেড অফিস ঃ__ ভবানীপুর, কলিকাত।। 
গ্রাম £---রেন্বো” কলিকাতা | ফোন :-_পি, কে, ২৬৮১১ ১৪৭২ 
সর্বপ্রকার ব্যাং ক্ষাষ্য কা হয়_ 
--অন্যান্য অফিস-- . 
মধ্য কলিকাতা_-৯এ, ভালছোসি স্থোয়ার ইষ্ট, 
বড়বাজার শাখা--২০৪, স্বারিসন রোড, কলিকাত]। 









বাজল। আসাম বিহার উত়িস্ত। 
ঢাকা, গৌহাটা, ভাগলপুর, পুরী, 
নারায়ণগঞ্জ, তেজপুর, রাচি, বহরমপুর (গঞ্জাম), 
নিতাইগঞ্জ, চারালী (ভেরাং) পুরুলিয়া থুরদ1! রোড, 
ই্াপুরা (ঢাকা) | কটক (চৌধুরী বাজার) 
অধ্যপ্রদদেশ-_নাগপুর মঙ্গলবাগ, 

এজেম্দী অফিস-_বোৌম্বাই 


বি, যুখাজজাঁ, বি, 





সংগ্রাম ও শাস্তি 
ডকজা ভজবস্থাতেহ 
আপনাদের 















সেবা করিতে 
হেড. অফিস £__ প্রস্তত। এ শাখা সমূহ :-- 
৩ ও ৪ হেয়ার গ্ট্রীট ঢাকা, কালিম্পঙ, 
কলিকাতা । শিলিগুড়ী ও শীস্তিপুর 


ফোন : কলিকাতা ৬১১ 


রে চস 








৪৩নং ধণ্মতল। স্ট্রীট, কলিকাতা । 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 
সুদের হার £_ স্থায়ী আমানত £-- 
৬মাস -_- ২২% 
চঙগতি -_ হ? ১ বগুজর -- ৩% 
সেভিংস._ ১% ২ ৮ - ৩২% 
৩ »« -- 8% 


শাখাহাওড়া, শালখিয়া, বেলুড়, বালী, উত্তর- 
পাড়া, শ্রান্ামপুল্ন ও শেওড়াফুলী। 





১ল ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


(১৯৫৫-৬০) হ৬শে জা--১১৩৭১/০ 1 | 

আং---১০৮]৩ 3 ২৭শে--১০৮।৮০ | 
ইন্পিরিয়াল ব্যাঞ্চ (কটি) ২৭শে জা:__৪৯*৭২। রিআর্ড ব্যাঙ্ক হ্হশে 
£-১০৪২, 1 





লা 


দর খাপ (১৯৪৫-৫৫) ত্৬শে 
৮ 


দহ 


কয়লার খনি 

এমালগেমেটেড ২৭শে জানুয়ারী-_-৩২।%০ ৩৩৮০ । বেঙ্গল ২৫শে 
আনুয়ারী--৪০৭২ ৪১২২) ই৭শে--+৪১০২ ৪১২২। বোকারো এগু রামগড় 
২৫শে জাচুয়ারী--১৫৮০ ১৭২) ২৬শে--১৬দ০ ১৭২। বড়ধেমো ২৫শে 
জানুয়ারী-_-৬৮%০ ) ২৭শে--৬২ ৬৩/০। বরাকর ২৬শে জানুয়ারী--১৩।%০ | 
সেপ্টাল কুরকেণ্ড ২৫শে জাহুয়ারী_-১৪।৮০। ধেমোষেইন ₹৫শে 
জানুয়ারী--১৩০ ১৩1৮০) ২৬শে--১৩।০ ১৩৪০ ইষ্ট ইন্ডিয়ান ২৭শে 
জানুয়ারী--১৮৭০ | ইকুইটেবেল ২২শে জাহুয়ারী --৩৫৪০। পুরিলাদি 
হ৫শে জাহুয়ারী--১৫৪০ ১৫৮৮০ $ ২৬শে--১৫দৎ। কালাপাহাড়ী ২২শে 
আানুয়ারী--১২৮%০ ১২৩০; ২৭শে--১২॥০| কাটরাশ ঝরিয়া ২৬শে 
জানুয়ারী -২৮॥০ ২৮)৮০) ২৭শে--৩২২। লাকুরকা ২৭শে আনুয়ারী-_ 
১৪০ ১৫২। নাজীরা ২৫শে জানুয়ারী--৮।%০ ) ২৭শে--৮৪০। রেওয়া 
২৫শে জাহুয়ারী--৩০।০ ৩০।৯ 2 ২৬শে--৩০৪০ | ওয়েট আামুরিয়া ২৫শে 
আগ্ুয়ারী-_৩২।০ ; ২৬শে--৩২।০। 

কাপড়ের কল 

বাসত্ী ২২শে আ$-৮৪৮০ 3; ২৬শে--৮৪০ ৮৮/০ ; ২৭শে-_-৯%০ | 
বেঙ্গল-লাগপুর ২৭শে জাঃ-_২৯৯ ২৯০ | বেণারস ২৫শে জাঃ--১৯০ ৯1৮০ ) 
২৬শে--৯1০ ৯।/০ | বাউরিয়া (অডি) ২৬শে জাঃ-৪৯৫২ ) ২৭শে-৪৯৬২। 
কাপপুর টেক্সটাইল ২৫শে জা:-১৪৪০ ৯৫৯ ) ২৬শে--১৫।০ ১৫৪৮০) 
২৭শে-_১৬২ ১৬৪৯ । এলগিন মিলস ২৫শে জাঃ--৪৪২ ৪৪৮০ 7) হ৭শে-- 


8৪8০ ৪৪৮০ | কেশোরাম ২২শে জা:-১৫৮০ ; ২৫শে--১৬ ১৬14) 
২৬শে__১৬1০০ ১৬।/০ 3 ২৭শে--১৬)%০ ১৬%০ | মছালক্ষী ২৬শে জাঃ__ 
২৯৪০ ) ২৭শে--২৯৪০। নিউ ভিক্টোরিয়া ২২শে আা:--৭৮/৯ ৭৪৬০ 9 


(প্রেফ) ২৭শে--১১।০। 
ইলেক্টীক 
জব্বলপুর ২৭শে আ:--১৬।০। রাওয়ালপিগ্ডি ২৭শে জাঃ--২৮1০। 
আপার গ্যাঞ্জেস ২২শে জা-১২৪০। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
ইত্ডিয়ান আয়রণ এগ্ড টাল ২২শে জা:--৩১1%০ ৩১1৩৩ ৩১) ৩১৮০ 
৩১১০ ৩১৮/০ ৩১৪০ ) ২৫শে--৩২৬/০ ৩২1০ ৩২1/০ ৩২৮০ ৩২।৩)০ 
৩২৪ ) ২৬শে ৩১৪৮০ ৩২২ ৩২%০ ৩২৩/০ ) ₹৭শে--৩২।৩/০ ৩২৪০ ৩২%/০ 
৩২৮%০ ৩৩. ৩৩৮০ ৩৩|০ | বার্ণ এগ কোং ২৫শে জা:---৩৪৬২। জ্েলপ 
এগড কোং ২২শে জাঃ--২০।০? ২৭শে--২০॥* | স্তাশনাল., আয়রণ এগ ট্টীল 
»২শে জাঃ--১১।০ ১১৪০) ২৫শে--১১৪॥৩০ ১১৪৮০ ) ২৬শে--১১৮৩/৬ 


এ, আর, পিং. 


১৮৮. টিক 25৩ 
০৮৮ পাপী শ্পাীপিপপটি পপাপীসীশপিশস্পস্পপ 











আর্থিক জগৎ 














৬৯৩ 








জেজ্হাতা ১২২। টাল করপোরেশন (অডি) হ২শে জাঃ ২৩৮ ২৩/০ 
২৩৮০ ২৩৫৩০ ২৩৪০ ২৩৪%/০ ২৩৪৮৩ ২৩৪/০ ) ২৫শে-২ ৪15৯ ২৪1০ 
২৪7/০ ২৪1৮০ ২৪1৮০ ২৪০ ২৪৪%/০ ৪৪9০ 3) ২৬শে--২৪।%০ ২৪1৬/৬ 
২৪৪০ ২৪1-/০ ২81৮০ ২৪$৬/০ 7 ২৭শে--২৪।৮%০ ২৪।৩/০ ২৪%/০ ২৫৬ ২৫%৩ 
২৫৩/০ ২৫০ ২৫1%০ ২৫1৩/০ 7 (প্রেফ) ২৫শে 8 ১১৭॥০ ১১৮ । 
স্টীল প্রভাস ২২শে জা:--৭1%০ ৭)/০ | | 


| পাটকল 

আদমজী ২২শে জা:--২৪৮০ ২৪৪৮০ ) ২৬শে--২৬।৮০ ২৬৮০ ) হ৭শে-_- 
২৬২ ২৬৮৮০ | আগরপাড়া ২২শৈে জাঃ--২৩৮০ 7) ২৫শে--২৪৯। এংলো- 
ইও্ডিয়া ২২শে জা:--৩৩৬২ ৩৪০২) ২৫শে--৩৪৩২ ৩৪৬৭ ) ২৬শে-- 
৩৪৫২ ) ২৭শে-_৩৪৬॥০ ৩৪৯২ । অকল্যা্ড ২২শে জআা:--১৭১২২ ১৭৩৯ $ 
২৫শে--১৭৩২ ১৭৫২) ২৬শে--১৭৩।*। বালি ২২শে আা:--২৬০৬ ? 
২৫শে--২৬১২ ২৬৩২; ২৬শে- ২৬৩২ ২৬৪।০ 7) ২৭শে--২৭০৯ ২৭৩৬ 
বরানগর (অর্ডি) ২৪শে আাঃ--১০২২ $ হ৬শে--১০৪২ ১০৫৯ 3 ২৭শে-- 
বেলভেডিয়র ২২শে জা:--৩৯৬২ ৪০৭২) ২৫শে--৪০৯২ 
৪১৫২ 7 ২৬শে--৪২২২ ৪২৬২৬ 7 ২৭শে--৪২৯ ৪৩১২। বজবজ ২২শে 
জাঃ-৩৪০২ ৩৪৫২) ২৫শে--৩৫০২; ২৬শে--৩৫০২) ২৭শে--৩৬০২ | 
চাপদানী ২৬শে আ:--১৯০২ 3 ২৭শে--১৯২২। সেভিয়ট ২২ জাঃ-- 
১৮৮৭ ;২৫শে--১৯২২ ১৯৩৯ ) ২৬শে--১৯১২ ১৯২৯ চিৎ্ভললা ২৫শে 
আঅ1:--১৮]* ১৮॥০ ২৬শে--১৮॥০ ১৮|/০ | ডেল্টা ২২শে জাঃ--৪৩০৬ £ 
২৪$শে--৪৪৬২ ৪৫৯২) ২৬শে--৪৫৭২) ২৭শে--৪৬৪২। গাযাঞ্জেস ২২শে 
জাঃ__৩৪২২ )২৫শে-৩৪৬২) ২৭শে-_৩৬৬২ | হাওড়া ২৫শে জাঃ-- 
৫৩৪০ ৫৪1০ ) ২৬শে--৫৪৮%০ ৫৪॥০ ) ২৭শে- ৫৫1০ ৫৫1৮০ | হুকুমটাদ 
২২শে ত্াঃ_-১৯%৮০ ) ২৫শে--১৮৪০ ২০1৮০) ২৬শে-২০॥০1 ইজ্জিয়া 
২২শে আ$ঃ--৪২৬২ ৪৩০২) ২৫শে--৪৩৭২3) ২৬শে--৪৩৮ ৪৪৩৬ 5 
দেশের আথিক উন্নতিকা'ধ্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল 
ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি 
নিশ্চয়ই । এই ক্ষুত্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 
সহযোগিতা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে। 


দিএসোপিয়েটেডু ব্যাক অব ত্রিপুরা 


পৃষ্ঠপোষক : পু তু হার মানিক বাছা, 


৯০৪৯ ৯০৬২ | 





কে, সি, এস, 
অফিস সমূহ : ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
বাংলা ও আসামের প্রধান মহারাজ কুমার ভ্রীব্রজেজ 
_ প্রধান বাণিজ্য কেজ্দরে ___. কিশোর দেবনা 
_.. শতকরা ১০২ টাকা ভিভিডেও দেওয়া হয়। 
চিফ, অফিস : আগরতলা! : ব্রিপুর। ষ্টেট, 
কলিকাতা অফিস: ১১, ক্লাইভ রো 
টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম £ “ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা” 


কাতারের 


শীট শিশশপিশশোিশিততা পিসী ীপাডিপ্পিপসপপাপীপ পাশা শতশত ভিত 1? হত শাাশোশিটিটিতিিশিত ভি ক ও পাও ৯ ৬ 





এ আর, পি, পাবলিজিটি সাব কমিটি, পাবলিক রিজেশনস্‌ কমিটি বেজল, কতৃক গ্রচারিত। 
ক্যালকাট! ইজেকটি.ক আগ্মাই: কর্পোরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন। 


দিপিকা পপ পপি বা স্িপিজ পলাশ পাশা পিটিশ পাশা শিতিশিসিিস 


উজ 





২৭শে--৪৫৪২ ৪৫৫২ কামারছাটা ২২শে জাঃ--৪৯৩২ 9 হে ৪৯ল২৬ এ / 
২৬শে-_ ৫০০২ )২৭শে--৪০৬২ | 
২৬শে--৪০৩২ ৪০৫০ ) ২৭শে--৪*৮২ ৪১৬২ | 








কেলতিন ২২শে জা: 
৪১২ ৫৪৬২) ২৫শে--৫৫*২ 7 ২৬শে-৫৫২৯ ৫৭১২ । কিনিসন ২২শে 
জ্া:--৩২২২ ৩২৪২ ) ২৫শে--৩৩২২। স্তাশনাল ২২শে জা:--২২৮* ২৩২ 
২৫শে-__-২৩২ ২৩৮০ ) ২৬শে--২৩।০ ২৩॥০ ) ২৭শে--২৩$ ২৩৪৩/০ | 
কাগজের কল 

বেঙ্গল (ফাষ্ট প্রেফ) ২৫শে জানুয়ারী--৭৬৭ ৭৮৯1 ইত্থিয়া পেপার 
পালপ ২২শে জাগ্ুয়ারী--১৬৪২ ১৬৫২ 7 ২৫শে--১৬৭৯২ ১৬৯৯ ) ২৬শে-_ 
১৭৯২) ২৭শে--১৭১২ ১৭৩২ শ্ীগোপাল পেপার ২৭শে 
জাহুয়ারী--১৯1৩০ ১৯।৯। ওরিয়েপ্ট পেপার (প্রেফ) ২৫শে জ্বানুয়ারী-- 
১১১২। ষ্টার পেপার হ২শে জ্ানুয়ারী--১৯৮০ ১৯1৩০ 7) ২৫শে__-১৯৪০ 
১৯/০।  টিটাগড় (অর) ২২শে জানুয়ারী--২২।৮০ ২৩৮০ ) ২৫শে--২ ৩৪৭ 
২৪২) ২৪শে--২৩॥০ ২৩//০ ; ২৭শে--২৩।৮০ ২৩৪০ । 

চিনির কল 

বলরামপুর ২৭শে জান্ুয়ারী--১২1/৯।. বেলন্তা্ড ২৫শে জানুয়ারী 
৪৪০ | ভারত ২২শে জানুয়ারী-:১৪৮) ২$৪শে-১৪২। বুলাণ্ড ৎ২শে 
জানুয়ারী--৪৫২ ৪৫%০ ) ২৫শে--8৪॥০ ৪৫%০ ) ২৭শে--৪৫৮০। কেরু 
এণ্ড কোং ২২শে জানুয়ারী_-১৪৪৮০ ১৪৪৩/* 7 ২৫শে- ১৪৪০ ১৪৭৩/৯ 
ঈ৬০ে--১৫।০ ১৫%/০ ) 
৩৩২ ৩৩1০) ২৫শে--৩৩৮%৩ ২৬শে--৩৩॥৯ 
ক্রয়ারী ২৭শৈ জানুয়ারী-_-১৮।%০ ১৮৪৮০ | . নিউ সাতান ২২শে জানুয়া রী-- 
১২৪০০ ) ২৭শে--১৩৪০ ১৩৪৮০ । রাজা ২২শে জানুয়ারী_-৪।৮%০ ৪৫॥০ ) 
২৫শে--৪৫1৮%০ ৪৬২ ? ২৬শে--৪৫।%০ ৪৫5০ | সমস্তীপুর ২২শে জান্য়ারী-_ 


১৬৯ 


২৭শে---৯৫।০ ১৬ । 


৩৩1৮০ ) ৩৩৪০ । 


১২।৮০ ১২৪০ ) ২৫শে--১৩৯। ইউনাইটেড প্রতিন্দেস ২২শে জানুয়ারী | 


১৫1৮০ ১৫৮০ 7) ২৫শে--১৫%০ ;) ২৬শে--১৫॥০ ১৫৮০ ; 


১৫।৬/০ | 
পাটের বাজার 


কপিকাতা', ২৯শে জানুয়ারী 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাচ] পাটের বাজ্জারে পাটের দরে একটা 
উদ্ধগতি পরিলক্ষিত হুয়। কিন্তু কাজকারবারের পরিমাণ বেশী নহে। অবস্ 
সপ্তাঙ্ছের শেষের দিকে বিক্রেতা মহল বর্তমান দরে মদ্ভুত পাট হাত ছাড়া 
করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় কাআকারবারের পরিমীণ অনেকটা সমন্তোবজনক 
হইয়াছে । ময্ঃস্বল হইতে যে সকল সংবাদ পাওয়। যাইতেছে তাহাতে 
মফুঃস্বলের বাজারসমূছেও পাটের দরে চড়তির ভাব দ্বেখ! যায় এবং খাহাদের 
হাতে পাট মন্ত্ুত রহিয়াছে তাহাদের অনেকে এখন বর্তমান চড়তি দরে বিক্রয় 
কর। লাভজনক বলিয়! মনে করিতেছেন। মোটামুটি পাটের বাজারের সকল 
বিভাগই এবার তে ছিল। আগামী মরশুমে কি পরিমাণ জমিতে পাট 
চাষের অনুমতি দেওয়া হইবে সেই সম্পর্কে এখনও কোন চূড়াস্ত সরকারী 
সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় নাই। ১৯৪০ সালের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ জমিতে 
পাট চাষের সরকাগী সিঞ্কাস্ত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ইতিমধ্যে যে সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে বাঞ্জারে তবিষ্যুৎ সম্পর্কে বেশ আশার সঞ্চার 
ছুইয়াছিল। কিন্তু পরবস্তী এক অলমথিত সংবাদে প্রকাশ যে, যাহাতে 
"অধিকতর জমিতে পাট চাষ হইবার ফলে জলের দরে পাট কিনিবার নুবিধ! 
হয় তজ্জন্ত পাটকলওয়ালের পক্ষ হুইতে দিল্লীতে জোর তত্বির চালান 
হইতেছে । এই সংবাদে পুর্বেকার আশার ভাব অল্পবিশ্তর ব্যাহত হইয়াছে। 
থাছা হউক এই সম্পর্কে শীপ্ই সরকারী সিদ্ধান্ত পাকাপাকি তাবে জানান 
হইবে। 

আলোচ্য সপ্তাঞ্ছে কাচ বেল বিভাগ বেশ তেজী ছিল। ইউরোপীয়ান 
মিডিল ১৫২ হইতে ১৫॥০ আনায়, বটোম ১২২ টাকা হইতে ১২/* আনায়, 
ল্থপার ও বেঙ্গল মিডল ১৫২ টাকায় ও বটোম ১২২ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় 
হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাছে পাক1'ৰেল বিভাগেও চড়তির ভাব রেখা 
স্বাম। খসবস্টু কাজকারবারের পরিমাণ খুব বেশী ছিল ন1। 


২৭শৈ--৯৫।৮৩ 


! 












কাকলাড়া ২২শে জাঃ-_-৩৯৮ ৪০৯৯ ) 


কানপুর ২২শে জাঙ্য়ারী-- | 
মান্ী | 






[১জ। ফোব্রয়ামী, ১৯৪৬ ১৯৪৩ 


চর সর ও 
৪ 
| 
1) 


'দিত্রিগরা মানব নিঃ 


প্র ত্রিপুরাধিপতি কপ মহারাজা মাণিক্য বাহান্বর, | 
ৃ কে, সি, এস, আই | 
ঘু রেজিঃ অফিস-_-আখাউরা (ভ্রিপুরা), চীফ. অফিস-_ আগরতল। 
লিকাতা৷ ক্লাইভ ট্রাট। 





ক জঅফিস--৬, 
বর্তমান অনিশ্চক্তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখ! সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ । হুদৃঢ আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাক্ষে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিস্বা নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা থোল। হইয়াছে। 
ংল। ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবস] কেন্ত্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে |. 


ম্যানেজিং ডিরেক্টার 


সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্‌ 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 


২ওনং হর মল্লিক বট হাটখোলা, ৯৪৪ ূ 





১২, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাত! 


কারেন্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট সুদ শতকরা ৩২. 
টাক1। চেক ত্বারা টাক] উঠান যায়| ফিক্সড, 
ডিপজিট ৬ মাস বা তরুর্ধা) সুদ শতকরা! 
৩০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পথ্যস্ত। উপযুক্ত 
সিকিউপ্রিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


ব্রাঞ্চ_কলেজ প্রীট, টি নানার ও বর্ধমান। 


অনুমোদিত এবং খিপ্পিকৃত ২০১০০১০০০২ 










বিক্রিত | ১০১৩৫১৯০০২২ উপর 
আধায়ীরুত ৃ ৮১৮৩৯০০০২ উপর 
কলিকাত। অফিল :__ শাখা ও এজেন্সী £-_ 
২২নং ক্যানিং প্রীট, সকল প্রধান প্রধান 
 ফোন$--কলিঃ ৬৫৮৮ 


ব্ুবস!। কেরে 


১জা ফেব্রুয়ান্ধী, ১৯৪৩ ]. 


আলোচ্য সপ্তাছে থলে ও চটের বাজারে তেজীর ভাব লক্ষিত হইয়াছে । 








বাজারে চাহিদার পরিমাণ বেশ সন্ভোষজজনক। যিলওয়াজার! বিক্রয়ের 


দিকে বাহুত বিশেব আগ্রহ দেখাইতেছেন না। নং পোর্টার জানুয়ারী 
১৮০ আনা হইতে ১৮॥* আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । ১১নং পোর্টার 
জানুয়ারী ২৩৮০ আনা হইতে ২৪॥০ আনা, জানুয়ারী-মার্চ ২৩০ আনা 
হইতে ২৪২ টাকা, এশ্রিল-জুন ২৩৮০ আনা, এবং জুলাই-সেপ্টে্র ২৩০ 
আনা হইতে ২৩।০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে । 


তুলা ও কাপড় 


কলিকাতা, ২৯শে জানুয়ারী 
আলোচ্য সপ্জাছে বোস্বাইএর তুলার বাঞ্জারে হুম্পঞ্ট চড়তির ভাব লক্ষিত 


হইয়াছে। বন্ত্রশিলের শ্রমিকদের জগ খান্তাদির ছ্থব্যবস্থাঁ করা হইবে এবং 
তারত সরকারের বাণিজ্য সচিব ষ্ট্যান্ডার্ড ক্থের প্রচুর উত্পাদন ও অন্কান্ত 


বন্ত্রশিল্পল সংক্রান্ত দুরূহ প্রশ্থের সন্তোবনক মীমাংসার জন্থ' শীগ্রই বোস্বাই 
কেন না 


বআসিতেছেন এরূপ সংবাদে বাজারে ভরসার ভাব দেখা যায়। 
উপরোক্ত ছুইটি বিষয়ে সন্তোষজনক ব্যবস্থা অবলন্বিত হইলে মিলসমূ্ধে 
কান্ধের পরিযাণ অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং তুলার চাহিদা বর্তমান অপেক্ষা 


অনেক বেশী হইবে। সপ্তাহের শেব ভাগে এবার ঝারিলা জানুয়ারী ৪২৩২ || 


টাক, মাচ্চ ২০৪২ টাকা হইতে ২০৮২ টাকা ও মে ২০৬২ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় 


হুইয়ছে। | 
আলোচ্য সম্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাঞ্জারে বেশ তেজীর ভাব দেখা 


গিয়াছে । ব্যবসায়ীরা তাহাদের মন্তুত মাল হাত ছাড়া করিবার অন্ত তেমন [ 


জাপানী বিমান হানার পর যে আতঙ্কের ভাব স্যষ্টি 
নাই । অনেকেই তাহাদের ব্যবসাক্ষেঞ্ে 


আগ্রহশীল নহেন। 
হইয়াছিল এখন আর তাহা 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । 
বর্তমানে সেই চড়তি দরই বজায় রহিয়াছে । কাজকারবারের পরিমাণ বেশী 
না হইলেও আলোচ্য সপ্তাহের কাপড়ের বাজারের অবস্থা যে পূর্ববাপেক্ষা 
সন্তোষজনক তাহাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ লাই। 


সোণা ও রূপ 


কলিকাতা, ২৯শৈ জানুয়ারী 
আলোচয সপ্তাহে বোস্বাইয়ের লোণার বাজারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য 
কাঁজকারবার হয় নাই এবং সোণার দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানাম। 
করিয়াছে । বোম্বাইয়ে প্রতি তরি রেডি লোণার দর ছিল ৬৬০ আনা | 
কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণ1 ৬৫%/* আনা, বড়ালবার প্রতি তরি 
৬৫৭০ আনা এবং প্রতিটা গিনি ৪৮৪০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । লগুনে 
প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং-এ অপরিবন্তিত ছিল । 
রূপা 
বোস্বাইয়ে তুলার বাজার তেজী হুইয়া উঠায় রূপার দরও কতকটা 
চড়িয়াছে। বোশ্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর ছিল ১০১॥৯ 
আনা । কলিক'তায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৯৯৪০ আনা এবং প্রতি 
একশত তোলা খুচরা রূপা ৯৯৪০ আনায় বেচাকেন! হুইয়াছে। লগুনে 
প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ছিল ২৩ পেম্স। 
চায়ের বাজার. 
কলিকাতা, ২৯শে জাহুয়াগী 
গত ২২শে জাচুন্ারী চায়ের ৎ৯এ নং শীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। 
ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা_বাআার খোলার দিকে এই বিভাগে: 
কাজ্জকারবারের অবস্থা মন্দা ছিল, কিন্তু পরে কত্তকটা তেজীর লক্ষণ দেখা 
বায়। পাতা চা এবং 'ফেণিং' শ্রেণীর চায়ের ধর পাউগু প্রতি %* হইতে 
১ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং অন্তান্ত শ্রেণীর চায়ের দরেও পাউগ্জ 
প্রতি /* আন! হইতে *%* আনা পর্য্যন্ত উদ্ধগতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল । 
সন চায়ের আমদানীর পরিমাণ ছিল লীমাবন্ধ এবং ইহার দর পাউগু প্রতি 
২ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। উত্রুষ্ট এবং মাঝারি ধরণের গুড়া চায়ের, 
রর র পাউও প্রতি / আনা ছিলাৰে বাড়িয়াছিল এবং সাধারণ শ্রেণীর, গড়া 
চায়ের দর পাউও প্রতি /* আনারও বেশী হারে চড়িয়াছিল। 


কোটী রণ্তানী ফোটার চায়ের দর ছিল পাউও প্রতি ও পাই এবং 
তযবনীগ কোটার চা পাউও প্রতি * পাই দরে বিকিকিনি হুহয়াছিল। 





তাতের কাপড়ের দর সম্প্রতি চড়িক়া গিয়াছিল। [| 


আর্থিক ছত | ৫ 





ক্যালকাটা ব্যা্কাঘ' লিমিটেে 


হেড অফিস :_৩৮নৎ স্টা্ড রোড, কলিকাতা । 
ফোন ক্যাল ৩৩০৫ 
পৃষ্ঠপোষক-_মাননীয় ], কে, ফজলুল হক 


সুদ £ স্থায়ী আমানত-_-৩ ৰসরের জন্য ৬% 
২ বৎসরের জন্য ৫% 
১ বসরের জন্য ৪% 


ঃ মি টি, এন, ব্যানাজ্জা 







ডিরেক্টার ৮ 





স্পা পাশপাশি পিপি ও ০. 
তারার 













এসি কি কাত শত পা 0 তিক্ত 





৪০০প৮৯৯০375272 কিম পি 


হেড অফিস-_-২৯, স্টাপ্ড রৌড. কলিকাতা । 
খ্যাতনাম। ব্যবসায়ী মেপাস" ব্লাহু। আ্রাদাসের পরিচালনাধীনে 
প্রগতিশীল জাতীর প্রতিষ্ঠান। 

সকল প্রকার ব্যাঞ্তিং কার্য করা হছয়। 
-শাঁখাসযুহ__ 
" ঢাকা, মালদহ, শিলং 
| রাচী, রাণাঘাটঃবালী, 
তেওঘর, রোহনপুর, 
|| নাটোর, ঝালদহঃ 
টিটাগড়। রাইগঞ্জ, 


1 মালুচী ও নিমাসরাই। ছু 
হা 22 পজহ হরর112225[হহত তা রি তা রাজা যা রিতা যারা জার & 
চপল রও জর সনের হাত এ জা সর 2 ভার ভা রী 


| আচার্য) প্রফ ল্লচজ্দ প্রতিষ্ঠিত ও ৮৬ 

[| ০্বত্ভন লজ তন্ীছু, 

| কারখানা_আচাখ্যরায় নগর (কাথি সম্ুদ্রতীর, নু 
কারখানার প্রসার ও উৎপাদন 

ৃ বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক সমথিত হুইয়াছে। 

| 







ফোন £-- 
কলি : ১৮১৮ 
টেলিগ্রাম--সেফ_বপ্ড 









তর 
€& 17714 ৮0 





কারখানার কার্য্য প্রণালী-- 


কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের এ্যাসিষ্ট্যাপ্ট কালেন্টর, বু মুন্সেফ ও ডেপুটি, 


ভারত সরকারের প্রাণিতত্ব বিভাগের অফিপার, নাড়াজোলের 
কুমার দেবেন্ত্রলাল খা কর্তৃক সম্প্রতি পরিদর্শন 


রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে। 
গত লাভের সহিত চলিতেছে, লবণ 
বিক্রয়ের লা্ত 7১7৯১ লভ্যাংশ দেওয়া! হইতেছে 


বন্ধিত মুলধনে প্রস্পেক্টাস ও বিশেষ বিবরণের জন্ত আবেদন করুন। 
হেড অফিস--৫নং ক্লাইভ ঘাট ট্রীট, কলিকাতা । 


সপ 
তি রই লি নানা 


বান্ক লিঃ 


হেড কিস হত নং স্ট্যাপ্ড রোড, 
(ব্লাইভঘাট দ্বীট ও ট্র্যা্ড রোডের মোড় ) 
কলিকাত। | 















্ 
পৃষ্ঠপৌষক-_কুমার বিশ্বনাথ রাঁয় ! 
সকার 


৬৯৬ 


পানি 





(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ) 
রহিয়াছিলেন। পিকেটারদের মধ্যে পাদ্রীও আছেন, নারীও আছেন। 
অকপট খুষ্টভক্তের চোখে নিশ্চয়ই এই দৃশ্য একেবারে ধন্দের অপ- 
প্রয়োগ এবং ০ সিরিয় ৃ 


চু 

ভারত বারের অভিথিরপে তুকী সাংবাদিক দলের ভারত সফর 
আরম্ভ হইয়াছে । শীঘ্রই তাহারা কলিকাতায় পৌছিবেন। গত 
২এশে জানুয়ারী রাওয়ালপিগ্ডিতে ত্াহাদিকে একটি সাংবাদিক 
সম্মেলনে সম্বপ্ধিত করা হইয়াছে। এ উপলক্ষ্যে তুর্কী সাংবাদিক 
দলের নেতা মঃ আতে যে সব কথা বলিয়াছেন তাহাতে মিঃ জিম্না ও 
মুসলীম লীগের সমর্থকদের জ্ঞাননেত্র উম্মিলিত হইবে কিনা জানি না। 
কিন্তু এ সারগর্ভ মতামত হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকল দেশ- 
কঙ্যাণকামীই ল্রদ্ধ মনে গ্রহণ করিবেন। “হিন্দু ও গবর্ণমেপ্টের 
সহিত সংগ্রামরত ভারতীয় মুসলমানদের জহ্য আজ পধ্যস্ত তুরস্ক 
কিছুই করে নাই কেন?” জনৈক লীগপন্থী মুসলমানের এই প্রশ্বের 
জবাবে মঃ আতে বলেন, “ইহা একটি আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন । হিন্দুস্থানের 
মুসলমানগণ আমাদের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিলে আমরা তাহ 
কিছুতেই বরদাস্ত করিতাম না” যীহারা প্যান-ইসলাম বা 
বিশ্বমুসলিমতন্ত্রের স্বপ্নে মশগুল হইয়া! ভারতের ইষ্টানিষ্ট নিদ্ধীরণের 
জন্য এতকাল ঘন ঘন কেবল বাহিরের দিকেই তাকাইয়াছিলেন, 
তাহাদের কর্ণে এই জাতীয় কথা পীড়াদায়ক সন্দেহ নাই। অতঃপর 
মঃ আতয়ে বলেন, “তুরস্কে ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার । বাক্তি বিশেষের 
বিবেকের সহিতই উহার সম্পর্ক । রাজনীতি অথবা দেশের শাসন- 
ব্যবস্থার সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই।” ইসলামিক বিশ্বমৈত্রীর 
পরিবর্তে জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করিয়া তুরস্ক ইসলামের মধ্যাদা নষ্ট 
করিয়াছে কিন! এই জাতীয় এক প্রশ্নের উত্তরেও মং আতে বলেন, 
দ্ধর্শ্ের ভিত্তিতে বিশ্বমৈত্রীর অবাস্তব দ্বপ্পের অপেক্ষা উদ্দ্ধ জাতীয় 
চেতনার ভিত্তিতেই প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। ১৯১২ সাল পধ্যস্ত 
আমাদের দেশে খুষ্টানগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিল। আমরা তাহাদিগকে 
হারাইয়াছি । আরব দেশগুলিও আমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া গিয়াছে । জাতীয়তাবাদের নীতি গ্রহণের ফলে এক্ষণে এই 
সব দেশ ও সম্প্রদায়ের সহিত আমরা! অধিকতর সৈথ্য-বন্ধনে আবদ্ধ 
হইয়াছি।” এক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তির মুখে 
এরূপ অখণ্ড জাতীয়ত। জয়গান শুনিয়৷ মিঃ জিন্না কি তবে মঃ আতে 
এবং ততসঙ্গে সমগ্র তুকণী জাতিকে অ-মুসলমান বলিয়া আখ্য। দিবেন, 
না এখনও সময় থাকিতে তাহার শুভ বুদ্ধির উদয় হইবে ? 

ধা খা গা 


উক্ত সম্বদ্ধনার পরবস্ত দিবস লাহোরে পাঞ্জাব মুসলীম সংবাদ- 


পত্রের পক্ষ হইতে তুক্ণী সাংবাদিক দলকে এক গ্রীতি সম্মেলনে 


আপ্যায়িত করা হয়। সেখানেও জনৈক মুসলিম সাংবাদিকের 
প্রশ্নের উত্তরে ম;ঃ আতে বলেন, “আমরা প্রথমে তুকাঁ, পরে মুসলমান । 
সর্ব এস্লামিক (87 15197210) সঙ্ঘ বা এ জাতীয় ধশ্মাঙগীন কোন 
ফেডারেশন গঠনে আমরা আদৌ আগ্রহান্িত নহি। তুরস্কের রাজ- 
নীতিতে ধন্মের কোন স্থান নাই।” অথচ জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস 
প্রতিনিধি ও অন্যান্ত নেতার! এরূপ উক্তি করিয়া মিঃ জিল্না ও মুসলিম | 
লীগের নিকট হইতে এযাবণু বিদ্রুপ ও কটূক্তি ছাড়া আর কোন 
প্রতিদান পান নাই। এমন কি জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা ও স্বধন্মীদের 
হাতে কম নাজেহাল হইতেছেন না। কিছুদিন আগেই ঢাকায় বিশ্ব- 


বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা করিবার জন্য আহুত ও আমন্ত্রিত 


অতি স্যার মিরজা ইসমাইল ঢাকার মুসলিম ছাত্রও অধ্যাপকগণ 
কতৃক যতপরোনাস্ত্ি অপমানিত হইয়াছিলেন। স্তার মিরজা ইসমাই- 

লের অপরাধ এই যে, তিনি পাটনায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 
“আমি সর্ধাঞ্জে একজন ভারতবাসী এবং ততপর একজন মুসলমান |” 
মঃ আতের স্পষ্ট ভাষণে জিল্না কোম্পানীর জাতে ঘা লাগিলেও, 
স্থখের বিষয় তাহার অভিমত বুঝিবার ও গ্রহণ করিবার মত স্থিরবুদ্ধি 
মুসলমান ও হিন্বুর অভাব এদেশে নাই। বিভেদ-বিছ্বেষ-জজ্জরিত 
বর্তমান ভারতের সম্মুখে তুক সাংবাদিক অনেকখানি আশার আলো 
প্রজ্জলিত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। 

র পু ছি, 


আর্থিক জগৎ 





[১লাফে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 


১ জী পন 


_ কারারুদ্ধ কংগ্রেসী নেতাদের সহিত হিত বাহিরের অ-কংগ্রেসী 
প্রতিনিধিগণের আলাপ-আলোটনার পথে যে সব বাধানিষেধ রহিয়াছে 
তাহা প্রত্যাহার করিবার জন্ম সম্প্রতি কমন্স সভায় মিঃ সোরেন্লেন 
ভারত সচিব মিঃ আমেরিকে অনুরোধ করায় তিনি বলেন যে, ভারত 
সরকারের পক্ষে তাহার পুর্ব্ধ সিদ্ধান্ত পুনর্বিববেচন৷ করিবার মত কোন 
সঙ্গত কারণ তিনি দেখিতেছেন না। ভারত সচিবের এই প্রত্যুত্তরে 
বৃটিশ শাসকশ্রেণীর চিরস্তন অহমিকা ও অপরিণামদিতাই স্চিত 
হইতেছে । ইতিহাসের ছুর্ণিবার শোতোবেগে এমন মুটতার কত শক্ত 
বনিয়াদ ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া গিয়াছে । ভারতের অদৃষ্ট লইয়া! বর্তমান 
বিপর্যয়ের মধ্যে তাহারা যে খুশ-খেয়ালের পরিচয় দ্রিতেছেন তাহ! 
আগুণ লইয়। খেলারই নামান্তর । ভারতবর্ষের জটিল প্রশ্নের একট 
সুত্র ন৷ পাওয়া পধ্যস্ত আস্তজ্গীতিক শাস্তি প্রতিষ্ঠা সুদূরপরাহত। 
মিঃ আমেরির সাফ জবাবের মধ্যে শাসকশ্রেণীর যে জেদ প্রকাশ 
পাইল তাহা শেষ পধ্যন্ত বজায় থাকিবে না বলিয়াই আমাদের দুঢ় 
বিশ্বাস । আজ হউক কাল হউক অবস্থা! বিপাকে মিঃ আমেরি তথ! 
বৃটিশ গবর্ণমেন্ট কংগ্রেসের সহিত আপোষ আলোচনা চালাইতে 
বাধ্য হইবেন। এই প্রসঙ্গে গব্বান্ধ লর্ড উইলিংডনের অনমনীয় 
আচরণের কথা পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে। লর্ড উইলিংভন 
প্রথমে গান্ধীজীর সহিত আলোচনা চালাইতে চাহেন নাই। পরে 
স্িনি এমন কতকগুলি সর্তে তাহার সহিত গান্ধীজীকে সাক্ষাণকারের 
অনুমতি দিতে চাহিয়াছিলেন, যে সব সর্ত সমগ্র জাতির আশা- 
আকাঙ্ক্ষা ও শক্তি-সংগ্রামের মৃত্ত প্রতীক মহাত্ম! গান্ধী মানিয়া লয়েন 
নাই। পরে ল” লিনলিখগে। এদেশে বড়লাট হইয়া আসিয়া নিজেই 
সাধিয়। গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ লাভের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 
আবার সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে। মিঃ আমেরির ম্যায় 
বাক্তিদের অনমনীয় মুঢ়তার পরাজয় আছে, কিন্তু সত্য ও ম্যায়" 
পরায়ণতা পরিণামে জয় লাভ করিবেই। সর্বকালের ইতিহাসেই 
ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য রহিয়াছে । 


আমাদের [আমাদের তৈরীজিনিষ | জিনিষ] 


ঙ ডাক ব্যাক ওয়াটার. .প্রন্ফ 
(রবার হীন ও রবার যুক্ত ) 

রবার ক্লথ 

হটওয়াটার ব্যাগ 

আইস ব্যাগ 

এয়ার বেড 

এয়ার রিং ও কুশন 


গামরুটু ও ওভার সু প্রভৃতি 
বেন ॥য়াটারঞরন্ষ &য়ার্কগ 


(১৯৪০) ভিলম্মিক্রে্ভ 
কারখানা ও হেড অফিস :__পাঁণিহাটি, ২৪ পরগণ। বেঙ্গল) 
কলিকাতা শোরুম্‌:-_১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ 


বোম্বাই শাখা :--৩৭৭ নং হর্ণবি রোড, (ফোর্ট) বোম্বাই 


আতর ড১ 














৫১৮৩, 


63717164404 
্বআ-বানিভজ্-হিন্স- অর্থনীতি বিষম্মকং 


স্বাঞ্্ঠা বক লাল শ্লী 


শপ লিক০-৮০ ক পাপা পক ক ৭ 
পোপপিপাপিসপা পিসী বস পপ সপ এ ও জলা বাাপা পা িিতিতিি 





বিষয় পরা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৬৯৭-৬৯৯ 
রা্নৈতিক প্রসঙ্গ নতি 
ইনফ্লেশন (১) ৭৯১ 


স্থগন্ধি তৈল শিল্পে ভারতের স্থান 





সম্পাদক-_শশ্রীষতীন্্নাথ ভট্টাচাধ্য 


লাশশশিশ্াশাশী্াা শি শীাাশী শশা ীীকি শিক শশা ৮ শি তাত 


কলিকাতা, ৮ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৯৪৩ 


বিষয় পষ্ঠা 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর ৭০৪-৭১০ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ৭১১ 
বাজারের হালচাল 





৭১২-৭১৬ 





পাটের চাষ 

বর্তমান বগুসরে বাঙ্গলায় কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ 
করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে ততসম্বন্ধে এখন পধ্যস্তও বাঙ্গল। 
সরকারের কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইল না। পূর্বে শুনা গিয়াছিল 
যে বিষয়টার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার ভারত সচিবের উপর দেওয়া 
কইয়াছে। ভারতসচিব এই বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিবেন এবং কৰে 
কাহার মতামত জানা যাইবে, তাহা বলা কঠিন। তবে ইতিমধ্যে 
স্রেটল্ম্যান পত্রের দিল্লীস্থিত সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, অগ্ঠ এবং 
আঁগামীকল্য (৮ই ও ৯ই ফেব্রুয়ারী ) দিল্লীতে ফুড এডভাইসরি 
কাউন্সিলের দ্বিতীয় অধিবেশনে “পাটের জমি কমাইয়া ততস্থলে খাছ 
শান্তের চাষের ব্যবস্থা” সম্বদ্ধে আলোচন! হইবে। বাঙ্গলায় পাটের 
দ্রাফ কমাইবার সম্বদ্ধে উক্ত এডভাইসরি কাউন্সিলের সদস্যগণ কিরূপ 
জভিমত পৌষণ করেন তাহা আমরা অবগত নহি। তবে বর্তমান 
ৰাণিজ্যসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার-_ধিনি উদ্ত অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করিবেন তিনি বাঙ্গলায় পাটের চাষ কমাইয়৷ তৎস্থলে 
ধানের চাষের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত বলিয়াই আমরা বিশ্বাস 
করি। সম্প্রতি চটকলওয়ালাদেব তরফ হইতে এরূপ যুক্তি দেখান 
হইতেছে যে, বাঙ্গলায় বর্তমান বতসরে যদি ১৯৪* সালের এক 
তৃতীয়াংশ জমিতে পাটের চাষ হয় তাহ হইলে এবার মোটমাট 
৫০ লক্ষ বেলের বেশী পাট উৎপন্ন হইবে না। উহাদের মতে আগামী 
৩*শে জুন তারিখে বর্তমান বদরের অবশিষ্ট ৩৭ লক্ষ বেল পাট 
লইয়। ১৯৪৩-৪৪ সালে বাজারে মাত্র ৮৭ লক্ষ বেল পাটের যোগান 
ভইবে | অথচ আগামী বৎসরে ৯২ লক্ষ বেল পাটের দরকার হইবে। 
স্থতরাং এবার পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়! কষকগণকে 
যত জমিতে ইচ্ছা, পাটের চাঘ করিবার দ্বাধীনত৷ দেওয়া হুউক। 


চটকলওয়ালাদের এইসব যুক্তি একেবারেই নির্ভরযোগ্য নহে । 
এইজন্য যে-- প্রথমতঃ আগামী জুন মাসের শেষে কৃষক, আড়তদার, 
চটকলওয়াল। প্রসূতি সকলের হাতে মজুদ পাটের পরিমাণ ৩৭ লক্ষ 
বেল অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। দ্বিতীয়ত: বর্তমান বগুসরে যদি 
১৯৪* সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাটচাষের অনুমতি 
দেওয়া হয় তাহা হইলে উৎপার্দিত পাটের পরিমাণ ৫* লক্ষ বেল 
নহে_-৬* লক্ষ বেল 'হইবে। তৃতীয়ত; আগামী বতসরে সমগ্র জগতের 
প্রয়োজনে ৯২ লক্ষ বেল অপেক্ষা অনেক কম পাটের দরকার হইবে। 
মোটের উপর বর্তমান বৎসরে যদি ১৯৪০ সালের তুলনায় এক 
তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতি পাটের চাষ হয় তাহা হইলে আগামী 
বশুসরে প্রয়োজনীয় সমস্ত পাট পাওয়া যাইবে, চটকলওয়ালাদের 
হাতে উপযুক্তরূপ পাট মঞ্জুদ থাকিবে, পাটচাধী পাটের জন্য 
উপযুক্তরূপ মূল্য পাইবে এবং বাঙ্গল৷ চালের ব্যাপারে স্বাবলম্বী 
হইবে । বর্তমানে হিসাবের মারপ্যাচ ছার! বাঙ্গলায় অধিক পরিমাণ 
জসিতে পাটচাষ করাইবার যে প্রয়াস দেখা যাইতেছে, তাহা চটকল- 
ওয়ালাদের স্বার্থসিদ্ধির অপকৌশল মাত্র । বাণিজ্য সচিব মাননীয় 
শ্রীযুক্ত সরকার এই সব স্বার্থান্ধ প্রচারকার্যের বার! প্রভাবিত হইবেন 
না-_-উহাই আমরা প্রার্থনা করিতেছি। 
বাঙ্গল। সরকারের আধিক অবস্থ। 

ইতিপূর্ব্বে একটা প্রবন্ধে ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে 
আলোচনা করা হইয়াছে । কিন্তু আমরা বাঙ্গল৷ দেশের অধিবাসী 
বলিয়া! বাঙ্গলা সরকারের আর্ধিক অবস্থার সহিতও আমাদের ঘনিষ্ঠ 


স্বার্থ সম্পর্ক রহিয়াছে । পণ্যমূল্য বৃদ্ধির দরুণ বাঙ্গলার জনসাধারণের 


যে প্রকার দুরবস্থা ঘটয়াছে তাহাতে এবার বাঙলা সরকারের ভূমি- 
রাজন্য, আবগারী, স্ট্যাম্প ও. রেজিস্ট্রেশন বিভা €র আয় অনেক হাস 


কাধ্যালয় --১২২নং ব্তবাজার প্রা 
রারররারারোরারারাারারারাররারাারাররারাজারারারররাররারাররাচনিরাডাররারাররারা টি 





চা 


্ 
ও 


৬৯৮ 


পল পপ উপ ৮৮ 5 উপ পাপা তা 


পাওয়াই সম্তব। ভারতব্ধ হইতে বিদেশে পাটের রপ্তানী কমিয়! 
যাওয়াতে পাট রপ্তানী শুন্ক বাবদও বাঙ্গলা সরকারের আয় এবার 
অনেক কম হইবে। এদিকে যুদ্ধজনিত বিবিধ কারণে বর্তমান 
বশুসরে বাঙ্গলা সরকারের ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে । গত বওসর 
যখন বাঙ্গলা সরকারের বাজেট উপস্থিত করা হয় সেই সময়ে চলতি 


এপাশ আও শপ পে পপ পপ 
নি ১১১ সপ 


বসরে অর্থাৎ 
বাঙ্গলা সরকারের আয়ের তুলনায় ব্যয় ১ কোটা ৫ লক্ষ ৫৯ হাজার 
টাকা বেশ] হবে বলিয়া বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনের 
ফলে বাগলায় চলতি বশুসরে এই ঘাটতির পরিমাণ উহা অপেক্ষা 
বেশী হইবে বলিয়াই মনে হয় । আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালে এই 
অবস্থার উন্নতি হওয়া দুরে থাকুক-_-উহা! আরও শোচনীয় হওয়ারই 
আশঙ্কা আছে। 

প্রকাশ যে, গত জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে বাঙ্গলার অন্যতম 
মন্ত্রী গ্রীগুক্ত সম্থোষ কুমার বস্তু যখন দিল্লী যান সেই সময়ে বালা 
সরকারের আর্থক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি ভারত সরকারের অর্থমচিব 
হ্যার জেরেমি রেইজম্যানের সহিত দীর্থ আলোচনা করিয়া ছলেন। 
এই আলোচনার ফলে নাকি ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারের ঘাটতি 
পূরণের জন্য পূর্ব প্রদত্ত ণ ছাড়া আর একদফা নুতন খঝণ প্রদান 
করিতে সম্মত হইয়াছেন। বাঙ্গলা সরকার যর্দি ভারত সরকারের 
প্রদত্ত ঝণের সাহায্যে বর্ধমান অনটন কাটাইয়া উঠিতে পারেন তাহ 
হইলে উহ] ভালই হইবে ।. কারণ বর্তমানে জীবিকানিববাহের ব্যয় 
অত্যধিক বুদ্ধি পাওয়া হেতু বাঙ্গলার জনসাধারণের যে প্রকার 
দুরবস্থা ঘটিয়াছ্ছে, তাহাতে বাঙ্গল সরকার কর্তৃক দেশে নৃতন ট্যাক্স 
ধাধ্য করা অত্যন্ত অন্যায় কাধ্য হইবে। 

দরিদ্রের উপর আয়কর 

_ যাহাদের আয় বগুসরে ৩৯০০ হাজার টাকার কম তাহাদিগকে 
আয়কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য মাড়োয়ারী চেশ্বার অব 
কমাস” ভারত সরকারের নিকট যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহ! আমরা 
সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছি । বশুসরে তিন হাজার টাকার নিয় আয় 
বিশিষ্ট যে সমস্থ ব্যক্তি বর্ধমানে আয়কর প্রদান করিতেছেন তাহাদের 
মধ্যে আঁধকাংশ ব্যক্তই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরীজীবি। চাকুরী ছাড়া" 
উহাদের আয়ের আর কোন পন্থা নাই। পূর্বে এই শ্রেণীর স্বল্প 
আয় দ্বারা উ*গারা কষ্টেস্ষ্টে নিজের ও পোষ্যবর্গের ভরণপোষণ কপিয়া 
আসিতে 'ছলেন। কিন্তু বর্তমানে আহাধ্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদি সমস্ত্ের 
মূল্য এত অধক বৃদ্ধি পাইয়াছে, যাহার ফলে এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের 
জাবিকা(নববাহ অত্যধিক কঠিন হইয়া উঠিয়াছে । বর্তমানে যাহার 
আয় মাসে ১৬৭২ টাকা ও ব্সরে ছুই হাজার টাকা তাহাকেই 
আয়কর প্রদান করিতে হয়। কিন্তু এই ছুদ্দিনে এই শ্রেণীর আয় ঘ্বারা 
শিক্ষা) চি'কিগুসা, জীবন বাঁনার প্রিমিয়াম ইত্যাদি বাবদ ব্যয় সঙ্কুলান 
করা দুরে থাকুক, অনেকের পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিক গ্লাসাচ্ছাদনের ব্যয় 
সর্গলান করাঠ কঠিন। এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেন্ট যদি বুসরে তিন 
ভাজার টাকার নিম্ন আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে আয়কর গ্রাহ্ণ 
বন্ধ ক'রয়া দেন, তাহা হইলে দেশের লক্ষ লক্ষ ছুঃস্থ পরিবার একটু 
রেহাহ পাহতে পারে। বর্ধমানে ছুই হাজার হইতে তিন হাজার টাক 
রানা বাক্তগণ যে আয়কর প্রদান করিতেছে তদ্দারা গবর্ণমেন্ট 
কর্তৃক প্রাপ্ত মোট আয়করের খুর কম অংশই পুরণ হইতেছে । কাজেই 
তিন হাজার টাকার নিম্ন আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর, হইতে আয়কর 
উঠাইয়৷ দিলে সরকারী রাজন্বের তেমন কিছু ক্ষতি হইবে না। আমর! 
আশা করি ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইজম্যান 


আর্থিক জগৎ 


আগামী মাচ্চ মাসে যে বসর শেষ হইবে তাহাতে 


[৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 


ন্‌ 
রাত পপ ৮৫ পাপা প্রা রহ 


আগামী বাজেট উপস্থিত করিবার পুর্বে মাড়োয়ারী চেষ্বার অব. 


কমাসের এই প্রস্তাবটি বিশেষ ভাবে বিবে5না করয়া দেখিবেন। 
বাঙ্গলার ব্যবপা-বাঁণিজ্ঞে বাঙ্গালী 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের এমপ্লয়মেণ্ট বোডের সেক্রেটারি 
শ্রীযুক্ত ছিজেন্দ্রকুমার' সান্ন্যাল কর্তৃক “বাঙ্গলার ব্যবসা-বাণিজ্যে 
বাঙ্গালী” শীধক একখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তিকা আমরা 
বিশেষ আগ্রহ সহকারে 'পাঠ করিলাম। শ্রীমুক্ত সান্ন্যাল বাঙ্গলার 
শিল্প-বাণিজ্য বাঙ্গালীর পশ্চাদপদতা৷ এবং গত ৩০।৩৫ বৎসর কালের 
মধ্যে শিল্প-বাণিজ্যের জন্য বাঙ্গালীর যে খুল্ধনের অপচয় ঘটয়াছে 
তৎসম্বন্ধে হুংখ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, শিল্পের 
দিকে অধিক ঝৌক ন। দিয়া প্রথমে ব্যবসার দিকে বাঙ্গালীর অধিকতর 
মনোনিবেশ করা উচিত। এই সম্পর্কে তাহার বিশেষ প্রস্তাব 
হইতেছে--(১) কোন ভারতীয় শিল্পকে সংরক্ষণ শুক্কের মুবিধাদান 
কালে এরূপ সন্ত রাখা হউক যে, প্রত্যেক প্রদেশে উক্ত শিল্পজাত দ্রব্য 
বিক্রয়ের ভার উক্ত প্রদেশের স্ধিবাসীর হাতে অর্পণ করিতে হইবে। 
(২) ভারত সরকারের অধীনে একটা প্রতিনিধিমূলক কমিটী থাকিবে 
এবং এই কমিটা যাহাতে উপরোক্ত ১নং সন্ত অনুযায়ী প্রত্যেক 
প্রদেশে এজেন্দী দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন এবং (৩) 
গবর্ণমেন্ট বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবসাকেন্দ্র সম্বন্ধে তথ্যতালিকা প্রকাশ 
করিবেন 

শ্রীযুক্ত সান্ন্যালের উপরোক্ত প্রস্তাবের সম্বন্ধে আমাদের কিছু 
বক্তব্য আছে। শিল্পোদমে বাঙ্গালীর বহু কোটা টাকা মূলধনের 
অপচয় হইয়াছে বলিয়াই যে বাঙ্গালীর পক্ষে (দশের ব্যবসা-বাণিজ্যে 
আত্মনিয়োগ করা উচিত--এরূপ নহে । এই গ্রদেশে শিল্পের মারফতে 
ইউরোপীয়, অবাঙ্গালী ও বাঙ্গালী সকলে মিলিয়া বসরে যত টাকা 
লাভ করিতেছে তাহা অপেক্ষা চতুগুণ লাভ করিতেছে যাহাপা দেশের 
অন্তর্বাণিজ্যে লিপ্ত । অস্তুব্বাণিজ্যের মারফতে বাঙ্গলা দেশ হইতে 
বওসর বগুসর শিল্পের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণ টাকা বাহিরে 
চলিয়া যাইতেছে বলিয়াই তাহা রোধ করিবার জন্য বাঙ্গালীর পক্ষে 
অগ্কে উহাতে আত্মনিয়োগ করা আবশ্যক | কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য শ্রীষক্ত সান্ন্যালের প্রথম প্রস্তাবটা কতদূর কাধ্যকরী হইবে 
ভাহাতে সন্দেহ আছে। অন্তব্বা'ণজো বাঙ্গালীর মূলধন ও কাধ্য- 
দক্ষতা এত কম যে অবাঙ্গালী ও ইউরোপায়দের সহত বাঙ্গালীর 
প্রতিযোগিতায় দাড়াইয়া থাকা কঠিন হইবে । আর বাঙ্গলার 
অধিবাসিবৃন্দ অবাঙ্গালী ও ইউরোপীয়দের তুলনায় স্বিধাঞ্জনক সর্তে 
পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করিতে সমর্থ না হওয়া সন্ধেও যদি শিল্প 
পরিচালকঞ্চাণকে বাঙ্গালীর মারফতে শিল্পপ্রশ্য বিক্রয় করিতে বাধ্য 
করা হয়, তাহা হইলে এদেশের শিল্প প্রচেষ্টাকে অযথা ভারাত্রাস্ত 
করিয়া বিপন্নই করা হইবে। শ্রীনুক্ত সান্যাল যদ একটু অনুসন্ধান 
করিয়া দেখেন তাহা হইলে জানিতে পারিবেন থে, বাঙ্গাল র কাপড়ের 
কল, কেমিক্যাল কোম্পানী ইত্যাদিতে প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্ী প্রধানত; 
অবাঙ্গালীর মারফতে বিক্রিত হইতেছে এবং এইসব প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত 
কাচা মাল অবাঙ্গালীর মারফতে সরবরাহ হইতেছে । বাঙ্গালীর 
প্রতি বাঙ্গালী শিল্প পরিচালকদের স্বাভাবিক সহান্ুভ'ত থাকা সন্বেও 
উাহারা অবাঙ্গলীর মারফতে নিজেদের প্রস্তত শিল্পদ্রধ্য বিক্রয় করিতে 
বাধ্য হইতেছেন কেন? 

বাঙ্গালীর মূলধন ও ব্যবসায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাবই উহার 
কারণ। বর্তমানে বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যান্ষ গুলি সমুন্নত হইয়া উঠাতে 
মূলধনের অভাব অনেকটা বিদুরিত হইয়াছে । কিন্ত ব্যবসায় ল্বন্ধে 
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ভভিজভার ভার বাঙ্গালীর প্রধান অন্তরায় হইয়া আছে। এই : 


ব্যাপারে ইউরোপীয় ও অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানলি বাঙ্গালীকে সাহায্য 
করিতে পারেন এবং যেহেতু উহারা বাঙলা দেশে ব্যবসায় চাঁলাইয়! 
প্রভূত অর্থ উপাজ্ন করিতেছেন তজ্জন্ত উহার। বাঙ্গালীকে ব্যবসায় 
সম্বন্ধে হাতেকলমে শিক্ষ দিতে স্ায়তঃ বাধ্য । এজন্ যদি উপযুক্তর্ূপ 
ফি দিতে হয় তঞ্জন্তও বাঙ্গালী প্রস্তুত আছে। প্রীঘুক্ত সান্ন্যাল যদি 
ম্তার এডওয়ার্ড বেস্থল প্রমুখ ইউরোপীয়গণ এবং অবাঙ্গালী 
ব্যবসায়িগণকে এই ব্যাপারে রাজী করিতে পারেন তবেই বাঙ্গলার 
অন্তর্ধা ণজ্যে বাঙ্গালীর প্রবেশের পথ সুগম হইবে । 
পব্ধতের মুষিক প্রসব 

 ষ্ট্াণ্ডার্ড রুথ-_অর্থাৎ দরিদ্রের ব্যবহারযোগ্য সস্তা কাপড় সঙ্ধন্ধে 
এতদিন পরে যে সিদ্ধান্ত হইল তাহা দেখিয়া পর্বতের মৃষিক প্রসবের 
কথাই মনে হইতেছে । এই সিদ্ধান্তের মন্্ হইতেছে যে (১) 
ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগ্ুলির শতকরা ৬০ ভাগ ক্ষমতা ষ্ট্যাগ্ডার্ড ক্লথ 
প্রস্তুত এবং/অথবা গবর্ণমেন্টের সরবরাহ বিভাগের প্রয়োজনীয় বস্ত্র 
প্রস্তুতে নিয়োজিত হইবে (২) আশামী ৩ মাসের মধ্যে ৫ কোটী গজ 
ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ তেয়ার হইবে (৩) ষ্্যাপ্তাড” ক্লথ প্রস্তত, চালান দেওয়া 
ও উহার মূল্য নিদ্ধারণ সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য একটা উপদেষ্টা 
কমিটী গঠিত হইবে এবং (৪) প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ বস্ত্র 
ব্যবসায়ীদের মারফতে এই কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন। 

উপরোক্ত সিদ্ধান্তের প্রথম ধারাটা এরূপ কৌশলক্রমে রচিত 
হইয়াছে, যাহা বিশেষভাবে প্রণিধান করিয়া দেখা দরকার । উহাতে 
বল। হইয়াছে যে, কাপড়ের কলগুলির শতকরা ৬০ ভাগ ক্ষমতা 
ট্যাগ্ডার্ড ক্লথ এবং/অথবা সরবরাহ বিভাগের প্রয়োজনীয় বস্ত্র প্রস্ততে 
নিয়োজিত হইবে । উহার অর্থ এই যে প্রয়োক্রন হইলে কাপড়ের কল- 
গুলির শতকরা ৬০ ভাগক্ষমতাই সরবরাহ বিভাগের প্রয়োজনে নিয়ো- 
জিত হইতে পারিবে । উহা দ্বারা ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তরতের জন্য কাপড়ের 
কলগু“লর কত অংশ ক্ষমতা নিয়োজিত রাখ। হইবে তাহা কিছুই বুঝা 
যায় না। এই বিষয়ে কার্ধযতঃ যে কিছু হইবে না তাহা সরকারী সিদ্ধা- 
সতের ২নং সর্ভ হইতে বুঝ। যায়। উহাতে বলা হইয়াছে যে, আগামী 
৩ মাসে ৫ কোটা গজ কাপড় প্রস্তুত করা হইবে । অর্থাৎ আগামী ৩ 
মাস কালে ভাগ্তবর্ষের ৩৮ কোটী লোকের মধ্যে মাত্র ১ কোটা লোক 
একখানা করিয়া ১০ হাত ধুতি পাইতে পারিবে । উহা যে প্রয়োজনের 
তুলনায় কিছুই নহে, তাহা বলাই বাহুল্য | তারপর এই কাপড়ের মূল্য 
কিরূপভাবে নিদ্ধারিত হইবে এবং এই বস্ত্র বস্ত্রব্যবসায়ীদের মারফতে 
বিক্রয় কর! সম্বন্ধে প্রাদেশিক গবর্মেউপমূহ কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন 
তাহা এখনও অনশ্চিত রহিয়া আছে। কাজেই শেষ পধ্যন্ত বাজারে 
ঈ্যাগ্ডাড ক্রুথের দেখা পাঞুয়া যাইত? কিনা এবং পাইলেও তাহা 
দরিদ্রের পক্ষে ক্রয় করা সপ্তব হইবে কিনা, তাহা অনিশ্চিতই রহিয়। 
গেল। 
নবেম্গরে ভারতের বহির্ঝাণিজ্য 
ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে সম্প্রতি ভারতের 

বহিবর্বাণগ্য সম্বন্ধে গত নবেম্বর মাসের তথ্যতালিকা প্রকাশিত 
হইয়াছে । এই বিবরণে দেখা যায় যে, গত অক্টোবর মাসের তুলনায় 
নবেগ্বরে বিদেশ হইতে ভারতে আমদানীর পরিমাণ ১ কোটা ৮৬ লক্ষ 
টাকা কময়া ৭ কোটী ৯প লক্ষ টাকাতে পর্যবসিত হইয়াছে। 
পক্ষান্তরে এই মাসে ভারতবর্ধ হইতে বিদেশে রপ্তাণীর পরিমাণ ৫ 
কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া উহা ২০ কোটা ২২ লক্ষ টাকায় 
পরিণত হইয়াছে। দ্বাভাবিক সময়ে-হইলে ভারতে এইভাবে বিদেশ 
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ছি. হইতে, আমদানীর ্বল্পতা এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে 


রপ্ত'নীর আধিক্য একটা সুখের বিষয় হইত। কিন্তু বর্তমানে 
ভারতবর্ষের শিশ্পপ্রতি্ঠানগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় কাচা মাল, 
রাসায়নিক দ্রব্য, কলকব্জা ইত্যাদি বিদেশ হইতে আমদানী হইতে 
পারিতেছে না। এদিকে ভারতবাসীর নিত্যব্যবহাধ্য বহু প্রকার 
জিনিষ সামরিক প্রয়োজনে বিদেশে রপ্তানী হওয়ার জন্য দেশের 
অভ্যন্তরে প্রায় সর্ববশ্রেণীর পণাদ্রব্যের ছুভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে এবং 
পণামূল্য দিন দিন অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। এইসব 
কারণে বর্তমানে ভারতের বহিব্বাণিজ্য ভারতধাসীর স্বার্থের অনুকূল 
পথে ধাবিত হইতেছে, একথা বলা যায় না। 


বতিব্বাণিজ্য সম্পর্কে আরও একটা ভাবিবার বিষয় আছে। 
বর্তমানে রপ্তানাকারকগণ এদেশে গবর্ণমেণ্টের নিদ্ধীরিত দরে মালপত্র 
ক্রয় করিয়া তাহা বিদেশে রপ্তানী করিতেছে । এই দর বাজার দরের 
তুলনায় অনেক কম। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ বর্তমানে বিদেশ হইতে 
যে মালপত্র ক্রয় করিতেছে তজ্জন্য ভারতবাসীকে অত্যধক মূল্য দিতে 
হইতেছে । এইভাবে বন্তমানে বহিববাণিজ্যের মারফতে ভারতবর্ষের 
প্ুত্যেক মাসে কয়েক কোটা টাকা করিয়া ক্ষতি হইতেছে । তারপর 
আমদানীর তুলনায় রপ্তানী বেশী হওয়ার দরুণ বিদেশের নিকট 
মাসে মাসে ভারতবধের যে টাকা পাঞ্না হইতেছে ভাহা ইংলগ্তে 
নামমাত্র সুদে বুটাশ গবর্ণমেন্টের খণপত্রে নিয়োজিত করিয়া রাখা 
হইতেছে । এইভাবে মজুদ খণপত্র দ্বাপা ভারতব্ধাস্থিত বুটাশ খাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পন্ত ক্রয় করিয়া লইবার জন্য দেশবাসী যে 
আন্দোলন করিতেছে তাহাতে গবর্ণমেন্ট কর্ণপাত করতেছেন না। 
উহার ফলে ভবিষ্যতে বুটাশ গবর্ণমেন্টের খণপত্রের মূল্য হাসহেতৃও 
ভারতবর্ষের বু কোটী টাকা ক্ষতি হইবে । মোটের উপর বশ্রমানে 
সকল দিক দিয়াই ভারতেপ্ বহির্ববাণিঞ্জ্য ভারতবাসীর সমূহ ক্ষতির 
কারণ হইয়। উঠিয়াছে । 
নিমন্ত্রণ বন্ধের প্রস্তাব 
কলিকাতার ইগ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাস” সম্প্রতি বাঙ্গলার প্রধান 
মন্ত্রী ফজলুল হকের নিকট একখানা চিঠি লিখিয়া বাঙ্গলা দেশে 
যাহাতে কেহ কোন ধনম্মসংক্রান্ত বা সামাজিক ব্যাপার উপলক্ষে 
৩০ অথবা বেশীর পক্ষে ৪০ জনের অধিক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
খাওয়াইতে না পারে তজ্জন্য ডিফেন্স অব ইগ্ডিয়া আইন অনুযায়ী কোন 
আদেশ জারী করিতে অথবা এই উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থা প'রষদের 
আগামী আঁধবেশনে একটা আইন পাশ করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন 
করিয়াছেন । চেগ্ারের মত এই যে, বর্তমানে খাছ্দ্রব্য ছুপ্রাপ্য 
হইয়' উঠিয়াছে--কাজেই নিমন্্রণাদিতে উহার অপচয় নিবারণ করা 
আবশ্যক । সম্প্রতি বোশ্বাই গবর্ণমেন্ট ৫০ জনের অধক লোককে 
নিমন্ত্রণ করা নির্ষন্ধ করিয়াযষে আদেশ জাদী করিয়াছেন তাহ! 
দেখিয়া ই ইগ্ডিয়ান চেম্বার উপরোক্ত অনুরোধ জ্ঞাপন ক রয়াছেন । 
ইগুয়ান চেম্বারের প্রপ্তাবের আমরা যুক্তযুক্ততা উপলব্ধি করিতে 
পারিলাম না। কোন বার্ত যদি ছুই চার শত লোককে নিমন্ত্রণ 
করিয়া খাওয়ায় তবে এই জন্য সে যে পরমাণ অধিক খাচ্দ্বব্য খরচ 
করে সেই পার্মাণ খাদ্যদ্রব্য উক্ত ২৪ শত লোকেরবাড়ীতে কম ব্যবহার 
হয়। তবে নিমন্ত্রণে খাচ্ছদ্রব্যের কিছুটা বাহুল্য হয় এবং মাত্র উহাকেই 
অপচয় বলা যায়। কিন্ত উহার পারমাণ খুব বেশা নহে। হইলেও উহা! 
রোধ করা সমীগান নে । যাহার কু অর্থ আছে সে যদ বিবাহ, 
আদা দিতে এই চা নি চি কায় রস তাহা 


মির চু সমাজে বার রাযি তের পাবর্ধণ উর: যে দীয়তাং 
ভূজ্যতাং চলত তদ্দারা সমাজের কত লোক যে পঠপালি 5 হইত 
এবং বন্তমানে উহ এক প্রকার উঠিয়া যাওয়া সন্ত্েও যে কত লোক 
এই ভাবে প্রতিপা।লত হইতেছে, তাহা বোধ হয় ইপ্ডিয়ান চেম্বার অব 
কমার অবগত নছেন। উঠা জানিলে তাহারা খাগ্দ্রবোর অতি 
সামান্য অপচয় নিবারণের জন্তা গবর্ণমেণ্ট সমক্ষে উপরোক্তরূপ কিনি 
উদ্ভট প্রস্তাব উত্থাপন করিতেন না। 





ধা. ॥ 





ভারতবধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে কিছুদিন যাবশু সরকারী 
প্রচারকাধ্য আরম্ত হইয়াছে । বিভিন্ন সংবাদপত্রে আজকাল 
প্রায়শঃই অনেকখানি স্থান লইয়া যে সব জমকালো মার্কিনী বিজ্ঞাপন 
বাহির হয় তাহাতে বড় বড় কথা ও সুন্দর শ্রন্দর ছবির সমাবেশ 
থাকে। মিত্রশক্তি, বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ম্তায়ের পক্ষে অস্ত 
ধারণ করিয়াছেন__দ্রনিয়ার নির্যাতীত নিপীড়ত দেশ. ও জাতি- 
সমূহের মুক্তির জন্য, গণতন্ত্রের মধ্যাদার জন্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
রক্ষার জন্ত যে তাহার! এই বিশ্বব্যাপী কুরুক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, 
এইরূপ আশ্বাস ও আদর্শ নানা ভাবে নানা ভাষায় প্রচার করা 
হুইতেছে। সম্প্রতি একখানি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকার প্রায় অদ্ধ 
পৃষ্ঠা জুড়িয়া এক প্রচার-বিজ্ঞাপনে “এশিয়ার ভবিষ্যতের 
জন্য-ই” আমেরিকার আজ এত দুর্ভোগ, এমন একটা মহান ব্রতের 
কথ পূর্বেবপেক্ষা আরও সুন্দর আরও শোভন করিয়া জানান হইয়াছে । 
আমরা আশ্বস্ত হইলাম! কিন্তু হু'সিয়ার মাকিন সরকারকে আমরা 
তাহাদের একটা বে-হিসাবী কাজ সম্পর্কে সছুপদেশ দিতে চাই। 
এই যুদ্ধের বাজারে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বড় বড় বিজ্ঞাপন ছাপাইয়! 
এদেশের জনমত উৎ,দ্ধ করিবার চেষ্টা পণুশ্রম ও অর্থের অপচয় ছাড়া 
জমার কিছুই নহে। বিজ্ঞাপনে যে সব কথা শুনান হইতেছে 
প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট স্বয়ং সেই কথাটা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া ফেলিলেই 
ত সব লেঠ! চুকিয়া যায়। এক সঙ্গে শ্রমও বাঁচে, সময়ও বীচে, 
অর্থও বাচে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি সেই সত্সাহসট। দেখাইতে পারিলে 


রাতারাতি ভারতের জনসাধারণের মধ্যে একটা অনুকূল প্রতিক্রিয়ার 
স্থ্ি হইবে সন্দেহ নাই। ভারতের সংবাদপত্রসমূৃহ ও বিভিন্ন 


রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মারফত তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূলে যে 
অকপট আবহাওয়ার স্থষ্টি হইবে মাসের পর মাস কোটি কোটি ডলার 
প্রচার বিজ্ঞাপন মারফত ঢালিলেও তাহার শতাংশের একাংশ ফললাত 
হইবে না। বহু আগে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এই সহঙ্জ উপায়টা 
গ্রহণ করিলে বুঙ্গিমানের কাজ করিতেন। এই যুদ্ধের বাজারে 
বুখাই এতগু'ল টাকার শ্রাদ্ধ হইত না-_বিপর্ধযস্ত বর্তমানে এই অর্থ 
ট্যাঙ্ক ও বিমানপোতের সংখ্যা বাড়াইবার সব্বপ্রধান কর্তব্যকশ্মে আজ 
লাভজনকভাবেই নিয়োজিত হইতে পারিত। 
০ ঙী যা 

মিঃ জিন্নার মুখে নুতন কথা শুনা যাইতেছে । সম্প্রতি বোম্বাইএ 
ইসমাইলী কলেজের ছাত্রদের সম্মুখে এক বক্তৃত৷ প্রসঙ্গে মুসলীম 
লীগের কর্ণধার বলিয়াছেন, “এতাবহু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের শাসন- 
তান্ত্রিক অ$ল অবস্থাটাকেই বজায় রাখিবার নীতি অনুসরণ করিয়। 
আসিতেছেন। তাহারা ভারম্বরে বলিতেছেন যে, ভারতকে স্বাধীনতা 
দিবার জন্য তাহারা অতি মাত্রায় উদ্‌গ্রীব হইয়াই আছেন। কিন্ত 
ভারতীয়দের মধ্যে অনৈক্য থাকার ফলেই উহা কার্যে পরিণত হইতেছে 
না। দেশ-বিদেশে তাহারা এই যে অপপ্রচার চালাইতেছেন তাহার 
জবাবে আমরা কেন বলি না “আমন্না একমত হুইয়াছি--এবার প্রকৃত 
শাসন বুঝাইয়। দাও । এক মত ও এক দাবী লইয়া সমগ্র দেশের অখণ্ড 
সংগ্রামের জন্ত সেরূপ পরিস্থিতির উদ্তব কেন হইতেছে না?” কেন 
যে হইতেছে না তাহা মিঃ জিপ্ন। ন! জানেন এমন নহে । 


সখের 


বিষয় মিঃ জিন্না এতদিনে একতার কথা বলিতেছেন। ইহা যদি 
তাহার অকপট মনের উক্তি হুইয়া থাকে। তাহ। হইলে বর্তমান 
ভারতের অসহনীয় অচল অবস্থায় তাহা মন্ত্র বড় আশার কথা। 


ঞ্ট কা গু ঙ্ী 

সম্প্রতি ডা; সৈয়দ আবদুল লতিফ সংবাদপত্র মারফণ্ড ভারতের 
রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহ যেমনি সুচিস্তিত 
তেমনি গুরুত্বপূর্ণ । যে পাকিস্থান লইয়া এত গোলযোগ ডাঃ লতিফ 
সেই পরিকল্পনারই প্রথম উদ্ভাবক । সেই ডাঃ লতিফ আজ মি: 
জিন্নাকে উদ্দোশ করিয়া বলিতেছেন, “সেদিন পর্য্যস্তও মুসলীম লীগের 
হাতে ভারতীয় রাজনীতির একট কলকাঠি ছিল ; কিন্তু আজ সেই 
লীগের স্থান কোথায় ? এজন্য দায়ী কে? গত বগুসর লীগ নেতৃত্ব 
গ্রহণের স্থুযোগ হারাইয়াছে। গত আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে 
কংগ্রেস যখন পাকিস্থান সম্পর্কে তাহাদের আপোষমূলক মনোভাব 
ক্পষ্ট করিয় ব্যক্ত করিল, সেই লময়ে মুসলিম লীগ চূড়ান্ত সুযোগ 
পাইয়াছিল। কিন্তু মিঃ জিলা কংগ্রেসের সহিত আলাপ আলোচনায় 
যোগ দিলেন না। পক্ষান্তরে তিনি বৃটিশ সরকারের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া কংগ্রেসের প্রস্তাবের প্রতি একাস্ত উদাসীন রহিলেন। “আগে 
পাকিস্থান পরে সাময়িক জাতীয় শাসনতন্ত্র গঠন” এইরূপ জেদ 
আকড়াইয়া রহিলেন”। ডাঃ লতিফের বিচার-বিশ্লেষণ অকাট্য । মি: 
জিন্না 'অনমনীয় ছিলেন বলিয়াই তৃতীয় পক্ষ সেই সুবিধা! ভাঙ্গাইয়৷ 
নিঙ্জেদের মতলব অনুযায়ী কাজ হাসিল করিবার স্থযোগ পাইয়া- 
ছেন। কিন্তু তৃতীয় পক্ষের কাছে এই আত্মসমর্পণের ফলে মিঃ জিন্স! 
ও মুসলিম লীগের পরিণামে কি সুফল লাভ হইল ? ডাঃ লঙিফেরই 
ভাষায় “কংগ্রেন নেতৃগণ কারাগারে গিয়া আলাপ-আলোচনার ক্ষমতা 
হারাইলেন। বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে মিঃ জিম্নার কাছেও 
আর উত্সাহ-উদ্দীপনা আসে না। বড়লাট মিঃ জিল্নাকে আর বিশেষ 
আমলই দিলেন না। শুধু তাহাই নহে। বন্ধুবর মিঃ আমেরী পূর্ব্ব 
প্রতিশ্রুতি ভূলিয়া গিয়া বলিয়া বসিলেন যে, আকবরের শাসন পরি- 
কল্পন৷ অন্ুসারেই কি ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থ। প্রস্তুত ও প্রবন্তিত 
হইতে পারে না ? সর্বশেষে তৃক্ণ সাংবাদিক দল বলিলেন যে, 
তাহারা পাকিস্থানের ম্যায় ঘরোয়া একটা কলহ সম্পর্কে আদৌ 
কৌতৃহল পোষণ করেন না। আজ লীগের এই অবস্থা ধাড়াইয়াছে”। 


কঃ কী ক 

মিঃ আমেরির মুখে আকবরের শাসনতান্ত্রিক আদর্শ কিংবা লর্ড 
লিনলিখগোর বক্তৃতায় সহসা ভারতের অখণ্ড জাতীয়তার জোরাল 
সমর্থনকে ভারতবংসী সন্দেহর চক্ষেই দেখে । এসবের পিছনে কোন 
এক নূতন মতলবের নৃতন চাল রহিয়াছে । শাসক শক্তির সর্বপ্রকার 
ভেদনীতি ব্যর্থ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে অখণ্ড জাতীয়তার 
ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এক্যবদ্ধতা | মিঃ জিন্নার 
বোশ্বাই বক্তৃতার উপসংহারে অবশ্য তাহার পুরাতন স্থুরের কিছু কিছু 
পুনরাবৃত্তি রহিয়াছে, তথাপি মোটামুটি তাহার বক্তৃতায় সকলে মিলিয়া 
এবার একযোগে দীড়াইয়৷ শাসক শ্রেণীর ধাপ্লাবাজি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার 
এক আহ্বান উচ্চারিত হইয়াছে । এই স্ত্র ধরিয়া একট। আপোষ- 
মামাংমার পথে সাফল্যের সহিত অগ্রসর হওয়া কি আজ অসম্ভব? 
অন্যান্ত রাজনৈতিক মহলে মি: জিন্নার উক্তির কি প্রতিক্রিয়া হয়, 
আমর। তাহ। সাগ্রহে লক্ষ্য করিব । 
( ৭১৬ পৃষ্ঠায় অর্টব্য ) 





ভারতবর্ষে ইনফ্রেশন নামক একটা মারাত্মক কিছুর উদ্ভব হইয়াছে 
একথ! সংবাদপত্র পাঠক মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। কিন্তু 
ইনফ্রলেশন ব্যাপারটা কি তাহা জানা না থাকাতে অনেকেই এই 
সম্পর্কিত বিতর্কের মধ্য হইতে নিজেদের মতামত গঠন করিতে সমর্থ 
হইতেছেন না। বর্তমান প্রবন্ধে ইনফ্রেশন কি, ভারতবর্ষে উহার 
উদ্ভব হইয়াছে কিনা এবং উহার পরিণামই বাকি তাহা বুঝাইবার 
জন্য আমরা চেষ্টা করিব। 

ইংরাজী ইনফ্লেশন শব্দের বাঙ্গল। প্রতিশব্দ হইতেছে কোন জিনিষ 
বাযুপূর্ণ করা বা বায়ু দ্বারা স্ফীত করা । যেমন ইনফ্রেটারের সাহায্যে 
ফুটবলের ব্লাডার অথবা মুখ দ্বারা বেলুনকে ফীপাইয়া তোলা । এই 
ভাবে ক্লাডার অথবা বেলুন বদ্ধিতকলেবর হইলেও উহা যে ফাপা ও 
অস্তঃসারশুন্য তাহা সকলেই জানেন । অর্থনীতিক ক্ষেত্রেও ইনফ্রেশন 
শব্দ অনুরূপ অর্থেই ব্যবন্থত হয়। যখন কোন দেশ জনসাধারণের 
হাতে প্রচলিত টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যায় অথচ সঙ্গে সঙ্গে এই 
অনুপাতে বাজারে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামঞ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি 
পায় না তখনই ইনফ্রেশনের উদ্ভব হয়! কেননা যখনই মাগুষের 
হাতে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় অথচ সঙ্গে সঙ্গে বাজারে গুয়োজনীয় 
দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বাড়ে না তখনই পণ্যদ্রবোর মূল্য চড়িয়া যায়। 
ফলে মানুষের হাতে অতিরিক্ত অর্থাগমের জন্ যে স্বচ্ছলতা ব৷ সমুদ্ধি 
আসার কথা, তাহা হইতে তাহারা বঞ্চিত হয়। ৃষ্টান্তস্বরূপ-_যে 
ব্যক্তি মাসে একশত টাকা উপাজ্জন করিতেছে সে ৫ টাকা মণ দরে চাল, 
৩ টাকা জোড়ায় কাপড়, ৪ টাকা বেতনে ভৃত্য এবং অনুরূপ সস্তা দরে 
গৃহস্থালীর পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া যতটা 
স্থস্থাচ্ছন্দ্যে জীবনপাত করিতে পারে, সেই ব্যক্তির উপার্জন বাড়িয়া 
যদি ছইশত টাকা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি চালের মণ ১* টাকা, 
কাপড়ের জোড়া ৬ টাকা, ভূত্যের বেতন ৮ টাকা ও গৃহস্থালীর পক্ষে 
প্রয়োজনীয় অন্য সমস্ত জ্িনিষের মূল্য দ্বিগুণ হয়, তাহা হইলে উক্ত 
ব্যক্তির স্ুখম্াচ্ছন্দ্য বিন্দুমা্রও বাড়িতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে 
উপাজ্জন দ্বিগুণ হইলেও তাহার এই সমৃদ্ধি বেলুন ও ব্লাডারের মতই 
ফশাপা ও অস্তঃসারশন্য ৷ উহা ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সত্য সমিগত- 
ভাবেও তেমন সত্য । বর্তমান যুদ্ধের পুর্ব্বে ভারতবর্ষের জনসাধারণের 
হাতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭৯ কোটা টাকা। উহা! এখন 
বাড়িয়া ৬ শত কোটা টাকার কাছাকাছি পৌছিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে 
দেশবাসীর হাতে রৌপ্য নিশ্মিত টাকা এবং এক টাকার নোট-_যাহা 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে রৌপামুদ্রা বলিয়৷ গণ্য কর! হইয়া থাকে, 
তাহার পরিমাণও অনেক বুদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এই ভাবে দেশ- 
বাসীর হাতে টাকা ও নোটের পরিমাণ ৩ গুণ বাড়িলেও সঙ্গে 
সঙ্গে দেশে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান ৩ গুণ 
বৃদ্ধি পায় নাই-__-বরং বিদেশ হইতে আমদানী স্কুচিত হওয়াতে 
যোগান কতকট! হাস পাইয়াছে। ফলে পণাদ্রব্যের মূল্যও কোনটা 
দ্বিগুণ, কোনটা তিনগুণ এবং কোনট! বা চতুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
স্বতরাং সমষ্টিগতভাবে দেশবাসীর হাতে অর্থের পরিমাণ ৩ গুণ বাড়িয়া 
গেলেও উহার ফলে সমগ্থিগত ভাবে দেশবাসী ভোগ্যবস্তর পরিমাণের 
নি নিস এল্দা্র উপজারই পাইতেছে না। দেশের এই সমুদ্ধি 


ইনফ্রলেটেড--অর্থাৎ বায়ু ছ্বারা বদ্ধিত কলেবর বেলুনের মত ফা পাও 
অস্তঃসারশূহ্য। | 

কিন্তু ইনফ্রেশন সম্বন্ধে উহাই শেষ কথা নহে। উহাই যদি 
ইনফ্লেশনের শেষ হইত তাহা হইলে পুথিবীর সর্ধদেশে রাষ্ট্রের 
কর্ণধারবর্গ এবং অর্থনীতিকগণ উহাকে এত আতঙ্কের চক্ষে দেখিতেন 
না। ইনফ্রেশন সম্বন্ধে সবচেয়ে ভয়ের কথা এই যে, কোন দেশে 
উহা আরম্ভ হইলে গোড়াতে যদি উহার প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা না হয় তাহা হইলে যতই দ্িন যাইতে থাকে ততই উহার 
শত্তিবৃদ্ধি ঘটে । ফলে একদিকে দেশে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ 
এবং অন্য দিকে পণ্যদ্রব্যের মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 
আরও মারাত্মক অবস্থা এই ঘটে যে, ইনফ্লেশনের ফলে দেশবাসীর 
হাতে যে অধিকতর অর্থাগম হয় তাহ দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের 
হাতে সমভাবে পতিত হয় না। ইনফ্লেশনের সময়ে দেশের অগণিত 
লোক-_যেমন চাকুরীজীবি, মজুর, ইত্যাদির আয় সমানই থাকে অথবা 
বাড়িলেও তাহ] সামান্ মাত্র বন্ধিত হয়। কিন্তু উহাদের অপরিহার্য 
ব্যয়ের পরিমাণ প্রথমে দুইগুণ, তশুপর ৩ গুণ, তৎপর ৪ গুণ, ততপর শত 
শত গুণ বাড়িয়া চলে । ফলে উহারা সব্বন্বাস্ত হয়। অবশেষে দেশের 
সব্বত্র এমন এক অবস্থা ঘটে যখন গবর্ণমেন্টের টাকা বা নোটকে 
আর কেহ বিশ্বা করেনা এবং সকলেই পণ্যদ্রবা ও পরিশ্রমের 
বিনিময়ে পণ্যদ্রব্য ও মজুরী গ্রহণ করিতে ব্যগ্রু হয় । এরূপ একট। 
অবস্থার সময়ে সমগ্র দেশে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়। সরকারী 
কম্মচারিগণ চাকুরী পরিত্যাগ করে এবং সৈন্য ও পুলিশ বিদ্রোহী 
হইয়া উঠে । এক কথায় ইনফ্রেশনের চরম অবস্থাতে দেশের কোটা 
কোটা লোক পথের ফকির হয়, দেশে বিপ্লব দেখা দেয় এবং যে 
গবর্ণমেন্টের অকর্মণ্যতা বা দুক্ষাধ্যের ফলে দেশের এইরূপ সর্ববনাশ 
হয়, তাহার পতন ঘটে । ৃ র 

কি ভাবে এইরূপ একটা অবস্থা ঘটিতে পারে তাহ একটি প্রত্যক্ষ 
দৃষ্টান্ত বারা বুঝান যাইতেছে। ভারত সরকার গত্ত ৩॥ বতসর কালের 
মধ্যে যুদ্ধজনিত বিবিধ প্রয়োজনে দেশবাসীর হাতে প্রচলিত নোট 
ও টাকার পরিমাণ ৩ গুণ বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছেন । কিন্তু যে 
সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে দেশে থাদ্ছাদ্রব্যের যোগান বাড়িতে পারে 
এবং পণ্যদ্রব্যের মূল্য একটা নিদ্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিতে পারে, 
গবর্ণমেপ্ট সেই সব ব্যবস্থা কিছুই অবলম্বন করেন নাই । ফলে পণ্য- 
দ্রব্যের মূল্য ৩ গুণ চড়িয়াছে। উহার ফলে গবর্ণমেক্ট বাজার হইতে 
যুদ্ধের প্রয়োজনে বতসরে গড়ে যে দেড় শত কোটী টাকার মালপত্র ক্রয় 
করিতেছেন, তাহা৷ ক্রয় করিতে এখন ৩ শত কোটা টাঁকা ব্যয় হইবে । 
এদিকে পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে 
অসস্তোষের স্থষ্টি হওয়ার দরুণ গবর্ণমেন্ট বেতন, ভাতা ইত্যাদি বন্ধিত 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং তজ্জন্তও গবর্ণমেন্টের ব্যয়ের পরিমাণ 
৮1১০ কোটা টাকা বন্ধিত হইয়াছে । কাজেই উহা ধরিয়া লওয়! যায়, 


১৯৪৩ সালে গব্ণমেণ্টের ব্যয় একমাত্র পণ্যমূল) বৃদ্ধি ও ভাতা 


ইত্যাদির জগ্তই দেড় শত কোটা টাকা অপেক্ষাও বেশী বাড়িয়া যাইবে। 
আর এই দেড় শত কোটা টাকা দেশের অভ্যন্তরস্থিত পণ্যদ্রব্য 
(৭১৯ পৃষ্ঠাক্র দ্রষ্টব্য) | 





নটর 


ক্রুগ্গান্ষি টভললম্পিজেন ভ্ভান্ত্রভেন্ত্র 
তান 





প্রসাধনে ও পুজা অর্চনায় বন্ছ প্রাচীন যুগ হইতেই অগুরু, চন্দন, 
চুয়া প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য ও বহুবিধ সুগন্ধ পুষ্পসার, তৈল প্রলেপ, 
পুষ্পরেণু প্রভৃতির ব্যবহার ভারতে প্রচলিত ছিল। এদেশের আতর, 
সুগন্ধি তেল প্রভৃতি পৃথিবীর অন্যান্য বন্ধ অংশে যে যথেষ্ট সমাদৃত 
হত ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। পুথিবীর অন্ঠান্ত দেশে বিজ্ঞান- 
চর্চার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ও এদেশে সরকারী অনুপ্রেরণার অভাবে 
ক্রমশঃ আমাদের সেই প্রাচীন শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হাস পাইতে বসিয়াছে। 
ভারতের এই শিল্প সম্পদের প্রতি দেশের বৈজ্ঞানিকদের যথাযথ 
মনোযোগ না থাকায় অশিক্ষিত শিল্পীর! প্রাচীন পন্থায় অগ্রসর হইয়া 
বৈদেশিক আধুনিক শিক্ষিত শিল্পীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া জাটিয়া উঠিতে 
পারিতেছে না। ফলে প্রাকৃতিক সম্পদে এশ্বধ্যশালী হইয়াও 
প্রয়োজনীয় বহুবিধ রাসায়নিক সুগন্ধ দ্রব্যের জন্য ভারতকে পরমুখা- 
পেক্ষী হইতে হয়। গত ১৯৩৭-৩৮ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, 
ভারতবধ সাবানের জন্য ৩২ লক্ষ টাকার, প্রসাধন দ্রব্যের জন্য ১৫ 
লক্ষ টাকার, ওষধাদির জন্য ৫ লক্ষ টাকার, লজেন্দসের ও সোডা- 
লিমনেড, প্রভৃতির জন্য ১* লক্ষ টাকার এবং আতর ও তামাকু- 
স্বগন্ধির জন্য ৩০ লক্ষ টাকার স্থুগন্ধি তৈল প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছে । 
মোট আমদানী ও বপ্তানীর হিসাবে দেখা যায় যে, ভারতবর্ধ ১৯৩৭-৩৮ 
সালে স্ুগঙ্গি তৈল আমদানী করিয়াছে ১৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫৫৬ 
টাকার এবং সুগন্ধি রাসায়নিক দ্রব্য ৬ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকার । 
আলোচ্য বগুসরে ভারতবধ বিদেশে রপ্তানী করিয়াছে-_স্ুগন্ধি তৈল 
২২ লক্ষ ২৫ হাজার ৬১৬ টাকার এবং ম্ুগন্ধি তৈলাদি প্রস্তুতের 
কাচামাল রপ্তানী করিয়াছে ৬৮ লক্ষ ৮* হাজার ৩২১ টাকার । এই 
হিসাব হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমদানী হইতে 
রপ্তানীর পরিমাণ বেশী। যে পরিমাণ কাচামাল ভারত বিদেশে 
রপ্তানী করিয়াছে তাহা হইতে যদি ভারতের কারখানাগুলি তাহার 
প্রয়োজনীয় সমুদয় সুগন্ধি রাসায়নিক দ্রব্য গুলি প্রস্তত করিতে পারিত 
তাহা হইলে যেমন অর্থনৈতিক দিক হইতে এদেশ যথেষ্ট লাভবান 
হইত তেমন আত্মনির্ভরশীল হইতেও সক্ষম হইত । যুদ্ধের কালে 
এইরূপ আত্মনির্ভরশীলতাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে 
প্রয়োজন | 

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ | এদেশের জল, মাটি, বন ও পাহাড় 
পর্ধবত, সুগন্ধি গাছপাতা ও লতাগুল্মের চাষের পক্ষে খুবই অন্ুকূল। 
এদেশের চাষীকে কাজ অভাবে বগুসরের প্রায় ৮ মাস কাল অলস 
বসিয়া থাকিতে হয়। যুদ্ধের দরুণ পাট, তুলা, চীনাবাদাম প্রভৃতির 
বাজার সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে । যুদ্ধের সঙ্কটময় অবস্থা! ছাড়া 
স্বাভাবিক অবস্থায়ও অর্থকরী ফসল হিসাবে এই শ্গন্ধি গাছগুল্মের 
চাষ বিশেষ লাভজনক । এই দেশের বনু পতিত জমি খাছ) শস্তাদি 
চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত হইলেও সেই সকল জমি এই জাতীয় গাছ- 
গুলোর চাষের উপযোগী । করপুর, ইউক্যালিপটাস্, পিপারমেন্ট 
প্রভৃতি গাছ যেরূপ পাহাড়ের উচ্চভূমিতে জন্মে বা খিস' প্রভৃতি 
সুগন্ধি ঘাস যেরূপ উচ্চভূমিতে উৎপন্ন করা যায়, মেই সকল স্থানে 
খাগাশন্তের চাষ প্রায়ই সম্ভব হয় না। অথচ এই সকল সুগন্ধি 


-১০ এসিপীশপীশ শাসিত হকের আবি জাল জখডলাল ভন পার | ভারতবা4র 


্রীস্থবীর গুহ ঠাকুরতা) 


উত্তরাংশ ও দক্ষিণভাগই এই সকল স্থগন্থি গাছপাল! চাষের প্রকৃষ্ট 
স্থান। বৈজ্ঞানিকদের মতে ১৭০টি সুগন্ধি গাছগুল্মের মধ্যে অন্ততঃ 
একশতটি গাছগুলোর চাষ ভারতে হইতে পারে | 

এদেশে স্গন্ধিত্রব্যের যে কয়টি কারখানা আছে তাহার মধ্যে 
পাঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ উড়িস্তা, নীলগিরি, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর 
প্রভৃতি স্থানের কারখানাগুলিই কিছুটা! উল্লেখযোগ্য । গাজীপুর, 
কণৌজ, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানের উৎপন্ন সুগন্ধি দ্রব্যাদি অতি 
প্রসি্ধ। আতর ছাড়া নিয্নলিখিত সুগন্ধি তৈলগুলিও ভারতে প্রম্তত 
হইতেছে, যথা--ইউক্যালিপটাস্‌, আত্রকগন্ধি, খস, লেবুগদ্ধি, চন্দন, 
চুয়া, তারপিন, গোলাপ, যোয়ান, কর্পূর, দারুচিনি প্রভৃতি । 

সাবান শিল্প, প্রসাধনদ্রব্যশিল্প, আধুনিক মিষ্টান্নশিল্প প্রভৃতি 
উত্তরোত্তর যেরূপ প্রসার লাভ করিতেছে তাহাতে মনে হয় যে, স্গন্ধি 
তৈল ও স্গন্ছিট রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা ভারতে দিন দিনই 
বাড়িতে থাকিবে । ভারতে যেরূপ স্ুগন্ধিদ্রব্যাদির কাচামাল পাওয়া 
যায় এবং তাহাদের চাষবৃদ্ধির যেরূপ অন্থকুল আবহাওয়া পরিলক্ষিত 
হয় তাহাতে বৈজ্ঞানিকদের প্রেরণা ও চেষ্টা এই দিকে নিয়োজিত 
হইলে ভারত এই বিষয়ে শুধু যে আত্মনির্ভরশীলই হইতে পারে 
তাতাই নহে--পুথিবীর বাজারে এই সকল দ্রব্যের ঝড় রকমের 
যোগানদারী ব্যবসাও চালাইতে পারে। 

সম্প্রতি ভারতে সুগন্ধি দ্রব্যাদির ব্যবসায় কুটিরশিল্পের গণ্তীর 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে । এই দিকে ধনী ব্যবসায়ীদের তেমন 
নজর পড়ে নাই। গভর্ণমেণ্ট ও দেশীয় রাজ্যসমূহের বনবিভাগ, 
শিল্পবাণিজ্য বিভাগ ও বৈজ্ঞানিকদের যথাযথ পরিমাণে সহযোগিতা 
পাইলে আধুনিক প্রথায় উৎকুষ্ট সুগন্ধি দ্রব্যাদি ভারতের কারখানায় 
প্রস্তুত হইতে পারে। এই শিল্পের আধিক ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল । 

কপূর ও কপ্পুর তৈল বিষয়ে পৃথিবীর বাজারে জাপানই একমাত্র 
যোগানদার বলা যাইতে পারে । সমগ্র প্ুথিবীতে উপরোক্ত দ্রব্যাদির 
সম্পূর্ণ যোগান বতসরে ৪৫ হাজার টন-_ইহার শতকরা ৮* ভাগের 
বেশী জাপান যোগায় । ভারতে মাত্র বছরে গড়পড়তা ১৫০ পাউগু 
কর্পুর তৈলের উৎপাদন হয়। ইহার আবার বেশীর ভাগই উৎপক্প হয় 
মাদ্রাজ প্রদেশের কম্ুরে । ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে কর্পুর আমদানী 
করা হইয়াছিল ১৮ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬৯৪ পাউওড। হহার মূল্য 
হইবে প্রায় ২১ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা । আলোচ্য বতসরে কর্পুর 
তৈলের আমদানী হইয়াছিল ৪ হাজার ৬ শত গ্যালন। ইহার 
আনুমানিক মূল্য ১১ হাজার টাকা। অথচ এই কপূর প্রস্ততশিল্পে 
ভারত অতি সহজেই আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে। ভারতের প্রায় 
সর্বত্রই এই কর্পুর গাছের চাষ সম্ভব। যে সকল স্থানে ৪* ইঞ্চি 
পরিমাণ বারিপাত হয় সেই সকল জায়গায়ই কপূর গাছের চাষ 
সুষ্ঠভাবে করা যায়। প্রায় ৩৭ বছরের পুরাতন গাছ হইতেই এই 
শিল্পের প্রয়োজনীয় কাচমাল পাওয়া যায়। 

ইহাছাড়া ইউক্যালিপটাস্‌ গাছ ভারতে নীলগিরি, আঙ্নামালাউ, 
পলাশীপাহাড়, এবং বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও উড়িস্যা প্রভৃতির পাব্ধত্য 
অঞ্চলে প্রচুর জ্বন্মে। নীলগিরিতে প্রান ২ হাজ্জার ৫ শত ৫* 
একর জমিতে হছার চাষ হয়। নেখানে বৎসরে প্রায় ১২ হানার 


৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


পপীপীতল পপি শীশিি শপ মাপা পপ 
ল পাপা 0, 


পেশা িটিশিও সিসি শিশীশ্টিত। 


গ্যালন (৮৫ টন) ইউক্যালিপটাস তৈল উৎপন্ন হয়। এই উৎপন্ন 
তৈলের আনুমানিক মূল্য হইবে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা । তাহাছাড়া 
ভারতের প্রয়োজনে বিদেশ বিশেষতঃ অষ্ট্রেলিয়া হইতে বতসরে ২৫ 
হাজার টাক মূল্যের ২ হাজার গ্যালন এই তৈল আমদানী হয়। 

মালাবার ও কানাড়ায় যথে& দারুচিনি গাছ থাক। সব্বেও ইহার 
' ছাল ও তৈলের জন্য ভারতকে সিংহল প্রভৃতি দেশ হইতে বতুসরে 
৮ লক্ষ ৬ হাজার টাকার মাল আমদানী করিতে হয়। ম্যাঙ্গালোর 
জেলায় কয়েকটি ছোট কারখানায়ই মাত্র দারুচিনির তৈল চোলাই 
করা হয়। ভারতের প্রয়োজনে ইহাদের যোগান অতি নগণ্য । 
এতদ্যতীত যোয়ানের তৈলের ব্যবহার ভারতে প্রাচীন যুগ হইতে 
চলিয়া আসিলেও ইন্দোর রাজ্যের রাও নামক স্থানেই মাত্র যৎসামান্য 
পরিমাণে এই তৈল প্রস্তুত হইতেছে । এই তৈল হইতে “থাইমল” 
এবং “থাইমোঅয়েল” নামক ছুইটি অতি প্রয়োজনীয় মূল্যবান দ্রব্য 
পাওয়া যায়। যোয়ানের চাষ এদেশের প্রায় সর্বত্র হওয়া সত্বেও 
এদিকে তেমন কেহ বিশেষ মনোযোগী না হওয়ায় এই শিল্পের ব্যাপক 
প্রসার হইতেছে না। পুবব খান্দেশে, রেনালাখোর্ণ ও মণ্টগোমারী 
জেলায় লেবুর তৈল উল্লেখধোগ্যভাবে চোলাই করা হইতেছে । 
তথাপি ভারতকে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ইউরোপ ও আমেরিকা 
হইতে লেবুর তৈল আমদানী করিতে হইতেছে । কথিত আছে 
সিসিলিতে ভারত হইতেই নান প্রকার লেবুর বীজ ও কলম প্রভৃতি 
নেওয়া হইয়াছিল। চাষের উন্নতিবিধান করিয়া সিসিলি ১৯৩৫ 
সালে প্রায় ৪ কোটি টাকার লেবুর তৈল ছুনিয়ার বাজারে 
যোগান দিয়াছে । তথাকার উৎপন্ন লেবুর তৈলের পরিমাণ ছিল উক্ত 
বশুসরে ১৯ লক্ষ ২৫ হাজার পাউগ্ড। ইতালীয় গভর্ণমেন্ট এই শিল্পের 
আরও উন্নতিবিধানে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। নানা দেশেই অধুনা 
থাদ্গ্রবা, মিষ্টান্ন, তামাকু, সিরাপ এবং ওঁষধাদিতে এই তৈলের প্রচুর 
ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া সম্প্রতি ফ্যালিফোণিয়া» প্যালেষ্টাইন প্রস্তুতি 
দেশও এই শিল্পের প্রসারের জন্য চেষ্টা করিতেছে । এই তেল হইতে 
সাইন্ট্রক এসিড, সোডিয়াম ও পটাসিয়াম সাইট্রেট, প্রভৃতি মুল্যবান 
রাসায়নিক দ্রব্য উত্পন্ন হয়। ভারতবধকে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাকার এই সকল দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। চাষের 
অনুকূল যথেষ্ট ভূমি ও উপযুক্ত আবহাওয়া ভারতে থাকায় একটু 
মনোযোগী হইলে এই শিল্পে ভারত যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারে । শুন। 
যায় সম্প্রতি কালীকটের কেরাল৷ সোপ ফ্যাক্টরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান 
এইদিকে মনোযোগ দিতেছে | 

পাইন বৃক্ষের লাক্ষা হইতে তারপিন তৈল উর হয়। পাঞ্জাবের 
জীলোতে এবং যুক্তপ্রদেশের বেরেলীতে এবং কাশ্মীরে কিছু কিছু 
তারপিন তৈল প্রস্তুত হয়, তবে তাহ'র পরিমাণ ভারতের প্রয়োজনের 
পক্ষে অপ্রচুর। দেশীয় কারখানাগুলির মধ্যে বেরেলীতেই অধিকাংশ 
তৈল উত্পাদন হয়। পাইন গাছ অতি অনায়াসেই এদেশের যে 
কোন উচ্চ ভূমিতে জন্মান সম্ভব। যথাযথ দৃষ্টির অভাবেই এই 
প্রয়োজনীয় শিল্পটি অবহে'লত হইতেছে । ১৯৩৮-৩৯ সালে ২ লক্ষ 
১৩ হাজার পাউণ্ড এই তৈল ভারত হইতে রপ্তানী করা সম্ভব 
হইয়াছিল । 

কেবলমাক্ম উড়িষ্যাদেশেই শালবৃক্ষ হইতে চুয়া৷ তৈল সম্প্রতি 
প্রস্তুত হইতেছে । কনৌজের চোলাই কারথানাগুলি দৈনিক গড়ে 
১ হাজার পাউণ্ড পাঁরমাণ এই তৈল প্রস্বত করিতেছে । আতর, 
আগরবাতি ও তামাকুর সুগন্ধি হিসাবেই ইহা ব্যবন্ত হইতেছে। 

'খস? মালবার, উড়িস্া, পাঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও ভরতপুর 


আর্থিক জগৎ 


শিপ কি কাপ পা ৩৯৬... রি সি স্পা পপাসপিসপীশী পিন শপ পিস সাত 
টা শি ২৯ 


হাত 





পাশপাশি ওত পিপিপি ৪ 


রাজ্য প্রভৃতি ্থানে মযতেই প্রচুর পরিমাণে জন্মাইয়া থাকে। 
কেবলমাত্র পাঞ্রাবেই প্রায় ২০ হাজার পাউও্ড পরিমাণ খসতৈল 


চোলাই করা হয়। যুক্তপ্রদেশ ও ভরতপুরেও গড়ে ছয় সাত হাজার 


পাউগ্ড এই তৈল প্রস্তুত হয়। মোট উৎপন্ন তৈলের দাম হইবে প্রায় 
তিন লক্ষ টাকা । ইহা ছাড়াও দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের নান। স্থানে 
আদ্রকগন্ধি, গোলাপগন্ধি, লেবুগন্ধি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ঘাস পাওয়া 
ষায়। এই সকল ঘাস হইতে যে তৈল চোলাই কর হয় তাহাতে বেশ 
কিছু আয় হইতেছে । ১৯৩৭-৩৮ সালে ৯ হাজার ২ শত ৫* টাকার 
আতদ্রকগন্থি তৈল, ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩০৫ টাকার গোলাপগন্ধি তৈল, 
৭ লক্ষ ১৩ হাজার ৬৮ টাকার লেবুগন্ধি তৈল, এবং অন্যান্ত অুগন্ধি 
ঘাসতৈল ১ লক্ষ ৮ হাজার ৫৫১ টাকার মত ভারত, হইতে বিদেশে 
রপ্তানী করা হহয়াছিল। 

ভারতে গোলাপের চাষ ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে । আজকাল 
বৎসরে মাত্র পাচ সাত পাউও গোলাপের তৈল ভারতে প্রস্তত হয়। 
অথচ বুলগেরিয়। বুসরে ছয় সাত হাজার পাউণ্ড গোলাপ তৈল ছনি- 
যার বাজারে যোগান দিয়৷ প্রায় একাধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে । 

গত মহাযুদ্ধের সময় হইতেই চন্দনতৈলশিল্লে দক্ষিণ ভারত দুনিয়ার 

বাজারে প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতেছে । সারা ছনিয়ার 
প্রয়োজনীয় চন্দন তৈলের প্রায় তিন চতুর্থাংশই ভারত যোগাইতেছে। 
এই বিষয়ে মহীশুর সরকারের চেষ্টা ও উদ্চম প্রশংসনীয় । বিগত 
মহাযুদ্ধের পুর্বে চন্দনকাষ্ঠের গুড়া প্রভৃতি চন্দনতৈল প্রস্তুতের 
কাচামাল হিসাবেই বিদেশে ঢালান দেওয়া হইত। যুদ্ধের সক্কটে 
রপ্তানী বাণিজ্যে অসুবিধা উপস্থিত হইতেই মহীশৃর সরকার চন্দন 
কাঠ হইতে নিজেরাই তৈল চোলাইর ব্যবস্থ। করেন ও খুবই 
কৃতকাধ্য হন। তাহাদের অনুকরণে দক্ষিণ ভারতে আরও 1৫টি 
কারখানা-_কুপ্পমূ. কানাডা, মেটুর, কনৌজ প্রভৃতি স্থানে এই তৈল 
চোলাহর কাজে ব্রতী হইয়া কৃতকাধ্য হইয়াছে । বর্তমানে ভারত 
হইতে বতসরে প্রায় ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার চন্দন তৈল বিদেশে 
চালান হইতেছে এবং কীচামাল হিসাবে চন্দন কাঠ রপ্তানী করিয়। 
প্রায় ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পাওয়া যাইতেছে । 

চন্দনশ্রেণীর আরও ছুই একটি সুগন্ধি গাছ এদেশে জন্মায় । 
ইহাদের মধ্যে চাম্বল' কাঠ হইতে যে তৈল পাওয়া যায় তাহা 
অনেকাংশে চন্দন তৈলের অনুরূপ । আতর প্রস্তত করিতে চন্দন 
তৈলের পরিবর্তে চাম্বল তৈল ব্যবহার করা চলে । 

আতর (তাজা ফুলের সৌরভমিশ্রিত চন্দন তৈল) কনৌজ, 


গাজীপুর, জেনপুর, সিকান্দারপুর প্রভৃতি কেন্দ্রে হেনা, যুণ্ই, 
বেলা প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত হয়। উডভিস্যা, গঞ্জাম, ছস্তরপুর, 
জগন্নাথপুর, গোপালপুর, বহরমপুর প্রভৃতি কেন্দ্রে কেওড়৷ 


আতর উৎপন্ন হয়। যুক্তপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে ও আরও ছুই 
চারিটি কারখানায় কুটিরশিল্প হিসাবে নানাধিধ ফুলের আতর প্রস্তত 
হইয়া থাকে । কনৌজে এক প্রকার আতর প্রস্তুত হয় স্থানীক় 
মাটি হইতে । মাটি হইতে এই সুগন্ধ নিধ্যাস নিষ্ধাশন করা হক 
বলিয়া ইহ বাজারে “মিট্রি” আতর নামে পরিচিত । 

ভারত হইতে সুগন্ধিতৈলবাহী কাঠ, বীজ, মূল, ফুল, ছাল ও 
আঠা প্রভূতিতে আন্মমানিক ৭* লক্ষ টাকার কাচামাল বতসরে 
রপ্তানী হইয়া থাকে এবং বিদেশ হইতে কিঞ্চিদিধিক ১৬ লক্ষ টাকার 
সুগন্ধি তৈল ও প্রায় ৭ লক্ষ টাকার সুগন্ধি রাসায়নিক দ্রব্য ভারতে 


বসরে আমদানী হইয়া থাকে । বিদেশ হইতে সাধারণত; কেজিপুট, 


(৭১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 


পা 





ভানবক্ষা ও খাচ্যাসমত্থা। 

কলপিকাতার বিভিন্ন জনরক্ষা কমিটিগুলির যোগাযোগ রক্ষাকল্পে টাউনহলে 
অনুষ্ঠিত জনরক্ষা' ও খান্ড সম্মেলনে যে কেন্ত্রীয় যোগাযোগ রঙ্গ! কমিটি 
গঠি৬ হইয়াছে, ৩১শৈে জানুয়ারী ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে তাছার 
এক বৈঠক হইয়াছে । বালিগঞ্জ, চেতপা এবং কালীঘাট কয়লার ডিপো 
হইতে জনরক্ষা কমিটায় স্েচ্ছাসেবকদের দ্বারা পাড়ায় পাড়ায় কয়ল! 
সরবরাহ সম্পকে উক্ত বৈঠকে রিপোট পঠিত হয়। বৈঠকে এই অভিমত 
ব্যক্ত হয় যে, গবর্ণমেণ্ট এবং পুলিশ অবস্থান্যায়ী যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন 


বিষয়ে সম্পূর্ণ অযোগাতার পরিচয় দিয়াছেন এবং কর্পোরেশনও গবর্ণমেণ্টেরই, 


পদাঙ্কান্ুসরণ করিতেছে । খাহাতে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি 
কমিটির সহিত সহযোগিতা করিতে পারে তদুদেশ্ে পন্থা নির্ধারণের অন্ত 
হ্যার নাজিমুদ্দিন, ডাঃ বি পি রায়, ভাঃ শ্তামাপ্রসাদ মুখাজ্জি, মিঃ সহিদ 
হুরাবঙ্গ৷ এবং শ্রাধুত কিরণশঙ্কর রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্থে ভূৃতপূর্বব 
মেয়র শ্রীধুত পি, এন বঙ্গ এবং কমিটির অপর সাতজনকে লইয়া এক 
প্রতিনিধিমগুলী গঠিত হইয়াছে। 


থাছ্য সমস্তায় মিঃ আর. এল. নোপানী 


কলিকাতাস্থ তারতীয় বণিক সমিতির সভা পতি শ্রীযুক্ত আর এল্‌ নোপানী 
ভারতব্যাপী বর্তমান খাগ্ভ সঙ্কটের সমাধানকল্পে কয়েকটি প্রস্তাব করিয়া- 
ছেন। গ্রথয়েই তিনি বাজারে পর্যাপ্ত মাল সরবরাহের ব্যবস্থা না করিয়াই 
মূলা নিয়ঞ্রণের অদুরদশণ নীতির নিন্দা করিয়াছেন তাহার প্রস্তাব এই যে, 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গঙর্ণমেপ্টপমূহ কর্তৃক মুল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার 
করিতে হইবে) বর্তমান পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া কোন প্রদেশ অগ্ভ 
প্রদ্দেশে চড়া দামে মাল বিক্রয় করিতে ইচ্ছ] করিয়া! থাকিলে সেই প্রদেশের 
গভর্ণমেণ্টকে অতিরিক্ত লাভের প্রলোতন সংবরণ করিতে হইবে) পণ্য 
রপ্তানি সম্পকে বিভিন্ন গ্রদেশ্রে মধ্যে বিধি নিষেধ ও বাধা প্রত্যাহার করিয়! 
লইতে হইবে এবং ভারতের বাছিরে মাল রপগানি বন্ধ করিতে হইবে। 


ভারতের থাচ্য সমন্তায় মিঃ সরকার 

খাস্ত সরবরাহ এবং মুল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সম্প্রতি তারত সরকার যে নূত্তন 
' ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার সঙ্ক্ম করিয়াছেন বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন 
সরকার এ বিষয়ে বলেন যে, সরকারের প্রথম কর্তব্য উদ্বত্ত অঞ্চল হইতে 
ঘাটতি অঞ্চলসমূহে খাচ্ছপ্রব্য সরবরাহ হওয়ার পূর্বে মুত খাগ্যাদি নিয়ন্ত্রণ 
করা এবং বণ্টন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে প্রাদেশিক সরকারের উপরন্যপ্ত করা । 
ইহা ছাড়া অতিলোতী ব্যবসায়ী ও মজজুতকারীদের যথাযথ কঠোর 
শান্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার ফলে অনুকূল জনমত গড়িয়া উঠিয়া 

বাজারের স্বাভাবিক অবস্থা বঞ্তায় রাখা সম্ভব হইবে। 


থাছ্য বিতরণ ব্যবস্থ। 
কর্পিকাতার ডেপুটি মেয়র এবং বিভিন্ন চেম্বার অব কমাসের প্রতিনিধি- 


বৃন্দ খা্রাদ্রব্য এবং অস্থান্ত নিত্যপ্রয়োজশীয় দ্রধ্যাদির বিতরণের ব্যবস্থাকল্লে 
১ল! ফেব্রুয়ারী এক ঘরোয়া বৈঠকে খান্যলমন্তার আলোচনা করিয়াছেন । 


গবর্ণমেণ্টের খান্য সরবরাহ বিভাগের ডিরেইর মিঃ এল) জি, পিনেল এই" 


টৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। 
খাছ্যদ্রব্যের মাথাপিছু বরাদ্দ প্রথ। 
গবর্ণষেন্ট কলিকাতায় খা্ধপ্রবায এবং অন্তান্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির 
মাথাপিছু বরাদ্দ (র্যাশনিং) প্রথার প্রবর্তনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন 
বলিয়া প্রকাশ । বাংলা সরকার একপ নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বনের অন্য 


প্রাথমিক তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ কার্যকরী 
করিবার পূর্বে সরকার জনমত সংগ্রহ করিবেন। 


বোম্বাইতে মাথাপিছু বরাদ্দ প্রথার প্রবর্তন 

সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ কবি বোগ্াই সরকারের সরবরাহ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মিঃ এডি গোরওয়াল। জানাইয়াছেন যে, 
মাথাপিছু খাছদ্রব্য বরাদ্দ প্রথা প্রথমে শুধু বোগ্বাই সরে এবং পরে অন্তান্য 
স্থানে প্রবন্তিত হইবে। কেবল চাউল, গম, বর্জরা ও জোয়ারই বরাদ প্রথার 
অন্তর্গত হইবে এবং অন্ঠান্ত খান্দ্রব্য জনসাধারণ ইচ্ছা মত কিনিতে 
পারিবে। 

কলার পাতায় নিমন্ত্রণ-পত্র 

কাগজের অভাব হওয়ায় স্থানে স্থানে কাগঞ্জের পরিবর্তে শ্লেটে ও কলার 
পাতা 'বাবহাত হইতেছে । অধিকাংশ মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিভালয় সমূে 
প্লেট প্রচলন করা হুইয়াছে। শ্রী জেলায় কোন কোন স্থানে বিবাতে 
এবং অন্ান্ত কার্ষ্যে ণিমস্ত্রণ-পত্র কলার পাতায় মুদ্রিত করা হইতেছে। 
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বড় শিশিতে জবাকুম্ম কিনবার অনুরোধ 

যে এরমধ্যেই এত লোক গ্রহণ করেছেন 
তাতে আমরা খুবই অনুগৃহীত। শত শত 
শিশি রোজ্জই বিক্রী হচ্ছে। 


জনসাধারণের এই স্মুবুদ্ধি গ্রশংসনীয় । ৪॥* আন 

দিয়ে ৫ টাকার তেল কিনে তাদের যে প্রত্যেক" 

বার ॥০ আন! বাঁচছে শুধু তাই নয়, আমাদেরও 
প্যাকিং-এর খানিকট। সাশ্রয় হচ্ছে । এই সাশ্রয়েও 
পক্ষান্তরে তারাই উপকূত হবেন। ভবিষ্যতে কাদের 
এই প্রিয় তেল যাতে সর্বদা! পাওয়া যায় তারই 
ব্যবস্থা এর ছার! দৃঢ়তর হচ্ছে। 
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বিহারে দ্ৃত রপ্তানী নিষিদ্ধ 

বিছার প্রদ্দেশের বাহিরে অত্যাবস্তক খাগ্াদ্রব্য রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ এবং 
প্রদেশের বিভিন্ন জেলাসমূহে পর্যযাপ্ত খাগ্ঘপ্রব্য সরবরাহের উদ্দেগ্তে বিহার 
সরকার ভাররক্ষা বিধানের আশ্রয় লইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত 
বর্তমানে কয়েকটি জেলা হইতে ঘ্বত, মাখন, সর ইত্যাদির ব্রপ্তানী নিষিদ্ধ 
করিয়া এক আদেশজারী করা হইয়াছে। অবশ্য ব্যক্তিগত ব্যধহারের জন্ত 


€কানপ্রকার অগ্ুমতি ন। লইয়া দশ সের পর্য্যন্ত উপরোক্ত দ্রব্যাদি সঙ্গে লনা! 
জ্রমণ করা চলিবে। 


আর্ক জগৎ 


৬৫ 








সিংহলে শ্রমিক প্রেরণের প্রস্তাব 

ট্যািং এমিখ্রেশন কমিটি সিংহলের রবারের বাগানগুলিতে কাজ 
করিবার জন্ত তারত হইতে ৩০ হান্দারেরও অধিক মন্ভুর প্রেরণ সম্পকে 
ভারত সরকারের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। আরও 


জান] গিয়াছে যে, সিংছলে ভারতীয়গণকে নাগরিকের পুর্ণ অধিকার ভোগ 
করিতে দেওয়া হইবে শুধু এই সর্তে সিংহলে ভারতীয় মন্তুর সরবরাহ সম্পর্কে 
নিষেধাজ্ঞা ভুলিয়া লওয়! যাইতে পারে, এই মর্মে ভারত সরকার পিংহল 
গব্ণমেণ্টকে ভারতের অলমতের কথ] জানাইয়া দিয়াছেন। 
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কালকাতায় কয়লার মূল্য 

ঝ।পলার অ-সামরিক সরবরাহ বিভাগ কয়লার মূল্য নিয়োক্তনূপে 
পরিবর্তন করিয়া এক হিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন £- রেলওয়ে ভিপোর 
প[ইকারী দর--প্রতিমণ ১%০। সহরের ভিপোসমূছের খুচরা দর--গ্রতি 
মণ ১1/০। জনসাধারণের অবগতির অন্ত জানান যাইতেছে যে+ রেলওয়ে 
কয়পার ভিপোসযুহের ভারপ্রাপ্ত কয়লা ব্যবসায়িগণকে এই সকল ডিপোতে 
সাধারণ ক্রেতাদের নিকটে খুচরা হিসাবে কয়ল। বিক্রয় করিতে নিষেধ করা 
হইয়াছে। কেবল যাত্র যে সকল লাইসেন্সপ্রাপ্ত খুচরা ব্যবসায়ী কিবা কোন 
প্রৃতিষ্ঠান প্রভৃতি বড় বড় ক্রেতা সাধারণতঃ পাইকারী হিসাবে তাহাদের 
প্রয়োজনানুরূপ কয়ল| কিনিয়] থাকে তাহারা এই সকল ডভিপোতে কয়লা। 
পাইতে পারে। অন্থান্ত ক্রেতাগণকে সহরের খুচরা বিক্রয়ের ভিপোসমৃছ 
হইতে তাহাদের কয়লা সরবরাহ লওয়ার পরামর্শ দেওয়া যাইতেছে । আশা! 
করা যায়, এই সকল ডিপোতে কোনরূপ অভাব থাকিলে তাহা শীঘ্রই 
দুবীভৃত হইবে। কারণ বর্তমানে দৈনিক ৩০ হইতে ৪* ওয়াগন হিসাবে 
কলিকাতায় কয়লা আসিয়া পৌছিতেছে ! 

ঠ্যাণ্ডাও রূথ পরিকল্পন! 

বয়ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ্যাগার্ড ক্লথ এবং লরবরাহ বিভাগ বস্ত্র ও অন্থান্ত 
যে সকল দ্রব্যের অর্ডার দিয়াছেন তাহা প্রস্তুতের জগ্ত তাহাদের উৎপাদন 
শক্তির শতকরা ৬০ ভাগ সংরক্ষিত রাখিতে সম্মত হুইয়াছেন বলিয়! 
জানা গিয়াছে। অস্ত ভারত গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-সচিৰ শ্রীযুক্ত 
নলিনীর্জন সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ষ্ট্যাগ্ার্ড ক্লথ 
এডভাইসারী প্যানেলের এক সভায় উক্ত সিষ্ধান্ত গৃহীত হয়। শ্ার 
পুরুযোত্তম দাস ঠাকুরদান ও হায়দরাবাদ রাজ্যের মিঃ গোলাম মহম্মদ : 
বিশেষ আমন্ত্রণে সভায় যোগদান করেন। ১৯৪৩ সালের এপ্রিল 
যাসের পূর্ব পর্যন্ত তিন মাসের জন্ত ৫০ কোটি গর ঠ্ট্যাণ্ডার্ড ক্ুথ প্রস্তুতের 
অন্য সকলে একমত হইয়াছেন। ষ্ট্যাত্ার্ড ক্লথ উৎপাদন ও বিলিব্যবস্থার 
যে পরিকল্পনা এশুকাল পরীক্ষামূলক অবস্থায় ছিল সেই সকল পরিকল্পনা ৷ 
সম্পর্কে বয়নশিল্পের প্রতিনিধিদের সহিত বিস্তৃত আলোচনা হয় এবং একটি 
সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া উহার চুড়ান্ত রূপ দেওয়া! হয়। এইরূপ জান! 
গিয়াছে যে, শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত পরিকল্পনার প্রধান বিষয়গুলি সম্পর্কে 
একমত হইয়াছেন এবং ষ্র্যাপ্তার্ড ক্লথ প্ররস্ত, স্থানান্তরে প্রেরণ, 
বিলিব্যবস্থা, বিক্রম ও উহার মুল্য ধার্ধ্য করা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে 
ভারত গঙর্ণমেপ্টকে পরামর্শ দিবেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট ষ্ট্যাণ্ডার্ড রুখ সম্পর্কে 
একজন কমিশনার নিয়োগ করিবেন। উক্ত পরিকল্পনা! কাধ্যকরী করার 
সম্পর্কে তিনি উছার প্রধান কর্তকর্তা হইবেশ। তাহার অধীনে বিভিন্ন অঞ্চলে 
কয়েকজন কমিশনার থাকিবেন। যে প্যানেল গঠিত হুইবে ভারত গভর্ণযেণ্ট | 


তাছার সহিত পরামর্শক্রমে প্রতি তিন মাস অন্তর ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লুথের ক্রয় মূল্য ূ 9 রর 
ইউনাইটেড আহরণ এইগিনিয়াৰিং 


ধার্ধ্য করিবেন| বেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের শির্দেশ ও তত্বাবধানে এবং প্রাদেশিক 
পরামর্শ কমিটির সহযোগিতায় প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টপমুহ তাহাদের নিজেদের 

ওুল্পা্কত্ন্‌ ভিলচ্িত্জ্ঞ 
কারখানা-_বেলুড়। 
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বাঙ্গালী কর্তৃক পরিচালিত রহত্তম ব্যাঙ্ক 





আমানত ১০ ৩১৫৯১৯৯১০০২ টাকার অধিক 
কাধ্যকরী তহবিল ৪,০০,০০,০০০২ টাকার অধিক 


(১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসের শেষভাগ পধ্যন্ত ) 


কলিকাতা অফিসসমূহের ঠিকান! ৪-- 
৪নং ক্লাইভ গ্রীট, ১৩৯।বি, রস। রোড, 
২২৫, কর্ণওয়ালিস ছ্রীট, ৯১৯।১, কর্ণওয়ালিন ছ্রীট, | 


বাঙ্গলা এবং আলাম প্রদেশের উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্রসমূহে 
ব্যাঙ্কের অন্যান্য শাখ। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


ম্যানেজিং ডিরেকর £__ 


ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ. বি-এল, 
পি, এইচ, ডি, (ইকন) লগুন, বার-এট-ল। 









প্রদেশে উহ্বার বিলি ব্যবস্থা! করিবেন। ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহকে এই 
পরিকল্পনায় যোগ দিবার অন্ত আমন্ত্রণ করা হইবে এবং যাছাতে তাহার! 
যোগদান করেন সেইজন্) সর্ধতোভাবে চেষ্টা কর! হুইবে। বাকী কয়েকটা 
খুঁটিনাটি বিষয় আলোচিত হইবার পর যতখ্রদ্ব সম্ভব পরিকল্পনাটি কার্যকরী 
করা হইবে। বো্বাইয়ে প্যানেলের প্রধান কার্য্যালয় হুইবে। এইরূপ |. 
জান! গিয়াছে যে, মিঃ ভেল্লড ষ্ট্যার্ডার্ড ক্লথ কমিশনার নিধুক্ত হইবেন। ূ 













ম্যানুফ্যাকৃচারাস- অবঃ 











| ৬ প্রিশিসন মেসিনারিস [| & সিট মেটাল ওয়ার্কস, 
্যার্ডিৎ মার্কেটিং কামটির বৈঠক এবং টুলস | ৬ “এ্যান্টি গ্যাস” ক্লথ 
কলিকাতায় ৩০শে জানুয়ারী ঢাকার নবাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে | ৬ ইলেক্‌ট ট্রক ওয়েন্ডেড, ঠ রাবারাইসড, ক্যানভাল 
্যাপ্ডিং মার্কেটিং কমিটির প্রথম ঠক হয়| উত্ত সভায় কমিটির নাম রি ট্টিল চেইনস, (| গু মেকাপিক্যাল সশ 
বি এম, এস, রডস এবং শন সিটিংস. | 
পরিবপ্তিত করিয়া এগ্রিকালচারাল মাকেটিং বোর্ড" রাখা হইয়াছে । জল- ফাটল, | ও গ্রাউও লিটা, ং 
সাধারণের খাস্বদ্রব্যাদি ও অন্তান্ত অত্যাবশ্তকীয় জ্ব্য সরবরাহ করা সম্পর্কে 5 


সভায় বিশেষ আলোচন! হয়। প্রতি জেলায় খাত শঙ্তের উৎপাদন ও | ম্যানেজিং এজেটস :__ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন। 
প্রয়োজনের পরিমাণের একটি বিস্তৃত তালিক। গঠন কর। হইবে বলিয়া! এক 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে 





| ১০০ ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাত। | ফোন $ কলি £ ৭৮৬, ৪৯৯০১ ৬১৯৯ 





৮ন্ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] আর্থিক জগৎ ্‌ ্‌ র গু 


25৯ হাহ 


পপ ০৮ 





চিনির নির্ধারিত মূল্যের বৃদ্ধি যাহাতে তাহাদের গ্রয়োজনাতিরিক্ত চিনি লা ক্রয় করেন তচ্দন্ঃ উক্ত 
বাঙ্গলা লরকার চিনির নির্ধারিত দর বাড়াইয়। দিয়া নিম্নলিখিত এক ইন্তাহারে অনুরোধ জানান হইয়াছে। ? 
ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন £- বর্তমানে সর্বোচ্চ মৃপ্য পাইকারী ১৫৩৯ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় প রষধ সিন 
আনা হইতে ১৬।%৯ পাই (চিনির উৎ্কধ হিসাবে); খুচরা ১৬২ টাক আগামী ৯৬ই ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রথম প্রস্তাব ছিসাবে মিঃ হাস 


হইতে ১৭৬৯ পাই; খুচর] প্রতি সের 1১০ (কাগজের ঠোঙ্জার অন্ত ইমামের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা হইবে বলিয়া আন! গিয়াছে।, মিঃ ইমাম 
১ পয়সা)। এইরূপ মুলা নির্ধারণে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদিগের স্তাষ্য অন্তান্ত বিষয়ের সছিত অঠিররক্ত লাত কর শতকরা ৮০ তাগ বুদ্ধকরার এবং 
লাঙের দিক বিবেচনা! করা হইয়াছে। চিনি ক্রয়বিক্রয়ের এই নির্ধারিত দর ৩০ হাজার টাকা হইতে কমাইয়া ১০ হার টাকা সীমা ধাধ্যেব হুপারিশ ূ 
অমান্ত করা হইলে উহা দণ্ডনীয় বলিয়া! বিবেচিত হইবে। জনসাধারণ জআানাইয়াছেন। 


রং মির উস 
তত ন, 





৩ 1৯১ 
হি তা পা পরনে 
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হি ৮ রে 
শা সতত ৮৩৩ আশ নে ১সলষ্,০৯, পাটি 
প্রি ইল হননি রত ১8 


. ক ৬৮1. 
০৮ পু 


| বারো ৩ হস 


বঙ্গীয় বারাক ও ব্যবস্থাপক সভা 

আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১লা এপ্রিল পধ্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থা 
পরিষদের বাজেট অধিবেশনের কার্যতাঁলিকা পাকাপাকি হইয়াছে। 
ক(গামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পরিষদে বাজেট পেশ করা হইবে। ২০শে 
ফেব্রুয়ারী হইতে বাছেট সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচন! আবম্ত হইয়া 
২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্যাস্ত আলোচনা চলিতে থাকিবে । ২৫শে ফেব্রুয়ারী 
তারিখে ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় ফাইনান্প বিলের আলোচনা এবং ২১শে 
ফেব্রুয়ারী তারিখে ১৯৪২-৪৩ লালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদের দাবীগুলি 
সম্পর্কে আলোচনা হইবে । ১১ই হইতে ২*শে মাঁচ্চ পর্য্যন্ত ব্যয় বরাদের 
ণাবী সম্পর্কে ভোট গ্রহণ করা হইবে। আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী তাগিখে 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাজলা সরকারের বাজেট পেশ করা হইবে । ১৫ই 
ও ১৬ই ফেব্রুয়ারী যথাক্রমে পরিষদের স্পীকার ও ব্যবস্থাপক সত।র সতাপতি 
নির্বাচন হইবে। 

ছ্যা্। পয়স। 


১লা ফেব্রুয়ারী কলিকাতার বাজারে নৃতন পয়সা বাহির হুইয়াছে। এই 
পয়সা আকারে আধ পয়সার মত। উহা পূর্বের আধ পয়সারও কম পুরু। 
এক দিকে ইংরাজী, উর্দ ও নাগরীতে এক পয়সার মূল্য লেখা আছে। 
ইহাতে রাজার কোনও যৃদ্তি ন নাই। পয়লাটির মধ্যস্থলে মন্ত বড় একটা 
ছ্যাদা থাকায় বাজারে বাছুর হইবামাত্র জনসাধারণ আগের পয়সার সহিত 
এই পয়সার পার্থকা ঠিক রাখার জন এই পয়সার নম দিয়াছে “্যাদা পয়সা” 
এই ছ্যাদ] পয়সাতে যে পরিমাণ ধাতব পদার্থ আছে তাহা গলাইয়া কেহ 
লাভব।ন হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। 


থাচা সমস্তার সমাধানে সরকারী তোড়জোড় 


মাননীয় প্রীয়ুক্ত নলিনীরগ্জন সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে ৮ই 
এবং ই ফেব্রুয়ারী খাছ সমন সম্পর্কে পরামর্শদাতা সতার (ছুড এডভাইসরী 
কাউন্পিণ) দ্বিতীয় অধবেশন হইবে । এই সভা বর্তমানে দেশের খাগ্ সমস্ত 
সম্বন্ধে এবং অগিরিক্ত খান্ত উত্পাদনের বিষয়ে আলোচনা করিবেন। এই 
সভায় বিশেষভাবে পাট, তৃশা এবং অন্ঠান্ রপ্তানীযোগা দ্রবাসমুছের 
উৎ্পাঁদন হ।স করিবার আলোচনাও হইবে । দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শীকৃ- 
শক্জির বীছের যে অভাখ লশ্রিত হইতেছে সেই সমন্তা এধং চাউল, গম, 
ইত্যাদি অগ্যান্ত খাস্ শস্তের অবন্থবীও এই সভায় আলোচিত হইবে। 


কলিকাতায় কয়লা ও চিনি বিক্রয় 


বর্তমানে কলিকাতীয় যে চিনি ও কয়লা আমদানী হইতেছে তাহা 
নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় করার উদ্দেস্টে বিলি-ব্যবস্থা সম্পর্ষিত ট্রাইব্যুনাল চুড়ান্ত 
মনোনয়ন সাপক্ষে সাময়িকতাঁঝে কলিকাতায় ৫৮ জন চিনি ব্যবসায়ী ও 
৪১ জন থুচর| কয়লা ব্যবসায়ীকে মনোনীত করিয়াছেন। একটি প্রেসনোটে 


উপরোক্ত ব্যবসায়ীদের ত!পিকা প্রকাশ করিয়া বল হইয়াছে যে, এই সকল 


ব্যবসায়ী গতর্শমেন্টের নির্ধারিত মুল্যে চিনি ও কয়লা বিক্রয় করিতে বাধ্য । 
ইহার অন্থাকরণ হইলে তাহ।দিগকে অভিযুক্ত করা যাইবে এবং তাহাদের 
নাম অন্থমোদত তাঁলিক। হইতে কাটিয়া দেওয়া হইবে। অধিকন্ত ভবিষ্যতে 
তাহাদিগকে চিনি ও কয়লা আর সরবরাহ করা হইবে না। উপরোক্ত 
তালিকার কৌন পরিবর্তন হইলে তাহা যথালময়ে প্রকাশ কর! হইবে। 
উক্ত গ্রেসনোটে আরও জানান হুইয়াছে যে, মাত্র একপক্ষকাল পূর্বব হইতে 
নূতন পরিকল্পন! অনুসারে চিনি ও কয়লা আসিয়া পৌছিতে থাকায় উপরোক্ত 
তালিকায় বণিত সমস্ত ব্যবসায়ী এখনও পর্য্যস্ত তাহাদের জন্ত নির্ধারিত মাল 
পায়লাই। 
কর্পোরেশনের আধিক অবস্থা 

কলিকাতা! কর্পেরেশনের আধিক অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য 
বঙ্গীয় সরকার মিঃ সি ডভবলিউ গার্ণারকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, মিঃ গার্ণার 
কার্ধ্য আস্ত করিয়াছেন। তিনি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগের নিকট 


১ল1 ফেব্রুয়ারী তারিখে যে সকল শ্রমিক কাজ করিয়াছে তাহাদের একটি 


'ালিক। চাহয়াছেন। 


3০, 


শা 


 বাঙ্গলার গৌরবস্তম্ত -_ 


টির জিরার ভিন টি ৬ এত 


লবণ কিনতে বাঙ্গলার কোটা টাকা বন্যার শোতের মত চলে যায়-_ ণ 






[৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 


বাপ্পি পলাশী শিস শি শিশির আপ পিপপিশি্পীপিপশীপাপপীপ | পিআপীসপশপপীপিসিপাশা শাল 5 শিপিাশপীশশা রিতার জে িকে 


খরার গত 20০০ 3৮ আহি 


| সেন্ট ল ক্যালকাটা 


এন্ব্যাঙ্ ভিলঞ 
হেড টা রা -এ, ক্লাইভ ট্টীট, কলিকাত৷ 


উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক-_এবশসর শতকরা 
৭॥০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 


আজ পধ্যস্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের,হার-_-৩৬।* টাক 
_শাখাসমুহ-__ 

শ্যামবাজার লিরাজগঞ্জ  নৈহাটা 
দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়। 
হিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস 
নীলফামারি (রংপুর ) তুবরাজপুর (বীরভূম ) 
এলাছাবাছ 

হুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 


জানান হইয়া থাকে । 


রিটন এসে পারি এ ৩ গা 
ছা 

















দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানৃফ্যাকচারীৎ বং 
কোম্পানী লিমিটেড. ঢ 

১৭ নং ম্যাঙ্গে। লেন, কলিকাতা ঢা 
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। ূ 


“১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয় আসিতেছে” 


চি 
সীস্পি 





বাজলার বাহিরে । এ শ্লোতকে বন্ধ করবার ভা নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
জবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্ষিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 


কে, বি,মিত্র এ এড ॥ কোং ম্যানেজিং ৩ 









গিরি টি িিঠ 


শশী শশী পতিত 


শশী শিস সিশাপাপিপশাপিশাীশিীশিশাস। সপন 
ন্‌ ৯৮ শশা ীশশিপিশিপিপপিপ-০০4 ০০১৯ ০2০৮ 


৪৩নং ধর্মতল। ছ্রীট, কলিকাতা । 


নকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য কর! হয়। 





৬মাস -_ ২:% 
চঙগতি ২% ১ বশুলর __ ৩% 
লেভিংস._ ১:% কি... ৩২%  , 
৩ ভু শি” ৪% 


গাখা-হাওড়া, গালখিয়া, বলুড়। বালী, উত্তর্ন- 
পাড়া, শ্ররামপুর ও শেওড়াফুলী | 





্‌ ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


ইপ্ডিয়ান চেস্বার অব কমাসে'র প্রতিবাদ 

নিংহলের গতর্ণমেন্ট ভারতবর্ষ হইতে পণ্াব্রব্য আমদানীর জন্ত যে নূতন 
উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহার ফলে স্থানীয় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণ 
বিপর হইবার সম্ভাবনা আছে। সিংহলে নূতন কর্পোরেশন গঠন করিয়া 
তাহাকে তারত হইতে স্রব্য আমদানী সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিবার জন্ত সিংহল 
গতর্ণমেপ্ট উদ্ভোগী হুইয়াছেন। এ পর্যন্ত যে তাবে কাঁজ চলিয়া আসিয়াছে, 
এই নূতন নিয়ম প্রবর্থীনে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল হুইবে। ভারতীয় 
ব্যবসায়ীরা কেবল যে ব্যবসার অধিকার হইতে ৰঞ্চিত হইবে তাহা] নছে, পরস্ধ 


আর্থিক জগৎ 


৮৫৯ ০: প্যাক জপ পি 


ণ০৪ 








এরূপ একচেটিয়া! অধিকার পাইলে আমদানী মালের সর্ব ও মূল্যাধি নির্দেশে .. 
নবগঠিত কর্পোরেশনই সর্বময় প্রতু হইয়া বসিবে। ইও্ডয়াশ চেম্বার অব 
কমাস” এই নূতন উদ্ভোগের প্রতিবাদ পানাইয়াছেন। 


ব্লটিং পেপারের ব্যবহার হাস করার সিদ্ধান্ত 


ভারত সরকার যুদ্ধকালীন অবস্থার বিবেচনায় তাহাদের ব্যবহারের অন্ত 
প্রয়োজনীয় ব্লটিং পেপার বা “চোষ-কাগজ” তিন ভাগের এক ভাগচহ্বাস 
করার এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া! সংবাদ জানা গিয়াছে। ভারত 
সরকার এই সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার এবং অত্যাবস্ঠকীয় : প্রতিষ্ঠান- 
সমূহের নিকট অনুরূপ বাবস্থা অবলম্বনের অন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। 






৩] | 
ব্্ত্যেলা 





€লো!ল 
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74 %/9১% ২// 





এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 


পাওয়। যাবে বোল্ধাই, 


মাপ্রাজের 


ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, 
সরকারী ক্রেজারীতে । 


২ 81481. যে ৮.৯ 
২.0) িিধিতে.ত 95 
ঠা বি 
ঙ গা £ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের 





কলিকাতা, দিলী ও 


এবং সমস্ত 





৫ ৬ 
্যাগডাড" ক্লথ সম্পর্কে কল মালিক সমিতির সি্ীন্ত 





ট্যাগ্ডার্ড ক্লথ বা নির্ধারিত মূল্যে নিদিষ্ট শ্রেণীর বত প্রসঙ্গে ারত । 
সরকারের পিঞান্ত বিবেচনা করিয়া বেঙ্গল মিল ওনার্সপ এসোসিয়েশন (বঙ্গীয় ' র 


মিলমালিক স'মণ্চি) ষ্ট্যাপ্তার্ড ক্লথ উৎপাদন ও বিক্রয় সম্পর্কে আপাততঃ 


বিবেচনা করিবেন না বলিয়া প্রকাশ। ট্রেড মার্ক রেডেছ্রি অফিস কলিকাতা | 


হইতে বোষ্বাইএ স্থানাগুর করণের বিরুদ্ধেও উক্ত সমিতি তীব্র প্রতিবাদ . র্য রঃ 
|| রেজিঃ অফিস-আখাউর] (ত্রিপুরা), চীফ অফিস_-লাগরতলা || 


জ্ঞাপন করেন। 





( ইনফ্রেশন ) | 
বিক্রেতা, সৈনিক, কর্মচারী, মন্তুর, কনট্রাুর ইত্যাদির হাতেই পতিত 
হইবে। এহ ভাবে দেশবাসীর হাতে টাকার পরিমাণ আরও বাড়িবে 
এবং উহ্নার ফলে পণাদ্রব্যের মূল্য আরও চড়িবে। তখন গবর্ণমে্টকে 
প্রয়োজনীয় ড্রব্যসামত্রী ক্রয়ের জন্ত ৩।৪ শত কোটী টাকা অধিক ব্যয় 
করিতে হইবে এবং পণ্যমূল্য আরও বুদ্ধি পাওয়া হেতু সরকাী কন্ম- 
চারী, সৈ'নক, পুলিশ, আধা-সামরিক কাধ্যে নিঘুক্ত ব্য ক্তবর্গ, মজুর 


ইত্যাদি সকলের বেতন, ভাতা ইত্যাদির জন্য ৮1১* কোটী টাকার 


পরিবর্তে ১০৩০ কোটী টাক ব্যয় বাড়াইতে হইবে । এই ভাবে দেশ- 


বাসীর হাতে অর্থের পরিমাণ আরও বাড়িবে এবং পণ্যদ্রব্যের মূল্য 


আরও বৃদ্ধ পাইবে । তখন হয়ত চালের মূল্য প্রতি মণ ৫* টাকা, 
কাপড়ের জোড়া ২৫ টাকায় দাড়াইবে। জনসাধারণ তখন অত্যধিক 
ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিবে এবং দিখিদিক জ্ঞানশুন্য হইয়া সকলে 
যাহার যাহা কিছু সম্বল আছে তাহার পরিবর্তে অপরিহার্য খাছ্য 
পরিচ্ছদ হত্যা সংগ্াহ করতঃ তাহা মুত করিতে আরম্ভ করিবে। 
জনসাধারণের এই তাঁতি এবং উহার ফলে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা কৃত্রিম- 
ভাবে আরও বৃদ্ধি হগয়ার জন্যও পণ্যযূল্য আরও গ্রুতগতিতে বাড়িতে 
থাঁকিবে। অবশেষে এমন এক অবস্থা ঘটবে যে, হাতে সহজ সহজ 
টাকা থাকা সন্ধে লোকের পক্ষে আহাধ্য পরচ্ছদ ইত্যাদি সংগ্রহ 
করিয়া উঠা কষ্টকর হহবে। এক একটা পরিবারের সারা জীবনের 
সঞ্চিত অথ দ্বারা উহার এক মাসের গ্াসাচ্ছাদন নিব্ধাহ করাও কঠিন 
হইবে-- হয়তঃ একটা লোকের জীবন ধামার স|কুল্য টাকা দ্বারা 
তাহার মুঠ.দহ সতকারের খরচাও কুলাইয়া উঠিবে মা। এই সময়ে 
লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে, ছৃশ্চিষ্ঠায়। রোগে মুড়ামুখে পতিত হইবে | 
এবং সমগ্র দেশ শ্বাশানে পরিণত তইবে। ইন্ফ্রেশনের উহাই শেষ 
পরিণতি । বিগত ইউরোপীয় মহ্াযুক্ষের পরে ইউরোপের গায় সমস্ত 
দেশে এবং বিশেষ ভাবে জাম্মাণীতে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়া কোটা | 
কোটা লোককে সব্বস্বাস্ত করিয়াছিল। 

জাম্মাণীতে প্রচণিত মুদ্রা মার্কের মুল্য এই সময়ে এত কমিয়া যায়, 
অর্থাৎ মাকের হিসাবে পণ্যদ্রব্র মূল্য এত চড়িয়া যায় যে)ইন্ফ্লেশনের 
গ্রুতিকারার্থ উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্টকে দেশে রেণ্টেন মাক নামক এক 
প্রকীর নৃঙন মার্কের নোট প্রচলন করিতে হয় এবং ইনফ্লেশনের সময়ের 
প্রতি ১ লক্ষ কোটা (১,৯০০১০০০১০০৯১০০০ ) মার্ক নৃতন ১ মাকের 
সমান বলয় ধাধ্য করিতে হয়। আমাদের দেশে যদ জাম্মাণীর মত 
উন্ফ্রেন হয় এবং ভারত সরকার উহার প্রতিকারার্থ বর্তমানের ১ লক্ষ 
কোটা টাকার নোটের বদলে একখানা নুঠন ধরণের ১ টাকার নোট 
প্রদান করেন, তাহা হইলে যুদ্ধের ফলে যাহারা লক্ষ লক্ষ টাকার 
মালিক হইতেছেন তাহাদের কিরূপ অবস্থা ঘটিবে, তাহা সহজেই 
হাদয়ঙগম করা যাইতে পারে। 

ইনফ্রেশন সম্বন্ধে মোটামুটি উহাও বক্তব্য । আগামীবারে জন- 
সাধারণের হাতে প্রচলিত টাকার পরিমাণ বুদ্ধ পাইলেও ইনফ্লেশন 
ও উহার অবশ্যন্তাবী পরিণত পণ্যমূল্যবৃদ্ধ-কি ভাবে রোধ করা 
যায় তাহ। আলোচনা করা হইবে এবং তৎপর আর একটী প্রবন্ধে 
ভারতবধষে কিরূপভাবে ইনফ্রেশনের সুব্ূপাত হইয়াছে এবং উহার 
অবশ্যন্তাবী পরিণতি ক, তাহা আলোচনা করা হইবে। 


আর্থিক জগৎ, 
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ব্রিপুরাধিপতি রী রি মাণিক্য বাহাছুর, 


কে, সি, এপ, আই 


কঙ্সিকাতা অফিস--৬, ক্লাইভ ট্রাট। 
ঘর্তমা্ অনিশ্চয়তার দিলে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাঁথা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ । হুদ আধিক ভিত্তির উপর প্রতিঠিত এই ব্যাস্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
বিগত ১৮ই মে নবদ্ধাপ শাখ। খোল। হুইরাছ্ছে। 
বাংল। ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবল] কেনে ব্রাঞ্থ ও সাবকাঞ্চ আছে ॥ 
সির ভট্টাচার্য. 


ম্যানেজিং ডি 


সস্তায়, হুন্দর ও 
টেকসই 


ধুতী ও সাড়ী 
পরিধান করিয়া 


১৪৬ 


বঙ্গশ্রী কটন মিল্স লিঃ 


সেক্ু্টারিজ এগ এজেন্টস্‌ 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোৎ লিঃ 


২৩নং তরম্্ মক ট্রীট, হ হাটখোলা, ক'লকাতা। 


পপ উর ৯১ পপর এ সর সপ ০. সরস কিনি, 
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চে ক ই তি সে সপ 


1 ক্যানকাট। ব্যাক রী মিট 


ফোন ক্যাল ৩৩০৫ 
পৃষ্ঠপোষক-__মাননীয় এ, কে, ফজলুল হক 
বুদ ১ স্থায়ী আমানত--৩ বৎসরের জন্য ৬% 

২ খসবের জন্য ৫% 

১ বসরের জগ্য ৪% 


ডিরেক্টার :__মিং টি, এন, ব্যানাজ্জা 


| তু জি পবা ৮ ৮ আপ] 


হেড অফিস £--৩৮নং স্টাড রোড, কলিকাত|।, ূ 


সম 
২ 
৫ 


2 ক ৯৯4 


ঘটিত ই তান হি 





শ্বাস ও কাস রোগে আশু ফলপ্রদ 
সু-নিবাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই 
সুখসেবা ওঁষধের কয়েক মাত্রা ব্যবহার 
করিলেই সঞ্চিত কফ সরস হইয়। নির্গত 
হয় এবং অচিরে শ্বাসমন্ত্ স্নিগ্ধ হয়। 
বেসল বেক ৬৩ বব ুত৫৯৪ঘঘ উক্ত জের 
ধর্গলিবসতা ' লোত্রোপ 
আহহ, বত অতি এয হস্ত 








০ম্কাম্সীী ৩০ত 





ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ 

সম্প্রতি কানপুরে ভারত বান্ক লিমটেডের এক শাখ। অগ্িসের উদ্বোধন 
সব যথারীতি অনুষ্ঠিত হুইয়াছে। গ্তার পদ্মপত পিংহনীয়া! কে-টি এই 
ইষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। ভারত ব্যাঙ্কের উক্ত কানপুর শাখার 
রোদঘ!টন উপলক্ষে স্থাশীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত 
লেন। 

গত ২১শে জানুয়ারী তারিখে বোস্বাইএ ভারত ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বোম্বাই 
খার দ্বারোদ্ঘাটন হইয়া গিয়াছে। শ্তার শান্তিদাস আস্ক্রান্‌ শাহ, এই 
ষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। সভাপত মহাশয় তাহার অভি তাষণে 
পরিচালিত ব্যাঙ্ক ব্যবসায় যে জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নেয় ক্ষেত্রে কি 
পরিলীম ও অপররহার্ধয কর্তবা পালন করিয়া থাকে তাহ! বিশন ভাবে বিবৃত 
রিয়া ভারত ব্যাঙ্কের ক্রমোল্লতি কামনা করেন। অগ্ঠান্ঠ ব্যক্ত তাহাদের 
(ক্ষিপ্ত বন্ৃতায় ব্যাঙ্ক বাবশায় ও দেশের অর্থনৈতিক অভিব্াক্তি প্রসঙ্গে 
রত ব্যাঙ্ক লিমিটেডের চেয়ারম্যান শেঠ রামকুষ্ণ ডালমিয়ার কর্কুশলতার 
য়লী গ্রশংলা করেন। এই উপলক্ষে বোম্বাই ও উহার উপকঠস্থ অঞ্চলের 
হ বিশিষ্ট ব্যক্তি, ব্যবলায়ী, শিব্প-ত, ব্যাঙ্কার ও ধনী উপস্থিত ছিলেন। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
শেণিষট মিলন্‌ কোং লি:-গত ৩০শে নবের পণ্যন্ত্র ছয় যাসের 
ইসাবে শতকরা বারিক ৬৯ টাকা। ডেল্ট। জুট মিলস কোং লিঃ 
(ত ৩০শে শবেগ্বর পথাস্ত ছয় মালের হিপাবে শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা। 
লাখিয়ান, জুট মিলস কোং লিঃ_গত ৩০শে নবেধর পর্ণান্ত ছয় 
[াসের হণাবে শঠকরা বাধিক ৪২ টাক। | ওরিয়েউ মিনন কোং লিঃ 
গত ৩০শে নবেইর পথ্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বাধিক ৬২ টাকা। 
কাটরাস, বারির। কোল কোং লি:-গত ৩১শে জুলাই পর্যন্ত ছয় 
বাসের হিসাবে শতকর। বাধিক ১০২ টাক।। হাবিব ব্যাঙ্ক লি:_গত 
»১শে ডিসেম্বর পর্দাগ্ত এক বঙ্পরের হিলাবে শতকরা বাধিক ৬২ টাকা । 
ধাটউ ম|তকনজাম্পি নং এও উইং কোং পি:-গত ৩০শে জুন 
পধ্যন্ত এক বত্পতরন হিসাবে শতকরা বাধিক ৮২ টাকা। যু 
ৰাঙ্গলায় নুতন যোথ কোম্পানী 


ইষ্টার্ণটকিজ লিঃ_ভরেইর মি: এস আর সরকার । রেজিটার্ড 
মফিল--5২ এ, ধর্মতলা স্টাট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। 
ধ্যবসা-ভারতীয় সবাক চিত্র গ্রস্তত। 

ছগঙ্গী ট্রাষ্ট লিঃ ডিরেক্টর মিঃ যাণিকলাল দত্ত | ঠিকানা দেওয়া 
য়ে লাই। অনুমোদিত মুলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবস- ট্রার্টির 
কাজকারবধার | 

পাল মুখার্জি এণ্ড কোং লি:-ডিরেইর মিঃ গোষ্ঠবিহারী 
পাল। ঠিকানা দেওয়া হয় নাই। অগ্মোদিত যুগধন ৯ লক্ষ টাক] । 
ধ্যবসা--কা(ঠর কারবার ও কাঠের ভ্রব্যার্দি গ্রস্ীত। 

ভারত কনষ্রাকৃশন কোং লিঃ-_ভিবেক্টর মিঃ হরবংশলাল মালহোক্র । 
রেজিষ্টার্ড অফিন--১০০ ক্লাইভ ট্্রীর, কলিফাতা। অনুমোদিত মুলধন ১৯ পক্ষ 
টাকা | ব্যবপা-_ম্যানেজিং এজেন্সি। 

বার্কমায়ার ব্রাদ[স লি:-প্রোমোটার মিঃ ছিউ ক্লাফ. ওয়াটাসণ। 
রেজিস্টার্ড অফিস-_৮ ক্লাইভ স্নো, কলিকাভা। অন্থমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ 
টাক! । ব্বপা-_প্েনারেল মার্চেন্টস্‌। | 

অটল টী কোং (১৯৪৩) লিঃ__ডিবেইটর মিঃ এল সি গোয়েক্কা। 
রেজিষ্টার্ড অফিস--কাশিয়াং, দাজ্জিলং। অনুমোদিত মূলধন ৭ লক্ষ ৫০ 
ছাজার টাকা। হ্যবসা--চা, কাফি, লিক্ষোন! প্রভৃতির চাষাবাদ । 





রেওয়! বোর্ড এগু পেপার মিলস্‌ কোং লি:-ডিরেউর যি 
কেলি কোঠারি। রেঞিষ্টার্ড অফিল_-৮৬ বি ক্লাইভ দ্বীট, কলিকাতা। 
অনুমোদিত যুলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যব্সাসর্ধবগ্রকার কাগজ প্রস্তত ও 
উচ্বাদের কাঞ্কারবার। 
 ইষ্টার্ণ ফিনান্ম কর্পোরেশন লিঃ-ডিবের মিঃ আ্বকুমার লাহিড়ী । 
রেজিষ্টার্ড অফিল--১৫ চিত্তরপ্রন এ্যাতিনিউ, কলিকাতা । অনুমো'দত 
মূলধন ৫ লক্ষ টাকা । ব্যবসা--জমিজমা ও অন্যবিধ পৈঝ্িিক সম্পত্ত কর, 
ইঞ্জারা, ভাড়া ইত্যাদির কাত্কারবার। 
প্রোপাটি এগু ফিনান্ম লি:_ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ শেওনাথ লিং। 
রেজিষ্টার্ড অফিস--৬৭, গ্র্যাণ্ড হোটেল, কপিকাতা। অনুমোদিত মুপধন 
১৩ লক্ষ টাক|।| ব্যবল'-_ব্রমিপ্রমা, বাপভূম, ইমারত ইত্যাদি বিষয় সম্পত্তি 
ক্রয়-বিক্রয়ের কাজকারবার। 
ন্যাশানাল ইণ্ডাট্্রায়াল এজেন্সি লি:ডিরেকউ্উর মিঃ ডি মিনোজ্ | 
রেজিষ্র্ড অফিস--পি ১২ মিশন রো, কলিকাতা । অনুযোধিত মূলধন ১ লক্ষ 
টাক । ব্যবল1--কমিশন এজেন্ট ও জেনারেল মার্চেন্ট 
পাল কুণ্ডু. এণ্ড কোং পি:--ডরেক্টর মিঃ গোষ্ঠবিহারী পাল। 
ঠিকানা দেওয়া হয় নাই। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । ব্যবসা-- 
থাচ্য-শশ্তাির কাজকারবার। 
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ফসল কাটবার যখন সময় হয়, কৃষকদের জীবনে 

তখন এক আনন্দের দিন আসে । এই দিনটিতে 

| সে তার কাস্তেখানি হাতে নিয়ে মাসের পর 
€ 770 মাসের পরিশ্রমলন্গ ফল আহরণ করে। এই 
7. কাস্তের ধারালো দাতগুল ইস্পাত দিয়ে তৈরী। 


পরলনলী। 
টাটা 


দি টাটা আয়রণ এগ টাল কোং লিহ কর্তৃক প্রচ।রিত। হেড সেলস অফিস £ 


১০২এ, ক্লাইজ স্্রা, কলিকাতা । 
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বাতাস ত্াালিচ্গাভল 





টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ৫ই ফেব্রুয়ারী 


আলোচ্য সন্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে উল্লেখ করিবার মত 
কোনপ্রকার পরিবর্থন লক্ষিত হয় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার 
হুদের ছার পূর্বের ন্তায় কলিকাতায় শতকর! ॥* আনা ও বোম্বাই-এ শতকরা 
।* আনায় অপরিবন্তিত রহিয়াছে । 

বিনিময় বাজারের অবস্থাও এবার পূর্বের মতই । একটানা মন্দার ভাৰ 
_ কিছুতেই কাটিয়া উঠিতেছে না। আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে শুধু 
রণ্ডানী বিলের কাঞ্জকারবার হইতে দেখা গিয়াছে; কিন্তু উবার পরিমাণ 
যৎ্সামান্ত । 

গত হর] ফেব্রুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার 
ট্রেঞ্ধারী বিলের যে টেগ্তার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট 
আবেদনের পরিমাপ ধ্ীড়াইয়াছিল ১০ কোটি ৩৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। 
উক্ত অবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৬/৯ পাই ও তবুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৩৬ 
পাই দরের শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট গৃহীত 
৬ কোটি টাকার টেগারের গড়পড়তা হ্ুদের হার শতকরা বাধিক ১/১০ প্রাই 
ধাধ্য করা হুইয়াছে। আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বোম্বাই-এ বেল! 
১১ ঘটিক! (্ট্যাণ্ডার্ভ সময়) পর্য্যস্ত এবং অন্যান্ত কেন্দ্রে ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 
কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পধ্যস্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেগার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেগার গ্রহণযোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে টাকা 
দিতে হুইবে। অন্ঠান্ত সর্ত পূর্বের স্তায়। | 

গত ২৭শে জাহুয়ারী তারিখ হইতে ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখ পধ্যস্্র তিন 
মাসের মেয়াদী হণ্টারমিডিয়েটের বিক্রয় পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৪ কোটি 
৯২ লক্ষ ৫০ হাজার টাক1। গত ওর! ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে আগামী 


সর্ভানুসারে শতকর। ৯৯০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে । 


রিার্ড ব্যাঙ্ক অব হগডিয়ার সাগ্ডাছিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত 
.২২শে আনুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে 
চলতি নোটের মোট পরিমাণ শ্লাড়াইয়াছে ৫৯০ কোটি ৭২ লক্ষ ৮৩ ছাদদার 
টাক1) পূর্ববর্তী সপ্তাছে উহ্বার পরিমাণ ছিল ৫৮৯ কোটি ৪৪ লক্ষ ১০ হাজার 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 


দাড়াইয়াছে ৬৯ কোটি ১০ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা? পুর্ববর্তী সপ্তাহে উহার | 


পরিমাণ ছিল ৬৬ কোটি ১৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়। হয় ৮৩ লক্ষ টাকা) পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্ঠান্ ব্াক্কের আমানতের পরিমাণ 
ঈাড়াইক্সাছে ৫১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৭* হাজার টাঁকা। পূর্বববস্তী সন্তাে 


উহ্বার পরিমাণ ছিল ৫২ কোটি ৪০ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা । আলোচ্য &ঁ 


সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে 
১০ কোটি ২২ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল 
৫ কোটি ৯৪ লক্ষ ৬৮ হাজার টাক1। 
সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারসমুছের আমানতের পরিমাণ ফীঁড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা] ও ১* কোটি ১২ লক্ষ ১ হাজার 
টাক1$ পূর্ববস্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৩৮ লক্ষ 
*২ হাজার টাকা ও ৮ কোটি ৮৬ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। 


সত তবু িতান তত পাত তক সাতটি রিট শাল লা আপাতত 15১০ 
৮ই ফেব্রুয়ারী পধ্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট পূর্ব-ঘোষিত | 


আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যান্কে ব্রহ্গ ] 





এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে, নিম্ক্প হার বলবৎ ছিল £- 


টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শিৎ্$ংপে 
এ দর্শনী নর ১শি ৫২ পে 
ডি এ ৩ মাস ঢা ৯ শি৬ড২ পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ভলারে) ৩৩২৪৩ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৫ই ফেব্রুয়ারী 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় শেয়ার বাজারের অবস্থায় মন্দার ভাব 
লক্ষিত হয়। গতর্ণমেন্ট কর্তৃক নৃতন কর ধার্য করিবার ভয়ে শেয়ার বাজারের 
এই অবনতির ভাব দেখা যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। শেয়ার বাঞ্ারের 
কার্জকারবারের পরিমাণ এবার থুবই কম ছিল । কেন্জ্রীয় সরকারের নুতন 
কর নির্ধারণ এবং অন্তান্ত চাঞ্চল্যকর অবস্থা শেয়ার বাজারের এই মন্দার 
ভাবের কারণ। গত সপ্তাহের শেয়ার বাজারের কাঁজকারবার দেখিয়া! শেয়ার 
ক্রেতা ও বিক্রেতা মহল যে বর্তমান অবস্থায় বিশেষ সতর্কতার সহিত কাজ 
করিতেছিল তাহ বেশ বুঝা যায়। যাহ! হউক, গত কয়েক সপ্তাহের শেয়ার 
বাজার এরূপ অনির্দিষ্ট অবস্থায় থাকায়, আগামী কয়েক সপ্তাহ শেয়ার 
বাজারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ না করা পধ্যন্ত কিছুই ঠিক বুঝা যাইবে না। 
এরূপ অবস্থায় আগামী কয়েক সপ্তাহ শেস়ার বাজারের অবস্থা বিশেষ ভাবে 
লক্ষ্য করিতে হুইবে। 
কোম্পানী রকাগজ 
কোম্পানীর কাগঞ্জের দর অনেকটা অপরিবন্তিত অবস্থায় রহিয়াছে। 
সামান্ত পার্থক্যের মধ্যেই দর পরিবস্তিত হইতেছিল। টাকার বাজারে মন্দার 
ভাব লক্ষিত হইতেছিল। ৩|০ টাকা শ্ুদ্দের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল 
৯৪ এবং ৩২ টাকা হ্থদের কোম্পানীর কাগজ ছিল ৮০।%০। মেয়াদী খাণ- 
পত্রসমূহের মধ্যে ২৪০ মদের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ ৯৯৮০, ৩২ টাকা 
্‌ 352 ছযও 


আমরা আনন্দের সঙ্গে 
জানাচ্ছি যে, আমাদের কস.বা 
শাখার শুভ-উদ্বোধনে গত 
২৪শে জানুয়ারী হয়ে গেছে। 
দ্বারোদঘাটন করেছেন মিঃ বিঃ" 
সি, মণ্ডল, বিএ; এম, এল,এ 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টুর-_ 
এইচ, এম, ঘোষ, এফত আর, ই, এস. (গুন) 


সিভিল ব্যাক্ক অফ ইণ্ডিয়৷ লিঃ 


২, ডালহাউসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা । 





১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


দের ১৯৪৯-৪, সালের কাগজ ১০০৬০, ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৬ লালে 
ভিফেন্দস বণ ১০২৮৩/০, ৪২ দুদ ১৯৬*-৭* সালের কাগঞ্জ ১১০1 এবং ৫৯ 
টাকা লুদে ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগব্জ ১০৮।৩*। প্রাদেশিক খপপত্রলযুহছের 
কোন কেনাবেচ। হয় নাই। | 








স্প্ 


কয়লার খনি 
কয়লার থনির শেয়ারের কাজকারবারে কতকটা স্থির ভাব লক্ষিত হয়-- 
সাষান্ভ কিছু কেনাবেচা হইয়াছিল। এমালগেমেটেড, শেয়ার ৩২৪০ আনা, 
বেঙ্গল ৪১২২ টাকা, ইকুইটেবেল ৩৫০ আনা, নিউবীরভভূম ১৭০ আনা, 
রাণীগঞ্জ ২৬২ টাক। ও ওয়েস্ট জামুরিয়। ৩২৭০ আনায় বেচাকেন! হইয়ান্িল। 
কাপড়ের কল 
কাপড়ের কলের শেয়ারে কাণপুর টেন্সটাইল ১৮০ আনার, এল্গিন 
৪৭. টাকায়, ঢাকেশ্বরীর দর ডিভিডেওু ব্যতীত ২১1%* আনায়, কেশোরাম 
১৬1/* আনায় বলবৎ ছিল। 
পাটকল 
পাটকলের শেয়ারের বাজারে কতকট] মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে কিন্তু 
নিক্ম মুল্যের ক্রেতা য্‌থটট ছিল। আদমজী ২৭৪০ আনায়। আগড়পাড়] ২৪২. 
টাকায়, এংলো-ইপ্ডিয়া ৩৫০২ টাকায়, বালি ২৭০ টাকায়, হাওড়া ৫৫০ 
আনায়, সাশনাল ২৩৪০ আনায় এবং রিলায়েন্স ৫৫॥০ আনায় বলবৎ ছিল। 


ইঞ্জিনিয়ারিং 
এই বিভীগের বিভিন্ন শেয়াপ্রর দর সপ্তাহের প্রথম তাগে সামাস্ক পার্থক্যের 
মধ্যে চঙিতেছল। সপ্তাছের শেষ দুইদিন শান্তভাব লক্ষিত হুইয়াছে। ইত্ডিয়ান 
আয়রণ বর্তমানে ৩২৮০--৩২২ টাকায় এবং ফীল করপোরেশন ২৩%০-_২৪৮%০ 
আনায়, বার্ণ এগ কোং ৩৬৩২ টাকায়, ন্াশনাল আয়রণ এণ্ড ইল ১২%০। 


বিবিধ 

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্মা করপোরেশন ৩1০ আনায়, ইত্ডিয়া কপার 
কর্পোরেশন ২1/০, বি আই করপোরেশন ৬৮৯, বুটিশ লিলোন করপোরেশন 
১৮২ টাকা। ক্যালকাটা ট্রামস্‌ ১৫1০, ভানলোপ রাবার ৪৮০ আনার 
উঠয়াছিল। স্াাশানাল ইনৃন্থলেটেড কেবেল্‌ ১৯০ আনায় বিক্রয় 
হুইরাছিল। 

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিয়ন্ূপ বিকিকিনি হইয়াছে 

কোম্পানীর কাগজ 

২৪০ ন্ুদের খণ (১৯৪৮-৫২) ২৮শে আনুয়াপী--৯৯৮০ 7 ১ল' ফেব্রুয়ারী-_ 
৯৯৮০1 ৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৯শে জাঃ--৮০॥০। ৩২ হদের 
খপ (১৯৫১-৫৪) ওর! ফে:--১০০৮০। ৩২ ছুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ২৮শে 
আ$--৯৫।/০ ; ১ল। ফেঃ--৯৫॥৩ ৩৭. গুদের 
ডিফেন্স বও (১৯৪৬) ১লা ফে:--১০২৮%০ ১০২৮০ । ৩২ মুদের ডিফেন্স 
লোন (১৯৪৯-৫২) ২৮শে আঃ--১০০॥০ ১০০।%০ 3 ১লা ফেঃ--১০০।%০ 
১০০]০ ; ৩রা--১০০1৩/*। ৩1* সুদের কোম্পালীর কাগজ ২৮শে জাঃ-- 
৯৪২ ৯৪/০ ৯৪০ ঢ ২৯শৈ-- ৯৪২ (৯৩৮১০ ৯৪৮৩ ৯৪০) ৯৪৮০ ) ১লা 
ফে:--৯৩%৮০ ৯৪২ ৯৪1০ ) ২রা--৯৪/০ ) ওরা--৯৪৯ ৯৪/০ (৯৪৮০ ৯৪1৯)। 


৯৫|/০ 7 ৩রা--৯৫।/০ । 


৩০ কাদের খণ (১৯৪৭-৫০) ১ভা] ফে১-১০৩৪৬/০। ৪৯ শ্দের খপ (১৯৬০-৭০) 
২৮শে আা:--১১০1/০) ১লা ফে£-১১০1%০ ১১০1০ । ৫৭ ছাদের খণ 
€(১৯৪৫-৫৫) ২৯শে জা:--১০৮৮০ ) ১লা। ফে:--১০৮।৮০ ১০৮|০ ৯০৮1০) 
৩র1-+১০৮।/০ (১০৮1০ ১০৮৮০ ১০৮৩০ ১০৮]৯)। 
ডিবেঞার 

৫1* সুদের (১৯১৮-৪৫-৫০) রোটাস ইগ্ডান্্রী ওরা ফে:--১৪।০। ৪1০ 
ছুদের (১৯০৬-৪১-৪৬) টিটাগর পেপার ৩রা ফেঃ--১০১২। ৬২ নুদের 
(১৯৪ 5-৫৩) অটল টী ২রা ফে:--১০৩॥০। 

ব্যাঙ্ক 

ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়া ২৯শে জা--১৬১।১। ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক অব ইঞ্ডিয়া 
১ল। ফে:--১,৬৪০ ) (কটি) ৩রা--৪০৬১ ৪০৭৯ | রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৮শে 
| :--১০৩/০ ) ২৭শে--৯৪৩|০ ) রা ফে১--১০৪৯ ) ৩রা--১০৪৯%। 

| পা. ও ্‌ 


আর্থিক জগৎ 





সস পাপ শপ পি 


এমালগেমেটেত ১লা ফে:--৩৩২। ৰারাবোনী ২৯শে জা:7৮০ 5 


১লা কফে:--8৮০। বেঙ্গল ৩রা] ফৌঃ--৪১৭২ ৪৯১৯৮ ৪১২২৬ । বেল 
নাগপুর ২৯শে জা:--২৮৯। 
এণ্ড রামগড় ২৯শে জা১--১৭9৮০ ১৭৪৩/০ ) ৰড়- 
ধেমে। ২৮শে জাঃ--৬/০ ৬৮০ ৬1০ 7 ১লা ফে১-৬/০ 7 হরা--৬৯ ৬1০ | 
৩রা__৬২ ৬1০। বরাকর ২৮শে জাঃ--১৪২ ১৪৮০ । চূড়,লীয়া ২৮শে 
আা--১৭০ ১৮/০) হ৯শে--১/* ১৪৮৭ 7 ১লা ফেঃ১৮/০ ১৪৮৬০ | 
দেওলী ২র1 ফেঃ_-৯০। ধেযোমেইন ২৮শে জাঃ--১৩৭০ ১৩৭৮০ ) ১লা 
ফে:_-১৩৪৮০ 7 ওরা--১৩//৯ ১৩৮০ । ইষ্ট ইগ্ডিয়। ৯লা ফে:--১৮৪৮০ ) 


১ল! ফেঃ--১৮৯। 


৩র1--১৯।০ ১৯1৮০ | 
ঘুবিক এগ মুক্িয়া ২রা! ফে: ৫5৮০ ? ৩রা--৫দ/০| হুরিলার্দি ওরা ফেঃ২_ 
কালাপাহাড়ী ২৯শে জা:--১২।০ 3 ২রা ফে:--১২।/০ 3 ৩রা- ১২৪০ 
কাটরাস ঝরিয়া ২৯শে জাঃ--৩১%৮৯ ৩২২ । খাজ্‌ 
কাছোরা (প্রেফ) ১লা ফেঃ--১১২ ১১%০। কুয়ারদী ২৮শে আঃ-৪1০ 
81৮০ ; ১ল] ফে:--৪1/* 81৮৯ ৪1৩/০ ) হরা--81/০ | লান্ুরকা ২৮শে 
আঃ--১৫1/০ ১৫৮৯ ) ২যা ফেং-১৫৪৮০ ১৫|০। অওুপপুর ২৮শৈ আজঃ 
১১৮০ ১১৪৯ ১লা ফে১--১১০। নাঞ্রিরা রা ফে:--৮/৬/০ £ ৩রা-- 
৮৪৮০। নিউ বীরভূম ওরা! ফে£--১৭1১/০ ১৭৪০ | নর্থ দামুদ! ২৮শে জাঃ-_ 
৬/০ | পারাপিয়। ২৮শে জা:--২/০ ২৩৯ ২২ ২৮০ ) ২৯শে--২।০ ২1/০) 
১লা ফেঃ--২॥০ ২০ ২৩/০ ; ২রা-_২।০ ২1/০ ) ৩রা--২৮০ ২৬০৩ ২/০। 
রাণীগঞ্জ ২৮শে জা:-২৬২। রেওয়া ১লা ফে:--৩০১২) ২রা--৩১)০। 
শাম্লা ১ল ফে--৩২। 


১৬২) 


১২৮/৬০ ১২৮৮০ | 


কাপড়ের কল 
বাসস্তী কটন ২৯শে আঃ--৯৪০ ৯৮/০ ৯/০ ৯৮০ ৯ £ ১লা ফে:- 
৮৪৬০ । বাসন্তী (প্রেফ) ১ল! ফে:- ১১॥০) হরা--১১।/০ ১১1৮০ | বেঙগল 
লাগপুর ২৮শে আ$--২৯৪৭ ) ১লা ফেঃ২৯॥০ ২রা__২৯।%* ) ওরা-_ 


দুই কুন রক্ষা! 


স্বতুভক্মানল এবং শুন্ভিক্্যণ্ডু 
এ এই ছুইটিকেই রক্ষা কর ্‌ 
জীবন বীমার বৈশিষ্ট্য । 





লীন্বাক্কান্্রী এবং এতেেস্উ 
এই ছুই পক্ষকেই সব্বোত্তমা 
সুবিধা দেওয়া! আমাদের টৈশিষ্টয। 





. (প্রস্পেতাসের জন্য আবেদন করুন) 


হাওড়৷ ইন্সিওরেন্স 


0ল্কাম্পীালী5 ছিলন্িজেত্ড ॥ 
৩০্নৎ জ্্যাণ্ড রোড, কলিকাতা । 





2১৩ 


ভালগোড়া ২রা ফেঃ_-৬৮০ ৬৬/০। ৰোকারো' 


ইকুইটেবেল ২৯শে আ$-_-৩৬২) ২রা ফেঃ_. ৩৫।*। 


সি ও আহ ও এজ 


_ সন্করপাড়া ১লা ফে:--২১৮%০ ) ২র1--২১৯। ূ 
২৪২. ২৪৮০ ২৪1/০ ; ২৯০শ--২৩৪০ ২৩০৮০ 7 ৩রা ফে:--২৩1।৮৬ ২৩/০/০ 


বা 
) 


্ 
॥. 
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858. 


ৰা 








২৯1৩/০ ২৯।০ | বেপারস ২৮শে আা--৯1/৯ ৯৪৮০ ৯৪০ ১৪০০ ৯৪০ । বিরল 
টন ১লা ফেঃ-_-২৫॥০। 


বাউড়িয়া ২৮শে জা:-হ০৫২ ৫৯৮৯ £১০২) 
২৯শে--৫*৫২ ) ১লা! ফে:৫১৯২।  চাকেশ্বগী ১লা ফেঃ--২১৭৮৮ ২১০৯ 


ওযা-_২১৪৮০ | কেশোরাম (অর্ভি) ₹৮শে জাত-১৬%৩/০ ) হ৪শে--১৬৪৮৬ 


১লা ফে:__-১৬২ ১৬/৯ ১৬০ ১৬1০ ১৬1/০ ) হরা--১৬৩০ 
১৬1০ ) ৩রা--১৬1/০ 1 মহালল্ধী ২৮শে জাঃ--২৭২ ২৮০ ) ২৯শৈ--২৯৪০। 
নিউ ভিক্টোরিয়া অর্ডি) ২৮শে জাত ৮/5 ৮৫৮ 5 ২৯শে-৮/০ ৮৯৮% 3 
১ল1 ফে:--৮/০ ) ২রা--৮৯ ৮১ ৮৮০ 1 ৩য1--৮/৬ | ্বদেশী ওয়! ফেঃ 


রি ইঞ্জিনিয়ারিং 


ব্রেথ ওয়েট এণ্ড কোং *৯শে জা:_৯%। বুটিনিয়! বিল্ডিং এগ 
'আয়রণ হরা ফেঃ--১১/৮* | বুটেনিয়া ইঞজিনিয়ারিং ২রা ফে-১৪৬৯। 
বটিশ ইত্ডিয়! ওরা ফে:--১৯/* ১১৮০। ইন্ডিয়ান আযরণ এও সীল ২৮শে 
জাঃ--৩৩২ ৩৩৮০ ৩২৪৪০ ৩৩1০ ৩৩৪০ ৩৩/০ 7) ২৯শে--৩২৮/৩০ ৩২৮০ 
৩২।০ ৩২।৩/০ ৩২1%* ৩২1৩/০ ৩২1০ ৩২৪০ 9) ১লা! ফেঃ--৩৩২ ৩২৬০ ৩৩৯ 
৩৩/০ ৩৩৮০ ৩২৪%৪/০ ৩২৪৮৪ ৩২%/০ ৩২৪০ ৩২৮০ 7) হরা--৩২৪০ ৩২৪০৯ 
৩২৮/০ ৩২॥৩/০ 7 শরা-+৩২%* ৩২1/০ ৩২॥০। ন্তাশনাল আল্মরণ এগ ছ্রীল 
২৮শে জা:--১১৪৮৬ ১২২3 ২৯শে--+১২/০ ১২৮০ ১২০ -১২।/০ 7 ১লা! 
ফে:--১২২ ১২1০ ; ২রা-_-১২।*। সা'রণ ইঞ্জিনিয়ারিং রা ফে:--৬৮%০ ৬৮/৩ 


৬৪৮০ ৬৪৩/০ ১ ৩রা--৬৮/০ | 
পাটকল 

আদমজি ১লা! ফেঃ-৮২৭॥০ ২৭৪০ 7 (প্রেফ) হরা-১৪৭ ১৪৬৯২ ১৪৮২ 
আগড়পাড়া ২৯শে জাঃ-২৪।০। এলবিয়ন ১লা ফে:--১৮৫২। 
ক্মলেবক্জেন্দ্রা। ২রা ফে১-১৯৭৯। ংলো-ইও্ডিয় (প্রেফ) ৯ল। ফেঃ--১৬৪২ 
১৬২।০ ১৬৪২) ৩রা---১৬৪॥০। অকল্যাণ্ড ২৮শে আ1:--১৯৭৬১২ ১৮৩১) 
রা ফে£-১৭৫২ $ ৩রা--১৭৩২। বারণগোড় ২৮শে আঃ-১১১৭ ১৯২৯ 
১১৩২ ১১৪২ ১১৫৯) ২৯শে--১১১২ ১১২২ ৩রা ফে১০৭২। বেল- 
ভেডিয়ার ২৮শে ভ1:--৪৩৮২ ৪৪৫২ ৪৪৬২) ২৯শে-__-৪৩৭২ ৪৪৪২২) 
১জা। ফেঃ--৪৩২২ ৪৩০২২ ৪৩২২1 বেঙ্গল ২৯শে জা১--২১।০ 2 ১ল। ফে:-" 
২১০ ২১২ ২০৪৮০ ) ৩রা_২১২। বিরলা ২৮শে আ:--৪০৪* ৪১২ ৪১৯ 
৪১0০ ) ২৯শে-_ ৪১1০ ৪১৪০ । বিরল] (প্রেফ) ২৯শে আা:--১২৮২। বজবজজ 
ই৮শে জা:--৩৬৮৭ ৩৭৪২) ২৯শে--৩৬৫২ ) ১লী ফে:-৩৬৬৯; ২রা-_- 
৩৬২২ । কেলিডোনিয়া ২৮শে জাঃ_-৪০৬২ ) ১লা ফেঃ__৩৯৭৯ 3 ওরা 
৩৯৭২ চেঙিয়ট ২৯শে জাঃ--১৯৪২। ভালকোসী ২৮শে জাঃ--২২৪২ 3 
২৯শে- ২২২২ ও (প্রেফ) ওরা ফেঃ--১৬৩২ ১৬২%০। ডেল্টা ২৮শে আঃ 
৪৭৯২ ) ২৯শে-_-৪৫৮২ $ ১লা। ফেঃ--৪৬০২) ২র1-- ৪৪৪২) ৩রা1--৪৫৬২ 
৪৫০২২। ছেষ্টিংস্‌ (প্রেফ) ২৮শে জা:--১৩৬২ 7) ২৯পে- ১৩৬৯ 3 লা ফে: 
১৩৬২ । ভুগপী ২৯শে জাঃ-৭২২1। হাওড়া ২রা ফে:--৫৫1০। ভুকুষ্ঠাদ 
২৮শে আ$--২১২। ইত্ডিয়া ২৯শে আ:--৪৫৮২ ৪৫৮॥০ ৪৬০২ ) ২রা ফেঃ-_ 
৪৫২২1 কামারহাটী ২৮শে জাঃ-৫১৩২ 7 ২৯শে--৫১১২ ৫০৬৯ ৫১১৬৬ 
৫১২২ 7) ১লা ফে:--৫০৫২) ২রা-_-৫০৮২। লেগুস্ডাউন ২৯শে আঃ-- 
১৪১২) ওরা ফে১-১৩৮৯। মেঘ] ২৮শে জা:--৬৩২ ৬৪৯ ) হর ফে:-- 
৬৩।০ | নৈহাটী ২৮শে জা:-২২১২ )২৯শে- ২২২২) ১ল। ফেঃ_২হ৩২। 
ষ্টাশনাল ২৬৮শৈ আঃ --২৩%৩ 


১৬1০ ১৬1৮৬ 3 


১৪৯২ | 


২৩৮০ | নিউ সেণ্টাল ২৮শে জাঃ--৩৩০২ ৩৪০২ । রামেশ্বর ১লা ফেং_ 
১১।৮০ | রিলায়েন্স ২৮শে আঃ--৫৪-,৫৬)০ ৫৭১৯ ৫৭1০ 3 ১জা ফেঃ৫৭২। 


। ভ্রীপক্্ী নারায়ণ ২৮শে আাঃ--১৫1%০ 7 ২৯শে--১৫।০ 5 ২রা ফেঃ১৪০। 
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র কাগজের কল 
বেঈল পেপার ২৯শে জা:--১৭৫২) ২বরা ফেঃ-১৭১২ ১৭৪২ ১৭৩২ 
ইত্ডিক্না! পেপার পাল্প ২৯শে আ:--১৭১৪০ ১৭১২ ১৭২২ ১৭৩২) ১লা ফে১ 
১৬৮৭ ) ২রা--১৬৮২। মাইশোর ২৯শে জাঃ--২০৪৮০ ২১২1 ওরিয়েন্ট 
(অভি) ২৯শে াঃ__২৫।৮০ ) ৩রা ফেঃ-২৫।০। ওরিয়েপ্ট (প্রেফ) ২৮শে 


ভা:--”২৯১৯ 3 ১লা ফে:-১১১৭। শ্রগোপাল ওর] ফে--১৯৩/০ ১৪/০ । 
টার ২৮শে জাঃ--২*২ ) ১লা ফে:--২০/০ ২০৮০ ) হরা--২*৮৪ ২০৬০ 
২*২। টিটাগড় (অভি) ২৮শে আঃ__২৩।৩/০ ২৩৪৮০ ) ২৯শে-__ ২৩৪৮০ ট 
হর ফেঃ--২৩৬/০ 3 ৩র1--২৩৮%০ ২৩৬/* ২৩০ ২২৭৮০) (সেকেও্ড প্রেক) 


১ল--১১১২। 
চিনির কল 
বলরাযপুর ২৮শে জা:--১২০৩০ ১২৬০) ২৯শে--১২০) ১লা ফ্েঃ- 
১২৮৬ ১২৫/০ ১২।০ ৩রা--১২৩/০ | কাণপুর ২৮শে জাঃ--৩৩৪০ 3 হকশে-- 
৩৪২ ৩৪৪৮০ ) ২রা ফেঃ--৩৪॥০ ) ৩রা---৩৪।০ | চাম্পারণ ১ল! ফেঃ-- 





২৭২ । দারভংঙ্গা ২৮শে জাঃ_-১৭৪৮০।. গোয়ালীয়র ২৯শে আং--১৮২২। 
মারী-ক্রয়ারী ২রা ফেঃ-২৮।৮০। সমস্তিপুর ওরা ফেই--১২।১০ ১২৮৮৯ 
সাউথ বিহ্বার ৩র] ফে:--২০।০ ২০1%০। ইউনাইটেড প্রৃতিন্ল 


১২৪৩/৩ | 


[৮ই ফেব্জয়ানী ১8৪৩ 





। ১৯৪, সালের ৯ই মে স্থাপিত 
হেড অফিস--৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, ক 
সিডিউলভত্ত ও সাব ক্রিয়ারিং ব্যাঙ্ক | 


বিলিকৃত মুলধন ৫০১৯০০০০০২২ টাকা 
বিক্রীত মূলধন ২১৬৭,৫**২ টাকা 
আদারীকৃত মূলধন ১৬,৩১,৩০০২ টাক 
আমানত ৫০,০৬,৭০০২ টাকার উপর 


(১৯৪২ সালের ৩০তশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ) 
চেয়ারম্যান : শ্রীযুক্ত যুনাথ রায়। 

পুনরায় না জানান পর্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু 
তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতন্বার। শেয়ার ক্রয় করিবার 
জন্য অন্ুরোধ করা! হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান- 
পত্রের কপিসমূহু পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা ব্যাঙ্কের 
হেড অফিসে কিন্া যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুম। 
চলতি হিসাব--দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাক উদ্বত্ের 


উপর বাধিক শতকরা ॥* হিসাবে ন্থুদ দেওয়া হয়। বাশ্াসিক নদ ২২ 
চাকার কম হইলে দেওয়া হুর না। 


সেভিংল ব্যাঞ্চ হ্থিসাব-__বাধিক শতকরা ১1০ টাকা হারে শু 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা! টাকা তোলা যায়। | 


স্থাস্সী আমানভ-_১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ত ন্থুবিধানক সর্তে 
লওয়া হয়। 


ধার, ক্যাল ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাক! সঙ্োবজনক জামীনে 
পাইবার বাবস্থা আছে। 


সিকি উর্রিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা! এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 

গ্রভৃতি এতদ্সংক্রান্ত অন্তাগ্ত কাধ্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঠরী 

প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখ! হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে 

জানাযায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কান্জ করা হয়। 

শাখা-_বড়বাজার, শ্যামবাজার ( কলিকাতা ), 
নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাক1। 


পোঃ অফিস £ মিরকাদিম 
ভি, এফ, ত্যাঙাস? জেনারেল ম্যানেজার । 
850 55557555355 0553555535511155৯ 















| 
বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যান্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম । ৃ 








 ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৩] আর্থিক জগৎ 
(সুগন্ধি তৈলশি তাঁরতের স্থান) চিযা মার টি 
কপূর, লবঙ্গ, ইউক্যালিপটাস্‌, ল্যাতেগার, লেফু, গোলাপ; পিপারমে্ট 


বারগ্যামট, প্রভৃতি শুগন্ধি তৈল অশ্রবিষ্তুর ভারতে আমদানী করা | বেছে ঞ়ে কটন 


হইয়া থাকে । পরীক্ষার ফলে বিশেষজ্ঞরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত | 
হইয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলগুলিই ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে টি) ভশগন - কব ৬, 
উত্পাদন করা যাইতে পারে । ভারতবর্ষ স্রাব্স হইতে বছরে প্রীয় এক কা [ভি রি | এ ৃ | লিঃ 
লক্ষ টাকার ল্যাভেণ্ডার আমাদানী করে। এই ল্যাভেগ্ডারের গাছ 
নীলগিরি ও হিমালয় পর্ধবতশ্রেণীতে ৮ হাজার ফিট উচ্চ ভূমিতে 


অনায়াসে জন্মান চলে। বিদেশ হইতে বশুসরে প্রায় ৭৫ হাজার 
টাকার পিপারমেন্ট তৈল ভারতে আমদানী হয়) পরীক্ষায় 






১৯নং শন রোড, রনি ৮০৪ 





পা পপ পপ 


১৯৪২ ২ জনের র মার্চ ম মালে যে বশুসর 


দেখা গিয়াছে যে, ভারতের পার্বত্য প্রদেশে ৪ হইতে € হাজার ফিট শেষ হইয়াছে এঁ বতসরের কাজে 
উচ্চভূমিতে এই গাছ অতি সহজেই জন্মান যায়। শতকরা ১৫ লভ্যাংশ 
ভারতের কৃষিবিভাগ ও বনবিভাগ এবং দেশের ধনী শিল্পপতিগণ দেওয়! হইয়াছে? 

যদি এই শিল্পের দিকে মনোযোগী হন তবেই এই ন্ুুকুমার শিল্পের ১৯৪৩ সনদের ৩১শে মার্চ 
বছ্প্রসারী সম্তাবনা দেখিতে পাইবেন । উৎপাদনের খরচের তুলনায় পর্যযস্ত কাজের উপর 


পরবতী লভ্যাংশ 


আশ! কর। যায়। 


এই ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ হয়। এদেশে এখনও বু সুগন্ধি গাছগুলা 
অপরিচিত রহিয়া গিয়াছে । ক্রমাগত অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে 


যে বু অবহেলিত ভধতুবদ্ধিত লতাগুল্মের মধ্যে কি অমূল্য সম্পদই ১৯৪৩ লল্রে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ইন্ছড শেয়ার 
না লুকাইয়া রহিয়াছে। “'গ্রীতুলসী” ও 'কৃষ্ণতুলসী'__সুগন্ধি দ্রব্য বিক্রয় বদ্ধ করা হইবে । এ্ী তারিখের পরে 


প্রিমিয়ামে শেয়ার বিক্রয় 


উত্পাদনের মসল৷ হিসাবে কেহই আদর করে না, কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা 
প্রমাণিত হইয়াছে যে, চোলাই করিলে ইহা! হইতে “ল্যাভেগ্ডার”, 
জাতীয় একটি সুগন্ধি দ্রব্য পাওয়া যায়। পুষ্পন্থুগন্ধি শিল্পও খুবই | 
সনীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ রহিয়াছে । বনু সুগন্ধ পুষ্পই যথেষ্ট পরিমাণে ভ্রু... ্যানেজিং ডিরেক্টরি: ডি, এন, চাটাক্ী। 0 
চাষ করা হইতেছে না । কামিনী, রজনীগন্ধা, নাগকেশর, চম্পা, সুরঙ্গী, অবশিষ্ট শেরার বিক্রয়ার্থ উ উত্তম সর্ভে এজেন্ট (আবগ্তক। 
পারিজাতক পদ্মফুল প্রভৃতির চাষ বৃদ্ধি করিয়া সুগন্ধি শিল্পের প্রসার ূ উনি ্ রি 
করিলে দেশের অর্থসম্পদ বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং কতক লোকের 
বেকারসমস্াও ঘুচিতে পারে । সবচেয়ে ছুঃখের বিষয় ফুলের দেশ 
কাশ্মীরে কোন উল্লেখযোগ্য সুুগদ্ধি তৈল প্রস্তুতের কারখানা নাই। 
স্থগন্ধি তৈলগুল প্রকৃতির নিপুণহস্তে মিশ্রিত নানা জাতীয় সুগন্ধ 
্রব্যের এক একটি যৌগিক পদার্থ। অধুনা বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণাগারে 
পরীক্ষা বারা এই বিভিন্ন জাতীয় স্ুগদ্ধ দ্রব্যগুলকে একটি একটি 
































আমাদের তৈরী জিনিষ 


$৬ ডাক ব্যাক ওয়াটার গ্রন্ফ 


করিয়া আলাদ। করিতে সমর্থ হইয়াছেন ও হইতেছেন। তাহা ছাড়া ( রবার হীন ও রবার যুক্ত ) | ৃ 
তাহাদের লন্ধ জ্বান হইতে রসায়নাগারে বপিয়াই কৃত্রিম উপায়ে নানা ৬ রবার ব্থ 

জাতীয় উত্কৃষ্ট ধরণের কৃত্রিম সুগন্ধ প্রস্তুত করিতেও সক্ষম হইয়াছেন। ০ 

সাবান, প্রসাধন্রব্য, লিমনেডও সিরাপ, লজেঞ্ুস প্রভূতিতেও:  হটওয়াটার ব্যাগ ] 
আজকাল বেশীর ভাগই এই সকল কৃত্রিম সুগন্ধিপ্রব্যই ব্যবহাত ঙ আইস ব্যাগ ৰ 
হইতেছে । দরে যথেষ্ট সস্তা হইলেও কাধ্যকারিতায় কোন অংশে ইহ! র 

ম্যুন নছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই কৃত্রিম সুগস্ধব্রব্য- ৬ এয়ার বেড | ৃ 
গুলির বেশীর ভাগ রাসায়নিক দ্রব্যই পা রি গু এয়ার রিং ও কুশন 
পাওয়া যায়। বাঙ্গলাদেশে এযাবত একটিও সুগন্ধ চোলাছর 

পাওয়া রঃ ৬ গামরুট ও ওভার থু প্রস্তুতি 


কারখান। খোল! হয় নাই এবং এখানে সুগন্ধ গাছগুল্ের চাষ সম্বন্ধে 
কোনও আগ্রহ বা উত্সাহ লক্ষিত হইতেছে না; তথাপি সাবান, 
প্রসাধন, মিষ্টাবপ, সিরাপ, লিমনেড, প্রভূতি শিল্প ব্যবসায়ে ভারতের 
মধ্যে বাঙ্গলাদেশ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । কলিকাতা 
ধিশ্ববি্ভালয়ের বিজ্ঞান কলেজের গব্ষেণাগারেও মুগ ন্ধ সম্পর্কে 
গবেষণা কম হয় নাই, তত্রাপ দেখতে পাই ভারতের গৌরব বেঙ্গল- 
কেমিক্যাল ও অন্থান্য বিশিষ্ট কেমিকেল প্রতিষ্ঠানগুলি এই স্ুগন্গি 
তৈল বশল্ের প্রতি কোনরূপ নজরই দিতেছে না। বাঙ্গল। দেশের, 
বিশিষ্ট রসায়ন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষের এবিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া 
অবশ্য প্রয়োজন হইয়। পড়িয়াছে। যুদ্ধকালীন সন্কট সময়ে এই শিল্প র্ 
মিছা রর য় খেই লাভের সম্ভাবন। রহিয়াছে | ৬০ 


বেঙ্গল এয়াটারগরফ গা্কম 


(১৯৪০) ভিনম্মিজ্জ্ড 
কারখানা! ও হেড অফিস £-_পাঁণিহ।ট, ২৪ পরগণ। বেঙ্গল) 
কলিকাতা শোরুম্‌:_-১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ ট্রাট|] 
] বোম্বাই শাখা :--৩৭% নং হর্ণবি রোড, (ফোট) বোম্বাই 
ঠুুঁ'ল্টঁ্ল 








পাটের বাজার 


কলিকাতা, ৫ই ফেব্রুয়ারী 


আলোচা সপ্তাহে কল্পিকাতার পাটের বাজারে একট! স্থির ডাব লক্ষিত 
কর । সপ্তাহের শেষ ভাগে এন্ধপ একটা আশঙ্কার ভাক' দেখ! গিয়াছিল যে, 
ঝাল! সরকার হয়ত শেষ পর্যন্ত পাট চাষের জমির পরিমাণ এবার নাও 
কমাইতে পারেন। এই শঙ্কার ফলে পাটের দরে সপ্তাহের শেবের দিকে 
একট স্পষ্ট অবনতির তাব লক্ষিত হুয়। 
দিকে আদৌ আগ্রহশীল নন। ফলে কাজকারবারের পরিমাণ খুব সামান্যই 
হইয়াছে । যাহ! হউক, পাটচাষ সম্পর্কে একটা সরকারী সিদ্ধান্ত পাক1- 
পাকিভাবে ঘোবিত না হওয়া পধ্যন্ত বাজারের এই অনিশ্চয়তার ভাব 
কাটিবার সম্ভাবন! নাই। গবর্ণমেষ্ট পাট সমস্ত লইয়া আর টালবাছানা না 
করিয়া একট! চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যত শীঘ্র প্রকাশ করিতে পারেন ততই পাটের 
বাজারের তথা পাটচাষীদের পক্ষে মঙ্গলের কথা । 

আলোচ্য সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে মন্দার তাব পরিলক্ষিত হয়। 


কাঞ্জকারবারের পরিমাণ যৎ্পামান্থ। ইগ্ডিয়ান জাত মিডল্‌ ও বটোম যথা- 


ক্রমে ১৫২ টাকা ও ১২২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । পাকা বেল বিভাগে 
'আলোচা সষ্টাছে কাজকারবারেয় পরিমাণ বেশ সপ্ডতোষদ্জনক হুইয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাছে থলে ও চটের বাজারে বিশেষ কোন কর্্মতৎপরত। 
পরিলক্ষিত হয় নাই। সপ্তাহের শেষের দিকে চটের দূরে স্প& ক্রমাবনতি 
দেখা গিয়াছে । আর আাপানী বিষান হানা না থাকায় শ্রমিক সমন্তা 
অনেকখানি দূরীভূত হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, এখন হইতে চটকলের 
উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে । চটের বাজারে বিদেশ হইতে বিশেষ 
কোন চাছিদ। দেখা যায় না। আলোচ্য সপ্তাহে ৯নং পোর্টার নগদ ১৭৮/০ 
আনা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৭%%০ আনা, এপ্রিল-জুন ১৭৮%০ ও জুপপাই- 
সেপ্টেম্বর ১৭৪০ আনা এবং ১১নং নগদ ২৩॥০ আনা, ফেব্রুয়ারী-যার্চ ২৩1/৩। 
এপ্রিল-ভুন ২৩০ ও জুলাই-সেপ্টেপ্বর ২৩/* আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, €ই ফেব্রুয়ারী 
আলোচ্য সপ্তাহের শেষভাগে বোস্বাই-এর তুলার বাজারে তেজীর ভাব 
শপরিলক্ষিত হয়| করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, গবর্ণমেন্ট ও মিল পক্ষের 
লহিত ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সম্পর্কে একট! পাকাপাকি বোঝাপড়া হুইয়াছে এবং 
'আগামী মরশুমে তুলা চাষের জমির পরিমাণ হ্বাস কর! সম্পর্কেও স্থির সিদ্ধান্ত 
গছীত হইয়াছে । এই সংবাদে তুলার বাজারে শ্বতাবতঃই আশ। ও চাঞ্চল্যের 
কটি হইয়াছে। ঝরিলা মণ ১৯৪৩ ছুলার দর এবার ৪*৪॥০ আনা হইতে 
৪২৫০ আন] পর্যযস্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঝরিলা মে ১৯৪৩ ৪৩১০ আনা ও 

জুলাই ১৯৪৩ ৪৩৬২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
আলোচা সপ্তাছে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত 
হুয়। কাজকারবারের পরিমাণ খুবই কম। অন্ান্ত বৎসর এই সময় গ্রীষ্মকালীন 
ব্হাদির যে চাহিদা দেখা যায় এবার তাহা লক্ষত হইতেছে না। ষ্ট্যা্ডার্ড 
ক্লথ সম্পর্কে যে সরকারী পিস্ধাস্তের কথা নানাহঞ্রে স্তনা যাইতেছে তাহাতে 

ত্বাজারে একট। নৈরাশ্রের ভাব দেখা যায়। 


সোণা ও রূপ 
কলিকাতা, «ই ফেব্রুয়ারী 
আলোচ্য সপ্তাহের শেষ ভাগে বোগ্ধাইএর সোণার বাজারে মন্দার ভাব 
দেখা যায়। যুদ্ধের অবস্থা মিত্রশক্তির অনুকূলে পরিবত্তিত হওয়াই ইছার 
অন্তম প্রধান কারণ। এবার রেড সোগার দর ছিঙ্গ ৬৫০ আন]। পূর্বববস্তী 
সপ্তাছে রেডি সোণ! ৬৬1০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছিল। 

_ ন্ধপার বাজারে যদিও নিশ্রুয়তার তাৰ চলিতেছে তথাপি অবস্থা সোণার 
বাজারের মত অতটা মন্দা নহে । তুলার বাজাপ্ের চড়তির ভাবই উহার 
কারণ বলিয়! মনে হয়। ইগ্িয়ান মিট্ট রেড রূপার দর ছিল এবার ১০০৪০ 
আনা । পূর্বববন্তী সপ্তু'হে উহ্থার দর ছিল ১০১1০ আনা। লওনের বাজার 
হইতে কোনগ্রকার পরিবর্তনের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। 


(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ) 

সমর মন্ত্রিসভার বাহিরে আপিবার পর হইতে স্যার ষ্টাফোর্ড 
ক্রিপস আবার তাহার সুস্থ দৃষ্টি ফিরিয়া পাইতেছেন কি? সম্প্রতি 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে “এসো পিয়েটেড প্রেসের” প্রতিনিধি মিঃ ভিউ এট 
মেকোগ্রর সংহত সাক্ষাৎকালে রী ঠ্যাফে্ড যে সব উক্ত করিয়াছেন 
(ম্যাঞ্চে্টার গাডিয়ানে প্রকাশিত) তাহা পাঠ করিয়া প্রথমে 
আমাদের একটু বিস্ময়েরই উদ্রেক হইয়াছে । তিনি বলিয়াছেন, 
“চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গুহণের সময় (ক্রিপস দৌত্যের কালে) গান্ধী 
উপস্থিত ছিলেন না এবং তিনিই যে বুটিশ প্রস্তাব অগ্রাহা করার 
জন্য মুলতঃ ও ব্যক্তিগতভাবে দায়ী এমন কথা আমি বিশ্বান করি না” । 


_ঘার্থিক জগৎ 


মিলমালিকগণও এবার পাট ক্রয়ের 








্ ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 





সেকি কথ! ! তারে, বেতারে, বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে নান। স্বক্ে নানা 
ব্যক্তির মারফত দেশে-বিদেশে এতদিন যে সব কথ প্রচার কর হইয়। 
আসিতেছে, তাহা কি তবে একেবারে মিথ্যা ? স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ স- 
এর বেতার বক্তৃতার উপর ভিত্তি করিয় মিঃ গ্রেহাম স্পাই প্রমুখ 
তথাকথিত সত্যবাদী মহলের সহিত মিঃ লুই ফিশার প্রমুখ জন কয়েক 
প্রকৃত ভারতবন্ধুর যে বাক্যযুদ্ধ ও মসীযুদ্ধ হইয়া গেল তাহাতে 
এতকাল স্যার ষ্্যাফোর্ড নিরপেক্ষ দর্শক হইয়া মুখ বুজিয়! ছিলেন 
কেন? কারারুদ্ধ গান্ধীজীর উপর সকল দোষ চাপাইয়া, এমন কি 
ঠাহাকে প্রকারাস্তরে ফ্যাসিষ্ট আধথ্যা দিয়া, প্রচারকাধ্যের যে সব 
অপকৌশল অনুশ্থত হইয়াছিল, এখন হইতে সেই মিথ্যার যুখোস 
খসিয়া পড়িবে আশা করি। এই সম্পর্কে স্তার ষ্ট্যাফোর্ডের মৌন- 
ব্রত বিলম্বে ভাঙ্গলেও ইহা তাহার পক্ষে আশার কথ! 'মিঃ 
ক্রিপস্কে মাঝখানে বোধ হয় ভুলের ভূতে পাইয়াছিল। নহিলে 
ক্রুদ্ধ মহাত্মা গান্ধীর চ্যায় ব্যক্তির বিরুদ্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণার স্থষ্টির 
যে ষড়যন্ত্র চলিয়া আসিতেছে তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে তিনি যোগদান 
না করিলেও তাহার নীরব নিক্কিয়তার দ্বারা উহাতে তিনি পরোক্ষ- 
ভাবে সায় দিয়াই আসিয়াছেন। সুখের বিয়য় স্যার ক্রিপস্-এর 
চৈতন্ভের উদয় হইতেছে । তিনি এবার স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন, 
“মঃ গান্ধী বর্তমান যুগের বিশিষ্ট চিন্তানায়ক ও জননায়কগণের মধ্যে 
অন্থতম। আমি বিশ্বাস করি, তিনি সম্পূর্ণ অকপট ।-.*ভারতবর্ষের 
মধ্যে তিনি একক এবং সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি। কোনও 
প্রকার পরিপূর্ণ মীমাংপার জন্ত কংগ্রেমকে আমাদের পাইতেই 
হইবে।” 





কী গু গু 

তু সাংবাদিক প্রতিনিধি দল গত ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে 
কলিকাতায় পৌছিয়াছেন | বাঙ্গলার সাংবাদ্িকগণ এ দিবস 
অপরাহে তাহাদিগকে সম্বদ্ধনা জানাইবার জন্য আশুতোষ কলেজ 
হলে এক মহতী সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। সাংবাদিকদের 
তরফ হইতে একাধিক বিশিষ্ট সাংবাদিক তাহাদিগকে অভিনন্দিত 
করেন এবং প্রত্যুত্তরে তুকা সাংবাদিকদের মুখপাত্রগণও আস্তরিক 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই গ্রীতি সম্মেলনের সুফল সুদূরপ্রসারী | 
আজ জাতিতে-জাতিতে ও বর্ণে-বর্ণে যে বিরোধ-বিসংবাদ চলিতেছে 
তাহাতে বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যত 
বেশী দেখা সাক্ষাত ও ভাবধারা বিনিময় হয় ততই এক-একটি দেশের 
তথা ছুনিয়ার পক্ষে মঙ্গলের কথা । জাতিগত সংস্কার ও নৈষম্য 
এখনও বহু জাতি, নিশেষ করিয়া অতি-সভ্য শ্বেতকায় জাতিদের 
মধ্যে মারাঝক ব্যাধির আকারে রহিয়া গিয়াছে । জ্ঞাতীয় কর্তব্য 
পালনের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের পক্ষে এই সন্কীর্ণতার বিরদ্ধে 
গ্রাম করার আন্তর্জাতিক দায়িত্বও রহিয়াছে । সেই দিক হইতে 
ভারত ও তুরস্ক এই উভয় দেশের সাংবাদিক মহলের এরূপ যোগাযোগ 
স্থাপনে উভয় পক্ষই উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই। 
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ফোন--ক্যালকাট', ২৭৬৭ টেলিগ্রাফ--জনসম্পদ 


নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


ব্যান্ধ অব ক্যালকাট। নিমিটেড 


আ্বাপিত--১৯৩৫ 
হেড অফিস-_-৩নং ম্যাঙ্গে। লেন, কলিকাতা 


শপাখাসমূহ-_শিমুলিয়া, নীলফামারী, 
দেদিনীপুর ও ঢাক।। 


পুরী শাখা খোলা হইয়াছে। | 
ঃ 
চু 


কপ 









জলপাইগুরী, বহরমপুর ও বালেশ্বর 
শাখ। শীঘ্রই খোল] হইবে। 
আ্যআনেজিং ভিরেক্টাস :- 


ভাঃ এম, চাটাজ্জা; মিঃ কে, সি, ১4৮১০ এম, এ সী 
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কাধ্যালয়--১২২নং বন্ছবাজার স্বীটী 






কুবআ-বানত্-হিল্জ- অগ্থতীতি বিষক্ষঞ 


স্বাএ্্া ন্তী শার্লি 


৮০ আপস 





৭১৭-*৭১০ 





স্যময়িক প্রসঙ্গ 

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ মী 

ইরফ্লেশন (২) বত %. 
৭২২-৭২৩ 


খাছ সমস্যা, ও বাঙ্গলা সরকার 





চি 


কলিকাতা, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, সোসবার ১৯৪৩ 








৭২৪৭৩, 
কোম্পানী গ্রসঙ্গ ৭৩৩ 


২৮২২২১২১২০৯, 








পাটের জমি ও সরকারী দায়িত্ব 
গত ১৫ই জানুয়ারী, তারিখে এসোসিয়েটেভ প্রেসের মারফতে 


একটি সংবাদ প্রচারিত হয় যে, চলতি ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলা দেশে 


গত ১৯৪ সালের তুঙ্গনায় এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাটের চাষ হইবে 
বলিয়া বাঙ্গলা সরকার ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের. বৈঠকে 


স্থিরীকৃত হইয়াছে । এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর ইউরোপীয় 


পাটকলওয়ালাদের মহল হইতে উহ্বার বিরুদ্ধে একটা! বিরূপ প্রচার- 
কাধ্য সুরু হয়। ফলে অল্পকালের মধ্যে পূর্বেবকার সিদ্ধাস্ত বাতিল 
হইয়। গিয়া সম্প্রতি এক নুতন সিদ্ধান্তের কথা সাধারণের সমক্ষে 
প্রচারিত হইয়াছে । গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বোক্ত এসোসিয়েটেড 
প্রেসই আবার নূতন করিয়া জানাইয়াছেন-যে, বাঙ্গলা সরকার চলতি 
১৯৪৩ সালে ১৯৪* সালের তুলনায় শতকরা ৫* ভাগ জমিতে 


পাট চাষ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। অর্থাৎ গত ১৯৪২ সালে. 


বাঙ্গলায় যে পরিমাণ জমিতে” পাটচাষ করিবার অনুমতি দেওয়া, 


হইয়াছিল এবারও সেই পরিমাণ জমিতে পাটচাষ করিতে 
দেওয়া হইবে। বাঙ্গলা. সরকারের এই পরবর্তী সিদ্ধান্তের কথা 


শুনিয়া আমরা যারপরনাই বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছি। চাহিদার 
তুলনায় বেশী জমিতে পাটচাষ হইতে দেওয়ায় ১৯৪২ সালে বাঙ্গলায় 
পাটের বাজার খুবই মন্দা গিয়াছে। হাতের পাট বিক্রয়, করিয়া 
কৃষকেরা ' মণপ্রতি ৪1£ টাকার বেশী পায় নাই। কিন্তু অনেক 


স্থলেই তাহাদিগকে ১০ টাকা হইতে ১৬ টাক। মণ দরে, চাউল কিনিয়া 


খাইতে হইয়াছে । ১৯৪২ সালের তুলনায়. চলতি ১৯৪৩ সালে 


এদেশে পাটের চাহিদা কোন দিক দিয়াই. বাড়ে, নাই। যুন্ধের 
জটিলতা বাড়িবার ফলে গতবারের তুলনায় এবার . বাস্ধিরে . পাট: ও. 
চটের নরপ্তানী, আরও রুম. হইবে বৰিয়াই, সনে হইতেছে। . এই আস্থা, 


লক্ষ্য করিয়া আমরা পূর্র্ব হইতে বলিয়া আসিতেছি যে, চলতি বসরে 


৭৩৪-৭৩৮ 


সপ্ত জাজ 






পাটের জমি হ্রাস করিতে না পারিলে পাটচাষীদের হ্‌ঃখ হর্দশ। বাড়িৰে 


বই কমিবে না। 


কথা বলিয়া আসিতেছি। 


তাহাছাড়া দেশের বর্তমান খান) সমস্যার কথা 
ভাবিয়াও আমরা এবার পাটের চাষ বিশেষভাবে নিয়ন্থণ করিবার 
চাহিদার তুলনায় চাউল ও অন্ঠান্ত খাদ 
দ্রব্যের যোগান কম বলিয়া দেশে উহাদের ছুত্প্রাপ্যতা ও হুম্ঘল্যতা 


দেখ। দিয়াছে । চলতি ১৯৪৩ সালে পাটের জমি বিশেষভাবে কমাইয়া 


দেওয়া হইলে এবার অধিক জমিতে ধান ও অন্তান্ত খান ফসলের 
আর তাহাতে দেশে খাগ্ঠ দ্রব্যের যোগান 


চাষ হইতে পারে? 


বাড়িয়া উহার মৃল্যও ব্বভাবতঃই কিছু হ্থাস পাইতে পারে। 


আমরা খুবই আশা করিয়াছিলাম, গত ১৯৪২ সালে বেশী পাট 
করিতে দিয়া পাটের দর সম্পর্কে ও থাগ্যাভাব সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট 
যে তিক্ত অভিজ্ঞত। লাভ করিয়াছেন তাহ! স্মরণ করিয়! এবার তাহারা 


পাটের জমির পরিমাণ ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ (১৯৪২ 


সালের তুলনায় অদ্ধেক) করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না। কিন্তু 
আমাদের সে আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে । গবর্ণমেপ্ট জনসাধারণের 


একান্ত দাবী উপেক্ষা করিয়া চলতি ১৯৪৩ সালে গতবারের সম” 


পরিমাণ জমিতেই পাট চাষ করিতে দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন । 
স্পষ্টতই বুঝা যায় ইউরোপীয় পাটকলওয়ালাদের স্বার্থ নির্দেশে 
পরিচালিত হইয়াই তাহার। এই অনিষ্টকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । 


পাট. চাষের নুতন মরশুম নিকটবর্তী হইলে ইউরোপীয় পাটকল-. 


ওয়ালারা ভবিষ্যতে বেশী পাট কাটতির প্রলোভন দিয়া ও অন্য নান 


ভাবে চাপ দিয়া বরাবরই বাঙলা সরকারকে বেশী পাট চাষ করাইবার . 


জন্ত প্ররোচিত করিয়া থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেশী পাট চাষ, 


করিয়া যখন বাঙ্গল্ার কৃষক উহার উপযুক্ত মূল্যলাভে বঞ্চিত হয় তখন . 


1১৮ 


পাটকলওয়ালাদের ও গবর্ণমেন্টের সে বিষয়ে কিছু বলিবার বা 
করিবার থাকে না। দেশের দরিদ্র পাট চাষীদের ভাগ্য নিয়া এইরূপ 
নির্মম পরিহাস আর কতদিন চলিবে তাহাই আমরা ভাবিতেছি। 
কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট 

ব্যয়ের তুলনায় আয় কম হওয়ায় গত কতিপয় বসর কলিকাতা 
কর্পোরেশনের বাজেটে ক্রমাগত ঘাটতি লক্ষ্য করা যাইতেছিল। 
গত ৮ই ফেব্রুয়ারী কর্পোরেশনের আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালের যে 
বাজেট বরাদ্দ পেশ করা হইয়াছে তাহাতে অন্যান্ত বারের তুলনায় 
এবার আরও অনেক বেশী ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে । নূতন বাজেটে 
আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালের জন্য কর্পোরেশনের মোট ২ কোটি ৫২ লক্ষ 
টাকা আয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। অপরদিকে এ বতসরের জঙ্য 





মোট ব্যয় ধর! হইয়াছে ২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা । ফলে আগামী .. 


বতসরে কর্পোরেশনের মোট ৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাঁকা ঘাটতি 
ধ্লাড়াইবে। চলতি ১৯৪২-৪৩ সালের শেষে কর্পেরেশনের নগদ 
তহবিলে ১১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা থাকিবার কথা । এ টাকা হইতে 
১৯৪৩-৪৪ সালের ঘাটতি পুরণ করিয়া আগামী বতুসরের শেষে 
কপেররেশনের নগদ তহবিল ৭ লক্ষ 8৪ হাজার টাকায় পর্য্যবসিত 
হইবে বলিয়। চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসর মহোদয় বরাদ্দ করিয়াছেন । 

কলিকাতা কপ্পোরেশনের এই শোচনীয় আর্থিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া 
মহরবাসী মাত্রেই আশঙ্কিত হইবেন সন্দেহ নাই। নানাদিক দিয়া 
প্রতি বুসর কর্পোরেশনের যে আয় হইয়া থাকে তাহার মধ্যে বাড়ী 
ভাড়ার আয়ই সর্ধপ্রধান। চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে বিমান 
আক্রমণের আতঙ্কে বুলোক ' সহরের বাড়ীঘর ছাড়িয়া অশ্থাত্র গমন 
করায় বাড়ীঘর বাবদ কর্পোরেশনের আয় অন্থমিত আয়ের তুলনায় 
১৪ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে । বর্তমানের ম্যায় ভবিষ্বাতেও বিমান 
আক্রমণের আশঙ্কা বলব থাকিলে আয় হ্রাসের এই গতি আরও 
মারাত্মক হইয়া দাড়াইবে | এই অবস্থায় আয়ের পরিমাণ কম করিয়া 
ধরিয়াই নূতন বাজেট রচন। করা সঙ্গত ছিল, আর ব্যয়ের বরাদ্দও 
তদমুঘায়ী যথাসস্তব হ্রাস কর! উচিত ছিল। কিন্তু চীফ. এক্সিকিউটিভ 
অফিসর মহোদয় বাজেট রচন। বিষয়ে সেরূপ স্থবিবেচনার পরিচয় দেন 
নাই। ১৯৪২-৪৩ সালে ২ কোটি ৬১ লক্ষ টাক। আয়ের বরাদ্দ ধরিয়। 
বাজেট প্রস্তত করিবার পর বাড়ী ভাড়। বাবদ আয় ও অন্যান্য ধরণের 


আয়'সঙ্ধুচিত হইয়া আসিবার ফলে উক্ত সালে কর্পোরেশনের মোট 


 আদায়ী রাজন্ব হাস পাইয়া যে স্থলে মাত্র ২ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা 
্লীড়াইয়াছে, সেস্থলে আগামী বশুসরের হিসাবে তিনি কর্পোরেশনের 
আয় বরাদ্দ করিয়াছেন ২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা । বাজেটে ব্যয়ের পরি- 


মাণ এত অধিক নির্ধারিত হইয়াছে যে, এইরূপ ভাবে বেশী আয় ধরিয়াও 


তাহ! মিটান সম্ভবপর হয় নাই। ১৯৪২-৪৩ সালে বাজেটে ৩৫ হাজার 
টাক। ঘাটতি অনুমিত হইয়াছিল। এবার ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে 
৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। যুদ্ধকালীন অবস্থার জন্তই যে এবার এত 


বেশী ঘাটতি হইয়াছে তাহ! আমরা অন্বীকার করি না। কিন্তু 


কফপেখরেশনের এইরূপ শোচনীয় অবস্থার জন্য যে কপোোরেশনের 
অমিতব্যয়িতাও অনেক পরিমাণে দায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই। 
১৯৩০-৩১ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের হাতে ১ কোটি টাকার মত 
নগদ তহবিল ছিল। ১৯৩৪-৩৫ সাল হইতে কপেোরেশনের বাজেটে 
ক্রমাগত ঘাটতি হওয়ায় এ নগদ তহবিল কমিয়া গিয়া ৭ লক্ষ টাকায় 
পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছে। কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ পুর্ব হইতে 
আয়ের তৃলনায় বেশী ব্যয় করিয়া চলিয়াছেন বলিয়াই নগদ তহবিল 
এইভাবে নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে এবং বর্তমান যুদ্ধ 


আর্থিক জগৎ 


কালীন অবস্থায় কর্পোরেশনের নিতান্ত আর্থিক ছুর্দশা দেখ। দিয়াছে । 


[ ১হই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 


সপ লা পপ এপ 


উচ্চ কণ্মচারীদের মোট! মাহিয়ান! ও নানারকম ভাতা মিটাইতে প্রতি 


-বতসর কর্পোরেশনের বিস্তর টাকা ব্যয় হইয়া যাইতেছে। পূর্ব 


হইতে এইসব দিকের ব্যয়সঙ্কোচ করার ব্যবস্থা হইলে কর্পোরেশনের 
এইরূপ দুর্দশা দেখা যাইত না। কিন্তু চীফ. এক্সিকিউটিভ অফিসর 
মহোদয় সেদিকে নজর ন1 দিয়া বাজেট বক্তৃতায় নৃতন ট্যাক্স বলাইবার 
স্যোগ সম্ভাবন৷ সম্পর্কেই শুধু আলোচন' করিয়াছেন । কপপোরেশনের 
অবান্তর ব্যয় হ্রাস কর সম্পর্কে যতদিন পর্্যস্ত সুব্যবস্থা অবলম্থিত 
না হইবে, ততদিন নৃতন ট্যাক্স বসাইয়া কপোোরেশনের আয় বৃদ্ধির 
প্রস্তাব জনসাধারণ সমর্থণের দৃষ্টিতে দেখিতে পারিবে বলিয়৷ মনে 
হয় না। | 
অন্নবন্ত্র সমস্তায় মহাক্সাজী 

বড়লাটের সহিত মহাত্বা গান্ধীর যে পত্র বিনিময় হইয়াছে 
তাহাতে তিনি কেবল দেশের রাজনৈতিক দুরবস্থার কথা লিপিবদ্ধ 
করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, উহাতে এদেশবাসীর বর্তমান অর্থ-নৈতিক 


. দুর্দশার কথ! উল্লেখ করিয়াও তিনি তাহার আন্তরিক ক্ষোভ প্রকাশ 


করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, জিনিষপত্রের ছশ্প্রাপ্যতা ও 
তুর্মুল্যতার অন্য দেশে দরিদ্র জনসাধারণের অসহনীয় ছুঃখ-হর্দশা দেখা 
দিয়াছে । ভারতে যদি জনসাধারণের বিশ্বামভাজন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট 


প্রতিষ্ঠিত থাকিত তবে এই ছুঃখ-ছুর্দশা সম্পূর্ণভাবে না হইলেও 


অনেকাংশে অবশ্যই লাঘব করা যাইত। মহাত্ম। গান্ধীর এই উক্তি যে 
খুবই সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। জেলের বাহিরে থাকিয়া দেশের 
অগণিত নরনারী যে কথাটা আজ মন্মে মন্মে উপলব্ধি করিতেছে 
জেলের ভিতরে থাকিয়া দেশ ও দশের দরদী নেতা মহাত্মা গাঙ্'ী 
আজ তাহা ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া! উঠিয়াছেন। দেশবাসীর একান্ত 
ছ্দিনে তাহাদের প্রতি সমবেদনা জানাইয়া আঙ্গ তিনি অনশন নুরু 
করিয়াছেন । গবর্ণমেন্টের উপেক্ষা ও অবিবেচনার জন্য রাজনৈতিক 
ও অর্থ-নৈতিক দিক দিয়! এদেশের জনসাধারণ আজ যে অফুরন্ত হঃখ 
গ্লানি সা করিতেছে, মহাত্মাজীর অনশন তাহারই বিরুদ্ধে মূর্ত 


প্রতিবাদ। কিন্তু ইহাতেও যে গবর্ণমেন্টের চেতনা হইবে তাহার 
আশা কোথায়? চাউল, গম, চিনি ও কয়লা প্রভৃতির 
অভাবে দেশে মারাত্মক খাছ্য সমস্তা দেখা দিয়াছে । পরিধেয় 


বস্ত্র দর ক্রমাগত চড়িয়া উঠিবার ফলে সেদিক দিয়াও একটা বড় 
রকম স্কট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । দেশে খাগ্দ্রব্য ও বস্তের 
উত্পাদন বুদ্ধি সম্পর্কে ব্ণমেপ্টের দিক হইতে কখনও কোন সুপরি- 
কলিত চেষ্টা হয় নাই। অথচ দেশের লোকের প্রয়োজন উপেক্ষা 
করিয়া যুদ্ধ প্রচেষ্টার অজুহাতে এই সমস্ত জিনিষের যোগান ও চাহিদা 
সম্পকে নানাভাবে আজ তাহারা একট বিপধ্যয় স্থতি করিয়া চলিয়া- 
ছেন। সামরিক কারণে সাধারণের ব্যবহার্য জিনিষপত্র অনেক পরিমাণ 
নিজেরা কিনিয়া লইয়াও তাহারা ক্ষান্ত হইত্তেছেন না, দেশের লোককে 
বঞ্চিত করিয়া বাহিরের লোকদের জন্যও তাহারা এদেশ হইতে অন্নবন্তর 
রপ্তানী করিতেছেন। এইভাবে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে দেশে অত্যাবশ্যকীয় 
জিনিষপত্রের যোগান কম পড়িয়। উহাদের নিদারুণ অভাব দেখা 
দিয়্ছে। ধনী লোক ও সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ীদের নানারপ 
কারসাজির ফলে জিনিষপত্রের দুষ্প্রাপ্যতার সঙ্গে উহাদের ছুর্ম,ল্যতাও 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এইভাবে দেশের জনসাধারণকে আজ অন্ন 
বস্ত্রের অন্য অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হুইতেছে। কিন্তু দেশের 
গবণমেপ্ট কোন দিক দিয়াই সুসঙ্করিত ভাবে কোন প্রতিকারের উপায় 
বিধান করিভেছেন. ন।। ভাসংখ্য রকষের কমিটি, কমিশন ৬ 


টু 25754 রর সার 
চা রা ফোরাম না 
| তই? তি নিন চশৃডিরে। ০০৭০০814154) 


১৫হ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


পা পাপা জা পাপ ০ 


কনফারেন্সের ভিতর দিয়া তাহারা আসল কাধ্য সম্বন্ধে জনসাধারণকে 





ক্রমাগত ধাপ দিয়াই চলিয়াছেন। সাধারণের বিশ্বাসভাজন জাতীয় 
গবণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই নিদারুণ ছৃঃখ-ছুর্দশার প্রতিকার 
হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। 
সকলের পক্ষেই আজ একতাবদ্ধ হইয়া জাতীয় গবর্ণমেন্টের জন্য 
সজোর দাবী উত্থাপন করা! সঙ্গত। “ 
“্যাপ্তাড” রথ" 
যুদ্ধের স্কু হইতে এদেশে বস্ত্রের মূল্য ধাপে ধাপে চড়িয়া 
উঠিতেছে, আর তখন হইতে ভারত গবর্ণমেন্ট দেশের দরিদ্র জল- 
সাধারণের ক্তম্ত ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রচলনের কথা বিবেচনা করিয়া আমিতে- 
'ছেন। কিন্ত ষ্ট্যাগ্তার্ড রথের পরিকল্পনা সরকারী কল্পলোক ছাড়িয়া 
আজও কম্মলোকে আপিয়া পৌছিতেছে ন।। তবে ষ্ট্যাণ্তার্ড ক্লথ 
জিনিষটা আজও লোকে চোখে দেখিতে ন। পাইলেও এই কাপড় 
প্রচলনের আলাপ আলোচনা এতদিনে কাধ্যতঃ অনেকদূর অগ্রসর 
হইয়াছে । প্রকাশ, টেক্সটাইল এডভাইসরা প্যানেলের এক সভাম্ন 
এসম্পর্কে বিস্তারিত পরিকল্পনা পাকাপাকিভাবে স্থির হইয়া গিয়াছে, 
আর ১৯৪৩ সালের শেষভাগ মধ্যে গবর্ণমেন্ট বাস্তব ্ট্যাণ্ডার্ড রথ জন- 
সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিবেন বলিয়া আশা রাখেন। 
এই সংবাদে আমরা অনেকটা ভরস। পাইয়াছিলাম | কিন্তু বঙ্গীয় 
কল মালিক সমিতির সভাপতি মিঃ এম এল শ! সম্প্রতি এক বিবৃতিতে 
ষ্ট্াপ্তার্ড ব্লথের পরিকল্পনা সম্পর্কে যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে 
সেই ভরসাও আজ কতক পরিমাণে মাটি হইতে চলিয়াছে । মিঃ 
শা বলিয়াছেন-__পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে এদেশবাসীর ছুঃখ ছুর্দিশা লক্ষ্য 
করিয়া বঙ্গীয় কলমাপিক সমিতি প্রত্যেক কাপড়ের কলেই নিদ্ধারিত 
পরিমাণ ষ্ট্যাপ্তার্ড ব্লথ প্রস্তুতের প্রস্তাব করিয়াছিলেন । কিন্তু প্রভাব 
প্রতিপত্তিশালী কাপড়ওয়ালাদের উপরোধে পড়িয়া গবর্ণমেন্ট শেষ 
পর্য্যস্ত এর বিষয়েও একটা ব্যতিক্রম স্থপ্টি করিয়াছেন। তাহারা 
তাহাদের পরিকল্পনায় এপ নির্দেশ দিয়াছেন যে, কোন কাপড়ের 
কলের শতকরা ৬০ ভাগ তাত যদি যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারে নিয়োজিত 
থাকে তবে এসব কাপড়ের কলে ষ্ট্যাগ্ডার্ড ক্লথ তৈয়ার সম্পর্কে কোন 
বাধ্যবাধকতা থাকিবে না । এইরূপ ব্যবস্থা হওয়ায় সরকারী পরিকল্পনা 
অনুসারে দেশে উপযুক্ত পরিমাণ ষ্ট্যাণ্ডারড ক্লু প্রস্তুত হইবে বলিয়া 
পূর্বে যে আশা করা গিয়াছিল, কার্ধ্যতঃ সেরূপ বেশী ষ্ট্যাগার্ড ক্লথ 
প্রস্তুত হইবে না বলিয়া মিঃ শা আশঙ্কা করিতেছেন । মিঃ শা'র এই 
আশঙ্কা কিছুমাত্র অযুলক নহে বলিয়াই আমাদের ধারণা । ষ্ট্যাপ্ডার্ড 
ক্লথ প্রচলন করা হইলে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ যাহাতে তাহা 
উপযুক্ত পরিমাণে পাইতে পারে সেবিষয়ে লক্ষ্য রাখা গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষে কর্তব্য। আর সেন্ন্ত সকল কাপড়ের কলকেই যথাসম্ভব 
বেশী পরিমাণে উহ প্রস্তুত করিতে বাধ্য করা সঙ্গত । তাহা ন৷ 
করিয়। গবর্ণমে্ট এবিষয়েও যদি অযথা শিথিলতা দেখাইতে আরম্ত 
করেন তবে ষ্ট্যাপ্ডার্ড ব্লথের পরিকল্পনা শেষ পর্য্যস্ত একেবারে ব্যর্থ 
হইয়া যাওয়াও বিচিত্র নছে। 
কাগজ সমস্যা ও গবর্ণমেণ্ট 
এদেশের উত্পন্ন কাগজের মধ্যে শতকরা ৯* ভাগ কাগজ গবর্প- 
মেন্টের নামে সংরক্ষিত রাখিতে হইবে বিয়া ভারত সরকার কিছুদিন 
পুর্বে কাগজের কলসমূহের উপর যে অডার দিয়াছেন, আমরা ইতিপূর্বে 
ডিহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছি। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় 


ব্যবস্থা পরিষদে এই ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করিয়া বিরূপ সমালোচনা 


হইয়াছে। মিঃ বৈজনাথ বাজোরিয়া কাগজ সম্বন্ধে সরকারী অর্ডারের 


আর্থিক জগৎ 


সেকারণে দেশের হিন্বু-মুসলমান 


হইতেছে । 


প্রচলন করিতে হইবে। 


৭১৪ 


শপ সপ পপ ও পাল্টা পা 


' নিন্দা করিয়া একটি মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। অধিকাংশ 


সদস্যের ভোটের জোরে দেই প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে । কংগ্রেস দল 


“ব্যবস্থা পরিষদের কার্যে যোগদান ন1। করায় এক্ষণে গব্ণমেণ্টের 


কোন কাধ্যের বিরুদ্ধেই সেখানে আর জোর প্রতিবাদ ধ্বনিত করিবার 
সুবিধা নাই । তথাপি জাতীয়দল, লীগদল ও ইউরোপীয় দলের 


, সদস্যরা এক্যবদ্ধ হইয়! যেভাবে কাগজ সম্বন্ধে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে 


এই নিন্দাশুচক প্রস্তাবটি পাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য 


" করিবার বিষয়। গবর্ণমেণ্টের নামে শতকরা ৯ ভাগ কাগজ সংরক্ষিত 


রাখার অর্ডারটি এদেশের সকল শ্রেণীর লোককেই যে কতদূর ক্ষুব্ধ 
করিয়া তুলিয়াছে; উহা তাহারই পরিচায়ক । ভারত সরকারের বাণিজ্য 
সচিব স্ত্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সম্প্রতি এক বক্তৃতায় জানাইয়াছেন 
যে, এদেশে বর্তমানে বাৎসরিক ৯৬ হাজার টন কাগজ উৎপন্ন 
যুদ্ধের পূর্বেব ১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে ১৯৩৮-৩৯ সাল 
পধ্যস্ত গড়ে প্রতি বশুসর বাহির হইতে ভারতে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টন 
কাগজ আমদানী হইয়াছিল। যুদ্ধের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে এক্ষণে 
কাগজের আমদানী ক্রমেই বন্ধ হইয়া আসিতেছে । এই অবস্থায় 
ভারতের লোক বর্তমানে দেশীয় কলের উৎপন্ন কাগজের উপরই 
বিশেষভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। পুস্তক প্রচার, সাময়িক 
পত্র পরিচালন। ও লেখাপড়ার কাজ চালানে। প্রভৃতি সকল ব্যাপারে 
দেশের উৎপন্ন কাগজই বর্তমানে প্রধান সম্বল। এই সময়ে 
গবর্ণমেন্ট মিলের উৎপন্ন কাগজের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ নিজেদের 
জন্য সংরক্ষিত রাখিয়া বাকী শতকরা ১* ভাগ শুধু জনসাধারণের 
ব্যবহারের জন্য নিদ্ধারিত করায় সকল দিক দিয়াই বিশেষ অন্ুবিধার 
সষ্টি হইয়াছে। কাগজ যেভাবে দিন দিন ছুশ্রাপ্য ও ছুন্ম,ল্য হইয়া 
উঠিতেছে তাহাতে দেশে শিক্ষাীক্ষার কাজ পরিচালনা ক্রমেই খুব 
দুর্ধর হইয়৷ পড়িবে বলিয়া মনে হইতেছে । কাজেই দেশের স্বার্থ 
দেখিতে হইলে কাগজ সম্পর্কে উপরোক্ত সরকারী অর্ডার অচিরে 
সংশোধিত হওয়া আবশ্যক। যুদ্ধের পুর্বে এদেশে সরকারী 
প্রয়োজনে মাত্র ২০ হাজার টন কাগজ ব্যবহৃত হইত । বর্তমানে 
সামরিক কারণে কাগজের ব্যবহার কিছু বাড়িয়া যাওয়া আশ্চর্য্য নহে। 
কিন্তু তাই বলিয়৷ দেশের প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া ভারতীয় কলের 
উৎপন্ন ৯* ভাগ কাগজই সরকারী প্রয়োজনে নিয়োজিত করার কোন 
যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে নিন্দা- 
স্চক প্রস্তাব পাশ হইয়াছে তাহ। এই অসঙ্গত ব্যবস্থা সন্বন্দে ভারত 
গবর্ণমেন্টেরও জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত করিবে বলিয়৷ আমাদের ধারণা । 
ভারতে যৌথ চাষাবাদের প্রয়োজনীয়ত। 

সম্প্রতি লগ্ডনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের এক সভায় স্তার 
জন মেনার্ড “যৌথ চাষাবাদ” শীর্ষক যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া", 
ছেন কৃষিপ্রধান ভারতের পক্ষে তাহ। সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য ৷ 
বলা বাহুল্য, যৌথ কৃষির প্রচলন ও সাফল্য একমাত্র সোভিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্রেই হইয়াছে । বিপ্লবের পূর্বে এবং বিপ্লবের অব্যবহিত পরেও 
রুশিয়া আমাদের ভারতবষের মতই অতান্ত দরিদ্র এবং কৃষির উপর 
একাস্তভাবে নির্ভরশীল ছিল। ভারতের মত সেখানে অসংখ্য ছোট 
ছোট খণ্ড জমিতে মান্ধীতার আমলের চাষাবাদেরই চলন ছিল। কিন্তু 
বিপ্লবের পরে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ যে বলিষ্ঠ পরিকল্পনা লইয়া সমগ্র 
রাষ্ট্রে যৌথ চাষাবাদের প্রচলন আরম্ভ করিলেন তাহার ফলে দেখিতে 
দেখিতে কৃষির ক্ষেত্রে রুশিয়া অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করে। বৈজ্ঞানিক 
পন্থায় যৌথ চাষাবাদের আশ্রয় লইয়াছিল বলিয়াই সোভিয়েট যুক্তৃ- 
রাষ্ট্রে মাত্র বিশ বসরেরও অনধিক কালের মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে অপরিসীম 
উন্নতি হইয়াছে । কৃষি ও শিলের অঙ্গাঙ্গি প্রসার ও উন্নতির ফলে 
স্তার মেনাডের মতে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র আজ পৃথিবীর প্রথম 
শ্রেণীর শিল্পোন্নত দেশগুলির অন্ততম । অতঃপর স্যার জন মেনাড 
এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, কৃষির উপর অত্য(ধক নির্ভরশীল 
দরিদ্ধ ভারতবর্ষকে অচিরকাল মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ও 
শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে সোভিয়েটের ম্যায় যৌথ চাষাবাদের 
ভারতের আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা 
সমাধান করিয়া রাষ্ট্রের দ্রুত উন্নতির জন্য কৃষিকে নূতন করিয়! গড়িয়। 
তুলিতে হইবে । 








ল্লা্নৈভ্িন্ক ওরস 





কারারুদ্ধ হাত গান্ধী অনশন আরম্ত করিয়াছেন । এই 
সংবাদে আসমুদ্র-হিমাচল শঙ্কিত ও সংক্ষুব্ধ। সমগ্র পৃথিবীও এই 


উপবাসের সংবাদ আঞ্জ উদ্বেগের সহিত গ্রহণ করিবে । মহাত্মাজী 


কেবল ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামেরই মুর্ত বিগ্রহ নহেন, হিংসাদ্বেষ- 
অঙ্জরিত বিপধ্যন্ত বর্তমান ছুনিয়ার চক্ষে তিনিই আজ একমাত্র বলিষ্ঠ 
ভরসার প্রতীক। গান্ধীজী একাধারে ভারতের জাতীয় অভ্যুক্নতির 
কর্ণধার ও আন্তম্ভীতিক শাস্তি-শৃঙ্খলার অগ্রদূত | গত ১৭ই ফেঞ্য়ারী 
তারিখে নয়াদিল্লীর এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, মহাত্মা এ দিবস 
হইতে তিন সপ্তাহ কাল উপবাস করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন । 
আমরণ অনশন তাহার উদ্দেশ্য নহে । কিন্তু মহাত্মাজীর বর্তমান 


বয়স ও স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করিয়া এই সন্কল্প দেশবাসীর নিকট, 


গভীর দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাড়াইয়াছে। অথচ ভারতের বৈদেশিক 
ভাগ্যবিধাতারা এই কৃচ্ছ বরণের সম্তাবিত পরিণতি সম্পর্কে একেবারেই 
উদানীন। লর্ড লিনলিখগো ও মহাত্মা গাঙ্গীর মধ্যে যে পত্রালাপ 


চলিয়াছিল সংবাদপত্র মারফত তাহার মন্দ অবগত হইয়া শাসক শক্তির, 


অনমনীয় জেদ ও অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তে আমরা ক্ষুব্ধ হইয়াছি, 
বহিজ্জগতও স্তম্ভিত হইবে। লর্ড লিনলিথগো স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন, 
এই অনশনের দ্বারা ভারত সরকারের পুর্ববানুন্থত নীতি কোনক্রমে 
প্রভাবিত হইবে না এবং ইহার ফলে মহাত্মা গান্ধীর স্বাস্থ্যের ভাল- 
মন্দের জন্তও গবর্ণমেণ্ট কোনপ্রকার দায়ী থাকিবেন না । 


০ গা গং 


রর 

মহাত্মা গান্ধীর স্বাস্থ্যের ভালমন্দের সঙ্গে যে ভারতের জাতীয় 
ইষ্টানিষ্টের, এমন কি ভবিষ্যৎ জগতের মঙ্গলামঙ্গলের প্রশ্ন অচ্টেচ্চু- 
ভাবে বিজড়িত এই কথা বিস্মৃত হওয়া তাহাদের পক্ষেই স্বাভাবিক, 
ছুনিয়ার দরবারে বাহুবলের বড়াই ছাড়! ফাহাদের গর্বব করিবার মত 
আর কোন আত্মিক সম্পদ নাই । মহাত্মাজীর জীবন-মরণের প্রশ্রের 
সহিত জড়িত এমন এক গুরুত্বপূর্ণ অনশনকে এরূপভাবে তুচ্ছ 
তাচ্ছিল্যের সহিত খাট করিতে চাহিয়া তথাকথিত গণতন্ত্রের রক্গকর! 
আজ গণতন্ত্রেরই মধ্যাদায় আঘাত করিয়াছেন । মহাত্মাজী জনগণেরই 
বাণীমৃত্তি-_-তিনি মুত্তিমান্‌ গণতন্ত্র? বড়লাট এই প্রত্যক্ষ বাস্তব 
সত্যকে অস্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি মহাত্মার সঙ্কলিত 
অনশনকে একটা 9০011602] 015010091] বা রাজনৈতিক অপকৌশল 
বলিয়৷ অভিহিত করিতেও এতটুকু কু্ঠাবোধ করেন নাই । মহাত্মাজীর 
মতবাদের যীহারা আদৌ সমর্থক নহেন এমন সব ব্যক্তি বা দলও 
আজ পধ্যস্ত তাহার রাজনৈতিক কাধ্যকলাপ সম্পর্কে রাজনৈতিক 


ক্ষেত্রের চিরাচরিত কপটতার অপবাদ দিতে পারেন নাই। বরং 


রাজনীতির ম্থায় এক জাগতিক ব্যাপারে ধর্মকে ও নীতিশান্ত্রকে 
অতখানি প্রাধান্ত দেওয়ার জন্যই অনেকে মহাত্মার অনুশ্থত 
পন্থাকে বরাবর অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন। কিন্ত 
লর্ড লিনলিথগো৷ মহাত্মাজীর অকপট সিদ্ধান্তে সন্দেহের কটাক্ষপাত 
করিয়াছেন! 
পু ছি ঙ ক ০ 

ইহার জবাবে ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মহাত্মা গান্ধী লিখিতেছেন, 
প্ছল করিয়া আমার মুক্তি লাভের ইচ্ছা নাই। একমাত্র সত্য ও 
হিংসার জন্যই আমি জীবনধারণ করিতেছি এবং আমার বিরুদ্ধে যত 


কিছুই বল! হউক ন। কেন সত্য ও অহিংসার পথ আমি ত্যাগ করিতে 
পারিব ন1।” অপরিমেয় ওদ্ধত্যের বিরুদ্ধে মহাত্মাজী তাহার চিঠিতে, 
যে উক্তি করিয়াছেন, তাহার প্রতিটি ছত্রে একটা বেদনার আভাষ 
ফুটিয়া উঠ্িয়াছে £ “আমার অনশনকে আপনি “রাজনৈতিক চাল' 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আপনার আদালতে ম্যায় বিচার 
না পাইয়া আমি এই অনশনের মধ্য দরিয়া সর্ববশক্তিমানের এজলাসে 
স্থবিচারের আবেদন জানাইতেছি। অনশনের এই অগ্নি-পরীক্ষায় 
আমি যদি উত্তীর্ণ হইতে না পারি,তাহা হইলে এই সাস্তবন! লইয়া 
যাইতে পারিব যে, আমি কায়মনোবাক্যে নিষ্পাপ ও সত্যাশ্রয়ী । 
পরবস্তী যুগের বংশধরগণই আমার ও আপনার বিচার করিবে-যে 
আপনি আজ এক সর্বশক্তিমান গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধি আর আমি 
আমার স্বদেশের ও সমগ্র মনুষ্যজাতির কল্যাপত্রতের এক দীন 


সেবক |” 
এ ক ঞঁ 


ভবিষ্যতের কথা থাকৃ। বর্তমানেই সারা হছুনিয়৷ মহাত্মাজীর 
প্রশ্নের জবাব দিবে । আজ গান্ধীজীর অপরিসীম প্রভাব কেবল 
ভারতবর্ষের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ নহে। সমগ্র মনুষ্য জাতির 
সম্মুখে তিনি আজ বর্তমানের বিশ্বব্যাপী সঙ্কট ও ঘনঘোর নৈরাশ্যের 
মধ্যে একমাত্র আশার আলো । মহাত্মাজীর মতই ভারতের শাসন- 
ত্বান্ত্রিক সমস্কাও আর একান্তভাবেই কোন ভৌগোঙ্সিক সমস্থ্া বা বৃটিশ 
শাসকশ্রেণীর এক ঘরোয়া ভাবনা নয়। সমগ্র পৃথিবীতে প্রকৃত 
শাস্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, মানুষের আবহমানকালের সভ্যতা 
ও সংস্কৃতিকে ধংস হইতে রক্ষা করিতে হইলে, সকলে মিলিয়া বাঁচিয়া 
থাকিয়া আরও উন্নতির পথে আগাইয়া যাইতে হইলে ভারতের 
স্বাধীনতা আজ অপরিহার্য । পরাধীন ভারত ও যুদ্ধ-বিগ্রহ-বিমুক্ত 
পৃথিবীর ধারণা এক স্ববিরোধী কল্পনা | বুটিশ শাসকশ্রেণী ক্ষমতার 
মোহে ও কায়েমী স্বার্থের লোভে সমগ্র মনুষ্জাতির ভবিষ্যতের 
ভালমন্দের প্রশ্বে উদাসীন | বৃটিশ রাজনীতি আজ একেবারেই 
দেউলিয়া । নহিলে মহাত্মা গান্ধীকে সর্বাশ্ে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃগণকে সসম্মানে মুক্তি দিতেন এবং নিজেদের 
স্বার্থে, ভারতের কল্যাণে ও বিশ্বের হিতে ভারতকে প্রকৃত স্বাধীনতা 
দিয়! স্থায়ী বিশ্বশাস্তির গোড়াপত্তন করিতেন । কিন্তু লর্ড লিনলিথগোর 
পত্রাবলী সেই এঁতিহামিক তাশ্পর্যের ধার খেঁষিতেও চাহে নাই । 
এখনও কি চৈতন্যের উদয় হইবে না? বিশ্বসঙ্কটের সম্মুখে মহাত্মার 
অনশন কি গৰ্বান্ধ মুঢ়তার বিরুদ্ধে আত্মিক শক্তির এক সংক্ষুরূ 
প্রতিবাদ ? 


০ ৪ গু 
গান্ধী-লিনলিথগো পত্রাবলীর মধ্যে রাজনৈতিক দাক্গাহাঙ্গামার 
জন্ট উন্তয়পক্ষ পরস্পরকে দায়ী করিতে চাহিয়াছেন। মহাত্ম! গাদ্ধীর 
পরম শক্রও তাহাকে. হিংসার সমর্থক বলিতে পাহসী হইবে না। 


_ সুতরাং প্রশ্ন উঠিয়াছে, গাদ্ধীজী সক্ষল্পিত সংগ্রামের প্রতিক্তিয়াস্বরূপ 


এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে কি না। বড়লাট দৃঢ়কণ্ে সেরূপ 

অভিমতই বারবার ব্যক্ত করিয়াছেন । গান্ধীজী জানাইয়াছেন, ভারত- 

সরকারের অনুস্থত চণ্ডনীতিই গোলযোগের জন্য দায়ী। এই বাদান্ু- 
(৭৩৮ পৃষ্ঠায় পরষ্টব্য ) 
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গত সপ্তাহে আমরা বলিয়াছি যে কোন দেশে যখন সমঘ্টিগত- 


ভাবে জনসাধারণের হাতে অর্থের ্রাচুধ্য উপস্থিত হয় অথচ সঙ্গে 
সে তদনুপাতে ক্রয়যোগায পণ্যপ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না তখন 
পণ্যদ্রব্যের যুলয ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এইভাবে 
পণ্যমূল্য বৃদ্ধির নামই: ইনফ্রেশন। সাধারণতঃ যুদ্ধবিগ্রাহের সময়ই 
ইনফ্লেশনের উদ্ভব হইয়া থাকে । কারণ এই সময়ে গবর্ণমেন্টকে 
যুদ্ধজয়ের জগ্য বেপরোয়াভাবে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করি রূতে 
হয় এবং উহার ফলে দেশের জনসাধারণের হাতে সৈনিক, কর্মচারী, 
মজুর, কণ্টাক্টর, পণ্যদ্রব্য সরবরাহকারী ইত্যাদি হিসাবে প্রচুর 
অর্থাগম হইয়া থাকে--কিস্তু এই সময়ে দেশের কলকারখানাসমুহের 
অধিকাংশ সমর-সম্তার প্রস্ততে নিয়োজিত হওয়ার জন্য এবং বিদেশ 
হইতে দেশে পণাদ্রব্যের আমদানী সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে দেশবাসীর 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান অনেক কমিয়া যায় । ফলে যুগপৎ 
চাহিদা বৃদ্ধি ও যোগান হ্রাসের জন্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে 
চড়িতে আরম্ভ করে এবং জনসাধারণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া প্রয়োজনা- 
তিরিক্তভাবে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যপ্রব্য মজুদ করিতে আরম্ত করায় 
পণ্যমূল্য বুদ্ধির গতি ক্রমেই অধিকতর দ্রুত হইতে থাকে । অবশেষে 
এমন এক অবস্থা ঘটে যে, বহুগুণ মুল্য দিয়াও কেহ জীবনধারণের 
উপযোগী জ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারে না এবং এজন্য অগণিত 
লোক সর্বস্থাস্ত হয়। 

বিগত ১৯১৪-১৮ সালের ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে যুদ্ধরত 
প্রায় সকল দেশেই অগ্পবিস্তর এইরূপ একটা অবস্থার উদ্ভব হইয়া- 
ছিল। তবে আমেরিকা অনেক পরে যুদ্ধে যোগদান করাতে এবং 
ইংলগ অত্যন্ত সমৃদ্ধ দেশ ছিল বলিয়া এই সব দেশের অবস্থা তেমন 
মারাত্মক হয় নাই। কিন্তু জাম্মানী, অগ্রিয়া প্রভৃতি দেশ যুদ্ধের পূর্বের 
ইংলগু প্রভৃতি দেশের ন্যায় সমৃদ্ধ ছিল না। এজন্য এই সব দেশের 
গবর্ণমেন্টকে প্রধানতঃ নোট ছাপাইয়া তদ্দারা সমরব্যয় সঙ্কুলান করিতে 
হয়। উক্ত কারণে ইনফ্লেশনের ফলে এই সব দেশের আথিক ক্ষেত্রে 
একট৷ বিপধ্যয় দেখা দেয়। বর্তমান মহাযুদ্ধে গত মহাযুদ্ধের তুলনায় 
সমররত প্রত্যেক দেশেই অনেক বেশী অর্থব্যয় হইতেছে । এই 
যুদ্ধে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের দৈনিক অল্লাধিক ৫* কোটী, ইংলগ্ডের 
২* কোটা, জান্মানীর ১৮ কোটী এবং জাপানের ১৬ কোটা টাকা 
করিয়। অর্থব্যয় হইতেছে । ১৯১৪-১৮ সালে প্রত্যহ এরূপ অর্থব্যয় 
হইলে উপরোক্ত সমস্ত দেশই সর্বন্বানস্ত হইত এবং দেশে বিপ্লব 
উপস্থিত হওয়ার ফলে সকল দেশকেহ সন্ধির জন্য ব্যগ্র হইতে হইত। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, বর্তমান যুদ্ধে প্রত্যেক দেশ গত যুদ্ধের 
তুলনায় দেশের অভ্যন্তরে 8৫ গুণ অধিক অর্থব্যয় করিলেও কোন 
দেশেই ইনফ্লেশনের উদ্ভব হইতেছে না এবং সকল দেশেই পণ্যদ্রব্যের 
মূল্য একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে । উহার কারণ 
এই যে. বর্তমানে প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেণ্টই জনসাধারণের হাতে 
অপরিমিত অর্থাগম হওয়া সন্বেও কি ভাবে পণ্যন্রব্যের মূল্য একটা 
নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে রাখা যায়, তাহার কৌশল আয়ত্তের মধ্যে 


আনিতে সমর্থ হইয়াছেন। ফলে কোন দেশেই পণ্যদ্রব্যের মুল্য 


তেমনভাবে চড়িতেছে না। আমেরিকার যুক্তরাজ্য, ইংলগু, জার্মানী 
২ 


ইইল্ন্কেশল ৫৯১ 











প্রভৃতি দেশে বর্তমানে একূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য 
নিয়ন্ত্রিত বরা হইতেছে যাহাতে এই সব দেশ যদি বর্তমানের তুলনায় 
প্রত্যহ দ্বিগুণ এমনকি চতুগুণ অর্থব্যয় করে, তাহা হইলেও ইনফ্লেশন- 
জনিত পণ্যমুল্য বৃদ্ধির জগ্ তাহাদের ভয়ের কোন কারণ ঘটিবে না। 

এই বিষয়ে একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। ইংলগ অতি 
ঘনিষ্ঠভাবে যুদ্ধে জড়িত হইলেও এবং উল্ত দেশের অধিবাসীদের হাতে 
অর্থের যোগান ৩1৪ গুণ বাড়িয়া গেলেও বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর 
হইতে উক্ত দেশে জীবিকানিবর্বাহের ব্যয় অর্থাৎ সাংসারিক খাইথরচার, 
পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগের অধিক বৃদ্ধি পায় নাই এবং গত ১৯৪১ 
সালের এপ্রিল মাসের পর হইতে বর্তমান সময় পধ্যস্ত উহা একই 


প্রকার রহিয়াছে ( গত ২৮শে জান্ুয়ারীর ক্যাপিটাল পত্রে মিং নর্্ান 


ক্রাম্প কর্তৃক লিখিত “ইংলগ্ডে ইনফ্লেশনের প্রতিকার' শীর্ষক প্রবন্ধ 
দ্রষ্টব্য )। 

কি ভাবে উহা সম্ভবপর? জনসাধারণের হাতে যে অতিরিক্ত অর্থ 
অথব৷ ক্রয়ক্ষমতা (79201951116 0০০০) পতিত হইতেছে, ট্যাক্স ও 
সরকারী খণ দ্বার তাহা তুলিয়৷ লইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে আইন সহায়ে 
পণ্দ্রব্য ক্রয়ের ব্যাপারে জনসাধারণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়! দিয়াই 
উহা সম্ভবপর হইতেছে। অর্থনীতিক ভাষায় অর্থকে ক্রয়ক্ষমতা 
বল হইয়া থাকে। কেননা যেমন হাতে রেলের টাকেট থাকিলে 
অবাধ ভ্রমণ করার ক্ষমতা জম্মে, অথব। সিনেমার টীকেট থাকিলে 
ইচ্ছামত সিনেমা দেখার ক্ষমতা হয়, সেইরূপ হাতে অর্থ থাকিলে 
তদ্দারা ইচ্ছামত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করার ক্ষমতা জন্মে। অবশ্য 
কোন ব্যক্তির হাতে অর্থ না থাকিলেও যদি বাজারে তাহার স্থনাম 
(০5416) থাকে এবং সে যদি ইচ্ছামত টাক ধার করিতে পারে 
অথব৷ ধারে মালপত্র ক্রয় করিতে পারে, তাহ হইলেও তাহার ক্রুয়ক্ষমতা 


রহিয়াছে বলা চলে । আমেরিকা, ইংলও প্রভৃতি দেশে জনসাধারণের 


এই উভয়বিধ ক্রয়ক্ষমতাই নান! ভাবে, নিয়ন্ত্রিত করা হইতেছে । এই 


বিষয়ে গত বৎসরের এপ্রিল মাস হইতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে 


প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্টের নির্দেশে যে সব্বাঙ্গীন কার্যক্রম অবলঘ্িত 
হইয়াছে তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । এই কাধ্যক্রম হইতেছে (১) 
ব্যক্তিগত আয় ও ব্যবসাবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের লাভের উপর অত্যধিক 
ট্যাক্স ধার্ধ্য করা (২) পণ্যদ্রব্যের পাইকারী ও খুচরা মূল্য এবং বাড়ী 
ভাড়ার সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নিদ্ধারণ (৩) মঞ্জুরীর, সর্বোচ্চ পরিমাণ 
নিদ্ধারণ (৪) কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য নিদ্ধারণ (৫) সমর 
এণ ক্রয়ের জন্ত জনসাধারণকে উত্সাহ দান (৬) ধাজারে যে সব 
জিনিষের অভাব রহিয়াছে সেই সব জিনিষ রেশন করিয়া দেওয়া__ 
অর্থাৎ এই সব জিনিষ কে কতট। ক্রয় করিতে পারিবে তাহার একটা 
সীমা নির্দেশ করা এবং (৭) যাহাতে টাকা ধার দেওয়া ও কিস্তি 
হিসাবে মূল্য পাইবার সর্তে মালপত্র বিক্রয়ের পরিমাণ হ্থাস পায় 
তাহার. ব্যবস্থা কর! এবং জনসাধারণকে খণ পরিশোধে উৎসাহ দান । 

উপরোক্ত কণধর্পা এতই সরল যে, উহা তেমনভাবে বিশ্লেষণ করা 
অনাবশ্যক। এই কাধ্যক্রম ছা'র৷ প্রথমত: জনসাধারণের হস্ত হইতে 
অর্থ অথব৷ ক্রয়ক্ষমতা টানিয়া লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 

(৭২৩ পৃষ্ঠায় প্রটব্য ) 


কী ললিত অভ 








চাউল, গম, চিনি প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য ও ছুম্মুল্য হইয়া বাঙ্গলায় যে 
জটিল খাচ্য সমস্তা দেখ! দিয়াছে তাহার সমাধান সম্পর্কে ইতি কর্তব্যতা 
নির্ধারণের জন্য বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে সম্প্রতি একটি বৈঠক 
আহ্বান করা হইয়াছিল। এপ্রদেশেরঃ বিশেষ করিয়। কলিকাতা 
সহরের খাগ্ঠ সমস্তা সমাধানের নিমিত্ত কয়েকটি সময়োচিত পন্থার 
কথা ডল্লেখ করিয়া গবর্ণমেন্ট এ বৈঠকে একটি স্মারকলিপি উপস্থিত 
করিয়াছিলেন । এ স্মারকলিপি পাঠ করিয়া জানা যায়, বাঙল' 
সরকার জনসাধারণর সুবিধার্থ খাছ্যপ্রব্যের ব্টন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
সম্পকে এখন হইতে একটি সুপরিকল্পিত কাধ্যনীতি অনুসরণ 
করিতে চান। কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবন্তাী অঞ্চলে জন- 
সাধারণের জন্য খাদ্য সরধরাহ ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট এপধ্যন্ত ছুইটা পন্থা 
অবলম্বনের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। প্রথমতঃ কলকারখানা ও 
ব্যবস! প্রতিষ্ঠানের মালিকদের মারফতে তাহার! এ নব প্রতিষ্ঠানের 
কণ্মচারীদিগকে নিদ্ধারিত মূল্যে বিভিন্ন প্রকার খাছ্যসামগ্রী পাওয়ার 
কতকটা সুবিধা দিয়াছেন । দ্বিতীয়তঃ কলিকাতার সাধারণ অধিবাসীর! 
যাহাতে নির্দিষ্ট মূল্যে ও নির্দিষ্ট পরিমাণে কোন কোন খাচ্দ্রব্য ক্রয় 
করিতে পারে ভজ্জন্য তাহারা কতকগুলি দোকান ও ডিপো স্থাপন 
করিয়াছেন । কিন্তু একথা সত্য যে, প্রথম্োক্ত ব্যবস্থায় কলকারখানা 
ও কতিপয় শ্রেণীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কশ্মচারীদের পক্ষে নির্দিষ্ট 
মূল্যে কিছু পরিমাণ খাছ্যদ্রব্য সংগ্রহের সুবিধা হইলেও দ্বিতীয় ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া এখন পধ্যন্ত কলিকাতার সাধারণ অধিবাসীরা 
উপযুক্ত মূল্যে প্রয়োজনানুরূপ থাচ্ছদ্রব্য সংগ্রহের তেমন কোন 
সুযোগ পায় নাই। থাগ্যদ্রব্যের মূল্য বাধিয়া দেওয়া সন্বেণ জন- 
সাধারণ নিগ্ধারিত মূল্যে তাহা বিশেষ কিছুই কিনিতে পারিতেছে না । 
অপরদিকে জিনিষপত্রের কম যোগানের ভিতর ধনী লোকেরা ও 
সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ীরা উহা প্রচুর পরিমাণে মজুত করিয়া দরিদ্র 
জনসাধারণকে তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য সংগ্রহ বিষয়ে বঞ্চিত 
করিতেছে । এই প্রকার অব্যবস্থার সমুচিত প্রতিকারের জন্য গবর্ণমেন্ট 
বর্তমানে অত্যাবশ্যকীয় খাগ্যসামগ্রী সম্পর্কে বরাদ্ধ প্রথা (২৪01018- 
1)1106 5556912) প্রবর্তনের বিষয় বিবেচনা] করিতেছেন কলিকাতা 
সহরের অধিবাসীদের জন্য যথাসম্ভব খাগ্ঠমামগ্রী আমদানী করিয়া 
তাহা যদি নির্দিষ্ট পরিমাণে ও নিদ্ধারিত মূল্যে জনসাধারণের ভিতর 
বণ্টনের ব্যবস্থা হয়, তবে সকলের অভাবই কতকাংশে পরিপুরিত 
হইবে। অধিকৃত্ত ইহাতে অসাধু উপায়ে খাছাসামগ্রী মজুত ও তাহ। 
অপচয়ের সন্তাবনাও বিতৃরিত হইবে। তবে রেসনিং প্রথা অবলম্বন 
সম্পর্কে কয়েকটি বিচার্ধ্য বিষয় রহিয়াছে । সেই বিচাধ্য বিষয়গুলি 
এই--€১) কোন খাছাসামগ্রীর ব্যাপারে কতদূর মাত্রায় রেসনিং 
কর হইবে (২) কলকারখান! ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকদের 
মারফতে কশ্ম্চারী দিগকে নির্ধারিত মূল্যে খান্ঠসামগ্রী সরবরাহের যে 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা বলবৎ রাখিয়া বাকটু জনসাধারণের জন্ত 
আলাদ। ভাবে রেসনিং-এর পন্থা অবলম্থিত' হইবে, ন1 তাহা উঠাইয়া 
দিয়া সকল শ্রেণীর জনসাধারণের জন্য একটি ব্যাপক রেসনিং প্রথা 
প্রবর্তন করা হইবে (৩) প্রত্যেক পরিবারের খাছ সামগ্রী বরাদ্দ 
করিয়া দেওয়া হইবে, ন। প্রত্যেক ব্যক্তি হিসাবে খাছ্সামগ্রী ক্রয়ের 


স্রা্য সম্মস্যা! ও স্বাঙ্রুলা! 
স্নম্ম্কান্্র 






পরিমাণ বাধিয়া দেওয়া হইবে। গবর্ণমেন্ট বর্তমানে এই সব প্রশ্ন 
বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছেন । এসব বিষয়ে প্রকৃত করণীয় : 
কি তাহা স্থির করিয়া লইয়৷ তাহারা শীঘ্রই রেসনিং প্রথা হনে 
সচেষ্ট হইবেন বলিয়া প্রকাশ । 

কলিকাতা সহরে রেসনিং প্রথা অনুযায়ী খাদ্সামগ্্ী চর 
জন্য এবং এপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খাচ্দ্রব্য সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের 
অতিরিক্ত মুনাফা-বৃত্তি বন্ধ করিবার জন্য বাঙগল! সরকার চাউল, গম, 
চিনি কয়ল! প্রভৃতির ব্যবস৷ কঠোরভাবে নিয়ন্থণ করিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। তাহারা স্থির করিয়াছেন, সরকারী পরিকল্পন। অনুযায়ী 
সব্ধবত্র খাগযপামগ্রী বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্স প্রথা অবলম্বনে তাহার 
বিশ্বাসভাজন ব্যবসায়ীদের নাম রেজেষ্টরী করিয়া লইবেন। যে সব 
ব্যবসায়ী অতিরিক্ত মুনাফার উপর জোর ন৷ দিয়া জনসাধারণের 
সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট মূল্যে ও নিদ্ধারিত পরিমাণে খাছ্সামগ্রী বিক্রুয়ে 
সম্মত থাকিবে কেবল তাহাদিগকেই এই লাইসেন্স দেওয়া হইবে । 
সকল দিক যথারীতি বিব্চেন! করিয়া এবং কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব ছাড় 
যাহাতে ব্যবসায়ীদের নাম তালিকাভুক্ত হয় তজ্জন্য বাঙ্গল! সরকার 
ইতিমধ্যেই একটি ডি্তিবিউটিং ট্রেডদ্‌ ট্রাইবিউনেল স্থাপনের সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। স্ভার ফজলুর রহমান (প্রেসিডেট), ডাঃ সত্যচরণ 


লাহা ও মিঃ ডি আর স্কটকে নিয়া এই ট্রাইবিউনেল গঠিত হইবে। 
এই ট্রাইবিউনেল বিভিন্ন খাচ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য প্রধান প্রধান 


ব্যবসায়ীদের নাম মনোনয়ন করিবেন এবং খুচরা ব্যবসায়ী নিয়োগ 
সম্পর্কে সমুচিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন । 

খাছদ্রব্য বন্টন ও চোরাবাজার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের 
এই পরিকল্পনা দেখিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। কোননপ 
বিলম্ব না করিয়া অচিরে উহা কাধ্যে পরিণত করার ব্যবস্থা হইলে 
খাদ্য সরবরাহ বিষয়ে উহা দ্বারা কতকটা সুবিধা হইতে পারে বলিয়াই 
আমাদের বিশ্বাস। তবে আমাদের মতে এপ্রদেশের খান্য সমস্যা 
সমাধান করিতে গেলে কেবল জিনিষপত্রের উপঘুক্তরূপ বণ্টন ব্যবস্থা 
করিলেই চলিবে না, বিভিন্ন খাগ্পামগ্রীর যোগান বৃদ্ধি করিবার দিকেও 
গব্্ণমেন্টকে পরিপূর্ণ মনোযোগ দিতে হইবে। এদেশে যে খান্দ্রব্য 
আজ এত দুত্প্রাপ্য ও ছুর্দুপ্য হইয়া উঠিয়াছে, বন্টন ব্যবস্থার ত্রুটি ও 
চোরাবাজারের কারসাঞ্জি সেজন্য কক পরিমাণে দায়ী সন্দেহ নাই। 
কিন্তু তাহাকে কোন মতেই প্রধান কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। 
চাহিদার তুলনায় খাচ্প্রব্যের যোগান কম বলিয়াই এদেশে 
আজ এরূপ জটিল খান সমস্থার স্্টি হইয়াছে। কাঙ্জেই এই সমস্যার 
সমাধান করিতে হইলে খাছ্দ্রব্যের ব্টন ও চোরাবাজার নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে' সুসঙ্গত বিধিব্যবন্থা! অবলম্বনের সঙ্গে দেশে খাছদ্রব্যের 
যোগান বৃদ্ধিরও ষথাসঙ্গত চেষ্টা করিতে হইবে | খাগ্প্রব্যের যোগান 
বাড়াইবার প্রধান উপায় দেশে বিভিগ্ন ফপলের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা । 
নিম্নলিখিত পন্থায় এবিষয়ে সুফল পাওয়া যাইতে পারে--€১) 
এপ্রদেশে যেসব জমি অনাবাদী রহিয়াছে সুযোগ সম্ভাবনা বুবিয়। 
তাহার কতকাংশ চাষাবাদের আমলে আনার বন্দোবস্ত করা। অনীবাদী 
জমি চাষাবাদের আমলে আনা সম্পর্কে কৃষকেরা যাহাতে আগ্রহান্থিত 
হইতে পারে সেজন্য সরকারী অর্থ সাহাব্য প্রদানের ব্যবস্থা করা। 


১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


(২) পাট চাষের জমি বিশেষভাবে হ্রাস 


শা ক কালা ৩ 


করিয়া বর্তমানের তুলনায় 








বেশী জমিতে ধান ও অন্য খাদ্য ফসল চাষ করার বন্দোবস্ত করা (৩). 
উন্নত প্রণালীর সার ও বীজ বিতরণ করিয়া এবং জল সেচ বিষয়ে - 


নুবন্দোবস্ত করিয়া জমিতে একর প্রতি বেশী থাঞ্ধ শস্য উত্পাদনের 
ব্যবস্থা করা। এই ধরণের বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে বাঙগলায় 
খাছ্দ্রব্যের যোগান অবশ্যই বাড়িতে পারে । 

থাছদ্রব্যের যোগান বাড়াইবার অন্য উপায়, উহার আমদানী বৃদ্ধি 
ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ। যুদ্ধের জটিলতা বাড়িয়া যাওয়ায় যানবাহনের 
অসুবিধার জন্য বাহির হইতে বাঙ্গলায় অত্যাবশ্যকীয় খা্যদ্রব্যের 
আমদানী, বিশেষ করিয়া চাউলের আমদানী একরূপ বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে । কিন্তু এই অবস্থায়ও বাঙ্গলা দেশ হইতে বাহিরে চাউল 
রপ্তানীর বিরাম নাই । সিংহল ও অন্যান্ত স্থানের অধিবাসীদের জন্য 
ক্রমাগতই এপ্রদেশ হইতে চাউল রপ্তানী করা হইতেছে । বাঙ্গলায় 
যেস্থলে চাহিদ। অনুযায়ী চাউল উতপঞ্জ হইতেছে না সেস্থলে রপ্তানী 
বাড়াইবার এই রীতি খুবই মারাত্মক । বাঙ্গলার খাগ্ঠসমস্তার কথা৷ 
বিবেচন। করিয়া গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য এখন হইতে বাহিরে খাচ্দ্রব্যের 
রপ্তানী একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া এবং এসঙ্গে বাহির হইতে 
যথাসস্তব তাহ। আমদানীর বন্দোবস্ত করা । এই ধরণের ব্যাপক বিধি- 
ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে বাঙ্গলায় খাছ্দ্রব্যের যোগান বুদ্ধি পাইয়া! 
জনসাধারণের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণে ও স্ুবিধামূলক মূল্যে তাহা ক্রুয় 
করার স্ববিধা হইতে পারে । লোক দেখানো ছোটখাট বিধিব্যবস্থায় 
নিজেদের কাধ্যধারা সীমাবদ্ধ ন1 রাখিয়া এপ্রদেশের খাছ সমস্ত] 
সমাধানের জন্ত আমরা বাঙ্গলা সরকারকে এখন হইতে সকল 
দিক দিয়া সেরূপ সুপরিকল্পিত কন্মপন্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ 
জানাইতেছি। 

(ইনয়েশন--২) 

দ্বিতীয়তঃ জনসাধারণের হস্তে যাহাতে অধিক অর্থাগম না হয় তাহার 
বিধান দেওয়া হইয়াছে । তৃতীয়ত; জনসাধারণ যাহাতে উহাদের 
স্ুবনামের জোরে অধিক মালপত্র ক্রয় করিতে না পারে তাহার উপায় 
অবলম্থিত হইয়াছে । চতুর্থতঃ হাতে অর্থ থাকিলেও যাহাতে জন- 
সাধারণ পণ্যদ্রব্যের বাজারে ভাড় জমাইয়া উহার মুল্য বাড়াইয়৷ দিতে 
না পারে তজ্জন্য উহাদের ক্রয়ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে এবং 
পঞ্চমত: এই সব ব্যবস্থা সন্বেও যাহাতে পণাদ্রব্যের মুল্য বাড়িয়। 
চলিতে না পারে তঙ্জন্ত পণাত্রব্যের পাইকারী ও খুচরা! দর সবেবাচ্চে 
কি পরিমাণ হইতে পারিবে তাহার সীমারেখা নির্দেশ করিয়। 
দেওয়া হইয়াছে । একটু চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে. 
উপরোক্ত কাধ্যক্রমের ১ম ও ৫ম দফা এবং ৭ম দফার শেষাংশ দ্বারা 
জনসাধারণ ও ব্যবস! প্রতিষ্ঠানের হাত হইতে অর্থ বা ক্রয়ক্ষমতা গবর্ণ- 
মেণ্ট টানিয়! লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং ২য় দফার শেষাংশ এবং 
৩য় ও ৪র্থ দফার দ্বারা জনসাধারণের হাতে যাহাতে অধিক অর্থাগম না 
হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই কাধ্যক্রমের ৭ম দফার ফলে 
যাহাদের হাতে অর্থ নাই অথচ যাহারা নিজেদের স্থনামের জোরে 
বাজার হইতে টাকা ধার করিয়া অথবা বাকীতে মালপত্র ক্রয় করিতে 
পারে তাহাদের এই ক্ষমতা বিলোপ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং 
৬ষ্ঠ দফা দ্বারা জনসাধারণের হাতে অর্থ থাকিলেও উহ্হারা যাহাতে 
ইচ্ছামত পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
এই সমস্ত ব্যবস্থা! সত্বেও চোরাবাজারের প্রভাবে অথবা অন্য কোন 


কারণে পণ্যদ্রব্যের মূল্য যাহাতে একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা ছাড়াইয়া 


যাইতে না পারে তজ্জন্ত ২য় দফার প্রথমাংশে পণ্যদ্রবোর পাইকারী 
ও খুচরা দর সব্রবোচ্চ কি পরিমাণ হইবে তাহ। নির্দেশ করিয়া 
দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। 

এই প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ দফা-_-অর্থাৎ রেশন সম্বন্ধে একট, বিস্তৃত 
আলোচনা আবশ্যক । পণ্যন্ত্রব্য রেশন করার অর্থ হইতেছে, কে 
কি পরিমাণ জিনিষ ক্রয় করিতে পারিবে তাহা নির্দেশ করিয়া 
দেওয়া। বিষয়টা নুতন নহে এবং বর্তমান যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়াই 


আর্থিক জগৎ 


৭২৩ 


পপ উস পস্পোসপকক। 


উহার উত্তর হয় নাই। গত ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের সময়ে 
যুধ্যমান দেশগুলিতে এই ব্যবস্থা! সীমাবদ্ধভাবে অবলম্বিত হয় । 





এ ই সপ পপাপি ৯৯ 


অতঃপর সোভিয়েট রাষ্ট্রে বরাবর উহা' পুর্ণাঙ্গভাবে অবলম্থিত হইয়া 


আসিতেছে । উক্ত দেশে গবর্ণমেণ্টের নিজন্ব দোকানের মারফতে 
ছাড়া অন্য কোথাও কেহ কোন পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারে না এবং 
এই দেশে চাহিদার তুলনায় পণ্যদ্রব্যের যোগান কম বলিয়া কোন 
ব্যক্তিই নিদ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারে না। 
সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সময় সময় দেশে চাহিদা ও যোগান 
বিচার করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি বা পরিবার প্রতি সপ্তাহ বা মাসে কি 
পরিমাণ রুট, মাংস, বস্ত্র ইত্যাদি দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে পারিবে 


তাহ! নির্দেশ করিয়া দেন এবং প্রতি ব্যক্তি ও পরিবারের নামে 


তাহার ক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ নির্দেশ করিয়া এক এক 
খানা কার্ড দেওয়া হয়। এই কার্ড না দেখাইলে কেহ পণ্যপ্রব্য 
ক্রয় করিতে পারে না এবং কার্ড দেখাইলেও যাহার কার্ডে যে পরিমাণ 
পণ্যদ্রব্যের কথা উল্লেখ আছে তদতিরিক্ত পণ্যদ্রব্য কেহ ক্রয় করিতে 
পারে না। যদি কেহ নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত পণ্যদ্রব্য ক্রয় 
করিতে চেষ্টা করে তবে তাহাকে শান্তি ভোগ করিতে হয়। বর্তমান 
যুদ্ধে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের ভার স্বহস্তে গ্রহণ না করিলেও আমেরিকা, 
ইংলগু, জাম্মানী প্রভৃতি সকল দেশেই এই ভাবে পণ্যদ্রব্য রেশন 
করার রীতি অল্পবিস্তর অবলম্বিত হইয়াছে । উহার ফলে জনলাধারণের 
হাতে অধিক অর্থাগম হওয়া সন্বে বাজারে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা 
বৃদ্ধি পাইতেছে না এবং তজ্জনিত মূল্য বৃদ্ধি হেতু ইনফ্লেশনের উদ্ভব 
হইতেছে না। 

আমাদের মতে এই ভাবে পণ্যদ্রব্যের রেশন করিয়া দেওয়া 
অর্থাশ কে কতটা পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবে তাহ। নির্দেশ করিয়া 
দেওয়া ইনফ্লেশন প্রতিরোধের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্র । এই রেশন 


ব্যবস্থা যদি ঠিক ঠিক মতে কাধ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় অর্থা - 


চোরাবাজার যদি এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতে না পারে তাহা 
হইলে জনসাধারণের হাতে অর্থের পরিমাণ শতগুণ বৃদ্ধি পাইলেও 
পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়িতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে গবর্ণমেন্ট যদ্দি 
জনসাধারণের হস্তস্থিত অর্থ টানিয়া লইবার কোন ব্যবস্থা না করেন 
তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই । দৃষ্টান্তম্বরূপ কোন ব্যক্তির হাতে লক্ষ 
লক্ষ টাকা মজুদ হইয়াছে-তাহার পরিবারে মোট ৫ জন লোক 
রঠিয়াছে-__কিন্তু গবর্ণমেন্ট তাহার পরিবারভুক্ত প্রতে।ক ব্যক্তির জন্য 
দৈনিক অদ্ধসের চাল, বৎসরে ৪ জোড়া কাপড় এবং অনুরূপভাবে 
অন্যান্য জিনিষের পরিমাণ নির্দেশ করিয়া! দিয়াছেন । এরূপ অবস্থায় 
উক্ত ব্যক্তির দেশবাসী অন্ত দশজন দরিদ্র ব্যক্তি যে পরিমাণ আহাধ্য, 
পরিচ্ছদ ইত্যাদি ক্রয় করিবে, লক্ষপতি হইয়াও সে উহা অপেক্ষা 


বেশী পরিমাণ আভাধ্য পরিচ্ছদ ইত্যাদি ক্রয় করিতে পারিবে না।' 


ফলে পণাদ্রব্য ক্রয় করিবার অতিরিক্ত ক্ষমতা হাতে থাকা সন্বেও উত্ত 
দেশে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইবে না এবং 
পণ্যদ্রব্যের মূল্য চডিতে পারিবে না। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, একমাত্র 
রেশন বা মাথাপিছু পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ নিদ্দেশ করিয়া দিয়াই 
যদি ইনফ্রেশন রোধ করা যায় তাহা হইলে আমেরিকা প্রভৃতি দেশে 
একদিকে জনসাধারণের হস্তন্ফিত অর্থ টানিয়। লইবার এবং অন্যদিকে 
জনসাধারণের হাতে যাহাতে অধিক অর্থ পতিত হইতে না পারে তজ্জন্তা 
ব্যবস্থা করিবার কি প্রয়োজন রহিয়াছে । প্রয়োজন আছে-_-তবে 
তাহা পণ্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করিবার জদ্য নহে__অন্য কারণে উহ! 
দরকার এবং বর্তমান ক্ষেত্রে উহা আলোচ্য বিষয় নহে। 

আমরা আশা করি যে, পুথিবীর যুধ্যমান দেশসমূহে জনসাধারণের 
হাঁতে অতিরিক্ত অর্থাগম সত্বেও কেন ইনফ্রেশনের উদ্ভব হইতেছে না-_- 


কেন এ সব দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাইভেছে 


ন। এবং এ সব দেশে জনসাধারণের জীবধনধাত্রার ব্যয় কেন একই 
প্রকার থাকিয়। যাইতেছে বর্তমান প্রবন্ধ হইতে পাঠকবর্গ তাহা উপলব্ধি 
করিতে পারিবেন । আগামীবারে ভারতবধের জনসাধারণের হাতে কি 
ভাবে অতিরিক্ত অর্থ পতিত হইতেছে, উহার ফলে পণ্যমুল্য কি ভাবে 


বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং গবর্ণমেন্ট এই ব্যাপারের প্রতিকারে কি ভাবে 


ব্যর্থকাম হইতেছেন, তাহ! আলোচনা করিব । 


282 ও 


৮২০০ 


উহ তি 
হও লা সচিন পা এ এ 





রা 
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শিল্প-বাণিজ্য চারু কল। 


সম্প্রতি বোথাইএ স্তার জে প্তে স্কুল অব আর্ট ভবনে স্তার ভি চন্দতারকরের 


পৌরোছিত্যে তৃতীয় বাধিক আর্ট-ইন-ইগ্ডা্ট্রি এক্স-ছিবিশন্‌ বাঁ শিল্প-বাণিত্্যে 


চারুকলা প্রদর্শনীর ভ্বারোদঘাটন উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। 
এই প্রদর্শনী উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা গতিষ্ঠান এবং 
ঝংবাদপত্রসমূহের ছয় শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বাম্মা শেল 
কোম্পানীর উদ্োগে এবং ভারতের বহু বিশিষ্ট নাগরিক, ব্যবসায়ী ও শিল্প" 


পতির সাহায্য ও সহযোগিতায় উক্ত শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন হুইয়াছে। 


সভাপতি মহাশয় তাহার অভিভাষণে শিল্প-বাণিজ্য ও আর্টের মধ্যে আরও 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োঞ্ন সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বলেন 
যে, কেবল জনসাধারণের প্রচেষ্টা থাকিলেই চলিবে না) পুরস্কার বিতরণ 
ও অন্থান্ত কাধ্যকরী উপায়ে গবর্ণমেপ্টকেও এই জাতীয় উদ্ভমে যথেষ্ট সাহায্য 
দান ও যথোপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা করিতে হইবে । অতংপর স্তার চন্দভারকর 
ভবিষ্যৎ ভারতে শিল্পের ক্রুত প্রসার ও প্রভাবের সঙ্গে আর্টের অচ্ছেস্ত সম্বদ্ধের 
সম্ভাবনার কথা জানাইয়! তাহার বক্ত.তা শেষ করেন। এই প্রদর্শনীতে প্রায় 
পাচ শত নিদর্শনের সমাবেশ করা হইয়াছে এবং পুরস্কার-প্রাপ্ত প্রতিযোগী 
ছাত্রদের সংখ্যাও এবার অন্ঠান্ত বৎসরের তুলনায় অধিক হুইয়াছে। 
কলিকাত! কর্পোরেশনের আধিক সঙ্কট 

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাঁতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা 
প্রীত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায় কর্পোরেশনের এক বিশেষ অধিবেশনে 
কলিকাত! কর্পোরেশনের ১৯৪৩-৪৪ সালের বাদ্ধেট পেশ করেন। উক্ত 
বাছেটে ৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাক ঘাটতি দেখান হুইয়্াছে। বাজেট সম্পর্কে 
কর্পেরেশনের আয়বায়ের আলোচনা! করিতে গিয়! প্রধান কর্মকর্তা বলেন 
যে, বৎসরারস্তে হস্তস্থিত তহবিলের পরিমাণ ৬ লক্ষ টাকা থাকা আবস্তাক। 
আগামী বৎসরের শেষে যদিও উদ্বত্ত তহবিলে উহার অপেক্ষা কিছু অধিক 
অর্থই থাকিবে, তথাপি উহা! দ্বারা ১৯৪৪-৪৫ সালের প্রথম ছুই মাসের ব্যয় 
নির্বাহ করাও সম্ভব হইয়া উঠিবে না । উক্ত ব্যয়ের পরিমাণ অন্যুন ২০ লক্ষ 
টাকা । বহু আতঙ্কিত লোক সহর পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়! যাওয়ায় 
এবং পণমুল্য অসম্ভব বুদ্ধি পাওয়ায় কর্পোরেশনের প্রধান আয়ের পথ যে 
বাড়ীর ট্যাক্স আদায় তাঁহার পরিমাণ বহুল পরিমাণে হ্বাস পাইয়াছে। এই 
কারণেই এরূপ আধিক সঙ্কটের সমস্ত দীড়াইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালের 
সংশোধিত বাজেটের সহিত তুলনামূলকতাবে ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেটের 
হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল £ 


সাল আয় ব্যয় মোট খাটতি 
১৪৯৪৩-৪৪ ২১৫২২৩০০০২৬ ২১৫৬১৬৫০০০২ 8১৪২)০০০৩ 
১৯৪২-৪৩ ২১৫৯১৪৭০০০৯ ২১৭৮১১৭০০০১, ১৮১৭৩১৩০৩ 
ঠ্যাণ্ডাডরুথের বণ্টন ব্যবন্থ! 


সম্প্রতি বোশ্বাইএ গৃহীত সিষ্ান্তের ফলে যেরপু ব্যবস্থার কথা ঘোষণা 
ক্র! হুইয়াছে তাহাতে ৯ ৰৎসরে ভারতবর্ষে ১৫* কোটি গঞ্দের মত ষ্ট্যাগ্ার্ড 
ক্লথ পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। বাজারের বর্তমান দর অপেক্ষা 
এই সকল কাপড়ের দর অন্ততঃ শতকর। ৪০ ভাগ কম হইবে অর্থাৎ বর্তমানে 
যে সাধারণ কাপড়ের জোড়া ৫২ টাকা তাছা ৩২ টাক মূল্যে পাওয়া 
যাইবে; অথবা টাকা প্রতি ছয় আনা কম হইবে। ভারত সরকার শীস্রই 
€ কোটি গজ কাপড়ের অর্ডার দিবেন বলিয়া জান! গিয়াছে । ১৯৪৩ সালের 
প্রথম ভিন মাসের জন্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ বন্ত্র এপ্রিল মানের মধ্যভাগে বাজারে 
ছাড়া ছইবে। গত নতেম্বর মাসে বিভির কাপড়ের কলগুলির সহিত অস্থায়ী 


ভাবে যে চুক্তি হইয়াছে তাহাতে ১৫০ কোটি গজ বস্ত্র পাওয়া! যাইবে বলিয়। 
আশ! করা যাইতেছে। 


তস. 
গা ডে 
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কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন 


গত ১০ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে প্রঙ্গোততরের 
পর শ্রীযুক্ত বৈজনাথ বাজোরিয়া৷ “রেজগীর অভারজনিত গুরুতর অবস্থার 
উন্নতি বিধানে সরকারের অক্ষমতা” সম্পর্কে যে মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন 
তাহা ২৬-৩২ তোটে অগ্রাহ হয়। মুসলিম লীগ ও জাতীয়তাবাদী দলঘয়ের 
সদশ্তবুন্দ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন। আলোচনার উত্তর দিতে গিয়া অর্থ- 
সচিব শ্তার জেরেমী রেইলম্যান বলেন যে, কলিকাতা ও বোসষ্বাইয়ের টাকশাল 
ছুইটি বর্তমানে ২৪ ঘণ্টা কালব্যাগী কাধ্য চালাইতেছে এবং প্রতি মাসে সাড়ে 
বার কোটি সংখ্যক রেজগী প্রস্তুত করিতেছে। সরকার লাহোরে তৃতীয় 
টাকশাল খুলিতেছেন। উহা আগামী জুন মাস হইতে কার্য আরস্ত করিবে 
এবং তাহার ফলে মাসে আরো ৩ কোটি সংখ্যক অধিক রেজগী প্রস্তত হইতে 
পারিবে। 





_ জবাকুন্ুমের জনপ্রিয় সাইজ সরবরাহ করা ষ্ঠ 
ক্রমশ আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে_ 
কারণ কীচ, কাগজ, বোর্ড, ছিপি ইত্যাদি 
কিছুই আর প্রয়োজন অনুযায়ী পাওয়া যাচ্ছে 
না। তাই আমাদের অনুরোধ এখন থেকে 


জবাকুনুমের বড় শিশি কিনুন-তাতে আপনারও 
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বেশি জবাকুন্ুম পাবেন এবং আমাদেরও 
প্যাকিং নিয়ে হুশ্চিন্তা কমবে। তা ছাড়া বড় 
শিশি কিনলে এই অনিশ্চয়তার দিনে অন্তত 
জবাকুলুম সম্বম্ধে আঁপনি অধিকতর নিশ্চিন্ত 
থাকতে পারবেন। আমাদেরও একটা সাস্তবনা 


গজল, 


(2০ 






থাকবে এখনও পরধস্ত আমরা আপনাকে 
জবাকুস্ুম যোগাতে পারছি। 


কি | জবাকুনুম হাউস, কলিকাত! 


রাস 





এ. ১১০2 
[পচ 0010 


১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] 





সব রকম উৎপাদন বেড়ে যাচ্ছে। প্রাণপণ 

খেটে তবে কারখানার শ্রামকরা এই বাড়াত 
কাজের তাল সামলাচ্ছে। ফলে, তাদের কর্মক্ষমতার 
উপর আজ চাপ পড়ছে খুব বেশি, আর তাদের ক্রাস্ত 
হয়ে পড়বার সম্ভাবনাও বেড়ে গেছে। কিস্তু অবসাদে 

কাজের উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে আসবে এ-ভাবনা এখন আর তাদের 
নেই- কারণ, তারা জানে যে এক পেয়ালা চা খাওয়া মাল আবার 
তারা তাদের উদ্যম ও কর্মশাক্ত ফিরে পাবে। চা উৎসাহ ও 
উদ্যমের আধার, কাজেই মঞজুরদের ক্লাম্ত চা-ই সম্পূর্ণভাবে দূর 
করতে পারে । কাজের মাঝখানে আপনার লোকজনরা যখন র্রাস্ত 
হয়ে পড়তে চায়, তখন তাদের এক পেয়ালা চাই দেবেন। 
দেখবেন তারা কত তবাশ তৎপরতার সঙ্গে কাজ করবে। 


| ইত্ডিয়াম্‌ টা মার্কেট এক্সপ্যান্শান্‌ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত ্‌ 
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৭২৬ 


শিস শ 


এসি গগন শপ 


টাপ্তার্ড কথ সরবরাহে বিলম্ব 
দরিদ্রদিগের উপকারার্থ বঙ্গীয় মিপ মালিক সমিতি ষ্ট্যাপ্ডার্ড কাপড় 
উৎপাদনের ও সরবরাহের যে পরিকল্পনা স্থির করিয়াছিলেন, তদমুলারে কার্ধ্য 
আরস্ত করিতে কেন বিলম্ব ঘটিতেছে, তৎসংক্রাস্ত সমস্ত অবস্থা পরিক্ষার ব্ধপে 
বুঝাইয়! উক্ত সমিতির প্রেসিডেন্ট মিঃ এম, এল শা সংবাধপত্রে এক বিবৃতি 
দিয়াছেন। বিবৃতিতে তিনি বপিয়াছেন যে, নিজেদের পরিকল্পনানুযায়ী 
ঠ্যাগ্ডার্ড কাপড় উৎপাদনের প্রশ্ন এখন উঠতে পারে না। কারণ কেক্্রীয় 
সরকার ট্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় উৎপাদন সরবরাহ ও বণ্টন সম্পর্কে যে আদেশ 
জারীর মনস্ব করিয়াছেন, তাহাতে কেন্দ্রীয় বোর্ডের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণাধীন 
সরকারী এজেপ্টের মারফত ব্যতীত অন্ত কোনও প্রকারে ্ট্যাপ্ডার্ড কাপড়ের 
কেনা-বেচা নিবিদ্ধ হইয়াছে । মিঃ শা আরও বলেনঃ সমিতি বিশেষ জোরের 
সহিত এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল যে, ষ্ট্যাগ্ডার্ড কাপড় প্রস্তুতের অন্ত 
শতকরা যতগুলি ক্তাত স্বতন্ত্র রাখা হইবে, তাই] কোন ক্রমেই সরবরাহ 
বিভাগের প্রয়োজনে লাগান হইবে নাঁ। কিন্তু বয়ন শিল্পের মালিকগণের 
একটি প্রতাবশালী দল ষ্ট্যাগ্ার্ড কাপড়কে সরবরাহ বিতাগের আওতায় 
ফেলিবার জন্ত কেন্দ্রীয় পরকারকে রাজি করিয়াছে । হহার ফল এই হইবে 
যে, যে মিলের উৎপাদন শক্তি শতকরা ৬* ভাগ ধুদ্ধের প্রয়োক্জন মিটাইবার 
জন্য ব্যয়িত হইত, সেই মিলের দরিদ্রিগের প্র ষ্যাপ্ডার্ড কাপড় উত্পাদনের 
আর কোনও দায়িত্ব থাকিবে না। ন্ুুতর1ং দেখা যাইতেছে যে, যে পরিমাণ 
ঠ্যাণ্ডার্ড কাপড় প্রস্তত হওয়ার আশ] করা গিয়াছিল, এরূপ ব্যবস্থার ফলে 
তাহ! আর হইতে পারিবে না। মিল মাপিক সমি তর পরিকল্পনা অন্ুমারে 
ধারা ট্র্যাপ্ডার্ড কাপড় সরবরাছের দায়িত্ব গ্রহণ করিগ্জাছেন, মিঃ শা তাহাদের 
সকলকে ধন্থবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি এই প্রস্তাব করেন যে, পৃর্বোক্ত 
পরিকল্পান! পরিত্যক্ত হওয়ায়, উক্ত মিপগ্ু'লকে ্ট্যাপ্ার্ড কথ বোর্ডের নিকট 
নাম রেঞিষ্টারীর ও দরখাণ্ড খপরিতে অন্ুরে!ধ করা হুইতেছে। ষ্ট্যাপ্ডার্ড 
কাপড় উত্পাদন ও সরধরাহ সংক্রান্ত আদেশ আমলে কেন্দ্রায় সরকার শীঘ্রই 
উক্ত বোর্ড গঠন করিবেন। 
থান্য সমস্থার সমাধান চে 
কলিকাতায় ৫5 ফেব্রয়ার। অলামরিক এরবরাই 'দতাগের ভরপ্রাপ্ত মন্ত্র 
ঢাকার নবাব বাহাদুরের সতাপতিত্থে সমস্ত সংবাদপঞ্জের সম্পাদকদের একটি 
বৈঠক হয়। উল্ত খৈঠকে অসামরিক সরবরাহের ডিপেক্টার মিঃ রল্যাবার্ 
ও অন্ঠান্ঠ সরকারী কন্মচারী উপস্থিত ছিলেন। ঠধঠকে খাস্য সমন্তা সম্পর্কে 
দেড় খণ্টারও অধিকক।ল-ব্যাপী আলোচনা হয় ও সম্পাদকের নিকট 
সরকারী ব্যবস্থা সম্পকে লমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলা হয়। 
| রূটেনে থাছ্য সমস্য 
'লক্প্রতি কমন্স সভায় মিঃ চার্চিপ খপেনঃ “বুটেন মঙ্গুত খান্তড খরচ 
করিতৈছে এ কথা সত), তবে এ বিষয়ে আমি ছৃশ্চি্তাগ্রস্ত নহি । খাগ্ঠের 
দিক দিয়া যে ভাবে আমাদের চলির্ভেছে সে তাবে আমরা ভাল মতই 
চালাইয়] যাইতে পারিব বলিয়া আমি মনে করি।' 
ভারতে যুদ্ধ জাহাজ নিম্মাণ 
যুদ্ধ আস হইবার পর ভারতবর্ষে খুদ্ধ জাহান্দ নির্মিত হইয়াছে ও 
হইতেছে । ১৯৪২ সালে নুতন জাভাজের সংখ্যা ১৯৪০ ও ১৯৪১ সালের 
তুলনায় আড়াই গুণ বুদ্ধি পাইয়াছে, বলিয়। আনা গিয়াছে । এই সমস্ত যুদ্ধ 
জাহাজ নিশ্মাণের আবশ্যক কলকজ্জা, ইঞ্জিন, ডায়নামো, বৈগ্থাতিক যন্ত্রপাতি 
ও অন্ঠান্ত আনুবঙ্গক সাজসরঞম বর্ভযানে ভারতের কপকারখানায়ই প্রস্তুত 
হইতেছে বলিয়া প্রকাশ | 
বাঙ্গলা সরকারের কাগজ ব্যবহার হাস 
কাগঞ্জ ব্যবহার সম্পকে মিতবায়িতার জন্ত বাঙ্গলা সরকার যথোপধুজ, 
ব্যাবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব কবিয়াছেন। এনরূপ প্রকাশ যে, কলিকাতা 
বিশ্বধিগ্তালয়ের পরীক্ষাগুলির ফলাফল এই বৎসর কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ 
বন্ধ রাখা উপরোক্ত বাবস্থার অন্তর্গত। বিষয়টি সম্যক বিবেচনা করিয়া 
অবিলম্বে "গবর্ণমেন্টকে মতামত জানাইবার জঙ্গ কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের 
কর্তৃপক্ষের নিকট এক অন্ুরোধপত্র প্রে্ণ করিয়াছেন । 


আর্ক জগৎ 


৮ শশী এপি | কী শিপ শপ পপ পিপি স্পা ০৯। ৯৯ ০1 তা পপ 


| এ 
| 
ৃ 
ৃ 
ৃ 
| 
ৃ 


৯০ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 


পরশ পিপিপি শীট পিক 








| বি ব্য ৰং কর্ণেরেশন বধ নিঃ 


হেড অফিস-_কুমিল্ল, স্থাপিত-_-১৯১৪ ইং. 
শাখা ও এজেন্সী অফিসসমূহ £ 


ংলা, আঙাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি? দিল্তী, 
বোম্বাই এবং লগ্ুনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেজ্ঞে। 
০ 
৬,০০১০০১০০০২ টাক! 

১৯ ও বিক্রীত ৪০,১০০*০২ ৪ 
আদায়ীরুত ঘোত্িম কলসহ) ২২১৯০১০০*২ টাকার উপর 

রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি ৮১০,০০২ », উপর 

অংশীদারগণের নিকট 

প্রাপ্য ইত্যাদি প্রায় ১৮,০০,০০০২ টাকা (প্রায়) 
ফরেন এক্সছেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহ ) সকল প্রকার 


ব্যাক্কিং কাধ্য করা হুয়। 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন, নি, দর্ত এম, এল, সি। 


3০৮ শা এসে, এ, এসে আন পাসে আপদ এ এস পারদ বায পানে 





(ক) এরা এছ ছা রর ৩5 পুরা তে: “রাহ: ১ প্যারা. 








বিভিন্ন বিভাগ 
রেডিও 
ইলেক্টি.ক্যাল 
হোসিয়ারী 
কনফেকসনারী 
বিস্কট, 
রিলায়েন্স' বাটার 
ভিটা” ফুড, 





_তা ছাড়া 
৬ ্েশনারী ৬ মনিহারী 
€ পাট গ তামাক গ টান্দার 


 কয়ল। উ লবণ চিনি ইত্যাদি £ 


দিতি এ এম্গারিয়াম দি | 


(জনসাধারণের সহাম্ু ভুতি-পুষ্ট একটি যৌথ জাতীয় প্রতিষ্ঠান) | 
8৪৭, চিত্তরগ্ুন এভেনিউ, কলিকাতা ৷ 
ব্রাঞ্চ :: কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি 
টেলিগ্রাম--এনারজেটিক, কলিকাতা £ ফোন বি, ৰি ৩১৬ ও ৪৪৫ ৭ 
ক 2 জা 2 555০০ ১, লা: 


ভ চা 





দি রং ওনিরার সল্ট ম্যানৃফ্যাক চারীৎ 
কোম্পানী লিমিটেড, 


১৭ নং ম্যাজে। লেন, কলিকাতা 
বাঙগলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 
“১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে” 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্যার শ্রোতের ষত চলে বায়-_ 
বাঙ্গলার বাহিরে । ক 
আপনাদের প্রি নিজস্ব “পাইওনিয়ার? 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্ঠক। 
কে, বিঃ জিত্র এপ কোং ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ 





১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] জার্থক জগৎ ৭২৭ 
বোম্বাইএ নূতন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মাগগী ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত 
বোম্বাই সর ও সহররতলী অঞ্চলসমূছে মন্তুত চাউল ও চাউলজাত দ্রব্য জীবনযাত্রা নির্বাহের খরচ বাড়ার জন্ত বোস্বাই সরকার সরকারী কর্ম্ম- 


পংরক্ষণের উদ্দেশ্তে বোম্বাই সরকার একটি আদেশ জারী করিয়া চাউলের + চারীদের বেতন ও মাগী ভাতার হার বাড়াইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
গুড়া বা অন্য কোন প্রকার চাউলজাত দ্রব্য এবং পিষ্টক, মিঠাই ইত্যাদি গত ১লা নতেম্বর হইতে উক্ত বিষয়ের আলে!চনা চলিতেছে । 

ধাবার তৈয়ারী নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। আর একটি আদেশে বোস্বাই ও অষ্ট্রেলিয়ায় খাচ্য সংযম 

উহার উপকষ্ঠস্থ অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে বলা হইয়াছে যে, যদি কাহারও .  অষ্ট্রেলিয্ার প্রধান মন্ত্র মিঃ কার্টিনের আবেদলক্রমে অধ্রেলিয়ার লোক 
মজুত চাঁউলের পরিমাণ দশ মণ বা তদুর্ধ হয়, তাহাকে প্রতি সপ্তাহে এ মজুত খাস্য ব্যবস্থার সম্পর্কে সংযম অত্যাস আর্ত করিয়াছে । হোটেল এবং 
চাউল সম্পর্কে বিবরণ দাখিল করিতে হুইবে। ১ রেস্তোরাসমূহে কোন লোকই একবারে তিন প্রকারের অধিক খান্ত পায় না। 
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লাশ শপিপিিশিল বাপে পিপিপি পা পাপ প্পপাপা টি স্ল্ল ২ 
কাস এ ৯ 


খাদ্য এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ রহিত 

হার জিয়াউদ্দিন আমেদ কেন্দ্রীয় পরিষদদের আগামী বাজেট অধিবেশনে 
বর্তমান খান্ত নিয়ন্ত্রণ ও যুল্য নিয়স্্রণ শীতির পরিবর্তনের এক প্রস্তাব আনয়ন 
করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি সমস্ত খাস্ক্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ভার 
প্রাদেশিক সরকার এবং জেলা ম্যািষ্ট্রেটের কর্তত্বাধীনে দিবার জন্ত মত 
প্রকাশ করিয়াছেন এবং দ্রব্যাদির মূল্য নির্ধারণ ও বণ্টন ব্যবস্থাও ম্যাজিষ্রেট 
এবং স্থানীয় কন্মচারীদের জারাই সুট্ুভাবে পরিচালিত হইবে মনে করেন। 
সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণের সমস্ত বিতাগ এবং সমস্ত আর্থিক উপদেষ্টাকে বাতিল 
করিবার অন্ঠ শ্তার আমেদ মত প্রকাশ করেন। 
বর্তমান খাগ্ঠপ্রব্য ও অন্ান্ত নিতা প্রয়োজনীয় ভ্রধ্যাদির অতিরিক্ত মূল্য 

হওয়ায় ভারতীয় সমস্ত সরকারী কম্ধচারিদের বেতন বুদ্ধি করিবার মত দেন। 
বাংলার রাজত্য আদায়ের ব্যবস্থা [ও 
জাপানী বিমান ভানায় বাংলার রাজন্ব আদায়ের খানিকটা অস্কবিধা 


ঘটায়, রাজস্ব আদায়ের আস্ত উপায় উত্তাবন কল্পে অনরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী || 


শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার ব্ছ দিঙ্গীতে তারত সরকারের বাণিজ্য সচিৰ এবং 
বাণিজ্য সেক্রেটারীর সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন। ভারত সরকার বাংলা 
সরকারকে সায়গ়িক ব্যবস্থা হিসাৰে খণদানে সাহায্য করিয়াছেন। 
সরকার এই খশের মেয়াদ বাড়াইয়া দিবেন এবং বাংলা সরকারকে বর্তমান 


আর্থিক ভুরবস্থা কাটাইয়া উঠিবার অন্ত আরও খণ দিবার প্রতিশ্রুতি । 


দিয়াছেন। 
খান্যদ্রব্যের পরিমাণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ রর 


“১৯৪৩ সালের বোশ্বাইয়ে খাস বরাদ। সম্পর্কে অশ্নুসন্ধান আদেশ” নামে 
বোম্বাই সরকার আর একটি হুকুম জারী করিয়াছেন । উক্ত হুকুম বর্তমানে 
শুধু বোম্বাই সহয়ের উপর প্রযোদ্য হইবে। উহার উদ্দেশ্য খাছ্যবরাদ্ প্রথা 
প্রবর্তনের জন্ত হোটেল, ক্লাব, ময়দার কল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ০০৪ 
প্রয়োজনীয় খান্ত-শক্কের পরিমাণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কর]া। 


ভারতে রেলওয়ে ইঞ্জিন আমদানীর ব্যবস্থা 

দ্বিঙ্লীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, গ্র্যাডি মিশনের সুপারিশ অনুসারে 
ভারতে মার্কিন রেলওয়ে বিশেষজ্ঞ প্রেরণের বিষয় অনিশ্চিত রহিয়া গিয়াছে । 
কিন্তু আগামী আর্থিক বৎসরে রেলের এক শত বড় ইঞ্জিন এবং আরও এক 
' শত ছোট ইপ্রিন ভারতে পৌছিবার সম্ভাবলা আছে। বেসরকারী হুত্রে 
জান! গিয়াছে যে, এ সমস্ত ইঞ্জিনের জন্য প্রায় পাচ কোটি টাকা ব্যন়্ 
হইবে। 

বিশ্ববিদ্ভালয়ে রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের পরিকল্পন? * 


) ঘট 
ভারত সরকার বিভিন্ন বিশ্ববিষ্তালয়ের এবং কলেজের রাসায়নিক 


গবেষণাগারে রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্ততের এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। 
সম্প্রতি তারত সরকার বিভিন্ন বিশ্ববিস্তালয়ের এবং কলেজের কর্তৃপক্ষকে 
তাহাদের রাসায়নিক গবেষণাগারে গবর্ণষেণ্টের প্রয়োঞ্জনে রাসায়নিক 
জব্যাদি প্রস্ততের জন্ত অন্গুরোধ করিতেছেন। 

থাচ্যশগ্ভের অবস্থ। 


ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার কেন্দ্রীয় 


খা পরামর্শদাতা পরিষদের (ফুড এডভাইসরী কাউন্সিল) দ্বিতীয় অধিবেশনে 
খাস্য শন্তের সংখ্যা-তথ্যাদি পর্যবেক্ষণ করিয়া বলেন যে, বর্তমান খাগ্ত শন্তের 
পরিমাণ সন্তোবজনক না হইলেও বাজারে হা-হুতাশ সৃষ্টি করিবার মত তেমন 
গুরুতর সমহ্যা দেখা দেয় নাই। অতিরিক্ত পরিমাণে খান্ত দ্রব্যাদি মন্ভুত 
রাখাতেই বাজারে এরূপ খাগ্ভাতাব দেখ! দিয়াছে । গতর্ণমেণ্ট বর্তমানে 
খাগ্ধশন্ত উৎপাদন বুদ্ধির এবং খাগ্শল্ত উদ্ধত এলাক হইতে ঘাটতি এলাকায় 
চালান দিবার উদ্দেস্টে যে পরিকল্পনা করিস্কাছেন তাহা! সাফল্যমপ্তিত 


করিবার অস্ত জনসাধারথকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিতে শ্রীযুক্ত সরফার 
অনুরোধ জানাইয়াছেন। অতিরিক্ত খাভশল্ত, ঘাস, বিচালী এবং শাকসজী 
উৎপাদনের বিশেষ চেষ্টাই বর্তমানে প্রধান কর্তব্য বলিয়া ৮৫ ডিক পনের 


মনে করেন। রর 


আর্থিক জগৎ 


ম্তার জিয়াউদ্দিন অধিকন্ত ] 


তারত || 





্ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩, 
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হেড অফিস- কুমিল্লা । 

সেন্ট্রাল অফিস-_-১৫, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । ফোন-_-কলি: হ৫৪৬ 
কলিকাতা অফিস--১৩৫, ক্যানিং প্রীট, কলিকাতা । 

ঃ অপরাপর শাখাসমূহ 8. 


কুমিল্লা, কমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ॥, গৌছাটা, 
ট্যাঙ্গলা, সপটগ্রাম, সিলেট, করিমগঞ্জ, পাটনা, বেনারস 
আসানলোল, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, মিরকাদিম। 
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পপি শাটার তিশা 2 পাটি 


বামড়ার ( উড়িষা! ) মহারাজা বাহাহ্বরের অনুরোধক্রমে গত 
অক্টোবর মাসে উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত দেওগড় ও গোবিন্দপুরে 
ছুই'টী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
শীঘ্রই নিয় স্থানে ব্রাঞ্চ অফিস খোল! হইবে। 
ংলা দেশ-_ মাদারীপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী, ভৈরব এবং 
সিঃ পিতে রায়পুর, সন্ধলপুর, 
নাগপুর ও সোনপুর | 
অযামেজিং ডিরেক্টাস”£ 
মিঃ জে, সি, ক্রবর্তী। মি মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল। 


| উিটিনিন টিউন িিনির টাটা নিনিরিতি উহু 
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১২২২ 
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০০ 








কারখাঁনা-_বেলুড়। 





“অবঃ 


 প্রিশিসন মেবিনারিস [| ৪ জিট মেটাল ও়ার্কস, 







এবং টুলস € «“গ্যান্টি গাযাল” ক্লথ 
$ ইলেকৃট্ট্রক ওয়েল্ডেড || ঙ রাবারাইসভ. ক্যানভাস 
রি রর হিল চেইন, গ মেকানিক্যাল রা 
এম, এস, এ শন সিটিংস 
ফট,স. | গ্রাউন্ড সিউ.স. 












ম্যানেজিং এজেন্টস :--ইক্উল্লাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন । 


১০০ ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা ৷ ফোন কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০ ৬১৯০ 
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অই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] | র্থিক জগৎ ৭২৯ 
অষ্ট্রেলিয়ার খুচরা পয়সার ভুতিক্ষ ৃ হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ধুচরা পয়সা অমাইবার বাতিক এবং 
খুচরা পয়সা অমাইয়া রাখিবার এবং জমাইয়া যৎকিঞ্চিৎ লাভ করিধার লোত ভারতের মত অস্ট্রেলিয়ায় ও দেখা যায়। 
লোভ ভারতবর্ষে ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে বিশেষ বিন্বয় স্থষ্টি করিয়াছে। সরকারী ইন্দোরে ভারত সরকারের আর্থিক,উপদেী 
আশ্বাস ও নানাবিধ বিধিনিষেধও সই সমস্তা সমাধান করিতে এখন পধাস্ধ ইন্দোরের খাগ্ভ বরাদ্দ পরিকল্পনা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার জন্য ভারত 


সক্ষম হুয় নাই। “অষ্রল নিউদ্র"এ প্রকাশ, অস্ট্রেলিয়ারও বনু লোক সামান্ট সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা স্তার থিয়োডোর গ্রেগরী . ১৯শে হইতে ২২শে 
লাভের আশায় খুচর] মন্কৃত করিতেছে তাশ্ার ফলে অগ্রেলিয়ার বাজারের জানুম্নারী পর্যপ্ত ইন্দোরে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি ক্রুয়কেন্ত্র শস্য 
বেচাকেনায় বিভ্রাট ৰাখিয়াছে এবং সৈম্ত ও শ্রমিকদের বেতন দেওয়াও শক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ভ কাপড়ের দোকান ইত্যাদি সম্পর্কে) পুঙ্খানপু 
হইয়া! উঠিয়াছে। ট্রেজারার মিঃ চীফলে মজুদকারীদের কঠোর সাজা দেওয়া ভাবে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। 


হ্ট্যালিন প্রাদে 
নাংসীদর আত্মসমর্পন 


৩৩00০০0শব্র“ন্যনিহ্ত বা বদীরত 
বহু সামারিক দরজায় হস্তগত 
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৭৩০ | জার্থিক জগৎ 


জা লা” পপ পল আপা (০ 


বাঙ্গালোরে খান বরাদ্দ প্রথ। 

বাঙ্গালোর, কটক এবং করাচীতে খাত বরাদ্দ প্রথার প্রবর্তন কর! 
হইয়াছে। মহীশুরের ডিরেক্টর অব লিভিল সাপ্লাই মিঃ এস, নারায়ণ রাও 
ইতিমধ্যে বাঙগালোরে ২৫শে ছমুয়ারী তারিখে খান্ বরাদ্দ প্রথা সম্পর্কে এক 
সাঁরগর্ভ বন্তৃত দিয়াছেন। 

মিঃ নারায়ণ রাওয়ের নির্দেশ অন্থুসারে বালালোর সহরকে ৯টি বিভাগে 
তাগ কর! হইয়াছে, এবং সহরের ৫১ হাজার পরিবারের চাছিদা মিটাইবার 
অন & শত হইতে ৬ শত ডিপো খোলা হইয়াছে । সরকারী কর্মচারী, 
কো-অপারেটিত সমিতি এবং অন্থান্থ প্রতিষ্ঠান দ্বারা এই সমস্ত ডিপো চালান 
হইতেছে । ইহ! ছাড়া অন্তবিধ লাইসেন্স-প্রাপ্ত দোকানও আছে। উপরোক্ত 
পদ্থায় সাধারণ কাজকারবার চালাইবার বিধান করা হুইয়াছে। ডিপো 
অফিসারের কর্তৃত্বাধীনে চাউল এবং অন্ঠান্ত খাগ্াদ্রব্য কেন্দ্রীয় ভিপোতে মন্তুত 
করা হইয়াছে । পাইকারী বণিকদেক্ মন্ভুত চাউলের এক চতুর্থাংশ এই 
সমস্ত ডিপোতে আনিয়া অমা করা হইয়াছে এবং পাইকারী বণিকিগকেও 
সাধারণ ডিপোর লাইসেশ্স-প্রাণ্ত বিক্রেতার স্থায় বিক্রি করিবার আদেশ 
দেওয়া হুইয়াছে। অর্থাৎ পাঁইকারী বণিকদিগকেও খুচরা বিক্রি কপিবার 
অনুমতি দেওয়া হইয়াছে । এই নিয়ম অমুস্থত হইলে পাইকানী বিক্রেত! 
তাহার পাইকারি বিক্রয়ের হুবিধাও পাইল, অধিকন্তু নিয়ন্ত্রণ শীতির দোষ- 
ক্রটি খুচরা৷ বিব্রেষ্ভার উপর চাপাইয়া নিজেকে রেছাই দিবার স্থবিধা হইতে 
বঞ্চিত হইল। বাঙগালোর সহরের খাছ বরাদ প্রথার অন্তম বৈশিষ্ট্য এই 
যে, উহাতে জনসাধারণকে (১) শিক্ষিত শ্রেণী ও (২) শ্রমজীবা শ্রেণী--এই ছুই 
ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের চাহিদা পৃথকঙাবে নিদ্ধীরণ কর! হইতেছে। 
সহরের লোক সংখ্যার শতকরা ২০ জন প্রথম শ্রেণীতে পড়েন। দশ বৎসরের 
বেশী বয়স্ক প্রত্যেক লোককে দৈনিক এক পোয়া ( মহীশুর ছ্রেট অনুসারে ) 
এবং দশ বসরের নি বয়স্ক ও শিশুর অন্ত অন্ধ পোয়া বরা করা হুইয়াছে। 
দ্বিতীয়তঃ মজুর শ্রেণীর লোক যাছীরা মিশ্রিত খাস্ে অভ্যন্ত তাহাদের প্রত্যে- 
ককে দৈনিক অর্ধপোয়া চাউল এবং একপোয়া মন্ত্ুরদের তোজ্য থাগ্চ বরাদ্দ 
করা হইয়াছে এবং শিশুদিগকে এর অধ্ধ পরিমাণ খাগ্ের বরাদ' করা হুইয়াছে। 

বাংলায় শর্করা। বিতরণ 

ডিরেক্টর অব সিতিপ সাপ্লাই বাংলা প্রদেশে শর্করা বিতরণ করিবার 
যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহ সম্পূর্ণ কাধ্যে পরিণত হওয়ায় এ প্রদেশে 
বর্তমান বমরে গত বৎসরের স্টায় শর্করার অঙাব হইবে না। ডিরেক্টর 
অব সিভিপ সাপ্লাইএর এই পরিকল্পনা ভারতের কণ্টেশলার অব সিভিল 
সাপ্লাই অনুমোদন করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনানুসারে জেলা ম্যাজিখ্রেটেক। 


সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে ব্যবহারকারী জনসাধারণের মধ্যে শর্করা বিক্রয় ও বিতরণ | 
করা! হইবে। বাস্তবিক পক্ষে এই ব্যবসায় যাহারা পারদর্শী এমন রর! 


ও পাইকারী বিক্রেতা দ্বারাই শর্করা বিতরণ করা হইবে, কিন্তু জেলা ম্যাজি- 
ট্রেটের নির্দেশ অনুসারে সমস্ত কার্ধ্য নিয়ন্রত হইবে। কলিকাতার এবং 
অন্ঠান্ত জেলার সমস্ত পাইকারী বিক্রেতাদের লাইসেন্স রক্ষী করিতে হইবে 
এবং এই লাইসেন্সের নিয়ম অনুসারে কার্য চালাইতে হইবে। শর্করা বিক্রয় 
এবং কর্তৃপক্ষের নিকট তৎসংক্রান্ত সমস্ত তথ্যাদি প্রেরণের নিয়মকাহছন উত্ত 
লাইসেছ্দে বিশেষভাবে উল্লেখ করা থাকিবে । কলিকাতায় বু্দিন যাবত 
শর্করা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে এমন খুচরা এবং পাইকারী বিক্রেতা দ্বারা শর্করা 
বিতরণ করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। 

বাংলা সরকার ভারতরক্ষা বিধানে সমস্ত শর্করা! প্রস্ততকারী কারখানার 
মালিকদের ১লা জানুয়ারী হইতে তাহাদের শর্করা উৎপাদন সম্বন্ধে কোন 
সংবাদ প্রকাশ না করার অন্ত আদেশ দিয়াছেন। ডিরেক্টর অব সিঙিল 
সাপ্লাইএর আদেশ ব্যতীত কোন কারখানা হইতে শকরা বাহিরে পাঠান 


যাইবে না। 
আট। ও ময় বিত্রয় নিষিদ্ধ 






পপ ০ শািপাপীসপীটিল পাশা শি শা শীিপিপগ পপিসপপীসসশীপিত তাপস পাপা পাপী আপা পপ. সপ 


[১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 


মি 








জবতভস্ানন এবং ভ্ভল্ভিজ্ন্যল 
এই হুইটিকেই রক্ষা করা 


জীবন বীমার বৈশিষ্ট্য । 





ল্রীহ্বান্ষাক্্ী এবং এাত্জেন্তি 
| এই ছুই পক্ষকেই সর্বোত্তম 
নুবিধ! দেওয়া! আমাদের বৈশিষ্ট্য | 


(প্রস্পেক্টাসের জন্য আবেদন করুন ) 


হাওড়। ইন্সিওরেন্ 


০ক্কাম্পানলী5 ভিলম্বিক্রেজ্ড % 


আমাদের তৈরীজিনিষ 


 ডাঁক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ 
( রবার হীন ও রবার যুক্ত ) 


রবার ক্লথ 





৩০নং জ্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা] | 









হটওয়াটার ব্যাগ 
আইস ব্যাগ 
এয়ার বেড 
এয়ার রিং ও'কুশন 

গামবুটু ও ওভার সু প্রভৃতি 


বেল য়াটারপ্ুফ ার্কম 


(১৯৪০) ভিনশ্মিক্রেজ্ভ 


কারখানা ও হেড অফিস :__-পাণিহাটি, ২৪ পরগণ। (বেঙ্গল) 


আসামের চীফ কন্ট্রোলারের আদেশ অনুলারে জেলা কর্তৃপক্ষ স্থাশীয্ | কলিকাতা শোরুম্‌ *_-১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ টি 


পাইকারী ব্যবসায়ীদিগকে তাহাদের মুত আটা ও ময়দ] বিক্রয় করিতে 


বলিয়। জানান হইয়াছে। 





নিষেধ করিয়াছেন । গবণমেপ্ট উর সমস্ত মন্ধুতমাল নিদ্েদের হাতে লইবেন | | বোস্বাই শাখা ১7৩1? নং হু 


বি 





রোগ, (কোট) বোদাই 


ৰ 


১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ শু আর্থিক জগ 8৩৯ 
 ইন্দোরে ধ্যাণ্ডাড” রথ বিক্রয় ৬ মি আর্ণে বেভিনের সম্ভাষণ 


বাঙ্জার চলতি দর অপেক্ষা শতকর। ৪০২ টাক। কম মূল্যে দরিদ্রদিগকে 
সম্তায় কাপড় যেগাইবার জন্থ ষ্ট্যাপণ্ডার্ড ব্ূথের যে পরিকল্পনা কর! হইয়াছিল, 
গত ১৫ই ডিসেম্বর হইতে ইন্দোর সহরে তদনুযারী ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয় করা 
হইতেছে । উপস্থিত চারিখানি দোকানে এই কাপড় বিক্রয় হুইতেছে। 
ক্রমে চাছিদ] বুদ্ধি মাফিক স্ুবিধাতনক অঞ্চলে আরও কয়েকখানি দোকান 
খোলা হইবে । ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত দোকানগুলিতে মোট ৩৯,৭৩৫ গঞ্জ 
কাপড় দেওয়া! হইয়াছে এবং ৯,৫৪১ গজ কাপড় বিক্রয় হইয়াছে। 





বুটিশ শ্রম সচিৰ মিঃ আরেষ্ট বেতিন বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত &* জন 


ইঞ্জিনিয়ারকে তাছাদের স্বদেশ যাঝক্সার প্রাঞ্কালে সম্ভাষণ করিয়। বলেনঃ; 


ভারতের আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্লে ভারতে শিল্পের ভ্রুত উন্নতি করিতে 
হইবে, কারণ তারতবালীকে বহিশক্রর আক্রমণ হইতে রক্ষ1 পাইবার জন্ত 


তাহার নিজের দায়িত্ব বাড়াইতে হইবে । এমতাবস্থাক্স মিঃ বেভিন ভারতীয় 


ইঞজিনিয়ারদিগকে লক্ষ্য করিয়! বলেন যে, ভারতবাসীকেও প্রাচীন কুটির শিল্প 
বর্জন করিয়! পৃথিবীর বর্তমান যন্ত্র শিল্পকে পুরাপুরি গ্রহণ করিতে হুইবে। 





সরকারী ক্রেজারীতে । 


6৫6-6৯৫৪ 


4 গ৩১/ ২/8/ 


এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 
পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও 
মাদ্রীজের রিজার্ভ ব্যাক্কে, অন্যান্য স্থানের 
ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের 








শাখায়, এবৎ সমস্ত 






৭৩৭ 





প শাকির দি পিপাা্পীসসপিপীপ্ীরটি পাশ াপিশিশী ১1 স্পা শী তি 


৯৪৩-৪৪ সালের পাটের জমির পরিমাণ 
এসো1লিয়েটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ যে, পুর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল 
করিয়া বাঙ্গলা সরকার এরূপ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আগামী ৯৯৪৩- 
৪৪ সালে বাঙ্গলায় পাটচাষের জমির পরিমাণ ১৯৪০-৪১ সালের পাটের 
অমির অর্ধেক হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, ১৯৪০ সালের তুলনায় 
এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে আগামী মরশুমে পাটের চাষ হইবে ঝলিয়। 
পূর্বে এক সরকারী সিদ্ধান্তের কথ! প্রকাশ পাইয়াছিল। 


সরকারী দমননীতির ফলাফল 

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী কেন্ত্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সদ্দার সন্ত সিংহের এক 
প্রশ্নের অবাবে স্বরাষ্ট্র সচিব স্তার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল বলেন, কংগ্রেসী- 
দিগকে গ্রেপ্তার করার পর দেশে যে হাঙ্গামা আরস্ত হইয়াছে সেই পরি- 
শ্থিতিতে ১৯৪২ লালের শেষভাগ পর্য্যন্ত ৫৩৮ বার গুলী চালাইতে হুইয়াছে। 
পুলিশের বা সৈনিকের গুলীতে মার] গিয়াছে মোট ৯৬০ অন এবং আহতের 
লংখ্যা দাড়াইয়াছে মোট ১ হাজার ৬৩০ জন। ১৯৪২ সালের শেষ পর্যান্ত 
এই হাঙ্গাম। সম্পর্কে মোট ৬০ হাজার ২২৯ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে 
এবং বর্ধশেষ পর্য্যন্ত দণ্ড দেওয়া হইয়াছে প্রায় ২৬ হাজার জন লোককে । 


সংবাদপত্র-মুদ্রণ সম্পর্কে সন্গেলন 


ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ১৫ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখে সংবাদপত্রে মুদ্রণ ও তৎসংক্রান্ত অন্ঠান্ত বিষয় আলোচনার 
জন্ত সংবাদপত্রসমুহের ইত্ডিয়ান ও ইঠ্টার্ণ নিউজপেপার সোসাইটির এবং 
ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্র সমিতির গ্রতিনিধিগণকে এক সম্মেলনে আহ্বান 
করিয়াছেন বলিয়৷ প্রকাশ। 


কেন্দ্রীয় খাগ্য পরা মর্শাতা। পরিষদ 


নয়াদিল্লী কাউম্সিল হাউসে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে 
কেন্দ্রীয় খাস্ভ পরামর্শদাত। পরিষদের (ফুড এডভাইসরী কাউন্সিলের ) এক 
অধিবেশন হুইয়াছে। তারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ভূমিবিভাগ কর্তৃক 
প্রথমে কেন্দ্রীয় খাগ্ত পরামর্শদাত। পরিষদ গঠিত হুইয়াছিল। পরে উচ্ছা 
ভারত সরকারের নবগঠিত খাগ্ঠবিভাগের অধীনে আসিয়াছে । কেন্ত্রীয় খাস্ত 
পরা মর্শনাত1 পরিষদের প্রথম অধিবেশনে এই মর্খে একটি আুপারিশ করা] 
হয় যে, খাগ্ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সমস্তার সমাধানের জন একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান 
গঠন করা কর্তব্য। এতত্যতীত খাগ্চদ্রব্য খরিদ এবং সামরিক ও অন্থান্ত 
অঞ্চলের প্রয়োঘনে খানাপ্রব্য সরবরাহ ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করার উদেশ্রে 
একটিমাত্র গ্রতিষ্ঠান গঠন করাও আবশ্বক। উক্ত অধিবেশনে আরও 
সুপারিশ কর! হয় যে, যে অঞ্চলে প্রধান প্রধান খাস্তশস্ত এ অঞ্চলের প্রয়োজন 
মিটাইয়াও উদ্ধত হইয়াছে এবং যে অঞ্চলে উহার ঘাটতি পড়িয়াছে, এতছুভয় 
অঞ্চলের মধ্যে খাছশস্ত সরবরাতের নশৃঙ্খলা বিধানকল্ে শ্বতন্তর একটি খান্তশহ 
এবং তৎসহ প্রস্তাবিত সরকারী খরিদকারী প্রতিষ্ঠান গঠন করা আবশ্তক। 
কাউন্সিলের বিগত অধিবেশনে যে সকল ন্ুপারিশ করা হইয়াছিল তদমুসারে 
এবং বিশেষ করিয়। কেন্দ্রীয় খাদ্য পরামর্শদাত1] পরিষদের ষ্ট্যাত্ডিং কউদ্সিলের 
প্রথম অধিবেশনের আলোচনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! ভারত সরকার প্রাদেশিক 
এবং দেশীয় রাজ্যসমুহের গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র দিয়াছেন । উক্ত পত্রে 
সামরিক ও দেশরক্ষার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মিটাইবার জন নিদিষ্ট ভিত্তিতে 
খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের পরিকল্পনা স্থির করিবার নির্দেশ দেওয়া! হুইয়াছে। 
খাদ্যপরামর্শদাতা কাউন্সিল দেশের কৃষি, বাপিজ্য ও ব্যাঙ্ষসমূছের বিশিষ্ট 
প্রতিনিধিগণকে লইয়! গঠিত হুইয়াছে। এই কাঁউব্সিলের মারফতে খাদ্য- 
বিতাগের কার্যকলাপের সহিত জনসাধারণের সহযোগিত! লাভের পথ 
সুগম ছইবে। অনসাধারণের আতঙ্ক এবং ভ্রান্তধারণ| দুর করার জন্ক যে 
লকল বিধিবিধান প্রবর্তন করা প্রয়োজন হইবে তাহাতে এই কাউদ্গিলের 
লমর্থন পাওয়া যাইবে । ভবিষ্যতে খারিৰ ও রবিশঙ্ত উৎপাদনের সময় কি 
শ্রকারে অধিক পরিমাণে খাদ্যশহ্য, পশ্বাদি এবং শাকসম্জী উত্পাদন করা 
যাইতে পারে, তাহার দুপরিকলিত কাধ্যপন্থা নির্ধারণের জন্ত কাউদ্সিল 
 সংঙ্িষ্ট কর্তৃপক্ষের নিফট ভুপায্লিশ কম্িবেন। 


আর্থিক জগৎ 


০৭ পাপ পপ পি এ আজ আপ. _.5 010 
চপল ভা ৩৮ পিপি চি 





['১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 








কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড | 


জংঞ্জাম ও শাস্তি 
ডবজ ভবঙ্াতে 









সেবা করিতে 
ৰ হেড, অফিস £-- প্রশ্তত। এ শাখা সমূহ £-- 
| ৩ ও ৪ হেয়ার ই্রাট, ঢাকা; কালিম্পঙ, 
কলিকাতা । শিলিগুড়ী ও শাস্তিপুর 
ূ 


ফোন : কলিকাতা ৬১১ 


শ্দের সর্তাদি লাভজনক এহং সকল প্রকার 
ব্যাক্কিং কাষ্য কলা হয় । 








০০ 


 দিডিউলভূত্ত ব্যাক 


গঁ কলিকাতা শাখা-_-১২২, ক্লাইভ রে। 













[কা কম্মতত্পরতা ক দক্ষতা 
ক] সততা [ক সৌজন্ঠই 
আমাদের “সেবামন্ত” 


হেড অফিস 


কুমিল্লা । 





ম্যানেজিং ভাইরেইর £ মিঃ অখিলচজ্জ দত্ত এম-এল-এ, (কেন্দ্রীয়) 


নু 











29748 হরির 


নু উনলীনি রানি তর 


শা »াশশীশীশীশীএিসশ শতিশিশ্ীপশিীিাশীপাীশিশাা পাশ তা শশাাশীশীেি 





৪৩নং ধন্ম্মতল। স্ট্রীট, কলিকাতা ৷ 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাধ্য করা হয়। 
স্থায়ী আমানত £- 
র হার ২. 

ও ৬মাস -- ২২% 
চঙ্গতি -_. ২% ১ বগুসর -- ৩% 
সেভিং. ১:% হি. ৩:% 

৩ ও সপ 8% 


শাখা-_ হাওড়া, শালখিয়া, বেলুড়, বালী, উত্তর- 
পাড়া, শ্ররামপুর 9 শেওড়াফুলী। 








সী 


০্ষাম্পালী ওত 





ইপ্ার্ণ ট্রেভাসব্যাঙ্ক লিঃ 
গত ৩০শে জানুয়ারী তারিখে পৃণিয়াতে ই্টা্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 
পুর্ণিয়া শাখা অফিসের স্বারোদঘাটন উৎসব আড়ঙ্বরের সহিত অনুষ্ঠিত 
হুইয়াছে। রাজা পি লি লাল চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করিসাছিলেন। 


ইষ্টার্ণ ট্রেভার্স ব্যাক্ষের ম্যান্জিং ডিরেক্টর মহোদয় তাহার অতিভাঁধণে 


ব্যাক্কের ক্রমোন্নতির এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন। সভাপতি মহাশয় 
ছার নাতিদীর্ঘ ও নুচিস্তিত বন্কৃতায় ইষ্টার্ণ ট্রেডাপ” ব্যাঙ্কের প্রধান প্রধান 


কার্ধ্যাবলীর আলোচনা! প্রসঙ্গে বলেন যে, ব্যবসায়ী মহলের সহিতই প্রধানত : 


ভক্ত ব্যাঙ্কের কাজকারবার হুইয়! থাকে এবং ব্যবসাবাণিজ্যের সহিত সংযোগ 


স্থাপনের ও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াও ব্যাঙ্ক ব্যবসায় দেশের শিল্প- 


বাপিজ্যেন অভ্যন্পতির নিয়ামক হইয়া ধাড়ায়। এই দ্বারোদবাটন অনুষ্ঠান 
উপলক্ষ্যে পৃর্ণিয় ও তন্লিকটবর্ভী অঞ্চলসমূছের বু বিশিষ্ট বাক্তি ও ব্যবসায়ী 


উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষে সমাগত অতিথিবর্ণকে জলযোগে আপণায়িত 
করা হয়। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

ব্যাক্ক অব ইগ্ডিয়া লিঃ--গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
জন্ত শতকরা বার্ষিক ৬।০ আনা । নর্থ ওয়েষ্ট কোল কোং জি:_-গত 
৩১শে সেপ্টেবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬1০ আলা । প্টীল 
কর্পে রেশন. অব বেজল লিঃ_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
ছিলাবে শতকরা বাধিক ৩৮০ আনা। প্রেমঠাদ জুট মিলস্‌ লিঃ_-গত 
১৩ই অক্টোবর পধ্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকর। বাধিক ৮২ টাক1। বেঙ্গল 
টিদ্বার ট্রেডিং কোং লি:__গত ৩০শে জুন পধ্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে 
শতকর। বাঁধিক ২।০ আনা । নিউ মানভুম কোল কোং লি:__গত ৩০শে 
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের হিলাবে বাধিক ২০২ টাক1। কাঙ্গাপাহাড়ী 
কোল কোং লি:__গত ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ার 
/%০ আনা হিসাবে । টাইট ওয়াটার অয়েল কোং (ইণডিয়া) লি--গত 
৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের অন্য প্রতি শেয়ার ॥০ আলা হিসাবে । 


ৰাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 


হরঙ্গালক ব্রাদার্স লিঃ-_ম্যানেতিং ডিরেক্টর মিঃ কেশদেও হর” 


লালকা। রেজিছ্টার্ড অফিস--৭ রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা] | 
অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। চিনি, গুড় ইত্যাদির বাবসা । 


ব্যানাজ্জি ভ্রাদার্স ( আয়রণ কোং) লিং-_ডিবেক্টর মিঃ পান্নালাল | 
ব্যানাচ্ছি। রেঝিস্টার্ড অফিস-_৯ মহধি দেবেন্্র রোড, কলিকাতা । অন্ধ- | 


মোদিত মূলধন ৫০ হাজার ট!কা। ইঞ্জিনীয়ার ও কণ্টক্টরের ব্যবসা । 


বেঙ্গল হার্ডওয়েয়ার কোং লি:--ডিরেক্টর মিঃ বিরলচন্ত্র ব্যানাজ্জি। || 


রেজিষ্টার্ড অফিস--৫৮ ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ২০ 
হাজার ট।/কা। লোছা ঢালাই ও অস্কবিধ লোহার দ্রব্য প্রস্তুতের 
কফাঞজকারবার। 


বেষিক্‌ কেমিক্যাল ইগ্ডাট্রীজ (ইপ্ডিয়1) লি:__ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 
মিঃ বীরেন্ত্রনাথ সেন। রেজিষ্টার্ড অফিল-_খড়ের মঠ, বত্বনাথ লাহিড়ী লেন, 
সাতরাগাছি। হাওড়া । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাক1। রাসায়নিক | 


জ্রব্যা্দি প্রস্তুতের কারখানা । 


ইষ্টার্ণ কোং লি:-ম্যানেিং ডিরে্টর মিঃ এস পি কুমার। রেকিষ্টর্ড || 
অফিস_-৯১এ, হরিশ মুখাঞ্জি রোড, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন | 


২০ হাজার টাকা। ব্যবসা-_ম্যানেজিং এজেল্সি। 

ইত্ডিয়ান শেয়ার ভিলার্স লিঃ ডিরেউর মি: এস পি কুমার। 
রেজিস্টার্ড অফিস--৯১এ, হরিশ মুখাজ্জি রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মূল- 
খল ১ লক্ষ ৫* হাজার টাকা । ব্যধসা--শেয়ার, &ক, ভিবেধশর ইত্যাদি ক্রয় 





।) 





ইত্ডিয়ান ষ্টকৃষ্‌ এণ্ড শেয়াসলি:-ডিরেক্টর মিঃ এস পি কুমার । 
রেজিষ্টার্ড অফিস--৯১এ, হরিশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত 
সুলধন ১ লক্ষ ৫০ ছাজার টাকা। &ুঁক শেয়ার, ভিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয় ও 


মুতের কাজকারবার। ॥ 


হিন্দুস্থান ০মশিনারীজ, লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ শৈলেন্্রনাথ লিংহ। 


অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। লোহা, পিতল প্রভৃতি ঢালাই-এ 
কারখানা । | 


আসাম জাল্লীয়া্শ লিঃ-ডিরেইর মিঃ বি পি হিন্ৎশিক্কা। 
অস্থমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাক1। ব্যবসা-_-ষ্টোরস্‌ সংক্রান্ত ও অন্তান্ত 


' বিবিধ ফ্বব্যাদি সরবরাহ । 


 নালীগঞ্জ ইলেক্টি,.ক ইশা ্রীজ লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ দুরেশচজ্জ বনু 

অন্থমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা | ব্যবসা--তার, কেবল, ল্যাম্প ও এতৎ” 
হংক্রান্ত বিবিধ জিনিষ প্রস্তত, স্থাপন, যোগাযোগ রক্ষা! করার কাজ। 

ইত্ডো-বার্া এজেব্সিজ, লিঃ_ডিরেইর মিঃ ডি হিন্মৎশিক্কা। 


রেঝিষটার্ড অফিল-_» ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । অন্থমোগিত মূলধন ১০ লক্ষ 
টাকা । ব্যবসা__ম্যানেজিং এজেন্পী | 

কেশবদাস রাইস্‌ মিলস্‌ লিং_-ডিরেউর মিঃ গোপাল লাল দাস। 
রেজিষ্ার্ড অফিস-_সন্দগাড়া, পোঃ শোলপুর, বীরভূম । অস্থমোদিত মূলধন 
৯ লক্ষ টাকা । চাউলের কল। 

গুসকার। রাইস্‌ মিলস্‌ লি:--ডিরেক্টর মিঃ ছুনীলকুমার হুর 


রেজিষ্টার্ড অফিস-_-গুসকারা, পোঃ বীরভূম । অন্থমোদিত মূলধন ১ লক্ষ 
টাকা । চাউলের কল। 


পরী ইউভ. ইত্ডাস্ট্রীজ (ইগ্ডিয়া) লিঃ_-ডিরে্র মিঃ সি এইচ হোম 

রেজিষ্টার্ভ অফিস-্টিফেন্‌ হাউস, ৪ ডালহাউপি স্কোয়ার, কলিকাতা । 

অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। কাঠের ব্যবসা ও করাত-কল। 
ছোটলাল মাধবজী লিঃ-ডিরেটর মিঃ ছোটলাল এম বর্মা। 


রেছিষটার্ড অফিস-_৭ সোয়ালো লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন 
&০ হাজার টাকা । 


ব্যবসা -খনি ও খনির স্বত্ব ক্রয়। 





আমরা আনন্দের সঙ্গে 

জানাচ্ছি যে, আমাদের কসবা 
শাখার শুভ-উদ্বোধনে গত 
২৪শে জানুয়ারী হয়ে গেছে। 
ঘবারোদঘাটন করেছেন মিঃ বি, 
সি মণ্ডল, বি.এ; এম, এল,এ। 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর" 
এইচ$ এম, ঘোষ, এফ, আর, ই, এস. (লগুন) 


সিভিল্র ব্যাঙ্ক অফ. ইণ্িয়া লিঃ 


২, ডালহাউসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা । 













আবাজ্াল্ক্রেম্ত্র ভ্ডাভ্লচ্গাভ্ল 





টাঁক। ও বিনিময় 
কলিকাতা, ১২ই ফেব্রুয়ারী 

আলোচ্য সপ্তাছে কলিকাতার টাকার বাজারে অত্যন্ত মন্দার ভাৰ 
পরিলক্ষিত হয়| বাজারে টাকার এতই ্বচ্ছস্ত্বত। রহ্থিরাছে যে, টাক ধার 
লইবার লোক্‌ বড় কেহ নাই, সকলেই টাকা ধার দেওয়ার জন্ত উদগ্রীব হইয়া 
আছে। কোম্পানীর কাগজের দরে এবার স্থির তাৰ লক্ষিত হুয় এবং অতি 
সামান্ত পরিমাণ বণ্ডের ক্রয়বিক্রয়্ হইয়াছে । 

বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও এবার বিশেষ মন্দার ভাৰ দেখ! যায় । এখার 
রগ্তানী বিলের যে কাজ্কারবার হুইয়াছে তাহার পরিমাণ এতই কষ যে, 
সে কথা উল্লেখ না করিলেও চলে। 

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার 
ট্রেঞ্ারী বিলের যে টেগার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট 
আবেদনের পরিমাণ ধাড়াইয়াছিল ১৭ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। উক্ত 
অবেদনসমুছের মধ্যে ৯৯০৯ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৩/৬ পাই দরের 
শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হুইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটি 
টাকার টেগারের গড়পড়তা শ্বদের হার শতকর] বাধিক ১/১১ পাই ধাধ্য 
করা হইয়াছে । আগামী ১৬ট ফেব্রুয়ারী তারিখে বোস্বাই-এ বেলা ১১ ঘটিকা 
্ট্যাগার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং অন্তাগ্য বিক্রয় কেজ্জে ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 
কাঞজ-কারবার খন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার 
ট্রেজ্রারী বিলের টেগ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাছাদের টেপার গ্রহণযোগ্য 
বলিয়! বিবেচিত হুইবে তাহাদিগকে আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখের 
মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্ঠান্ত সর্ত পৃর্ব্বের স্তায়। 

গত ওরা ফেব্রুয়ারী হইতে ৮ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী 
ট্যাব বিলের বিক্রয় পরিমাণ ধীড়াইয়াছে ৩ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা । গত 
১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী 
ট্যাৰ বিল পূর্বপ্রকাশিত সর্তান্থুসারে শতকরা ৯৯৪০ আনা দরে বিক্রয় 


হইয়াছে ও হইতেছে। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইপ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত 


২৯শে জানুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে 


চলতি নোটের মোট পন্রিমাণ ধাড়াহ্য়াছে ৫৭৯৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৭২ হাঞ্জার - 


', টাক] ) পূর্ববর্তী সপ্তাছে উহার পরিমাণ ছিল ৫৯০ কোটি ৭২ লক্ষ ৮৩ হাজার 
টাকা । ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ছিল ৮৫ কোটি 
১৭ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাপ ছিল ৬৯ 
কোটি ১০ লক্ষ ৩৬ হানার টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেপ্টকে ধার 
দেওয়া হয় ৩৯ লক্ষ টাকা) ১ পূর্ববস্তী সপ্তাছে গৰর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়। 
হইয়াছিল ৮৩ লক্ষ টাকা | অআন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিষাণ 
ঈাড়াইয়াছে ৪৪ কোটি ৪৯ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা । পর্ধবন্তী সপ্তান্থে 
উহার পরিমাণ ছিল ৫১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৭* হথাঞ্জার টাকা। আলোচ্য 
সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঞ্ষে, কেন্দ্রীয় সরকার, ব্রহ্ম সরকার ও অন্থান্ক প্রাদেশিক 
সরকারের আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৭ কোটি ৫৫ লক্ষ 
৬৫ হাজার টাকা, ১৯ কোটি৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ও ৯১ কোটি ৫০ লক্ষ 
১০ হাজার টাক) পূর্বববস্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০ 
কোটি ২২ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা, ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ও 
. ১০ কোটি ১২ লক্ষ ১হাজাত টাকা। 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজ্বারে নিয়ন্নপ হার বলকৎ ছিল ২. 


টেলিঃ হুডি (প্রতি টাকায়) ১শিঞ্ঙ:পে 
এ দর্শনী | | ৪ ১ শি ৫$২ পে 
ভি এ৩ মাল ্ »শি৬ওৎ পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) 


০ 






কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১২ই ফেব্রুয়ারী . 

আলোচ্য সপ্তাছে কলিফাতার শেয়ার বাজারের অবস্থায় মন্দার ভাব 
লক্ষিত হয় এবং কাজকারবারের পরিমাণ অল্প হইয়াছে । আগামী বাজেট 
পেশ ন] হওয়া পর্যন্ত শেয়ার বাজারের অবস্থায় এক্সপ মন্দার ভাবই চলিতে 
থাকিবে বলিয়া মনে হয়। আগামী বাজেটে নৃতন করিয়া কর ধাধ্য কর! 
হইবে এরূপ সংবাদ শেয়ার ক্রেতাদিগের মধ্যে কিন্ধপ প্রতিক্রিয়ার ্যষ্ি 
করিবে তাহা! এখনও ঠিক করিয়া বুঝ! যাইতেছে না। এবার ডিবেঞ্চার 
এবং করবিষুক্ত. প্রেফারেদ্দ শেয়ারের চাছিদা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে 
বিক্রেতারা শেয়ার বিক্রয়ের দিকে আদ আগ্রহ দেখান নাই। বাজারের 
বিভিন্ন বিভাগের কাজকারবারের পরিমাপ এবার সন্তোষজনক নে | 

কোম্পানীর কাগজ 
আলোচ্য সপ্তাছে কোম্পানীর কাগঞ্জের বিতাগে হম্ফার ভাব লক্ষিত হয়। 


বাজেট সম্পর্কে অনিশ্চিত মদোভাব এই বিভাগের মন্দার ভাবের অন্ততম 
কারণ। ৃ 
৩৫০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল ৯৪/০; পরিবন্তিত ঞ্ণ 


মধ্যে ৩ টাকা শ্ুদের ১৯৪৬ সালের ডিস বণ্ড ১০৩।০ এবং ৩২ শ্থদের 





১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত 
হেড অফিস--৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাত। ৷ 
সিডিউলভূক্ত ও সাব ক্লিয়াদিং ব্যাঙ্ক | 
বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক গুলির মধ্যে হম | 





বিঙিকৃত মূলধন ৫০ ১০০+০০০২২ 

বি্রীত যুলধন ২১৬৭১৫০০২ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬১৩১১৩০০২২ টাকা 
আমানত ৫*,০৬১৭০৯২ টাকার উপর 


(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ) 
চেয়ারম্যান ১ যছুনাথ রায়। 
পুৰরায় না জানান পর্যযস্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে? কিন্তু 

ভাই বলিয়। জনসাধারণকে এতন্বার! শেয়ার ক্রয় করিবার 
জন্য অন্কুয়োধ কর। হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুন্ঠাজ- 
পত্রের কপিসমুহু পাইতে ইচ্ছা করেন, ভাকার। ব্যান্কের 
কেত অফিসে কিন্! ষে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন । 
চলতি ছিসাব-_দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাক! উদ্ত্ের 


উপর বাতিক শতকরা ॥০ হিসাবে সর দেওয়া হয়। বাগ্মাসিক হুদ ২২. 
চাকার কম. হইলে দেওয়া! হয় না। 


সেতিংজ ব্যাঙ্ক হিসাব-__বাধিক শতকরা ১৪৯ টাকা হারে হুদ 
দেওয়! হয়। চেক স্তবাব। ঢাকা তোলা যাক্ন। 


ব্শায়ী আমানত--১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত মুবিধাজনক সর্ে 
লওযবা! হয়। 


ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাক] সঙ্গোষদ্ষনক্‌ জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 


লিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যার্দি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
৷ প্রসূতি এতদ্সংক্রান্ত অন্তান্ত কার্য করা হয়। বাকা, মালের গাঠরী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখ! হয়। নিয়ঙাবলী ও সর্থঘ অস্থুলন্ধানে 
জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়। 
শাখা_বড়বাজার, শ্টামবাজার ( কলিকাত। ), 
' লারায়শপঞ্জ এবং ভাকা।' 





1) 


£ মিরকাদিছ 
জেনারেল ম্যানেজার 1 


১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১১৪৩ | 


১৯৫১-৫৪ সালের কাগজ ৯৯৮৮০ ) ৩০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫* সালের 
কাগজ ১০৪।০ এবং ৪. জুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০৪/০ ) ৪)০ গুদের 
১৯৪৫-৬০ সালের কাগজ ১১৩৬০ ? প্রাদেশিক খপপত্রলমূছের মধ্যে ৫২ 
সুদের পাঞ্জাব বণ ১৯৪৪ সালের ১০৪৮০ । 


ব্যাক 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১*৪॥০ ও ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক ৪১০২ টাকায়। 
জনসাধারণের ডিবেঞারের কোন কেনাবেচা হয় নাই কিন্ধ ইত্তাদ্রিয়েল 
ভিবেঞ্চার মধ্যে অটল টি ১০৩২ । 


পাটকল 


পাটকলের শেয়ারের বাঁজারে কিয়ৎ পরিমাণ উচ্চ যুল্য লক্ষ্য করা 
ছইয়াছে-_ 

বালি ১৬১২) কেলিডোনিয়ান (ডিভিঃ ব্যতীত ) ১৬১২) কেলতিম্‌ 
১৬৫২) নিউ সেপ্টাল ১৬৪২) নর্থক্রক ১৪০২ ষ্টাল কর্পোরেশন ১২০২ ) 
গালমিয়া সিমেন্ট ১৩৩৭ । 











করলার খনি 


কয়লার খনির শেয়ারের বাজারে কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। 
বেঙ্গল ৪১২২) নিউ বীরভূম ১৭৪০ ) ইকুইটেৰল ৩৪৮৮০ ) সাতপুকুরিয়া 
এও্ড আসানসোল ১।/০ ) ওয়েছ আামুরিয়া ৩৩* | 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
ইন্ডিয়ান আয়রণ এগ্ড ট্রাল কর্পোরেশনের দর যথাক্রমে ৩১০ আলা এবং 


হ২1* আনা) কুমারধুবী ইঙ্িনিয়ারিং ৫৮০; ব্রেথওয়েট এগ্ড কোং ৯২$ 
যেশপ এণ্ড কোং ২০০) ম্তাশানাল আয়রণ এগ স্টীল ১১৪০। 


চিনির কল 


কেরু এণ্ড কোং ১৫॥০ ; মারী ক্রয়ারী ১৮।০। 


চা-বাগান 
চায়ের বাজারে মন্দার তাব লক্ষিত হয়) বিশ্বনাথ ৩০০) দেশাই এও 
পার্বরতিয়া তি ; 2 ৫০|০ ; ০৭ ১২৭০ | 


[ এরিয়ান সিঙ্ক আ্যাণ্ড 


কানপুর ৩১।০ ) 





|| জেলার ঝুমকায় 
|| অবস্থিত এবং 
॥ সম্পূর্ণভাবে 
 গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
|| নিশ্মিত ও পরি- 
|| গলিত | গত 
|| ১৮ই ডিসেম্বর 
তারিখে মুশি- 
| দাবাদের জিলা 
0| ম্যাজিষ্রেটে মিঃ 
|| এস কে চাটাজ্জি। [1 
|| আই সি এস 8০9৮707 
॥ মহোদয় কর্তৃক | র্‌ রে 

ফ্যাক্টররীর উদ্বো- 

ধন হইতেই 

| পৃণোন্মে রেশম 

| প্রস্তত হইতেছে। 

















আর্ধিক জগৎ 








ম্যানেজিৎ এজেব্টস্‌ 8 
এম, চাটাজ্জি আগ কোং লিঃ 


রেজিষ্টার্ড অফিস :__ 


১২, চৌনঙ্গী স্কোয়ার« কলিকাতা । 
গ্রাম _«এরিওপ্লান্টস্” কঙ্িকাত।। 


০ র টং ফোন ১-ক্যাল 


৭৩ 





পাপ আপ্লাপাশিশীপিপী ++ শী শী জি পান পাপ 
পণ রঙ 


বিবিধ 


বিবিধ শেয়ারের বাঞ্ারের মধ্যে বারা কর্পোরেশন ৩1৯) ইত্তিয়ান 





কপার কর্পোরেশন ২1/* ; ভালমিয়। লিমেন্ট ৯৩1০ । নর্দার্ণ ইও্ডিয়া অয়েল 


১০৮০ 3 টাটাগড় পেপার মিলস্‌ ২৩২ ) মহীশৃর পেপার ২৫৪৮০ ) স্রৌগোপাল 


পেপার ১৯1/০ | 


এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £- 


কোম্পানীর কাগজ 


৩২ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৮ই ফেব্রুয়ারী--১০৩৮০। ৩২ গ্দের 


ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ৪ঠা ফে:-+১০০০ ) ৫ই--১০০৪০ ১০০৪০ ) ৮ই-- 


১০০1০ ১০০।০/০। ৩২ সুদের খণ (১৯৫ ১-৫৪) ৫ই ফে:--৯৯৮৮০ | 2০ 
নুদের কোম্পানীর কাগজ ৪ঠা ফেঃ_-৯৩৭%০ ৯৪০ ৯৪২ ) &ই--৯৪৩/০ ৯৪৭, 
১৪/০ ) ৮ই__৯৪২ ৯৪/০। ৪২ দের খণ (১৯৬০-৭০) ৪ঠা। ফে:-১৯০%/০ 
১১০1০ ) ৮ই--১৯০।%০। ৪২ দের খুণ (১৯৪৩) ৮ই ফেঃ-৯০১৯০। ৫৯ 
গুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) €ই ফে:-১৮৮০ | 


ডিবেঞ্কার 


৬. সুদের (১৯৪৩-৫৩) অটল টি ৮ই ফেঃ--১০৩। 


সেন্টণল ব্যাঙ্ক ৪1 ফে:--৬০| | ইন্পিরিয়েল ৫ই ফে:--৪১০৯ ৪০৭৯ £ 
৮ই-__-৪০৬২। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৪ঠা ফেঃ--১০৫২) ৫ই--১০৪৪০ ১০৫৪৭ 


১০৫৪ ৮ই--১০৩৯ | 
কয়লার থনি 

এমালগেমেটেড ৪51 ফে:- ৩২৮০3 ৫ই-_-৩২%০ ৩৩1৬ 3 ৮ই--৩৩।০ | 
বরবণী ৮ই ফেঃ_-দ০ | বেঙ্গল ৫ই ফে:--৪১০২ ) ৮ই--৪০৭২। ভালগোড়া 
৪১] ফে:_-৬২ ৬%০ 7 ৮ই--৬/০ | বোকারো এগ রামগড় €ই ফেঃ_ 
বড়ধেযো ৪ঠা ফেঃ--৬২। দেউলি ৪ঠা ফে:--৯৪০ 
ইষ্ট ইত্ডয়া ৫ই ফে:--১৯৪০। 
ঝালাপাহাড়ী ৪ঠা ফেঃ--১২৪%৮০ | কাটরাস- 
ইউ ৮ই ফেঃ__- 


১৭5৪০ ১৭৪/০ | 
ধেমো মেইন ৫ই ফে:--১৩।৮০। 
ভরিলাদি ৫ই ফেঃ-১৫।৮০ | 
চি ৮ই ফেঃ-৪1০ | 


৯০/০ | 


ঝরয়া ৮ ফে১-৩০॥০ | 


কটন মিলস লিমিটেড 







১৪৬৪ ট 


১৪৬৫ | ্‌ 





চি ০ 


চৌধুরী সহকারী 
ভিরে ক র-_ 
টেক্সটাইল, ডি 
জি সাপ্লাই (নিউ 
দিল্ৰী), সিক্ষের 
স্পেশাল অফি- 
সার মিঃ সি-সি 


০০:০০০০৬০০১৭০০১০০০৪০০১52 
শপ পা রেট তেও রবের 








চেন । 


কম্মচারীগণ 
ফ্যাক্টরী পরি- 
দর্শনাস্তে উচ্চ 
প্রশংসা করিয়া- 


মিঃ এস সকে 
ঘোষ ঞ বং 
অন্যান্য সরকারী 





ররর অজ 


কাগ্ানীর অবশিষ্ট শেয়ার বিজয়া প্রাপতিশাভী এজেন্ট আবশ্বক 


স্যর 


৭৩৬ | 


জনা পিপি শা পপি? আজ 








৯ পপি পিপাসা শি 
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টা ৯২। নিউ বীরভূম ৪ঠা ফে:-১৭৪০ 3 ঃ ৫ই-১৭৪৮০) প্রি ও 


১৭1৩/০ ১৭৮০ | নর্থ দাযুদা ৪ঠা ফে:--&৪৩/০। পারাশির1 ৪ঠা ফেঃ_ 
২৮০ ২২ ) ৮ই--২২ ২/০। রেওয়া ৫ই ফেঃ- ৩১৪০। সাতপুকুরিয়া এগ 
আসানশোল ৫€ই ফে_-১1০। শিবপুর ৮ই ফেঃ_-২৩1৬৯*। তালচেড় «ই 
ফেঃ__২।/০ ২1%০ ) ৮ই-_-২॥০ ২।/০। ইউনিয়ন ৫ই ফে£--৩৩২ $ ৮ই-- 
৩২৮০ | ওয়েই জামুরিয়া ৫ই ফে:--৩২%০। 

কাপড়ের কল 


বাসম্তভী কটন 8ঠ1 ফে১--৮৪%০ ) ৫ই--৮৭দ০ 3 (প্রেফ) ৮ই--১১%০ ১১০ । 
বেঙ্গল-নাগপুর (প্রেফ) ৮ই ফেঃ--১৫৫২। বেণারস ৪ঠা ফে£--৯/০ 3 ৫ই-_ 


৯1০ | কানপুর টেক্সটাইলস্‌ 851 ফে:--১৬।০ ১৬।/০ ৫ই--১৬।০ ১৬1%০ 


১৬1৩)০ ১৬৭০ | ভানবার &ই ফে£--২৭১]০। ঢাকেশ্বরী ৫ই ফেঃ_-২১৮%* 


(ভিভিডেগু ব্যতীত) ২১৮/৬ | এল্গিন মিলস্‌ ৪ঠা ফে:-৪৬%০ চা ৫ই-_ ৰ 


৪৬৯০ ৪৬৪৮০ ৪৭২ | কেশোরাম (অর্ভি) ৫ই ফে--১৬1/০ ) ৮ই--১৬1/০ । 


মুইর মিলস্‌ ৫ই ফেঃ--৩৯৫২ | নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ৫ই ফে:--৭৮৩/০ পে 


৭৮/৬ ) ৮ই--৭৮৮০ ৭%/০ ) (প্রেফ) ৫ই--১১৮/০ | 


ইলেক্‌টী,ক 


রাওয়ালপিগ্ডি ৫ই ফেঃ_২৮।০। ইউনাইটেড, প্রভিক্দেস্‌ ৪ঠ। ফে:- ৃ 


২০৩০ । 
কাগজের কল 


বেঙ্গল ৪ঠ| ফে:-১৭৫২। ইত্ডিয়া পেপার পাল্ল ৪ঠা ফেঃ_-১৬৫২ || 


(বঙ্গ কটন মিল্স লি ৰ 


১৯৩০ ) &ই--১৯৮%০ ১৯৩০ ) (প্রেফ) ৮ই--৯১৬২। টিটাগড় (অর্ভি) | 
৪ঠা ফেঃ-২২৪৮০ ২২৪০) ৫ই--২২1৩০ ২২।৮৯ 7 ৮ই--২২॥০ ২২।%০ 


১৬৪২ ) ৫ই--১৬৫২ ১৬৪২ । মহীশূর ৪ঠ1 ফে-২৯২। অরিয়েশ্ট ৪ঠা 
ফে২--২৬২ ২৫৪০ | শ্ীগোপাল ৫ই ফে:--১৯১/০। ষ্টার ৪ঠা ফেঃ_ 


২৩৮০ ২৩1০ । 
ইঞ্চিনিয়ারিং 

আর্থার বাটলার ৫ই ফেঃ-১৩৩/০ ১৩%০ ১৩৪/০। 
কোং «ই ফে:-৯২। বুটালিয়। বিল্ডিং এগু আয়রণ ৪ঠা ফেঃ_-১১%০ ১২৯ 
৫ই__১১৪০। বার্ণ এণ্ড কোং (অভি) ৪ঠা ফে£__৩৬৩২ ৩৬৪২) &ই-_ 
ইত্ডিয়া আয়রণ এগ ইল ৪ঠা ফেঃ--'৩২।/০ ৩২1৮৩ ৩২।০ 
৩২/০ ৩২২7 ৫ই--৩২২ ৩১%/০ ৩১৪৩০ ৩২৮০ ৩১৪০ ) ৮ই--৩১1০/০ 
৩১%/ ৩১৪০ ৩১1০ | ইন্ডিয়ান স্ভীল এগ ওয়েয়ার প্রডাইস্‌ (অডি) ৮ই 
ফেঃ--(ডিভিডেগু ব্যতীত) ৫২॥০। 


০১ ১৯ ৩৬৩ 1 


৩+/০ ৩।%০ ৩/০০ | স্তাশানাল আয়রণ এগ ছ্রীল ৪ঠ1 ফেঃ--১২%০  ৫ই-- 


১১৮/০ ১১৮০ । শারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ৮ই ফেঃ--৬।%০। ষ্টীল [কর্পোরেশন 


 €আঁড) 851 ফেং__২৪/০ ২৪%০ ২৪২ ২৩৪৮০ ২৩৮৩/০ ২৩%/০ ) হি ই. ৩প০ 
২৩%%/৬ ২৩৮/০ ২৩1%০ ২৩1৪/০ ২৩1/০ ২৩1৩০ ২৩* ; ৮ই--২৩1০ ৯.৩৬/০ 
২৩%০ ২২৮৮০ ২৩২ ২৩/০ ) (প্রেফ) ৪ঠা ফে:--১১৯২ $ ৫ই--১১৯৭ 
১২৯২ 7 ৮ই--১১৯২ ১১৯০ | 
পাটকল 

এলবিয়ন &ই ফেঃ--১০৪॥* ) (প্রেফ) ৮ই--১৬৩২। এংলো-ইত্ডিয়া ৪ঠা 
ফেঃ--৩৪২২ 7 &ই--৩৪২২ ৩৪০২। অকল্যাণ্ড ৮ই ফেঃ-১৭৪২। বালী 
৪ঠ1 ফে:--২৭০২ 9 ৫ই_-২৭২৯ 3 (প্রেফ) ৮ই-_-১৬১২। বেঙ্গল ৪ঠ1 ফেঃ- 
২১।০। কেলিভনিয়ন (প্রেফ) ৮ই ফেঃ_-( ডিভিডেন্ট ব্যতীত ) ১৬১২ । 
চিততালশা ৪1 ফেঃ--১৮।/০। দ্রেগ ৪ঠ1 ফে£--২॥০। ভালহৌসী ৪1 
ফেঃ-২০৭২ | ডেল্টা 81 ফেঃ--৪৫২২। ফোর্ট প্রার ৫ই ফে:--৫৬৪৯। 
ফোর্ট উইলিয়ম (প্রেফ) ৮ই ফে:--১৬৩২। গৌরীপুর ৫€ই ফেং--৭০৮৭, 
+১৫২ ) (প্রেফ) ৮ই--১৪১২। হুগলী (প্রেফ) ৪ঠা ফেঃ--২০২ ২০1০। 
হাওড়া «ই ফে২--৫৪৪৮%০ ৫৪/০ 1 হছুকুমাদ ৫ই ফেঃ--১৯৮৩/০ ১৯%/০ | 
ইত্তিয়া ৪ঠ1 ফে:--৪৪১২ ৪৪২ ৪৩৯২ ৪৪৩২ ৪৪২৯) ৫ই--৪৪৩২ ৪8৪৯২ । 
কামারহাটি ৪ঠ1 ফে:--৫*৩২ ৫০২২1. কেলতিন ৪ঠা ফেঃ--৫৬২২ ) (প্রেফ) 
৮ই--১৬৪২ | খারদ ৪ঠা ফে£--৪৩৭২। লরেছ্দ (প্রেফ) ৮ই ফেঃ-- 
১৪১৯৬। লোথিয়ান (প্রেফ) ৮ই ফেঃ--১৬৯২) ভাশানাল ৪ঠ ফে$_ 


১. পিসি 


খার্থক জগৎ 





|| রেজিঃ অফিস--আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ, অফিল-_ন্সাগগরভল। | 


ব্রেথওয়েট এগ উঠত রানির 
উল ৪০ ক 


যেশকী এণ্ড কোং ৫ই ফে£--২০।০। | 
কুমারধূবী (অভি) ৫€ই ফে+--৫দ০ &৮/০ | মার্শেলস্‌ এণ্ড কোং ৫ই ফেঃ__ 





(ছেলে 
দেশের আধিক উন্নতিকাধ্যে ব্যাক্কিংএর কত বিপুল ্‌ 
ও ব্যাপক প্রভাব তাহা! উপলব্ধি করেন আপনি 
নিশ্চয়ই । এই ক্ষুত্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 
সহযোগিতা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে। 


দিএসোপিয়েটেড় ব্যান্ক অন লিপু 


বাংল! ও আসামের প্রধান 


[১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ১৯৪৩ 


[দি রা মা  বযান্ক লিঃ | 


ত্রিপুরাথিপতি রী মহারাজ! মাণিক্য বাহাছুর, | 
কে, সি, এস, আই ॥ 













কলিকাতা অফিস--৬, ক্লাইভ ঠ্রাট। 
বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাক্ষে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ । হুদূঢ আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাস্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিকা। নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোল। হুইয়াছে। ৃ 
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেজ্জে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে ॥ 


হরিদাস ভট্টাচাধ্য 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার 
[হা তা 


সেক্রেটারিজ এড এজেন্টস্‌ ১ 
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 


২৩নং হরচ্্ মল্লিক বাট হাটখোলা, কলিকাত।। | 






ক্যালকাট। ব্যান্কার্ণ লিমিটেড 


হেড অফিস ₹_-৩৮নৎ স্্রাপ্ড রোড, কলিকাতা । 
ফোন ক্যাল ৩৩০৫ 


পৃষ্ঠপৌষক-_মাননীয় এ, তে? ফজলুল হক 
সর £ স্থায়ী আমানত--৩ বৎসরের জন্য ৬% 


২ বসরের জন্য ৫% 
১ বৎসরের জনা 8% 


ডিরেক্টার -_মিঃ টি, এন, ব্যানাজ্জী 


-লিমিটেড-_ 
ৃ্ঠপোধক : ব্রিপুরেশ্বর শ্ীপ্রীযুত মহারাজ। মাণিক্য বাহাছুর, 


কে, সি, এস॥ আই 
অফিস সমূহ £ ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ 
মহারাজ কুমার শ্রীব্রজেজ্র 


প্রধান বাণিজ্য কেজ্ছে কিশোর দেববর্ী_ 


তারা: 
চিফ. অফিস ; আগরতলা! : ত্রিপুরা ষ্টেট 
কলিকাতা অফিস £ ১১, ক্লাইন্ত 


টেলিফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম £ “ব্যাঙ্ক জিপুরা” | 











১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


শির পি ০ রাজ 








হ৩1/০ ২৩1৮০ ২৩1৩০ ) ৮ই--২৩/৩/০ । নিউ সেপ্টাল (প্রেফ) ৮ই ফেঃ-- 
৯৬৪২] নর্থক্রক (প্রেফ) ৮ই ফে:--১৪০২। ওরিয়েপ্ট ৫ই ফে:--১৮৪২ ৪ 
৮ই--১৮২২। প্রেসিডেন্দী 85] ফে:-৫৮/* ৫৪০) ৫ই--৫/৯ ৫দ ) 
৮ই--৫/৮০ ৫1১০ ৫8০ | রামেশ্বর ৪$| ফে£_+১১৪/০। 


চিনির কল রর 


ভারত ৪ঠ1 ফেং-- ১৩1%০। কেরু এগু কোং (অ্ডি) ৪ঠা ফে:-১৫৪%$ 
| ৫ই-১৫1০/০ ১1৮০ ।  কাণপুর ৫ই ফেঃ__-৩২।০ ) ৮ই--৩১৯৪০। দারভাঙ্কা 
«ই ফে:_-১৭৪৮%০ | মারী ক্রয়ারী ৪ঠা ফেঃ-:১৮।/০ ১৮।৮/০ ১৮৪১০ ১৮৪৬) 
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পাটের বাজার 


কলিকাতা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। 
যিলমালি কগণ পাট ক্রয়ের দিকে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছে না। আগামী 
মরশডমে কি পরিমাণ মতে পাট চাষের অনুমতি দেওয়া হইবে গবর্ণষেপ্ট 
কর্তৃক পাকা পাকিভাবে সেই সিজ্াস্ত ঘোষিত না হওয়ার জন্ভই ক্রেতা ও 
বিক্রেত' উভয় মহলই উন্মান প্রতীক্ষায় রহিয়াছে । যাহা হউক, অগ্য ১৩ 
ফেব্রুয়ারী তারিখ সংবাদপত্রে প্রকাশিত এসোসিয়েটেড প্রেশের এক সংবাদে 
প্রকাশ যে, বাজলা সরকার ১৯৪৩-৪৪ সালে ১৯৪০-৪১ সালের অর্ধেক 
আঅমিতে পাট চাষের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সংবাদে বাজারে কিন্ধপ 
প্রুতিক্রয়ার শৃষ্টি হইবে আমরা তাহা! আগামী বারে যথাসময় জানাইব। 
ইতিমধ্যে এই কথা নিঃশংসয়ে বঙগা যাইতে পারে যে, উপরোক্ত সিদ্ধান্তের 
খবর খাটি হইলে তাহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে 
পাটচাষীর সর্বনাশ হইবে এবং লাভবান হইবে কেবল ঠবর্দেশিক মিলমালিক 
পক্ষ । অধিকন্তু খাগ্য সমন্তার এই মহাসঙ্কটে অধিকতর খাগ্ঠশন্তের জন 
যখন চতুর্দিকে চীৎকার উঠিয়াছে, তখন গবর্ণমেণ্টের এই ভ্রান্ত নীতির ফলে 
ধানের চাষ কম হইয়া পাটের চাষ বেশী হইবে। বাঙ্গল! সরকার এই সিছ্া্ 
গ্রহণ করিয়া থাকিলে জনসাধারণের স্বার্থের কথাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয় 
আমর] উহাকে অনিষ্টকর ও অপরিণামদশশ বলিয়। অভিছিত করিব। 

যাহ! হউক আলোচা সপ্তাহে পাটের বাজারের সকল বিতাগেই মন্দার 
ভাব দেখ। যায় । আলগা পাটের বাজারে কাআজকারবারের পরিমাণ এবার 
যৎসামান্ত । অত্যন্ত কম দরেও বিক্রেতা মহল মাল হাতছাড়া করিবার জস্ক 
উদগ্রীব ছিলেন। ই্প্ডিয়ান জাত মিডল ও বটম যথাক্রমে ১৪1০ আনা ও 
১১৪০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । পাক বেল বিভাগেও এবার বিশেষ 
মন্দার তাৰ লক্ষিত হুইয়াছিল। 

থলে ও চটের বাঞ্জারেও অন্তান্ত বিভাগের স্ভায় মন্দার ভাব দেখা 
গিয়াছে । এবার ৯নং পোর্টার নগদ ১৭1%০ আনা, ফেব্রুয়ারী ১৭)॥৮০ আনা, 
মার্চ ১৭৮০ আনা, এপ্রিল-ভুন ১৭৮০ আনা ও জুলাই-সেপ্টে্বর ১৭৯০ 
আনায় ক্রয়বিক্রয় হুইয়াছে। গত সপ্তাছে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে 
১৭৪৮০ আনা, ১৭৮৮০ আনা, ১৭৪৮%০ আনা, ১৭৪৮০ আলা, ও ১৭৪৮৩ 
আনা । এবার ১১নং পোর্টার চটের দর ছিল নগদ ২২৪০ আনা, ফেব্রুয়ারী 
২২৮০ অনা, মার্চ ২২০৮০ আনা, এপ্রিপ-জুন ২২৭৮০ আনা ও ভুলাই- 
সেপ্টেম্বর ২২৪৮০ আনা। 


তৃলা ও কাপড় 

কলিকাতা, ১২ই ফেব্রুয়ারী 
আঙ্গোচয সপ্তাহে বোস্বাই-এর ভূলার বাজারে বেশ চড়তির ভাব দেখা 
গিগ্াছে। তৃলার দরে একটা উদ্ধগতি লক্ষিত হয়। এই উব্নতির মূলে 
ছুইটি প্রধান কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ, প্রচুর পরিমাণে ট্ট্যাঙজার্ড ক্লথ 
উৎপাদনের স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হুইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মিলওয়ালার! প্রচুর 
পরিমাণে তুলা ক্রয় করিবেন বলিয়া করাচী হইতে পাকা খবর পাওয়া 
গিয়াছে । অবশ্ত বাজারের এই চড়তির ভাব শেষে পধ্যন্ত বজায় থাকা সম্ভব 
হয় নাই। মহাত্মা গান্ধী তিন সপ্তাহকাল অনশনের সঙ্গল্প করিয়াছেন এই 
সংবাদে সপ্তাছের শেষের দিকে বাঞ্জারে কিঞ্চিৎ মন্দার তাৰ পরিলক্ষিত হয়। 
এবার তুলার বাঁজারে এরূপ ধারণার স্থষ্টি হইতে দেখা গিয়াছে যে, শীত্বই 
লম্বা জীশবুক্ত তুলার অভাব দেখা যাইবে । এই কারণে ভবিষ্যতে ডেলিভারীর 

লর্তভে কা্কারবারের পরিমাণ খুবই কূম। 


ঃ 


৭৩৭ 


পট্ধার 





সত উদ জাপা 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের খাঞ্জারে এবার মন্দার ভাব দেখা 
যায়। মিলসমুহ পুরাদমে বস্ত্র উৎপাদনে মনোনিবেশ করিয়াছে এই সংবাদে 
কাপড়ের দরে কিঞ্চিৎ পড়তির ভাব নুরু হইয়াছে বলিয়৷ মনে হয়। 
ক্থের দর বাঞার চলতি বস্তাদির দরের অপেক্ষা] শতকরা ৪০ ভাগ কষ 
হইবে বলিয়া! বাজারে প্রকাশ । আলোচা সপ্তাহে বাজারের এই পরিবর্তন 
সপ্তাহের শেবভাগ পর্য্যস্ত সমভাবে অক্ষু্র থাকা সম্ভব হয় নাই। ইহার কারণ 
মহাত্মা গান্ধীর অনশনের সংবাদ। এই অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ হইতে 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতা আবার বুদ্ধি হইতে পারে এবং ফলে 
ব্যবসাবাপিক্য তথ। কাপড়ের বাঞ্ারের কাজকারবার ব্যাহত হইতে পারে 
এরূপ আশঙ্কা কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন। 


সোণা ও রূপ! 


কলিকাতা, ১২ই ফেব্রুয়ারী 


কলিকাতার সোণার বাজারে আলোচ্য সপ্তাছে মন্দার তাৰ দেখা 
গিয়ছে। অবশ্য সপ্তাহের শেষ ভাগে অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি ঘটে এবং 
সোপার দরে কতকটা চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। 
পরিমাণ যৎ্সামান্ত। কঙ্লিকাতার বাজারে এবার রেভি সোণা ও প্রতিটি 
গিনি যথাক্রমে ৬৫॥* আনা ও ৪৮॥০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 


আলোচ্য সপ্তাহে রূপার বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। কাজ. 


কারবারের পরিমাণ হইয়াছে খুবই কয। তুলার বাজারের চড়তির '্ভাব 
এবার রূপার বাজারকে তেজী রাখিতে পারে নাই। মাকফিন যুজ্রাষ্ট্রের 
গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক রূপ ক্রয় বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত বাজারে এক প্রতিকূল 
প্রতিক্রিয়ার স্যষ্টি করিয়াছে। 
১০০৪০ আনায়, গত সপ্তাহে উহার দর ছিল ১০০৮০ আন]। 
সংবাদে প্রকাশ, তথাকার দূপার বাজারেও মন্দার ভাব চলিতেছে। 


এবার রেভি রূপার কাজকারবার হইয়াছে 
লগুনের 


ট্যাঙার্ড 


কিন্তু কাঞজজকারবারের 





এই স্ব ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় মুলধনে 
ভারতবাসীদের দ্বার! গঠিত এবং ভারতীয় স্বার্থে ভারতীয়গণ 


কতৃক হৃপরিচালিত। 


- হেড অফিল-- 


মিশন রো, কলিকাতা । 
--কলিকাতাস্থ অন্তান্ অফিস-_- 





__অন্যান্থ প্রধান শাখ। অফিসসমুহ-_ 


ঢাক। পাটন। দিল্লী বোন্ 
নারায়ণগঞ্জ গায় লক্ষ লাগপুর 
ময়মননিংহ বেনারস কাণপুর রায়পুর 
চট্টগ্রাম এলাহাবাদ জববলপুর অমরাবস্তী 


কণরেণ্ট একাউণ্ট ০__কারেণ্ট একাউন্টে (0116064১০০0: 
ব্যবসায়ীগণত 


শতকরা বাধিক আট আনা ছারে আদ দেওয়। ছয়। 
উপযুক্ত জামিন রাখিয়া ওতারুড্রাফট, ও ক্যাশ ক্রেডিট. (০৬০/019 
2110 0091] 01০011) দেওয়া হয়। 

সেভিং ব্যাঙ্ক একাভউণ্ট £- ক্যালকাটা স্তাশন্তাল ব্যাঙ্কের সেভিং ব্যা 
একাউণ্ট খুবই জনপ্রিয় । শতকরা বাধিক দেড় টাকা হারে ছু 
দেওয়া হয় এবং পঁচিশ টাক1 একাউন্টে জমা রাখিলেই চেকবহছছি দেও 
হয়। সপ্তাহে একবার টাকা তুলিতে পারা যায় এবং এক চেকে & 
হাজার টাকা পর্য্যস্ত বিলা নোটিশে ভুলিতে পারা যায়। 

স্থায়ী আমানত ও ক্যাশ সার্টিফিকেট 2--তিন মাস অথ 
তদুপ্ধকালের অন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়। নুদের হু 
স্থবিধাজনক, পত্র লিখিলেই আনান হয়। তিন বতসরের ক্য 


সার্টিফিকেট বিক্রয় করা হয়। দশ টাকা মুল্যের তিন বৎসরের ক্য 

সার্টিফিকেটের ক্রয়যূপ্য ৯২ টাকা । ছয় মাস পরে দশ দিনের নোটিশ ? 

ক্যাশ সার্টিফিকেট ভাঙ্গান চলে এবং নিপ্গি্ট যত শ্রুদও পাওয়া যায়। 

ক্যালকাটা হ্যাশন্যাল ব্যাঙ্কে আপনার একাউপ্ট রাখুন । 
ভ্রীশচীজ্দ্রমোহল ভট্টাচার্য । 





কযালকাট। ন্যাশগ্যাল ব্যাক্ষ বিজ্ডিংস্‌। 


বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর ও বালী” 


৭3৮ 


সা০০্ঠরী। এ, ০2০১8৯৮২২50 শিট তি আল 


পপি পিপি 


( (রাহ্ষনৈতিক। প্রসঙ্গ ) 

বাদে একটা প্রশ্ন তুলিতে পারি। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির 
বোম্বাই অধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাবে আপোষ-মীমাংসা র জন্য যে স্পষ্ট 
ইঙ্গিত করা হইয়াছিল, গবর্ণমেন্ট তাহা অগ্রাহা করিলেন কিসের জস্তা 1 
মহাত্মা! গান্ধীকে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিয়া অনুকূল আবহাওয়া স্্ি 
না করিয়া ভারতব্যাপী গ্রেপ্তার ও কংগ্রেস দলন আরম্ত হই কেন? 

'গ্রেস প্রস্তাবে এমন কথাও বলা হইয়াছিল, স্বাধীনতা যদি স্থাধী- 
নতার ছায়া না হইয়া স্বাধীনতার কায়া হয়, তাহা হইলে মুসলীম 
লীগের হাতে শাসনভার বুঝাইয়া দিলেও কংগ্রেসের তাহাতে এতটুকু 
আপত্তি নাই। অথচ এই আপোষমূলক বোম্বাই-প্রস্তাব সন্বেও 
কংগ্রেস বে-আাইনী ঘোবিত হল । বডলাট তাহার পত্রাবলীতে এই 
সব আসল প্রশ্বের সদুত্তর দেন নাই বা উত্তর এড়াইয়া চলিয়াছেন। 
মহাত্মা গান্ধীর পত্রগুলির মধ্যে এখনও সন্তোষজনক ও সম্মামজনক 
আপোধ-মীমাংসার ইঙ্গিত রহিয়াছে । 
লিনলিথগো এই ফেব্রুয়ারী মাসেও তেমনি অনমনীয়। ভারতবর্ধকে 
প্রুকৃত হ্বাধীনতা দিবার ইচ্ছা নাই বজিয়াই যেন শাসকশ্রেণী দোষা- 
রোপকে মূলধন করিয়া তুলিয়াছেন। ভারতের এই অচল অবস্থার__ 
বর্তমানের এই চূড়াস্ত হুর্দশার জন্য কে দায়ী নিরপেক্ষ জগতের চক্ছুম্মান 
জনসাধারণ আজ হউক কাল হউক, তাহার সছুত্বর নিশ্চয়ই দিবে । 


ক ঙ্ঃ ক 


ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি জাপ রেডিও মার 
ব্রহ্মদেশ ও ফিলিপাইনে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা সাড়ম্বরে ঘোষণ! 
কর! হইয়াছে । জাপ অধিকৃত দেশগুলির আথিক অবস্থা প্রেমেই 
খারাপ হইয়া উঠায় তত্রস্থ অধিবাসীদের সন্তুষ্ট রাখিবার জন্যই নাকি 
এরূপ শ্রুতিস্ুখকর প্রতিশ্রুতি শুনান হইয়াছে । যাহা হউক, উত্ত 
ারিযোরাামযগিরজের 

গ্রাম 4৮5০0014024 





ফোন £ কযাল ১৪৬৪ (২ লাইন) 





ন্যাশনাল নিউটি মেণ্টস 


ভিলম্িত্রেজ্ভ 





পপি শসা 


স্তাপ্রতে গুড়াহুদ্ধ এ এবং নানাপ্রকার ছুদ্ধজাভ, 
জ্রব্যের সর্বব। পেক্ষ। বৃহ এবং 
প্রথম প্রত্ততকারক 


সারা ভারতে এবং বাহিরের গ্রচুর চাহিদা 
মিটাইবার অন্ত আমাদের কারখানাগুলিতে 
দিবারাত্র কাঞ্জ চলিতেছে। 


১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কাধ্যকালের 
| উপর তাল লভ্যাংশ আশ করা যাঁয়। 

শীঘ্রই শতকরা ৭ টাকা লাভের প্রেফারেন্স শেয়ার 
বিক্রয় বন্ধ কর। হইবে। 


হন অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্থ 
সগ্্রাস্ত এজেন্ট আবম্কক। 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য আবেদন করুন £-- 


“শেয়ার ডিলাস“হাউস" 


১২ চৌরকী স্কোয়ার, কলিকাতা। | 


ফি 


+ 
২ 














০৭ রর ূ নিজের 


কা স্পিশীশীশিসস্পোসশদাপা সিটি পিতা তি সপ পশম. ০-২২ ২৭২০ ০৮৮৬  -পপাসক্ 


কিন্ত গত আগষ্ট মাসের লড” 











[১৫৯ ফেব্াঁরী, ১৯৪০ - 
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সংবাদে নৃতনস্ব কিছুই নাই। ক্ষমতাক্ষিপ্ শাসক জাতির সতর্ক 
কর্তৃত্বাধীনে এক পদানত জাতির তথাকথিত হ্বাধীনতায় স্বরূপ আমরা! 
ভালই জানি। কোরিয়া ও মাঞ্ুরিয়ায় এরূপ স্বাধীনত্তার নমুনা বই 
আগেই মিলিয়াছে। চিনের নানকিং গবর্ণমে্ট ষে কতখানি স্বাধীন 
তাহা সকলেই জানেন। ব্রন্মদেশ ও ফিলিপাইনেও সাস্ত্রাজ্যবাদী 
জাপান অনুরূপ তাবেদার গবর্ণমেন্ট বলাইয়া স্থুকৌশল শাদন-ব্যবস্থা 
চালু রাখিতে চানে। অবশ্য এই কুটনীতির খেলায় গ্াপান গুর 
নহে-_তাহার ইউরোপীয় সহধন্ী শোষক রাষ্ট্রঙুলির এক যোগ্য শি্কু। 
বাহিরে একটা লোক-দেখানো স্বাধীনতার ঠাট বজায় রাখিয়া, শাসিত- 
দের ও বহিজ্ঞগতের জনসাধারণকে স্ুকৌধলে ধৌকা দিয়া ফি করিয়া 
কায়েমী স্বার্থ অঙ্কুপ্ন রাখা যায় সেই বিষয়ে জাপান বোধ হয় বৃটিশ 
শাসকদের নিকট হইতেই সব্বাপেক্ষ। ভাল শিক্ষা! পাইয়াছে। অনেক 
ইংরেজ প্রভু সময় পাইলেই গদগদ কণ্ঠে অন্যান্ত দেশকে গুনাইতে 
থাকেন, ভারতবর্ষ প্রকৃত প্রস্তাবে ভীরতবাসীদের দ্বারাই শাসিত হয় 


এবং কথাট! ষে একেবারে মিথা। প্রচারকাধা নহে তাহা প্রমাণ করিবার 
জগ্য সঙ্গে সঙ্গে ভারত সম্পর্কে সরকারী সংখ্যাতথ্যািও পেশ করেন। 


রা ক ঝা 

সম্প্রতি আমেরিকায় প্রচারিত “মে 8০665 ৪০০৩৮ [2৪৮ 
(ভারত সম্পর্কে পঞ্চাশটি খাটি সত্য) নামক পুস্তিকায় ভারতবর্ষ 
বস্তুতঃ ততটা পরাধীন নহে, বরং বস্ুলাংশেই স্বাধীন জাতির মধ্যাদা 
ও অধিকার পাইয়। আদিতেছে এরূপ নির্জলণ মিথ্যাকে নিলরজ্দের 
যায় ঘোষণ! করা হইয়াছে । চার্টচিল-আমেরি-এডেন-হালিফ্যান্স 
প্রমুখ মহারথীরা ত কথায় কথায় বড়লাটের শাসনপরিষদের একাদশ 
বৃহস্পতির গুপপনায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন এবং এই কয়জন সর্ধব- 
শক্তিমান ভারতীয়ের দ্বারাই মে ভারতবর্ষ শাসিত ও পরিচালিত 
হইতেছে তাহা বুঝাইতে গলদ্ঘণ্ন হইয়া! পড়েন । কিন্তু আমর] যে 
কতখানি স্বাধীন-_.আমাদের বিদেশী প্রভুরা ও ত্রাহাদেরই পক্ষদ্ায়া- 
পুষ্ট দেশীয় ভক্ত-বৃন্দ যে ভারতের জনমতের কাছে কতখানী দায়ী 
এবং কতটুকু জনপ্রিয় ও জনকল্যাণকামী তাহা বোধহয় রাস্থার 
মুটে-মজুরেরও আজ আর বুঝিতে বাকী নাই । অথচ বহিজ্জগতের কানে 
এই স্থায়ত্ুশাসনের প্রহসন লইয়া কি অকাট্য সত্য কথাই না শুনান 
হইতেছে ! ব্রহ্মদেশে নিপ্লনী স্বাধীনতার স্বরূপ আমরা এখান হইতে 
না দেখিয়াও আগেভাগেই বুঝিতে পারিব-_-কেন না আমরা তো 
স্বাধীনতার পনের আনা বনু আগেই পাইয়। গিয়াছি! যাহা হউক, 
ব্র্মদেশ সম্পর্কে সাজ্রাজ্টযবাদী জাপপ্রভুরা এতদিনে একটা কথ। 
শুনাইলেন। এদিকে ইংরেজ প্রভুর! ব্রন্মদেশ পুনরধিকারের ভোড- 
জোড় করিতেছেন-_সংবাদপত্রে মাসের পর মাস ব্রক্মদেশের ভূত- 
ভবিষ্যুৎ-বর্তমান সম্পর্কে কত কথা, কত্ত না বিতর্ক ও বিবৃতি পাঠ 
করিয়া আপিতেছি। কিন্ত ব্রন্মের লাট বা ভারতের জঙ্গীলাট বা ভারত 
সচিব (ব্রহ্ম সচিব বটে) ব! স্বয়ং বুটিশ প্রধান মন্ত্রী ভুলেও একদিন 
এমন কথা বলিতেছেন না যে, ব্রহ্মদদশ ফিরিয়। পাইয়া এবার ব্রহ্ম" 
বাসীদের আমরা পূর্ধবাপেক্ষা অধিকতর শাসন ক্ষমতা! প্রদান করিব! 
12৩ 5 | 


| নিউ ষ্টার বাক্কন্িঃ ! ৰ 


হেড অফিস- কুমিল! 


টা মূলধন 
অনুমোদিত এবং খিপিকৃত ২০১০০১০০০২ 
বিক্রিত ৯০১৯৬১৬০৩- উপর ৃ 
আঙ্গায়ীকত ৯০৬১০০*২ উপর | 
















কর্লিকান্তা! অফিস :_. শাখা ও এজেন্সী £-- 
২২নং ক্যানিং গ্রীট, সকল প্রধান প্রধান 


. এ ই ৬৫৮৮ ব্যবসা কেস্ম্ে 
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ফোন-_বড়বাজার, ৬৩৮২ 





ফোন কলি; ৩০৯৯ 


৯এ, ক্লাইভ ছ্রীট, 
কলিকাতা । 









গা 9০ 


/13111116 7/0/ 

শুবতআ-বানেজ্ -তিহ্- অর্থনীতি বিষয় 

স্বাক্ত্টা হু বকা বলবার শি 
সম্পাদক-_শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্রাচাধ্য 


কার্যালয়--১২২নং বন্তবাজার গ্রীট 










কন্িকাতা। | 





৪র্ঘ বর্ষ কলিকাতা, ৩*শে মার্চ, সোমবার ১৯৪২ ৪৫শ সংখ্যা 
বিষয় পৃঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ১২০৯-১২১০ আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ১২১৬-১২২১ 
বৃটিশ গবর্ণমে্টের প্রস্তাব ১২১২ 
ৃঁ কোম্পানী প্রসঙ্গ ১২২২ 
বাঙ্গলায় খাগ্াভাবের সমস্থ ১২১৩ 
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ভারত সরকারের ট্যাক্সনীতি 

বর্তমান যুদ্ধের সুরু হইতে ভারত সরকার তাহাদের সামরিক ব্যয় 
মিটাইবার জন্য যেভাবে নূতন নূতন ট্যাক্স বসাইতে আরপ্ত করিয়ানেন 
তাহাতে দেশে একটা আতঙ্কের ভাব শ্যুট তইয়াছে। এই 
অবস্থায় বেঙ্গল ম্যাশনেল চেশ্বার অব্‌ কমাসে'র বাধিক সভায় উহার 
বিদায়ী সভাপতি ডা? নরেন্দ্র নাথ লাহা তাহার স্তুচিষ্তিত অভিভাষণে 
ভারত সরকারের ট্যাঞ্সনীতি আলোচনা করিতে গিয়া যে মন্তব্য 
করিয়াছেন, আমরা তাহা খুব সময়োচিত বলিয়াই মনে করি । তিনি 
বলিয়াছেন, “যুদ্ধ আরম্ত হইবার পর হইতে এপধ্যন্ত ভারত সরকার 
নৃতন ট্যাক্স বাব? দেশবাসীর নিকট হইতে ৬৫ কোটি টাকা আদায় 
করিয়াছেন । ভারতবধ দরিদ্র দেশ। যুদ্ধের জন্য শিল্প ব্যবসায়ের 
উন্নতির যে স্যোগ আমিয়াছিল গবর্ণমেন্টের নানারূপ বিরূপ কাধ্য- 
নীতির দরুণ দেশের লোক তাহাও বিশেষ কিছু কাজে লাগাইতে পারে 
নাই । এরূপ অবস্থায় নৃতন ট্যাক্স যোগাইতে গিয়া আজ তাহাদের 
যে কিরূপ ছুঃখ দুর্দশা ঘটিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। সামরিক 
ব্যয় মিটাইবার জন্য ইংলগ প্রভৃতি দেশের গবর্ণমেন্ট সরকারী খাণ 
গ্রহণের উপরই বেশী জোর দিতেছেন | ভারতবর্ষে সেরূপ কাধ্যনীতি 
অবলম্বন ন৷ করিয়া মুখ্যতঃ ট্যাক্স বৃদ্ধি দ্বারা যেভাবে সামরিক ব্যয় 
মিটাইবার চেষ্টা হইতেছে তাহা সমর্থনযোগা নহে । বর্তমানে এদেশে 
রেলওয়ের আয় যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত তিন বৎসরে 
ভারতীয় রেলবিভাগের ৪৮ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা উদ্বত্ত 
হইয়াছে । চলতি বতসরেও রেলবিভাগের ২৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা 
উদ্বত্ত হইবে বলিয়া অর্থসচিব "বরাদ্দ করিয়াছেন। দেশের লোক 


আশা করিয়াছিল রেল বিভাগের 'নিকট হইতে বেশী পরিমাণ টাকা 
আদায়ের ম্বিধা পাইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীর উপর ট্যাকুভার 
কতকটা হ্রাস করিবেন । কিন্তু গবর্ণমেণ্ট পুব্বেকার ট্যাকাভার ত হাস 
করেনই নাই ; অধিকন্ত তাহারা এবারও দেশবাসীর উপর ১১ কোটি 
টাকার নৃতন ট্যাক্সের বোঝা ন্বান্ত করিয়াছেন। এদেশের লোকের 
সাধারণ স্তুথ সুবিধা দেখিতে হইলে গব্ণমেণ্টের পক্ষে নূতন ট্যাক্স 
বদ্ধির এই মারাত্মক নীতি অটিরে পরিহার করা কর্তব্য ।” ভারত 
সরকারের ট্যাঝ্ুনীতি সম্পর্কে ডাঃ লাহার এই মন্তুবা সকল দিক 
দিয়াই আমর! বিশেষ প্রণিধানযোগা মনে করি । 
কুইনাইনের উৎপাদন বৃদ্ধি 

ম্যালেরিয়া রোগে বাঙ্গলায় প্রতি বশুসর ঢারি লক্ষ হইতে 
সাড়ে চারি লক্ষ লোকের মুত্যু ঘটিতেছে। তাহাছাডা এই রোগে 
ভুগিয়া ততোধিক লোক চিরজীবনের মত অকন্মণা দশায় উপনীত 
হইতেছে । কুইনাইন ম্যালেরিয়ার একমাত্র প্রতিষেধক | কিন্ত 
বিশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, এপ্রদেশে উহা প্রযোদ্গনীম 
পরিমাণে উত্পাদন করিবার কোন স্ুব্যুবস্থাই আজ পধ্যন্ত তয় নাই । 
বর্তমানে বাঙ্গলায় ম্যালিয়ার যেরূপ প্রকোপ দেখা যাইতেছে তাহাতে 
সরকারী জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেইুরের ধারণানুযায়ীই এদেশে প্রতি 
বতসর ৩ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন বাবহৃত হওয়া আবশ্যক । 
আমাদের মতে প্রতিবসর এপ্রদেশে কুইনাইনের প্রয়োজনীয়তা 
৫ লক্ষ পাউণ্রের ন্যুন নহে । কিন্তু কুইনাইনের যোগান কম ও 
তাহার মূল্য অত্যধিক বলিয়া এপ্রদেশে বর্তমানে বাৎসরিক মাত্র 
১ লক্ষ ১২ হাজার পাউণ্ডের মত কুইনাইন ব্যবহৃত হইতেছে । উহার 


ফোন কলি; ৩০৯ 


৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট 
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মধ্যে ৫* হাজার হইতে ৫২ হাজার পাউগ্ড পরিমাণ কুইনাইন 
এপ্রদেশে উত্পন্ন হইয়া থাকে 1 বাকী সমস্ত কুইনাইন আসে বাহির 
হইতে । ইহাতে এপ্রদেশে কুইনাইনের স্বাভাবিক যোগান প্রকৃত 
প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে যে কত্ত কম তাহা স্পৃষ্টতঃই বুঝা যায়। 
ছুঃখের বিষয় বর্তমানে কুইনাইনের এই সামান্য যোগান পাওয়ার 
পক্ষে ৪ একটা বড়রকম অনুবিধার স্থষ্টি হইয়াছে । এপ্রদেশে বিদেশা- 
গত কুইনাইনের মধ্যে বেশীর ভাগই আসিত জাভা হইতে । এক্ষণে 
জাপান এ দেশ অধিকার করিয়া লওয়ায় সেখান হইতে আর কোন 
কুইনাইন পাওয়া যাইবে না। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে এপ্রদেশে 
কুইনাইনের যোগান বেশী পরিমাণে হাস পাইবে এবং তাহার মূল্যও 
স্ভাবতঃই বুদ্ধি পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে । এই অবস্থায় 
আমরা বাঙ্গলায় সিঙ্কোনার চাষ বাড়ান সম্পর্কে ও কুইনাইনের 
উত্পাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থ। সম্পর্কে বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রীদের আসন্ন 
মনোযোগ আকধণ করিতেছি। প্রাক্তন গবর্ণমেন্টের আমলে বাঙ্গলায় 
কুইনাইনের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে আইন সভায় অনেক 
আলাপ আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু ভূতপূর্বব মন্ত্রিগণ এসম্পর্কে 
নানারূপ প্রতিশ্রুতি দরিয়াও তাহ] কাধ্যতঃ রক্ষা করেন নাই । অপর- 
দিকে কুইনাইনের মূল্য হ্রাস করার বদলে উহার দাম চড়াইয়া দিয়া 
বগুসর বৎসর এ দফায় তাহারা ২০1২১ লক্ষ টাক মুনাফার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । তবে বাঙ্গলার নূতন মন্ত্রিসভা কাধ্য সুরু করিয়া বাঙ্গলায় 
কুইনাইন উৎপাদনের নূতন বিধিব্যবস্থা! অবলম্বনে ব্রতী হইয়াছেন 
এবং এপ্রদেশের জন্য কুইনাইন ক্রয় বাবদ এবার বাজেটে পৌনে চারি 
লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। ইহাতে কুইনাইনের ব্যাপারে 
ঠাহাদের আন্তরিক ঢেষ্টারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । উহাদের 
চেষ্টায় দেশে কুইনাইনের যোগান বৃদ্ধি পাইলে ও সরকারী লাভের 
ব্যবস। বন্ধ হইয়া যথাসম্তব কমদরে সাধারণের ভিতর কুইনাইন 
সরবরাহের ব্যবস্থা হইলে আমরা সুখী হইব। 
ভারতে “পোড়ামাটীর নীতি; 

ভারতবধে জাপানের অভিযান স্বর হইলে আক্রমণকারী শক্র- 
বাহিনীকে কাবু করিবার জন্য এদেশে “পোড়ামাটির নীতি" অনুস্থত 
হওয়ার সম্ভাবন| রহিয়াছে । ইতিপুর্ধের মালয়, সিঙ্গাপুর, জাভা ও 
প্রহ্মদেশে সামরিক ঘাটি ও কলকারখানা ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে 
বলিয়া যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এই সম্ভতাবন। খুব বেশী 
বছিয়াই মনে হইতেছে । এই অবস্থায় দেশের শিল্প কারখানার 
ভবিষৎ ভাবিয়া! দেশের শিল্পপত্তিরা খুবই উদ্দিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। 
ফেডারেশন অব ইগ্ডিয়ান চেশ্বাস অব্‌ কমাস এগ্ু ইগ্ডান্ীর বাধিক 
সভায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্তার পুরুযোত্তমদাস ঠাকুরদাস এদেশে 
'পোড়ামাটির নীতি? অনুস্থত হইলে দেশের পক্ষে তাহা খুব ক্ষতিকর 
হইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । গত ১৬ই মাচ্চ তারিখের 
“আর্থিক জগতে" এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে উপরোক্ত বিষয় আলোচনা 
করিতে গিয়া নির্বিচারে কোন পোড়ামাটির নীতি" অনুসরণ করা 
এদেশের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে সমর্থনযোগ্য নহে বলিয়া 
আমরাও মন্তব্য করিয়াছি । আমরা দেখিয়! সখী হইলাম যে, সম্প্রতি 
এবিষয়ে ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অধিকতর মনোযোগ নিবন্ধ 
হইয়াছে এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হুইতে' পোড়ামাটির 
নীতি'র বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ সুরু হইয়াছে । কলিকাতার ইগ্ডিয়ান 
চেম্বার অব. কমাস; বেঙ্গল ম্াশনেল চেম্বার অব. কমার্স ও বেঙ্গল মিল 
ওনাস' এসোসিয়েশন একযোগে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিবের 
নিকট এক তার প্রেরণ করিয়া স্পষ্টভাবেই জানাহয়াছেন যে, ভারতীয় 





শিল্লোগ্তোগীর। বৃটিশ কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করিয়া 
গত অধ্ধ শতাব্দীর চেষ্টায় অতীব কায়ক্লেশে এদেশে যে শিল্প কারখান। 
গড়িয়। তুলিয়াছেন “পোড়ামাটির নীতি” অবলম্বন করিয়া. এসমস্তকে 
ধ্বংস করিয়া দেওয়৷ হইলে দেশের পক্ষে তাহ৷ অপুরণীয় ক্ষতির কারণ 
হইবে। আজ পধ্যন্ত এদেশে কোন জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয় 
নাই । এই অবস্থায় “পোড়ামাটির নীতির” সম্পর্কে কোন দায়িত্ব গ্রহণ 
করিতে যাওয়া বর্তমান গব্ণমেণ্টের পক্ষে খুব অসঙ্গত হইবে। 
ফেডারেশন অব. ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব্‌ কমা” এগু ইত্াস্্রীর নব- 
নির্বাচিত সভাপতি মিঃ জি এল মেটাও সম্প্রতি এক বিবুতিতে এরূপ 
মনোভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, এদেশে “পোড়ামাটির 
নীতি" অনুসরণ করিয়া! যদি বিভিন্ন শিল্প কারখান। ধ্বংস করিয়া দেওয়া 
হয় তবে সেসমস্ত পুনরায় গড়িয়া তোলা শীঘ্র সম্ভবপর হইবে না। 
আর তাহাতে দেশের লোকের ছুঃখ দারিদ্র্য খুবই বৃদ্ধি পাইবে। 
ষ্টান্তত্বরূপ পাটকল, কাপড়ের কল ও চিনির কল প্রভৃতির কথা 
উল্লেখ করিয়া মিঃ মেটা বলেন যে, এই সমস্ত নষ্ট করিয়৷ দেওয়া 
হইলে দেশের বহু শ্রমিক বেকার হইবে। উপযুক্ত পরিমাণে 
পাট, তুলা ও ইক্ষু প্রভৃতি বিক্রয় করিতে না পারিয়া দেশের অগণিত 
কৃষক জীবিকার সংস্থান হইতেও বঞ্চিত হইবে । তাহা ছাড়া মিঃ মেটা 
বলেন, কোন দেশ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইলে তাহার বিরুদ্ধে যে 


বিজ্ত্তি 


আগামী গুড ফ্রাইডে ও ইষ্টারের ছুটী উপলক্ষে আর্থিক জগত 
কাধ্যাল্‌য় এক সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে এবং আগামী ৬ই এপ্রিল সোমবারের 
আর্থিক জগৎ প্রকাশিত হইবে না। “আর্থিক জগতের” পরবর্তী 
সংখ্যা আগামী ১৩ই এপ্রিল সোমবার প্রকাশিত হইবে । 
ম্যানেজার--আধিক জগৎ 
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“পোড়ামাটির নীতি” গ্রহণ করিতেই হইবে সেবিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা 
কিছুই নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি দেখাইয়াছেন যে, জাম্মীনীর সৈম্- 
বাহিনী এপধ্যস্ত ইউরোপের বহু দেশ পদানত করিয়াছে, কিন্তু এক 
রাশিয়া ছাড়া কোথায়ও পোড়ামাটির নীতি অনুস্থত হইয়াছে বলিয়া 
শুনা যায় নাই । কাজেই ভারতে শত্রু আক্রমণ সুরু হইলেই এদেশের 
কলকারখানাসমূহ যে নিবিবিচারে ধ্বংস করিয়া দিতে হইবে তাহার 
কোন অর্থ নাই । “পোড়ামাটি নীতি'র বিরুদ্ধে ভারতীয় বাবসায়ী 
সম্প্রদায়ের এইরূপ যুক্তিসঙ্গত অভিমত গবর্ণমেণ্ট যথাযথ বিবেচনা 
করিবেন এবং এবিষয়ে তাহাদের সিদ্ধান্ত অচিরে খোলাখুলিভাবে 
ব্যক্ত করিবেন, ইহাই আমরা আশ। করি । 
শ্রীযুক্ত সেনের সম্মান 

বেঙ্গল শ্যাশম্তাল চেম্বার অব কমার্স” শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র সেনকে 
উহার সভাপতি পদে বৃত করিয়া কেবল তাহাকে তাহার যথাযোগ্য 
প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করেন নাই--চেম্বার নিজেও উহাতে সম্মানিত 
হইয়াছেন। বাঙ্গলাদেশে ব্যবসাক্ষেত্রে যাহারা কৃতিত্ব অর্জন 
করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সেনের ম্যায় সকল শ্রেণীর শ্রদ্ধা- 
ভাজন ব্যক্তি খুব কমই আছেন। ব্যবসায়ী মহলে সাধারণতঃ যে 
পারস্পরিক বিদ্বেষ, দলাদলী ও সঙ্কীর্ণতার প্রাবল্য দেখ! যায় শ্রীযুক্ত 
সেন তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। দেশের বহু প্রকার জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানে শ্রীযুক্ত সেন যে প্রকার মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেছেন 
মেরপ দৃষ্টান্তও বাঙ্গলাদেশে বিরল। যাহারা তাহার সহিত ব্যক্তিগত 
পরিচয় লাভের সুযোগ লাভ করিয়াছেন তাহার। সকলেই তাহার 





৩০শে মাচ্চ, ১৯৪২ ] 


শি ১ সী 


অমায়িক ও নিরভিমান ব্যবহারের কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। 
এ হেন ব্যক্তিকে সভাপতি পদে মনোনীত করিয়! ন্যাশন্তাল চেম্বার 
সর্বথা যোগ্য ব্যক্তিরই সমাদর করিয়াছেন । 

'আর্থিক জগৎ শ্রীযুক্ত সেনের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । যে 
কতিপয় মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর অর্থান্ুকুল্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় 
আর্থিক জগতের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার সম্ভব হইয়াছে শ্রীযুক্ত সেন তাহাদের 
অন্যতম । এইঞ্জন্য তিনি বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিসভা 
বেঙ্গল ন্াশন্তাল চেম্বার অব কমালের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত 
হওয়াতে আমরা অধিকতর আনন্দিত হইয়াছি। দেশ ও জাতির 
সেবা--বিশেষভাবে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অগ্রগতির 
কাজে সাহায্যের জন্য ভগবান তাহাকে দীর্ঘজীবন প্রদান করুন-- 
উহাই আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি । 

বীমা কোম্পানীসমুহের দাদন সমস্য 

নূতন বীমা আইনের ২৭ (ক) ধারায় এদেশের জীবন বীমা 
কোম্পানীসমূহের পক্ষে উহাদের তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগই 
সরকারী ও সরকার-অন্ুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন করা বাধ্যতা- 
মূলক কর৷ হইয়াছে । বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের দাদনী টাকা যাহাতে 
যথেষ্ট পরিমাণে নিরাপদ থাকে এবং উহাদের উন্নতি যাহাতে স্ুদৃট 
হয় তজ্জন্তই উপরোক্ত ব্যবস্থাটি পরিকল্পিত হইয়াছিল। ছুঃখের 
বিষয় এই ব্যবস্থা দেশের বাঁমা কোম্পানীসমূহের পক্ষে কল্যাণকর না৷ 
হইয়া বর্তমানে তাহাদের নানারূপ ছঃখ দুর্দশারই কারণ হইয়া 
দাড়াইয়াছে। দেশে সরকারী সিকিউরিটির উপর আদায়ী সুদের হার 
পুর্ব হইতেই কমিয়া আসিতেছিল। বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় 
তাহা নানাত'বে আরও নিয়নস্তরে সীমাবদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
সে জন্য কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতিতে তহবিল দাদন করিয়া বামা 
কোম্পানীসমূহের বিশেষ কিছু লাভ হইতেছে না। অথচ বীমা 
আইনের নিয়ম অনুসারে তাহারা তাহাদের তহবিলের একটা বিপুল 
অংশ এসমস্তে নিয়োজিত রাখিতে বাধ্য হইতেছে । এই অবস্থায় 
বীমা কোম্পানীসমৃহের আয়ের সংস্থান খবব হইয়া পলিসি গ্রাহকদের 
বোনাস ও কাধ্যপরিচালনা বাবদ ব্যয় সম্পর্কে নানানূপ দায়িত্ব 
পরিপালন করা উহাদের পক্ষে আজ কঠিন হইয়া ফঈাড়াইয়াছে। 
তাহাছাড়া যুদ্ধের জন্য কোম্পানীর কাগজের দাম স্বাভাবিক সীমা 
ছাড়িয়া অনেকটা নিয্নস্তরে নামিয়া যাওয়ায় সে কারণে বীমা 
কোম্পানীসমূহের সম্পত্তির মূল্য হাস পাইয়াছে। এই মৃল্যা- 
পকধতা পরিপুরণের জন্য ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহকে নিতান্ত 
কায়ক্রেশে আজ উপযুক্ত মজুত তহবিল গড়িয়! তুলিতে হইতেছে ; 
কিন্তু সমস্তার জটিলতা মোটেই হাম পাইতেছে না। এরূপ 
অবস্থায় নান্তগতি হইয়! ভারতের জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ কিছু- 
কাল যাব নুতন বীমা আইনের ২৭ (ক) ধারাটি পরিবর্তিত করিয়া 
সরকারী ও আধা সরকারী মিকিউরিটিতে দাদনের হার হ্রাস করিবার 
জন্য গগণমে্টের নিকট দাবী দাওয়া উপস্থিত করিয়া আসিতেছে । 
ভারত গবর্ণমেন্ট এ দাবী বিবেচনা করা সম্পর্কে বারবার প্রতিশ্রুতি 
দিয়াও এই পধ্যন্ত এবিষয়ে কাধ্যতঃ কিছুই করেন নাই। বীমা আইনের 
২৭ (ক) ধারার বিধান শিথিল করা হইলে কোম্পানীর কাগজ খরিদ 
সম্পর্কে বীমা কোম্পানীসমূহের আগ্রহ হ্রাস পাইবে আর তাহাতে 
সমর ঝণ প্রভৃতি বিক্রয়ের অন্থুবিধা হইবে ভাবিয়া তাহারা এবিষয়ে 
কোন ব্যবস্থা! অবলম্বন করেন নাই। যাহা হউক সম্প্রতি প্রকাশ, 
ইন্সিওরেন্স এডভাইসরী কমিটির পীড়াগীড়িতে ভারত সরকারের 
বাণিজ্য সচিব উক্ত বিষয়ে ভারতীয় বীমা! কোম্পানীসমূহের অন্ুবিধা 
কিঞ্চিশ পরিমাণে লাঘব করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তিনি নাকি 


বলিয়াছেন যে, ভারতীয় কোম্পানীসমূহ যাহাতে ভবিষ্যতে তাহাদের 
তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগের স্থলে শতকরা ৪৫ ॥ভাগ সরকারী 


আঁথক জগৎ 


১২১১ 


ও আধা সরকারী সিকিউরিটিতে দাদন করিয়াই মুক্তি পায় সে বিষয়ে 
তিনি ব্যবস্থা করিবেন। সেজন্তা বীমা আইনের ২৭ (ক) ধারাটি 
সংশোধন করিবার জন্য শীঘ্রই একটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে । 
সরকারী সকিউরিটি ও সরকার-অনুমোদিত সিকিউরিটিতে অর্থ 
দাদন করিতে গিয়া বীমা কোম্পানীসমূহ ইতিমধ্যে যে অন্ুবিধার 
সম্মুখীন হইয়াছে তাহাতে যুদ্ধের সময় এরূপ সিকিউরিটিতে দাদনের 
হার আরও বেশী পরিমাণে হাস করা হইলেই আমরা সুখী হইতাম । 
তবু বাণিজ্য সচিব মহোদয় তাহার প্রতিশ্রতি অনুযায়ী কাধ্যকরী 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ এই ধরণের সিকিউ- 
রিটিতে উহাদের তহবিলে শতকরা ৪৫ ভাগ নিয়োগ করিয়াই রেহাই 
পাইবে, ইহা! ভরসার কথা সন্দেহ নাই। 


ভারতে সেচকাধ্যের সমস্য 

ভারতের জনসংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে আর তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে লোকের দারিদ্র্য ও অন্নাভাবের সমস্যা জটিল হইয়া দেখা 
দিতেছে । এদেশের কুষিজমিতে জলসেচের শ্ববন্দোবস্ত হইলে 
বিভিন্ন শ্রেণীর ফমলের উৎপাদন বাড়িয়। এই প্রকার সমস্তার একট! 
সুসঙ্গত সমাধান সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় 
সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ সেই বিষয়ে অগ্ঠাপী তাহাদের 
বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করিতেছেন না। ফলে সেচকাধ্যের 
মত একটি অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপারও নিতাস্ত মামুলী ধরণের ছোট 
খাট সরকারী প্রচেষ্টায়ই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে । সম্প্রতি 
ভারত সরকারের তরফ হইতে বিভিন্ন প্রদেশের সেচ ব্যবস্থ। 
সম্পরকে গত ১৯৩৮--৩৯ সালের যে রিপোট প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা এ বিষয়ে একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ বল চলে। এই বিবরণ 
দৃষ্টে জানা যায় গত ১৯৩৮--৩৯ সালে ভারতবর্ষে মোট ২০ কোটি 
১১ লক্ষ একর জমিতে বিভিন্ন ফসলের আবাদ হইয়াছিল এবং 
সরকারী চেষ্টায় উহার মধ্যে ৩ কোটি ২৩ লক্ষ একর জমিতেই 
শুধু জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছিল। অর্থা আলোচ্য বগসরে 
ভারতে মোট আবাদী জমির মধ্যে শতকরা ১৫৪৫ ভাগ জমিই 
মাত্র উন্নত সেচব্যবস্থার সুবিধা পাইয়াছিল। কৃষি জমিতে জল সেচের 
বন্দোবস্ত সম্পর্কে সরকারী উদাসীনতার এই দৃষ্টান্ত খুব শোচনীয় 
বলিয়াই আমর। মনে করি। 

সেচকাধ্যের দিক দিয়া বাঙ্গলার অবস্থা পুথক ভাবে বিবেচনা 
করিলে আমাদিগকে আরও বিশেষ ভাবে নিরাশ হইতে হয়। 
কেননা সেচের দিক দিয়া ভারতের যাহ! কিছু উন্নতি তাহা সিদ্ধু, 
পাঞ্জাব ও মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশেই সীমাবদ্ধ হইয়াছে ; সেবিষয়ে 
বাঙ্গলা মোটেই কোন উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারে 
নাই । গত ৯৯৩৮--৩৯ সালে সিন্ধুতে মোট আবাদী জমির শতকরা 
৮৬৪৫ ভাগ, পাঞ্জাবে শতকরা ৪২৮২ ভাগ এবং মান্রাজে শতকরা 
২০.২৯ ভাগ জমি সরকারী ব্যবস্থায় জল সিঞ্চনের সুযোগ পাইয়াছিল। 
সেস্থলে বাঙ্গলায় এ বতসরে সরকারী চেষ্টায় ০*৩৭ ভাগ জমিতেই 
শুধু জলসেচের “ব্যবস্থা হইয়াছিল । সেচকাধ্া বিষয়ে সরকারা 
অর্থ নিয়োগের দিক দিয়াও অন্যান্য প্রদেশের সহিত বাঙ্গলার 
এরূপ শোচনীয় পার্থক্যই লক্ষ্য করা যায়। সেচ ব্যবস্থার জন্য 
গত ১৯৩৮--৩৯ সাল পধ্যস্ত সরকারী ভাবে পাঞ্জাবে ৩৭ কোটি 
৯৮ লক্ষ টাকা, সিন্ধৃতে ৩০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ও মাত্রাজজে 
১৯ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে । সেই স্থলে ১৯৩৮--৩৯ 
সাল পধ্যন্ত বাঙ্গলায় সেচ ব্যবস্থার জন্য সরকারী ভাবে ব্যয়িত 
হইয়াছে মাত্র ২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা । অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় 
বাঙ্গলার এই পশ্চাৎপদ অবস্থা বিশেষ পরিতাপের বিষয় | নদী- 
মাতৃক বাঙগল! দেশে জমির জল সেচ বিষয়ে পুবেব স্বাভাবিক 
স্যোগ সুবিধা যথেষ্টই ছিল । কিন্তু নদী নাল৷ প্রভৃতি অনেকাংশে 
মজিয়া গিয়া এক্ষণে অনেক স্থলেই জমির উত্পা্দিকা শক্তি বিশেষ- 
ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। এই অবস্থায় উন্নত সেচ প্রণালীর 
ব্যবস্থা না হইলে এই প্রদেশের লোকের অন্ন-সংস্থানের সমস্ত! 
ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করিবে । সে বিষয়ে অচিরে সজাগ হইয়! 
এ প্রদেশের জন্ত একটি ব্যাপক সেচকার্যের পরিকল্পনা গ্রহণ কর। 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত কর্তব্য | 


শত তত সত 


ব্রক্তিস্ণ গ্ালন্সেন্তেম্ম ওতশ্রত্ডান্ 





ভারতবর্ষের বর্তমান ও ভবিষ্বৎ শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বুটীশ 
গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব কি তাতা দেশবাসীর নিকট প্রকাশ করা হইয়াছে । 
এই প্রস্তাবের সারমশ্ হঠতেছে যে, যুদ্ধাবসানের পর যতদুর সত্বর 
সম্ভব ভারতবর্ষে গুপনিবেশিক ন্বায়স্টশামন প্রবন্তিত হইবে এবং উহার 
আমলে কি দেশের শ্রাঙামগণ শাসন বাপারে এবং কি পরার 
সম্পরকিত ব্যাপারে ভারতবর্ষ পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করিবে । প্রস্তাবে আরও 
বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধ বিরতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 
সাধারণ নিব্ধাচনের ব্যবস্থা করা হইবে । এই নিববাচনে যাহারা 
বিভিন্ন প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের (রাষ্ট্র পরিষদ নহে ) সদস্থা 
নির্বাচিত হইবেন তাহারা একযোগে আন্পাতিক নিববাচন বাবস্থ। 
(0:0101:010158] [6015561709000 ) দ্বারা উহাদের মধ্য 
হইতে প্রতিএকশত জনের দশজন করিয়া সদস্য নিব্বাচন করিবেন । 
এইভাবে যেসমস্ত সদন্য নির্বাচিত হইবেন তাহারা এবং দেশীয় 
রাজ্যসমূত হইতে ভারতীয় প্রদেশসমূহের ন্যায় জনসংখ্যার অন্ু- 
পাতে নির্বাচিত বা মনোনীত অনুরূপ ধরণের সদস্যগণ মিলিয়া 
একটী শাসনতম্ব কমিটীতে পরিণত হইবেন । উক্ত কমিটী ভারতীয় 
শাসনব্যবস্থার খ.টানাটা সমস্ত বিষয় স্থির করিবেন। এই কমিটার 
সহিত বুটাশ গবর্ণমেন্টের একটী সঙ্গি হইবে এবং উক্ত সন্ধির 
সর্ত দ্বারা কিভাবে বুটীশ গবর্ণমেন্টের হস্ত হইতে দেশশাসন ব্যাপার 
সম্পর্কিত পূর্ণ-ক্ষমতা ভারতবাসীর হস্তে অর্পিত হইবে এবং ভারতের 
খ্যালঘু দলগুলির স্বার্থ কিভাবে সংরক্ষিত করা হইবে তাত স্থির করা 
হইবে । যুদ্ধ যতদিন বলব থাকিবে ততদিন পর্যন্ত ভারতের সামরিক 
বিভাগের কর্তৃত বুটীশ গবণমেন্টের তস্তে শ্যন্ত থাকিবে । এই সময়ে 
অন্যান্য ব্যাপার, যথা__ভারতের যুদ্ধোদ্যম এবং নৈতিক ও অর্থনীতিক 
উন্নতি সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারের দায়িত্ব ভারত সরকারের হাতে 
অর্পিত হইবে । উহাতে ভারতীয় জনসাধারণের সহযোগিতা আবশ্যক 
বিধায় বুশ গবর্ণমেপ্ট আশা করেন যে, ভারতীয় জনমতের বিভিন্ন 
দলের নায়কগণ উপরোক্ত বিভিন্ন বিভাগের দায়ি এহণ করিবেন । 
ইংলগ্ডের সহিত ভারতবর্ষের এতদিন যে বিরোধ চলিয়া আসিতেছে 
বুটীশ গবর্ণমেণ্টের এই নূতন প্রস্তাব দ্বারা তাহার মীমাংসার সহায়তা 
হইবে বলিয়া আমরা মনে করি । ভারতবর্ মদি স্বাধীন মতানুযায়ী 
এবং সমান ক্ষমতা লইয়া! বুটীশ কমনওয়েলথের সহিত যোগদান করে 
তাহা হইলে উহ] প্রয়োজন বোধ করিলে ইচ্ছাযত যে কোন দিন উতা 
হইতে নিজেকে বিমুক্ত করিয়া ইংলগ্ডের সতিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করি- 
তেও পারে ।'আর দেশশাসন সম্পঞ্কিত আভাস্তরীণ ও পররাস্থ্ীয় সকল 
ব্যাপারে ভারতবাসীর যদি নিরষ্কুশ ক্ষমতা জন্মে তাহা হইলে সামরিক 
বিলি-ব্যবস্থা এবং দেশের অর্থনীতিক ও নৈতিক উন্নতি বিধান সম্পর্কে 
ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র যে সমস্ত বিধিনিষেধ রচনা কর| হইয়াছে 
তাহা আপনা হইতেই অস্তহিত হইবে। এক কথায় নৃতন ব্যবস্থা 
অনুসারে ভারতবধের নৈতিক ও অর্থনীতিক ব্যাপারে বৃটীশ গবর্ণমেন্ট 
কোন বাধা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবেন না। উহা যুদ্ধাবসানের 
পরবত্তী ব্যবস্থার কথা । যতদিন যুদ্ধ চলে ততদিন পধ্যস্ত সামরিক 
বিভাগ ছাড়া অন্ধ সমস্ত বিভাগ ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় 
ব্যক্তিদের তস্তে অপণ করা হইবে । অবশ্য এই সমস্ত প্রতিনিধিস্থানীয় 
ব্যক্তিগণ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নিব্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট 
দায়ী হইবেন কিনা তৎসম্বন্ষে বুটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে স্পই করিয়া 
কিছু বলা হয় নাই । তবে যুদ্ধাবসানের পূর্ব্ববত্তী কাল পর্যন্ত যদি 
ভারতীয় জননায়কদের মধ্যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, মিঃ জিনা 
প্রভৃতি ব্যক্তিগণ দেশশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহা হইলে 
উহাদের হাতে ভারতবাসীর স্বার্থ নিরাপদ থাকিবে-উহা মনে করা 
যাইতে পারে। যুদ্ধাবসানের পর ভারতের নূতন শাসন ব্যবস্থা 
স্থিরীকৃত না হওয়া পধ্যস্ত সামরিক বিভাগ ভারতবাসীর হস্তে অর্পণ 
করা হইবে না ষলিয়া অনেকেন্ট ক্ষু্ন হইবেন । কিন্তু যুদ্ধাবসানের পর 
মৃতন শাসনতস্ত্রে সামরিক বিভাগ সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর হস্তে অর্পণ 
করা হইবে বলিয়া যদি সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় তাহ হইলে 
আপাততঃ এই বিভাগের কর্তৃত্ব বুটাশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত রাখাতে 





তেমন গুরুতর 
মনে করি না। 

কিন্তু নুতন ব্যবস্থায় পরিকল্িত যে শাসনতন্্ব কমিটির হাতে 
ভারতবষের শাসন ব্যবস্থার থুটানাটা সমস্ত বিষয় স্থির করিবার ভার 
দেওয়া হইবে তাহার গঠনপ্রণালী এবং প্রদেশসমূহের অধিকার সম্বন্ধে 
কতকগুলি বিষয়ে বুটীশ গব্ণমেন্টের প্রস্তাব আরও স্পষ্টতর হওয়া 
আবশ্যাক। ভারতবষে বর্তমানে যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশীসন ব্যবস্থা 
বলব আছে তাহাতে দেশের উন্নতিবিরোধী বহু ব্যক্তিকে ব্যবস্থা 
পরিষদে প্রবেশাধিকারের স্থযোগ দেওয়া হইয়াছে । শাসনতন্ত্র 
কমিটাতে যদি এইসব সদস্যকে আনুপাতিক হারে সদস্য 
নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয় এবং উহাদের সহিত যদি দেশীয় 
রাজাদের মনোনীত বহু সংখ্যক প্রগতি বিরোধী সদস্তা যোগদান করেন 
তাহা হইলে শাসনতন্ত্র কমিটা দেশবাসীর পক্ষে সন্তোষজনক কোন 
শাসনব্যবস্থ। প্রণয়নে সমর্থ হইবেন কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে । 

অবশ্য এ কথা বলা হইয়াছে যে, এই নির্বাচন সম্পর্কে ভারত- 
বধের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাগণ মিলিয়া অন্য কোন নুতন পন্থাও 
স্থির করিতে পারেন। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় এই 
ধরণের নৃতন কোন ব্যবস্থা সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের 
পক্ষে একমত হওয়ার আশা কম | বিশেষতঃ দেশীয় রাজাগণকে এবপ 
কোন নূতন ব্যবস্থায় সম্মতি দিতে বাধ্য করা হইবে বলিয়া কিছু বলা 
হয় নাই । দ্বিতীয়তঃ এই কমিটা কি ভাবে উহাদের সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইবেন এবং কমিটার মধ্যস্থিত সংখ্যালঘু দলভুক্ত সদস্যগণ যদি নানা 
অসম্ভবরূপ দাবী উপস্থিত করিয়া কমিটীর অন্যান্য সদস্যের সহিত 
একমত না হন তাহা হইলে এই অজুহাতে ভারতবর্ষে নূতন শাসন 
ব্যবস্থার প্রবর্তন চিরদিন ঠেকাইয়া রাখা হইবে কিনা তৎসম্বন্ধেও মূল 
প্রস্তাবে কিছু নাই । এই সম্পকে স্যার ষ্টেফোর্ড ক্রিপন সংবাদপত্র 
প্রতিনিধিদের নিকট এরূপ ব্লিয়াছেন যে শাসনতন্ত্র কমিটা যদি 
কোন সিদ্ধান্তে না আসিতে পারে তাহা হইলে বুটাশ গবর্ণমেণ্টের 
কিছু করিবার থাকিবে না। উহা মি; এমেরীর বহুনিন্রিত নীতিরহ 
প্রতিধ্বনি । এই সম্বন্ধে সমস্ত কথা পরিক্ষার 5ওয়া আবশ্যক । 
মোটের উপর কংগ্জেস পরিচালিত গণপরিষদ এবং বুটীশ গবর্ণমেণ্টের 
পরিকমিত শাসনতন্ত্র কমিটীর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য দেখা যাইতেছে । 
তৃতীয়ত; দেশবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তাস্তর এবং দেশের সংখ্যালঘু 
দলগুলির শ্বার্থরক্ষার ব্যাপারে শাসনতন্ত্র কমিটার সহিত বৃটাশ গবর্ণ- 
মেন্টের যে সন্ধির কথা বলা হইয়াছে তশুসম্বন্ধে বদি উভয় পক্ষের 
মধ্যে গুরুতর মতভেদ উপস্থিত হয় তাহা হইলে উহার কি ভাবে 
মীমাংসা হইবে তশুসম্বন্ধে বুটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে কিছু বলা হয় 
নাই। চতুর্থতঃ ভারতের যে সমস্ত প্রদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত 
ব্যক্তিদের সংখ্যাগারষঠতা রহিয়াছে সেই সব প্রদেশ ইচ্চা করিলে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান না৷ করিতে পারে বলিয়া! বুটাশ গবর্ণমেণ্টের 
প্রস্তাবে বলা হইয়াছে । কিন্তু এরূপ কোন প্রদেশের অন্তভক্ত 
সংখ্যালঘু দলগুলি যদি শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংখ্যাগুরু দলের 
সহিত একমত না হয় তাহা হইলে উহারা এ প্রদেশের শাসন 
স্কার ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে কিন] ততসন্বন্ধে কিছু 
বল! হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পাঞ্জাব ও বাঙগলাদেশের সংখ্যাগুরু 
মুসলমানগণ যদি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান না কক্পার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন এবং পাঞ্জাবের হিন্তু ও শিখ এবং বাঙ্গলার হিন্দুদের 
সহিত মুসলমানদের যদি কোন মীমাংসা না হয় তাহা হইলে 
পাঞ্জাব ও বাঙ্গলায় নূতন কোন শাসনব্যবস্থা প্রবত্তিত হইতে পারিবে 
কিনা তাহা জানা আবশ্যক । বল। বাহুল্য বুটাশ গবর্ণমেন্টের সহিত 
শাসনতন্ত্র কমিটার সন্ধিতে সংখ্যালঘু দলগুলির ্বার্থরক্ষার বাপারে 
যে সর্ত থাকিবে তাহার উপর ভারতের কোন প্রদেশের কোন সংখ্যা- 
লঘু দল নির্ভর করিতে রাজী হইবে না। 

বুটাশ গবণমেন্টের প্রস্তাব সম্পর্কে এইরূপ অনেক বিষয় 
জিজ্ঞান্ত রহিয়াছে । এই ব্যাপারে ভবিষ্যতে আমাদের আরও বহু 
কথ! বলিবার রহিল । 


কোন আপত্তির কারণ হইতে পারে বলিয়া আমরা 


শ্াাত্জত্াম্স শখ্াদল্যা্ডা্খেহ্ ভলম্ষত্ত্য। 





যুদ্ধজনিত বিবিধ কারণে দেশের অধিবাসীদের খাগ্ঠাভাব ঘটিতে 
পারে আশঙ্কায় কৃষক সম্প্রদায় যাহাতে অধিকতর পরিমাণ জমিতে 
খাছ্ুশস্তের চাষ করে তশুপক্ষে বিলিব্যবস্থা করিবার জন্য ভারত 
সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদন্ত শরীয়ত 
নলিনীরঞ্জন সরকার কিছুদিন পূর্বে দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। 
তাহার উক্ত অভিমতের সমীচীনতা সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে এবং এই 
সম্পর্কে ইতিকর্তব্যত। নিদ্ধীরণের জন্ত আগামী ৬ই এপ্রিল তারিখে 
দিল্লীতে শ্রীযত সরকারের সভাপতিত্বে আর একটা বৈঠক আহত 
হইয়াছে । ইতিমধ্যে বাঙ্গলায় খাগ্ঠাভাব সমস্তার প্রতিকার সম্বন্ধে 
কর্তব্য নিদ্ধারণের জন্য বাঙ্গলা সরকারও একটী কমিটা গঠন 
করিয়াছেন । 

জনসাধারণের খাগ্ঠাভাব সমস্তার প্রতিকার সম্বন্ধে ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশের মধ্যে বাঙ্গল। প্রদেশ যে অগ্রণী হইবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। 
কারণ খাছাদ্রবোর ব্যাপারে বাঙ্গলার ম্ভায় ভারতের আর কোন 
প্রদেশ এত পরনির্ভরশীল নহে । চাল, ডাল, তৈল, ঘৃত, লবণ, চিনি, 
মাছ, তরকারী, ফল, মসল্লী, সুপারি ইত্যাদি যাবতীয় খাছদ্রব্যের মধ্যে 
বাঙ্গলায় কোন খাচ্দ্রব্ই প্রয়োজনানুরূপ উৎপন্ন হয় না এবং 
লবণ, মসল্লা ইত্যাদি অনেক খাচ্যদ্রব্যের ব্যাপারে বাঙ্গলা সম্পূর্ণভাবে 
পরনির্ভরশীল। বাঙ্গলাদেশে ব্রহ্মদেশ হইতে চাল, বিহার হইতে 
ডাল, আসাম বিহার সংযুক্ত প্রদেশ পাঞ্জাব সীমাস্তপ্রদেশ ও ভারতের 
বাহিরে অবস্থিত বহু দেশ হইতে ফল, সংযুক্তপ্রদেশ হইতে সরিষার 
তৈল, বিহার হইতে ঘৃত, কাখিয়াবাড় এডেন জিবুটী প্রভৃতি স্থান 
হইতে লবণ, বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশ হইতে চিনি, উড়িষ্যা বিহার ও 
আসাম হইতে মাছ, সংযুক্ত প্রদেশ আসাম ও ব্রন্মদেশ হইতে গোল 
আলু এবং দক্ষিণ ভারত স্তুমাত্রা জাভা ইত্যাদি অঞ্চল হইতে মসল্লা 
ও স্পারি না আসিলে চলে না। ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশের 
অবস্থা এত শোচনীয় নহে। বাঙ্গলার অত্যধিক জনসংখ্যাই খাস্- 
দ্রব্যের ব্যাপারে বাঙ্গলার অধিবাসীদের এত পরনির্ভরতার প্রধান 
কারণ। 

যুদ্ধের ফলে যানবাহনের অভাব এবং ব্যবসা বাণিজ্য বিপধ্যস্ত 
হওয়ার দরুণ বাঙ্গলায় যদি বাহির হইতে খাচাদ্রব্যের আমদানী বন্ধ 
হইয়া যায়, তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশের অবস্থা যে কি প্রকার 
দশড়াইবে তাহা ভাবিতেও পারা যায় না। এরূপ অবস্থায় দেশের 
খাগাভাব সমস্তার সমাধানের জন্য বাঙ্গল! সরকার একটী কমিটা গঠন 
করিয়া খুব সময়োচিত কাজ করিয়াছেন । আমাদের মনে হয় যে, 
বাঙ্গলাদেশ যে অগণিত প্রকার খাচ্দ্রব্যের ব্যাপারে পরনির্ভরশীল 
তাহার মধ্যে আপাততঃ অন্য সমস্ত জিনিষের কথা ছাড়িয়া দিয়া 
সর্ধ্বাপ্রে চাল, ডাল, তৈল, লবণ ইত্যাদি শ্রেণীর খাচ্াদ্রব্যের বিষয়েই 
বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটীর সর্বাশ্রে মনোযোগ দেওয়৷ 
কর্তব্য হইবে । কারণ অন্য সমস্ত প্রকার থাগ্াদ্রব্যের অভাব খটিলেও 
বাঙ্গলাদেশের অধিবাসিগণ যদি প্রত্যহ অন্ততঃ অদ্ধসের চাল ও সামান্য 
কিছু ডাল, তৈল ও লবণ সংগ্রহ করিতে পারে তাহা হইলে উহ্থারা 
কোনও রূপে বাচিয়া থাকিতে পারিবে । কিন্তু এইসব জিনিষের 
মধ্যেও চালের সমস্যা সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর কোন 


্‌ 


খাচাপ্রব্য না পাইলেও বাঙ্গালী বাঁচিতে পারে-__কিন্তু ছু'মুঠা চাল 
গ্রহ করিতে ন! পারিলে এই প্রদেশের অধিবাসীদের বাচিবার 


কোন সম্ভাবনাই নাই। 


বাঙ্গলায় চালের সমস্তা বর্তমানে কি প্রকার মারাত্মক হইয়। 
উঠিয়াছে তৎসম্বন্ধে কি দেশবাসী কি রাজশক্তি কাহারও সম্যক কোন 
ধারণা আছে বলিয়া মামরা মনে করি না। এই সম্বন্ধে গত ৭ই জুলাই 
ও ২৮শে জুলাই তারিখের আথিক জগতে *চাল সমস্যা ও বাঙ্গলা 
সরকার এবং 'বাজলায় ধান চালের সমস্তা” শীর্ষক ছুইটী প্রবন্ধে 
আমর! বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম | ছুঃখের বিষয় এই 
সমস্ার প্রতি তখন কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। এই দুইটা 
প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছিলাম যে, বাঙ্গলায় চালের সমস্তা একটা 
সাময়িক সমন্যা নহে। দশ বৎসর পৃব্বে যখন বাঙ্গলার অধিবামীর 
সংখ্যা কিঞিদিধিক ৫ কোটা ছিল সেই সময়েও চালের ব্যাপারে 
বাঙ্গল৷ স্বাবলম্বী ছিল না। বর্তমানে এই প্রদেশের জনসংখ্যা 
দ'ড়াইয়াছে প্রায় ৬ কোটী। কিন্তু এই প্রদেশে পোষ্ঠের সংখ্যা 
প্রায় ১ কোটী বাড়িলেও ধানের জমির পরিমাণ এবং জমির ফলন 
গত দশ বশুসরের মধ্যে প্রায় একই প্রকার রহিয়াছে | এরূপ অবস্থায় 
বাঙ্গলা সরকার যদ্দি সেচকার্ধা, উন্নততর বীজের ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে চাষ ও সার প্রয়োগ, ফসলের ক্ষতি নিবারণ ইত্যাদির দ্বারা 
বাঙ্গলায় ধানের জমির ফলন ভালরপ বৃদ্ধি করিতে না পারেন তাহা 
হইলে বাঙ্গলায় সকল সময়েই বর্তমান সময়ের স্যায় অল্পবিস্তর চালের 
ছুভিক্ষ থাকিয়া যাইবে । এ সময়ে আমরা সাময়িক প্রতিকার হিসাবে 
উহাও প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, জাহানের অভাবে বাঙ্গলায় যাহাতে 
ব্রহ্মদেশ হইতে চালের আমদানী বাধাপ্রাপ্ত না হয় তজ্জন্য বাঙ্গলা 
সরকারকে যথোপযুক্তভাবে চেষ্টা করিতে হইবে এবং সকল অঞ্চলের 
অধিবাসিগণ যাহাতে ন্যাষ্য মূল্যে চাল পাইতে পারে তজ্জন্ প্রয়োজন, 
হইলে গবর্ণমেন্টকে দেশের নানাস্থানে স্বয়ং চালের গুদাম প্রতিষ্ঠা 
করিয়া উহা হইতে নিদিষ্ট মূল্যে চাল ক্রয় ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। 

আমাদের এই সব মন্তব্যের পর অবস্থার আমূল পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। বাঙ্গলাদেশে বর্তমানে প্রতি বতসর যে পরিমাণ চাল 
উতুপন্ন হয় তাহাতে বাঙ্গলার অধিবাসীদের খোরাকী চলে না 
বলিয়৷ প্রত্যেক বুসর বাঙ্গলার বাহির হইতে বাঙ্গলাদেশে ৮ কোটা 
মণ চাল আমদানী হওয়া আবশ্যক । প্রতি ব্যক্তির জন্য বগুসরে 
৬ মণ চালের দরকার হয়--এই হিসাব হইতেই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত 
করা হইয়াছে । কিন্তু প্রতি ব্যক্তির জন্য বসরে ৫ মণ চাল দরকার 
হয় এরূপ ধরিলেও প্রতি বুসর বাঙ্গলার বাহির হইতে ৫ কোটী মণ 
চাল আমদানী হওয়া আবশ্যক । এতদিন পধ্যস্ত বাঙ্গলার এই চালের 
অভাবের বনুলাংশ ব্রহ্মদেশ মিটাইয়া আমিতেছিল। যুদ্ধের জন্য গত 


বগুসর জাহাজের অভাব ও অন্যান্য কারণ হেতু ব্রহ্মাদেশ হইতে 


বাঙ্গলায় চালের আমদানী অনেকাংশে বাধাপ্রাপ্ত হয় । কিন্তু উভা 

সন্েও গত বগুসর বাঙ্গলায় ব্রন্মদেশ হইতে বহুল পরিমাণে চাল 

আমদ!নী হইয়াছে । অধিকন্ত গত বওসর বাঙ্গলায় ১৯৪০ সালের 
(১২১৫ প্রায় দ্রষ্টব্য) 





ল্নুক্দ ও ভ্ভান্সভীম্স জন্জ্রস্পিজ্ম 





ভারতের কাপড়ের কলসমূহে প্রতি মাসে কোন শ্রেণীর কি 
|রিমাণ বন্ত্র ও সৃতা উত্পন্ন হয় তৎুসম্পর্কে ভারত সরকার একটি 
ববরণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বর্তমানে ১৯৪১ সালের আগষ্ট 
বধ্যন্ত সময়ের উক্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । গত ১৯৩৯ লালের 
সপ্টেথ্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর এদেশের বস্ত্রশিল্পের 
টপর উহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে তাহ বিস্তারিত জানিবার 
মাগ্াহ অনেকেরই রহিয়াছে । উপরোক্ত মাসিক বিবরণ হইতে 
ভারতীয় বন্ত্রশিষ্নের গত আড়াই বশুসরের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া 
দম্তবপর নহে । তবে ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাস পধ্যস্ত যুদ্ধের প্রথম 
দুই বসরে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অবস্থা কিরূপ দাড়াইয়াছিল এসমস্ত 
বিবরণ হইতে তৎুসম্পর্কে একট। সঠিক ধারণায় উপনীত হওয়া যায়। 

যুদ্ধ আরম্ত হইবার পুর্বব বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩৮-৩৯ সালে অতিরিক্ত 
বস্ত্র উত্পাদন ও তাহা বিক্রয়ের অসুবিধা হেতু ভারতীয় কাপড়ের 
কলগুলির বিশেষ ছুঃখ দুর্দশা দেখা গিয়াছিল। ১৯৩৯ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ স্থুরু হওয়ার পর ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির 
পক্ষে সেই ছুঃখ ছুর্দশা কাটিয়া উঠার একট! সুযোগ দেখা যায়। যুদ্ধের 
ফলে এদেশে ও এদেশের বাহিরে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদ! বাড়িয়া যায় 
এবং তাহাতে পূর্বেকার অবিক্রিত মজুত মাল বিক্রয়ের বিশেষ ন্ুবিধা 
হয়। ভবে যুদ্ধের প্রথম বগুসরে বস্ত্রের চাহিদা মিটাইবার জন্য 
কাপড়ের কলের উৎপাদন বাড়াইবার কোন আশু প্রয়োজনীয়তা 
দেখা যায় নাই: বরং কতিপয় বশুসরের শোচনীয় অভিজ্ঞতা হইতে 
দেশের কাপড়ের কলের মালিকেরা পূর্বের তুলনায় বস্ত্রের উত্পাদন 
কিছু কমাইয়া দেওয়াই স্থর করেন। এই জন্যই যুদ্ধের প্রথম বসবে 
ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে বস্ত্ের উৎপাদন বৃদ্ধি না পাইয়া কাধ্যাতঃ 
তাহা কতকট। হাস পায়। গত ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর হইতে 


১১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস পধ্যস্ত এক বৎসরে ভারতের কাপড়ের 


কলগুলিতে মোট ৪১৭ কোটি ২০ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। 
১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪০ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত এক 
বগুসরে অর্থাৎ যুদ্ধের প্রথম বসরে তাহা! কমিয়া ৩৯৭ কোটি ৪০ লক্ষ 
গজ দাঁড়ায় । বস্ত্রের উত্পাদন হাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সূতা 


উত্পাদনের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যন্ূপ কমিয়া আসে । ১৯৩৮-৩৯ 


সালে ভারতীয় কলসমূহে ১২৯ কোটি ৬০ লক্ষ পাউগ্ড ন্মৃতা উৎপন্ন 


হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪* সালে তাহা ১২২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউগ্ডে 
পর্যবসিত হয়। 

তবে ১৯৪০-৪১ সালের শ্চনা হইতে সকল দিক দিয়াই ভারতীয় 
বস্তরশিপ্পের সুস্পষ্ট উন্নতি লক্ষিত হইতে থাকে। প্রথমতঃ যুদ্ধ 
অধিকতর ব্যাপক আকারে আত্মপ্রকাশ করার ফলে ইংলগ্ড ও অন্যান্য 
দেশ হইতে ভারতে বঙ্ের আমদানী বিশেষভাবে হান পাইতে 
আরম্ভ করে। উহাতে ভারতে দেশীয় কলের উৎপন্ন বস্ত্রের চাহিদ। 
অনেক বাড়িয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ প্রাচ্য ভূখণ্ডের অনেক দেশ ইংলণড ও 
অন্যান্য দেশ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্র যোগান না পাইয়। ক্রমেই 
বেশী পরিমাণে ভারতীয় বস্ত্র ক্রয় করিতে আরম্ভ করে। এইভাবে 
ভারতের পক্ষে বাহিরে বস্ত্র রপ্তানীর বিশেষ সুযোগ দেখা যায়। 
তৃতীয়ুতঃ সামরিক প্রয়োজনে ভারত সরকার দেশীয় কাপড়ের কল- 


সমূহকে প্রচুর পরিমাণ বস্ত্রের অর্ডার দিতে আরম্ভ করায় তাহাতেও 
বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে একটা উত্সাহ ও উদ্দীপনার ভাব স্থষ্ট হয়। এই 
সমস্তের সমষ্টিকৃত ফল স্বরূপ ১৯৪*-৪১ সালে অর্থাত যুদ্ধের দ্বিতীয় 
বতসরে ভারতে বস্ত্র ও সুতার উত্পাদন উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পায়। 
গত ১৯৩৯ সালে যেস্থলে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে বস্ত্রের উৎপাদন 
হাস পাইয়া ৩৯৭ কোটি ৪০ লক্ষ গজ গ্াড়াইয়াছিল, ১৯৪০-৪১ 
সালে সেম্থলে তাহা বাড়িয়া ৪৪২ কোটি ৯০ লক্ষ গজে পরিণত 
হইয়াছে । পুর্ব বৎসর দেশীয় কলে স্ৃতার উৎপাদন হ্রাস পাইয়৷ 
১২২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউ্ড হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে তাহাও 
১৪৪ কোটি ৮০ লক্ষ পাউগ্ত পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

এদেশে বস্ত্র প্রস্তুতের উপযোগী স্ৃতা বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয় না। 
ফলে প্রতি বসর বিদেশ হইতে বনু টাকার স্ৃতা ক্রয় করিতে হয়। 
যুদ্ধের জন্য বর্তমানে জাপান ও অন্য কয়েকটি দেশের সহিত ভারতের 
বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় উপযুক্ত মূল্য দিয়াও বাহির হইতে স্থৃতা 


পাওয়া কঠিন হইয়া ঈাড়াইয়াছে। এই অবস্থায় সম্প্রতি এদেশের 


কাপড়ের কলসমূহে স্ৃতার উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার বিশেষ চেষ্টা সুরু 
হইয়াছে এবং গত ১৯৪০-৪১ সালে কার্ধাত: তাহা কতকটা বাড়িয়াছে, 
হা খুবই আনন্দের বিষয়। যুদ্ধের পূর্বে ভারতের বাজারে বিদেশী 
কাপড়ের বেশীরকম প্রতিযোগিতা লক্ষিত হইত । ভারতের নিকটবস্তা 
দেশসমূহে এদেশের তৈয়ারী বন্ত্র রপ্তানীরও বিশেষ কিছু সুযোগ 
ছিল না। যুদ্ধের জন্য ভারতবধে বিদেশী বন্ত্রের প্রতিযোগিতা হ্রাস 
পাইয়াছে এবং ভারতের নিকটবন্তী দেশসমূহে অন্যান্য দেশ হইতে বস্ত্ের 
আমদানী ব্যাহত হইয়াছে । ভারতীয় কাপড়ের কলওয়ালারা বস্ত্রের 
উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া সেই সুযোগে আজ দেশের অভ্যন্তরে বেশী 
পরিমাণ বস্ত্র বিক্রয় করিতেছেন এবং অপর দিকে নিকটবর্তী 
দেশসমূহেও রপ্তানী বাড়াইয়। চলিয়াছেন, ইহ] খুব সম্তোষের বিষয় সন্দেহ 
নাই। তবে এসম্পর্কে একটা বিষয় আমাদিগকে ছুঃখের সহিতই 
লক্ষ্য করিতে হহতেছে। গত ১৯৪০-৪১ সালে ভারতের কাপড়ের 
কলসমূহে সমষ্টিকৃতভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর বস্ত্রের উত্পাদন বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। কিন্তু সাধারণ ধুতির উৎপাদন বুদ্ধি না পাইয়া তাহ। 


ধরং পৃব্বের তুলনায় কতকট! হ্াসই পাইয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ 
'সালে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে ১৯৫ কোটি ৭০ লক্ষ গজ 


ধুতি উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে তাহার পরিমাণ হাল 
পাইয়া ১০* কোটি ৪৭ লক্ষ গজ দাড়াইয়াছে। চাহিদার তুলনায় 
ধুতির যোগান কম হওয়ায় দেশে উহার মূল্য দিন দিন বাড়িয়া 
চলিয়াছে ; আর তাহাতে সাধারণের বেশীরকম ছুঃখ ছূর্দশা দেখা 
যাইতেছে । অথচ সামরিক প্রয়োজনে অধিক পরিমাণ তাবুর কাপড়, 
খাকী কাপড়, জামার কাপড় এবং ড্রিল ও জিন প্রভৃতি প্রস্ততে ব্যস্ত 
থাকায় দেশীয় কাপড়ের কলসমূহ সাধারণের প্রয়োজনীয় ধুতির উৎ- 
পাদন বর্তমানে ক্রমেই কমাইয়া দিতেছে | এই প্রকারের কাধ্যধারা 
দেশের লোকের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে সর্ববথ! আপত্তিকর । কাজেই 
গবর্ণমেণ্ট কাপড়ের কলসমূহের উপর সামরিক সাক্গসরঞ্লাম তৈয়ারের 
চাপ যথাসম্ভব কমাইয়া এখন হইতে উহাদিগকে বেশী পরিমাণ ধুতি 
প্রস্তুতের স্থযোগ দিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। 


শে মাচ্চ ১৯৪২] 


চে শি শাশাশিশীপশীতিক্ছ 





ভারতীয় বনি সম্পর্কিত আলোচনায় বাঙ্গলার নতরশিল্পের কথা৷ 
পৃথকভাবে বিবেচনার যোগ্য ।'এই শিল্পের দিক দিয়া বাঙ্গলা প্রদেশ 
পূর্বব হইতে বোম্বাই, মাত্রাজ ও যুক্তপ্রদেশের তুলনায় খুবই পশ্চাদপদ 
রহিয়াছে । বর্তমান যুদ্ধের মযোগেও এ প্রদেশ সেদিক দিয়া সমান অগ্র- 
গতি দেখাইতে পারিতেছে না, ইহা হুঃখ্র বিষয় । গত ১৯৩৯-৪০ সালে 
বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিতে. ৫ কোটি ১০ লক্ষ পাউগু সূতা ও 
১৯ কোটি ৮০ লক্ষ গঞ্জ বন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে 
সতার উৎপাদন কিছু বাড়িয়া ৫ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড াড়াইয়াছে। 
কিন্তু বস্ত্রের উত্পাদন ১৯ কোটি ৮* লক্ষ গজেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে । 
অথচ এই সময়ের মধ্যে বোম্বাইয়ে সৃতার উৎপাদন ৫৪ কোটি পাউগ্র 
হইতে ৭০ কোটি পাউণ্ড এবং বস্ত্রের উৎপাদন ২৪৫ কোটি গজ হইতে 
৩০৭ কোটি গজ পধ্যস্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে যুক্ত- 
প্রদেশে ১২ কোটি ৭০ লক্ষ পাউগ্ড স্ৃতা ও ২৮ কোটি ১* লক্ষ গজ 
বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে 
১৪ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড ও ২৮ কোটি ৭০ লক্ষ গজ দাড়াইয়াছে। 
স্তা উত্পাদনের দিক দিয়! মাদ্রাজ প্রদেশের স্থান পুর্ধবেই অগ্রগণ্য 
ছিল। বর্তমানে এ প্রদেশে স্ৃতার উত্পাদন পূর্বের তুলনায় অনেকটা 
বাড়িয়া গিয়াছে । গত ১৯৩৯-৪* সালে মাদ্রাজে ১৮ কোটি ১০ 
লক্ষ পাউণ্ড সুতা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা 
১৯ কোটি ২০ লক্ষ পাউণড পধ্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সমস্ত বিবরণ 
ৃষ্টে বস্ত্রশিল্লের দিক দিয়া বাঙ্গলার অবস্থা এখনও অশ্যান্ত প্রদেশের 
তুলনায় খুব শোচনীয় বলিয়াই মনে হয়। মূলধন ও সাজসরঞ্জামের দিক 
দিয়া বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির মূলগত অভাব দূর করিয়া বস্ত্র- 
শিল্পের দ্রুত উন্নতি সাধনের জন্য অচিরে এপ্রদেশবাসীর সমবেত চেষ্টা 
নিয়োজিত হওয়৷ প্রয়োজন । 


(বাঙ্গলায় খাষ্ঠাতাবের সমস্ত ) 
তুলনায় পাটের জমির পরিমাণ ছুই তৃতীয়াংশ কমাইয়া দেওয়াতে 
অনেক অধিক জমিতে ধানের চাষ হয়। উহার ফলে গত বৎসর এই 
প্রদেশে চালের চ্ডা মূল্য বলবৎ থাকিলেও উহার একেবারে অভাব 
'ঘটে নাই | কিন্তু বর্তমানে ব্রহ্মদেশ শক্রর কবলিত হইয়াছে বিধায় 
এ দেশ হইতে বাঙ্গলায় একমণ চালও আমদানী হইবার কোন 
সম্ভাবনা নাই। এপ্রিকে বর্তমান বসরে বাঙ্গলায় ১৯৪০ সালের 
তুলনায় এক তৃতীয়াংশের পরিবর্তে অদ্ধেক পরিমাণ জমিতে পাটের 
চাষ হওয়া হেতু বাঙ্গলায় ধানের চাষের জমির পরিমাণ অনেক কম 
হইতেছে । এরূপ অবস্থায় এবার যদি ধান্য ফসল খুব ভালরূপে জন্মে 
তাহা হইলেও এই প্রদেশে চালের বিশেষ অভাব যটিবে। কিন্তু এবার 
যদি প্রাকৃতিক ছুর্যোগে ধাম্ত ফসল বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহ 
হইলে বাঙ্গলাদেশে যে চালের কি প্রকার ছূর্ভিক্ষ হইবে এবং জ্জন্ 
যে কত লোক অনশন ও অগ্ধাশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তাহা 
কল্পনা! করিতেও আমরা শিহরিয়া উঠিতেছি | 

সুতরাং বাঙ্গলায় যাহাতে ধানের জমির পরিমাণ এবং জমিতে 
ধানের ফলন বৃদ্ধি পায় তজ্জন্ত অবিলম্বে একট ব্যবস্থা হওয়া 
আবশ্যক ।' আমরা অবগত হইলাম যে, বর্তমান বতসরে জমিতে ধানের 
ফলন বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা৷ সরকার কৃষকদের মধ্যে উন্নততর 
শ্রেণীর ধানের বীজ বন্টনের একটা কাধ্যক্রম গ্রহণ করিয়াছেন। এই 
ব্যবস্থায় কিছুট! সুফল হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে প্রদেশে ২ কোটা 
একর জমিতে ধানের চাষ হয় এবং বীজের জন্য বতসরে দেড় কোটা 
মন ধান্তের প্রয়োজন হয় সেই প্রদেশে গবর্ণমেন্ট প্রয়োজনীয় বীজের 
খুব সামান্য অংশই সরবরাহ করিতে সমর্থ হইবেন। বর্তমানে চালের 


আথক জগৎ 


সপ শশিশিািশিশাীশিীটিটি এশাশীশ্ীীীশাশিশিীশপিপীকটী 7 55শি 7 ০2. 


[৫ রত 5 চিয়োনক্কন্যকন্যন্য 


..* | বিয়েটাল গভণমেট মিকিটরিটি। 


লাইক এনিনওক্কেন্ল : 


ৃ 
: 
র 
ৃ 


এপি 


॥ 


্‌ 


১২১৫ 


শশী -শটিশিশিীশীঁলীীিটিটি স্টিল টিউন 


ব্যাপারে দেশ যে প্রকার  অঙ্কটজনক অবস্থার চি হইয়াছে 
তাহাতে কোন কমিটী বা কমিশনের সিঙ্ধাস্তের জন্য অপেক্ষা ন! 
করিয়া একটা অঙডিনাব্স জারী করতঃ কৃষকগণকে অধিকতর পরিমাণ 
জমিতে ধান্যের চাষে বাধ্য করাই বাঙ্গলার খাগ্াভাব দূরীকরণের 
সর্ধবাপেক্ষা কাধ্যকরী পন্থা । ইতিমধ্যেই বাঙ্গলার নানাস্থানে পাট 
ও.আশু ধান্তের চাষ আরম্ত হইয়া গিয়াছে । কাজেই এরূপ ব্যবস্থ। 
করিতে আর এক সপ্তাহকালও দেরী করা উচিত নহে। এই ধরণের 
একটা অর্ডিনান্স জারী করিতে যদি আর ২৩ সন্তাহকাল দেরী কর! 
হয় তাহ! হইলে উহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পণ্ড হইবে । 

একথা বলাই বাহুল্য যে, বাঙ্গলায় যদি এখনই ধানের জমির 
পরিমাণ বাড়াইতে হয় তাহা হইলে পাটের জমির পরিমাণ কমাইতে 
হইবে। বর্তমান বুসরে যে গত বৎসরের তুলনায় এক একর অধিক 


জমিতেও পাটের চাষ করাইবার প্রয়োজন নাই ভাহা আমরা গত 
১৬ই মাচ্চ তারিখের “আর্থিক জগতে" বিস্তারিতভাবে আলোচনা 
করিয়াছি । পাটের জমির পরিমাণ যদি গত বতসরের সমান করা 
হয় তাহা হইলে বর্তমান বগসরের জন্য ধান চাষের নিমিত্ত অস্তৃতঃ 
১৫ লক্ষ একর নূতন জমি পাওয়া যাইবে এবং উহা হইতে কম পক্ষে 
দেড় কোটী মণ চাল পাওয়া যাইনে । অন্য আর কোন ব্যবস্থা দ্বারা 
এত কম সময়ের মধ্যে এত অধিক পরিমাণ চাল পাওয়ার সম্ভাবন। 
নাই। এজন্য মাত্র বাঙ্গল| সরকারকে একটু আস্তরিকতার সহিত 
অগ্রসর হইতে হইবে । বাঙ্গলা সরকার যদি এই বিষয়ে চাপ দেন 
তাহা হইলে ভারত সরকার উ্া্দিগকে বাধা দিতে সমর্থ হইবেন না। 
কারণ বাঙ্গলাদেশকে শক্রর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা অপেক্ষা 
বাঙ্গলার অধিবাসিগণকে অনশন হইতে রক্ষা করা কম গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় নহে । এখনও উহার সময় রঠিয়াছে। বাঙ্গলার মন্ত্রিসভাকে 
কালবিলম্ব ব্যতিরেকে এই বিষয়ে তৎপর হইতে আল্নরা সনির্ববন্ধ 
অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি । 


শশী 2 শিশিন পপর 5, 55 খিল 


কোম্পানী লিমিটেড বোন্বাই ূ 
এখনও ভাদ্নতেরন বেসামরিক অধিবাসাদের 
নিকট হইতে কোনপ্রকার অতিরিক্ত চাদ না 


এতদ্দ্রারা বেসামরিক বীমাকারিগণকে জানান যাইতেছে ষে, 


০৮ ১১৭৫ 


তাহাদের পলিসি দ্বার! কোম্পানী সব্বপ্রকার যুদ্ধের দায়িত্বও 
গ্রহণ করিয়াছে এবং আকাশপথে, জলপথে বা অন্ত যে কোন 


টাকা তাহাদের উত্তরাধিকারিগণকে দেওয়া হইবে। 


উল্লিখিত বিষয়গুলি যাহার। এ আর, পি-তে 
নিযুক্ত তাহাদের পক্ষেও প্রযোজ্য । 


ক 


হেড অফিস- 


ূ 


ওরিয়েপ্টাল এদিওরেম্স বিল্ডিংম্‌, 
২ ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 


রর রা 22 1 2 5 রি এ, 42027 এ 


লইয়৷ যুদ্ধের দায়িত গ্রহণ করা হইতেছে । ' 


ৃ 


প্রকার শত্রু আক্রমণের ফলে তাহাদের নৃত্যু হইলে বীমাকৃত 
[+] 


এ 


ূ 
ৃ 
র্‌ 
| ওরিয়েন্টাল বিল্ডিং মূ, ফোর্ট, বোম্বাই । 
॥ ব্রাঞ্চ অফিস__ | 
ৃ 


নু টির ৮০৮১৭2৯2554 দত 8৮ হিল 





সেগুন কাঠ মজুদের ব্যবস্থ 
যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নিবুক্ত সরকারী বিতাগগুলির জন্ত যাহাতে কাঠ পাঠাইতে 
অন্রবিধা না হয়, সেজন্ট ভারত সরকার এই দেশে প্রাপরব্য ত্রঙ্গদেশীয় সেগুন 
কাঠ সংগ্রহ করিয়া মজুদ রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রকাশঃ অহীশুর, 
কোচিন এবং পরিবার রাজ্যগুপির কর্তৃপক্ষ নিজেদের একান্ত প্রয়োজনীয় 
কার্্যগুলির জন্চ কাঠ রাখিয়া বাকী সমস্ত সেগুন কাঠ স্বেচ্ছায় ভারত 
সরকারের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতে চাছিয়াছেন। 


গন্ধকবিহীন বারুদ 
ভারতের একটী গোল! বারুদ নিশ্মীণ কারখানায় সম্প্রতি গন্ধকবিহীন বারুদ 


গ্রজ্ধত হইতেছে। ইতিপূর্বে ভারতের কোন গোলাবারুদ নিম্মাণ কার- 
খানাতেই গন্ধকবিহীন বারুদ তৈরী হইত ন1। উহ এতদিন বিদেশ হইতেই 


আমদানী হইত । 
পংযুক্ত প্রদেশের বাজেট 


সংযুক্ত প্রদেশের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে মোট ১৭ কোটী ১২ লক্ষ 
৩২ হাজার টাক! আয় এবং ১৭ কোটা ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইখে বলিয়া বরাদা 
করা হইয়াছে । বাজেটে ৪ লক্ষ ২ হাজার টাকা উদ্ত্ব হইবে বিয়া 
অনুমিত ছইয়াছে বৎসরের প্রথমে সধকারী তহবিলে ১ কোটী ২৬ লক্ষ 
১হাঁজার টাক। এবং বসরের শেষে ২ কোটী ১৫ লক্ষ টাকা হাতে থাকিবে। 
আগামী বৎসরে আয়করের ভাগন্বরূপ ১ কোটী ৭ লক্ষ টাকী পাওয়া যাইবে। 

ভারতে শর্করা সমস্ত | 

গত ২০শে মার্চ বুটাশ ভারতের কয়েকটী প্রাদেশিক সরকারসমূহ্র 
প্রতিনিধিদের এক সভায় ভারতের শকরা শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল 
ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব স্তার রামন্বামী মুদালিয়ার এই তায় 
সভাপতিত্ব করেন। দেশের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে শকরার চাহিদা এবং সেস্ত 
বিতাগ ও বিদেশে প্রেরণের জন্ত তারতীয় চিনি যোগান দেওয়ার সম্বন্ধেও 
এই সম্মেসপনে আলাপ আলোচনা হয়। ইহা ছাড়া কি উপায় অধ্থন 
করিলে চিনির উত্পাদন এবং যোগান দেওয়ার কার্য হুনিয়ন্িত করা যায় 
ভবৎ্শন্বন্ধেও সম্মেলনে কয়েকটা কন্ধরপন্থার বিষয় বিবেচিত হইয়াছে । 

যুদ্ধকালীন ভারতীয় শিল্প 

পুণায় গত ২২শে মাচ্চ হার এম বিশ্বেশ্বরায়ার সতানেতৃত্বে নিখিল-তারত 
শিল্প সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের পরিসমান্ত্ি হইয়াছে । ১৯৩৮ সালের 
বীমা আইন সংশোধন, শিল্লোন্নয়নের জন্ত দীর্ঘদিনের মেয়াদে অর্থ সাহায্য এবং 
 জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিল্পে অর্থ বিনিযোগ করার সুবিধা দেওয়ার 
নিমিত্ত উপযুক্ত কর্ধপন্থা অবলম্বন করিতে ভারত সরকারকে অন্রোধ 
অানাইয়। কয়েকটা প্রস্তাব গৃহীত হুয়। ইহ! ছাড়া বড়লাটের শাসন-পরিষদে 
বাণিজ্য বিতাগ ছাড়া যাহাতে একটী শ্বতঙ্ত্র শিল্প সম্বন্ধীয় দপ্তরের স্ষ্টি কর! 
হয় ততৎ্সম্বন্ধোও সম্মেলনে একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়। যাহাতে ব্যবসায়ী, 
শিল্পপতি এবং অর্থনীতিখিদদের 'প্রতিনিধি লইয়া! কেন্দ্রে এবং প্রদেশসমূহে 
অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা পরিষদ গঠিত হয়, সেই বিষয়ে সম্মেলনে 

অনেকে মত প্রকাশ করেন। 
সাংবাদিকের আকলম্মিক মৃত্যু 

“হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডাভ? পিকার সহ-সম্পাদক নারায়ণ দাস ভট্যাচাধ্য গত 
প্রবিবার (২২শে মাচ্চ) প্রাতঃকালে হঠাৎ হ্ৃদ্যস্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় 
পরলোক গমন করিয়াছেন। 

মিঃ ডি এল মজুমদারের নতন পদ 

একখানি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটার 

সেক্রেটারী মিঃ ডি এল মজুমদার বাংলা সরকারের শ্রম ও শিল্প বিভাগের 


ডেপুটি সেক্রেটাপীর পদে যোগদান করিবেন এবং বুদ্ধ সম্পফ্িত কাজের 
ভার লইবেন। 


ৃ সেতিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। 


বিভিন্ন দেশ হইতে রবার রপ্তানীর পরিমাণ 

১৯৪১ সালের জানুয়ারী হইতে অক্টোবর মাস পধ্যস্ত নিম্নলিখিত দেশ- 
গুলি হহতে যে পরিমাণ রবার বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে তাহার হিসাব দেওয়; 
হইল £__মালয়_-৪৬৭,৯৪৫ টন) ওলন্দাজ পুর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্ধ-_-৫২৪, 
৫২৪ টন; সিংহল--৭৩,৩০১ টন; অআরতবর্ষ---৪,)৯২৩ টন; 
৭,৬৭৪ টন; উত্তর বোণিও--১৬,৫৭৩ টন) সাবৌয়াক_-৩১,৬৭৯ টন £ 
থাইল্যাণ্ড_৩৮,৯৯০ টন ) ফরাসী ইন্দো-চীন-__৫৪,৮২৩ টন। 

ভারতে চীনাবাদামের চাষ 

১৯৪১-৪২ সালের চীনাবাদাম চাষের চুড়ান্ত পূর্ববাভাষে সমগ্র ভারাতে 
৬৯ লক্ষ একর জমিতে চীনাবাদ্রামের চাষ এবং ২৫ লক্ষ ৪৬ হাজ্জার টল 
খোসাধুক্ত চীনাবাদাম উদৎ্পন হইয়াছে বলিয়া অন্রমিত হইতেছে, ১৯৪০-৪১ 
সালে ৮৭ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ এবং ৩৭ লক্ষ 
হ হাজার টন খোসাযুক্ত চীনাবাদাম উৎপন্ন হইয়াছিল । 

| ভারতে রবার নিয়ন্ত্রণ 

১ল! এপ্রিল হইতে ভারতে রবার নিয়ঞ্জণের বিধানাবলী কাধ্যকরী হইবে । 
তারতীয় রবার প্রস্তুতকারক সঙ্জের একজন মনোনীত প্রতিনিধি এবং 
ভারতীয় রবার ব্যবহারের শিয়ন্ত্রণ সম্পকিত খে কমিটী বর্তমান আছে, 
তাহার প্রতিনিধিবর্গ সকল প্রকার রবার ব্যবহারের পরিমাণ নিয়্ণ 
করিবেন। দেশরক্ষার ব্যাপারে এবং অসামরিক ব্যক্তিগণের প্রয়োজনে 
অন্ত যে পরিমাণ রবার ব্যবহার একান্ত আবশ্যক, শুধু সেই সকল রবার প্রস্ত- 
কারকদেরই রধার ক্রয় এবং সরবরাহ করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে। 


ব্রহ্ষাদেশ-ল 


চুন্াস্জার সরান ০ (+--ড- -- যারা 4৮. 


| ইউনাইটেড ই্াইনীয়াল। 
- হ্যাক লিস্িটেজ 


| হেড অফিস--৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা 
ৃ 





ৃ 


রিজার্ভ ব্যাঞ্কের সিভিউলভূক্ত 


পুনরায় না জানান পর্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু ভাই বলিয়া জনসাধারণকে এতন্ঘ্বার। শেয়ার ক্রয় 
করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপত্র্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা 
ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিন্ধা যে কোন শাখা অফিসে পত্র 
লিখুন। 
চলতি হিসাব-_-দৈনিক ৩০০২ 
উপর বাঁধিক শতকরা ॥* হিসাবে ন্থদ দেওয়া হয়। যাম্নাসিক মু ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 


সেতিংজ ব্যাক্ষ হিসাব-_বাধিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে নু 
দেওয়া! হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্য হিসাব হইতে 


টাকা হইতে লক্ষ টাক' উদ্বত্তের 


স্থায়ী আমানত-_-১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য ₹ওয়া হয়| 

ধার ক্যাস ক্রেডিট ও জম।র অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 

পাইবার ব্যবস্থা আছে। 

সিকিউন্িটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত ধাখা 

হয় ও উহার নদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা কর! হয়। বাকা, মালের 

গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সপ্ত | 

অনুসন্ধানে জান! যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রাস্ত সকল কাজ করা হয়। ূ 
শাখা -বড়বাজার, শ্ামবাজার (কলিকাত। ) ও নারায়ণগঞ্জ ূ 


ডি এক, স্যাগাস? জেনারেল ম্যানেজার 


২ ২পশাশশিশিশাশীশীশা ১ 


৩ঞ্শে মার্চ, ১৯৪২ ] 


সা পপ জপ পলাশ লাশ শপাসিজী শশা শিপ শীটাশিশিতিশিশীটশ শশী শশী ০১, 
কি এ ৯ শিশী 


বাংলার খান্যসমস্তা 

গত ২৪শে মাঞ্চ মুসলমান বণিক সজ্যের কলিকাতায় হর 
অধিবেশনে ইহার সভাপতি মিঃ এ আর সিদ্দিকি বলেন যে, বর্তমানে 
রেঙ্ণ হইতে বাংলা দেশে চাউল আসা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়াছে । বাংলা 
দেশের ৬ কোটী লোকের খাগ্যসমস্তা এই ব্যাপারে কতকটা জড়িত। 
বাংলায় .১৯৪০-৪৯ সালে ৩ কোটী একর জমিতে চাষ আবাদ ভইয়াছে। 
ইহার মধ্যে ধানের চাষ হুইয়ানে ১ কোটা ৯০ লক্ষ ৫ হাজার একর 
পাট চাষ নিয়ঙ্্ণ করার জন্ত ধান চাষের জমির আয়তন 
২ কোটী ১০ লক্ষ ৫০ হাজার একরে টাডাইয়াছে। যদি এক একর 
ভমিতে গডডপড়তায় ১২ মণ করিয়া ধান হয় তবে বাংলাদেশে ১৯৪১-৪২ 
সাপে ২৮ কোটী মণ ধান জন্মিতে পারে। যর্দি মাথ| পিছু বৎসরে 
কমপক্ষে ৫ মণ করিয়াও ধান দরকার হয়, তাহা হইলেও বাংলায় ৩০ 
কোটা মণ ধানের প্রয়োজন হইবে। ইহা হইতে বীজধানের জন্ত দি 
১ কোটা ৫০ লক্ষ মণ ধান বাদ দেওয়া যায় এবং অগ্টান্ত কাজের জন্ত যদি 
আরও ১ কোটী ৫০ লক্ষ মণ ধান ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে বাকী ৫ কোটা 
মণ ধানের অভাব পুরণের জঙ্ট ৪০ ল্ক্গ ২৫ হাজার একর অধিক জমিতে 
ধানের চাষ করিতে হইবে। এই জগ্ত পতিত জমিতে ধান চাম করিবার 
ব্যবস্থা করা দরকার এবং পাট চাষের জমির পরিমাণ কমাহয়া শান্ত 
২৫ লক্ষ একরে পরিণত করা উচিত। 

কলিকাতায় কয়ল। সমস্য 

একটা সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, কয়লার অঙাবের দ?ণ 
কলিকাতা সমর ও চতুষ্পাশ্ববর্তী শিল্প এলাকাসমূহ্বে যে জটিল পরিস্থিতির 
উদ্ভু হুইয়!ছিল, তাহা কয়লা সরধরাছের জন্য কয়েকটী মাল গাড়ীর বাবস্তা 
করিতে পারায় অনেকটা কমিয়া গিয়াছে 

মোটর গাড়ী চালাইতে কেরোসিন তেল ব্যবহার নিষেধ 

রও সরকার একটা বিজ্ঞপ্িতে জানাইয়াছেন যে, কেহ কেহ খোটর 
চাপাইবার জন্ট কেরোসিন তেপ ব্যবহার করিতেছে। ইহাতে মোটর 
গাড়ীর ইঞ্জিনের ক্ষতি হয় এবং এইন্ূপ একটা অতি প্রয়োজনীয় তেল 
এইতাঁবে ব্যবহার করিলে জনসাধারণ আলো জালান, রন্ধন ব্যাপারে এখং 
কাঠ অথবা কয়লা দ্বাগা উন্ুন ধরান প্রভৃতি কাধ্যে বিশেষ অন্থবিধা তোগ 
করিবে। বর্তমানে কেরোদিনের সরবরাহ সীমাবন্ধ। অতএব অপ্রয়োজনীয় 
কাধ্যে কেরোসিন তেল ব্যবহার করিলে ইহার অভাব দেখা দিবে এবং 
দর বৃদ্ধি পাইবে। এইজন্ প্রথম হইতেই যাহারা মোটর গাড়ীতে 
কেরোসিন তেল ব্যবহার করেন তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে 
ষে, তাহারা যেন অবিলম্বে এইব্ূপ অভ্যাস ত্যাগ করেন। 


সরিষ। ও তিসি চাষের দ্বিতীয় পুর্বাভাষ 
১৯১১-৪২ সালের সরিষা ও ভিপি চাষের দ্বিতীয় পুর্বাভাবে সমগ্র 
ভারতে যথাক্রমে ৩১ লক্ষ ২৩ হাজার একর ও ২৭ লক্ষ ৮০ হাজার একর 
জমিতে সরিষা ও তিসির চাষ হুইয়াছে বলিয়া অন্থমতি হুইতেছে। 
১৯৪০-৪১ সালে সরিষা ও তিলি চাবধের জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৩২ লক্ষ ৪১ হাজার এবং ২৯ লক্ষ ৭ হাজার একর। 
থাছ্শস্ত উৎপাদন সম্পর্কিত সম্মেলন 
আগামী ৬ই এপ্রিল "তারিখে নয়াদিললীতে খাগ্যশ্ন্য এবং গবাদি-পশুর 
জন্য খাগ্য উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্টে বুটাশ ভারতীয় প্রদেশ ও 
দেশীয় রাজ্যসমূছের প্রতিনিধিবর্গের একটী সম্মেলন আহত হইয়াছে। 
তারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ভূমি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মানশীয় 
মিঃ এন আর সরকার এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন । 
যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীম। 
কল কারখানা সম্পর্কিত বুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীম। আইন প্রবর্তন 
করিবার উদ্বোস্তে একটী বিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষর্দে উত্থাপিত করা 
হইবে। দেশীয় রাজ্যসযূহ ও ভারতে ফরাসী উপনিবেশসমূহ অঞ্চলের 
জন্যও এইরূপ একটা বীম।, প্রবর্তনের বিষয় ভারত সরকার বিবেচন! 
করিতেছেন । 





পাশা শীীীষ্পিশীশিশিশিশটাজিশশ সত 


জমিতে । 





্যাপনাল কটন মিলস লিসিটেড 


ফেঁশন রোড- টট্টগ্রাম 


মাত্র ছুই বশসর কালের মধ্যে গত সেপ্েম্বর মাস হইতে 
উহাতে বস্ত্রবয়নের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে । মিলে প্রস্তত 
সুন্দর € “টিকসই বস্ত্র সব্বত্র সমাদৃত হইতেছে । বর্তমানে 
উহাতে স্তা কাটার জন্য আয়োজন চলিতেছে। 
স্বল্প সময়ের মধ্যে মিলের জন্য প্রধানত: বাঙ্গলার দরিদ্র ও 
মধ্যবিত্তদের মধ্যে ৭॥ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা 
হইয়াছে । এই মিলে বর্তমানে ৫ শতাধিক বাঙ্গালী মঞ্জুর ও 
শিক্ষিত ব্যক্তির কন্মসংস্থান হইয়াছে । মিলটী পুর্ণাবয়ব হইলে 
উহাতে তিন সহজ বাঙ্গালীর কম্মসংস্থান হইবে | 
ন্যাশনাল কটন মিলই চট্টগ্রামের প্রথম কটন মিল। 
বাঙ্গালীর চেষ্টা, বাঙ্গালীর মূলধন ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় উহ্থা 
দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর ভইতেছে 
মিলের জন্য আরও ৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা 
ভইবে। জাতিবর্ণ নিব্বিশেষে সমস্ত বাঙ্গালীর উহাতে 


পর আবশ্যক | 
ও পিটার রাটিউা্র তে যাতীয 


ঘটি টন জট 2৮ এ ুরেসেকে এর2ক 


টানি সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক) 
হেড অফিস--১*নং ক্যানিৎ ষ্টাট, এলবজাা | 
। ্গাখাপমূহ । 
বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, রচি, পাটনা, বেনারস, 
আরা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফেণী, পুরাণবাজার, 


চৌমুহনী, দৌলতগঞ্জ, সোনাপুর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ) 
টাদপুর, জামসেদপুর,শিলং, বহরমপুর €মুশিদাবাদ )। 


শতকরা +:% হারে আয়করবযুক্ত ) 
লভ্যাংশ দেওয়। হইতেছে 


সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য করা হয়। 
এস্‌, সি, পাল 


ম্যানেজিং ডাইরেইর | 
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টিউনার হারান বরন 


বাঙ্গলার গৌরবস্তস্ত £ 2 
দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক চারীং 


কোম্পানী লিমিটেড: 
১৭ নং ম্যালে। লেন, কলিকাতা 


বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩।০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 














লবপ কিন্‌তে বাঙ্গলার কোটা টাকা বস্তার আোতের মত লে খায়_ 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্োতকে বন্ধ করধার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রি নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 
বিঃ ৩5 মিত ১6 কোং মা!নেভিং এজে' টসূ 
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টিটি 


ভিডি 


র 
ও 


এপি পপ পতি পিল শিস পলাশ পিপিপাসপপা৯। পলিশ পাশা পা পাশ পাপী মাপ উর জপ পা + 


ভারতীয় ৫ 

জান! গিয়াছে যে, বর্তমানে ভারতীয় নিন মধ্যে ২ খানি অস্ত্র শস্তে 
নুসজ্জিত অতি আধুনিক রক্ষী জাহাজ আছে। আরও ২ থানি আধুনিক 
ধরণের জাহাজ, ৩ থানি '্প' ও ২ খানি ট্রলার আছে। ইহা ছাড়া মাইন 
অপসারণ ও সাবযেরিণ আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ৩৪ খানি জাহাজ 
রহিয়াছে । 
| গম চাষের দ্বিতীয় পূর্রবাভাষ 

১৯৪১-৪২ সালের গম চাষের দ্বিতীয় পূর্বাতাযে সমগ্র ভারতে ৩ কোটা 
২৪ লক্ষ ৪৪ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত 
হইতেছে ; ১৯৪০-৪১ সালে ৩ কোটা ৩৩ লক্ষ ৬৪ হাজ্জার একর অমিতে 
গমের চাষ হইয়াছিল । 


১৯৪,-৪১ সালের বুটিশ ভারতে বাণিজ্য শু্ক 
১৯৪০-৪১ সালে বুটাশ ভারতে ৪০ কোটী টাকা সামুদ্দিক বাণিজ্য শুন্ক বাবদ 
আয় চইয়াছে। এই বাণিজ্য শুক্কের পরিমাণ পূর্ব বৎসরের হললাস 
৯ কোটী টাকা ফম। আলোচয বতসরে বাণিজ্য শুন্ক আদায় করিবার অন্ত 
ব্যবস্থা করিতে ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। 


ডাক ও তার বিভাগের কাধ্য বিবরণী 


ডাক ও তার বিভাগের ১৯৪০-৪৯ লালের বাধিক কাঁধ্য বিবরণীতে প্রকাশ 
যে, আলোচ্য বৎসরে এই বিভাগকে মোট ১২১ কোটা ৫০ লক্ষ বিতিন্ প্রকার 
চিঠিপত্র, পার্শেল ও টেলিগ্রাম প্রস্ৃতি প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। 
এই ব্লরে মোট টেলিগ্রাম প্রেরণের সংখ্যা ধাড়াইয়াছে ৯ কোটী ৯০ লক্ষ । 
আলোচ্য বৎসরে ৩২৩টা নুতন ডাকঘর খোলা হইয়াছে । ১৯৪০-৪৯ সালে 
ডাক ও তার বিভাগের মোট ১৯ কোটা ২৪ লক্ষ ৮* হারার টাকা উদ্বৃত্ত 
রহিয়াছে । ১৯২৫-২৬ সালে নুতন ভিত্তিতে ভাক ও তার বিভাগ গঠনের 
পর কোন বৎসরই আর এত লাভ হয নাই। আলোচা বৎসরে এই বিভাগের 
কার্য পরিচালনার খরচ পূর্বের তুলনায় ৪৪ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা বৃদ্ধি 
পাইটয়াছে। এইরূপ বায় বুদ্ধি পাওয়ার কারণ হইতেছে কশ্মচারীদের 
বাৎসরিক বেতন বুদ্ধি | পোষ্টকার্ড ও ্ট্যাম্প উত্পাদনের বাড়তি খরচ এবং 
কালি কলম প্রন্ৃতির দরে উদ্ধগতি | আলোচ্য বসরে ৩ লক্ষ ১৬ ছাঞ্জার 
৮৮৪ টাকার দেশরক্ষা বাবদ সেতিং ্্যাম্প বিক্রয় হইয়াছে। 
ডাক ও তার বিভাগের ঘুদ্ধভাগারে (১৯৪১ সালের ৩৯শে ডিসেপ্বর পধ্যস্ত ) 
সংগ্রহীত মোট অর্থের পরিমাণ ঈাড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৫ হাজার ১৯৩ টাকা 
১৩ আনা ৮ পাই। 


১৯৪৪-৪১ সালে 


বূটেনে নারী শ্রমিক 

বুটেনে প্রতি সপ্তাহে গডপড়তায় ৩৫ হাজার এবং মামে ৯ লর্ম ৫০ 
জার নারী নানাবিধ শ্রমসাধা কাধ্যে নিষুক্ত হইতেছে। সমরোপকরণ 
নম্্াণ শি্ে নিয়োগ করিবার জন্য প্রায় ৫৭ লক্ষ শারী শ্রমিকের নাম 
রঞজিষটারী করা হইয়াছে । বর্তমান বংসরের শেষ ভাগ পধ্যন্ত স্থলপথ সেন! 
[হিনাতে প্রায় ৫০ হাজার :নাদী ভর্তি করা হইবে। ১৯৪২ সালের ছয় 
সের মধ্যে বিবিধ শ্রমশিলে নিয়োগের জন্ত রেজিক্রীকুত নারী শ্রমিকের 
খা ঈ1ঙাইবে প্রায় ৭০ লক্ষ | 


রাশিয়ার শিলোননতি 


রাশিয়ার উরাপ অঞ্চল পৃথিবীর মধ্যে একটা সমৃদ্ধিশালী শিল্প-কেন্ত্র বলিয়। 
নাতিলাভ করিয়াছে। এই অঞ্চলের আয়তন হইতেছে প্রায় ৫€ শত ঝ্গ 
1ইল। এখানে লৌহ, কয়লা, তামা, বস্কহট, সিসা, ম্যানগেশিজ, 
[সবেস্টোজ, সোণা, রূপা, পটাপ, প্লেটিনাম, দস্ত! এবং পেট্রপ প্রতি খনিজ 
দার্থ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া এই জায়গায় বিরাট খনজ 
ম্পদ বিস্ভমান বহিয়াছে। ১৯৩০ সাল হইতে ১৯৪০ সাল পধ্যস্ত এই 
নে ২ শতেরও অধিক অতিকায় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। উপাল 
ঞচলস্থ তৈল খনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব বৃইৎ্ বলিয়া পরিচিত। মাকিণ য.ক্ত- 
ষ্রের ইপ্রিনিয়ারগণ দ্বারা নিশ্মিত একটা তৈল উত্তোলন কারখানায় এই স্থান 
ইতে বৎসরে ৫ লক্ষ টন পেট্রল উত্পাদিত হয়। 


হিরা এ পিপল লাল আপ জিপি? পাশ্পীশীা 
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চু 2 ৪ স্ব জগ ক (স্হ 


৮ পপপাপিপপীপসিসপিপা সীল এপাশ 


ভর জিদ 


| নিউষ্টাগার্ড বাস্থরি। 


সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক 





2 ক ৬2৯ 


হেড অফিস-_কুমিল্লা। । কলিকাতা অফিস-_২২, ক্যানিং ্টাট, | 
অপরাপর শাখাসমূহ : জি 
ী না তন 

৯০ কোর্ট) কারিবপুর 

লিলেট টাঙ্গাইল 

শিলং ৮ 

দা দান 

জোড়হাট রা্ীগজ 


দিনাশনাল মাকেণ্টা টি 


[দি ন্যাশনাল মাকে ণাইল! 


ইন্সিওরেন্স কোং ( ইণ্ডিয়া) লিঃ 
হেড অফিস :--৮নং ৪ ই্রাট, কলিকাতা । 


সস 
৪ 


সুদ ভিত্তির উপর প্রতিষিত ও আধুনিক 


জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 
উন্নতিশীল বীমা! কোম্পানী ৷ 


টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (ছুই লাইন) ূ রাঁহা ব্রাদার্প 


টেলিগ্রাম-__৭টিপটো” ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 


উিনিটি ভিরিিরিিরিনিউিি তত | [ক 


্ জিন তা ডর জা ভিত কা: তা তের রাত 





[বঙ্গ কটন মিল্সলিঃ 


সেক্রেটারিজ এগ এজেন্টস্‌ ১ 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোৎ লিঃ 


২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক গ্ীট, হাটখোলা, কলিকাতা ৷ 








১২, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা 


কারেন্ট একাউন্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেতিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট সুদ শতকরা ৩. 
টাকা । চেক হবার! টাকা উঠান যায়। ফিক্সড, 
ডিপজিট ৬ মাস বা তদুর্ধ) লুদ শতকরা 
৩।০ টাকা হইতে ৫২ টাকা প্যস্ত। উপযুক্ত 
সিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


ব্রাক কলেজ জজ টা, ৪৪১ বালীগজ ও বর্ধমান । 


£ | 
ূ 





৩০শে মার্চ, ১৯৪২ ] আধিক জগৎ 
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ভারতে নাসের সতখ্যা 
ভারতে প্রায় ৫ হাজার নাসের নাম রেজিস্ী করা হুইয়াছে। যে 
সকল ডাঙ্গারের লাম রেডিট্রি করা হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা হইতেছে প্রায় 


৪০ হাজার। 
পাট চাষের জমির পরিমাণ 


গত ২৫শে মার্চ তারিখে বঙীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে বাঙ্গলার 
প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ষর্পলুল হক এই মন্ে ঘোষণা করেন, ইতিপূর্বে 
সিন্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল যে, ১৯৪২ সালের জন্ঠ বাঙ্গলার মোট পাট চাষের 
জমির দশ আনা পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করিতে দেওয়া ছইবে ; বর্তমানে 
তারত সরকারের সম্মতিক্রমে বাঙ্গলা সরকার উক্ত দশ আনা পরিমাণ স্বাস 
করিয়া আট আনা পরিমিত জমিতে পাট চাষ করিতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন । 

মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের বাজেট 

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার সরকারের এক বিজ্ঞপ্িতে প্রকাশ ঘে, উক্ত প্রদেশের 
১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে রাজন্ব বাবদ আয়ের পরিমাণ € কোটী ২৬ লক্ষ 
৬২ হাজার টাক এবং ব্যয় € কোটি ২৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা দাড়াইবে 
বলিয়! ধরা হুইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৩ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা 
উদ্ধত থাকিবে । ১৯৪০-৪১ সালে উদ্ব-ত্তের পরিমাণ ছিল ২৯ লক্ষ ৯৩ হাজার 
টাকা এবং ১৯৪১-৪২ সালে উদ্বত্তের পরিমাণ ফঈাড়াইয়াছে ৪ লক্ষ ৫২ হাজার 
টাকা। ছাতিয়াগড় ও জব্বলপুরে শশ্তের ক্ষতির দরুণ ২* লক্ষ টাকার রাজস্ব 
আদায় স্থগিত রাখা হইয়াছে । ইহা ছাড়া ৩ লক্ষ টাকার রাজস্ব মকুব, ১৬ 
পক্ষ ৮৯ হাজার টাকা তাকাভি খণ এবং জনসাধারণের চাহিদা মিটাইবার 
জন্ত গম ক্রয় বাবদ ৫ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। 


বিহার সরকারের বাজেট 


গত ২৪শে মাস্ঠ বিহার সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট প্রকাশিত 
হইয়াছে । উক্ত বাজেটে ৬ কোটা ৪৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা আয় এবং ৫ 
কোটা ৮০ লঙ্গ ৪২ হাজার টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে । আলোচ্য 
বর্ষে ৬২ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা উদ্বত্ত থাকিবে । ১৯৪১-৪২ সালে বাজেটে 
আয়ের পরিমাণ ছিল ৬ কোটী ৫০ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা । ১৯৪১-৪২ সালে 
শিল্প বিভাগের আয় ৯২ লক্ষ টাকা, ইক্ষু সেস বাবদ ৯ লক্ষ ৫০ হাতার টাকা, 
পাট রপ্তানী সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারের প্রাপ্য অংশ বাবদ ৩ লক্ষ ২৫ 
হাজার টাক, এবং বন বিভাগের আয় ১ লক্ষ ৫০ ভাজার টাকা কমিয়। 
গিয়াছে । 

লনা সমস্ত । 

পৃথিবীর লঙ্কা! উত্পাদনের শতকরা ৯০ ভাগ ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জে হইয়া থাকে । ১৯৩৯ সালে যে ৫ বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে 
ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে বতসরে গড়পড়তায় ৬ লক্ষ হন্দর (এক 
হন্দরে প্রায় ১ মণ ১৪ সের) হইতে ১৫ লক্ষ হন্দর পন্যন্ত লঙ্কা বিদেশে রপ্তানী 
হইয়াছে । ইন্দো-চীন হইতেও বৎসরে গডপড়তায় ৮* হাজার হন্দর লঙ্কা 
বিদেশে প্রেরিত হয়। বুটেনে বসরে ৫০ হাজার হইতে ৬০ হাজার হন্দর 
লঙ্কা! এই সকল স্থান হইতে আমদানী করা হয়। বর্তমানে উপরোক্ত স্থানগুলি 
দাপানীদের হস্তগত হওয়ায় এ সকল স্থান হইতে বিদেশে লঙ্কার চালান 


বন্ধ হইবে। 
ভারতীয় বণিক সমিতি সঙ্ঘ 


নিয়োক্ত ব্যক্তিগণ নৃতন বৎসরের জন্য ফেডারেশন অব ইঙ্ডিয়ান চেম্বাসণ 
অব কমার্সে (ভারতীয় বণিক সমিতি সঙ্ঘঘ) কর্মকর্তা নির্বাচিত হইয়াছেন £__ 
পতাপতি মিঃ গগশবিহ্বারীলাল মেটা) সহ-সম্পাদক কুমার স্তার যুখিয়া 
চট্টিয়ার ; কোষাধ্যক্ষ ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহ1। ক্যধ্যনির্বাহক সমিতির 
গদশ্যগণ”ন্যার শ্রীরাম) শ্তার বদরীদাল গোয়েঙ্কা ; মিঃ রাজমিত্ বি ভি 
আমীন) মিঃ লালভী মেরহোত্রা ) মিঃ হরিশস্কর বাগলা ) মিঃ আর এল 
নাপানী) মিঃ এম মাষ্টার। নিম্নোক্ত সদন্তগণকে কো-অপট কর! হইয়াছে +৮ 
গার চুনীলাল বি মেটা, মিঃ জি ডি বিড়লা, মিঃ এডি শ্রফ, শ্তার আবদুল 
হালিম গজনভী, মিঃ এম এ ইম্পাহানী ও মিঃ এফ এম বশীর | 














তত 


২1) ২37২৯ ৯ এ এ ৫ রর 
নাইটে ছয় && ই্িনিয়ারং 


ওয়ার্কমূ লিমিটেড, 
কারখানা £ বেলুড় 








ম্যানুফ্যাকৃচারাস” অব £ 

প্রিশিমন মেসিনারিস্‌ এবং টুলস্‌ 
ওয়েল্ডেড, গ্রিল চেইনস্‌ 

এম, এস, রডস্‌ এবং ফ্াট্স্‌ | 

জিট্‌ মেটাল ওয়ার্কস্‌ | 

এগ্যার্টি গ্যাস” কথ 

রাবারাইসড্‌ ক্যানভাস 

মেকানিক্যাল ইন্সারশন সিটিংস্‌ 

গ্রাউণড লিট.স্‌ 


টে. ৯ 
ম্যানেজিং এজেন্টম £ ইউনাইটেড, ট্রেডিং কর্পোরেশন 


১০০, ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা । ফোন £ কলি £ ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০ 
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৯২২০ 


টির ভিত ১০৯০০ ০০ নাশ সপ্ত পাপা পা শী পপ 


_ আদালতে ভ্রনীণতি 

গত ১৭ই মাটি তারিখ মঙ্গলবার বলীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মানশীয় মন্ত্রী শ্রীবুক্ত, 
প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় এদেশের আদালতসমূহে উৎকোচ গ্রহণের দুর্নীতি 
সম্পর্কে বপেন যে, বতকাল যাবৎ এই জাতীয় দুনীতি চলিয়া আসিতেছে । 
প্রীপ্ুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় অতঃপর বলেন যে, এই প্রদেশের জনৈক বিশিষ্ট রাজ- 
বঙ্চারীর আন্রমানিক ভিসাব অগ্নপারে, আইন আদালতসমূহের কম্মচারীরা 
উপরি পাওনা হিসাবে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার মত উৎকোচ 
গ্রহণ করিয়া থাকে । 

টেলিগ্রামের মাশুল বৃদ্ধি 

৩৯শৈ মাচ্চ মধ্ারাত্রির পর হইছে ভারত, বক্ষ, সিংহল, আফগানিস্থান ও 
লাগার (তিক্ত) ঘে কোন স্থানের জন্য প্রেরিত প্রত্যেকটী সাধারণ 
টেলিগ্রামের উপর পৃর্সের চেয়ে ৬০ আনা এবং গ্রীতোকটা জক্করী টেপিগ্রামের 
উপর 1%* আনা করিয়া অতিরিক্ত হারে মাশ্ডল আদায় করা হইবে। 
তারতের অভ্যন্তরে প্রতি সাধারণ টেলিগ্রামে মোট দৎ আনা লাগিবে এবং 
প্রত্ভোকটী অতিরিক্ত শকে্রে জন্ত /০ আনা করিয়া লাগিবে। সার্পারণ 
টেলিগ্র!ম অপেক্ষা টেলিগ্রামের হার দ্বিগুণ ই সংবাদপত্রের 
জান্ব এ শুভেচ্ছাঙ্ঞাপক টেলিগ্রাম়ের উপরও অভিরিক্ঞ ভারে খাশ্খুল দিতে 
হইবে। গত ৯লা মার্চ হইতে টেলিফোন সংযোগ ও যন্বপাতিপ্র ভাঙা 
প্রানের চেয়ে এক মাংশ ব্ু্ধি করা হইয়াছে । বর্তমানে যাহারা গ্রাহক 
হইবেন তাহ।দিগকে পরবতী ভাড়ার তারিখ হইতে বর্ছিত হারে মাশুল 
দিতে হইবে | ৩১শে মাচ্চ মধ্যরাজির পর হইতে ট্রাঙ্গ কলের উপর অতিরিক্ত 
মাশ্খলের তার দ্বিগুণ বদ্দিত করা ভইয়াছে। 


ক্ষুদ্র শিল্পগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থ। 
গত ২৩শে ও ২৪শে মাচ্চ ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের, প্রাদেশিক 
সরকারসমূহের এবং কয়েকটা দেশীয় জোর প্রতিনিধিদের এক বৈঠক নয়া 
পি্লীতে অন্ুঠিত হইয়াছে । ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্টানগুলিতে যাহাতে উত্পাদনের 
পরিমাণ আরও বুদ্ধি করা হয়, তৎসন্ধন্ধে সভায় আলোচন। হইয়াছিল । 
১৯৪১-৪২ সালে সরবরাহ বিভাগ যোট ৪ কোটী ৯৮ লক্ষ টাকা মুল্যে 
ছোউখাটো। শিল্প গ্রাতিঠানগুলির উতৎ্পন দবাদি ক্রয় করিয়াছে। হার 
মধ্যে আচ্ছাদনের জাল, পশমী ক্ধল, চামড়ার জিনিষ এবং সোলার 
টুপি প্রত্থতি জিনিষপত্রাদি আছে । ১৯৪২-৪৩ সালে এই ধরণের প্রতিষ্টান 
সমূহের উৎপন্ন আরও ৫ কোটী ১০ লক্ষ টাকার জিনিষের ফরমায়েস দেওয়া 
হইবে। প্রাদেশিক সরফারসমূছ এবং যে সকল দেশীয় রাজ্য এই পরিকল্পনায় 
ংশ গ্রহণ করিবেন, তাহারা সকলেই একটা করিয়া এই সকল জিনিষ 
সরবরাহ করিবার জন্ট এজেন্সী গুপিবেন। 


জাপানের বাজেটে যুদ্ধের ব্যয় 
". জাপানের আগামী আর্থিক ব্সরের (১৯৪২-৪৩ সালের ) বাজেটে 
যুদ্ধের জন্ত ২ হাজ্সার ৪ শত ৩০ কোটা ইয়েন ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে। 
১৯৪০ সালের ৩১শে মাচ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বতসরে ৪ শত 
৮০ কোটা ইয়েন এবং চীন যুদ্ধের জন্ত আরও & শত কোটা ইয়েন ব্যয় বরাদ 
করা হহয়াছিল। 


জব 


গম সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ 


ভারত সরকারের একটি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, যে সকল প্রদেশে প্রচুর 
গম উদ্দপন্ন হয় সেই সকল প্রাদেশিক সরকারের সহিত উক্ত সরকার গন 
উৎপাদন সম্পর্কে আলাপ আলোচনা চালাইতেছেন। যাহাতে সমগ্র 
বৎসরের গম সরবরাহ নিয়ঙ্ণ করা যায় সে সম্পকেও একটী পরিকল্পনা করা 
হইয়াছে। প্রাদেশিক সরকারসমূহছকে এন্প পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে যে, 
যাহাতে বাজারে সব্বনিয্ন গম চালান হয় সে সম্পকে তাহারা যেন উৎসাহ- 
দান করেন। ইহা ছাড়া ভারত সরকার খাগ্ছদ্রব্য উৎপাদন বুদ্ধির জন্ত এবং 


সন্প্রতি যেরূপ অতিরিক্ত হারে খা্ছদ্রব্যের মূল্য বুদ্ধি পাইতেছে তাহার. 


সমতা রক্ষার চেষ্টা করিবেন। এরূপ অবস্থায় লায়ালপুর ও হাপুরে গমের 
মূল্য মণ প্রতি পাইকারী ৫২ টাকা হারে বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং 
নবাবসাহ ও মিরপুরে গমের সর্কবোচ্চ যুল্য হইবে মণ প্রতি ৫।০ আনা। 


রানা ৪ 


্ অর 





টচিজ্খিব 
পি সস ক পি ০ পপ পি পিস পি ২ পি শী ৯ পাতি পপ ০৯০ সপ ৯ পর 


বা রিজা ব্যাঙ্কের টচ্গদিারর 





ভন 


ক মহারাজ। মাণিক্য বাহাছুর কে সি এস আই 
শিলং শাখার শুভ-উদ্বোধন অগ্নষ্ঠান উপলক্ষে নিয়োক্ত বাণী প্রদান 
করিয়াছেন £ উজ্জয়ন্ত প্যালেস, আগরতল।, 

৪ঠ] ডিসেম্বর, ১৯৪১। 
ঝিপুরা মডাণ ব্যাঙ্ক লিঃ শিলংয়ে শাখা অফিস খুলিতেছেন জানিয়। 


বিশেষ আনন্দিত হুইয়াছি । 
তারতের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্লে জাতীয় তাবাপন্ন প্রতিষ্ঠান 


সমূহের পৃষ্ঠপোষকতা অত্যাবশ্যক | বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রসযূতে 
বু শাখা অফিস খুলিয়া ত্রিপুরা মভার্ণ ব্যাক্ষ লিঃ এই চাহিদা 
মিটাইতেছে । আমি এহ প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি এবং আশা 
করি যে, জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা হইতে প্রতিষ্ঠানটি 
বঞ্চিত হইবে না। স্বা? বিবি কে মাণিক্য, | 
জরিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর 





টেলিগ্রাম 


টব গেম £ ক্যাল? 


মহাননধী ান্ক, লিমিটেড 7 


(স্থাপিত ১৯১০ ্‌ং ) 


পুর্বববঙ্গের সর্ববপুরাতন প্রতিষ্ঠান 


হেড অফিস ৪ মহালক্ষমী ভবন, চটগ্রাম | 
কলিকাতা অফিস 2 ১৫নং ক্লাইভ ফট 
অন্যান্য অফিস £ রেন্ুন। মৌলমেইন, আকিয়াব, সেগুওয়ে, 
চকপিউ, কৰ্সবাজার। ঢাক। ও সাতকানিয়।। 
চল্তি হিগাব খোলা হয় এবং চলতি ভিসাবের শিয়মানমারে সুদ দেওয়া 
হয়। ১০২ টাক] জমা লইম়! সেভিং ছিসান খোলা হয় এধং শতকরা 
বাধিক ৩২ টাকা হিসাবে ছুদ দেওয়া হয়। ফিকাড ডিপোজিট ১ বৎসর 
হইতে ৩ বত্খর কাল পধান্ত গ্রাভণ করা ভয় এবং ১২ বঙ্সরের তারতণ্য 
হিসাবে সুদ দেওয়া ভয় 
১০০২ টাকার ৫ বওসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট ৮০২ 
টাকায় পাওয়া যায় । 
সব্্প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাধ্য কর। হয়। 
বিশেষ বিবরণের জন্য ব্যাঙ্কে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া অবগত হউন 
জেনারেল ম্যানেজার-_প্রীব্রিপুরাচরণ চৌধুরী 


চীফ, ম্যানেজার-_শ্্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দ্বাস এম, এ. 
2০১ 5৯৪১ 


পাপা স্পাি স্পা স্পা টিসি পরি পিপি পা স্পট পানি পস্পাি পর স্পা স্পতি পাশ পাস িস্পপাশি পা 
পপ ৯টি ২ পস০০ ০ পি পাস পপি, পতি, ০ শী 


| তক০স্প পা।জড৪ ০০৮৩৬ 


ভি লিক 2 74554০০০408 ০০০৮22455০০ 
৯ 


কান : চষ্উগ্রা শব | 


১৭৯ 


ঃ 
..-:74358 


ঘর 


ূ 





বা পা ০৯০০ পপাপিপপট ৭ ০১পপশীপীসপ্পী ১৮-পিপাপিশপীশশশীট শশশশাটাটি পীক্পীপিনপীপিশী পতল 


৩*শে মার্চ, ১৯৪২] 
বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমা" 
গত ২৭শে মার্চ তারিখে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেথ্বার অব কমার্সের বাধিক 
সাধারণ সভায় নিয়লিখিভ ব্যক্তিগণকে লইয়া ১৯৪২ সালের কাধধধযনির্বাহুক 
সমিতি গঠিত হইয়াছে । প্রেলিডেন্ট-মিঃ এ সি সেন। ভাইস্‌ প্রেলিডেপ্ট-_ 
কুমার প্রমথনাথ রায় ও মিঃ জে কে যিত্র। অনরারী ট্রেজারার--ডাঃ সত্যচরপ 
লাহা। কার্ধ্যনির্বাহক সমিতির সদন্তগণ--ডাঃ এন এন লাহা, শ্তার এইচ 
এস পাল, মিঃ পি সি মিত্র, মিঃ সাধন চক্র রায়, যিঃবি টি ঘটক, মিঃ ডি 
এন সেন, ক্যাপ্টেন এন এন দত্ত, মিঃ এল লি রায়, কুমার রমেন্ত্রনাথ রায়, 
মিঃ আই বি সেন, মিঃ সি এল বাজোরিয়া, মিঃ রঘুনাথ দত্ত ও মিঃ জি বন্থু। 
ধানের শেষ পূর্ববাভাষ 

সম্প্রাতি গবর্ণমেন্ট কর্তৃক যে ধান্য উৎপাদনের শেষ পূর্ববাতাষ বাছির করা 
হইয়াছে তদষ্টে জানা যায় যে, বর্তমান বৎসরে (১৯৪১-৪২) সমগ্র ভারতে 
( দেশীয় রাজ্যগুলি সহ) ধান চাষের জমির পরিমাণ ঠাড়াইয়াছে মোট ৭ 
কোটি ৩১ লক্ষ ৬৫ হাঞ্জার একর। পূর্বববস্তী ব্সরে উহার পরিমাণ ছিল 
৬ কোটি ৩০ লক্ষ ৫৯ হাজার একর। অর্থাৎ ১৯৪০-৪১ সালের তুলনায় 
১৯৪১-৪২ সালে ধান আবাদী জমির পরিমাণ মাত্র ১ লক্ষ ৬ হাজার একর 
বুদ্ধি পাইয়াছে। উপরোক্ত পরিমিত জমিতে আলোচ্য ব্খসরে মোট ২ কোটি 
£৫ লক্ষ ৬৭ হাজার টন ধান্য উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হুইয়|ছে। 
১৯৪-৪১ সালের উৎপাদনের মোট পরিমাণ ছিল ২ কোটি ২১ লক্ষ ৪০ 
হাজার টন। অর্থাৎ পূর্বববন্তী বখসরের তুলনায় আলোচ্য বখসরে শতকরা 
১৫ ভাগ উৎপাদন বুদ্ধি পাইবে। বাঙ্গলা প্রদেশে আলোচ্য বৎসরে ধান 
চাষের জমি ( আউষ, আমন ও বোঁড়ো ) ও উহ্বার আনুমানিক উৎপাদনের 
পরিমাণ যথাক্রমে ২ কোটি ৩৮ লক্ষ ২৪ হাজার একর ও ১ কোটি ২ লক্ষ ১৭ 
হাজার টন। পূর্বববন্তী বৎসরে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২ কোটি ৭ 
লক্ষ ৭০ জার একর ও ৬০ লক্ষ ৪৩ হাজার টন। শিল্পে বিতিন প্রদেশ ও 
ধেখীর র।ঞ্যসযুহের আপোচ্য বত্খরের ধান চাষের জমির পরিমাণ ও অনুমিত 

উৎপাদনের শেষ পুর্নধাতাষ প্রদত্ত হইল £ 


(হাজার একর হিসাবে) (হাজার টন হিসাবে) 





বাঙ্গলা। ২০,৮২৪ ১০১২১৭ 
মাদাড? ১০১৩১ ৫১০৮৪ 
বিহার ৮১৮৬৯ ২,৭৪৭ 
মধ্য গ্রদেশ ও বেরার ৭,৭০৩ হন 
যুক্ত প্রদেশ ৬,৫৯১ ১,৫৮১ 
অথাম ৪,৬২৪ ১,৪৬৬ 
উডিষা। 8,৯৮২ ১১৩৮০ 
বোম্বাই ২,২৭৫ নয 
সিদু ১১১৮০ ৩৯২ 
পাব ৮৮৯ ২৯৯ 
কুর্ণ ৮৮ ৫ 
হায়রারাখাদ ৬৭৪ ১০৭ 
মহ'শুর ৭৫৩ ২৩১ 
বরোদ। ১৪৭ ২০ 
ভূপাল (মধ্যভারত ) ৩০ ী 8 

মোট ৭৩,১৬৫ ২৫৫৬৭ 


বোম্বাই প্রদেশের বাজেট 

ঘোম্বাই প্রদেশের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ১৫ কোটা ১৮ লক্ষ 
১৬ হাজার টাকা আয়, ১৫ কোটা ১৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ব্যয় এবং 
৯৮ হাঞ্জার টাঁকা উদ্ধত্ত থাকিবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। ব্যয় বরাদের 
খাতে নিম্নলিখিত দফাগুলির অন্ত যত টাকা খরচ হইবে তাহা হইতেছে 
এইরূপ £-_বেসামরিক জনরক্ষা ৫০ লক্ষ টাকা, সমাজ সংস্কারক কাধ্যাবলীর 
জন্ত ১৯ লক্ষ টাকা, শিক্ষা ২ কোটী ৮ লক্ষ টাকা, চিকিৎসা বিঙাগের জন্ত 
৫৫ লক্ষ ৫০ হ।জার টাকা, জনস্থাস্ত্যের জন্ত ৫৬ লক্ষ টাকা, ঘুদ্ধোততর কালে 
অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠন সম্পর্কিত তহবিলে ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং 
প্রদেশের উন্নতিমূলক গঠন কার্ধ্যের গ্রস্ত বিশেষ তহবিলে ১ কোটা টাকা । 


চট্টগ্রামে চাউল রপ্তানী নিষিদ্ধ 
যাহাতে অত্যাবশ্তাক খাস্ধ দ্রব্যের অভাৰ না ঘটে এবং বর্তমান 
সরবনাহ ব্যবস্থা অক্ষর থাকে সেই উদ্দেস্তে চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট 
ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে চট্টগ্রাম জেলার বাহিরে চাউল রপ্তানী সম্পর্কে 
খ্বক নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেল। 


টি 





৩৮ হাজার টাকা আয় এবং ৩ কোটী ১৭ লক্ষ ৩৯ হাজার টাক বায় দেখান 
হইয়াছে । ১ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা উদ্গত্ত থাকিবে বলিয়া ধরা হইয়াছে 
বিমান আক্রমণ প্রতিরোধমূলক বাবস্থার জন্য ৩ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা বরাদ্দ 
করা হইয়াছে । শিক্ষার খাতে বায়ের পরিমাণ পূর্ধ্ব বসরেরর চেয়ে 
৮৪ হাজার টাকা হাস করা হইয়াছে । ইহার মধ্যে গণশিক্ষার ব্যয় 
*০ হাজার টাকা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে । পুলিশ বিভাগের ব্যয় পূর্ব 
বৎসরের চেয়ে ১ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা বাড়িয়াছে। বনবিভাগের জন্ত 
খরচের বরাদ্দও ১ ঙক্ষ ৫৫ হাজার টাক! বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
বাংলায় সাইকেল রেজিগ্ীরীর ব্যবস্থা! 

বাংলা সরকার এক আদেশ জারী করিয়া জানাইয়াছেন যে, জেলা 
ম্যাক্িট্্রেট অথবা পুলিশ কমিশনার সাইকেলের মালিকদিগকে যেন সাইকেল 
রেজিষ্ঠারী করিব।র অন্ত নিকটবর্তী থানায় উপস্থিত হইতে নির্দেশ দেন। 
রেজিক্ট্রেশনের পর বিনা মূল্যে প্রত্যেকটা সাইকেলের জন্য রেজিস্ট্রেশন নম্বগ 


সহ একখানি প্লেট দেওয়া হইবে। নির্দিষ্ট সময়ের পর প্লেট বিহীন কোন 
সাইকেল রাস্তায় চলিতে পরিবে না । সাইকেল অন্থতব্র পাঠানো হইলে বা 
রেজিপ্ত্রেপন প্লেট হারাইয়া বা নষ্ট হইয়া গেলে সে সংবাদও জানাইতে ছইবে 
এবং পুনরায় রেজিষ্টেশন গ্লেট গ্রহণ করিতে হইলে সাইকেলের যাঁলিক- 
দিগকে উহার ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। সাইকেলের বিক্রেতা ও 
আমদানীকারকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে । তাহাদিগকে বিক্রেতার 
রেজিষ্টেশন ও সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে । তাহাদিগকে প্রত্যেকথানা 
সাইকেল রেজিষ্টেশনের জন্ত উপস্থিত হইতে হইবে না। 


] দি চিটাগং ইপতিনিয়াবিং & 
ইন্েকটী ক ঘাগাই কোং লিঃ 


হেড অফিস__“ইলেকটী ক হাউস” টট্টগ্রাম 
ইহ] বাংলার পাঁচটি প্রসিদ্ধ সহত্নে (বি্্যাতিক শক্তি 
সরবরাহ কর্িতিদ্ধে। 


যথা--টট্টগ্রাম, মারা রাজসাহী, ফরিদপুর 
এবং 


সি 


ঘ২০১০০9০ ০০৯২ টাকা 
( ৮০,০০০২ সাধারণ অংশে বিতজ্ত ) 


অহ্টমোপিত মূলধন - 


? 
1 
প্রত্যেকটি শেরারের যুল্য--২৫২ টাকা। 
॥ বিলিরুত মূলধন ১২১০০১০০০২ টাকা 
আদায়ী মুলধন-_-_ ১০১৫৫,৯১৭৮৮/* আনা 
ঢ ৯৪২ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মজুদ তহবিল হিসাবে 
কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত এবং স্থায়া আমানতের 

পরিমাণ ১,১৬১০০০২. টাক।। 
॥ লভ্যাংশের পরিমাণ-_১৯২৮ সাল শতকরা ৩ আনা, ১৯২৯ সাল 
॥ শতকর' ৬।০ আনা, ১৯৩০ সাল ৬।৭ আনা, ১৯৩১ সাল ৭॥০ আনা 
) (আয়কর সমেত )। ১৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পধ্যন্ত বংসরে 

শতকর] ৬।০ আনা, ১৯৩৫ সাঁপ--শতকরা ৪২ টাঁকা, ১৯৩৬ সাঁল-- 

শতকরা ৪২ টাকা, ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪১ সাল পধ্যন্ত বাৎসরিক 

শতকরা ৬২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে | 

অতএব শেয়ারের মূল্যের শতকর৷ ৮০২ টাক। লভ্যাংশ 

দ্বারা প্রত্যপিত হইয়াছে। 

মূলধনের শতকরা ৯৯ ভাগ বাঙ্গালীর- কন্মচারী এবং শ্রমিকদের 

শতকরা ৯৯'৯ জন বাঙ্গালী 
সম্পূর্ণবূপে বাঙ্গালী কর্তৃক পরিচালিত । 
অবশিষ্ট শেয়ারসমূহের জঙ্থ বাঙ্গালী প্রার্থীদের আবেদন অগ্রে 
বিবেচিত হইবে। 
কে, কে, লেন-ম্যানেজিং ডিরেইীর 


ৃ 


সর[জগণা | 
অন্যান্য প্রসিদ্ধ সহরেও শীগ্রই কার্য আরস্ত করা হইবে । 





রি | ১২২১ 
আসামের বাজেট 
আসাম প্রদেশের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৩ কোটী 7১৯ লক্ষ 


খ্রি খা 100 ৯ ৫০৮ 4520 এনড্র খ এ22সযে জ খা ) 








সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব. ইগডয়া লিঃ 
১৯৪১ সালের রিপোর্ট 

সম্প্রতি আমর! সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত ১৯৪১ লালের 
যে বাধিক রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি, তাহা দৃষ্টে আলোচ্য ঘর্খলরে 
ভারতের এই বৃহত্তম যৌথ ব্যাঙ্কটির লমূছ উন্নতির পরিচয় পণওয়া খাল্স। 
গত ১৯৪০ সালে এই ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী জমা মোট পরিমাণ 
ছিল ৩২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা | লালের শেষে তাছা। যাড়িয়। 
৪১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা দীড়াইয়়াছে। তাহা; ছাঁড়। আঙ্গামীক্কত মূলধন 
ও মচ্ছুত তহবিল বাড়িয়া যথাক্রমে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাক ৪ ১ ফোটি ১ লক্ষ 
টাকা ধাড়াইয়াছে। অপর দিকে এবার ব্যান্কের নিট লাভের 'পরিমাশও 
গত বৎসরের তুলনায় ১০ লক্ষ টাকা পরিমাণে অর্থাৎ শতকরা ৩॥ ভাগ 
পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের জন্ বর্তমানে নানা দিক দিয়া দেশের 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমক্ষে একটী প্রতিকূল অবস্থার সুচনা! হইয়াছে । এই 
অবস্থায়ও সেণ্টল ব্যাঙ্কের কার কারবার এবার বাড়িয়াছে এবং উহার 
নিট লাভের পরিমাণও বুদ্ধি পাইয়াছে, ইহা এই নুপ্রতিষ্ঠ দেশীয় ব্যাক্ষটির 
পক্ষে খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই । 

আদায়ীরুত মূলধন, আমানতী জমা ও মজুত তহবিলের দফায় উপরোক্ত 
দায় ও অগ্ঠান্ত শেণীর দায় লইয়। গত ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
ব্যাঙ্কের মোট দায়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ৫০ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। 
উচ্ভার বদঙগে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান 
দফাগুলি এইরূপ £- হাতে ও ব্যাঙ্কে ৬ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা, গবর্ণমেন্ট 
সিকিউরিটি, পো ট্রাষ্ট ও কর্পোরেশনের খণপদ্দে ১৭ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা, 
বিভিন্ন যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, প্রদত্ত 
খণ ও ক্যাশক্রেডিট ১৬ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা, বিল ২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা, 
জমি বাড়ী ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা । এই মমস্ত বিবরণে স্পষ্টতর বুঝা যায় 
যে, ব্যাঙ্কের তহবিল নানা দিক দিয়া নিরাপদমূলব [িধিব্যবস্থায় নিয়োজিত 
রহিয়াছে এবং উপয্ভজ্ত পরিমাণ টাকা নগদে ও সহজে নগদে পরিবর্তীনযোগ্য 
অবস্থায় রাখা হইয়াছে । 


১৯৪১ 


আলোচ্য ধৎসরে কারবার চালাইয়৷ সদ ও ডিসকাউণ্ট বাবদ সেপ্টাল 


ব্যাঙ্ক অব. ইঙিয়া লিমিটেডের ১ কোটি ১০ লক্ষ টাক! আয় হয়। অন্ান্ত 
দফার আয় ইয়া মোট আয়ের পরিমাণ দাড়ায় ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা । 
এ'টাকা হইতে বিভিন্ন দিকের খরচপত্র নির্ববাহ করিয়া বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের 
৪* লক্ষ ৯৯ হাজার টাক! নিট লাভ হয়। পূর্ব বৎসরের উদ্ধত ৮ লক্ষ ১২ 
হাজ|র টাকা যোগ করিয়া তাহা ৪৯ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা দ্াড়ায়। ব্যাঙ্কের 
পরিচালকগণ এ টাকা নিশ্নরূপভাবে নিয়োগ করা স্থির করিয়াছেন £-- 
শতকরা ৭ টাকা হারে অংশিদারদিগকে লভ্যাংশ মোট ১১ লক্ষ ৭৬ হাজার 
টাকা, মজুত তহবিল ৭ লক্ষ টাকা, বিভিন্ন সিকিউরিটি এখং অমি বাড়ীর 


ক্ষয়পূরণ তহবিলে ৭ লক্ষ টাকা, ট্যাক্স বাখদ ৮ লক্ষ টাকা, অংশিদারদিগকে 


প্রতি শেয়ারে আট আনা হারে বোনাস মোট ৩ লক্ষ ৩৬ হাসার টাকা, 
কম্মচারীদের বোনাস ৩ লক্ষ টাকা, আগামী ধতলরের ছিস'বে জের ৮ লক্ষ 
৯৮ হাজার টাকা । আলোচ্য বৎসরে সকল দিক দিয়া ব্যক্ষটির যে 
উর্লেখযোগা কৃতকাধ্যতা দেখা দিয়াছে তজ্জন্ত আমর] উহার কর্ধকর্তাদিগকে 
আন্তরিক ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 


সান্লাইফ এসিওরেস কোং 
সানলাইফ এসিওরেন্দ কোম্পানীর ১৯৪১ সালের বিবরণী দৃষ্টে আনা যায় 


যে, আলোচ্য বখসরে উক্ত কোম্পানী ১৮ কোটি ৭* লক্ষ ডলার পরিমিত, 


নৃতন বীঘাপত্র প্রধান করিয়াছেন। উহা ১৯৪* সালের মোট নূতন কাজের 
তুলনায় শতকরা ১৩ ভাগ বেশী । আলোচ্য বৎসরে বীমাকারীদিশকে 





মোট ৮ কোটি ৩ লক্ষ ১২ হাজার ডলার পরিষিত অর্থ প্রদান করা ছইয়াছে। 
উক্ত বাধিক বিবরণী দৃষ্টে আরও জানা যায় যে, কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাকাল 
হইতে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত মোট . প্রদ্ত বীমার অর্থের পরিমাণ ধীাড়াইয়াছে 
১৪৭ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার। বর্তমানে কোম্পানীর সম্পত্তির মূল্য দাড়াইয়াছে 
৯৯ কোটি ৫৫ লক্ষ ১৮ ছাপার ছলার। তন্মধ্যে ১৯৪১ সালের অংশ হইবে 
৪ কোটি ৪৭ লক্ষ ২৩ ছাক্জার ডলার। 


ইগ্ডিয়ান লাইফ. এসিওরেন্স অফিসেস, এসোসিয়েশন 

গত নই মার্চ নয়াদিল্লীতে ইগ্ডিয়ান লাইফ, এলিওরেক্ন 'অফিসেস্‌ এসো- 
পিয়েশনের বাধিক সাধারণ সভায় নিয়লিখিত ব্যক্তিগণফে লইয়া উক্ত 
সমিতির বর্তমান বৎসরের কমিটি গঠিত হুইয়াছে। প্প্রেসিডেপ্ট--পণ্তিত কে 
শাহনম্। তাইস্‌ প্রেপিভে্ট-মিঃ কে পি দেশাই ও মিঃ এন দত্ত। 
অনরারী সেক্রেটারী-মিঃ এন ব্ে গোর। কার্ধ্যনির্বাহক লমিতির 
সভ্যগণ £_মিঃ এইচ ই জোন্দ, মিঃ এস বিকার্ড মাষ্টার, মিং কে এম 
নায়ক, মিঃ আর কে জৈন, মি: ব্রঙ্গ দত, মিঃ খাইরামজী হরযুসভী, মিঃ 
এম এ আছি আন্সারী, মিঃ ওয়াই মাঙ্গায়া, মিঃ পিলি রায় ও মিঃ ফ্যান্সিস্‌। 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

ক্যালকাটা জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লি :--গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পধ্্যন্ত ছয় মাসের জন্ত শতকর! বাধিক ১০২ টাকা । গাগুলপাড়। 
মিল-_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বতসয়ের হিসাবে শতকরা বাধিক 
৩০২ টাকা। ইন্ডিয়ান উভ প্রডাক্টস কোং লি: :_-গত ৩*শে 
সেপ্টেম্বর পণ্যস্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ১৬॥০ আনা। 
গৈরখাতা টা কোং লি: :_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যান্ত 


এক বৎসরের 
হিসাবে শতকর| বাধিক ৩০২ টাকা । সেনচুরি স্পিনিং এগু ম্যান্ু- 
ফ্যাকচারিং কোং পি: গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যস্ত এক বৎসরের 


জন্ত শতকরা বাগিক ২৪২ টাকা । নিউ চুণ্টা টা কোং লিঃঃ__গত 
৩১শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত এক বৎসরের জন্ত শতকরা] বাধিক ৩০২ টাকা। 
ভ্বদেশী কটন মিস্‌ কোং লিঃ :_গত ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যন্ত এক 
বৎসরের অন্ত শতকরা বাধিক ৯০২ টাকা হিসাবে। 


বাঙ্গলায় ন,তন যৌথ কোম্পানী 

বিলন্ডিংস এও প্রোপাটিজ লিঃ £__ডভিরেক্টর মিঃ সাধন চন্দ্র রায়। 
রেজিষ্টার্ড অফিস -_-১৩৫, প্রিন্সেপ স্রীট, কলিকাতা । অন্থমোদিত যুলধন ১ 
লক্ষ টাকা । ব্যবসা-_সর্বপ্রকার বিষয় সম্পত্তি ক্রুয়, ইজারা, বিনিময় ইত্যাদি। 

ভিলেজ ইমপ্র,ভ.মেন্ট এশু ইশ্ডাষ্টিজ লিঃ 2__ডিরেক্টর মিঃ আর 
কে গাঙ্থুলী। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা | ব্যবস'__ গ্রামোন্নয়ন 
কাধ্য। 

কুরাল প্রোভিডেপ্ট ইনসিওরেন্দ কোং লি: :-_ডিরেক্টর মিঃ 
পরেশচন্তর দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস-_২২, স্ট্যাগ্ড রোড, কলিকাতা | অনুমোদিত 
মূলধন ১ লক্ষ টাক1। ব্যবসা--প্রোভিডেপ্ট জীবন বীমা । 

এসোসিয়েটেড ইন্পোর্টস. এণ্ড এক্সপোর্টস কোং লিঃ 2 
ডিরেক্টর মিঃ এম বি পালগ্রি। রেজিষ্টার্ড আফিস--পি৬, মিশন রো, 
এন্সটেন্সন্, কলিকাতা । অস্থমোদিত মুলধন ১ লক্ষ টাকা । ব্যবসা 
এজেন্সি। 

হুগলী এগ্রিকালচার এগু ইগ্ডাষ্টরি জ লিঃ :__-ডিরেক্টর মি: বৈচ্ঠনাথ 
দাল। রেজিষ্টার অফিস- _-বৈকুঠপুর, পোঃ ব্রিবেণী, জে: হুগলী । অনুমোদিভ 
মূলধন ২০ হাজার টাকা । ব্যবলা-- জেনারেল মার্চেশ্টস্‌। 

আর্কান্সার লিঃ :--ভিযলেক্টর মিঃ মির্জা মহম্মদ হুসেন। রেজিষ্টাভ” 
অফিস-_-২৭, আগা মেহাদী গ্রীট, কলিকাতা | অন্ুযোদিত মূলধন ২৫ হাজার 
টাকা । ব্যবসা-এজেন্সি। 
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টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ২৭শৈ মার্চ 

কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থা প্রায় অপরিবন্তিত রহিয়াছে । 
টাকার চাহিদা বিশেষ বুদ্ধি পাইতেছে না। অবশ্ত গবর্ণমেন্টকে চুক্তি 
অনুযায়ী সমর-সামগ্রী সরবরাহের জন্য ব্যাঙ্কমূছের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণের 
ঝেোক পরিলক্ষিত হয়। অল্প মেয়াদী খণের বাজারে টাকার অত্যধিক 
স্বচ্ছলতা দেখা যাঁয়। ব্যাঙ্ষসমূছের মধ্যে কল টাকার সুদের হার কলিকাতা 
ও বোষথাইএ যথাক্রমে ॥০ আনা ও 1* আনায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে। 
দুতরাং দেখা যাইতেছে, টাকার চাহিদা কিছু বুদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু কল 
টাকার সুদের হারে উহাতে কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে না। 
অন্ান্ট বৎসর এই সময় বাজারে ফললের জন্য যে পরিমাণ টাকার চাহিদা 
দেখ! যায়, এবার তাহা অনেক কম। 

বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও মন্দার ভাৰ লক্ষিত হয়। 
সামান্যই হইয়াছে। 

গত ২৪শে মাচ্চ তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী 
'বিলের টেগ্তার আহ্বান করা হইয়াছিল। উহাতে মোট আবেদনের পরিম!ণ 
ঈ/ডাইয়াছিল ৩ কোটি ৩০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা । উক্ত আবেদনসমূছের 
মধ্যে ৯৯৩৬ পাই দরের সমুদয় আবেদন এবং ৯৯/৩ পাই দরের শতকরা 
প্রায় ৫৮ তাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের গড়পড়ত] শুর্দের হার শতকরা বাধষিক ১৯ পাই নির্ধারিত 
হইয়াছে । আগামী ৩১শে মার্চ তারিথে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকা 
ট্রেঞ্াপী খিলের টেগার আহ্বাণ করা হইবে। খাশাদের টেগার গ্রহণঘোগ্য 
বলিয়। বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২রা এপ্রিল তারিখের মধ্যে 
টাকা দ্রিতে হইবে । 

গত ১৮ই মাচ্চ হইতে ২৩শে মাচ্চ পর্যাস্ত মোট ৯৪ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাকার ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী ধিপ বিক্রুয় হইয়াছে । গত ২৫শে মাচ্চ 
হইতে ২৮শে মাচ্চ তারিখ পধ্যস্ত পূর্বব ঘোষিত সর্তাম্থলারে শতকরা ৯৯১৬ 
পাই দরে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেঞজারী বিল বিক্রয় হুইয়াছে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়ার সাপ্তাহিক খিবরণী দৃষ্টে জান যায়ঃ গত ২০শে 
মাচ্চ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হুইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলিত নোটের 
মোট পরিমাণ ছিল ৩৭৮ কোটি ৯৩ লক্ষ ২৯ হাঞ্জার টাক1; পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৭৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাছিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ৩৫ কোটি ৮৬ লক্ষ ১৮ হাঁজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ৩৮ কোটি ৪১ লক্ষ ৭২. হাজার টাকা । আলোচ্য 
সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্ত ব্যাক্ষের আমানতের পরিমাণ দড়াইয়াছে 
৪১ কোটি ৭০ লক্ষ ১ হাজার টাকা; পূর্বব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল 
৪১ কোটি ৭১ লক্ষ ২৯হাভার টাকা। আলোচ্য সপ্তাছে গবর্ণমেণ্টকে 
ধার দেওয়া হয় ৯৯ কোটি টাক।) পূর্ববন্তী সপ্তাহে ধার দেওয়া 
হইয়াছিল ১২ কোটি ৫৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১৩ কোটি 
৫ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা) পূর্ধবস্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল মোট 
৬ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ 
ব্যান্ে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যাগ্ত প্রাদেশিক সরকারসমুছহের আমানতের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৬ লক্ষ ৮৩ হাজার টাক] ও 
৯ কোটি ৪৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকাঃ পূর্বববন্তী সপ্তাহে উহাদের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৭ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা ও ৯ কোটি 
৬৭ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। 


কাজকারবার 


হত ক স্ জ্ উঠত টি 
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টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শি*ত২পে 
&ঁ দর্শনী রী ১ শি ৫$: পে 
ডিএ৩মাস রা ১শিঙতংপে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৪০ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ২৭শে মার্চ 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য 
কাজ কারবার হয় নাই। রামনবমী উৎসবের জন্ত শেয়ার বাঞ্জার গত 
বৃহস্পতিবার হইতে বন্ধ আছে। কোম্পানীর কাগজ্জের দরে কতকট! উন্নতির 
লক্ষণ দেখা গিয়াছে এবং স্বল্প মেয়াদী খণপত্রসমূছের দরেও সামান্ত কিছু 
উদ্ধগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে । অতি অল্পসংখাক শেয়ারক্রেতাগণ টাকা 
থাটাইবার উদ্দেশ্তে শেয়ার কিনিবার জন্য আগ্রহ দেখাইলেও বাজারের সর্বত্রই 
একটা নৈরাশ্তের আবহ1ওয়া বিরাজ করিতেছে । ব্রহ্ধ রণাঙ্গনে কিছুদিন 
যাবৎ একটা শান্ততব বজায় থাকার জন্ কোম্পানীর কাঁগজসম্থহের দর 
সামান্য বৃদ্ধ পাইয়াছিল ; কিন্তু আজ ব্রঙ্গদেশের যুদ্ধের বেরূপ প্রতিকূল খবর 
পাওরা গিয়াছে তাহাতে শেয়ার বাজারের অবস্থা আরও খারাপের দিকে 
যাইবে বলিয়াই মনে হয়। 


সর কুরান বলা 


দি গেটাল ব্যাক অব ইতি লিঃ 


“ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহত্তম জয়েন্ট &ক ব্যাঙ্ক” 
(স্থাপিত-_-ডিসেম্বর ১৯১১ সাল ) 

অন্থমো দিত মূলধন *** ৩,৫০,০০১০০৯২ 

বিক্রীত মূলধন 

আদায়ীককৃত মূলধন 

রিজার্ভ ও অন্যান্ট তহবিল *** 

১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 

ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ *** ৪ ১,৩১,৯০৩৫ ৩২ টাক! 
হেড অফিস- মহ্থাত্ম! গান্ধী রোড, বোন্ছে। 


ভারতবর্ষের সর্ধাত্র শাখা এবং পে অফিস আছে। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর-__মিঃ এইচ, লি, ক্যাপ্টেন জে, পি 


এ ০ ধু ৮ ৯১০০ 


৩,৩৬,২৬১৪* ৪২ টাকা 
১,৬৮,১৩১২০০২ টাকা 
১১৩৬৪৩১০০০২, টাকা 


টা পাঞ___ 
মিঃ হরিদাস মাধবদাস, চেয়ারম্যান 
নিঃ আরদেশীর বি, ডুবাস, মিঃ বাপুজি দাদাতাই লাম, 
মিঃ দিনশ] ডি, রোমার, মিঃ ধরমসি মূলরাজ্ খাতাউ, 


মিঃ বিঠলদাস কাঞ্জি, হার আরদেশীর দালাল, কে, টি, 
মিঃ হরহমম্মণ এম্‌, চিনয়, মিঃহরমুসজি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট, 
লগুন এজেপ্টস-_মেসাস” বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লি: এবং 

মেসাস” মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 
নিউইয়র্ক এজেস্টস-_দি গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইক্র্ক 


সর্বব প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য কর! হয়। 


সর্তীবলী পত্র লিখিয়। জানুন। 
কলিকাতার শাখ।--মেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ স্্রাট, বড়বাজায় 
শাখা--৭১ নং ভ্রুল দ্রীট, নিউ মার্কেট শাখা--১০ নং লিওসে সীট, শ্বাম- 
বাজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস দ্রীট, ভবানীপুর শাখা--৮এ, রঙা 
রোড । বাজলার শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, আলপাই- 
গুডী ও বর্ধমান। বিহারের শাখা--জামসেদপুর, মজঃফরপুর, গয়া, 
ছাপরা, জয়নগর, পীতামারিঃ বেতিয়া, মধুবণী, খাগায়িয়া, রকসৌল 
কাটিহার, ফরবেপগঞ্জ, ও কিষাণগঞ্জ । উড়িস্তার শীখা-_সম্বলপুর | 


শর কী আগ কাকী জনও 


















শত ৮ 





১২২৪ 


পিপিপি শিপ ৯ পপ পপ 


কোম্পানীর কাগজ 


এই বিভাগে কাজকারবারের পরিমাণ প্রচুর না হইলেও কোম্পানীর 
কাগজের দরে কতকটা উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছে । ৩” টাকা স্থাদের 
কোম্পানীর কাগজ ৮৮২ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। মেয়াদী খণপত্রসমুছের মধ্যে 
৩৪০ টাকা মদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ৯৭1/০ আনা, ১২ টাকা হ্থদের 
১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ৯৭০ আনা এবং ৫২ টাক। স্থদের ১৯৪৫-৫৫ 
সালের কাগজ ১০৪৮৩/০ আন] দরে হস্তাস্তরিত হইয়াছে । প্রাদেশিক খণপত্র- 
সমুহের কোনরূপ বেচাকেনা হয় নাই। 
কাপড়ের কল 
এই বিভাগে মাত্র নিউ ভিক্টোরিয়ার শেয়ার ৪॥০ আনায় ক্রয় বিক্রয় 
হইয়াছে । 
কয়লার থনি 
কয়লার খনির শেয়ারের কোনরূপ কাজকারবার হয় নাই। 
পাটকল 
পাটকলের শেয়ারের মধো কামারহাটি ৪৪৭॥* আনা এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড 
২০৩।/ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
এই বিভাগে ইত্ডিয়ান আয়রণের দর ২২।আনা হইতে বৃদ্ধি পাইয়! ২৪।০ 
আনা পধ্যস্ত উঠিয়াছে। ট্টাল করপোরেশনের দরও ১৩॥০ আনা হইতে ১৪1০ 
আন! পর্যন্ত চড়িয়াছে। 


চিনির কল 


এই বিভাগের শেয়ারের দরে স্থিরতাব পরিলক্ষিত হইয়াছে । 
চা-বাগান 
চা-বাগানের শেয়ারের সামান্ত ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে | 







এ 


পাচ পাপা শেপ ২ কলর 






সি 


ৃ 


০ শী পিঠের ০৪ 
টে . শে কপ তি 
নি ৪ ৯তীপ মল 
শি হ 
এ চা 
শিং 
$ ্ * ৮৩" ১ এ 
ট হ্‌ 
৪ 
এ পি - মারার তা 
বৃ 
লা ই পা শক তত ০১৩ পি হি ও চপ 
টি পর রী টা ১৯ 
টি ৯৫ .৭ রি ্ আস পি 212০৯, তা 
৯ পে ০৮৩ ৬ ন্‌ সী ০ ॥ 
হিট ১ এ 
১১০০ -ক্জ টি? ্ - সি 
পু ৩2 শি এ 
ক (৮৯, রস 
কন ু ু ০৯ 
৭ ব্৯-০, 





যদি [০০ (কল) 


আথক জগৎ 


আজকালকার দিনে তচ্গান্্র১ ত্ভান্ষা১ আবওলেক্ক হাত হইতে রক্ষা 
পাইতে হইলে জি, রায় এণ্ড কোত্র তহ্বচ্নিনেল প্রস্তুত লোহার সিম্ধুক, আলমারী 
ক্যাবিনেট, ক্যাসবাক্স ভর রুম ডোর এবং কল ও তালা ব্যবহার করুন৷ 


হিিরিরিচিরিডিা টিটি িটিরিতরারে উঠা ডির 
আমাদের আলমারীর বিশেষত্ব এই যে, কোনও রাসায়নিক দ্রব্য দিয়! 
গালাইয়া ফেলে তবুও ইহ 


ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন জি, রায় এ& কোং 


| ৩০-্ে মাচ, ১৯৮২ 


শি ীশপিপিিশীশিশী শি 


এ সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £ 
কোম্পানীর কাগজ 

৩২ শ্দের খণ (১৯৬৩-৬৫) ২০শে মা--৮৮।০ 7) ২৫শে _৮৮॥০। ৪৯ 
দুদের খণ (১৯৪৩) ২৪শে মা:--১০১৪০। ৩০ শ্থদের কোম্পানীর কাগজ 
২০শে মার্চ--৮৭২ ৮৭/০ ) ২৩শে--৮৭২ ৮৭1০ 7) ২৪শে--৮৭%০ ৮৭1৮০ 
৩. গুদের খণ (১৯৫১-৫৪) ২০শে মাঃ৯৪২) 
২৩শে-_-৯৪২ | ৩২ জ্দের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ২০শৈে মা+---৯৫/০ 
৯৫।০ ) ২৩শে--৯৫২ ৯৫1৩০। ৫২ দের খণ (১৯৪৫-৫৫) ২০শে মা: 
১০৪1০ ১০৪1/০ ; ২৩শে--১০৪1।৮%০ ১০৪৮০ 7 ২৪শে--১০৪%৬ ১০৪।%০ ; | 


২৫শে--৮৭।৮০ ৮৮৯ । 


২৫শে-_-১০৪৪/* ১০৪৪৩/০ | ৩২ হুদের ডিফেন্স বগ্ড (১৯৪৬) ২০শে মাঃ 
২৪০ গুদের খণ'(১৯৪৮-৫২) 
২০শে মাঃ--৯৩২। ৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৪শে মাঃ_৭৫২। 
৩॥০ সুদের খণ (১৯৪ ৭-৫০) ২৪শে মা:--৯৭।৮০ | 
ব্যাঙ্ক 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্টি) ২০শে মার্চ--৩০৫২ ৩০৭২ ) (সম্পূর্ণ আদায়ী- 
কৃত) ২৩শে মা:-_-১৩৩৭২। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২০শে মাঃ--৯২২ 1) ২৩শে-- 
৯৩|০ ) ২৪শে--৯৫॥০ ৯৬২ ; ২৬শে-_-৯৫॥০ ৯৭২২ 
রেলপথ 
চাপারমুখ শিলঘাট রেলওয়ে ২০শে মার্চ--৮৫৯ 
ইলেকৃট ক 
লাহোর ইলেক্টী,ক ( “বি” ) ২০শে মাচ্চ--৩৩॥০ | বেনারস ইলেকুটা,? 
২৩শে মাচ্চ--১৪।৮০ | 


৯৭০ 7) ২৩শে--৯৭।* ;২৪শে-+৯৭।০ ৯৭1/০ | 


কাপড়ের কল 
নিউ ভিক্টোরিয়া ( অভি ) ১৫শে মাচ্চ--৪॥০ 


থুলিবে ন।। 
৭০1১, ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাত। 


ফোন 2 কলিং ১৮৩২। 









ওণকো মার্চ, ১৯৪২ ] 


কয়লার খনি 
নিউ বীরভূম (প্রেফ) ২৩শে মাঃ--১৩২ ১৩%০। বরাকর (প্রেফ) ২৪শে 
মাঃ *--৯৩০৭ ১৩০৪০ | খনি 


ইত্ডিয়ান কপার ২৩শে মাঃ_-১।%০ ১18০ ১ ২৪শে--১1৩০ 


২৫শে-__-১।৩/০ ১৪০ | 
কেমিক্যাল 
এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (প্রেফ) ২৩শে মাঃ১০২২ 7 ২৪শে--১০০৯০ 
১০২২, ) ২৫শে--১০১॥০ | ফাক্করস ২৩শে মাঃ-৫৭ )২৪শে--৫৯ | 
পাটকল 
ডালছৌসী (প্রেফ) ২০শে মাঃ_-১৩০২। গৌরীপুর (প্রেফ) ২০শে 
মাঃ--১২০২। নিউ সেপ্টাল (প্রেফ ) ২০শে মাঃ--১২০২ 1 কামারহাটী 
২৩শে মা:--৪৪৭॥০ ৪৫০২ ষ্র্যাগ্ার্ড ২৩শে মাঃ২০৩1/০ | এংলো 
ইগ্ডিয়' ( প্রেষ ) ২৪শে মাঁ-১৩২২ ) ২৫শে--১৩৪২ | বেল জুট ( প্রেফ ) 
২৪শে মা--১০০২। কেলিডনিয়ান (প্রেফ ) ২৪শে মা:-১৩৪২.। বজ্জ 
বজ্ঞ (প্রেফ )২৫শে মা:-১১৩৯২ 1 ল্যান্সডাউন (প্রেফ) ২৫শে মাঃ 
১০৩২ | নৈহাটী (প্রেফ )২৫শে মাঃ--১৩০২। নিউ সেণ্টণাল (প্রেফ ) 


২৫শৈ মাঃ--৯৩১২ ] 
ইপ্তিনিয়ারিং 


বার্ণ এগ কোং (প্রেফ) ২০শে ২৪শে--১৩০২ । 
ইন্ডিয়ান আঁয়রণ এগু ষ্টাল ২০শে মাঃ_২২।০ ২২।/০ ২২।%০ ২২৭৮০ ) 
২৩শে--২২॥০ ২২৪৮০ ২৩৩/০ ২৩1৮০ ২৩১ ; ২৪শে--২৩।৮* ২৩৮০ 
;২৫শে--২৩।৩০ ২৩৪০ ২৩৪৮০ ২৪২ ২৪/০ ২৪০ 





১৮০ 3 


মাঃ--১৩০৬ হ 


২৩৮০ ২৩৮/০ ২৩৮০ 
২৪৩/০ ২৪1০ ২৪1/*। ট্্রীল করপোরেশন (অভি) ২*শে মাঃ_১৩1৮০ 
১৩৮/০ 3 
১৪1/০ ১৪%০ 


২৩শে-_-১৩৪০ ১৪২ ১৪/০ ১৪1০ ) ২৪শে--১৭৮%০ ১৪০/০ ১৪।০ 
7; ২৫শে--১৪৮০ ১৪০ | (প্রেফ ) ২৩শে মাঃ-ি৩ ও 
২৪শে--৯৩১ 3 ২৫শে--৯৩১ ৯৩|০ 
কাগজের কল 
শ্রীগোপাল পেপার (প্রেফ ) ২০শে মাঃ--১১১২। টাটাগড পেপার 
( সেকেপ্ প্রেফ ) ২৪শে মাঃ১০০২ 3 (অন্ডি ) ২৫শে মাঃ--১৮1০। 
চিনির কল 


চম্পারণ ২০শে মা:--১৯।০ | বুপাণ্ড ২৪শে মা১২৩৮০ | 
(গ্রে )২৪শে মা১--১৫)॥০। 


প্রতাবপুর 


চা-বাগান 
বানারহাট (প্রেফ) ২০শে মা:--১৫০২ | দেশাই এগ পার্বতিয়া 
২৫শে মা:২৫০২। বেলগাছি ২০শে মা:২১॥০। বেটিলী ২৪শে 





মা:-৭1০ ; ২৫শৈে-7৭* | 


ডিবেঞ্চার 


৬২ শ্থুদের (১৯১৬-৫৬) সালের এসোসিয়েটেড হোটেল ২*শৈ মার্চ 
৫০ সুদের (১৯২৯-৫৯) সালের ক্যালকাটা ইনপ্রভমেণ্ট ট্রাষ্ট 
৫০ শের (১৯৩৮-৫০) সালের রোটাস ইপ্তা রী 
৬২ সুদের 


১০০৯০ | 
২৫শে মা:--১১৫২। 
২০শে মা:--৯০৩॥০) ২৩শে”--১০৩৯% | 
দেশের আধিক উন্নতিকাধ্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল 
ও ব্যাপক প্রভাব তাহ! উপলব্ধি করেন আপনি 
নিশ্য়ই | এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 
সহযোগিতা ও সহাম্ৃভূতির উপর নির্ভর করে। 


দিএসোপিয়েটেড ব্যাক্ক অব ত্রিপুরা 


পৃষ্ঠপোষক : ব্রিপুরেশবর শ্রী্ীযুত মহারাজ। মাণিক্য বাহাদুর, 


কে, সি, এস, আই 
অফিস সমুহ £ ম্যানেজিং ভিরেইর £ 
বাংলা ও আসামের প্রধান মহারাজ কুমার শ্রীব্রজেজ্ 
_ প্রধান বাণিজ্য কেজ্োে কিশোর দেববর্্ | _ 


শতকরা ১০২ টাকা ডিভিডেও দেওয়া হয়। _ 


চিফ. অফিস £ মা ত্রিপুরা ষ্টেট, 


কলিকাতা অফিস; ১১, ক্লাইভ রো 
টেলিফোন_ 2 ১৩৩২ কলিকাতা! টেলিগ্রাম £ “বান্ক আপুরা. 


৫ 


আঙক জগৎ 





(১৯০৮-৪৮) সালের 


একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠান 
| 





 খহ২৫ 





হাওড়: আমতা রেলওয়ে ২৫শে মা:--১০৭২। ৫০ সুদের (১৯৩৯-৪৯) 
সালের হুকুমচাদ জুট ( সেকেও মর্টগেজ ) ২৪শে মা:--১০০।৯ | ৬২ লুদের 
(১৯০৫-৪৫) সালের হুমায়ুন প্রপাটি ২৫শে মা-:১০০॥০। 
বিবিধ 

বি, আই করপোরেশন (অটি) ২০শে মাঃ86০ 7) ২৩শে-7৪৪০ 
২৪শে__8৮০ ( প্পেফ ) ২০শে মাঃ_-১৫৯২ ; ২৪শে--১৫৯২। মেদিনীপুর 
জমিদারী ২০শে মা:--৬৫২। ডানলপ রাবার (ফাষ্ট €প্রেফ ) ২৩শে মাঃ 
১২২২। এলুমিনিয়াম করপোরেশন (অভি) ২৩শে মাঃ-১১২। বৃটিশ 
সিলোন করপোরেশন ২৪শে মাঃ-_8%০ 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২৭শে মাচ্চ। 
আলোচ্য সপ্তা্ছের পাটের বাজারের আলোচনা প্রসঙ্গে সর্ব প্রথমেই 
উল্লেখ করিতে হয় পাট চাষ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের নূতন শিদ্ধাস্তের 
কথা। এই সিদ্ধান্ত অন্নসারে গত ৯৯৪০ সালে যে পরিমাণ জমিতে পাট 
চাষ কর! হইয়াছিল তাহা কমাইয়া অর্দেক করা তইল। পূর্বে ১৯৪০ সালের 
তুলনায় ১৯৪২ সালে ১* আনা পরিমিত জমিতে পাট চাষের সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে জাহাজ সংস্থান সমস্যা হেতু ও ব্রঙ্গ দেশের 
সহিত জলপথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ বিনষ্ট হওয়ার ফলে চাউল সম্পর্কে 
যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহ! বিবেচনা করিয়া বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী উক্ত 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন । 
আলোচ্য সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে কাজকারবার যৎ্সামান্যই 
হইয়াছে । পাকা বেল বিভাগে উতকষ্ট শ্রেণীর পাটের কাজকারবার বেশ 
সন্তোষজনক বলিয়া গ্রকাশ। থলে ও চটের বাজারে স্থির ভাব লক্ষিত 
তয়। গত ২৬শে মাচ্চ তারিখে ৯ নং পোটণর মাচ্চ ১৯২ টাকা, এপ্প্রিল 
১৮২ টাকা, মে-জুন ১৭২ টাকা, ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৬।০ আনা এবং 
১১ নং পোটণর মাচ্ট ২৪।০ আনা, এপ্রিল ২৩৮ আনা, মে-জুন ২১৯॥০ আনা 
ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০৪০ আনায় ক্রুয় বিক্রয় হয়। 
গত ২১শে মার্চ তারিখ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে যেপা্ঁ সিন্ক্লেয়ার 
মারে এণ্ড কোং লিঃ-এর এ সন্তাহের পাট সংক্রান্ত রিপোর্টে প্রকাশ যে, 
পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জেলা হইতে সন্তোষজনক বারিপাতের সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে । ম্থতরাং আশা করা যায়, পাট বপন কার্যধা ভালভাবেই 
চলিতে পারিবে। পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে বৃষ্টি আশানুরূপ ভয় নাই। উচ্চ 
অঞ্চলসমূহে পাট বপনের উদ্ভোগ আয়োজন চলিতেছে । নারায়ণগঞ্জ, 
হাজিগঞ্জ, আস্তগঞ্জ, আখাউড়া ও এগাশিন অঞ্চলে বেশ বুটি হইয়াছে। 
টাদপুর, সরিষ।বাড়ী, ময়মনসিংহ, ও সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে সামান্ বৃষ্টি হইয়াছে 
এবং এ সকল অঞ্চলে আরও বুষ্টি হওয়া বাঞ্চনীয়। চৌমোহনী, 
নিখলিদামপাঁড়া ও ভাশ্ুয়া অঞ্চলে আবহাওয়া অত্যন্ত শ্ুক্ষ ও উত্তপ্ত এবং 
বৃষ্টিপাত হয় নাই। পাট বপনের পূর্বে এই সকল অঞ্চলে আশু বৃষ্টিপাতের 


একাস্ত প্রয়োজন। 
মিটি টি তি কা 


দি মিনা টিম নেভিগেগন 


ভারতের জাহাজ শিল্পে, মাল ও যাত্রী বহনকাধ্যে, 
ভারতের উপকূল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রদূত । 


॥ 
কষা হিল ৃ 
ভাড়া ও অন্ান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য ] 





১২২৬ 


ভুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ২৭ শে মাচ্চ। 

বোশ্বাই তুলার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহেও পূর্বের স্ডায় মন্দার তাব 
লক্ষিত হয়। তুলার দরে ক্রযাবনতি দেখা যায়। গবর্ণমেন্টের ভারপ্রাপ্ত 
এজেপ্টগণ কর্তৃক তুল! ক্রয় করা হুইবে এই মর্মে ভারত সরকারের 
বাণিজ্য সচিব যে বিবুতি দিয়াছেন সেই সংবাদেও বাজারের অবস্থার 
কোনরূপ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না। যুদ্ধের সংবাদ এতই নেরাশ্ব- 
জনক যে বাজারে আশাভরসার সঞ্চার হইতে পারিতেছে না। নিউইয়র্কের 
সংবাদে প্রকাশ, ভথ[কার তুলার বাপরে আরও চডতির ভাব লক্ষিত 
হয়। গত ২৬ শে মার্চ তারিখে বোরোচ  এপ্পিল-মে ১৬২॥০ আনা, 
বোরোচ ভ্ুলাই-আগষ্ট ১৮১২ টাকা, বেঙ্গল মে ১২৫২ টাকা ? বেঙ্গল 
জুলাই ১৩০॥০ আনা, ওমরা মে ১৩৮1০ আনা ও ওমরা ভুলাই ১৪৯২ 
টাফায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে | 


সোণা ও বূপ। 


কলিকাতা, ২৭ শে মার্চ। 
আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইয়ে সোণার দরে আরও নিম্নগতি পরিলক্ষিত 
হইয়াছে । বোম্বায়ে প্রতি ভরি রেডি সোণার দর ৫২২ টাকা 
হইতে নামিয়া ৫০৮%০ আনায় আসিয়া পৌছ্িয়াছে। প্রতিটা গিনির 
দধও ৩৮।%০ আনায় ঠাড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ে এপ্রিল ও মে মাসে 
ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি ভরি সোণার দর হইতেছে যথাক্রমে ৫১5৬ 
আনা এবং ৫২1%০ আনা। লগ্নে প্রতি আউন্স পাক! সোণার দর 
৮ পাউণড ৮ শিলিংএ অপরিবন্তিত রছিয়াছে। কলিকাতায় প্রতি তরি 
পাকা সোণা ৫০।০ আনা, বড়ালবার প্রতি প্রতি ভরি ৫০1৮০ আনা 
এবং প্রতিটা গিনি ৩৯//০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
রূপা 
এসপ্াছে বোম্থাইয়ের রূপার বাজারে রূপার দরে নিম্নগতি দেখা 
গিয়াছে । বাজার ধন্ধ হওয়ার দিকে অবশ্ত কতকট। তেজীর ভাব 
পরিলক্ষিত ভইয়াছে প্রতি একশত তোল। রেডি ব্ধপা আনায় 
বিকিকিনি হইয়াছে । এপ্রিল মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সরতে প্রতি 
একশত তোলা রূপার দর হইতেছে ৭৮।/০ আনা। কলিকাতায় প্রতি 
একশত তোলা রূপা ৮১২ টাকা এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা 
রূপা ৮১০ আনায় ক্রয়ধিক্তয় হইয়াছে । লগ্নে প্রতি আউন্স স্পট 
রূপার দূর হইতেছে ২৩ পেন্স। 


৮৪॥/০ 


হেড অফিস--২২ নৎ স্্যাণ্ড রোড, 
(ক্লাইভঘাট স্বীট ও ্ট্যা্ড রোডের মোড় ) 
কলিকাত।। 


শাখাস 












থক জগৎ 


স্োীসশিশিিিস শপীগাপ এ পপ পপপাপীপ পপী াখালপপাপশিশাপা শাশিপিশিপিপাপাসী 


ফোন : পি, কে ২৬৮১, ১৪৭২ 


হর এ এ হা এ এ, গত, হত খা এন 


[ ৩০শে মার্চ, ১৯৪২ 


ধান ও চাউলের বাজার 


কলিকাতা, ২৭শে মচ্চ 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাভায় প্রতি মণ ধান ও চাউল নিম্নরূপ দরে 
বিকিকিনি হইয়াছে £-- 

ধান--২৩নং পাটনাই-_৩।/৬ পাই ৩।%০ ; মাঝারি পাটনাই-_৩।৮%০ ) 
নূপশাল--৩॥১/০ ; দাদশা ল---৩॥০ ) ছামাই--৩॥%৩ ; প্রবা পাটনাই-_-৩৮০ 
৩৩ | 

চাউল (পুরাতন )_২৩নং পাটনাই_-৬২ ৬/০) ২৩নং পালাই 
(নুতন )--৫5০ ; কামিনী আতপ--৬॥।৮%০ ৬৪%০ ) দীপশাল---৬॥০ ; কাটারি 
তভোগ--৭॥০ ; রূপশাল (টেকি ছাটা ) ৬॥০ | 


সরিষার তেলের দর 


বটেল রাও (প্রতি মণ ) ১৪৪০ ; বিশোদ ব্রাগ্ড (প্রতি মণ )-.১৪॥* 
ঘানি ব্রাণ্ড (প্রতি মণ )--১৪।০; শ্রীহধি ব্রাণ্ড (প্রতি মণ )--১৩%০ ১ 
বিবেকানন্দ ব্রাণড (প্রতি মণ )--১৩%০ ; জুবিলি (প্রতি মণ )--১৪॥০ । 

খৈলের বাজার 
কলিকাতা, ২৭শে মার্চ 

রেড়ির খৈল- আলোচ্য সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজার তেজী ছিল। 
কলসমূহ প্রতি মণ রেড়ির খেল ২।/০ আনা হইতে ২৩০ আন দরে বিক্রয় 
করিয়াছিল। খেল ব্যবসায়ীরা গ্রতি ছুইমণী বস্তা কেড়ির খেল ( বস্তা প্রতি 
প্রতিটা থলের অন্য অতিরিক্ত ।০ আনা সহ ) ৫%* আগা হইতে ৫1%* আনা 
দরে বিক্রয় করিতে প্রন্কত ছিল, এসপ্রাছে মাত্র স্থানীয় খরিদ্দারেরাই বেড়ির 
খেল ক্রয় করিয়াছিল । | 

সরিষার খৈল-_এসপ্র।হে সরিষার খৈলের খাজারে স্থির ভাব দেখা 
গিয়াছিল। কলসমুহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ১৮০ আনা হইতে ২২ টাকা 
দরে বিক্রয় করিতে রাজী ছিল। অপর পক্ষে আড়তদারেরা গ্রতি ছুইমণী 
বস্তা সরিষার খেল ( বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্য ।” আনা অতিরিক্ত ধার্য 
করিয়া) ৪1০ আনা হইতে 8॥০ আনা! দরে বিক্রয় করিতে আগ্রহ 
দেখাইয়াছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা সরিষার খেলের অন্ত বিশেষ চাহিদা 
দেখাইয়াছে এবং এই জন্ঠ সরিষার খৈলের দর তেজ হইয়! উঠিয়াছে। 









পপ শপ শিপ না ২৯ নু সর প্যানে ক্ষত 
সপ ১ 


পিশ১৮০৮০ ০৩ পিপি লে 


প্র সপ৬ 


গ্রাম 2 


দার্জিলিং ব্যা্ধ লিঃ 


_(হেড অফিস-__ 
৩১, আশুতোষ মুখাজ্জাঁ রোড, 
কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন ৫,০*,০০২ টাক। 
বিক্রীত ও ৩,৭৫,৫২৫২ ১১ 
আদায়ী ১৩১,২৮৫ ৯ 
কাধ্যকরী ,, ১৫,০০,৯০২ ৯, 


শাখাসমূহ__ক্লাইভ গ্রীট (৯এ ভালহোৌসি স্কোয়ার ইষ্ট ), 
পুরী,কটক, মঙ্জলাবাগ্র, কটক চৌধুরী বাজার, নাগরপুর, 
তেজপুর, চারালী, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ । 


নীর্চা ও গোহাটি শাখ! শাঘ্ই খোলা হইবে । 
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পাশাপাশি হাহাহা 


ফোনি--বড়বাজার, ৬৩৮২ 





কাধ্যালয়--১২২নং বহুবাজার ছ্রীট 





গো]াগ্লিত ০৮৫ 


4৬37371111৫ ০ /৯৫০/এ৮া 
ঝবআা-বানিত- তিন্জ- অর্থনীতি বিষয্মিক 


সম্পাদক-_শ্রীতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 





৪র্থ বর্ধ কলিকাতা ২৩শে মার্চ, সোমবার ১৯৪২ ৪৪শ সংখ্যা 
ৰ | 
চল টীনুগিগ বত? | আথিক হুনিয়ার খবরাখবর ১২০০১২০৪ 
বামাকারাদের অহেতুক আতঙ্ক ১১৯৬ 
! ৩ 
ভারতে মাকিন মিশন ১১৯৭ কোম্পানী প্রসঙ্গ ১২০৫ 
১১৯৮-৯৯ | বাজারের হালচাল ১২০৬-১২০৮ 


4, 


যুদ্ধ ও শেয়ার বাজার 


কর ধাধ্যযোগ্য নতনতম আয় + 

এদেশে যাহাদের আয় বৎসরে ২ হাজার টাকার কম তাহাদিগকে 
বর্তমানে কোন আয়কর দিতে হয় না। ভারত সরকারের অর্থসচিব 
গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করিবার কালে আয়করের 
একটি নুতন প্রস্তাব উপস্থিত করেন। উহাতে জানানো হয় যে, 
যাহাদের আয় বসরে ১ হাজার টাকা হইতে ২ হাজার টাকার ভিতর 
তাহাদিগকে্মাট আয় হতে ৭৫০ টাকা বাদ দিয়া বাকী আয়ের 
উপর আগামী বণুসরে প্রতি টাকায় দুই পয়সা হারে ট্যাক্স দিতে 
হইবে। এ ধরণের আয়কর দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের 
যথেষ্ট ছুঃখ দুর্দশার কারণ হইবে বলিয়া আমরা তখন উহার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম । দেশের লোকের ছুঃখছূর্দশার কথা 
ভাবিয়া না হউক অন্য একটি ব্যাপারে বাধ্য হইয়া ভারত সরকারের 
অর্থসচিব বর্তমানে এ প্রস্তাব কতকটা পরিবর্তন করিয়াছেন, ইহা সুখের 
বিষয় | সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে রাজস্ব বিল সম্পর্কে আলোচন। 
প্রসঙ্গে পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র এক হইতে ছুই হাজার টাকার মত 
নিয় আয়ের উপর কর ধাধ্য করিবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। 
তিনি তাহার বক্তৃতায় বলেন, বাঙলা দেশে যে বৃত্তিকর বলবৎ 
রহিয়াছে তদমুসারে আয়কর প্রদানকারী সকল লোককেই বশুসরে 
৩* টাকা করিয়৷ অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতে হইতেছে । বর্তমানে কর 
ধার্য্যযোগ্য ন্যুনতম আয় এক হাজার টাকা নিদ্ধারিত করিলে বাঙ্গলায় 
পপ আয়বিশিষ্ট লোকদিগকে একদিকে টাকায় ২ পয়সা হারে ভারত 
সরকারকে কর দিতে হইবে এবং অপর দিকে বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টকেও 
বাৎসরিক ৩ টাক করিয়া প্রদান করিতে হইবে । বতুসরে যাহাদের 
১ হাজার টাক হইতে ২ হাজার টাকা মাত্র আয় এই উভয়বিধ 





মামধিক প্রা 


ট্যাক্সের চাপ বহন কর! তাহাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর হইবে । ব্যবস্থা 
পরিষদের অনেক সদস্তই মিঃ মেত্রের এই মন্তব্য সমর্থন করেন । এক 
হাজার টাকার মত নিয়ন আয়বিশিষ্ট লোকদের পক্ষে এক সঙ্গে ছুই 
দিক দিয়া কর যোগান বাস্তবিক পক্ষেই কঠিন বলিয়া অর্থসচিবও 
তাড়াতাড়ি কর ধার্্যযোগ্য ন্যুনতম আয়ের পরিমাণ দেড় হাজার টাক। 
নিদ্ধারিত করার সন্থল্প জ্ঞাপন করেন। ছই হাজার টাকার নিষ্ন 
আয়ের উপর কোন কর আদায়ের প্রস্তাব একেবারে বাতিল হইয়! 
গেলেই আমরা সুখী হইতাম । তবু এবারের মত কর ধার্যযোগ্য 
আয়ের পরিমাণ যে এক হাজার টাকার স্থলে দেড় হাজার টাকায় 
উঠিয়াছে, ইহা! অনেকটা আনন্দের বিষয়ই বলিতে হইবে। বাজল। 
দেশের বৃত্তিকরেব কথা উত্থাপিত হইতেই অর্থসচিব তাড়াতাড়ি করিয়া 
যেভাবে তাহার পূর্ব্বেকার প্রস্তাব পরিবর্তনে সম্মত হইয়াছেন, তাহাতে 
এই বিশেষ ধরণের করটি সম্বন্ধে তিনি পুরে ওয়াকিবহাল ছিলেন 
বলিয়া মনে হয় না। জনসাধারণের উপর ট্যাক্স ধাধ্য করিবার মত 
জরুরী ব্যাপারেও সরকারী কর্তৃপক্ষ যে কিরূপ খামখেয়ালীভাব ও 
দায়িত্হীনতার পরিচয় দিয়! থাকেন উহা তাহারই নুতনতম দৃষ্টান্ত । 
ভারতে বিদেশী মূলধন 

গত সপ্তাহে “ভারতে বিদেশী মূলধন শীর্বক একটি নিবন্ধে আমরা 
রিজার্ভ ব্যান্কের হস্তস্থিত অতিরিক্ত ই্টালিং সিকিউরিটি নিয়োগ করিয়া 
ভারত সরকারকে এদেশীয় কলকারখানার বিদেশী কবলিত শেয়ার- 
সমূহ কিনিয়া লওয়ার পরামর্শ দিয়াছিলায। তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
হাতে বর্তমানে এবপ সম্পত্তির পরিমাণ কি দাড়াইয়াছে এবং তাহ 
দ্বারা বিদেশী মূলধন কতদুর পরিমাণে মিটাইয়া দেওয়ার সুবিধা হইতে 
পারে সে সমস্ত বিষয় উপরোক্ত ক্ষুদ্র নিবন্ধে আলোচন৷ করার সুবিধা 


সাপ 


১১৯৪ 


৪৬০, পাপ 


হয় নাই। এসপ্তাহে আমরা সে সমস্ত বিষয় বিবেচনা! করাব্ প্রয়াস 
পাইব। 

প্রথমতঃ ভারতবর্ষে ষ্টালিং বিল খরিদ করিয়া ও দ্বিতীয়তঃ এদেশ 
হইতে প্রেরিত জিনিষের মুলাস্বরূপ বুটি শ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
ষ্টালিং গ্রহণ করিয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে এই শ্রেণীর সিকিউরিটি 
সঞ্চিত হইয়া থাকে । যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে এই ছুই ভাবে রিজার্ভ 
ব্যাক্ষের হাতে খুব বেশী ষ্টালিং সিকিউরিটি আসিয়াছে । যুদ্ধ আরম্ত 
হওয়ার পুর্বে গত ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষে রিজার্ভ ব্যাক্কের 
হাতে মাত্র ৬৩ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকার গ্টালিং মজুত ছিল। সম্প্রতি 
রিজা ব্যাঙ্কের গত ৬ই মাচ্চ তারিখের যে বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহ! দৃষ্টে জানা যায়, এক্ষণে তাহা বুদ্ধি পাইয়া ২৪৮ কোটি 
টাকা দাড়াইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে বিদেশী থণ 
শোধ বাবদ এপর্যন্ত মোট ১১৩ কোটি টাকা মূল্যের ষ্টালিং নিয়োগ করা 
হইয়াছে । তাহ! এ সঙ্গে ধরিলে যুদ্ধের সুরু হইতে এপধ্যস্ত রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের মোট ষ্টালিং সম্পত্তির পরিমাণ ৪৬১ কোটি টাকা পর্য্যস্ত বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল বলা চলে । গত ৬ই মার্চ তারিখে নিজার্ড ব্যাঙ্কের হাতে 
২৪৮ কোটি টাকার ষ্টালিং ছিল। মার্চ মাসের বাকী সময়ে আরও 
২৫ কোটি টাকার ্টালিং এই ব্যাঙ্কে আসিবে বলিয়া আশা করা যায়। 
কাজেই চলতি ১৯৪১-৪২ সালের শেষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে টাকার 
হিসাবে মোট ষ্টালিং সিকিউরিটির পরিমাণ ২৭৩ কোটি টাকা 
দাড়াইবে । গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে এই ষ্টালিং সিকিউরিটি নিয়োগ 
করিয়া ভারতীয় রেল কোম্পানীসমূহের বিদেশী কবলিত শেয়ার ও 
বিদেশীয়দের নিকট বিক্রিত এদেশীয় পোর্ট ট্রাষ্টসমূহের খণপত্র অনেক 
পরিমাণে খরিদ করিয়। লইতে পারেন । গত সপ্তাহে আমরা এসম্পকে 
গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি । বর্তমানে পুনরায় 
আমরা তাহাদিগকে এবিষয় বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি । 

জান,য়ারী মাসের বহির্বাণিজ্য 

জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিবার পর গত ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় 
বহিব্বাণিজোর একটা অবনতি লক্ষ্য করা গিয়াছিল। সম্প্রতি 
জানুয়ারী মাসের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহ। দৃষ্টে সে তুলনায় 
& মাসে ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য সামান্য কিছু 
বাড়িয়াছে বলিয়৷ বুঝা যায়। ডিসেম্বর মাসে ভারত হইতে বিদেশে 
২০ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল। অপর দিকে 
বিদেশ হইতে ভারতে ১৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী 
হইয়ীছিল। ফলে এ মাসে পণ্যবাণিজ্য খাতে আমদানীর তুলনায় 
রপ্তানীর মোট ১০ কোটি ১ লক্ষ টাকা আধিকা ফাড়াইয়াছিল। 
জানুয়ারী মাসে ভারতবধ হইতে বিদেশে ২১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার 
মাল রপ্তানী হইয়াছে এবং এদেশে বিদেশ হইতে ১১ কোটি ৫৪ লক্ষ 
টাকার মাল আমদানী হইয়াছে । তাহাতে ডিসেম্বর মাসের তুলনায় 
ভারতের অনুকূল উদ্বত্তের পরিমাণ ৩১ লক্ষ টাকা পরিমাণে বাড়িয়া 
মোট ১০ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। দুর প্রাচ্যে যুদ্ধ 
চলিতে থাকার দরুণ জাপানের সহিত ভারতের বাণিজ্য গত ডিসেম্বর 
মাস হইতে একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে । ব্রন্মদেশ, মালয়, অষ্ট্রেলিয়া 
ও নিউজল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য বিশেষভাবে সঙ্কুচিত 
হুইয়৷ পড়িয়াছে। কিন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের আমদানী 
ও রপ্তানী বাণিজ্য আলোচ্য মাসে উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়াছে। 
গত ডিসেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার 
মালপত্র আমদানী হইয়াছিল। অপর দিকে এদেশ হইতে ধুক্তরাষ্ট্রে 
১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল | সেই স্কুলে 
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জানুয়ারী মাসে আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ যথাক্রমে ২ কোটি 
২ লক্ষ টাকা ও ৪ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা দীাড়াইয়াছে। মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের বাণিজ্য এইভাবে বৃদ্ধি 'না পাইলে 
জানুয়ারী মাসে ভারতের বহিব্বাণিজ্য যে বিশেষভাবে খবর হইয়া 
পড়িত তাহাতে সন্দেহ নাই । 

আলোচ্য মাসে ভারতে বিদেশ হইতে চিনি, তুলা ও যন্ত্রপাতির 
আমদানী কিছু বাড়িয়াছে। অপর দিকে চাউল, বস্ত্র, তেল ও কাগজ 
প্রভৃতির আমদানী হাস পাইয়াছে। ভারতবর্ষের কলসমুহে বর্তমানে 
বেশী পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইতেছে । সে হিসাবে এদেশে অধিক চিনি 
আমদানী হওয়া মোটেই বাঞ্চনীয় নহে । তবে এদেশে শিল্প প্রসারের 
জন্য তুলা ও যন্ত্রপাতির আমদানী বৃদ্ধি পাওয়া আমরা অভিপ্রেত 
বলিয়াই মনে করি । চাহিদার তুলনায় চাউল, বস্ত্র ও তেল প্রভৃতি 
জিনিষের যোগান কম হওয়ায় এদেশে লোকের বেশী রকম হছ্‌ঃখ 
তুর্দশ! দেখা গিয়াছে । এই সময়ে বিদেশ হইতে এই সমস্ত জিনিষ 
কিছু বেশী পরিমাণে আমদানী হইলে তাহাতে জনসাধারণের উপকার 
হইত | কিন্তু অন্যান্ত জিনিষের আমদানী বাডিলেও এবার এ 
সমস্তের আমদানী হ্রাস পাইয়াছে, ইহা ছুঃখের বিষয় | রপ্তানী 
বাণিজ্যের হিসাব আলোচনা করিলে দেখ! যায়, ডিসেম্বর মাসের 
তুলনায় জানুয়ারী মাসে ভারত হইতে বিদেশে চাউল, চিনি, বস্ত্র এবং 
পাট ও চটের রপ্তানী বাড়িয়াছে। অপর দিকে চা ও তুল! প্রভৃতির 
রপ্তানী হাস পাইয়াছে। এদেশে বিদেশ হইতে চাউলের আমদানী 
কমিয়া গিয়াছে । অথচ ভারত হইতে বাহিরে চাউলের রপ্তানী 
বাড়িতেছে না। ইহাতে এদেশের রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে 
সুনিয়ন্ত্রিত কাধ্যনীতির অভাবই শ্চিত হইতেছে । 

বাঙ্গলায় ন.তন গবর্ণমেণ্ট ? 

সম্প্রতি বাঙ্গলার গবর্ণর স্যার জন হার্ববাট আইন সভার বিভিন্ন 
দলের প্রতিনিধিদের নিকট তিনটি প্রশ্নের জবাব চাহিয়াছেন | 
প্রতিনিধিগণ এখনও কোন উত্তর প্রেরণ করেন নাই, বা করিয়া 
থাকিলেও আমাদের তাহা জানা নাই। বাঙ্গলার লাটের প্রশ্ন তিনটি 
এই £ কে) বাঙ্গলাদেশ কি এরূপ বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুধীন 
হইয়াছে যাহাতে “ম্যাশলাল ওয়ার ফ্রন্ট” বা সকল দলের এক্যবন্ধ 
সমর- প্রচেষ্টা অপরিহাধ্য হইয়া পড়িয়াছে ? (খ) বিভিন্ন দলের 
প্রতিনিধিতে গঠিত জাতীয় গবর্ণমেন্টের সম্মিলিত সমর্থন ছাড়া উক্ত 
“ন্যাশনাল ফ্রন্ট” কি কৃতকাধ্য হইতে পারে ? (গ) উক্তরূপ এক 
গবর্ণমেণ্ট গঠনে আপনারা সহযোগিতা করিতে সম্মত আছেন কি? 

এই তিনটি প্রশ্ন কাহারও কাহারও মনে শঙ্কা ও সংশয়ের স্যষ্টি 
করিয়াছে । কেহ কেহ উহাকে বর্তমান মন্ত্রিসভার পরিবর্তনের সুচনা 
বলিয়া অনুমান করিতেছেন । এই প্রসঙ্গে আমাদের অভিমত এই 
খে, বর্তমান মন্ত্রিসভা সব্ব দিক দিয়া পূর্বববস্তী মন্ত্রিমগুলীর অপেক্ষা 
অধিক শক্তিশালী ও ততোধিক আস্থাভাজন । এই নুতন মন্ত্রিসভা 
বাঙ্গলার প্রায় সমস্থ দল ও সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করিয়াছেন। 
নৃতন মন্ত্রিসভা গঠনের পৃবেরে মৌলভী ফজলুল হকের নেতৃত্বে ষে 
নৃতন প্রোগ্রেদিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠিত হইয়াছে তাহাতে বঙ্গীর 
ব্যবস্থা পরিষদের কৃষক প্রজা দল, করওয়ার্ড ব্লক, স্বতন্ত্র জাতীয় দল, 
হিন্লুসভা, তপশিলী দল এবং ভূতপুর্ব কোয়ালিশন দলের হুকৃ 
অনুরাগী সভ্যগণ যোগদান করিয়াছেন । বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটির পক্ষ হইতে কেহ মন্ত্রিসভায় যোগদান না করিলেও, তাহার! 
মন্ত্রিসভার প্রতি সহাসুভূতিসম্পন্ন । মুসলিম লীগের প্রতিনিধি 
হিসাবে মন্ত্রিসভায় কেহ নাই বটে, কিন্তু ঢাকান্র নবাবের স্কায় 


২৩শে মার্চ, ১৯৪২ ] 
প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি উহ্হাতে যোগদান করিয়। উহার শক্তি 
করিয়াছেন। এরূপ একটি মন্ত্রিসভা বঙ্গীয় বাবস্থা পরিষদের অধিকাংশ 
মুলমান সদন্য এবং পরিষদের বাহিরে মুসলমান জনসাধারণের 
আস্থাভাজন হইতে ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছেন । এই গবণ- 
মেন্টকে বহুলাংশে একটি জাতীয় গবর্ণমেন্ট বলিলেও অন্যায় হয় ন। 
এরূপ অবস্থায় জাতীয় গবর্ণমেণ্টের নামে নুতন মন্ত্িমগুল গঠিত 
হইবার কোন উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান নাই। বর্তমান মন্ত্রিদভার 
কাধ্যনীতি সম্পর্কে কোন গুরুতর অভিযোগ শুনা যায় নাই। 
তাহাদের কম্মাদক্ষতার অভাব সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 
অপিচ, সেরূপ অভিযোগ করিবার সময় এখনও আসে নাই । বন্তমান 
মন্ত্রিসভা কাধ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন কিঞ্চিদিধিক তিন মাসকাল মাত্র । 
বর্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িক পাকচক্র হইতে বিমুক্ত এই মন্ত্িসভাই 
দেশের শাস্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে সম্পূর্ণ সক্ষম । 

অবশ্য স্যার ষ্ট্যাফোড' ক্রীপসের প্রচেষ্টা সাফল্যমপ্ডিত হইলে 
কেন্দ্রে ও প্রদেশে জাতীয় গব্ণমেন্ট গঠনের প্রয়োজন হইতে পারে । 
কিন্তু তৎপূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশে নূতন গবর্ণমেপ্ট গঠনের প্রস্তাব শুনিলেই 
হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দেশহিতকামী লোকের মনে এই সন্দেহই 
দেখ! দিতে পারে যে, ইহার পিছনে পুর্ব মন্ত্রিসভার বঞ্চিত ও অসমত 
জন কয়েক ব্যক্তি ও তাহাদের সহিত স্বার্থহ্বত্রে আবদ্ধ কোন দল বা 
সম্প্রদায় বিশেষের অপচেষ্টা রহিয়াছে । যাহা হউক, বাঙ্গলার লাটের 
প্রশ্ন সম্পর্কে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিগণ কি উত্তর প্রদান করেন এবং 
তাহাদের উত্তরের উপর ভিত্তি করিয়া কোন পন্থা অবলম্থিত হয় 
তাহার জন্য দেশবাসী অপেক্ষা করিয়া থাকিবে । ইতিমধ্যে আমরা 
এই দৃঢ় অভিমত জ্ঞাপন করিতে পারি যে, বর্তমান শাসনতান্ত্রিক 
কাঠামোর মধ্যে ইহার অপেক্ষা প্রগতিশীল মন্ত্রিসভা গঠন করা যদি 
সম্তবপর হয় তো তাহ! আলাদ! কথা, কিন্তু কোন স্বার্থান্বেষী দল বা 
সম্প্রদায় বিশেষের সন্তোষ বিধানের জন্য মান্ত্রসভার পুনর্গঠন বর্তমান 
অবস্থায় স্বিবেচনার কাধ্য হইবে না। 

শিল্প-সংক্রান্ত তথ্যবিবরণ 

এদেশে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংখ্যা 
বিবরণের খুবই অভাব রহিয়াছে । দেশের গবর্ণমেপ্ট বিভিন্ন সরকারী 
বিভাগের মারফতে নান। বিষয়ে কিছু কিছু তথ্যতালিকা সংগ্রহ করিয়া 


থাকেন । তাহাদের দ্বারা প্রকাশিত সেই তথাতালিকাই ভারতে 
অর্থনীতি বিষয়ক চচ্চার প্রধান অবলম্বন । কিন্তু এই শ্রেণীর সংখ্যা 
বিবরণ যেরূপ অনুপযুক্ত তেমনই উহাদের উপর নির্ভর করিয়া 
দেশের সঠিক অবস্থা আলোচনা করিতে যাওয়াও অনেক ক্ষেত্রে 
অবান্তর । এদেশের কল কারখানা ও ব্যবস্ণ প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা 
কোন বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সরবরাহ করিতে কিছুমাত্র বাধ্য 
নহেন। তাহাদিগের নিকট হইতে নির্ভরযোগা বিবরণ সংগ্রহ করা 
সম্পর্কে কোন স্ব্যবস্থাও গবর্ণমেপ্ট গাজ পর্যান্ত করেন নাই । অন্যান্য 
কাজের ফাকে সরকারী কন্মচারীর' সহজলভ্য কিঞ্চিৎ বিবরণ সংগ্রহ 
করিয় সাধারণের অবগতির জন্য যাহ! প্রকাশ করেন তাহাতে কল্পন। 
ও গোজামিলের কারসাজিই বেশী পরিমাণে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। 
ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা যথাযথ হাদয়ঙ্গম করিতে হইলে এবং 
বিভিন্ন সমস্তা। সম্পর্কে কার্যকরী আলোচনা চালাইতে হইলে এই 
মারাত্মক গলদ দূর কর! সম্বন্ধে দেশের লোক ও দেশের গবর্ণমেন্টের 
পক্ষে অচিরে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন । ভারত গবর্ণমেণ্ট 
এই একট বিষয়ে এতর্দিন একেবারেই উদাসীন ছিলেন । সম্প্রতি 
তাহার। সংখ্যাতথ্য বিষয়ক অভাব ও অন্ুবিধার প্রতিকার সম্পর্কে 
কতকট। সচেতন হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। ভারত সরকারের 
বাণিজ্য সচিব গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে 


ইগ্ডাষ্থীয়াল ষ্ট্যাটিসটিকস্‌ বিল নামক একটি আইনের খসরা উপস্থিত 


আখক জগৎ 


এপাশ স্পা পপাপীসাসপ পাপা পাপা সসপিপপপেপসী পাতে এপ শিপ শিপিপীশী্৮ ৮৮৯ শীত টিটি এ 


১১৯৫ 


শশী শশীশিশপপিসসপস্্পকাপাপিালা 





বুদ্ধ কপিয়াছেন। এই বিলটিতে শিল্প কারখানা সংক্রান্ত যাবতীয় 


বিবরণ সংগ্রহ করা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টকে যথোপ- 
যুক্ত ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে । এই আইন পাশ 
হইলে গব্ণমেন্ট যে কোন এলাকায় তাহা বলব করিয়া কল- 
কারখানার মালিকদিগকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যতালিকা 
সরধরাহ করা সম্পর্কে বাধ্য করিতে পারিবেন। দৃষ্টান্তব্বরূপ বলা 
যায়, এই আইন বলব হইলে কারখানার মালিকগণ কারখানার 


বাবহৃত যন্ত্রপাতি, উৎপন্ন মাল, সাধারণ লাভালাভ কারখানার শ্রমিক 


সংখ্যা, উহাদের মজজুরীর হার, উহাদের ছুটি, বাসস্থান এবং রোগশোক- 
জনিত পেন্সন সম্পফ্িত বিবরণ রীতিমতভাবে গবর্ণমেপ্টকে প্রদান 
করিতে বাধ্য থাকিবেন। এইরূপ ব্যবস্থায় দেশে শিল্প সংক্রান্ত 
নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়ার ও সাধারণের অবগতির জন্য তাহা 
প্রকাশ করিবার যে বিশেষ সুবিধা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কাজেই আমরা প্রস্তাবিত বিলটি সমর্থন করিতেছি এবং দীর্ঘকাল 
আলাপ ও আলোচনার ভিতর উহা! সীমাবদ্ধ না রাখিয়া যথাসম্ভব 
শীঘ্র তাহা কাধ্যকরী করিতে গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ জানাইতেছি । 


শুষ্ক বিভাগের আয় 


বিভিন্ন দফায় ভারত সরকারের যে আয় হইয়া থাকে তাহার 
মধ্যে শুষ্ক বিভাগের আয়ই সর্বপ্রধান। ইউরোপে যুদ্ধ আরস্ত 
হওয়ার প্রথমদিকে এদেশের আমদানী ও রন্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি 
পাওয়ার সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার শুষ্ক বাবদ সরকারী আদায়ী রাজন্বের 
পরিমাণ উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের জটিলতা 
বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে ভারতের বহির্ববাণিজ্য সঙ্কুচিত হইয়। আবার 
তাহ। হ্রাস পাইতে আরম্ত করে। সম্প্রতি ভারত সরকারের শুক্ক 
বিভাগের গত ১৯৪*-৪১ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা দৃষ্টে আলোচ্য বগুসরে সেই অবনতিহ প্রত্যক্ষ করা যায়। গত 
১৯৩৯-৪০ সালে বিভিন্ন শুক্ক বাবদ ভারত সরকারের মোট আয় 
হইয়াছিল ৫০ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা । আলোচ্য ১৯৪০-৪১ সালে 
তাহা ৯ কোটি টাকা কমিয়া মোট ৪১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকায় 
দাড়াইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার গুক্কের মধ্যে আমদানী শুক্কের দফায়ই 
এবার ভারত সরকারের আয় বেশী পরিমাণে হাস পাইয়াছে। গত 
১৯৩৯-৪০ সালে আমদানী শুশ্ক বাবদ ভারত সরকারের ৪৪ কোটি 
৩০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে তাহ! কমিয়। 
৩৭ কোটি ৪ লক্ষ টাকায় পধ্যবসিত হইয়াছে । ভারতে আমদানীকৃত 
চিনি হইতে পৃব্বে বিপুল পরিমাণ শুষ্ক আদায় হইত। ১৯৩৯-৪৯ 
সালের তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে এ দফায় আয় ৩ কোটি ৮* লক্ষ 
টাকা পরিমাণে ভাস পাইয়াছে। তাহ] ছাড়া ধাতুদ্রব্য, কার্পাস বস্ত্র, 
তৈল ও মোটরযান প্রভৃতি বাবদও এবৎসরে যথেষ্ট কম আয় হইয়াছে । 
আলোচা ব€সরে রেশম ও রাসায়নিক দ্রব্য বাবদই শুধু আয় কিছু 
বাড়িয়াছে। রপ্তানী শুক্কের দফায় পুর্বে ভারত সরকারের চারি 
কোটি টাকা হইতে সাড়ে চারি কোটি টাকা পধ্যস্ত বাধিক আয় 
হইত। আলোচ্য বসরে সেদিক 'দিয়াও আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে 
সঙ্কুচিত হইয়াছে । গত ১৯৩৯-৪০ সালে রপ্তানী শুক্ক বাবদ ভারত 
সরকারের ৪ কোটি ৬ লক্ষ টাক। আয় হইয়াছিল । ১৯৪০-৪১ সালে 
সেস্থলে আয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে মাত্র ৩ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা । 

১৯৪১-৪২ সালের প্রথম দিকে ভারতবর্ষের বহিব্বাণিজ্য সম্পর্কে 
একটা উন্নতি প্রত্যক্ষ করা যাইতেছিল। তাহাতে চলতি বশুসরে 
ভারত সরকারের শুক্ক বিভাগের আয় কতকটা বাড়িবে বলিয়া আশা 
করা গিয়াছিল। কিন্তু প্রাচ্য ভূখণ্ডে যুদ্ধের ঘনঘটা দেখা যাওয়ায় 
সে আশ' ফলবতী হয় নাই। গত ডিসেম্বর মাসে জাপানের সহিত 
যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার পর হইতে ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য 
পুনরায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। উহার ফলে শুক্ক বিভাগের আয়ও 
বিশেষভাবে হাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে | শুক্ক বাবদ আয় হ্রাস 
পাওয়ার এই গতি সকল দিক দিয়াই আমরা খুব শোচনীয় বলিয়। 
মনে করি । যুদ্ধপ্রচেষ্টার জন্য বর্তমানে ভারত সরকারের ব্যয়ের হার 
খুবই বাঁড়িয়া গিয়াছে । এই সময়ে শুক্কের দফায় আয় হাস পাইতে 
থাকিলে সামরিক ব্যয় মিটাইবার জন্য দেশবাসীর উপর অধিক 
ট্যাক্সভার নিপতিত হওয়ারই আশঙ্ক। দেখা বাইতেছে। 





ীহ্বাক্কাল্লীকছেল্র অহ্তন্ষ 
আভক্ষ 








যুদ্ধ ভারতের নিকটবর্তী হওয়ায় দেশের লোকের মনে নানারূপ 


আতঙ্কের ভাব স্ট্টি হইয়াছে । এই আতঙ্কের ভিতর দেশের বীমা- 
কারীরাও স্বভাবতঃই আজ বীমা কোম্পানীসমূহের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ও 
তাহাদের পলিসির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিহ্থা ভাবনা করিতে আরম্ত 
করিয়াছেন । দীয়িত্বহীন ব্যক্তিদের নানারপ জল্পনা কল্পনায় 
তাহাদের উদ্দেগে ও সংশয় বাড়িয়া যাইতেছে । এইরূপ সংশয় ও 
অনিশ্চিয়তা দেশের বীমা কোম্পানী ও বীমাকারী কাহারও স্বার্থের 
পরিপোষক নহে । কাজেই সে সমস্ত অচিরেই যথাসম্ভব বিদুরিত হওয়া 
প্রয়োজন । বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই দিক দিয়া সমস্ত বিষয়টি 
আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব। 

যুদ্ধের সময়ে বীমা পলিসি সম্পর্কে প্রথম বিবেচনার বি্ষিয় 
হইতেছে এই যে, শত্রু আক্রমণের ফলে কোন দেশের রাষ্ট্রগত 
পরিবন্তন ঘটিলে বীমা পলিসির চুক্তি ভবিষ্যতেও বলব থাকিবে 
কিনা । গত মহাসমরের অভিজ্ঞতা হইতে এবিষয়ে আমরা যথেষ্ট 
আশ্বীস ও ভরসা পাইতে পারি। গত মহাযুদ্ধের সময়ে বন্ছু 
দেশ শত্রু কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু উহার ফলে কোথায়ও 
পুর্ব প্রদত্ত বীমার পলিসি বাতিল হয় নাই। ভাসে'লিসে 
বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির ভিতর যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, তাহাতে সমস্ত 
দেশেই বীমা পলিসির সর্ত যথাযথ পরিপালনের সিদ্ধান্ত হয়। বর্তমান 
যুদ্ধের সময়েও সেই ধরণের রীতি যথাসম্ভব অক্ষু্ন রাখার দৃষ্টাস্তই 
আমরা লক্ষ্য করিতেছি । যেসমস্ত দেশ এপধ্যস্ত শত্রু কবলিত 
হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটিতেই বীমা পলিসির দায়িত্ব যথাথ 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। রাষ্রশক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে নৃতন 
গবণ্মেন্ট তাহার পরিচালন ভার গ্রহণ করিতেছেন। সেদিক দিয়া 
উহার কর্তৃত্ব সম্পর্কে হয়ত সাময়িক অদল বদল কিছু ঘটিতেছে। কিন্ত 
বীমার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে কোন দিক দিয়া বিশেষ কোন ক্রটি 
হইতেছে না। এই সমস্ত বিষয় যথাযথ বিবেচনা করিলে যুদ্ধের 


জটিল অবস্থ। দেখিয়া বীমা পলিসির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হওয়ার 


কোন কারণ নাই। যুদ্ধের ফলে এদেশের কোন অংশ শক্র কবলিত 
হওয়ার আশঙ্কা এখনও দেখা যাইতেছে না। যদি নিতান্তই তাহা 
সংঘটিত হয় তবু বীমা! পলিসির চুক্তি শত্রু গবর্ণমেণ্টের আমলেও 
বাতিল হইবে না বলা যাইতে পারে । কাজেই সে দিক দিয়া ভারতের 
বীমাকারীর৷ যথেষ্ট আশ্বস্ত ও আশাম্িত থাকিতে পারেন । 

দ্বিতীয়ত: কথা টাড়াইয়াছে শক্র আক্রমণে দেশের যেসব 
বীমাকারী নিহত হইবেন তাহাদের পলিসি সম্পর্কিত দাবী দাওয়া 
বীমা কোম্পানীসমূহ যথাযথ পরিপুরণ করিবে কিনা । চলতি পলিসির 
সর্ত অনুযায়ী বীমা কোম্পানীসমূহ পলিসি গ্রাহকদের সাধারণ মৃত্যু- 
জনিত দাবী পুরণ করিতে বাধ্য । কিন্তু বিমান আক্রমণের ফলে 
আজ যদি দেশে অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটে তবে বীমা কোম্পানী- 
সমূহ সেই অবস্থায় নিহত কীমাকারীদের দাবী মিটাইতে রাজী হইবেন 
কিনা, তাহা! অনেকের মনে সংশয়ের স্থষ্টি করিয়াছে । এইরূপ সংশয় 
এদেশের বীমাকীখীদের পক্ষে খুবই স্বাভাধিক। সুখের বিষয় 
ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবিষয়ে খোলাখুলী- 


ভাবে তাহার্দের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বীমাকারীদের সংশয় দুর 


করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন । সম্প্রতি দিল্লীতে ইগ্ডিয়ান লাইফ 
অফিসেস এসোসিয়েশনের বাধিক অধিবেশনে উহার সভাপতি 
মিঃ বাইরামজী হরমুন্জী তাহার অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, ভারতে 
শত্রু আক্রমণের ফলে যেসব বীমাকারীর মৃত্যু হইবে ভারতীয় 
বীমা কোম্পানীসমূহ তাহ! পুরণ করিতে কোনরূপ ক্রটি করিবে 
না। ইপ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনস্টিটিউটের সভাপতি মিঃ এস সি রায়ও 
অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিয়া কিছুদিন পুর্বে একটি বিবৃতি 
প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'দেশের বীম! কোম্পানীসমূহ 
তাহাদের প্রদত্ত পলিসিতে যেসব সর্ত করিয়াছিলেন তাহাতে 
যুদ্ধের সময়ে বেসামরিক বীমাকারীদের মৃত্যুপদাবী পুরণ না৷ করার 
কোন কথা ছিল না। নির্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম দেওয়া হইলে 
বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের পলিসি সম্পর্কিত দাবী দাওয়া 
পূরণে বর্তমানে বাধ্য আছেন। ভঘিষ্যতে শত্রু আক্রমণে নিহত 
বীমাকারীদের দাবী পরিশোধ করিতেও তাহারা তেমনই বাধ্য 
থাকিবেন। এইরূপ মন্তব্যের পর বীমাকারীদের ভবিষ্যৎ দাবী পুরণ 
বিষয়ে বীম! কোম্পানীসমূহের বাধাবাধকতা সম্পর্কে দেশে কোনরূপ 
অনিশ্চিয়তা স্থষ্ট হওয়ার কারণ নাই। 

যুদ্ধজনিত অবস্থায় বীমা পলিসি সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রিমিয়াম 
দাবী করা হইতে পারে বলিয়া দেশের কীমাকারীদের মধ্যে একটা 
আশঙ্কার ভাব জাগ্রত হইয়াছে । কিন্তু এই আশঙ্কার তেমন কোন 
সঙ্গত কারণ আমরা দেখিতেছি না। দেশের বীমা কোম্পানীসমূহ 
এতদিন যেসব পলিসি প্রদান করিয়াছেন, তণসম্পকে প্রিমিয়াম 
বৃদ্ধির কোন দাবী দাওয়! বর্তমানে করা চলে না। মিঃ এস্‌ সি 
রায় তাহার বিবৃতিতে উহা! স্পষ্ট করিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন | 
দেশের কোন বীমা কোম্পানী প্রদত্ত পলিসি সম্পর্কে কার্যত; 
এপধ্যস্ত প্রিমিয়ম বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না৷ করায় উহার 
সত্যতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে । আমরা যতদূর অবগত 
আছি তাহাতে কোন লোক সামরিক কার্য্যে যোগদান করিলে এবং 
ইচ্ছা করিয়া কোন নিরাপদ স্থান হইতে বিপজ্জনক এলাকায় গমন 
করিলে সে জন্য বীমা কোম্পানীসমূহ পুরাতন পলিসির উপর অতিরিক্ত 
প্রিমিয়াম দাবী করিতে পারেন। কিন্তু শত্রু আক্রমণের আশঙ্কায় 
পৃর্ধেকার কোন নিরাপদ স্থান যর্দি এখন বিপজ্জনক এলাকায় 
পরিণত হইয়! থাকে, তবে সে জন্য তথাকার বীমাকারীদের উপর 
অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবী কর! চলে না। তবে যুদ্ধজনিত অবস্থায় 
কোন নুতন বীমাপত্র প্রদান করিবার সময়ে বীমা কোম্পানীসমূহ ইচ্ছা 
করিলে পলিসি গ্রাহকদের নিকট পূর্বের তুলনায় বেশী প্রিমিয়াম দাবী 
করিতে পারেন। আর বীমা! কোম্পানীসমূহের ভবিষ্যৎ ক্ষতির কথা 


ভাবিলে তাহা অনুচিত বলিয়া মনে করা যায় না। কিন্ত 
এ-দেশের বীমা কোম্পানীসমূহ সেরূপ কোন কাধ্যনীতি এখনও 
অবলম্বন করে নাই। ভারতের বীমা কোম্পানীসমূহ এদেশের 
বীমাকারীদের কথা সব সময়েই সহানুভূতির সহিত বিবেচন! 
করিতে প্রস্তত আছে। এই যুদ্ধের সময়ে দেশের লোককে 
সাধারণ প্রিমিয়ামে নূতন বীমা করিবার যথাসম্ভব সুযোগ দিতে 
তাহারা কোন ত্রুটি করিবে না। 
( ১২০৮ পৃষ্ঠায় প্রষ্টব্য ) 


ভ্ভাল্্রত্ে স্নান্তকিন্স ট্নিস্পলল 





বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারতে শিল্লোন্নতির সুযোগ সম্ভাবন! 
বিবেচনার জন্য আমেরিকা হইতে শীঘ্রই কতিপয় শিল্প বিশেষজ্ঞ 
ভারতে আগমন করিবেন বলিয়া প্রকাশ। মাফিন সরকারের পক্ষ 
হইতে এই খবরটি বেশ জাকালো ভাবে প্রচার করা হইয়াছে । মাকিন 
প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ভারত সরকারের দিক হইতে 
ইতিমধ্যে তোড়জোড়ও সুরু হইয়াছে । কিন্তু উক্ত মাকিন মিশনের 
আসল উদ্দেশ্টট৷ যে কি তাহা কোন পক্ষই তেমন খোলাসা- 
ভাবে ব্যক্ত করিতেছেন না। ফলে ভারতের সব্ধত্র পুর্ব হইতেই 
ইহার বিরুদ্ধে একটা সংশয়ের ভাব হষ্টা হইয়াছে । সম্প্রতি 
ফেডারেশন অব. ইগ্ডিয়ান চেম্বাস” অব কমাস” এপ ইণ্তাপ্্রীর বাধিক 
সভায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ জি ডি বিড়লা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, 
'যুদ্ধের প্রথম দিকে ইংলণ্ড হইতে যে রোজার মিশন এদেশে 
আসিয়াছিল তাহার কাধ্যধারা ভারতের শিল্লোন্নতির পক্ষে মোটেই 
পরিপোষক হয় নাই। সেই অভিজ্ঞতা হইতে বিচার করিলে বর্তমান 
মাকিন মিশন দ্বারাও এদেশের শিল্পোন্নতির পক্ষে কোন সহায়তা 
হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। বরং পুর্ব হইতে উহাকে একটা 
সন্দেহের চোখেই দেখিতে হয়|” মিঃ বিড়লার এই উক্তিতে মারিন 
প্রতিনিধি দল সম্পর্কে এদেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিরূপ 
মনোভাবই ব্যক্ত হইয়াছে । ভারতবর্ষ শিল্পের দিক দিয়া পুব্বে 
মোটেই কিছু অগ্রগতি দেখাইতে পারে নাই । সুপরিকল্পিত চেষ্টা ও 
সরকারী সাহায্যের অভাবে বর্তমান যুদ্ধের স্থযোগেও এদেশে শিল্পের 
প্রসার ও উন্নতি ব্যাহত হইতেছে । শিল্পের দিক দিয়া ভারতের 
এই পশ্চাৎপদ অবস্থা যে কেবল এদেশের লোকের দারিদ্র 
ও দুঃখ দুর্দশার কারণ হইয়াছে তাহা নহে, যুদ্ধের ঘনায়মান জটিলতার 
ভিতর এদেশের আত্মরক্ষার পথে আজ উহা একটা বড় রকম বিছু 
হইয়া দাড়াইয়াছে। এই অবস্থায় প্রকৃত সছদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া 
আমেরিকার শিল্প বিশেষজ্জরগণ যদি ভারতের অবস্থা সম্পরকে তদন্ত 
করিতে আমসিতেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারা যদি 
এদেশের শিল্লোন্নতি সাধনে যত্বুপর হইতেন তবে তাহাতে যেমন 
ভারতের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির উপায় হইত তেমনই বুটিশ সাআাজ্যের যুদ্ধ- 
প্রচেষ্টায়ও সহায়তা হইত । কিন্তু পুর্ক্বেকার বু মিশন এবং কমিটি 
ও কমিশনের পরিণতি স্মরণ করিয়া আমরা সে সম্বন্ধে আজ 
মোটেই আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি না। বরং মার্কিন প্রতিনিধিদল 
প্রেরণের নিগুঢ় উদ্দেশ সম্পর্কে যেসব গুজব আমাদের কানে 
আমিতেছে তাহাতে এদেশের উপর উহার ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে 
আমরা যথেষ্ট আশঙ্কিত হইতেছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেন্ট 
খণ ও ইজারা আইন অনুসারে নান। মালপত্র সরবরাহ করিয়৷ বর্তমান 
যুদ্ধে ইংলগুকে সাহায্য করিতেছেন। বর্তমানে উহারা সেজন্য 
নগদ মূল্য দাবী করিতেছে না বটে, কিন্তু যুদ্ধের পরে ইংলগ ও 
ইংলগ্ডের সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহে রপ্তানী বৃদ্ধির সুব্যবস্থা করিয়! 
তাহ! পোষাইয়া লওয়া সম্পর্কে তাহারা যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করিতে- 
ছেন। প্রকাশ, সেই ধরণের পরিকল্পনা হইতেই ভারতে একটি মার্কিন 
মিশন প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে । এই মিশন ভারতে শিল্পের সুযোগ 
সম্ভাবন৷ বিবেচনা! করিয়া মার্কিন শিল্প ব্যবসায়ীদের কর্তৃত্বে এদেশে 


প্র 


এমন কতকগ্জলি শিল্পকারথান৷ গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা করিবেন 
যাহার জন্ত প্রতিবসর আমেরিকা হইতে প্রভূত পরিমাণ কাচামাল 
এদেশে আমদানী করিতে হইবে। কোন একটি মার্কিন শিল্প 
কোম্পানীর উদ্যোগে সম্প্রতি সিন্ধু প্রদেশে যে মোটর কারখান। গড়িয়' 
তোলার আয়োজন চলিয়াছে, উহা! তাহারই প্রথম সুচনা বলা চলে। 

যুদ্ধের পূর্বব হইতে ভারতবর্ষে মোটর নিন্দমাণের একটি কার- 
খানা স্থাপন সম্পর্কে এদেশের কয়েকজন ব্যবসায়ী বিশেষভাবে 
উদ্যোগী হইয়াছিলেন। সে সম্পর্কে একটি পরিকল্পন। প্রস্তুত করিয়া 
যথামথ সাহায্য ও সহযোগিতার জন্তা তাহ! ভারত গবর্ণমে্টের 
নিকট উপস্থাপিতও হইয়াছিল। সেই পরিকল্পনায় দেশীয় মূলধনে 
এদেশে একটি মোটর কারখান! প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হইয়াছিল । 
এদেশের মাল মসল্লা হইতে প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত করিয়া যথা- 
সম্ভব তাহা হইতেই মোটর নিশ্মাণ করিবার ব্যবস্থা উহাতে পরিকল্লিত 
হইয়াছিল। কিন্তু ভারত গবর্ণমেন্ট সেই প্রস্তাব অনুমোদন করেন 
নাই। এমন কি কোন কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট ও দেশীয় রাজ্যের 
গবর্ণমেন্ট সেই প্রস্তাব সম্পর্কে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলে তীহারা 
তাহাতেও নানাভাবে বাধা দিয়াছিলেন। বন্তমানে মার্কিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের কোন শিল্প কোম্পানী এদেশে মোটর কারখানা স্থাপনের 
প্রস্তাব উপস্থিত করা মাত্রই ভারত গবর্ণমেন্ট যেভাবে তাহ! সানন্দে 
অন্থমোদন করিয়াছেন তাহাতে আমর! বিস্মিত হইয়াছি। এই 
প্রস্তাবটির বিশেষত্ব এই যে, উহাতে যে কারখানা স্থাপনের 
পরিকল্পনা পেশ করা হইয়াছে তাহার মূলধন আসিবে আমেরিক! 
হইতে । এদেশের মাল মসল্লা হইতে মোটরের উপকরণ প্রস্তুত না 
করিয়া আমেরিকা হইতে সাজ-সরগ্াম আমদানী করিয়া! মুখ্যতঃ 
তাহারই সম্মিলনে উহাতে মোটর প্রস্তুত করা হইবে। দেশীয় 
ব্যবসায়ীদের প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া মার্কিন শিল্পপতিদের এই প্রস্তাব 
অনুমোদন করার অর্থ মোটর শিল্পের দিক দিয়! ভারতবর্ধকে চিরদিনের 
জন্য পরনির্ভরশীল করিয়া রাখা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে স্থায়ীভাবে 
এদেশে মোটরের উপকরণ রপ্তানীর সুবিধা দেওয়া । বর্তমানে 
আমেরিকা হইতে যে শিল্প প্রতিনিধিদল ভারতে আগমন করিতেছেন, 
সিন্ধুদেশে মোটর কারখান স্থাপনের মত বিভিন্ন শিল্পের অনুরূপ 
কতিপয় কারখানা গড়িয়া তোলাই হয়ত তাহাদের উদ্দেশ্য । 
এদেশের শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই বিদেশী মূলধনের বেশী রকম 
প্রভাব লক্ষিত হইতেছে । এই অবস্থায় নূতন করিয়া এদেশে বিদেশী 
শিল্পপতিদের কায়েমী স্বার্থ গড়িয়া উঠিতে দেওয়া খুবই অন্ুচিত। 
বিশেষতঃ সরকারী সাহাষ্য ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পাইলে 
ভারতীয় শিল্পোগ্যোগীরা যেস্থলে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ 
সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছেন সেস্থলে বর্তমানে উহার কোনরূপ 
যৌক্তিকতাই থাকিতে পারে না। ভারতের লোক বর্তমানে শিল্পের 
দিক দিয়া এদেশকে আত্মনির্ভরশীল করিয়৷ তৃলিবার চেষ্টা করিতেছে । 
মার্কিন শিল্প বিশেষজ্ঞগণ এদেশে আসিয়া তাহাদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা 
দ্বারা যদি আজ ভারতবাসীকে সেবিষয়ে সাহায্য করিতে যত্ুপর 
হইতেন তবে ডাহাদের সাহায্য ও সহযোগিতার দান আমর! মাথা 

(১১৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রব্য ) 
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শেয়ার বাজারে স্থিরভাব অত্যন্ত বিরল। বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ 
ঘটনাবলীর সমাবেশহেতু শেয়ার বাজারে তেজী বা মন্দার ভাব দেখা 
গিয়া থাকে । বাজারে শেয়ারসমূহের দরের প্রত্যহ, এমন কি প্রতি 
ঘণ্টায় উঠানামা হয়। এইসব উঠানামার কারণন্বরূপ অনেকগুলি 
বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে । বড় বড় দালালদের কারসাজি; 
চাহিদা ও সরবরাহ, বাজারের আভ্যান্তরিক অবস্থা, জনসাধারণের 
মনোভাব, শিল্প ও বাণিজ্যের গতি, কোন শিল্পের বা কোম্পানীর 
ভবিষ্যৎ লাভালাভের সম্ভাবনা, সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা, টাকার 
বাজারের অবস্থা এবং রাজনৈতিক ঘটনা--এই কয়েকটা কারণই 
মুখ্য । এই কারণগুলি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে শেয়ারের দর স্থির 
করার উপর প্রভাব বিস্তার করে মনে করিলে ভূল করা! হইবে। 
একই সময়ে সমবেতভাবে এইসব কারণ শেয়ারের দর প্রভাবিত 
করে। অতএব, শেয়ারের দরের ঘন ঘন উঠানামা হওয়া অত্যন্ত 
স্বাভীবিক এবং বিশেষ মনোযোগের সহিত অনুধাবন না করিলে 
শেয়ারের দরের ভবিষাত গতি সঠিক নিদ্ধারণ করা অসম্ভতব। তবে, 
আজকাল রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রভাব শেয়ার বাজারে সবচেয়ে 
বেশী পরিলক্ষিত হইতেছে । অন্যান্য কারণের প্রভাব বিদ্ভামান থাকিলেও 
তাহা মুদ্ু। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ইউরোপে যে যুদ্ধ সুরু 
হইয়াছে তাত] শেয়ার বাজারে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, 
আগ্যাবধি যুদ্ধসংক্রান্ত প্রত্যেকটী ঘটনার সঙ্গে তাল রাখিয়া শেয়ারের 
দরের উঠানামা হইয়াছে ও তইতেছে । জনসাধারণের মনোভাব 
যুদ্ধের গতির সঙ্গে সঙ্গে কখনও আশা এবং কখনণ নিরাশায় আচ্চন্ন 
হইতেছে । ফলে শেয়ারের দরও অনুরূপভাবে উঠানামা করিতেছে । 
যুদ্ধের প্রারস্ত হঠতে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস পধ্যস্ত শেয়ারের 
দরের উঠানামার খতিয়ানের সঙ্গে মুদ্ধসংক্রাস্ত ঘটনাবলীর সম্বন্ধ 
বিচার করিলেই ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে । 

যুদ্ধ সুরু হওয়ার সংবাদ বাজারে পৌছিবামাত্রই সকল শেয়ারের 
দর বাড়িতে আরম্ভ করে । তখন বাজারে সে কী চাঞ্চল্য! সকলের 
মনোভাবই এক-_ইংরেজ ও ফরাসী মিলিতভাবে জান্দানীকে সমুচিত 
শিক্ষা দিবে, এবং একদিকে মিত্রপক্ষ যুদ্ধের উপকরণসমূহ ভারতব্ধ 
হইতে ক্রয় করায় ও অপরদিকে ভারতে বিদেশী মাল আমদানী বঙ্ধ 
হওয়ার ফলে ভারতীয় শিল্প উন্নতির চরম শিখরে উঠিবে। 
সালের ডিসেম্বর মাস পধ্যস্ত জনসাধারণের মনোভাব এইভাবে 
আশাপূর্ণ থাকার ফলে শেয়ারের দর ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে থাকে । 
কিন্তু পরে জলে, স্থলে ও আকাশে প্রতিপক্ষের সাফল্য দেখা ফাওয়ার 
ফলে জনসাধারণের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে এবং ১৯৪০ সালের 
জানুয়ারী মাসে শেয়ার বাজারে মন্দারভাব দেখা দেয়। মে মাসে 
ফ্রান্সের পতনের সময় এই মন্দারভাব চরমে পৌছে এবং শেয়ার বাজার 
বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। জুলাই মাস হইতে শেয়ারের কাজ পুনরায় 
কিছু কিছু ঢলিতে থাকে । অঙ্ঃপর যুদ্ধসংক্রান্ত কোন বিশেষ 
গুরুতপুর্ণ ঘটনা না ঘটার ফলে ১৯৪১ সালের মে মাস পধ্যন্ত শেয়ার 
বাজারে কোন বিশেষ পরিবর্তন দেখ! যায় নাই। মধ্যপ্রাচ্যের 
যুদ্ধক্ষেত্রে সময় সময় বুটেনের জয় ঘোষিত হওয়ার দরুণ জনসাধারণের 
মনে সাময়িক আশার সঞ্চার হইতেছিল মাত্র। গত ২২শে জুলাই 


১৭১৩০) 







তারিখে জাশ্মানী রাশিয়া আক্রমণ করায় মিত্রপক্ষের যুদ্ধ জয়ের পথ 
সুগম হইল অনেকেই ধারণা করিতে আরম্ভ করেন, ফলে শেয়ারের 
দর বাড়িতে থাকে । ডিসেম্বর মাসে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করার ফলে 
জনসাধারণের মনে একটা ত্রাসের সঞ্চার হয়। জাপানের অগ্রগতিতে 
সেই ত্রাস ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে এবং বাজারে শেয়ারের দরও 
কমিয়া যাইতেছে । ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের দরকে ১০*২ টাকা! 
মান ধরিয়া সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত 
শেয়ারের দরের সুচকসংখ্যা (1706% 01021) নিয়ে প্রদত্ত 
হইল। ১৯৩৯ আগষ্ট_-১০০, সেপ্টেম্বর_-১২২'৪, অক্টোবর-_- 
১২৫৬, নবেশ্বর-__-১৪৪+১, ডিসেম্বর--১৪৯'৫ ১ ১৯৪০ জানুয়ারী-- 
১৩৫, ফেব্রুয়ারী--১৩২'২, মার্চ--১৩১-৯, এপ্রিল--১৩২৮১ মে-- 
১২৫৯, জুন__বাজার বন্ধ, জুলাই--১২১'৩, আগষ্ট--১১৮৭, 
সেপ্টেম্বর_-১১৮৮, অক্টোবর--১২২২, নবেম্বর-_-১২৬২, ডিসেম্বর 
--১২৮৮১ ১৯৪১ জানুয়ারী--১২৮"৭, ফেব্রুয়ারী--১৩০৬, মার্চ 
১৩১৫, এপ্রিল--১২২৪, মে--১২৫৬, জুন--১৩২৮, জুলাই-- 
১৩৯৭, আগষ্ট_-১৪২*৮, সেপ্টেশ্বর--১৫৬*১, অক্টোবর--১৫৮৪, 
নবেন্বর--১৭৮৬, ডিসেম্বর--১৪৯'৮ ; ১৯৪২ জানুয়ারী--১৪৬'৫। 
উপরোক্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, যুদ্ধের অব্যবহিত 
পুবেব অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে শেয়ারের দর যে স্তরে ছিল 
পরবস্তীকালে (সময়ে সময়ে মন্দার ভাব দেখা দিলেও) শেয়ারের 
দ্র বরাবরই তদপেক্ষা উচ্চ স্তরে রহিয়াছে । অতএব লোকমুখে 
শেয়ার বাজার যুদ্ধের জন্য একেবারে জাহান্নামে গিয়াছে, এবং 
শেয়ারের কোনই দাম নাই বলিফা যে উক্তি শুনা যায়, তাহা সত্য 
নয়। অবশ্য শেয়ার বাজারে কারবারের পর্রিমাণ অত্যন্ত কমিয়। গিয়াছে । 
যুদ্ধের জন্য জনসাধারণের মনে যে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে, তাহাই 
প্রধানত; এই অবস্থার জন্য দায়ী ৷ মিত্রশক্তির ক্রমাগত ভাগাবিপধ্যয়, 
জাপানের ভারতের নিকটে যুদ্ধের ঘনায়মান অবস্থা এবং বিমান 
আক্রমণ, “পোড়ামাটির নীতি, (90010160191) 00110 ) 
অন্ুশ্থত হওয়ার আশঙ্কা প্রভৃতি জনসাধারণের মনে এমন ত্রাস 
সঞ্চার করিয়াছে যে, শেয়ার সম্বন্ধীয় কাজকারবারে তাহাদের কোন 
উত্সাহ নাই । ইহ। সন্ত শেয়ারসমূহের দর যে এত উচ্চস্তরে রহিয়াছে 
তাহার কারণ খুঁজিয়া দেখা প্রয়োজন এবং এই ত্রাস ন! থাকিলে 
শেয়ারের মুল্য কোন্‌ স্তরে থাকিত তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত । 
ভারতীয় শিল্পসমূহ নানাপ্রকার যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহের কার্যে 
যুদ্ধের প্রারস্ত হইতেই ব্যাপূত হইয়াছে । এই সকল কাধ্য স্ুুসংবন্ধ 
ও সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বুটিশ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার 
সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ অক্ষুগ্র রাখিয়া যতটা সম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন 
এবং তছুর্দেশ্যে নানাপ্রকার কমিটি ও কনফারেম্সও বসান হুইয়াছে। 
এসমস্তের ফলে ভারতের শিল্পের অবস্থা বেশ সন্তোষজনক দাড়াইয়াছে। 
বন্ত্রশি্প বর্তমানে যে সমুদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা আশাতিরিক্ত ! যুদ্ধ 
পাট শিল্পকে সঙ্ছটজনক অবস্থা হইতে উন্নীত করিয়া! সমৃদ্ধ করিয়া 
তুলিয়াছে। শর্করা শিল্পের সুদিন আগতপ্রায়। ওয়াগন বা! রেল- 
গাড়ীর অভাব না হইলে কয়লার খনিসমূহের লাভ চমক্প্রদ হইতে 
পারিত। কাগজ শিল্পের বর্তমান সমৃদ্ধি সর্বজনবিদিত |. চা" শিল্পের 


২৩শে মার্চ, ১৯৪২] 


শে পাপী শা তিশীি 


পা শিস্পিপপীপিসটা রাউজান পাপ বানান লা 


আধিক জগৎ 


৩ পি 


লাভের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্পসমূহের এইরূপ 
অবস্থায় শেয়ার বাজারে শিল্প কোম্পানীর শেয়ারের দর পুব্বাপেক্ষা 


চড়া থাকিবারই কথা । 


অনেকে বলিয়া থাকেন যে, দেশরক্ষার বায় অত্যধিক বৃদ্ধি 
পাওয়ার ফলে করভার বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বিশেষ করিয়া অতিরিক্ত 
মুনাফাকর ও আয়কর প্রভৃতির চাপে শিল্পসমূহ তেমন লাভ করিতে 


পারিতেছে না । 


দেশরক্ষার ব্যয় ধে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা 


অস্বীকার করিবার উপায় নাই । স্বাভাবিক সময়ে এই ব্যয় ৪৬ কোটা 


টাকার অধিক হইত না। 


১৯৪১-৪২ সালে উহা বুদ্ধি পাইয়। 


১০২ কোটা টাকা হইয়াছে এবং ১৯৪২-৪৩ সালের জন্য এ বাবদ 
১৩৩ কোটা টাক। ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। 
সাকুল্য টাকা কর দ্বারা উঠান হইতেছে না। সরকারের ব্যয় বুদ্ধির 
তুলনায় কর তেমন বৃদ্ধি পায় নাই। অথচ এই বিরাট পরিমাণ 
টাকা দেশের অভ্যন্তরে ব্যয়িত হওয়ার ফলে দেশীয় শিল্পসমূহ সপ্ীবিত 
হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইতেছে। উহাদের লাভের পরিমাণও 
বাড়িতেছে। এই কথা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর 
কয়েকটী কোম্পানীর ১৯৩৯ সাল, ১৯৪* সাল ও ১৯৪১ সালের 
লভ্যাংশের হার নিষ্বে উদ্ধত করা হইল ৫-- 


কোম্পানীর নাম 


আদমজী জুট মিলস্‌ 

কামারহাটা » 

নদীয়া বু 

হ্যাশনাল » 

কানপুর টেকুটাইলস্‌ 

নিউ ভিক্টোরিয়া কটন 

বিসরা ক্টোন এণ্ড লাইম 

বেঙ্গল কেমিক্যাল 

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এগ গ্তীল 

ইপ্ডিয়ান গ্টীল এড ওয়ার প্রডাক্টুস্‌ 
( ডেফাড?) 

সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং 

টাল কর্পোরেশন্‌ 

বুলান্ন সুগার 

কানপুর সুগার 

বরারী কোক্‌ 

গ্যাঞ্জেস্‌ রোপ 

ইত্ডিয়ান কেবলস্‌ 

পাবলিসিটি সোসাইটা 


টিটাগর পেপার 

ক্যালকাটা লেগ্ডিং এগ শিপিং 
প্যাসক টা 
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চা কোম্পানীসমৃহের ১৯৪১ সালের হিসাব এখনও 


বাহির হয় নাই । মিঃ জে, জোন্স্‌ সম্প্রতি ইগ্ডিয়ান টী এসোসিয়েশন- 
এর সাধারণ বাধিক সভার সভাপতির অভিভাষণে যে মত প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, লভ্যাংশের হার 


অনেক ক্ষেত্রেই বাড়িবে। 


এইরূপে কোম্পানীসমূহের লাভের পরিমাণ, দেশীয় শিল্পের 


অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শেয়ারের 





দেখা যাইতেছে, ইহা ছুঃখের বিষয় । 


১১৯৯ 





বাজারে মন্দা না আসিয়া তেজীর ভাষ আসা উচিত ছিল। কিন্ত 
আমরা পুর্ধরবেই বলিয়াছি যে, যুদ্ধের বিভীষিকা আমাদের দৃষ্টিকে 
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে এবং তজ্জনিত ত্রাসই শেয়ার বাজারে মন্দা 
আনয়ন করিয়াছে । বিমান আক্রমণে সব ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং 
পোড়ামাটির নীতি অনুশ্থত হইবে ইত্যাদি ভয়াবহ জল্পনা কল্পনা আমরা! 
সববত্রই শুনিতে পাইতেছি। ভবিষ্যৎ সন্বদ্ধে সঠিক কিছুই বলা যায় 
না; তবে অনাগত ছুর্দিনের আশঙ্কায় ভয় বিহ্বল না হইয়া যাহাতে 
সেই ছুর্দিনে সব ধ্বংস না হইতে পারে তজ্জন্য সাহলে বুক বাঁধিয়া 
দণ্ডায়মান হওয়া প্রয়োজন । বর্তমানে দেশে তাহারই বিশেষ অভাব 


হিপ 


(ভারতে মাফিন মিশন ) 

পাতিয়া গ্রহণ করিতাম। কিন্তু তাহা না করিয়া উহারা যদি আজ 
ভারতে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ গড়িয়া তুলিবার জন্যই যত্ুপর হ্নন 
তবে এদেশের লোক তাহা! কখনও সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে 
পারিবে না। 

যুদ্ধ ভারতের দ্বারদেশে আসিয়া পৌছিয়াছে। এই সময়ে 
কতিপয় মার্কিন শিল্প বিশেষজ্ঞ এদেশে আসিয়া প্রয়োজনীয় সমর 
সবগ্জাম তৈয়ারের শিল্প স্থাপন সম্পর্কে দেশবাসীকে সাহায্য করিলে 
তাহাতে ভারতের যুদ্ধগ্রচেষ্টায় যথেষ্ট সহায়তা হইত। কিন্ত এ 
বিষয়েও তাহারা নিঃম্বার্থভাবে কোন চেষ্টা করিবেন কিনা তাহাতে 
যথেষ্ট সন্দেহের আুরকাশ আছে । ইতিমধ্যেই এরূপ গুজব উঠিয়াছে 
যে) যেসব ছোটথাট সমর শিল এদেশে স্থাপন করিলে ভবিষ্যতে 
আমেরিকার সহিত ভারতের প্রতিযোগিতা হওয়ার আশঙ্কা নাই 
তাারা শুধু সেইসব শিল্প সম্পর্কেই জোর দিবেন। যেসব বড় বড় 
শিল্প গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা হইলে ভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
উৎপন্ন মাল বিক্রয়ের অন্তুবিধা ঘটতে পারে মে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠা 
করা সম্পর্কে তাহারা মোটেই কোন চেষ্টাযত্র নিয়োগ করিবেন না। 
কেবল সাধারণ লোকদের জল্পনা কল্পনা নহে। সম্প্রতি 
ফেডারেশন অব ইপ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাস' এগ ইত্রাস্ত্রীর বাধিক 
সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যবসায়ীও এ 


প্রকারের ধারণা বাক্ত করিয়াছেন বঙ্গিয় প্রকাশ । কাজেই 
মার্কিন শিল্পপতিদের একটি মিশন এদেশে আসিতেছে জানিয়৷ 
আমর! ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্পোক্পতি সম্পর্কে আশা! ভরসার কোন 
কারণ দেখিতেছি না। বরং উহার ফলে এদেশে শিল্প ব্যবসায়ের 
ক্ষেত্রে বিদেশী কর্তৃত্বের নৃতন নাগপাশ স্থষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়। 
আমরা বিশেষভাবে শঙ্কিত হইতেছি | 


ভা 





০ 


] বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ৃ 
র তারতের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে জাতীয় ভাবাপন্ন প্রতিষ্ঠান- 


ত্র £--5-িহিলিই্াইিটিউউিলসইউটটটিটিল 


দি ব্রগুব মডাথ ্যান্ক লিঃ 


ত্রিপুরার মহারাজ। মাণিক্য বাহাদুর কে সিএস আই 

শিলং শাখার শ্তভ-উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিয়োক্ত বাণী প্রদান 

করিয়াছেন £ উজ্জয়ন্ত প্যালেস, আগরতল।, 
৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৪১। 

ঝিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ শিলংয়ে শাখা অফিল খুলিতেছেন জানিয়া 








সমুহের পৃষ্ঠপোষকতা অত্যাবস্তক | বিভিন্ন শিল্প ও বাখিজ্য কেজ্রসমূছে 
বহু শাখা অফিস খুলিয়৷ ভরিপুর। মভার্ণ ব্যাঙ্ক জি: এই চাহিদা পি 
মিটাইতেছে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি এবং আশা | 
করি যে, জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা হইতে প্রতিষ্ঠানটি || 

স্বাঃ বিবি কে মাঁণিক্য, 
জিপুরার মহারাজ! মাণিক্য বাহাছুর 


. বঞ্চিত হইবে না। 








ইংলগে বস্ত্র ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ 

আগামী ্ষুন মাস হইতে গ্রেটবুটেনে অগামরিক অধিবাসী কর্তৃক ব্যবহৃত 
বন্জাদির পরিমাণ আরও ২৫ ভাগ হাস করা হইবে বলিয়া কর্তৃপক্ষ এক 
খোষণা করিয়াছেন। এরূপভাবে বস্ত্ের ব্যবহার নিয়ন্রণের ফলে বিতিন 
বন্স শিল্পের অন্যুন ৫০ হাজার শ্রমিককে যুদ্ধ সংক্রান্ত কাধ্যে নিয়োজিত কর! 
সম্ভব হইবে। 

আড়িয়ল বিলের ট্যাক্স আদায় স্থগিত 

ঢাকার আডিয়ল বিল সম্পর্কে গব্ণমেপ্ট যে সকল ব্যবস্থা অবলস্বন 
করিয়াছেন, সেই বিষয়ে তাদস্ত না হওয়া পধ্যস্ত তিন বৎসরের জন্য উক্ত 
বিলের ট্যাক্স আদায় স্থগিত রাখা হইবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । 
তিন বৎসরে আডিয়ল বিলে ৮৫ হাজার টাঁকা ট্যাক্স আদায় হয়| স্থানীয় 
কর্তৃপক্ষ ও কংগ্রেস আড়িয়ল বিল কমিটির মধ্যে উপরোক্ত মন্মে একটি 
চুক্তি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । 


বিমান আক্রমণ কালে জনসাধারণের কর্তব্য 

গত ১৭ই মার্চ মঙ্গলবার গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের অনুষ্ঠিত পোটারী ক্লাবের 
সভায় ক্যাপ্টেন এইচ. মুলেন বিমান আক্রমণ সম্পর্কে তাহার ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতার কথ! ও এঁ সময়ে আত্মরক্ষার উপায়গুলি সংক্ষেপে বিবৃত করেন । 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ মুলেন বলেন যে, প্রথম ধিমান আক্রমণে শ্বভাবত:ই 
আতঙ্ক দেখা দিবে । কতকগুলি বিষয় জানা থাকিলে ভয় ও আতঙ্কের 
পরিমাণ অনেক কম ভইবে। বংশীধ্বনি হইবার পরই বিমানধ্বংসী 
কামানের গজ্জ্বন শোনা যায়। উহাকে বোমার আওয়াজ বলিয়া মনে 
করিলে ভূল হইবে । বার ছুই নিমান আক্রমণের অভিজ্ঞতা হইতে [| 
(লাকে বোমার আওয়াজ ও বিমানধবংসী কাযানের আওয়াজের মধ্যে যে 
পার্থক্য তাহা! বুঝিতে পারে। অতঃপর ক্যাপ্টেন মুলেন বলেন যে, 
সাধারণতঃ ছুই প্রকার বোমা বর্ণ কর! হইয়া থাকে-আগুনে-বোম! 
(ইন্সেন্ভিয়ারী ) ও উচ্চ-বিশ্ফোরফ বোমা (হাই একস্গ্লোপিভ)। 
উ৮৮-বিস্ফৌরকে সর্বাধিক বিপদ হইতেছে এহ থে, উহা! বিদীর্ণ হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড দমকা বাতাসের স্থষ্টি হয় এবং চতুর্দিকে বোমার 
টুকর! ছিটকাইয়া পড়ে। তখন সর্বাধিক প্রাণনাশ হয় কাচ হুইতে। 
সুতরাং প্রত্যেক বাড়ীর জানালার কাচ অপসারিত করা আস্ত কর্তব্য । 
ঘরের বাহিরে থাকিলে সাইরেন বাজিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী 
আশ্রয়স্বলে বাঁ কোন গৃহাভ্যস্তরে প্রবেশ অথবা মাটিতে উপুড় হুহয়া 
পড়িতে হইবে । ছুই কম্ুই-এর উপর বুক রাখিতে হইবে যাহাতে মাটির 
সঙ্গে বুকের সংস্পর্শ না থাকে । ঘরের মধ্যে থাকিলে টেবিলের তলায় 
আশ্রয় লওয়াই সমীচীন। আগুনে বোম] সম্পর্কে ক্যাপ্টেন যুলেন বলেন 
যে, উহা নির্বাপিত করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা হইতেছে বালির বস্তা দিয়া 
উহাকে চাপা দেওয়]। 


প্রবেশিক। পরীক্ষার্থার সংখ্যা 


বর্তমান বসরের আগামী প্রবেশিকা (ম্যার্রিকুলেশন ) পরীক্ষায় ৪৩ 
হাজারের কিছু অধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইবে বলিয়া জান 
গিয়াছে । গত বৎসরের তুলনায় এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অন্যুন দশ 
হাজার বেশী। ইহাদের অন্ত ১২২টি পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা হুইয়াছে। গত 
বৎসরের তুলনায় এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ২৫টি বেশী। 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্থালয়ের অধীনস্থ এলাকার বাহিরে এবার ৭টি কেন্তর 
খোলা হুইয়াছে। বর্তমান বৎসরের ইন্টারমিডিয়েট (আই-এ ও আই- 
এস-সি ) পরীক্ষায় ১৪ হাজার ৩২৬ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছে । 
গত বৎসরের সংখ্যা ছিল মোট ১৩ হাজার ৯৬৯ জন। 





টি এটি রি ৪ এর চু জু 


রূটীশ ভারতে সামুদ্রিক বাণিজ্য শুদ্কের আয় 
১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বুটাশ ভারতে সামুদ্রিক ও স্থলপথে 
বাণিজ্যশ্ুক্ক বাবদ (লবণ শুষ্ক বাদ দিয়া) ২ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় 
সরকারের আয় হইয়াছে ; ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এইরূপ আয়ের 
পরিমাণ ছিল ৩ কোটা ২৭ লক্ষটাকা। ১৯৪২ সাপের ফেব্রুয়ারী মাসে 
মোটর স্পিরিট, কেরোপিন, চিনি এবং দিয়াশলাইয়ের উপর উত্পাদন কর 
বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৮৬ লক্ষ টাকা, 
১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এইরূপ আয় বাবদ আদায় হইয়াত্রি 
১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা । ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাপে যে এগার মাস 
শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে বাণিজ্যশুক্ষ এবং উৎপাদন কর বাবদ তারত 
সরকারের মোট আয় হইয়াছে ৪৯ কোটা ১* লক্ষ টাকা) পূর্ব বৎসরের 
অনুপ সময়ে এইন্ূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ৪৬ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা। 
ইহার মধ্যে আলোচ্য সময়ে আমদানী শুষ্ক বাবদ ৩৩ কোটা ৫৬ লক্ষ টাকা, 
রপ্তানী শুক্ক বাবদ ৩ কোটা ১৮ লক্ষ টাকা, স্থলপথ বাণিজা শুল্ক এবং বিধিধ 
শুদ্ধ বাবদ ৫৭ লক্ষ টাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য উৎপাদন ফর বাবদ 
১১ কৌটী ৭৯ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে । 
গালার মুল্য মিয়ন্ত্রণ 
ভারত সরকার একখানি ইস্তাহার জারী করিয়া জাশাইয়াছেন যে, 
কলিকাতায় প্রতি মণ গালার দর ৬৬।॥০ আনার অধিক হইতে পারিবে না। 
ইহা! ছাঁডা, ভারত সরকার অন্থান্ত প্রাদেশিক গবণমেপ্টসমূহকেও গালা 
সর্যোষ্চ দর বাঁধিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াডেন | 
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৷ ইউনাইটেড ইগা্ীয়াল! 
ব্যাক লিস্িটেজজ | 


হেড অফিস-_-৭নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 
না জানান পর্যস্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; ॥ 
কিন্তু ভাই বলিয়া জনসাধারণকে এতন্ব্ার। শেয়ার ক্রয় 
করিবার জন্য অন্থুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপজ্রের কপিসমূহু পাইতে হচ্ছ! করেন, ভাঙার! 
ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিন্া যে কোন শাখা অফিসে পজ্ 
লিখুন । 
চলতি হিসাব-_-দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্বের 
উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুর দেওয়া হয়। যাশ্নাসিক ন্থুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া! হয় না । 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিলাব-__বাধিক শতকরা ১॥০ টাকা! হারে ন্থুদ 
দেওয়া হয়। চেক হ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত ছিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্ডে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। 


স্থায়ী আমানত-_-১ বৎসর বা কম সময়ের অন্য ল্ওয়া হয়। র 








ধার ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাক! সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 

সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার শ্দ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 


অন্গসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 
শাখা -বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাত। ) ও নারায়ণগঞ্জ 


ডি, এক, স্যাগাস? জেনারেল ম্যানেজার 


 হশুশে মার্চ, ১৯৪২ ] 


৯. পপ পা পাপা 


জায় না ভেবে থাকতে পারে ঝা ঘষে 








5২৯১ 


পাপী পপর 


২ 
৩ 


ভার সর্বাপেক্ষা 


প্রিয় ঘর ষাড়ী, আত্মীয়স্বজন ও ভবিষ্তৎ কি ভীষণ ভাবে 


বিপন্ন । কিন্ত প্রত্যেকেই স্বাধীনতা 


ও অমূল্য জীবন রক্ষায় 


সাহায্য করতে পারে । ভারতের রক্ষণ শক্তি বৃদ্ধি ক'রে 
দেশকে শক্তিশালী করুন। দেরী করার সময় নেই। এখনই 


ডিফেন্স সেভিংস্‌ সার্টিফিকেট কিছুজ্‌। 
বিমানবাহিনী গঠন ক'রে, ভীরককে 


আমাছের প্রদন্ত প্রত্যেক্ষ 
ভারতীক্ম ১সম্া 


বহিঃশক্রর আক্রমণ 
শক্িশজী করে। 


মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে তুলার চাষ 
১৯৪১ সালে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে কোটি ২৩ লক্ষ ৭৬ হাজার একর জমিতে 
তুলার চাষ এবং ১ কোটি ৯ লক্ষ ৭৬ হাজার বেল (৫ শত পাউত্ডে এক বেল) 
তৃল' উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অন্মিত হইতেছে। ১৯৪০ সালে হ কোটি 
৩৮ লক্ষ ৬৯ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ এবং ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৬৬ হাজার 
ৰেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল। 
কাগজের ব্যবহার সঙ্কৌচ 


প্রকাশ, ভারত সরফার কাগজের ব্যবহার একান্ত প্রয়োজনীয় কার্যে 
সীমাবদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত স্থির করিয়াছেন যে, কোন কোন কাজের অন্ত 
কাগঞ্র ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং যে সমস্ত ক্ষেত্রে 
কাগজ ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে, সে সকল স্থলেও কাগজ নিয়ন্ত্রিত 
করিবার অন্ত একটী বোর্ড গঠন করা হইবে । 


কাগজ দরকার তাহ! নিল্সিত হইবে। 


সম্প,রণ বিবরণ পোষ অফিসে পাওয়া যায় । 


এ সম্পর্কে বিভিন্ন বণিক 
সমিতির মতামত সংগৃহীত হইবে । অপরিহার্য কার্্যের জঞ্ঠ কি পরিমাণ 







কপ্পতে 





রগ্ডানীর উপর বাধ। নিষেধ 
মধ্যপ্রাদেশিক সরকার একটা আদেশ জারী করিয়া উক্ত প্রদেশের এক 
জিল! হইতে অন্ত জিলায় জিলা ম্যাজিষ্টেটের অনুমতিপত্র ব্যতীত কোন 
গম, চাউল এবং জ্নার রগ্তাণী করা নিষেধ করিয়াছেন । এই আদেশ 


'অমান্ট করিলে ভারতরক্ষা বিধানাহুযায়ী আইন ভঙ্গকারীকে তিন বৎসর 


কারাদণ্ডে দণ্ডিত অথবা জরিমানা! করা হইবে। 
মাদ্রাজ সরকারের বাজেট 

মাদ্রাজ সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ১৮ কোটী ৯৭ লক্ষ ৮? 
হাঙ্ঞার টাক1 আয়, ১৮ কোটী ৯৪ লক্ষ ২৮ হাজার টাক] ব্যয় বরাদ্দ করা হই- 
য়াছে এবং ৩ পক্ষ ৫৯ হাজার টাকা উত্ধস্ত থাকিবে বলিয়া! অনুমিত হইতেছে । 
চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেটে ৪৫ লক্ষ ৯ হাজার টাকা অসামরিক 
অধিবাসীদের আত্মরক্ষামূলক বিধিব্যবস্থার জন্য ব্যয় করা হইবে বলিয়া বরাদ, 
করা হইয়াছে এবং পরবর্তী বসরে এইরূপ ব্যয় বাবদ ৬০ লক্ষ ১০ হাজার 
টাক! বরাদ্দ কর! হুইয়াছে। 


১২৬২, 


৮. শপ ভাপ রা পপি 


নুতন ধরণের সামরিক বুট বুট 

সামরিক কর্তৃপক্ষ এক নুতন ধরণের সামরিক বুটের নমুন! অনুমোদন 
করিয়াছে । এই নূতন ধরণের বুট প্রবর্তনের ফলে পুরাতন ধরণের রা 
চেয়ে দেড়গুণ বেশী পরিমাণে বুট উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। 

ভারতের ভেষজ দ্রব্য 

ভারতীয় উদ্ভিদতত্ব বিভাগের ১৯৪০-৪১ সালের ষে কার্ধ্যবিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তারতে ওঁষধ প্রস্তুতের বহু শ্রেণীর গাছ-গাছড়ার 
উল্লেখ আছে। 

ওষধের মুল্য নিয়ন্ত্রণ 

বাংলা সরকারের পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কণ্টেশলার নিয্স- 
লিখিত উঁধধগুলির পাইকারী ও খুচর! দর যে হারে নির্ধারিত করিয়া 
দিয়াছেন, তাহা দেওয়া হইল--এগারল (ছোট) প্রতি ডঞ্জন--২৩॥০ আনা, 
প্রতিটী ২/* আনা; এগারল (বড়) প্রতি ডজন--৪৭২, প্রতিটা-_৪/০ 
আন]; এনজারস ইমালসন ( বড়) প্রতি ডজন-_৩৬॥০ আনা, প্রতিটা-_-৩%০ 
আনা; এনজারস ইমালসন ( মাঝারি ) প্রতি ডঞ্জন-__১৯।০ আনা, প্রতিটা 
১%০ আনা; বাইকোলেস (্টার্ণন ) প্রতি ডজন-_-৩৬২, প্রতিটা-__-৩৮০ আনা, 
কালিফর্ণিয়ান সিরাপ অধ ফিগস (ছোট ) প্রতি ডজন--১৪২, প্রতিটী__-১৩/৬ 
পাই ; কালিফর্িয়ান সিরাপ অব ফিগস (বড়) প্রতি ডজন-__২৪।%০ আনা, 
প্রতিটী ₹/* আনা ; চেম্বারলেম্স কাফ রেমিডি (ছোট) প্রতি ডজন-_-১*%৮%০ 
আনা, প্রতিটা__১২ ) চেস্বারলেম্স কাফ রেমিডি (বড়) প্রতি ডজন-_২১২, 
প্রতিটা--১%/৬ পাই ; চকোলান (ট্টার্ণস) প্রতি ডজন-_-১২২, প্রতিটা__ 
১/০ আনা ; এলিনির ডাইজেষ্টীত (৪ আউন্স) প্রতি ডঞ্জন_-২৫।%০ আনা, 
প্রতিটা-৩২ ; জেনাম্প্িন (২৫টী ট্যবলেট পুর্ণ শিশি) প্রতি ডজন--১১।০ 
আনা, প্রতিটী--১২ 3 ফিলিপস মিক্ক অব ম্যাগনেশিয়! (৪ আউন্স) প্রতি 
ডজজন--১০২, প্রতিটী--৪৮০ ; শ্ানাটোজেন (ছোট ) ভজ্রন-_-৪৩॥০ আনা, 
প্রতিটা_-৩%০ আনা; স্তানাটোজেন (বড়) প্রতি ভঞ্জন--৭৫২, প্রতিটা-_ 
৬%০ আনা ; সেয়াম্সস লিনিমেন্ট প্রতি ডজন--১১৮%০ আনা, প্রতিটী--১২, 
ওয়াটারবারিস কম্পাউণ্ড (ছোট ) প্রতি ওঞ্জন_-২০২, প্রতিটা ১৭2 পাই; 
ওয়।টারবারিস কম্পাউগু ( বড়) প্রতি ডঙ্ধন-_-2৬৯, প্রতিটা--৩৮* আনা। 


সরবরাহ বিভাগের জিনিবপত্রাদি ত্রয় 


বণ্তমান ধুদ্ধ আরস্তের পর হইতে ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত 
তারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ ২২৯ কোটী ৯৭ লক্ষ টাকার জিনিষপন্রোদি 
ভারত হইতে ক্রয় করিয়াছেন। কত টাকার জিনিষ বুটাশ ভারতীয় প্রদেশ-* 
সমূহ এবং দেশীয় রাঞ্জাগুলি হইতে ক্রয় করা হুইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ 
দেওয়া হইল £-আজমীর-মারোয়ার--৯৮ হাজার টাকা) আন্দামান 
্বীপপৃজ_ ১৫ লক্ষ ৮৭ ভাজার টাকা; আসাম--৪১ লক্ষ ৬০ হাঁজার টাক; 
বেলুচিস্থান--৪ লক্ষ ৬ ছাজার টাকা; বাংলা__৭৯ কোটা ৭৪ লক্ষ 
৭৮ হাজার টাকা; রি কোটা ৭৯ লক্ষ ২ হাজার টাকা; বোম্বাই__ 
৫০ কোটী ৯০ 
৬২ হাজার টাকা) কুর্গ--৭০ হাজার টাকা; দিল্লী--১১ কোটা ২২ লক্ষ 
৪৪ হাজার টাকা ) মাদ্রাজ--৮ কোটী ৯৮ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা, উত্তর- 
পঞ্চিম সীমাস্তপ্রদেশ--৪৩ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা; উড়িম্য!_-৩ লক্ষ ৭ হাজার 
টাকা; পাঞ্জাব_-১৯ কোটা ৩৬ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা ) সিদ্ধু_-৩ কোটি 
৪০ লক্ষ ১২ হাজার টাকা) যুক্তপ্রদেশ--৩৫ কোটী ৩ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ; 
দেশীয় রাজ্যসমূহ-__৬ কোটী ৮৮ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা । 


ভারত সরকার কতৃক কাচ; তলা ক্রয় 


গত ১৭ই মার্চ ভারত সরকারের বাণিজ্যসচিব স্তার রামস্বামী মুদালিয়ার 
কেন্জীয় ন্যবস্থা পরিষদে বলেন যে, ভারত সরকার নির্বাচিত দালালদিগের 
মারফত উত্তর ভারতের জেলা গুলিতে যে তুলা উৎপর হয় তাহা ক্রয় করিবার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নিদিষ্ট শ্রেণীর ছোট ও মাঝারি আশযুক্ত তুলা ক্রয় 
করিবার জন্ত দালালপিগকে নিধুক্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া দালাপগণ 
যুবীঞ্জক্ত ও বীরঞ্জবঞ্জিত উভয় রকম তুলাই ক্রয় করিবে। 


আ)ধিক জগৎ 





লক্ষ ৩ হাজার টাকা) মধ্যপ্রদেশ_-১ কোটা ৫২ লক্ষ 





([ ২৩শে মার্চ, ১৯৯২ 





রা জি গসো এসি তত কি তে 
টু রে সত এপ ভাসি লি সপিিশ্িন সপ পাসিিপ 


ৰ ফোন : পি, ৫ কে ২৬৮১, ১৪৭২ গ্রাম £  রেমূবে। | 


দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লি! 


_ছেড অফিস-- 
৩১, আশুতোষ মুখাজ্জাঁ রোড, 


রঃ ১5 


চবি 
আরজ াহি কি, 


পাস সসপিসিস্মপপাি স্পরি 
পাটি ২৩. 


চাটা 


রর স্পা কাস তাস তা ব্পাসিস্য লাস পাপা পস্সজ্পাতিসসপ 


কলিকাত।। 

| অনুমোদিত মূলধন ৫*৯**০২ টাকা ৰ 
ক্রু % ৩,৪২৯২৫২ ৮ 
॥. আদায়ী *» টা ্ 


--পশশা পাটি তি পাটি পাস পা্িপপপা স্পা শা স্পস্ট পিপিপি স্পা লিলা পাটি শপ শতাটি টি শর স্পিলি পার্ট 
২০ সাল ৩০টি লি 7 ৯২ স্টিম পা টিপি আট ্ ১ ছি এত ৯৯০১৯ হরিতে 


1 ডিপোজিট "৮৫৮৭১ ৮ উরে 

এ কাধ্করী » . ১৮৫৭০০৭ 
&.. ভারতবর্ষের অন্যতম ব্রতিশীল প্রতিষ্ঠান 

॥ শাখাসমৃহ_ ক্লাইভ ছ্রাুট (৯এ ডালহোসি ক্ষোয়ার ইষ্ট ), 

ৃ তেজপুর, চরালী, কটক, মঙ্গলাবাগ্ন, নাগপুর, ॥ 
পুরী, ঢাকা ও রাচী। | 
ৃ 


_ মত প্রকার ব্যাং কায করা হয়। | 






বাঙলার গৌরবন্তস্ত ₹ 


|] দি পাইওনিয়ার রথ ম্যানৃফ্যাক চারীৎ 
কোম্পানী লিমিটেড, 
ূ ১৭ নং ম্যালে। লেন, কলিকাতা 


বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা! ৬০ ও ৩।০ হারে লত্যাংশ দিয়াছে । 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার শআোতের মত চলে যায়-_ 
বাজলার বাহিরে । এ শ্োতকে বন্ধ করবার তার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
সাগরে অংশ বিক্রয়কারা শক্তিশালী এজেন্ট জবশ্যক। 
বিঃ কে, মি এ এণ্ড কোং ম্যানেজিং 2 





| 





মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরসমূহে নিয়মিত 


_-“জলনাথ” 
তারত, ব্ষদেশ ও সিংহলের উপকুলব্ি ৪ নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 


হি তটালত 


জাহাজের নাম টন আহাজের নাম টন 
এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭১১০৪ 
88 5? ভঙগরাজন ৮৩০৩ 85 5) জলরশ্শি শ১১০৩ 
55 5? জলমোহুন ৮১৩০৩ 2) 5 জঁলবতব ৬১৫০০ 
5 গ্ জলপুত্র ৮১১৫৩ 59 $) ভল পক ৬১৫৩৬ 
$ 9১ অলক ৮১০৫৬ 29 9) জলমণি ৬১৫৬০ 
| 98 9? জলদুত ৮,০৫৩ রর জলবাল। বর্ম 
$9 59 জলবীর রর ৬১ আলতরঙ্গ সরি 

্ে 5৪৫৩ 

২ ডি ূ টি রে 79 52 অলহুর্গী ৪১০০৩ 
প ৮ জলপালক ৭০৪০ » » এল হিন্দ ৫.৩৩৪ 
৮৮ জলজক্যোতি ৭,১৫৩ এল মদিনা ৪,৯০৮ 


ভাড়া ও অন্তান্ত বিবরণের জনক আবেদন করুন : শা 
ম্যানেজার ১০৯, ক্লাইভ স্্রীট কলিকাতা | 





২৩শে মার্চ, ১৯৪২ ] 


পপি লাশীগলা তপিশাপা টিপিপি ২০টি শীশিশীশিতিিশাশিতিশশীটিা ও পিপাসা? 


বাংলাদেশে খাদ্ত্রব্য উৎপাদন সম্পর্কিত 
কমিটীর আলোচন। 

গত ১২ই মার্চ বাংলা সরকার কর্তৃক গঠিত খাচ্ছদ্রব্য সম্পর্কিত কমিটার 
একটী আলোচনা সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় নিয়লিখিত বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন--বাংলা সরকাধের কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ 
এম কারবারী ; শিল্প খিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এস লি মিত্র; সমবায় সমিতি- 
. সমুহের রেজিপ্্রীর মিঃ এ আমেদ, আই পি এস; পল্লী সংস্কার বিভাগের 
সহকারী ডিরেক্টর রায় বাহাছুর ভি এন মিত্র; কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের 
অধ্যাপক জে, এন মুখান্ডি) “আর্থিক-জগৎ' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ জে, এন 
ভট্টাচার্য্য ) মিঃ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ; ভাঃ জে বিগ্রাণ্ট;) মিঃ এ আর মালিক 
এবং কে এ এল ছিল। কৃষি-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অনুপস্থিত থাকায় 
সভার প্রারস্তে উক্ত বিভাগের সেক্রেটারী এবং সভার শেষদিকে অর্থ-সচিব 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় ধ!ন চাষ সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা 
হয় এবং অধ্যাপক মুখার্জি এই সম্বন্ধে কয়েকটা প্রস্তাব উৎ।পন করেন। 
মিঃ জে এন ভ্ট্যাচার্ধ্য বলেন যে, গত বৎসরের স্ভায় এবারেও পাট চাষের 
জমির পরিমাণ হাঁস করিয়া একতৃতীয়াংশে পরিণত কর! এবং যাছাতে বেশীর 
ভাগ জমিতে ধানের চাষ হয় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। আরও কয়েকটা 
বিষয়ের আলোট০নার পর নিয়লিখিত প্রপ্তাবগুলি অন্থমোদন করা হয় :--৫১) 
উন্নতধরণের শস্তবীজ ক্রয় করা। (২) কৃধিধিভাগের একজন উর্জাতন 
কর্মচারীকে এইরূপ বীজের গুণাগুণ পরীক্ষা করার জন্য নিয়োগ করা । (৩) 
বিতিন্ন অঞ্চলে যাহাতে উক্তস্থানীয় বিশেষ ধরণের ধানের চাষ হুইতে 
উৎপাদনের পরিমাণ বুদ্ধি করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা। (৪) বিতিন্ন 
'অঞ্চলের ফপল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। (৫) পুষ্টিকর খাগ্য উত্পাদন 


পিতা শটিশািািশশিিশীশীশীশীশিটিতি পপি 


সম্বন্ধে চেষ্টা করা। (৬) খাগ্তশশ্ত উত্পাদন সম্বন্ধে বিতিন্ন প্রদেশের 

সহিত সহযোগিতা করা । (৭) সেচ ব্যবস্থাদ্থারা চাষের জমির পরিমাণ 

বুদ্ধি করা । 
যুক্তপ্রাদেশিক সরকারের অতিরিক্ত বাজেট 


১৯৪১-৪২ সালে যুক্তপ্রার্দেশিক সরকারের বাজেটে যে ব্যয় বরা করা 
হইয়।ছিল তাহার চেয়ে আরও ২ কোটি ৫৯ লক্ষ ২৫ হাজার ৯৪৩ টাকা 
বেশী খরচ হইবে বলিয়া একটা অতিরিক্ত গেজেটের সংখ্যাম্ন বিজ্ঞাপিত 
হইয়াছে। 

বোম্বাই প্রদেশ হইতে চাউল রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 

বোদ্বাই প্রদেশ হইতে বাহিরে অপামরিক অধিবাসীদিগের জন্য খাছ 

সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর এবং জিল। ম্যাজিষ্রেটগণের অনুমতি ব্যতীত 
নিকট প্রাপ্য ৯৬০১০*০২ * 


চাউল রপ্তানী করা ভারতরক্ষা বিধানান্নযায়ী নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। 
| রিজার্ভ ফা প্রভৃতি ৭,৮০,০০, 


5 
হেড অফিস-কুমিল্লা, স্থাপিত_-১৯১৪ ইং 
ৃ ফরেন এক্সছেঞ্জ (ডলার সা ) সকল প্রকার 
ব্যান্কিং কার্য করা হয়। . 
ম্যানেজিং ভাইরেক্টর__ এন, সি, দর্ভ এম, এল, সি। 


শাখা ও এজেন্সী অফিস সমূহ £ 
বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দিল্লী, 
বোম্বাই এবং লগুনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেক্ঞে | 


মূলধন 
"৮ ৩০১০০, ০০০২ টাক। 
টাকার উর্ধে 


২৪, ৬০১৩৪ ০২. 
পপ 5 ৯১৪১৪০১০০০২ 5১ 
| অংশীদারগণের 
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ব্্জ যা্ধিং কর্ণোবেধন ত্র 


আথিক জগৎ 


হইতে ৩৫ হাজার ৯৪৫ আউদ্দ পাকা সোণা উত্তোলিত হইয়াছে। | | 
শেন থর, থা সস এরর 


র ৃ 
্ 
1 
্ী 
চর 
পর 
রে 
না 
০ 
1 
15) 
এ 
11 
॥ | 





১২৩৩ 


_ পৃথিবীর চিনি উৎপাদনের র পরিমাণ 

১৯৪০-৪১ লালে পৃথিবীতে ৩ কোটী ৭* হাজার টন ইক্ষুচিনি এবং বীট 
চিনি উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা ষাইতেছে--ইহছার মধ্যে 
১ কোটী ৯২ লক্ষ ৩ হাজার টন ইক্ষু চিনি এবং ১৯ কোটী ৮ লক্ষ *৭ হাজার 
টন বাট চিনি। পূর্ব বৎসরে পৃথিবীতে ইক্ষু চিনি এবং বীট চিনি উৎপাদনের 
পরিমাণ ছিল ৩ কোটা ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার টন (১ কোটী ৯৩ লক্ষ "১৩ হাজার 
টন ইক্্ু চিনি এবং ১ কোটী ১১ লক্ষ ২১ হাজার টন বীট চিনি)। ১৯৪১-৪২ 
সালে কিউবায় ৩৬ লক্ষ টন, লুইসিয়ানায় ৩ লক্ষ ২* হাজার টন, হাওয়াই 
দ্বীপপুঞ্জে ৯ লক্ষ ৬৯ হাজার টন, পোর্রো রিকোতে ৯ লক্ষ ৩২ হাজার টন, 
ডমিনিকান রিপার্িকে ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার টন, পেরুতে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার 
টন, ফিলিপাইন সী পপুঞ্জে ১০ লক্ষ ৯২ হাজার টন, জাভায় ১৭ লক্ষ ৩ হাজার 
টন, আর্জেপ্টিনায় ৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টন, অস্ট্রেলিয়ায় ৮ লক্ষ ৮ হাজার টন, 
এবং দক্ষিণ অফ্রিকায় ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার টন চিনি উত্পাদিত হুইয়াছে। 

যুদ্ধবীমার হার 

১৯৪২ সালের ১লা' এ হইতে যে ট্রমাসিক কাল আরম্ভ হইবে, 
তাহাতে পণাদ্রব্যের যুদ্ধবীমার পরিমাণ প্রতি একশত টাকায় প্রতি ছুই 
মাসে ২২ টাকা হারে বলবৎ থাকিবে। 

বোম্বাই প্রদেশে তুলাবীজ নিয়ন্ত্রণ 

বোম্বাই সরকার একটী আদেশ বলে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দিনিষ 
সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত বোম্বাই সহর কিনব! 
তাহার নিকটবস্তী জেলাসমূহ হইতে তুলার বীজ বাহিরে লইয়া যাওয়া নিবিদ্ধ 
করিয়াছেন। 





বুটেনে কয়লা সরবরাহে অসুবিধ। | 

বুটেনে বর্তমানে কয়লার ব্যবহার বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে । বিদ্যুৎ 
উৎপাদনে কয়লা? ব্যবহার গত কয়েক বৎসরের তুলনায় দ্বিগুণের চেয়েও 
বৃদ্ধি পাইয়ছে। বহু সংখ্যক সমর শিশ্পপ্রতিষ্ঠান কয়লাখনি অঞ্চল হইতে 
বভদূরে স্থাপন করিতে হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ত হইবার পর কয়লাখনিসমূহের 
৮০ হাজারেরও বেশী শ্রমিক সেশাদলে যোগদান করিয়াছে এবং ৬* হাজার | 
জপ অন্ান্ত কার্যে নিধুক্ত হইয়াছে। | 

ভারতীয় থনিসমুহে হর্থটনার সংখ্য! 


১৯৪০ সালে বৃটিশ ভারতের খনিসমূহে দুর্ঘটনার ফলে ২৬১ জনের মৃত্যু 


ইইফ্াছে, ১ হাজার ৪১০ জন সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে এবং ১ হাজার 


৪৮৩ জন সামান্তরূপ জখম হহয়াছে। 


কোৌলার ্বর্ণ খনির উৎপাদনের পরিমাণ 


১৯৪২ সালে ফেব্রুয়ারী মালে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত কোলার দ্বর্ণখনি 





সেনটাল ক্যালকাটা 


হা ভিলড 
হেড অফিস--৯-এ, ক্লাইভ স্রীট, কলিকাত। 
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক-_এবশুসর শতকরা 
৭॥০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
আজ পর্য্যস্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার--৩৬।* টাকা 


|. 


-শাখাসমুহ__ 

স্যামবাজার দিরাজগঞ্জ 8 

দক্ষিণ কলিকাতা! দিনাজপুর এ 

হিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস | 

টাদবালী (বালেশ্বর-_উড়িঘ্থা গ্রদেশ) 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 

ৃ জানান হইয়া থাকে । কঃ 
এছ এ খা রে খা এ খা খরা রো, এ, ও খা খা এ 


৯২০৪ 


আ্০ পা ৯০০০ পপি 5৮৯০০ দিশ। পিপল 


২ শাশিতিশিশীশাশী শশী ১4০৯০ 


ইংলগ্ে ভারতীয় ছাত্রের সংখ্য। 

শুনস্থ ভারতের হাই কমিশনাক্ের দণ্তর হুইঁতে শিক্ষা বিভাগীয় 
১৯৩৯৪ সালের ষে কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় 
যে, আলোচ্য বৎসরে ইংলগ্ডে অধায়নরত ভারতীয় ছাজ্ের সংখ্য দাড়াইয়াছে 
৮৯২ জন। ইহার মধ্যে ৭১ জন ছাত্রী আছে। 


করাচী বন্দরের আর্থিক অবস্থা 


১৯৪২-৪শ৩ সালে করাচি বঙ্দরের ৭* লক্ষ ৬৫ হাজার ৬৪৫ টাক] আয় 
 আবং ৭০ লক্ষ ১ হাজার ৭২৭ টাক' ব্যয় হইবে বলিয়া ধর! হইয়াছে । 
মনিঅর্ডার ও ইন্সিওরেন্দের মাশুল বদ্ধ 
ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, আগামী ১ল! এপ্রিল হইতে 
ভারতের অভ্যন্তরে টাক! পাঠাইবার অন্য মনিঅর্ডারের মাশুল বাবদ প্রতি 
১০২ টাকায় অথবা উহ্বার ভগ্লাংশে ছুই আনা করিয়া দিতে হইবে ? অর্থাৎ 
১০২ টাকা পর্যন্ত %০ আনা, ১*২ টাকার উত্ধে ২০২ টাক পধ্যস্ত।০ আনা 
এবং ২০২ টাকার ভর্জে ৩০২ টাকা পর্যন্ত ।%০ আন' এবং এই হারে পরবস্তা 
প্রতি ১০২ টাকায় মনিঅর্ডাবের মাশুল ধার্য হইবে । ১ল! এপ্রিল হইতে 
ভাকযোগে ইনসিওরেন্স করার মাশুল বুদ্ধি হইবে। 
কলিকাতায় বাড়ীর মালিকদের উপর ট্যাক্স হাস 
কলিকাতা করপোরেশন কলিকাতা সছষের বাড়ীর মালিকদের নিকট 
হইতে যে ট্যাক্স আদায় হয়, তন্মধ্যে ১২ লক্ষ টাক1 মকুব করিবার জন্ত একটা 
স্থপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন। 


আটার দর নিয়ন্ত্রণ 


বাংলা সরকার ২০শে মার্চ তারিখে আটার দ্র নিয়লিখিতন্ধপে নিষ্ধীরিত 
করিয়া দিয়াছেন ₹--লাল আটা--পাকারী বাজার দর মণ প্রতি ৭1%০ 
আনা, খুচরা প্রতি মণ ৮।০ আনা, প্রতি সের ৬/৭॥০ (সাড়ে তের পয়সা); 
সাদা আটা পাইকারী বাজার দর প্রতি মণ-৮।৮০ আন, খুচয়া প্রতি মণ-_ 
৯২ টাকা এবং প্রতি সের ৩/১২॥০ (সাড়ে চৌদা পয়সা )। 
ব্রহ্মদেশের ক্যাশ সাটি-ফিকেট 
ভারত হইতে ব্রঙ্মদেশ বিচ্ছিন্ন হইবার পর ব্রহ্দদেশ হইতে যাহারা ক্যাশ 
সার্টিফিকেট কিনিয়া ছিলেন, তাহারা যাহাতে ১৯৪২ সালের ১লা এক্পিল 
বা তাহার পর তারতের যে সকল ডাকঘরে লেভিংস ব্যাঙ্কের কাজ হয়, সেই 
সকল ডাকঘরে ক্যাশ সার্টিফিকেটগুলি তাঙ্গাইতে পারেন, তদুদ্দেশ্তে ব্রহ্ম 
সরকারের সঙ্গে উপযুক্ত বন্দোবস্ত কর হইয়াছে। 
পৃথিবীর তুল! ব্যৰহারের পরিমাণ 
১৯৪০-৪১সালে ২ ফোটী ৬৫ লক্ষ ৪২ হাজার বেল তৃলা পৃথিবীতে ব্যবহৃত 
হইয়াছে বলিয়া! অগ্মমিত হইতেছে । 








কে 


আক জগৎ 


-পশাীশ্ীশিািশসাত শাশম্পী শশ্টাীীশী্াশিশিতি পিশ্দ। শত শ্পহীএল পেীহাশি পতি পাশ পাশাপাশি শী পাপী কম্পিত পাপে িশীপিীশাি শিপ টি 79552555055 
- সপ 


সরবরাহ রিভাগের অডণর 
গত জাঙগয়ারী মাসে ভারত সরকারের সরবরাহ .বিভাগ ২০ কোটি ৫* 
লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের বিভিন্ন জিনিবপত্রাদি ক্রয় করিবার জন্ত অর্ডার 


দিয়াছেন। 
কানাড় সরকারের বায 


১৯৪২-৪৩ সালে কানাডা সরকারের ২২০ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে 
বলিয়া অন্মিত হইয়াছে । উচ্থার মধ্যে ১ শত কোটি ভঙার বৃটেনকে 
পাহায্োর জন্য দেওয়া হইবে। | 

মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়কর আদায়ের পরিমাণ 

মাঁফিন যুজ্জরাষ্ট্রে বর্তমান মার্চ মাসের প্রথম ১১ দিনে ৩০ কোটা ৬৩ লক্ষ 

৫৭ হাজার ৫২৯ ডলার আয়কর বাবদ? আদায় হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরেষ অন্থু-- 


রূপ সময়ে এইরূপ আয়কর আদায়ের পরিমাণ ছিল ১২ কোটী ১২ লক্ষ ৫.১ 
হাজার ৭৪১ ডলাবর। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক বিমানপোতের জন্য ব্যয় 
প্রকাশ, মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক বিমানপোত নিশ্াণের সংখ্যা বৃদ্ধি 


করিবার জন্য প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট ১ হাঙ্জার ৭৫৬ কোটী ৯০ লক্ষ ডলারের 
একটা ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করিবেন । 


ভারতে তাতের সংখ্য। 


তারতে ২০ লক্ষ তাত বর্তমান আছে এবং এইনপ তাতে ব্সরে ১৮০ 
কোটী গজ বস্ত্র উৎপাদিত হয় বলিয়া! অনুমিত হইয়াছে । ভারতে কাপড়ের 
কলগুলিতে বৎসরে গড়পড়তায় প্রায় ৪৩০ কোটি গজ কাপ্ড প্রস্তত 


হইয়া থাকে। 
কানাডার জাতীয় আয় 


১৯৪১ পালের প্রথম দশ মাসে কানাডার জাতীয় আয়ের পরিমাণ 
ঈাড়াইঘ়াছে ৪৩৩ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার 7 ১৯৪০ সালের প্রথম দশ মাসে এই 
রূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৯৩ কোটী ৮০ লক্ষ ডলার । 

যুক্তপ্রদেশে খাদ্য সামগ্রী রপ্তানী নিষিদ্ধ 

যুজ প্রদেশের গবর্ণর তারতরক্ষা আইন অনুসারে এই মন্খ্ে এক আদেশ 
জারী করিয়াছেন যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ 
যুক্ত প্রদেশের কোন জিলা হইতে গম, ময়দা, বালি, চাউল, ভাল প্রভৃতি 
কোনও প্রকার খাদ্যজ্রব্য জেলায় বাহিরে লইয়া যাইতে পারিবে না। যদি 
কেহ এই আদেশ অমান্ত করে, তাহা হইলে তাহার তিন বৎসর পর্য্যস্ত 
কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড অথব' উভয়বিধ দগুই হইতে পারিবে । 

সিংহলের খাছ্যাভাব সমস্যা! 
ব্রহ্মদেশ হইতে লিংহলে চাউল রপ্তানী বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে সিংহলে 


যে খাগ্ভাতাব ঘটিয়াছে তৎসম্পর্কে ভারত সরকার সিংহলের মন্ত্রী মিঃ সেনা- 
নায়ককে এই মন্মে এক আশ্বাস দিয়াছেন যে, সিংহলের খাদ্যাভাব দুর করা 
সম্পর্কে তাহারা যতদুর সম্ভব সাহায্য করিবেন। 


০ বু বশ 






শক 


নিউ ট্টাগ্াড ব্যান্ক নি: 


হেড অফিস- কুমিল্লা 
কলিকাতা অফিস 


এন্যান্ত শাখা £ 
শিলচর 


২২নং ক্যানিং ফ্রীট 


কোন ক্যাল : ৬৫৮৮ 





বালীগ শাখ। 
(্লাসবিহারী এ্যীভেনিউ এবং | 
ল্যান্সভাউন রোডের লংযোগ মলে) || 
ফোন £ সাউথ ২৬৩৬ ॥ 





[ক্ষাম্পালী ওত তলত 





ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিঃ 
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স লিমিটেডের বিগত ১৯৪০ সালের কার্ধ্যবিবরণী 
দৃষ্টে জানা যায় যে, উক্ত বসরে কোম্পানী ২১ লক্ষ ৯১ হাজার ৮৭০ টাকা 
মূল্যের ১ হাজার ৪৪৫টি জীবন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শেষ 
পর্য্যস্ত মোট ১৬ লক্ষ ২৬ হাজার ৭৭০ টাকা মূল্যের ১ হাজার ৯৪টি প্রস্তাব 
গৃহীত হয় এবং তদমুরূপ বীমাপত্র প্রদান করা হয়। আলোচ্য বংসরে মোট 
আয়ের পরিমাণ ধীাড়াইয়াছে ৫ লক্ষ ৭৯হাঞ্জার ১৩৫ টাক1। তন্মধ্যে প্রিমিয়াম 
বাবদ আয় হইয়াছে ৫ লক্ষ ৫ হাজার ৭২৭ টাকণ। পূর্ববর্তী বৎসরে এই খাতে 
আয় হইয়াছিল ৪ লক্ষ ৬৩হাজ্জার ৪২২ টাকা। মহাযুদ্ধের বাজারে পূর্ববর্তী 
বৎসরের তুলনায় এই শতকরা ৯ ভাগ বৃদ্ধি সম্তোষজনক সন্দেহ নাই। 
ইগ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স কোং 

গত ৭ই মার্চ করাচীতে ইগ্ডিয়ান লাইফ. এসিওরেম্প কোম্পানীর পঞ্চাশ 
বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া উপলক্ষে নুবর্ণ-ভয়স্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোম্পানী 
১৮৯২ সালে স্থাপিত হইয়া ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত প্রধানতঃ খৃষ্টান সম্প্রদায়ের 
মধ্যেই জীবন বীমার কাজ করে। তৎপর ব্যাপক পরিকল্পনা লইয়া সমস্ত 
সম্প্রদায়ের ভিতরেই বীমার কাজ করিতেছে । উক্ত ম্ুবর্ণ-জয়স্তী উৎসব 

উপলক্ষে স্থানীয় বন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। 

বীম৷ কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেশন বাতিল 

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ইগ্ডিয়ান গেজেটে স্ুপারিণ্টেডেন্ট অব 
ইনসিওরেম্ছা নিয়লিখিত কোম্পানীসমুছের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করিয়া এক 
নোটিশ দিয়াছেন। কোন তারিখ হইতে উক্ত আদেশ কার্ধ্যকরী হইবে তাহা 
প্রত্যেক কোম্পানীর নামের পাশে উল্লেখ কর! হইল। (১) গ্রেট অশোক 
ইনসিওরেন্স কে!ং লিঃ, পাটনা--২২শে জানুয়ারী, ১৯৪২ | (২) বেঙ্গল কো- 
অপারেটিত ইনসিওরেন্সদ সোসাইটি লিঃ, কলিকাতা--১লা মার্চ, ১৯৪২1 (৩) 
ফরোয়াড” এসিওরেন্প কোং লিঃ, বোস্বাই_-১লা মার্চ, ১৯৪২ । (৪) ভারতী 
বীমা কোম্পানী লিঃ, বেনারপ-_-১লা মার্চ, ১৯৪২ | (৫) টাইশো! ম্যারাইন এগ 
ফায়ার ইনসিওরেম্স কোং লিঃ, বোস্বাই-_১লা মাচ্চ, ১৯৪২ । (৬) টোকিও 
ম্যারাইন এগ্ু ফায়ার ইনসিওবেন্দ কোং লিঃ, বোম্বাই--১লা মার্চ, ১৯৪২। 
(৭) আউদ্ধ ছ্েট ব্যাস্কিং এণ্ড ইনসিওরেন্স কোং লিঃ, আউদ্ধ, জেলা সাতারা 


স১পা মাচ্চ। ১৯৪২। 
সিটি ব্যাঙ্ক 


গত ৮ই মাচ্চ কলিকাতা সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ময়মনসিংহ শাখার 
উদ্বোধন উৎসব যথারীতি ন্ুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র রায় চৌধুরী 
মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার 
মিঃ এ কে মজুমদার বক্ত,তা প্রসঙ্গে ব্যাক্কের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত 
করেন। সভাপতি মহাশয় তাহার নাতিদীর্থ অভিভাষণে দেশের অর্থ নৈতিক 
উন্নয়নে ব্যাঙ্কের অবদানের কথা পরিক্ষার করিয়া বুঝাইয় দেন। এই উদ্বোধন 
উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় বছ বিশিষ্ট বাক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। 

কুচবিহার টুব্যাকোজ, লিঃ 

সম্প্রতি কুচবিহার টুব্যাকোজ. লিমিটেড নামে কুচবিহারে একটি নৃতন 
সিগারেট কোম্পানী স্থাপিত হুইয়াছে। উ“্হার্দের কারখানায় উত্তম শ্রেণীর 
তামাকের পাত! ও লিগারেট তৈরী হুইবে। উক্ত কোম্পানীর অন্থমোদিত 
শেয়ার যুলধনের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ১০০২ মূল্যের ১০ হাজার 
প্রেফারেন্স শেয়ার, ১০ টাকা মুল্যের ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫ শত অডিনারী 
শেয়ার ও ৮ টাকা মূল্যের ১০ হাজার ডেফার্ড শেয়ার। বর্তমানে যে ১০ 
লক্ষ শেয়ার লইয়া কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে তন্মধ্যে ১০০২ টাকা মূল্যের 


(আয়কর বিমুক্ত ) £ হাজার প্রেফারেন্দ শেয়ার, ১০৯ টাকা মুল্যের ৪৯ 


হাজার « শত অর্ডিনারী শেয়ার ও ৮২ টাকা মুল্যের ১৯ হাজার ডেফার্ড 
শেয়ার । উজ্জ শেয়ারের একটা মোট! অংশ কুচবিছার দরবার ও রাজ পরি- 


৪ 








বারের ব্যক্তির! ক্রয় করিয়াছেন । ৪ ছাজজার গ্র্রেফারেন্দ শেয়ার ও ২০ ছাজার 
১৬৭টি অর্ডিনারী শেয়ার জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ বাজারে উপস্থাপিত 
করা হইয়াছে । কোম্পানীর কার্য্যপরিচালনার ধিষয়ে কুচবিহার সরকার 
কতকগুলি সুবিধা দান করিয়াছেন । 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

দিল্লী ফাওয়ার মিলস্‌ কোং লিঃ_গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যস্ত এক 
বৎসরের জন্ত শতকরা বার্ষিক ১৫২ টাকা হিসাবে । শাহ দার] (দিল্লী)__ 
সাহারানপুর লাইট রেলওয়ে কোং জি:__গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পধ্যন্ত 
ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক (আয়কর বিষমুক্ত ) ৪২ টাকা। 
ইত্ডাষ্টরিয়াল ইনভেষ্টমেন্ট ট্রাষ্ট লিং গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক 
বৎসরের জন্য শতকরা বাধিক ৪২ টাকা হিসাবে। ক্যালকাট। ল্যাণ্ডিং 
এগড শিপিং কোং লি:-_-গত ৩১শে অক্টোবর পর্যাস্ত এক বৎসরের জনা 


প্রতি শেয়ারে ।* আনা হিসাবে । কেলভিন জুট কোং লি:__গত ৩১শে 


ডিসেম্বর পর্য্যস্ত ছয় মাসের হিসাবে প্রতি শেয়ারে ২০২ টাক1। প্রেজিডেন্দী 
জুট মিলস্‌লি:__গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে প্রতি 
শেয়ারে ৮* আনা। ওয়েভালি জুট মিলস্‌ কোং জি:__গত ৩১শে 
জানুয়ারী পধ্যস্ত ছয় সের হিসাবে শতকরা বারধষধিক ১০২ টাকা । 
নেলিমারল1 জুট জিলস্‌ কোং লিঃ-_গত ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যন্ত ছয় 


মাসের হিসাবে প্রেফারেম্প শেয়ারের গন্য শতকরা বার্ষিক ৬২. টাকা। 
চিতভালপ। জুট মিলস. কোং লিঃ_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় 


শাসের ছিসাবে প্রেফারেন্স শেয়ারের জন্য শতকরা বার্ষিক ৭২ টাকা। 





ইসা য় ্ ্িনিযারিং 


ওয়ার্কমূ লিমিটেড, 





কারখান। 2 বেল্গুড় 
ম্যানুফ্যাক্চারাস" রঃ 

 প্রিশিসন মেসিনারিস্‌ এবং টুলস্‌ 

৬ ইলেক্ট্রিক ওয়েন্ডেড, ষ্টিল চেইনস্‌ 
গ এম, এস, রডস্‌ এবং ফ্‌. 

৬ সিট্‌ মেটাল ওয়ার্কস্‌” 

গ্ ধ্ঞ্যা শট পাযাস” রথ 

৬ রাবারাইসড. ক্যানভাস্‌ 
গু মেকানিক্যাল ইন্সারশন সিটিংস্‌ 

গু গ্রোউণ্ড লিট স্‌ 


ম্যানেজিং এজেন্টস £ ইউনাইটেড. টে ট্রাভিং কর্পোরেশন 


ফোন : কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯৩ 


»» ক্লাইভ প্রাট, কলিকাতা । 





রজার জেরে 








টাকা ও বিনিময় 


কলিকাত?, ২০শে মার্চ। 

কলিকাতার টাকার বাজারে আলোচ্য সপ্তানে পূর্রববৎ টাকার অত্যন্িক 
স্বচ্ছলতা দেখা যায়। ব্যা্কলমূছের মধ্য কল টাকার মদের হার কলিকাতায় 
1০ আনা ও বোগ্াই-এ «০ আনায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে। 

ব্রহ্ম দেশের সহিত সমুদ্র পথে বাণিঞ্জ্িক সম্পর্ক প্রায় বন্ধ হইয়াছে বলিলেই 
চলে। রঙ্গ দেশ হইতে চাউল আমদানী বিষয়ে যে ভারতের টাকা খাটিত 
তাহ বন্ধ হইতে চলিল। বস্ততঃ ব্রঙ্গাদেশ, মলয়, সিঙ্গাপুর, পূর্ব ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জ, চীন ও জাপানের সহিত শ্বাতাবিক বাণিজ্যের সম্বন্ধ বিন& হওয়ার 
ফলে এদেশের টাকার বাজারে দাকুণ প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি হুইয়াছে 
এবং ব্যাঙ্চলমুছের অন্ততম একটি লাঙের দিক ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়াছে। 

উপরোক্ত অঞ্চলসমূহে বহু একচেঞ্জ ব্যাঙ্কের শাখা প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
জাপান কর্তৃক এ সব স্থান অধিকৃত হওয়ায় এখন দারুণ সমস্যার স্থষ্টি হইয়াছে। 
অধিকাংশ একচেঞ্জ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ চিন্তিত হুইয়৷ পড়িয়াছেন। কোন কোন 
আমান হকারী একচেঞ্জ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া দেশীয় ব্যাঙ্কে গম! 
রাখিতেছেন। ইহার ফলে ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়া, সেপ্ট)াপ ব্যাঙ্ক অব 
ইত্তিয়া ও ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়ায় আমানতের পরিমাণ বুদ্ধি পাইতেছে । 

গত ১৭ই মাচ্চ তিন মাসের মেয়াদি ২ কোটি টাকার ট্রেঞ্জারী বিলের 
টেগার আহ্বান করা হইয়াছিল। উহ্থাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৫০ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে 
৯৯১৬ পাই ও তুদ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯।৩/৩ পাই দরের শতকরা প্রায় 
&৭ তাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার টেগুারের 
গড়পডত। হ্দের হার শতকরা বার্ষিক ১৮৮ পাই ধার্য করা হইয়াছে। 
আগামী ২৪শে মাচ্চ তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেঞ্জারী বিলের 
জন্য টেগডার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেগার গ্রহণযোগ্য বলিয়া! 
বিবেচিত হুহবে তাহাধিগকে আগামী ২৭শে মাচ্চ তারিখের মধ্যে টাকা দিতে 
হহবে। অগ্ঠান্ট সন্ত পূর্ববব্। 

গত ১১ই মাচ্চ হইতে ১৬ই মাচ্চ তারিখ পধ্যস্ত তিন মাসের মেয়াদী মোট 
১৬ লক্ষ টাকার হণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হইয়াছে । গত ১৮ই 
মার্চ হইতে আগামী ২৩শে মার্চ তারিখ পথ্যস্ত পূর্ব প্রকাশিত সন্তান্থুস!রে 
শতকর়। ৯৯1১৬ পাই দরে তিন মাসের মেয়াদা হন্টারমিডিয়েট ট্রুজারী 
বিল বিক্রয় হইতেছে । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়ার সাগ্ডাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ১৩ই মাচ্চ 
তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের 
মোট পরিমাণ ছিল ৩৭৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাক]? প্রব্ধবর্তা লণ্তাহে 
উহ্ছার পরিমাণ ঈাড়াইয়াছিল মোট ৩৬৪ কোটি ৫৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাক। 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজাভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
ঈাড়াইয়াছে ৩৮ কোটি ৪১ লক্ষ ৭২ ভাভার টাকা) পুর্ব সপ্তা্ছে উহার 
পরিম*'ণ ছিল ৫৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ৯৯ হাজার টাক1। আলোচ্য সপ্তাহ 
গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হয় ১২*কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা) পূর্ববব্তী সপ্তাহে ধার 
দেওয়া ৪৪৪ ৫ উট ৯৩ লক্ষ ৪ আলোচ ডি টিটি ব্যান্কে 


আর৮০--+৯০০ ০ মহ টু ্প্ পুস 


| দি, ন্যাশনাল বে 





১৮: 








ন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ঈাড়াইয়াছে ৪১ কোটি ৭১ লক্ষ ২৯ 
হাজার টাক; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৩ কোটি ১৯ লক্ষ ২৩ 
হাজার টাকা | আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্ত্রীক্ম সরকারের 
শ্বামানতের পরিমাণ দীাড়াইয়ছে ৬ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫৯ হাতার টাকা) 
পূর্ববর্তী সন্টীহে উহার পরিমাণ দাড়াইয়্াছিল মোট * কোটি ১৩ লক্ষ হু 
হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ড ব্যান্কে ব্রঙ্ম সরকার 3 অন্তান্ত 
প্রাদেশিক সরকারলমুহ্র আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটি 
৭ লক্ষ ৫১ হাজার টাক এবং ৯ কোটি ৬৭ লক্ষ ১২ হাঞ্জার টাকা) পর্বববন্তী 
সপ্তাছে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৯৭ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা! 
এবং ১১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নেক্ত হার বলবৎ ছিল ৫-_ 


টেলিঃ হুগ্ঙি (প্রতিটাকায়) ১ শি ৫২ পে 
এ দর্শনী রঃ ৯ শি «ঙং পে 

ডি এ৩মাস রি ১ শি ৬ভ পে 

ভলার (প্রতি ১০০ ডলার) ৩৩২৪০ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


| কলিকাতা, ২০শে মার্চ 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাঞ্জারে পৃর্ব্বের মতই বিশেষ মন্দার 
ভাৰরিরাজ করিতেছে । কোন বিভাগের কজকারবারেই কোনরূপ কর্ম 
তৎপরতা পরিলক্ষিত হয় নাই। যদ্দিও এসপ্তাহে বুদ্ধের অবস্থা স্থদুর প্রাচ্য 
রণাঙ্গনে অনেকটা শাস্তভাব ধারণ করিয়াছে, তধুও শেয়ারের ক্রেতা-বিক্রেতা 
কেহুহ বেচাকেনার ব্যাপারে কোনরূপ আগ্রহ দেখায় নাই। শেয়ার বাজারের 
সর্বত্রই একটা অনিশ্চিত আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ পরিস্থিতির জন্ত 
শেয়ার বাজারের শবিষ্যৎ যে কিরূপ দীড়াইবে তাহা নিশ্চিত করিয়! 
বশ কঠিন। 
কোম্পানীর কাগজ 


কোম্পানীর কাগজের বিভাগে এ সপ্তাহে সঙ্কীর্ণ গণ্তীর মধ্যে কতকটা 
কাজ্জকারবার হইয়াছিল। ৩০ টাকার নদের কোম্পানীর কাগজ ৮৭২ টাকায় 
হস্তাস্তরিত হইয়াছে । ৫২ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৪।% - 
আন], ৩ টাকা! সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স খণ্ড ৯৭।০ আনা, ৩২ টাক! 
সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের ডিফেন্স বগু ৯৫২ টাকা । ৩২ টাকা সুদের ১৯৫১- 


৫৪ সালের কাগঞ্জ ৯৪২ টাকা, ৪২ টাকা স্থদের ১৯৪৩ সালের কাগজ ১০১৪০ 


আনা, ৪২ টাকা সুদের ১৯৬০-৭* সালের কাগজ ১০৩২ টাকা এবং এ* টাকা! 
চুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ৯৭০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । প্রাদেশিক 
খপপত্রসমূছের কোনরূপ কাজকারবার হয় নাই। ্ 
কাপড়ের কল 
এই বিভাগে অতি সামান্ত বেচাকেন৷ হইন্বাছে। 
কয়লার খনি 
এ সপ্তাছে মাত্র ছুই একটি কয়লার খনির শেয়ারের কাজকারবার 
১৪ 


€ ইহ্ঞিল্জা ) ভিনম্বিক্রেত্ভ, 


হেড অফিস-_€নং কমাণিয়াল বিশ্ডিংস্, কলিকাতা! । কারখানা-_সুরুবাই (চিক্কা ), নৌপদা মোপ্রাজ)-_বাজারে লবণ চলিতেছে । | 
1 ১144 বিক্রয়ের জন্য 8৮ সঙ্্রাস্ত 2১ উঃ ॥ ১৯৪০ সালের 88 উপর * শতকরা! ৬।০ ছিলাবে লত্যাংশ দেওয়া হইয়াছে || 












ক পা স্যর ও এ 





২৩ে মা্জ ১৯৪২ ] 


পাপ? জল শি ৮৮ পিসী পাপা পপিশশীশাশাশী। তিতাস শপ পাল পপ ০৮০ শত শীল এ পিপি, ৮০, তি 


শরটকল 


পাটকল শেয়ারের কোনরূপ উল্লেখযোগ্য বিকিকিনি হয় নাই। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
এই বিভাগে ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টাল করপোরেশনের শেয়ারের দর 
অতি সন্কীর্ণ গণ্জীর মধ্যে উঠানামা করিঝাছে | 
চিন্নির.কল 
এ সপ্তাঙ্থে চিনির কলের শেয়ারের কাজকারবার মোটামুটি পর্ব সপ্তাহের 
স্তরে বলবৎ রহিয়াছে । 
চা-বাগান 


এই বিভাগে কোনপ্রকার ক্রয়বিক্রয় ছিল না বল|ষাইতে পারে। 


এ সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :-- 
কোম্পানীর কাগজ 
৩২ সুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ৯৩ই মার্চ--৯৫৮%০ ) ১৬ই--৯৫২ 7 ১৭ই-- 
৯৫২ ) ১৮ই--৯৪২ ৯৫০) ১৯শে-৯৫২ ৯৫1৮০ ৩* সুদের কোম্পা- 
নীর কাগজ ১৩ই মা:--৮৭২ ) ১৬ই--৮৭৯ ৮৭%০ ) ১৭ই--৮৭২ ৮৭।/০) ৯৮ই 
--৮৭২ ৮৭৮০৩ 3 ১৯শে-১৮৭২ ৮৭/০ | ৫€২ দুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ১৩ই মার্চ 
--১০৪।০ ১৪৪%০ ) ১৬ই--১০৪%০ ১০৪০ 7 ১৭ই--১০৭।০ 3 ১৮ই---১০৪|০ 
:১০৪1/০) ১৯শে--১০৪1/৯। ৩৭ সুদের ডিফেন্স বও (১৯৪৬) ১৬ই মাঃ 
৯৭০) ১৭ই-_৯৭1৩/০ 7 ১৮ই-_-৯৭1০) ১৯শে--৯৭1%০। ৩০ স্র্দের খপ 
(১৯৪৭-৫০) ১৬ই মাঃ--৯৭1০। ৪২ সুরের খণ (১৯৬০-৭০) ১৬ই মাঃ 
১৮ই মাঃ--১০৩০০ | ৩২ নদের কোম্পানীর কাগজ ১৮ই 


মাঃ৭৫০০ । 


১০৩৯ 2 


ব্যান 


ইম্পিরিয়াল বাঙ্ক (কর্টি) ১৬ই মার্চ -_-৩০২২ ; ১৯শে--৩০৫২) (সম্পূর্ণ 


আদয়ী কৃত) ১৯শে মাঃ--১৩২৩২, ১৩২৫২ | রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৬ই মা:--৮৯।০ 
৯০।০ ) ১৭ই-_৮৯।॥০ ) ৯৮ই-৮৯॥০ ৯০২ ) ১৯শে--৮৯॥০ ৯০৯ 
রেলপথ 
দাঞ্জিলিং 'হিমালয়ান (প্রেফ) ১৬ই মা--৯৯২ ১ ১৯শৈ--৯০৯ | ছোপিয়ার- 
পুর দোয়াব রেলওয়ে ১৬ই মা:-৯৬॥০ ৯৭২। ডিহিবী রোটাস রেলওয়ে 


১৯শৈ মাঠ ০২২ [ 
কাপড়ের কল 
বেঙ্গল নাগপুর (প্রেফ) ১৬ই মাঃ-১১৫৯। মুইয়ার মিলস (প্রেফ্) ১৭ই 


বাসভ্তী (প্রেফ) ১৯শে মাত৫%০। 


কয়লার থনি 
ইকুইটেবল ১৬ই মাঃ__-৩৫২ ; (প্রেফ) ১৯শে মাঃ১২০৯। ঘুষিক এগ 


মুশ্লিয়া ১৭ই মাঃ--৪/০ ) ১৮ই--৪/০। 


খনি 


ইণ্ডিয়ান কপার ১৩ই মা:-১।৮* ১৬০ 5 ১৬ই--১।৮০ 5 ১৯ই মাল 
১৯৮০ । বাম্মা করপোরেশন ১৬ই মাঃ--২২ 3) ১৯শে-২৯। 


কেমিক্যাল 
ফ্রাঙ্করসল ১৩ই মাঃ৫২ 3 ১৭ই-_-৫২) ০০৮০৪ এলকালী এগ 


নির্যন (প্রেফ) ১৮ই মা:৯৯৯১। 


মাঃ-৬৬।০ ৬৭২। 





ধূতী ও সাড়ী 
পরিধান করিয়! 


তৃপ্ডিলাত্ 
করুন । 


বঙ্গশ্রী কটন মিল্স লিঃ 


সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্‌ 
সাহ! চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 


২৩নং হরচন্ত্র মল্লিক ছ্বীট, হাটখোলা, কলিকাত।। 








৮০৮০০ শি ৮৪৮ শিশিতী পািশিপীশীশপি 


ডিবেঞ্ধার রর 
৫1০ জুদের (১৯৩৮-৫০) সালের রোটাস ইগ্ডাষ্রীজ ১৬ ই দাুহাই 
৬২ দুদের (১৯১৬-৫৬) সালের এসোপিয়েটেড হোটেল ১৭ই মাঃমি ? 
৪/০ সুদের (১৯৩৬-৮৬) সালের ক্লাইভ বিজ্ডিং ১৭ই মাং-_৯৪॥০ । ৫ছাউ 
(১৯৩৯-৪৭) সালের ভালমিয়! সিমেন্ট ১৭ই মা:--১০১৯৪০ ১০২২ 1৮ 
নদের (১৯৩৯-৪৭) সালের ডালমিয়া সিমেন্ট ১৮ই--৯০৪২। ৬৯ শু 
(১৯০৮-৪৮) সালের হাওড়া আমতা রেলওয়ে ১৯শে মাঃ-১০৫২। 
পাটকল 

ল্যান্সভাউন (প্রেফ) ১৬ই মার্চ--১৯২২। নদীয় রিং মা--৫৮৯ 
স্াশনাল ১৭ই মা:--২১২। রিলায়েন্দ (প্রেফ) ১৭ই মাঃ-১৩৪২। জ্ষুরা 
(প্রেফ) ১৭ই মাঃ_-১১০২। বালি (প্রেফ) ১৮ই মাঃ--১২০২ ১২১২ 3 ১৯শে 
--১২০২। এম্পায়ার ১৮ই মাঃ২৬২। ওয়েভালি (প্রেফ) ১৮ই মাঃ 
৪৬২। বরানগর (প্রেফ) ১৯শে মাঃ-৪১২। সোভিয়ট (প্রেফ) ১৯*শে 
মাঃ--১২৫৯। হাওড়া (এ প্রেফ) ১৯শে মাঃ১২*২। কেলতিন (প্রেফ) 


১৯শে মাঃ১৩২২। সিমেন্ট 

ডালমিয়া সিমেপ্ট (অভি) ১৭ই মাঃ_-১৩২ ) ১৯শে--১৩//০। 

ইঞ্জিনিয়ারিং 

ইত্ডিয়ান আয়রণ এগ্ড স্টীল ১৩ই মান্চ--২১৪/০ ২১৭৮০) ১৬ই-_-২ ১৫৮০ 
২১৪৮৯ ২২২ ২২/০ ২২%০) ১৭ই--২১৪০ ২১৪৮০ ১ ১৮ই--২১৪০ ২১০০ 
২১৪০; ১৯শে-_-২২।০ ২২1/০ ২২॥০ ২২৬০ ২২৪০। ষ্টীপ করপোরেশন 
(অডি) ১৩ই মাঃ--১৩।০ ১৩1৮০ 7) ১৬ই--১৩1৮%০ ১৩০ ) ১৭ই-__-১৩।০ 
১৮ই-_১৩।০ ১৩1/০ ১৩1৮৩ ; (প্রফ) 
১৮ই--৯৩২ ১ ১৯শে৯২৪০ 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২০শে মাচ্চ 

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে কিঞ্চিৎ উন্নতি লক্ষিত হুইবার 
ফলে পাটের বাজারে একটা স্থির ভাব দেখা যায়। কিন্তু কাজকারবার 
আদৌ সন্তোষগ্ধনক হয় নাই। থগে ও চটের বাজারে যে একটু তেজীর 
তাব দেখা যাইতেছে তাহাও নগদ বিক্রয় সম্পর্কে । ভবিষ্যতের সর্তে কাজ- 
বারবারে পুর্বে স্ায় মন্দার তাৰ ব্জান্স রহিয়াছে। যুদ্ধের গতি-প্রক্কৃতি 
মিত্রপক্ষের অনুকুল না হওয়া পধ্যন্ত পাটের বাজারের বধ্ধমান নৈরাশ্ত ও 
শিক্ষিয়তার ভাব দুরীভূত হইবে বলিয়া মনে হয় না| আলগা পাটের বাদ্ধাবে 
মন্দার ভাবই চলিতেছে । কাছ কম্দব যাহা হইয়াছে তাহার পরিমাণ সামান্ত | 
পাকা বেল বিভাগেও বিশেষ কেনাবেচা হয় নাই। ফাটক বাজার সম্পর্কে 





১৩1৮০ ; )১৯শে--১৩।০ ১৩/০৩ ১৩৪৮৩ 
১৬ই মাঃ--৯৪২ ৯৫২; ১৭ই--৯৩২ ৯৩৪০ ) 


,বপিবার কিছুই নাই। 


থলে ও চটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে যে চড়তির ভাব 
দেখা গিয়াছে তাহার মুলে রহিয়াছে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থার উন্নতিসাধন। 
এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, পূর্বের তুলনায় এখন অধিক সংখ্যক জাহাজ ও 
জাহাজে অধিক পরিমাণ জাক্সগার ব্যবস্থা করা হইতেছে । গত ১৯শে 








হেড অফিস ?_-১৪, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । 


& তৃদঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত। 
উ দ্রেত উন্নতিশীল জাতীয় ব্যান । 
তী নিরাপদ ও দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান । 


সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সপ্তাহে ছুইবার চেকে টাকা তোলা যায়। 


ৰ ব্রাঞ্চ দক্ষিণ কলিকাতা, শেওড়াফুলি, সিউড়ি, রামপুরহাট, হাওড়া, 


ডালটনগঞ্জ, বেনারস, ঢাকা, চকবাজার (ঢাকা), ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, 


| _নেত্রকৌপা, মোছনগজ তি ট্রাম, শিলং ও বারী 


৯৮৮ 


পা পশীাপশীশীশীশীশিটি 


ষার্চ তারিখে ৯ পোর্টার বাজার খোলার দূর সর্ব্বো্চ ১৮॥* আনা, পরে 
৯৮৯৯ আনা, এগ্রিপ ১৭৪০ আলা, মে-জুন ১৬৮০ আন এবং জুঙ্গাই-সেপ্টেম্বর 
১৮২ টাকার কয় বিক্রয় হইয়াছে । ১১নং পোর্টার নগদ ২৪৮০ আনা, 
এপ্রিল ২৩ টাকা, মে-জুন ২১/%০ আনা ও জুপাই-সেপ্টেম্বর ২০।৮০ আনায় 


বিকিকিনি হহর়াছে। 
২, তুলা ও কাপড় 
কলিকাত।, ২০শে মার্চ 
রে্গুনের পতনের পর বোশ্বাই-এর তৃলার বাজারে তুলার দর অত্যন্ত 
পড়িয়া যায়। ভাবত সরকারের বাণিজ্-সচিব তৃলা ক্রয় সম্পকে যে প্রতি- 
স্তির কথ! প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও বাঞ্জারের ক্রমাবনতি প্রতিরুত্ধ 
হয় পাই | সরকারের এই সিদ্ধান্ত পূর্বের প্রকাশিত হইলে বাজারের অবস্থায় 
এতটা অবনতি ঘটিত না। 
ছোট আশবুক্ত তুলার জমির পরিমাণ হাস করা এবং তৎস্থলে খাছ্যশস্ত 
চাষের ব্যবস্থা করা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট এখনো কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন 
নাই। এই বিষয়ে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাছে ভারত সরকার এবং অন্ঠান্ত 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের মধ্যে যে আলোচনা বৈঠক বসিবে 
তাহাতে স্থির সিদ্ধান্ত গৃহঠত হইবে। গত ১৯শে মার্চ বোস্বাই-এর তুলার 
বাঞ্জারে বোরোচ এপ্রিল-মে ১৬৭২ টাকা, বোরোচ জুপাই-আগঞ্ত ১৮৫৪০ 
আনা, বোরোচ মার্চ ১৩৩২ টাকা, বোরোচ মে ১৩৯।০ আনা, বেঙ্গল মার্চ 
১১৮৪০ আনা ও বেলগল মে ১২৪।০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়। পুর্বববর্তী সপ্তাহের 
শেষ ভাগে উহ্বাদের দর ছিল যথাক্রমে ১৮৪৪০ আনা, ১৯৭৪০ আনা, ১৪২৪০ 
আন], ১৫২%* আনা, ১২৯২ টাকা, ১৩৫২ টাকা। 
সোণা ও রূপা 
কলিকাতা, ২০শে মার্চ । 
পূর্বব সপ্তাহে বোম্বাইয়ে সোণার দর যেরূপভাবে চড়িয়াছিল তাহার চেয়ে 
আলোচ্য সপ্তাহে ইহার দর অনেকট! পড়িয়া গিয়াছে । এ সপ্তাহের প্রথম 
ভাগে সোণার দর কতকটা বুদ্ধি পাইলেও, পরে শেষের দিকে অনেকটা 
নামিয়া গিয়াছে । বোশ্বাইয়ে প্রতিটা গিনির দ্র বাজার থোলার দিকে 
ঈাড়াইয়াছিল ৪১৪০ আনা, কিন্ত পরে ৩৯২ টাকা পর্য্স্ত ইহার দর কমিয়াছে। 
বোশ্বাইয়ে গ্রতিতরি রেডি সোণার দরও ৫৬৮০ আনা হইতে হাস পাইয়া] ৫১1০ 
আনায় আসিয়া দাড়াইয়াছে। বোস্বাইয়ে বর্তমানে এপ্রিল মাসে ডেলিভারী 
দেওয়ার সর্তে প্রতি ভরি সৌণার দর হইতেছে ৫০৮০ আনা । কলিকাতায় 
প্রতিভরি পাকা সোঁণ! ৫২॥* আনা, বড়ালবার প্রতি ভরি ৫২1৬০ আনা এবং 
গ্রুতিটী গিনি ৪০২ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে । 
র্পা। 
গত সপ্তাহের শেষভাগে রূপার দর অসস্ভবরূপ বুদ্ধি পাইয়াছিল। এই 
জন্য মনে কর] গিয়াছিল যে, রূপার দর আরও চড়িয়া যাইবে। যাহা হউক 
এইরূপ দর বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কা হাস পাইয়াছে। ভারত সরকারের অর্থ- 
সচিব কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষর্দে একটী বিবুতি দান প্রসঙ্গে রূপার দর 
অন্বাভাবিকরূপ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে যথাযোগ্য পন্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়৷ আশ্বাস 
দেওয়ায়, রূপার দরে অনেকটা নিশ্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে । বোষ্বাইয়ে প্রতি 
একশত তোল! রেডি রূপার দর ৯৬২ টাকা হইতে নামিয়া ৮২৮০ আনায় 





আসিয়া দীড়াইয়াছে। এপ্রিল মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি একশত ৪ 


তোল! দ্ূপার দর হইতেছে ৭৯॥০* আনা । কলিকাতায় প্রতি একশত 


তোলা রূপা ৮২।০ আনা এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপা ৮২॥* আনায় | 


ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । লগ্নে প্রতি আউন্স স্পট রূপ ২৩: পেদ্দে অপরিবর্তিত 


রহিয়াছে। 
চায়ের বাজার । 


কলিকাতা, ২০শে মার্চ 
গত ১৪ই ও ১৭ই মাচ্চ চায়ের ৪০নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। 


রপ্তানীযোগ্য চা-এই বিভাগে যে সকল শ্রেণীর চা বিক্রয়ার্থ ॥ 
উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহার প্রীয্প সমস্তই ছিল,নিকৃষ্ট ধরণের । যে | 
সামান্্র পরিমাণ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চা বাজারে আসিয়াছিল, তাহাদের দর পূর্ব | 


সপ্তাহের তুলনায় পাউগড প্রতি ।০ আন পধ্যস্ত বুদ্ধি পাইয়াছিল। 


ভারতে ব্যবহ্থারোপ্যোশ্গী চা--এই বিভাগে উৎকুষ্ট শ্রেণীর চায়ের 


দর তেজী ছিল। নিকুষ্ট ধরণের চায়ের দর খুব নামিয়া গিয়াছিল এবং 
ইহাদের কোননপ চাহিদা ছিল না। 

রণডানী কোটার চায়ের দর ছিল পাউগ্ড প্রতি 1 আন] 
আভ্যন্তরীণ কোটার চা পাউও প্রতি ১ পাই দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছিল 


আধিক জগৎ 


২ স্পপ্রাঁশ ০০ ি শশা 


[ ২৩শে মার্চ, ১৯৪২: 





পাশা িশাসিগ্জপা পাশা পীপাপাপীপিশাীিদি ও শীাপািশিশাশশাপীিশী নিলা? তি শিপ তক সে ০15৯ পাশ 


(বীম্াকা বীদ্ষেরক্ষক্েকুক আতঙ্ক ) 
দেশের কোন অংশ শক্রু কর্তৃক অধিকৃত হইলে সেইসব স্থানের 
বীমাকারীর। রীতিমতভাবে প্রিমিয়াম দিতে অসমর্থ হইতে পারেন । 
আর সে অবস্থায় তাহাদের পঙিসিও বাতিল হইয়া যাইতে পারে 
বলিয়া দেশে জল্পনা কল্পনা সুরু হইয়াছে । কিন্তু ভারতীয় বীম!' 
, কোম্পানীসমূৃহের তরফ হইতে এসব ক্ষেত্রে বীমাকারীদিগকে যে 
সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব উঠিয়াছে তাহাতে উপরোক্ত জল্পনা কল্পনাও 
এক্ষণে অনেকটা অর্থহীন বলিয়াই মনে হয় । ইগ্ডিয়ান লাইফ আঁফসেস 
এসোসিয়েশনের সভাপতি মি: বাইরামজী হরমুসজী বলিয়াছেন যে, 
কোন স্থান শত্রু কবলিত হওয়ার জন্ঠ যদি কোন বীমাকারী রীতিমত 
প্রিমিয়াম দিতে অসমর্থ হন, তবে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর স্বাভাবিক 
হারে (সুদ সহ ) অনাদায়ী প্রিমিয়াম পরিশোধ করিয়া সেই বীমা- 
কারীকে তাহার পলিসি চালু করিবার সুবিধা দেওয়া সকল বীমা 
কোম্পানীরই কর্তব্য । ভারতীয় কোম্পানী সমূহ এই কর্তব্য যথাযথ 
পালন করিবেন বলিয়াই তিনি আশা করেন । এই প্রকারের ভরসা- 
জনক উক্তি ও মন্তব্য দেশের বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে লোকের অহেতুক 
আতঙ্ক দূর করিয়া দেশীয় কোম্পানীগুলির উপর তাহাদের আস্থা ও 
নির্ভরতা বৃদ্ধি করিবৈ বলিয়াই আমাদের ধারণা । যুদ্ধের জন্য নানা- 
ভাবে বীমার টাক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে মনে করিয়া যে সমস্ত 
লোক বর্তমানে দেশীয় কোম্পানীতে বীম৷ করা সম্পর্কে অনাগ্হ 
দেখাইতেছেন, এইবার তাহাদের মনোভাবও পরিবর্তিত হইবে বলিয়। 
আমরা আশাকরি । 


ইশ্িবেন্ন অব ইত্ডিয়] নিঃ ] 


রেজিঃ অফিন ৪ কুমিল্লা! (বেঙ্গল) 


পাশা শিপ পাশা শিস্ীপিীশী তি 











স্থাপিত ১৯৩৬ 
নিভরশীল আর্থিক পরিচয় 
প্রস্তাবিত বীম। ১২ জক্ষের উপর 
প্রদত্ত ৰবীম! প্রায় ১০ লক্ষ 
সম্পত্তির পরিমাণ ৩ লক্ষের উপর 
ূ জীবন বীম। তহবিল ১ জন্ষ ৯৫ হাজার 
ব্যয়ের হার শতকর। ৩৮২ 


১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত (অডিট সাপেক্ষ ) 
ৰ জীবন বীম। তহবিলের শতকরা ১০* ভাগের উপর 
কোম্পানীর কাগজে ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ষে ন্যস্ত । 


আজীবন মায় ১৬২ (ময়াদী শ্ীমায় ১৩২ 


র্ সপাশিস স্পা পপি সপ আপস ৬৯» সপ পট পক 
উই সপ সস টি তি পাপী সপ ৯৩১০ পি ০ ৭ পপ পপ পসটিপািন সি ০০০, পপ পিক প৬ পলি পোস্ট পীর ০ শি পি সপ পাস তাপ ৯৯ পি 4 এ সপ রঙ 


আচার্য কচ পিক ও;পরিচালি 
০ ০ম্লাৎ, 
লে নি নগর (কাখি ও 
কারখানার প্রসার ও উৎপাদন 
বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক স্মথিত হইয়াছে। 


কারখানার কার্য্য প্রণালী-_ 


কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের এ্যাসিষ্ট্যান্ট কালেক্টর, বহু মুব্সেফ ও ডেপুটি, 
ভারত সরকারের প্রাণিতত্ব বিভাগের অফিসার, নাড়াজোলের 
কুমার দেবেকত্রলাল খা কর্তৃক ।সম্প্রতি পরিদর্শন 
রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হুইয়াছে। 
কোম্পানী লাভের সহিত চলিতেছে, লবণ 
বিক্রয়ের লাস্ত হইতে লত্যাংশ দেওয়া হইতেছে 


বন্ধিত মুলধনে প্রসপেক্টাস ও বিশেষ বিবরণের অন্ত আবেদন করুন। 
হেড অফিস-__৫নং ক্লাইভ ঘাট ্রাট, কঙিকাভা। 


খু ৮ ৯৯ টি এ 


প্রতি ১১৮: সহ | 
ূ 
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আথক জগৎ 


বাঙ্গালীর সর্বপ্রথম ক্লিয়ারিং ও সিডিউল্ড ব্যান্ক 
তন্বঙ্গুভল ০নন্ভনাল ব্যাক ভিলও ( 


হেড অফিস--৮৬ ক্লাইভ সীট, কলিকাতা | 
চেয়ারম্যান- শ্রীযুক্ত সতীশচরণ লাহ। 
€. 





শ্ালীগাঞ্ঞ ল্যাজে্ছে 
যে টাকা আমানত রাখিবেন তাহাই 
সম্পূর নিরাপদে থাকিবে কেন? 


(১) জমি. ক্রয় এবং উহা সমৃদ্ধ করিয়া! তদুপরি ছোট 
ও বড় বাড শিশ্মাণ করা এবং উই! বিক্রপ় করাই আমাদের 
একমাত্র বাবসা, এই ধরণের বাধস| সকল সময়েই এমনকি, 
যুদ্ধের সময়ও সর্ধসন্মতি রূমে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ বাখসা । 
(২) জমি ও বিল্ডিংই আমাদের ১০০০-0-7809 এবং 
উহ্ভাই আমাদের একমাত্র সম্পত্তি। 
আপনার কষ্টাপ্জিত সমস্ত বিন্ত অদ্তই এইখানে আমানত রাখুন--তবেই 
অনিশ্চিতের হাত হইতে রক্ষা পাইবেন। স্তায়ী আমানতের মু ৬২ 
স্বধি-ম্দ ট্রৈমাসিক দেয়। 
বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নে অন্সন্ধান করুন। 
বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 

কলিকাতার সর্ধপ্রথয বিল্ডিং মোপাইটি, 

৬নং তিলক রোড, কলিকাতা । 






কারণ ঃ 





ব্যান্কিং সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কাধ্য করা হয়। ফিক্সড ডিপোজিটের 
মদের হার আবেদন করিলে জানান হয়। সুবিধাজনক সর্তে অনু- 
মোদিত জামিন রাখিয়া খণ, ওভারড্রাফট ও ক্যাশ ক্রেডিট দেওয়া হয়| 


ব্রাঞ্চ_শ্তামবাজার, স্বারিসন রোড, জোড়াস কো, বহুবাজার, মা ণিকতল। 
হাওড়া, সালকিয়া, ঢাকা, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, বহরমপুর (মুশিদাবাদ), প্‌ 
রাচি, হাজারিবাগ, গিরিভি ও কোডারম] | ্ 
প্রসপেক্টাপের নিয়মানুঘায়ী শেয়ার বিক্রয় করিবার 


জন্য এজেণ্ট আবশ্তাক। 


সপ ও |! 


কি | নিয়েন ] বাটি টা? লি | দিয়েছে এবং বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা দেখ! দিয়েছে তখন - পু 


- হাঁটা ঁশা লা | এবিপ ত্র জীবন বীমাই সর্রোত্ক্ এ, আর, পি। | 
জাতীয় আর্থিক উন্নতির বিস্তৃত || 


॥ মোট মংস্থান ২২৩,০১০, ০০০৯৯. টাকা | 
পরিকণ্পনায় সংগঠিতও পরিচালিত | মোট আয় ৭,০ 8 









8408 1:51 5551 552511552125251 11252: | হজ) হত এত ০৪ 





এর আগে জীবনবীমার প্রয়োজনীয়তা এত গভীর ভাবে অনুভূত 
হয় নাহ । আজ যখন যুদ্ধ আমাদের ঘরের ছুয়ারে এসে হানা 








বাঙ্গলাদেশে অন্বরপ একমাত্র - (বোনাস প্রতি হাজারে প্রতি বর 
ৰ ঢাকা? গোহাটা, ৫বনারস ও অন্গান্ত ধাণিজ্যকেজ্ছে ] ॥ 
| কমিশনে আবশ্যক। বিশ্তুত বিবরণ ] ] ্যানকাটা ঈম্িবেশ লিঃ 


ইনভেস্টমেন্ট টাউ কোম্পানী । | |! টাকা 
শাখা স্থাপনের জন্ত সংগঠক, কাধ্যসংগ্রাহক ও 
ম্যানেজিং এজেন্টস_কোট রোড চট্টগ্রাম । ] রে অফিদ_৮৬নং ক্লাইভ ফীট. কলিকাতা । 
দীপ্ত ্ ইজ 


] ২৯ ৯ ৃ 
১৪২ টাক! 
শেয়ার বিক্রেতা কল্ম উপযুক্ত বেতনে ও 
পে ০স্পস্্পপস্সম রর 88587125152 চা. 





না 
৬০৯৮ 
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[| মারি জগতের নিাব্মী ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্দ ৰ 
'আঘিক জগত, প্রতি সোমবার প্রকাশিত হয়। ৃ ০্কাস্স্পালী হিলও 


৭নং কাউন্সিল হাউস ফ্রীট 


(১) 
ূ (২) উহার প্রতি সংখ্যার মূলা ছুই আনা, বার্ষিক মূল্য 
কলিকাতা 


টাকা । ছয় মাসের কম গ্রাহক করা হয় না। কোন 
সংখ্যা না পাইলে ১৫ দিনের মধ্যে জানাইতে হইবে । 
নতুবা আর পাওয়া যাইবে না। আমর] সানন্দে আমাদের সাধারণ জাবন- 


বীমার পলিসি হোল্ডারদিশকে জানাইতেছ্ছি 


সডাক ছয় টাকা এবং ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক | 
্ 


(৩) গ্রাহকগণ কোন বিশেষ তারিখ নির্দেশ না করিলে 
যে সপ্তাহে পত্রিকার মূল্য পাওয়া যায় সেই সপ্তাহ ॥ যে, আমনা অ-সামরিক (লাকদিগকে যে 
হতে বুসর গণনা করা হয়। সমন্ত পলিসি দিয়াঞ্ছি তাহার মধ্যেই যুদ্ধ- 
ূ কালান বিপদের দায়িতও আমরা লইয়াছি। 
(৪) নমুনা চাহিয়া পাঠাইলে তাহা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়। | 


(৫) 


সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত টাকাকড়ি এবং অন্য সমস্ত 


চিঠিপত্র ম্যানেজার, 'আধিক জগ?) ১২২নং বসবাজার | 


ছাট, কলিকাতা৷ এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য । 


ৃ ফোন ক্যাল * ৫৭২৬, ৫৭২৭ গু ৫৭২৮ 
1 
ৃ 


এজন্য অ-সামরিক পলিসি হোল্যারদিগকে 
অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দিতে হইবে না| 


আমন আরও বিজ্ঞাপিত করিতিছ্ি (য, 


ঘর্তমানে আমর! বীমার জন্য গ্রহণযোগ্য যে 


ূ বির সমন্ত অ-সামরিক লোকাদর তন বীমাপত্র 
ম্যানেজার দিতেছি, তাহাতে যুন্ধকালান বিপদের 
| আখিক জগ দায়িভের জন্য কোন অতিরিক্ত প্রিমিয়াম 


ফোন--বড়বাঞ্তার ৬৩৮২ 


১২২হনং বগুবাঞ্জার ধ্রীট, কলিকাতা । 





লওয়! হইতেছে না। 








এ বি নু প্র 
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সদ ৮৮১ পিসি পাতিল 


২ চা মি 
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অনুসন্ধান করুন । 
$২২নং বৌবাজার প্ীট, কলিকাতা । 
ৃ ফোন বড়বাজার ৬৩৮২ 


স্প্প - রী পিপি শক গা 0 ১০ স্পস্ট পিপি 
সি িনপ্তাপিশইে রত ০৩০ ০ 
কি নিত সত সি ১ পাপী? পাকি টি সতী 
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০ 
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পপ ০০ পাপ পপি পপ 


এ মস ঠী টি রর হ 


দীপ ২ তশিম্পীস্দি 


রা স্ 
প্ 


আর ০০ পরশ সিট নিস্পাপ 
টপ 


শা 


নব 
১ 


সপ 


এল 
সহ শৃি 


তিক 





্ পপ চিতা থামপসিসপি পপি পা 


২ টা রি 
না 20. 


২ শা : 
ট 3: ১, 


ৃ 

! 

ৃ 
ক্স সতুল গছডলে ঢোল ্‌ 
€খ/তলা গুলাহ ক্রি আআআললর | এই ূ 
ক্লাস ও ত্যাললন ল্ল্তি ও সাছাগঠ ূ 
এ০০নে দত ভিসি ও ভিন ্ | 





রি | | 
মরার যারা রাবারের: 8০-58-2৮72 রা 2০ 


০ শিপ 


টু এ 
০ 


২টি পাপা পিসপপলসপসসস ীস প ০ সি্ি 


শপ পাত এ আপিল পলিত পালিশ আপিলে ৯০ ৮৭৫০০ িক 


৯৫৯, পলাশ, ৯০ থা ০ পলাশ সত 





ঘা 


1616 225 ৪৮০৮ 28১88252- 


গস ৪155 
কলিকাতায় আসিয়া পারিবারিক বনের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের 





পূর্ষেধ চি দিলে ষ্টেসন হইতে আনিবার অন্ত গাইড পাঠান হয়। 





১ 85557555257 হনে 21222 ০১ 


২২২নং (বীরাদ্ঞাব &টি ককিকা ভাস তা1ডিক তার লাজ এস আক লাক সউদী জর জগ ভিত আল ১০ পাশ জে 


















(ফোন কলি: ৩০৯৯ 









/১31111€ 3404৩ 
খবআা-বানিভ৮-হিক- অর্থনীতি বিষম 
স্বাহ্ক্াযা হতব্০ বালিশ 







৮ | জাতীয়তায়__ 











৯এ, কলা € ট, 
কলিকাতা। সম্পাদক-_শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভষ্টাচাধ্য 
৪র্থ বর্ষ কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল সোমবার ১৯৪২ ৪৬শ সংখ্যা 
টা এ | বিষয় পৃষ্ঠ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ০০১১ ৃ আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ১২৩৩-১২৪১ 
টিশ গবর্ণমেন্টের প্রস্তাবও তাহার পরিণতি ১২৩৯ ূ 
| কোম্পানী প্রসঙ্গ ১২৪২ 
যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমা ১২৩১ ূ 
১২৩২ | বাজারের হালচাল ১২৪৩-১২৪৬ 


খাচ্চাভাবের সমস্যা 


বৃটিশ প্রস্তাব ও তাহার অর্থনৈতিক তাৎপর্য 
ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যে 
প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে কোন প্রদেশ ইচ্ছা করিলে ভার” 
তীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিছিন্ন থাকিতে পারিবে বলিয়া নিদ্দে শ দেওয়া 
হইয়াছে । এইব্নপ নির্দেশ কার্যকরী হইলে তাহা অথগ্ু ভারতকে 
খণ্ডিত করিয়া! দেওয়ারই সামিল হইবে। 
বিভেদ শ্ৃষ্টি করার এই পরিকল্পনা কেবল রাজনৈতিক আরবব্চনার 
পরিচায়ক নহে, এদেশের বিহিত অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক হতেও 
তাহা আপত্তিকর । .খ্যাতনামা শিল্প ব্যবসায়ী মিঃ বালচাদ হীরাষ্ঠাদ 
সম্প্রতি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়া এ বিষয়টি পরিষ্কার- 
ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিদেশী বণিক ও বিদেশী 
শিল্পো্োগীরা নানারূপ কায়েমী স্থার্থ গড়িয়। তুলিয়া দীর্কাল যাব 
এদেশকে শোষণ করিতেছে । এই অর্থ-নৈতিক শোষণ বন্ধ করিবার 
জন্য ভারতের বিভিন্ন গ্রদেশের লোক বর্তমানে সম্মিলিতভাবে চেষ্ট। 
করিতেছে । সেই চেষ্টার ফলে দেশে জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় 
ব্যবসা বাণিজা ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিতেছে। এই অবস্থায় 
ভারতের কোন কোন প্রদেশকে যদি আঙ্গ রাজনৈতিক দিক দিয়া 
বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়ার সুযোগ দেওয়া হয় তবে সেই ধরণের চেষ্ঠা বাধা- 
প্রাপ্ত হইবে । যে সব শিল্প ব্যবসায় ইতিমধ্যে গড়িয়া তোল হইয়াছে 
নানাদিক দিয়া তাহাও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। বহির্ববাণিজ্যের উন্নতি, 
দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ, বিদেশী দ্রব্যের বদলে স্বদেশী দ্রব্যে 
ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে সমস্ত প্রদেশের স্বার্থ বুঝিয়া তখন 
আর কোন সম্মিলিত কর্মপন্থা অনুনরণ করা যাইবে না। 


প্রদেশগুলির ভিতর 





বিচ্ছিন্ন প্রর্দেশসমূহের সহিত নুতন স্বার্থ সংস্পর্শ স্থাপন করিয়া বুটিশ 
বণিকেরা হয়ত বা পুনরায় এদেশকে শোষণ করিবার ব্যবস্থাই 
কায়েমী করিয়া লইবে। এক প্রদেশের উত্পন্ন শিল্পদ্রব্য উপেক্ষা 
করিয়া হয়ত বা অন্ত প্রদেশে বিদেশ হইতে সেই শ্রেণীর দ্রব্য 
আমদানীর ব্যবস্থা হইবে। এই ধরণের পরিণতি ভাবিয়া বালটাদ 
হীরার্টাদ বুটিশ সরকারের উপস্থাপিত প্রস্তাব সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য 
করিয়াছেন । তাহার মতে ভারতের অর্থ-নৈতিক কল্যাণ দেখিতে 
হইলে বর্থমান প্রস্তাব যথাযথ গ্রহণ করা চলে না। মি: বালঠাদের এই 
মন্তব্য আমর] সর্ববথা সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। 
আশ্রয়হীন জনসাধারণের সমস্ত 

ব্রহ্মদেশ হইতে যে সকল ভারতীয় নর-নারী এদেশে আনিয়াছে 
এবং এখনও প্রত্যহ দলে দলে আসিতছে, তাহাদের অধিকাংশই 
নিঃন্ব ও দরিদ্র, তাহাদের অনেকেই মালয় ও ত্রন্মদেশে সামরিক 
বিপর্যয়ের ফলে একেবারে সর্বস্বান্ত ও নিরপায়। ইহাদের 
স্থান হইতে স্থানাস্তরে কোন রকমে পৌছাইয়া দেওয়া 
ছাড়া গবর্ণমেপ্ট এতাব আর কিছু করেন নাই এবং কিছু 
করিবার তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়াও আমাদের জানা 
নাই। সম্প্রতি চট্টগ্রাম সহরের আশেপাশের অঞ্চলসমৃত হতে 
সামরিক প্রয়োজনে বুলোক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া পড়িতে 
বাধ্য হইয়াছে । তাহাদের মধ্যে যাহাদের কোথাও গিয়া দাড়াইবার 
স্থান নাই, তাহাদের সম্পর্কে পরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন কিনা বা করিতে মনস্থ করিয়াছেন কিনা তাহাও আমরা 
জানি না। বর্তমানে কলিকাতার উপকণস্থ ও অদুরস্থ কোন কোন 
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অঞ্চল হইতে স্বল্প সময়ের নোটিশে অধিবাসীদিগকে বাড়ীঘর ইত্যাদি 
স্থাবর সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতে হইতেছে 
বলিয়া প্রকাশ। এই সব সংবাদ সত্য হইলে, তাহার কোথায় 
যাইবে, কি করিবে, কি খাইবে সেই সম্পর্কে দেশের গবর্ণমেন্টই বা 
কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন দেশবাসী তাহার কিছুই অবগত 
নহে । অনেকেরই অন্যত্র কোন ঠাই নাই । স্থানীয় চাষাবাদ বা 
চাকুরী বা ব্যবসা! ব্যতীত আর্থাপাঞ্জনের আর কোন উপায় নাই। 
এমন অবস্থায় এই সব অধিবাসীদের লইয়া একটা দারুণ সমন্যার 
স্ষ্টি হইবে। জাপানী অভিযান ভারতে, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলার 
দ্বারদেশে, প্রায় উপনীত বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। বঙ্গোপসাগরে 
জাহাজ ডুবি ও ভারতের পূর্ব উপকূলের কতিপয় সহর ও বন্দরে 
বিমান আক্রমণের পর আসন্ন ছার্দিনের জন্য গবর্ণমেন্ট ও জনসাধারণ 
উভয়কেই প্রস্তত হইতে হইবে-_একথাও আমরা অস্বীকার করিব না । 
সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ সামরিক প্রয়োজনে কোন কোন এলাকা অল্প সময়ের 
নোটিশ দিয়া খালি করিয়া দিলে ভাহাতে বহু 'লোকের অপরিসীম 
অস্ত্রবিধা সত্তেও বৃতত্তর স্বার্থের দিক হইতে আপত্তি করার কিছু নাই । 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই সব আশ্রয়হীন ও আশ্রয়প্রার্থী নরনারী ও শিশুর 
দল সম্পর্কে গবর্ণমেন্টেরও দায় ও দায়িত্ব রহিয়াছে । গ্রেট বুটেন ও 
অন্যান্য দেশে অনুরূপ অস্বাভাবিক অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট জনম্বার্থের দিকে 
সম্যক সচেতন হইয়া সব্ধাঙ্গীন কর্তব্য কর্মে অগ্রসর হন । আমাদের 
দেশে উহার ব্যতিক্রম হইলে বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের মনে গবর্ণমেপ্টের 
প্রতি বিরূপ মনোভাবের উদয় হইলে তাহা শাসক ও শাসিত কাহারও 
পক্ষেই মঙ্গলের কথা নহে । আশা করি এই জরুরী বিষয় সম্যক 
বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেন্ট অনতিবিলম্বে স্থির সিদ্ধান্ত অনুসারে 
কন্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন । 
কৃষির উন্নতি সম্পর্কে নতন পরিকল্পন। 

জমির চাষাবাদ সম্পর্কে নানারপ গলদ ও অব্যবস্থা বলব 
থাকায় এদেশের কুধি এদেশবাসপীর আয় বুদ্ধির পক্ষে তেমন সহারক 
হইয়া উঠিতেছে না। কৃষকেরা অনুন্নত শ্রেণীর লাঙ্গল ও যন্ত্রপাতি 
লইয়া গতানুগতিক ধারায় চাষের কাজ নির্বাহ করিয়া চলিয়াছে । 
উহাতে ভূমি কৰণের কাজ সুসম্পন্ন হয় না বলিয়া ফসল উৎপন্ন 
হয় কম । জমিতে নানারূপ আগাছ। জন্মিয়াও ফসলের ক্ষতি ঘটিবার 
আশঙ্কা থাকে । অন্যান্ত দেশে ভূমি করণের কাজে ট্রাক্টর প্রভৃতি 
উন্নত শ্রেণীর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া জমির উত্পাদিকা শক্তি বুদ্ধি 
তথা ফসলের উৎপাদন বিশেষভাবে বাড়ান সম্ভবপর হইয়াছে । 
আমাদের দেশে কৃষির উন্নতিসাধন করিতে হইলে আজ সেইরূপ 
বাবস্থা হওয়া দরকার। এদেশের কৃষকের দরিদ্র বলিয় ট্রানটুর ক্রয় 
ও তাহা ব্যবহারের সুযোগ পাইতেছে না। এবিষয়ে সাহায্য ও 
সহযোগিতা করা সম্বন্গে দেশের গবর্ণমেন্টও উদাসীনই থাকিয়! 
যাইতেছেন । এই অবস্থায় ট্রাক্টর প্রভৃতি শ্রেণীর দামী যন্ত্রপাতি 
ব্যবহারের কি স্বব্যবস্থা হইতে পারে তাহ! দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি- 
মাত্রেরই বিবেচনার বিষয় হইয়া ধ্বাড়াইয়াছে। হায়দরাবাদ রাঙ্জোর 
সরকারী শিল্প বিভাগের ভূঁতপুব্ব ডিরেক্টর মিঃ নিজাযুদ্দীন হাইদর 
সম্প্রতি “ইপ্ডিয়ান ফাম্মিং” পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া এ বিষষে 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন এবং ট্রাক্ুর সরবরাহের সমস্থা 
সমাধান করিবার জন্য বিশেষ একটি নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন । তিনি 
বলিয়াছেন, এদেশে কৃষির উন্নতির জন্য ব্যাপকভাবে ট্রা₹ুর ব্যবহারের 
ব্যবস্থা হওয়া সঙ্গত আর বর্তমান অবস্থায় তাহা সম্ভবপর করিয়া 
তুলিতে হইলে দেশের গ্ঁজিপতি ও ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি সেবিষঞ্কে 
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৯০৭ ক পালকি 


নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন । পুঁজিপতিরা নানাভাবে টাকা থাটাইয়। 
লাভের সুবিধা দেখিয়া থাকেন। ট্রা্র কিনিয়া কৃষকর্দিগকে তাহা 
ভাড়া দেওয়া এদেশে একটা লাভের ব্যবসা হিসাবে পরিণত হইতে 
পারে। আর পরোক্ষভাবে উহা দ্বারা দেশে ভূমির চাষাবাদ সম্পর্কে 
অনেকটা উন্নতি সাধিত হইতে পারে। এরূপ প্রণালীতে দেশে 
ভূমির জলসেচ বিষয়েও যে যথেষ্ট সুব্যবস্থা করা যায় মিঃ হাইদর 
তাহাও দেখাইয়াছেন। আমর! মিঃ নাজিমুদ্দীন হাইদরের এরূপ 
নির্দেশ সময়োপযোগী ও স্ুচিস্তিত বলিয়াই মনে করি। দেশের 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও বিভ্তশালী ব্যক্তিগণ এই নির্দেশ কাধ্যে পরিণত 
করার বিষয় বিবেচনা করিয়। দেখিলে আমরা সুখী হইব। 
পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ 

পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ইতিকর্তব্যতা নিদ্ধারণের জন্য সম্প্রতি 
নৃতন দিল্লীতে একটি সম্মেলন হইয়া গিয়াছে এবং উহার ফলে এই 
প্রয়োজনীয় বিষয়ে কয়েকটি কাধ্যক্রমও নিদ্ধীরিত হইয়াছে । এদেশের 
অনেক ব্যবসায়ী কৃষকদের নিকট হইতে কমমূল্যে খাগ্শস্ত ক্রুয় 
করিয়া তাহা অত্যধিক চড়! দামে সাধারণের নিকট বিক্রয় করিতেছে । 
তাহা ছাড়া সুযোগমত অধিক মূল্য আদায়ের আশায় অনেক ব্যবসায়ী 
বর্তমানে আহাধ্য দ্রব্য কিনিয়া ভবিষ্যতের জন্ত তাহ মজুত করিতেছে। 
একেই দেশে খাচ্দ্রব্যের যোগান কম তাহার উপর ব্যবসায়ীরা এই 
লাভের ব্যবসা চালাইতে আরম্ত করায় স্বভাবতঃই দেশে উহাদের 
অপ্রাচুধ্য ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতেছে । এইরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়৷ দিল্লী 
সম্মেলন দেশে খাগ্পামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন । এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তাহারা সমস্ত প্রাদেশিক 
সরকারকে খাচ্দ্রব্য বিক্রয় সম্পকে লাইসেন্স প্রদানের রীতি প্রবর্তন 
করিতে ও সমস্ত পাইকার ও আডতদারদের নাম রেজেষ্টারী করিতে 
নির্দেশ দিয়াছেন। এই নির্দেশ কাধ্যকরী হইলে উপযুক্ত লাইসেন্স 
ছাড়া কোন পাইকার বা আড়তদার খাগ্সামগ্রী বিক্রয় করিতে পারিবে 
ন।। কোন পাইকার বা আড়তদার যাহাতে অতিরিক্ত লাভের আশায় 
থাছ্যদ্রব্য মজুত করিতে না পারে এবং তাহারা যাহাতে পণ্যের মূল্য 
ইচ্ছামত চড়াইয়া দিতে না পারে, লাইসেন্স প্রদান করিতে গিয়া 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ সেধিষয়ে সতর্ক নজর রাখিবেন। খাছাদ্রব্যের 
খুচরা বাবসায়ীদের সম্পর্কে দিল্লী সম্মেলন এরূপ লাইসেন্স প্রদানের 
কোন নির্দেশ দেন নাই। তবে তাহার বলিয়াছেন, কোন প্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে প্রয়োজন বোধে খুচরা! ব্যবসায়ীদিগকেও 
লাইসেন্স লওয়া সম্পর্কে বাধ্য করিতে পারিবেন। খাছ্যসামগ্রীর 
সব্বোচ্চ মূল্য নিদ্ধারণের প্রশ্ন আলোচন। করিয়া দিল্লী সম্মেলন 
এ বিষয় বিবেচনার জন্য বিভিন্ন এলাকায় 'রিজনাল কাউন্সিল, 
বসাইবার নির্দেশ দিয়াছেন । কোন অঞ্চলে কোন খাচ্দ্রব্যের মুল্য 
অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে উক্ত কাউন্সিল সেই পণ্যের সব্বোচ্চ মূল্য স্থির 
করিয়া তাহা বলব করা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গব্ণমেন্টের নিকট সুপারিশ 
পেশ করিতে পারেন । যানবাহনের অস্থুবিধার দরুণ বর্তমানে দেশে 
একন্থান হইতে অন্যস্থানে খাছ্যসামগ্রী চালান দেওয়া কঠিন হইয়া 
দাড়াইয়াছে। ফলে কোন কোন এলাকায় উহাদের মূল্যও বেশীরকম 
বৃদ্ধি পাইতেছে । এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য দিল্লী সম্মেলন 
বিভিন্ন প্রাদেশিক গবণমেন্টকে প্রয়োজনমত সরকারী ট্রান্সপো্ঃ 
এডভাইসরী কাউন্দিল বা যানবাহন সম্পর্কিত পরামর্শ সমিতির 
মারফতে চেষ্টা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন । 

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এদেশে নিত্যব্যবহাধ্য পণোর 
দাম অভ্যধিক হারে বাড়িয়া চলিয়াছে আর তাহাতে দেশের দরিদ্র 


১৩ই এপ্রিল, ১৯৪২ ] 





সস সস পাশি _াশাশাটা ন্ট শশা ৮ স্পা ীশীশিসি 


কনফারেন্স ও কমিটি বসান ছাড়া পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এপধ্যস্ত 
ভারত গবর্ণমেণ্ট কার্ধ্যতঃ বিশেষ কিছুই করেন নাই। পণ্যমূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সম্পকিত বর্তমান বৈঠকের ফলে পণ্যের সর্বোচ্চ মূল্য 
নিদ্ধীরণ সম্পর্কে ও যানবাহন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে কার্য্যক্রম স্থির 
হুইয়াছে তাহা এই ধরণের প্রশ্ন ধামাচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা ভিম্ন আর 
কিছুই নহে। তবে লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তন করিয়া পাইকার ও 
আড়তদারদের লাভের ব্যবলা বন্ধ করিবার যে পরিকল্পনা দিল্লী বৈঠকে 
গৃহীত হইয়াছে, উহ! কাধ্যকরী হইলে খাগ্চসামগ্রীর মুল্য কতকটা 
নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে বলিয়াই আমাদের ধারণা । কিন্তু এ বিষয়েও 
অচিরেই কোন বিধিব্যবস্থা অবলম্থিত হওয়ার আশা কোথায় ? 
ফেব্রুয়ারী মাসের বহির্বাণিজ্য 

ভারতের উপর যুদ্ধ ঘনাইয়া আসিবার সঙ্গে এদেশের আমদানী 
ও রপ্তানী বাণিজ্য যে কিরূপ সম্কৃচিত হইয়া পড়িতেছে ফেব্রুয়ারী 
মাসের বহিব্ধাণিজ্যের হিসাব দুষ্টে তাহা হ্বদয়ঙ্গম করা যায়। গত 
জানুয়ারী মাসে বিদেশ ১ইতে ভারতবধে ১১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার 
মালপত্র আমদানী হইয়াছিল , আলোচ্য মাসে সেম্থলে ভারতবধে মাত্র 
৯ কোটি ৫* লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে । গত জানুয়ারী 
মাসে ভারতব্ধ হইতে বিদেশে ২১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার মালপত্র 
রপ্তানী হইয়াছিল । ফেব্রুয়ারী মাসে সেস্থলে এদেশ হইতে বিদেশে 
২১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে । তবে এবার 
আমদানী যত কমিয়াছে রপ্তানী তত কমে নাই । ফলে জানুয়ারী 
মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের অনুকূল উদ্ধও্ড হাস না 
পাইয়। তাহা বরং বৃদ্ধিই পাইয়াছে। গত জানুয়ারী মাসে পণ্যবাণিজ্য- 
খাতে আমদানীর তুলনায় রপ্তানী ১০ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা অধিক 
হইয়াছিল । এবার সেরূপ আধিকোর পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১১ কোটি 
৮৭ লক্ষ টাকা । 

জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের 
দিক দিয়! ভারতীয় বাণিজ্য বঙ্গ হইয়াছে । তাহার পর ভারত 
মহাসাগরের উপর জাপানের অভিষান সুরু হওয়ার ফলে সেদিক 
দিয়াও ভারতীয় বাণিজ্য বিশেষ ভাবে খর্কব হইয়! পড়িবার নমুন। দেখা 
গিয়াছে । জানুয়ারী মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রহ্মদেশ, মালয়, 
অষ্ট্রেলিয়া, মিশর ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতে 
মালপত্রের আমদানী হাস পাইয়াছে । তবে ইংলগু হইতে আমদানী 
কিছু বাড়িয়াছে। রপ্তানীর হিসাবে দেখা যায়, জানুয়ারী মাসে 
এদেশ হইতে ব্রহ্মদেশ, মালয়, মিশর ও মাঝ্সিন যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিমাণ 
সাল প্রেরিত হইয়াছিল ফেব্রুয়ারী মাসে সে তুলনায় অনেক কম 
পরিমাণ মাল রপ্তানী হইয়াছে । কেবল ইংলগড ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি 
কয়েকটি দেশেই এবার রপ্তানী কিছু বাড়িয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
সহিত ভারতের বাণিজ্য এতদিন ক্রমাগতভাবে বাড়িয়া চলিয়াছিল। 
আলোচ্য মাসে এদেশ হইতে ভারতে আমদানী ও এদেশে ভারত 
হইতে রপ্তানী ছুইই হ্রাস পাইয়াছে, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার 
বিষয় । 

ফেব্রুয়ারী মাসে আমদানী বাণিজ্য সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে এমাসে 
পূর্ব্বের তুলনায় বাহির হইতে চাউল, তেল, তুলা, চিনি ও রাসায়নিক 
দ্রব্য প্রভৃতির যোগান হাস পাইয়াছে। তবে যন্ত্রপাতি ও বস্ত্রের 
আমদানী কিছু বাড়িয়াছে। তুলা ও চিনি প্রভৃতি জিনিষ এদেশে 
বেশী পরিমাণে পাওয়ার সুবিধা রহিয়াছে (যদিও এদেশের তুলা 
প্রায় সমন্তই অপকৃষ্ট শ্রেণীর )। কিন্তু বর্তমানে দেশে চাউল, তেল 


আধিক জগৎ 


জনসাধারণের বেশী রকম ছুঃখ দুর্দশা দেখা দিয়াছে। কিন্তু নানারূপ 


৯২১৯) 
ও রাসয়নিক দ্রব্য প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা যেস্থুলে খুবই বেশী, 
সেস্থলে উহাদের আমদানী হ্রাস পাওয়া ছুঃখের বিষয়। রপ্তানীর 
ঠিসাবে দেখ! যায়, গত জানুয়ারী মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারী মাসে 
ভারত হইতে চা, চিনি, তামাক ও পাট এবং চটের চালান কম 
হইয়াছে । অপরদিকে তুলা, বন্ত্র ও চাউলের রপ্তানী কতকটা 
বাড়িয়াছে। এদেশে বিপুল পরিমাণ তুলা অবিক্রীত থাকিয়া যেস্থলে 
তুলাচাষীদের যথেষ্ট বিপদ দেখা দিয়াছে সেম্থলে বিদেশে উহার 
রপ্তানী বৃদ্ধি পাওয়া আনন্দের বিষয়। কিন্তু বর্তমানে এদেশে 
চাউলের যোগান যেরূপ কম গাড়াইয়াছে এবং বাহির হইতে উহা 
আমদানী করা ক্রমেই যেরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে তাহাতে উহা 
বেশী পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইতে থাকা খুবই আপত্তিকর। এই 
রপ্তানী যথাসম্ভব বন্ধ করিয়া দেওয়া গবর্ণমেন্টের পক্ষে কর্তব্য বলিয়া 
আমরা মনে করি। 
ডাক ও তার বিভাগ 

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের ১৯৪০-৪১ সালের বারধিক 
বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, ১৯৩৯-৪০ সালের ১২ কোটি ৪৮ লক্ষ 
৫২ হাজার টাকা আয়ের তুলনায় আলোচ্য বুসরে ভারতীয় ডাক ও 
তার বিভাগের আয়ের পরিমাণ ফ্ীড়াইয়াছে মোট ১৩ কোটি ২৮ লক্ষ 
২৬ হাজার টাকা । পূর্ববস্তী বরের তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে 
ডাক ও তার বিভাগের উদ্বস্ত বাড়িয়া ১ কোটি ২৪ লক্ষ৮* হাজার 
৩২৫ টাকা দাড়াইয়াছে। ১৯২৫-২৬ সালে ভারতীয় ডাক ও তার 
বিভাগকে ব্যবসায়িক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার পর হইতে 
এতাবৎ উদ্ৃত্তের পরিমাণ এত অধিক হইতে আর কোন বশসরেই 
দেখা যায় নাই। এই বৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে বর্তমান মহাযুদ্ধ। 
যুদ্ধের দরুণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারী কাধ্যে টেলিগ্রাম ও 
টেলিফোনের ব্যবহার অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডাক ও তার 
বিভাগের মাশুল বৃদ্ধিও অন্যতম কারণ । ই ছাড়া ভারতের অভ্যন্তরে 
তার ও ট্রাঙ্ক কলের উপর যে সারচাঙ্জ আদায় করা হইয়াছে তাহার 
পরিমাণও কম নহে । এইসব কারণেই ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধিবার 
পর ভারতীয় তার ও ডাক বিভাগ যে সকল অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন 
তাহ! কাটাইয়া উঠিয়াও তাহারা লাভের পরিমাণ বদ্ধিত করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন । পূর্বববন্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বতসরের 
আয় বুদ্ধি পাইয়াছে মোট ৭৯ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা । তন্মধ্যে খাস 


ডাক বিভাগের বৃদ্ধি প্রায় ২৯ লক্ষ টাকা, তার বিভাগের প্রায় 
৩০ লক্ষ টাকা, টেলিফোন বিভাগের প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা ও রেডিও 
বিভাগের প্রায় ২ লক্ষ টাকা। আলোচ্য বশুসরে ব্যয়ের দিকেও 
8৪ লক্ষ ৫৩ হাঁজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেভিংস ব্যাঙ্ক, ক্যাশ 
সার্টিফিকেট, পোরষ্টাল লাইফ ইন্সিওরেন্স, ডাকযোগে মালপত্র প্রেরণ 
ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়ে ১৯৪০-৪১ সালের কাজের পরিমাণ 
বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের দরুণ ও অন্যান্য কারণে ডাক ও তার 
বিভাগের লাভের পরিমাণ ফেস্ষেত্রে সম্তোষজনকভাবে বুদ্ধি পাইয়াছে, 
সেক্ষেত্রে সম্প্রতি ডাক টিকেটের মূল্য ও মনিঅর্ডারের মাশুলের 
হার আবার বৃদ্ধি করা হইয়াছে । দেশের দরিদ্র জনসাধারণের 
স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিলে এই সিদ্ধান্তকে স্ববিবেচনার কার্য 
বলা যায় না। মাশুল বৃদ্ধি করিলে যে সঙ্গে সঙ্গে আয় বৃদ্ধি হইবে 
এমন কোন কথ! নাই। কিন্তু বর্তমানের অস্বাভাবিক অবস্থায় যুদ্ধ- 
সংক্রান্ত সরকারী ও বেসরকারী কাধ্যের চাপে এবং রেলওয়ে ও 
অন্যান্য যান চলাঁচল নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে বদ্ধিত হারেও চিঠিপত্র, 
টাকা ও জিনিষপত্র প্রেরণ বিষয়ে জনসাধারণের প্রয়োজন আরও 
বৃদ্ধি পাওয়ায় ডাক ও তার বিভাগের আয় আপাততঃ হাস পাইবার 
কোন সম্ভাবনা নাই সত্য, কিন্তু এই অত্যধিক দুর্দাল্যের বাজ্জারে 
ইহার ফলে জনসাধারণের কষ্টের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইল। 





হতিস্ণ গান্্তৃেস্টেন্র ওশজ্ান্ 
৩৪ ভ্ডান্হান্ স্ান্ব্রিশীভিি 





স্যার ষ্টাফোন্ড ক্রিপসের দৌতা নিস্ষল হইয়াছে | বুটাশ গবর্ণমেন্ট 
তাহার মারফতে ভারতবাসীর সমক্ষে যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, 
কংগ্রেস তাহ] প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । 

বৃটাশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবধধের সমক্ষে যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া- 
ছিলেন তাহার ভাষা এরূপ সুকৌশলে রচিত তইয়াছিল এবং প্রস্তাবের 
বহু অংশ এরূপভাবে অস্পষ্ট রাখা হইয়াছিল যাহার ফলে প্রথমদৃষ্টিতে 
অনেকের সমক্ষেই এই প্রস্তাব মূলতঃ; গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত 
হইয়াছিল । কিন্তু বুটাশ গবর্ণমেন্ট এই ব্যাপারে কংখ্জেসের সতর্ক 
দৃষ্টি এড়াইতে সমর্থ হন নাই। প্রস্তাবের প্রকৃত তাশপধ্য সম্বন্ধে 
স্যার ফোর্ড ক্রিপস কগ্রেস-নায়কদের সমক্ষে যে সব কথা বলিয়াছেন 
অথবা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন তাহা হইতে একথা সুস্পষ্টভাবে 
প্রমাণিত হইয়াছে যে, বুটাশ গবর্ণমেণ্টের এই নূতন প্রস্তাবও একটা 
ধাপ্পা মাত্র এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে দেশ-শাসন ব্যাপারে দেশবাসীর 
হাতে প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া তাহাদের অভিপ্রেত নহে । এরূপ 
অবস্থায় কংগ্রেস কর্তৃক এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়াতে দেশবাসী 
সম্তষ্টই হইয়াছে । 

বুটাশ গবর্ণমেন্ট যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে 
বন্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় সম্থন্ধেই একটা কাধ্যক্রম পরিকল্পিত 
হইয়াছিল। বর্তমান সম্বন্ধে উহাদের এই প্রস্তাব ছিল যে, বডলাটের 
শাসন পরিষদের সমস্ত সদস্য ভারতবাসীর মধ্য হইতে গ্রহণ করা 
হইবে এবং একমাত্র সামরিক বিভাগ ছাড়া অন্য সমস্ত বিভাগের কর্তৃত্ব 
ভারতীয়দের হাতে অর্পিত হইবে । কিন্তু কংখ্জেসের নিকট স্যার 
ষ্টাফোর্ড ক্রিপস এই প্রস্তাবের যে ব্যাখ্য। দিয়াছেন তাহা হইতে 


বুঝা যাইতেছে যে, সামরিক বিভাগ ছাড়া অন্যান্ত বিভাগেও বর্তমানে 


ভারতীয়দের হাতে কোন প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হইবে না। এক 
কথায় বর্তমানে বড়লাটের যে শাসনপরিষদ রহিয়াছে তাহার অধিকতর 
সম্প্রসারণ ছাড়া নৃতন প্রস্তাবে আর কিছু নাই। বুটাশ গবর্ণমেন্টের 
প্রস্তাব গৃহীত হইলে বর্তমানের ম্যায় ভবিষাতেও শাসন পরিষদের 
সদস্যগণকে বড়লাট এবং স্তাার বিশ্বাসভাজন শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানদের 
হুকুমমত কার্জ করিতে হইবে । যে শাসন ব্যবস্থায় সামরিক বিভাগকে 
সযত্বে ভারতবাসীর প্রভাব হইতে দুরে রাখা হইবে এবং অন্যান্য 
বিভাগের পুরোভাগে কতিপয় ভারতবাসীকে স্থাপিত করিয়া প্রকৃত 
প্রব্তাবে বডলাট ও সেক্রেটারিগণকেই সর্ব্বেসর্ববা করিয়া রাখা হইবে, 
তাহা কংগ্রেস কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারেন না। এরূপ প্রস্তাব 
গ্রহণ করিলে কংগ্রেস দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করিতেন | 
কিন্তু বর্তমান অপেক্ষ। ভবিষ্যুড সম্বন্ধে বুটাশ গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব 
আরও অধিক নিন্দনীয়। যুদ্ধের পরে ভারতবধে যে শাসনতন্ত্র বলবশু 
হইবে তাহাতে ভারতবাসীকে সব্বব্যাপারে পূর্ণকর্তৃত্ব দেওয়া হইবে 
বলিয়া বুটাশ গবর্ণমেন্টের প্রস্তাবে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে বটে। 
কিন্তু যে ধরণের প্রতিষ্ঠানের উপর এই শাসনতন্ত্র রচনার ভার দেওয়া 
হইবে তাহাতে ভারতবাসীর ন্যাযা অধিকার স্বীকৃত হওয়ার আশা 
স্থদুরপরাহত করা হইয়াছে । এই প্রতিষ্ঠানের প্রায় একতৃতীয়াংশ 
সদস্য ভারতের দেশীয় রাজাদের দ্বারা মনোনীত হইবেন । বুটীশ 
ভারত হইতে বাকী যে দুই তৃতীয়াংশ সদস্য নিব্বাচিত হইবেন তাহার 





মধ্যেও বনুসংখ্যক ইউরোপীয়, এলো ইপ্ডিয়ান এবং প্রগতিবিরোধী 
ভারতীয় সদস্য স্থান পাইবেন। উহারা স্বভাবতঃই ভারতে বুটাশ 
স্বার্থ সংরক্ষণে প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন এবং উহাদের সমবেত শক্তির 
বিরুদ্ধে ভারতীয় জনসাধারণের প্রকৃত হিতজনক কোন শাসনতন্ত্র 
প্রণয়ন করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাড়াইবে। আর এই ধরণের 
প্রতিষ্ঠান যদিই বা কোন সস্ভোষজনক মীমাংসায় উপনীত হয় তাহা 
হইলেও বুটীশ গবর্ণমেন্ট সংখ্যালঘু দলের স্থার্থরক্ষা এবং ভারতবর্ষে 
বূটীশ স্বার্থ সংরক্ষণের অজুহাতে উহা পণ্ড করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন । 
কাজেই বুটীশ গব্ণমেন্টের প্রস্তাবে কেবল বর্তমানেই কোন ক্ষমতা 
প্রদানের কোন ব্যবস্থা নাই-_-ভবিষ্যতেও ভারতবাসী যাহাতে কোন 
ক্ষমতা লাভ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা রহিয়াছে । কেবল 
তাহাই নহে--ভারতবর্ষ যাহাতে বন্ধ খণ্ডে বিভক্ত হইয়া হতবল 
হইয়া পড়িতে পারে, এই প্রস্তাবে তাহারও সুস্পষ্ট বিধান রহিয়াছে । 

ংগ্রেস যদি এই ধরণের প্রস্তাব গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে উহার 
পরিণতি হিসাবে কংগ্রেসনায়কগণকে দেশবাসীর দ্বারে দ্বারে যাইয়া 
অর্থ ও জনবল দ্বার] বৃটীশ গবর্ণমেপ্টকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ 
করিতে হইত 1 কিন্তু কিসের জন্য দেশবাসীকে প্রাণ দিতে তইবে__ 
কিজগ্য দেশবাসী তাহার কষ্টাজ্িত অর্থ সমর-প্রচেষ্টায় নিয়োগ করিবে 
তৎসম্বন্ধে কংখ্ঠেসনায়কগণ দেশবাসীকে কোন সস্ভতোষজনক জবাব 
দিতে সমর্থ হইতেন না। এরূপ অবস্থায় বর্তমান প্রস্তাব গ্রহণ করিলে 
দেশবাসীর সমক্ষে কংহোস অত্যন্ত হেয় প্রতিপন্ন হইতেন। উহার 
ফলে সমর-প্রচেষ্টায় বুটিশ গবর্ণমেন্ট তো কোন সাহায্য পাইতেনই 
না, অধিকপ্ত দেশের উপর কংগ্রেসের সমস্ত প্রভাব বিলুপ্ত হইত। 
কংগ্রেস এই ধরণের রাজনীতিক-আত্মহত্য! করিতে রাজী হন নাই । 

স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস বৃটীশ গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে যে প্রস্তাব 
উপস্থিত করিয়াছিলেন কংগ্রেস তাহা প্রত্যাখ্যান করাতে তিনি এই 
প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন । উহাতে 
দেশবাসীর বিন্দুমাত্র ক্ষোভের কারণ নাই। যে প্রস্তাবে ইষ্ট 
অপেক্ষা অশিষ্টের বীজই অধিকতর নিহিত রহিয়াছে সেই প্রস্তাব 
প্রত্যাহাত হওয়াই বাঞ্চনীয় । মিঃ এমেরীর বনিন্দিত নীতি ভিত্তি 
কপিয়াই এই প্রস্তাব রচিত হইয়াছিল এবং এই প্রস্তাবের মধ্যে 
সুস্পষ্টভাবে পাকিস্থানের প্রস্তাব অন্তভূক্তি করা হইয়াছিল। আমরা 
আশা করি বর্তমান প্রস্তাব প্রত্যান্হত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহুনিন্দিত 
আগষ্ট মাসের প্রস্তাবও প্রত্যাহ্ত হইল। যদি আমাদের এই 
অনুমান সত্য হয় তাহা হইলে বুটীশ গবর্ণমেন্টের নৃতন প্রস্তাব 
প্রত্যান্নত হওয়াতে দেশবাসী আনন্দিতই হইবে । 


ভারতবধের রাজনীতিক সমস্যার সমাধানকল্লে যতবার আত্তরিক- 
ভাবে চেষ্ঠা হইয়াছে ততবারই বুটাশ সাত্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তের ফলে 
তাহা ব্যর্থ হইয়াছে । এইসব চক্রাস্তকারিগণ আর একবার জয়লাভ 
করিল । কিন্তু উহা জয় নহে--পরাজয়। যুদ্ধের বর্তমান জটাল 
পরিস্থিতিতে প্রকৃত দায়িত্বশীল গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতীয় 
জনসাধারণের পরিপৃর্ণ সহযোগিতা লাভের স্মুযোগ যাহারা উপেক্ষা 
করিতেছেন, চূড়ান্ত বিপদের সম্মুখীন হইয়াও যাহারা সাম্রাজ্যবাদীর 
স্বার্থ বিসর্ন দিতে পারিতেছেন না, তাহাদের ভুলের পরিণাম কি 
দাড়াইবে তাহ কে বলিতে পারে? 





স্যুলুত্ফন্নিভ্ত ক্ষতিগপুব্রণ হ্বীহনা 





যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশীয় কলকারখানাসমূহের সম্ভবপর 
ক্ষতিপূরণের জন্ত ভারত সরকার সম্প্রতি একটি অডিনান্স জারী 
করিয়াছেন। এই অর্ডিনান্সে যেসব বিধিব্যবস্থা' পরিকল্পিত হইয়াছে 
তাছা সংক্ষেপতঃ এইরূপ ;--(১) এদেশের যে সমস্থ কলকারখানা 
ফ্যান্টরী আইনের আমলে, পড়ে যুদ্ধজনিত অবস্থায় ভবিঘ্তৎ ক্ষভি- 
পূরণের জনক সেসমন্তকে উহাদের সম্পত্তি মূল্যের সমপরিমাণ টাকা 
বীমা করিতে হইবে । (২) কারখানার যাবতীয় যন্ত্রপাতি, কলকক্জা ও 
বান্ডীঘরের যে মূল্য সাব্যস্ত হইবে প্রত্যেক কারখানার মালিককে 
সেই টাকার শতকরা ও ভাগ অনুপাতে বীমার প্রিমিয়াম দিতে 
হইবে। কতিপয় কিস্তিতে এই প্রিমিয়াম আদায় করা হইবে। 
(৩) শত্রু আক্রমণে এদেশের কোন, কলকারখানা বিনষ্ট হইলে 
কিংবা আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করিবার জন্ক কোন কল- 
কারখান৷ ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইলে উক্ত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে 
গবর্ণমেন্ট শতকর! ৮০ ভাগ পরিমাণে সেই ক্ষতি পৃরপ। করিবেন । বাকী 
বিশভাগ ক্ষতি কারখানার মালিকঝেই বহন করিতে হইবে ॥ 
(৪) আগামী ১৯৪৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এইরূপ ক্ষতিপূরণের 
দায়িত্ব গ্রহণ করা, হইবে । 

ভারতের উপর যুদ্ধ ঘনাইয়া আসার সঙ্গে শত্রু আক্রমণে 
এদেশের কোন কোন অঞ্চলে কলকারখানা! ও বাড়ীঘর প্রভৃতির 
ক্ষতি ঘটিবার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে । এইরূপ আশঙ্কার কথ 
ভাবিয়া দেশের লোক কিছুকাল যাবত ভারত গবর্ণমেণ্টকে স্থাবর 
সম্পত্তির ক্ষতিপুরণার্থ একটি বীমা-ব্যবস্থা বলব করিবার অস্থা 
অন্্ররোধ করিয়া আসিতেছে । সম্প্রতি ভারতের উপর শক্রর৷ 
আক্রমণ নুরু হইয়াছে । আর তাহা দেখিয়া এবিষয়ে এতদিনে, 
ভারত গব্ণমেণ্টের চেতন। হইয়াছে এব! তাহারা তাড়াভাড়ি করিয়া 
এক্ষটি বাধ্যকরা ৰীমার পরিবল্পন। বাধ্যকরী করিয়াছেন, ইহ সুখের 
বি্য়। তবে এই পরিকল্পন' দেখিয়া আমরা কয়েকটি বিষয়ে খুবই 
নিরাশ হইয়াছি। বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় কোন কোন অঞ্চলে 
সাধারণের বাসগৃহ হিলাবে ব্যবহৃত ইমারতাদি সম্পর্কেও যথেষ্ট ক্ষতির, 
আশঙ্ক। দেখা যাইতেছে । এই অবস্থায়'যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য 
কোন বীমা-ব্যবস্থা বলবৎ করা হইলে তাহাতে এই শ্রেণীর বাড়ীঘরও, 
অস্তভু ক্ত কর! হইবে বলিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম.। কিন্তু, দেখ! 
যাইতেছে গবর্ণমেন্ট সেবিষয়ে কোন বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা. মোটেই 
প্রয়োজন বিবেচনা করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট শুধু ফ্যান্টরী 
পদ্দবাচ্য কলকারখানাসমুহকে তাহাদের পরিকল্পনার অন্তভূক্ত করায় 
কমসংখ্যক কম্মা দ্বারা পরিচালিত দেশের অগণিত ছোট কারখানা 
এই পরিকল্পনার আওতায় আনিবে না। তাহ। ছাড়া “কারখানা? 
সংজ্ঞার বহিভূঁত বলিয়া এদেশের সাধারণ ব্যবস! প্রতিষ্ঠানসমূহও 
বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় বীমার সুবিধা লাভে বঞ্চিত হইবে। 


যুদ্ধজনিত ক্ষতিপুর্পণের জন্য কোন বীমাব্যবস্থা বলব করিতে 
গিষ্া উহার ক্ষেত্র নকলদিক দিয়া এইভাবে সীমাবদ্ধ করা আমাদের 


মতে অযৌক্তিক। এদেশের লোক দীর্ঘকালের চেষ্টায় যেসব ব্যবসা 

প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে শত্রু আক্রমণে ইমারত ও সাজ-সরঞ্জাম 

প্রভৃতি ধ্বংস হইয়৷ আজ যদি তাহা অচল হয়, তবে এসমস্ত পুনরায় 
২ 


স্থাপন কর! খুবই কষ্টকর হইবে। অথচ মালিকদের নিকট হইতে 
বর্তমানে নিদ্দিষ্ট পরিমাপ প্রিমিয়াম আদায় করিয়া গবর্ণমেণ্ট উহাদের 
সম্ভবপর ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে অনায়াসেই পরিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে 
পারেন। আর তাহাতে উচ্ছাদের ভ্রবিষ্যৎ সম্পর্কে আতঙ্কের কারণও 
বিদুরিত হইতে পারে। দেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যাহা বলা 
হইল সাধারণের, ব্যবহৃত পাকাবাড়ী প্রভৃতি সম্পর্কেও কমবেশী 
পরিমাণে তাহাই প্রযোজ্য । এই অবস্থায় সকল শ্রেশীর কারখানা, 
ব্যবসা প্রতিান ও ইমারত প্রভৃতি সম্পর্কেই আমরা বর্তমান 
পরিকল্পনাটির ক্ষেত্র ষথাসস্তভব প্রসারিত করিবার দাবী করিতে পারি। 
বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় অস্ট্রেলিয়ায় এইরূপ ব্যাপকভাবে বীমার 
পরিকল্পনা কাধ্যকরী করা হইয়াছে । এদেশে সেইরূপ ব্যবস্থা 
অবলম্বনের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে কি আপত্তির কারণ থাকিতে 
পারে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম | 

ভারত গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রবর্তিত বর্তমান পরিকল্পনায় কল- 
কারখানার মালিকদের পক্ষে সম্পত্তি মূল্যের শতকরা ৪ ভাগ অনুপাতে 
বাঁমার প্রিমিয়াম দেওয়া বাধাতামূলক বরা হইয়াছে । আমাদের 
নিকট প্রিমিয়ামের এই হার খুব বেশী বলিয়়াই মলে হয়। এত বেশী 
পরিমাণ শ্রিমিয়াম দিতে হইলে বর্তমান অবস্থায় অনেক কলকারখানার 
মালিকদের পক্ষেই যে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইৰে তাহাতে সন্দেহ 
নাই । কিন্তিবন্দীহারে উপরোক্ত প্রিমিয়ামের টাকা আদায় কর! 
হইবে বলিয়া জানান হইয়াছে, কিন্তু মোট কতকগুলি কিস্তিতে টাক 
পরিশোধ করিতে হইবে এবং প্রতি কিস্তিতে কি পরিমাণ টাক৷ 
দেওয়া বাধ্যতামূলক হইবে গবর্ণমেন্ট এখনও তাহা প্রকাশ করেন 
নাই । অথচ বর্ধমান পরিকল্পনাটির উপযোগিতা বিবেচনা করিতে গেলে 
অহ জানা প্রয়োজন । আমাদের মতে এদেশে অধিকাংশ কলকারখানার 
সমক্ষে বর্তমানে নানাদিক দিয়া যে অভাব ও অন্ববিধা দেখা 
যাইতেছে তাহাতে উহাদের নিকট হইতে আদায়ী মোট প্রিমিয়ামের 
পরিমাণ সম্পত্তি মূল্যের শতকরা ২ ভাগের বেশী হওয়া উচিত নহে। 
তাহা ছাড়া যথাসম্ভব বেশী কিস্তিতে সেই প্রিমিয়াম আদায়ের 
ব্যবস্থা হওয়া সঙ্গত। স্থাবর সম্পত্তির যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের জগ 
অস্ট্রেলিয়ায় যে বীমা-ব্যবস্থা বলব করা হইয়াছে তাহাতে প্রতি 
১০০ পাউগ্ মূল্যের সম্পত্তির জন্য বাসরিক মাত্র ৪ শিলিং প্রিমিয়াম 
ধার্য হইয়াছে | আমাদের দেশেও এরূপ কম প্রিমিয়াম নিদ্ধারিত 
হওয়া প্রয়োজন । অষ্ট্রেলিয়া গবর্ণমেন্ট যে কীম। পরিকল্পনা কাধ্যকরী 
কপিম্বাছেন তাহাতে কলকারখানাসমূহের যন্ত্রপাতি ও উহাদের 
জন্য ব্যবহৃত বাড়ীঘর প্রভৃতির সঙ্গে সাধারণের ব্যবহাত বাড়ীঘরও 
অন্তভূক্ত করা হইয়াছে । এইভাবে দেশের সকল স্থানের কল- 
কারখান! ও বাড়ীঘর বীমা-ব্যবস্থার আমলে আসার দরুণ বনুসংখ্যক 
বীমাকারীর নিকট হইতে কম পরিমাণ প্রিমিয়াম আদায় করিয়া তাহারা 
যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব যথাযথ পুরণ করিতে সমর্থ হইধেন। 
ভারতবর্ষে সেইর্বপ ব্যাপকভাবে বীমার পরিকল্পনা কাধ্যকরী 
হইলে ভারত সরকারের পক্ষেও অল্প প্রিমিয়াম লইয়! যুদ্ধজনিত 
যাবতীয় ক্ষতির দায়িত্ব বহন করা সম্ভবপর হইতে পারে । আমরা 
পুর্বেব এসম্বন্ধে গব্ণমেপ্টের দৃষ্টি আকধণ করিবার ঢেষ্টা করিয়াছি । 
বর্তমানে পুনরায় আমর! তাহাদিগকে এঁবিষয় বিবেচনা করিয়া 
দেখিবার জন্য অন্থুরোধ করিতেছি । 





আাল্যা ভ্ডাত্ন্ধল্র ভলহ্বত্ত্যা 





চাহিদার তুলনায় চাউল, গম প্রভৃতি আহাধ্য দ্রব্যের যোগান কম 
হওয়ায় বর্তমানে এদেশে খাগ্ঠাভাবের একটা সমন্থ্া দেখা দিয়াছে । 
যুদ্ধের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে বাহিরের আমদানী একেবারে 
বন্ধ হইয়া এই সমন্থ্াা ভবিষ্যতে আরও জটিল হইয়া উঠিবার আশঙ্কা 
রহিয়াছে । এইরূপ অবস্থায় ভারতে অধিক খাগ্ঠশস্ত চাষের আশু 
প্রয়োজনীয়তা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করিতেছেন । 
আর সেজন্য উপযুক্ত কাধ্যনীতি অনুসরণের নিমিত্ত কিছুকাল যাবৎ 
গাবর্ণমেণ্টের উপরও ঢাপ দেওয়া হইতেছে । ভারত গবর্ণমেন্ট এবিষয়ে 
ইতিকর্তব্যতা নিদ্ধারণের জন্য গত ৬ই এপ্রিল তারিথে নূতন দিল্লীতে 
বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন আহ্বান 
করেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি বিভাগের সদ্য শ্রীযুক্ত নলিনীরগ্রন 
সরকারের সভাপতিত্বে এই সম্মেলনের কার্য যথারীতি সম্পন্ন 
হইয়াছে এবং উহার একটি কাধ্যবিবরণী সম্প্রতি সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছে । এই বৈঠক বসিবার পুর্ধ্বে আমরা উহার ফলে 
এদেশে থাগ্শস্তের চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি ব্যাপক সরকারী 
পরিকল্পন। গৃহীত হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় আমাদের সে আশা বিশেষ ফলবতী হয় নাই। কেননা 
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্ন সরকারের বক্ত,তায় খাগ্ঠাভাব সমস্যা সমাধানের 
জন্য এদেশে ব্যাপক বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত 
হইলেও তাহ। কাধ্যকরী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দিক হইতে 
উপযুক্ত সাহায্য ও সহযোগিত প্রদানের তেমন কোন আভাষ পাওয়৷ 
যায় নাই। তবে বিভিন্ন প্রদেশে খাছ্যশস্তের চাষ বাড়াইবার জন্য 
এই সম্মেলন যে কয়েকটি কার্যক্রম নিদ্ধারণ করিয়াছেন, প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টসমূহ তাহা যথাসম্ভব কাধ্যে পরিণত করিলে উহা দ্বার! 
খাদ্যসমন্যা সমাধানের কতকটা সহায়তা হইবে বলিয়া আমাদের 
ধারণ! | 

দিল্লী সম্মেলন এদেশে খাছ্যশস্তের চাষ বাড়াইবার জন্য বিভিন্ন 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে অবিলম্বে সুসঙ্কল্পিত চেষ্টা সুরু করিবার 
পরামর্শ দিয়াছেন। তীহারা প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহের জন্য এবিষয়ে 
যেসব কাধ্যক্রম নিদ্ধারণ করিয়াছেন তাহা প্রধানতঃ এইরূপ 
(১) কৃষকর্দিগকে অধিক পরিমাণে উন্নত খাগ্যশস্তের বীজ সরবরাহ 
করা, (২) জমির জন্য ভাল সারের ব্যবস্থা করা, (৩) কৃষি জমির 
জলসেচ সম্বন্ধে স্থবন্দোবস্ত করা, (৪) কৃষকদিগকে প্রয়োজনমত অল্প 
সুদে টাকা কর্ড দেওয়া, (৫) খাছ্যশস্তের জন্য কৃষকেরা পূর্বেকার 
অনাবাদী জমি এক্ষণে আবাদ করিবার ব্যবস্থা করিলে তাহার উপর 
কোন রাজন্বম আদায় না করা বা কম রাজন্ব আদায় করা। 

এইরূপ নির্দেশ খুবই সময়োচিত এবং তাহা যথাযথ কার্যে 
পরিণত করিতে পারিলে প্রদেশগুলিতে খাগ্শস্তের চাষ অবশ্টই 
বাড়িতে পারে। ভারতের অনেক প্রাদেশিক গবর্ণমেট খাগ্ভা ভাব 
সমস্থার প্রতিকার সম্বন্ধে কর্তব্য নিদ্ধারণের জন্য ইতিমধ্যে কমিটি 
বসাইয়াছেন। আশ করি তাহারা এই সমস্ত নির্দেশ এখন হইতে 
যথাসম্ভব কাধ্যকরী করার ব্যবস্থা করিবেন । কিন্তু প্রাদেশিক সরকার- 
সমূহের আয় যেরূপ সীমাবদ্ধ এবং জনরক্ষা ব্যবস্থার জন্য কোন 
কোন প্রদেশকে বর্তমীনে যেরূপ বেশী অর্থ নিয়োগ কারতে হইতেছে 


তাহাতে এ সমস্ত দিক দিয়া তাহারা অচিরেই যথোপযুক্ত কার্ধ্যনীতি 
অনুসরণ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। খাছ্যশস্তের চাষ 
বাড়াইবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে উন্নততর বীজ ও সার সরবরাহ 
করিতে হইলে প্রভূত অর্থ প্রয়োজন । সেইরূপ বেশী অর্থের সংস্থান 
করা কোন প্রাদেশিক গব্ণমেণ্টের পক্ষেই তেমন সম্ভবপর নহে। 
জলসেচের বন্দোবস্ত কৃষকদিগকে খণ প্রদান প্রভৃতি ব্যাপারেও 
অনুরূপ কারণে তাহাদের নিকট হইতে বিশেষ কিছু সাহায্য আশ 
কর৷ যায় না। এই সমস্ত বিষয়ে উপয়.. পরিমাণ অর্থ নিয়োগের 
প্রয়োজনীয়ত৷ পর্ধব হইতেই বিশেষভার্খে অন্থভূত হইতেছে! কিন্তু 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ সেবিষয়ে কখনও বেশীদুর অগ্রসর হইতে 
পারেন নাই । এই অবস্থায় বিভিন্ন কার্যক্রম অনুসরণ করিয়া 
প্রদেশসমূহে খাগ্যশস্তের চাষ বাড়াইতে হইলে আমাদের মতে কেন্দ্রীয় 
সরকারের তহবিল হইতে তন্নিমিত্ত উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সাহায্য 
প্রদানের ব্যবস্থা সঙ্গত। ছুঃখের বিষয় সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার 
এখনও কোন সহযোগিতার ভাব দেখাইতেছেন না । 

দিল্লী সম্মেলন ভারত সরকারকে একটি সেণ্টণল ফুড এডভাইসরী 
কাউন্সিল গঠন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। এই কাউন্সিল গঠিত 
হইলে উহা খাছ্যশস্তের চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশের কার্ধযধারার 
সমন্বয় সাধন করিবে । তাহা ছাড়া খাগ্চশস্য সম্পর্কে গবেষণা, 


পরিচালনা ও তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহ বিষয়ে উহা! 
ব্যাপৃত থাকিবে। 


কিন্তু এই কাউন্সিল কোন প্রদেশের প্রয়োজন 
অনুনারে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে পারিবে বলিয়া কোন নির্দেশ 


- দেওয়া হয় নাই । স্পষ্টতই বুঝা যায় কাউন্সিলের কাধ্যধারা সেবিষয়ে 
নিয়োগ করা কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য নহে। 


এই অবস্থায় 
প্রাদেশিক সরকারসমূহ তাহাদের অর্থাভাব প্রমুক্ত খাগ্শস্তের চাষ 
সম্পর্কে উপরোক্ত কাধ্যনীতি বিশেষ কিছুই অনুসরণ করিতে পারিবে 
বলিয়া মনে হয় না। এই সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া! আমরা 
কেন্দ্রীয় সরকারকে উপযুক্ত অর্থসাহায্যের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ 


করিতে অনুরোধ করিতেছি । 


এদেশের কৃষকেরা কোন পণ্যের চাহিদা বিবেচনা করিয়া 
প্রয়োজনমত তাহার উত্পাদন বাড়াইতে বা কমাইতে অভ্যস্ত নয়। 
উপযুক্ত পরিমাণ ধান ও গম প্রভৃতি চাষের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা 
করিয়া উহারা এতদিন গতানুগতিক পন্থায় অত্যধিক পরিমাণে পাট ও 
তুল! প্রভৃতিই চাষ করিয়াছে এবং এই সমন্তের অতি উত্পাদনের ফলে 
পরিণামে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে | সেই অনিষ্টকর রীতি পরিবস্তিত 
করিয়া দেশে খাদ্যশস্তের চাষ বাড়াইতে হইলে এখন হইতে কৃষকদের 
ভিতর ততসম্পর্কে জোর প্রচারকাধ্য চালাইবার ব্যবস্থা সঙ্গত। 


বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় দরকার হইলে অর্ডিনান্স জারী করিয়া 


অধিক খাছ্যশস্তের চাষ বিষয়ে উহাদিগকে বাধ্য করা সমীচীন 
হইবে। কিন্তু লী সম্মেলন সে সম্পর্কে কোন কাধ্য ক্রম নিদ্ধারণ 


করেন নাই। আশা করি প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ খাগ্যশস্তের চাষ 


বৃদ্ধি সম্পর্কে কোন কাধ্যনীতি অবলম্বন করিতে গেলে সেরূপ 
প্রয়োব্দনীয়তা বিশ্মৃত হইবেন না । 
( ১২৪০ পৃঠায় দ্রব্য ) 





আহ্িন্ক হুলিআ্রান্র শন্বন্াশন্বন্র 





ভারতে চা-ব্যবহারের পরিমাণ 
গত ২রা এপ্রিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটী বিবুতি দান প্রলঙ্গে তারত 
সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার বলেন যে, ভারতে চা 
ব্যবহারের পরিমাণ ১৯২৬-২৭ সালের ৩ কোটি ৭০ লক্ষ পাউও্ড হইতে বুদ্ধি 
পাইয়া ১৯৪০-৪১ সালে ১০ কোটী পাউণ্ডে ঈীড়াইয়াছে। 
কানাডার সমর খণ 
কানাভায় দ্বিতীয় দফ| সমর খণের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৯৯ কোটি ৩০ লক্ষ 
ডলার এবং খণদাতাদের সংখ্যা হইতেছে ১৬ লক্ষ ৪২ হাজার ১৩ জন। প্রাপ্ত 
খণের মধ্যে ৮৪ কোটি ১০ লক্ষ ডলার নগদ আদয় হইয়াছে | 
ভারতে সমর খণের পরিমাণ 
১৯৪০ সালের ১০ই জুন হইত্তে ১৯৪২ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী পর্যয্ত 
ভারতে বিভিন্ন দফার দেশরক্ষা খণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ঈড়াইয়াছে 
১১১ কোটি ২৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা । 
কানাড। সরকারের বাজেট 
কানাডা লরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাঞ্জেটে ২২১ কোটি ৩০ লক্ষ 
ডলারের ব্যয় বরাদ্দ করা হুইয়াছে। ইহা! ছাড়া, কানাড| হইতে বুটেনকে 
১শত কোটি ডলার সাহায্য কর! হইবে। 
ভারতে ভেষজ শিল্প 
“বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইও্ডিয়া”র ১৯৪০-৪১ সালের বাধিক কার্ধ্য- 
বিবরণীতে প্রক।শ যে, আলোচ্য বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠান সুগন্ধি তৈল এবং 
উদ্ভিজ রং প্রস্তুত করিবার জন্ঠ বিশেষ চেষ্ট! করিয়াছে । আলোচ্য বৎসরে 
উক্ত সমিতি ৫২ হাজার ৩০৩ পাউগ্ড সিনকোনাজাত দ্রব্যাদি বিভিন্ন প্রদেশে 
বিতরণ করিয়াছে । ১৯৪০-৪১ সালের শেষভাগে এই প্রতিষ্ঠ।নের হেফাজতে 
২ লক্ষ ৬৭ ভাজার ৭ শত পাউগু কুইনাইন সালফেট, ২ লক্ষ ৭হাঞ্জার ৮৭২ 
পাউগ্ড সিনকোনার ছাল এবং ৮ হাজার ৯৪৩ পাউওড ধিনকোনা1 ফেব্রিফিউজ 
মজুদ ছিল। 
যুক্ত প্রদেশে বিভিন্ন ফমলের চাষ 
যুক্ত প্রাদেশিক সরকার সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করিয়! যাহাতে বিতিন্ন 
ফললের চাষ বৃদ্ধি করা যায়, তৎসন্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন । বর্তমান 
বৎসরে যুক্ত প্রদেশে ৭৭ লক্ষ ২১ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে, 
ইহার মধ্যে যুজ প্রাদেশিক সরকার ৪৬ লক্ষ ৭* হাজার একর জমিতে সেচের 
বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ছোলা এবং যব প্রভৃতি চাষের জমির পরিমাণ 
ঈাড়াইয়াছে ৫০ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯৩৫ একর | ইছাঁর মধ্যে ১০ লক্ষ একর 
জমিতে সেচের বন্দোবস্ত করা হুইয়াছে। বালির চাষ হইয়াছে ৩৯ লক্ষ 
৭ হাজার ১৬৪ একর জমিতে ; ইহার ভিতরে ২৩ লক্ষ ২২ হাজার ৫৮৬ একর 
জমিতে সরকার সেচকার্ধ্য করিয়াছেন। বর্তমান বৎসরে যুক্ত প্রদেশে ২৬ লক্ষ 
£০ হাজার টন গম উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । 
| ভারতে যুদ্ধকালীন কয়েকটী শিল্পের হিসাব 
ভারতে ১৯৪০-৪১ সালের যুদ্ধক!লীন কয়েকটী শিল্পের উত্পাদনের 
হিসাবে দেখা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে রঞ্জন শিলপজাত দ্রব্যাদির পরিমাণ 
ঈ্াড়াইয়াছে ৮ লক্ষ ৪ হাজার ৬৬৬ হুনদর (এক হন্দরে প্রায় ১ মণ ১৪ সের), 
১৯৩৯-৪* সালে রঞ্জন দ্রব্যাদির উত্পাদনের পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ৮৬ হাজার 
৮৪৩ ছন্দর। কাগজ শিল্পের উত্পাদন গত বখ্সরে ১৪ লক্ষ ১৩ হাজার ২৬৭ 
হন্দর হইতে বুদ্ধি পাইয়া ১৭ লক্ষ ৫৩ হাজার ২৩৫ হন্দরে পৌছিয়াছে। দিয়া- 
শলাইয়ের বাক্সের উৎপাদন সংখ্যা গত বৎসরের ১৫ লক্ষ ২৫ হাক্রার ৭১২ 
গ্রোস (১২ ডজনে ১৯ গ্রোস) হইতে বাড়িয়া ৩০ লক্ষ গ্রোস হইয়াছে । ইহা 
ছাড়া আটা, চিনি, পাটজাত ভ্রব্যাদির উৎপাদন পরিমাণও পূর্বের চেয়ে 
'অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। 





তার জাফরললাখানের নংতন পদ 
প্রকাশ, শ্যার জাফরুল্পা খান চুংকিংএ (চীনে) ভারত সরকারের এজেন্ট 


জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন। 


কাশ্মীর রাজসরকারের বাজেট 


কাশ্ীর রাজসরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৩ কোটি ** লক্ষ 


টাকা আত্ম এবং ৩ কোটা ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়৷ বরাদ্দ করা 
হইয়াছে। ৩ লক্ষ টাকার বেশী অর্থ উদ্ধত্ত থাকিবে বলিয়া অনুমিত হুইয়াছে। 
বাজেটে নূতন করিয়া কোনরূপ কর ধাধ্য করা হয় নাই। 


থানি বিভিন্ন শ্রেণীর জাহাজ প্রস্তত হইতেছে । 


ভারতে জাহাজ নির্মাণ 
ভারতের বিভিন্ন জাহাজ নিশ্দাণ ও মেরামত করার খ্াটিসমূহে প্রায় ৩ শত 
এই সকল জাছাজ নির্দ্াণ ও 


মেরামত কার্য্যে নিষুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা হইতেছে ৩০ হাজার পনেরও অধিক। 
যুদ্ধ আরম্ভ ভইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন জাহাজ নিশ্মাণ 
কারখানায় প্রায় ৪ হাজার খানা সমুদ্রগামী জাহাজ যেরামত করা হুইয়াছে। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়করের পরিমাণ 


৯৯৪২ সালের মাচ্চ মাপে মাকিন ধুজরাষ্ট্রে আয়কর এবং অতিরিক্ত মুনাফা 


কর বাবদ ২৫৫ কোটি ডলার আদায় হইবে বলিয়া! অনুমিত হইতেছে। 


করাচী পোর্টটাঞ্টের আয় ব্যয় 


১৯৪২-৪৩ সালে করাচী পোর্টট্রাষ্টের ৭০ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা আয় এবং 


৬৯ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । 


ূ 
ৃ 
ৃ 
| 
ৃ 
এ 








হেড অফিস--৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 


পুনরায় না জানান পর্য্যভ্ত শেয়ার বিক্রুয় চলিবে; 
কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতন্্ার! শেয়ার ক্রয় 
করিবার জন্য অনুরোধ কর। হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপঞ্রের কপিসমুহ পাইতে ইচ্ছা করেন, ভাঞার। 
ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিন্তা যেকোন শাখা অফিসে পত্র 
লিখুন। 
চলতি ছিসাব-_-দৈনিক ৩০০২ টাক। হইতে লক্ষ টাক! উত্তর 
উপর বাধিক শতকরা ॥* হিসাবে স্থুদ দেওয়া হয়। বাশ্মাসিক নদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংস ব্যাঞ্ধ হিসাব-__বাধেক শতকরা ১1০ টাক! হারে হুদ 
দেওয়] হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে মুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানান্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত--১ বৎসর বা! কম সময়ের অন্ত »ওয়! হয়। 
ধার ক্যান ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাক| সন্তেবজন্ক জামীনে 
পাইৰার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উচ্ছার শুর ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
গাঠবী প্রস্ৃৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সন্ত 
অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 

শাখা -বড়বাজার, শ্যামবাঞজার (কপিকাত।) ও নারায়ণগঞ্জ 


ডি, এফ, শ্যাগাস? জেনারেল মানেজার 
ভাত বত পারত রত 





১২৩৪ আঘিক জগৎ ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪২ 


ট িতিশিশিশাশীশীশ শত ০ -পশিশশানাশিশীশশী শিট? 


ইংলগড জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহের হিসাব 

১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে তিন মাস শেষ হুইয়াছে, সেই সময়ে 
ইংলগু এবং ওয়েলসের জন্ম সংখ্যা দাড়াইয়াছে ৪৫ হাজার ১*৬টী। ১৯৩১ 
সালের পর কোন বৎসরেই ডিসেম্বরের পব্লেমাসিক হিসাবের জন্মসংখ্যা এত 
বেশী হয় নাই। ১৯৩৩ সাপের পর গত বৎসরেধ (৯৯৪১ সালের ) মত 
জন্ম সংখ্য] এত কম আর কখনও হয় মাই । উক্ত বৎসরের জন্ম সংখ্যা ছিল 
€ জন্গ, ৮৬ হাজার ৭৭৮টা| ১৯৪১ সালে ইংলও ও ওয়েলগলে ও লক্ষ ৮৭ 
হাজার ৫১০টা বিবাহ হইয়াছে । ১৯৪০ অথবা ১৯৩৯ সালের তুলনায় ইছার 
সংখ্যা কম হইয়াছে। আলোচ্য তিন যাসে (১৯৪১ আ্রালের অক্টোবর, 
নহদ্ন্ধর এবং ডিসেম্বর ) মৃত্যুর সংখ্যা ঈাড়াইয়ছে ১ লক্ষ ১৪ হাজাগ ৭৬৮টী। 


১৯৩৪ সালের পর অপর কোন বৎসরের অনুরূপ সময়ে এত কম মৃত্যু আর | 


হয় নাই। 
আসাম সরকারের খাগ্যশস্ত উৎপাদন 


আসাম সরকারের এক বিজ্ঞপ্িতে প্রকাশ যে, উক্ত প্রদেশে যে পরিমাণ 
ধান উৎপন্ন হয়, তাহাতেই এপ্রদেশের চাহিদ। মিটিয়া যায়। সরকারী কৃষি- 
বিভাগ কবকদিগের মধ্যে উন্নতধরণের বীজ ধান্ত বিতরণের চেষ্টা করিতে- 


ভেন। প্রতি বৎসর আসামে ৪৫ লক্ষ টাকার ডাল আমদানী করিতে হয়। এই | 


অগ্য মাটি কলাই ও অন্যান্ত শ্রেণীর ডাল উৎপাদন বুদ্ধি করার চেষ্টা কর 


হইবে। গত বৎসর অধিক পরিমাণে আলু উৎপাদন করিবার আন্দোলন, 


করিয়া সাফল্য লাত করা গিয়াছে । হবিগঞ্জ অঞ্চল ছাড়া এই প্রদেশের 
অন্ত কোন স্থানে শিয়াজ জন্মান সম্ভবপর হইতেছে না। 
যুক্তপ্রদেশে ইঞ্ষুর চাষ 

১৯৪,১৪২ সালে যুক্ত প্রদেশে ১৭ লক্ষ ১৭ হাতার ৩৪১ একর জমিতে 
ইক্ষুর চাষ হইয়াছে, পূর্ব বৎসরের ইক্ষুর চাষের জমির পরিমাণ 
ঈাড়াইয়াছিল ২৫ লক্ষ ১৭ হাজার ৬৫৪ একর। আলোচ্য বৎসরে পূর্বব 
ৰৎসরের তুলনায় শতকরা ৩১৮ ভাগ কম জমিতে ইক্ষুর চাষ হুইয়াছে। 
এই কারণে চিনির দরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৫ লক্ষ একর জমিতে উন্নত 
ধয়ণের ইক্ষুর চাঘ হইয়াছে, ১৯৪১-৪২ সালে ১৫ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৩০ টন 
খুড় উৎপাদন করা হুইয়াছে বলিয়া অন্গমিত হইতেছে ) পুর্ব বসরে ২৮ লক্ষ 
৪৫ হাজার ৩৯৯ টন্ন গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল। 

ভারতের ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কাধ্যবিবরণী 

ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্ধিত কাধ্যক্িবরণীত্ম ঘে তথ্যাদি ভারত 
জরকার সম্ত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৩৯-৪০ সালে 
রেজেট্রীকুত ট্রেড ইউনিয়নলমূছের সংখা! ৫৬২ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬৬৬টীতে 
ফ্বাড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে ৪৫০টী ইউনিম্ল তাহাদের হিসাব নিকাশ 
ঘ্বাখিল করিয়াছে, পূর্ব্ব বৎসরে ৩৯৪টা ইউনিয়ন তাঙ্বাদের হিসাধপরে পেশ 
করিপ্রাছিল। আলোচ্য বৎসরে বাংলাদেশ ছাড়া অন্তান্ত সকল প্রদেশেই 
রেছ্েন্ট্রীকরত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা বাড়িয়াছে, বাংল! দেশে ইউনিয়নের 
সংখ্যা সামান্ত কমিয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে ট্রেড হউনিয়নগুলির সত্য 
সংখা হইয়াছে ৫ লক্ষ ১১ হাজার ১৩৮ জন ) পর্ধব বৎসরে ইহার সংখ্যা ছিল 
৩ লক্ষ ৯৯ হাভার ১৫৯ জ্রন। ১৯৩৮-৩৯ সালে ট্রেড ইউনিয়নপমুহেঘ আয় 
ও তহবিলে মন্জুদ অর্থের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮ লক্ষ ৮৯ হাজার ৮২২ 
টাকা এবং ৬ লক্ষ ১১ হাজার ৪৬৪ টাকা । ১৯৩৯-৪০ স।ঙলে ইহার পরিমাণ 
বুদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১১ লক্ষ ২১ হাপ্রার ৭৯৭ টাক1 এবং ৭ লক্ষ ৩৯ হাজার 
৯৩৭ টাকা দাড়াইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে প্রত্যেক ইউনিয়নের গড়পক্তৃতায় 
আয়ের পরিমাণ হইয়াছে ২২৫৮৪ টাকা, পূর্ব বখসরে ইহার পরিমাণ ছিল 


২৪৯১৫ টাকা । বৌশ্াই প্রদেশের: ট্রেড ইউনিয়মসমূহ্ের প্রীপুধ্য ২ লক্ষ 


৩৮ ভাজার ১৫১ টাকা চদার মধ্যে ৭৮ হাজার ১৫১ টাকা অর্থাৎ শতকরা 
৩২৮ ভাগ টাকা আদায় হয় নাই। 
ডাক ও তার বিভাগের জিনিষপত্রাি ক্রয়ের পরিমাণ 
১৯৪০-৪১ সালে ভারতের ডাক ও তার বিভাগ ৭৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টাক। 
যুল্যের জিনিষপত্জাদি ক্রয় করিয়াছে। পর্ব বৎসরে এইরূপ মালপত্র খরিদের 


পরিমাণ ছিল ৩৪ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা, বিদেশ হইতে আলোচা বৎসরে . 


হ লক্ষ ৭* হাআার টাকার জিনিষপঞ্ঞোদ্ি ক্রয় করা হইয়াছে ।, 















ফোন : পি, কে ২৬৮১, ১৪৭২ এ? 


দার্ডিলিং ব্যাঙ্ক 


_ছেড অফিস__ 
৩১, আশুতোষ মুখাজ্জী রোড, 
কলিকাস্ধ।। 
অনুমোদিত মূলধন ৫*,০*,**০২ টাক। 
বিক্রীত্ত ৩,৭৫,৪৫২৫২ ৯ 
আদায়ী রঃ ১৩১,২৮২ ৮ 
কাধ্যকরী , ১৫,০৭,৯০৯২ ১ 


শাখাসমূহ-_ক্লাইত্ভ ট্রাট (৯এ ভালছ্োৌজি ক্ষোয়ার ইষ্ট ), 
পুর্রী,কটক, মজলাবাগ, কটক চৌধুরী বাজার, নাগপ্পুর, 
তেজপুর, চারালী, দ্রাকা ও নারায়ণগঞ্জ । 


রাটী ও গৌহাটি শাখ! লাঘ্রহ খোলা হইবে । 


বাঙ্গলার শাদা পাস 

দি পাইওনিয়ার সম্ট ম্যানৃফ্যাক চারীৎ 
॥ কোম্পানী লিমিটেড, 
ূ ১৭ মং ম্যাজে। লেন, কলিকাতা 


বাঙ্গলাদেশে এত বড কারখানা! আর নাই । 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩২ হারে লত্যাংশ দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা! ৬।০ ও ৩।০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটা টাকা বন্তার শোতের মত চলে যায়-_ 
া বাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার জার নিয়েছে 
| আপনাদের: প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
| অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেপ্ট আবশ্টক । 
| বিঃ ৪ মিত্র এ দি 89000518 এজেন্টস 





একই এতিজ ১৯৪২ ] আর্থিক জগৎ ৮২৩৫ 





প্রতিদিন ভোরবেলা 

থেকে লোকটি কল চালায়। আশ্চর্য এই যে 
যতই কাজের চাপ পড়ক না কেন, ক্রমাগত কাজ 
করেও এর কর্মশক্তি আর একাগ্রতা কমে যায় 
না। এর কারণ, লোকটি রোজ বেল! এগারোটায় 
এক পেয়ালা তাজা-করা গরম চা খেয়ে নেয়। 
আপনিও রোজ এগারোটার পা স্রা চা দিয়ে 
দেখুন না তারা কেমন উৎসাহ ও মনোযোগের 
সঙ্গে কাজ করে! শ্রমিকদের ক্লান্তি দূর কর্বার 





জন্য চায়ের মতো পানীয় আর নেই। 


ফিরে 


"১৫. চা 


৫ 
১১২ (7 
৮৮৫০১ 








৪ 





ইগ্ডিয়ান্‌ টা মার্কেট এক্সপ্যান্শান্‌ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত £. 2: 1661 
টররযারারারর রাতের রা তির ররর রিডার ভারি রতি ভিতিতি টি 


৯২৩৬ 1 আধিক গং. [১৩ জগৎ [ ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪২ 


ভারতে গম চাষের দ্বিতীয় পূর্বাভাষ কাজকে 05৪. 
১৯৪১-৪২ সালের গম চাষের দ্বিতীয় পূর্ববাতাষে সমগ্র ভারতে ৩ কোটা ] | | 





২৪ লক্ষ ৪৪ হাজার একর জমিতে গম চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। 
পূর্বব বৎসরে গম চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৩ কোটা ৩৩ লক্ষ ৬৪ হাজার 
একর । ১৯৪১-৪২ সালে বাংলা দেশে ১ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে 
গম চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে ; ১৯৪০-৪১ সালে ১ লক্ষ 
৬৯ হাজার একর জমিতে গম চাষ হুইয়াছিল। 


মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গমের চাষ 





অপরাপর শাখাসমূহ £ 
হিয়া (কোর্ট) ময়মনসিংহ 


কী 










ব্যাক 
হেড অফিস--কুমিল্লা। । কলিকাতা অফিস-_২২, ক্যানিং স্রীট, 


১৯৪২ সালের শীতের মরশ্ুমে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৪ কোটী ১২ লক্ষ ৮ টাজাইল ঢা 
৫ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়৷ জানা গিয়াছে; পূর্ব থুলন। | 
বৎসরের অনুরূপ সময়ে ৪ কোটী ৬২ লক্ষ ৭১ হাজার একর জমিতে গমের তিনস্ুৃকিয়। ১1814805 
চাষ হইয়াছিল। ১৯৪১ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৫ কোটা &৮ লক্ষ ৩১ হাজার টন রী টা 
একর জমিতে গমের চাষ এবং ৯৪ কোটী ৫৯ লক্ষ ৩৭ হাজার বুসেল 13 টিন ইনি) টি পি 
(২ কোটা ৫৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টন) গম উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত 7২০55 ি22 রাই হো 
হইতেছে । ১৯৪ সালে ৫ কোটী ২৯ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে গমের সম্তায়, হন্দর ও 
চাষ এবং ৮১ কোটা ২৩ লক্ষ ৭৪ হাজার বুসেল (২ কোটা ১৭ লক্ষ ৬০ টেকসই 
ভাজার টন) গম উত্পন্ন হইয়াছিল | ধৃতী ২০ সাঁড়ী 

কানাভায় গমের চাষ পরিধান করিয়। 

১৯৪১ সালে কানাডায় ২ কোটা ২৩ লক্ষ ৭২ হাজার একর জমিতে তৃপ্তিলাভ 
গমের চাষ হইয়াছে এবং ২৯ কোটী ৯৪ লক্ষ ১ হাজার বুসেল (৮* লক্ষ 1 করুন । 
২০ হাজার টন ) গম উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪০ ০ 
সালে ২ কোটী ৮৭ লক্ষ ২৬ হাজার একর জমিতে গমের চাষ এবং ৫৪ কোটী বঙ্গশ্রী কটন মিল্স লিঃ 
এ ৯০ হাজার বুসেল ১ কোটী ৪৪ লক্ষ ৬৯ ছাঞ্জারটন) গম রে সেক্রেটারিজ এগ্ড এজেন্টস্‌ 
হইহয়াছল। ১৯৯৪১ সালের (ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত কানাডায় ৫৫ কো 
৩০ লক্ষ বুসেল (ত্রিশ সেরে এক বুপেল ) গম বিদেশে রপ্তানী করিবার জন্গ সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
উদ্ত্ত ছিল। |. এ উড মল্লিক রী হাটখোলা, কলিকাত। ॥ 





গম সমন্তা ইসা 
গত ৭ই এপ্রিল তারিখে নয়াদিল্লীতে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলনে গম 
সমস্ত! সম্পর্কে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্যার রামস্বামী যুদালিয়ার ভুলবালন ব্যাক লিঃ 
বলেন যে, গমের মূল্য নৃতন করিয়া নিয়ন্ত্রণ করিলে গত ছুই মাস কাল যাবৎ হেড অফিস-_২২ নৎ স্্যাণ্ড রোড, 
যে গেলযোগ চলিতেছে তাহার অবসান হওয়া সম্ভবপর । কিন্তু মধ্যবর্তী (ক্রাইভঘাট স্রীট ও ষ্ট্যাণ্ড রোডের মোড় ) 
বাবসায়ীর। যাহাতে গম মজুত করিতে না পারে তজ্জন্ত ব্যবস্থা করিতে কলিকাত। ৷ 
হইবে। প্রয়োজন হইলে পাইকারী ব্যবসায়ীদের জন্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট 1থাসমুহ 


ও দেশীয় রাজ্যসমূহ কর্তৃক লাইসেন্স প্রথ। প্রবর্তন করিলে শ্থুফল দেখ ৪ 
যাইতে পারে। বাণিজ্যসচিব আরও বলেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর গমের টালা, দমদম, বরানগর 
আলমবাজার । 


মুর তারতম্য পক্ষা করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে অন্তান্ট পণ্যেরও. 
পাইকারী মূলঃ নির্ধারিত করিতে হইবে । 
চট্টগ্রাম হইতে চাউল রপ্তানী পৃষ্ঠপৌষক-_কুমার বিশ্বনাথ রায়। 
চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার পুর্ববর্তী আদেশ নাকচ করিয়া এই 
মনে গত ৬ই এপ্রিল তারিখে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, 
রপ্তানীকারকদের প্রত্যেককে চট্টগ্রাম হইতে প্রত্যহ ছুই ওয়াগন পর্ধ্যস্ত 
চাউল জেলার বাহিরে রপ্তানী করিতে দেওয়া হইবে । তবে তাহারা 
পূর্ববঙ্গ ও আলানে যে পরিমাণ চাউল সাধারণতঃ রপ্তানী করিয়া থাকেন, 
সেই ভাবে রপ্তানী করিতে হইবে। বাঙ্গলা ও আসামের বাহিরে কোনও 
স্বানে তাহাদিগকে চাউল রপ্তানী করিতে দেওয়া হইবে না । উক্ত আদেশে 
আরও বল! হইয়াছে, যে সকল স্থানে চাউল সরবরাহের জন্য বিশেষ করিয়া 






ডিএ আট বারতা রে রেস, রে এ 


দেশের আথিক উন্নতিকাধ্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল 
ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি 
নিশ্চয়ই । এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 
| সহযোগিতা ও সহাহ্ভূতির উপর নির্ভর করে। 


এসোপিয়েটেড় ব্যাক অব ত্রিপুরা 


পৃষ্ঠপোষক £ ত্রিপুরেশ্বর শ্রীপ্ীযুত মহারাজ] মাণিক্য বাহাদুর, 

















চট্টগ্রামের উপর বহুলাংশে নির্ভর করিয়া থাকে, সেই সব স্থানে চাউলের কিঃ 
অভাবের রে কথা বিবেচন' করিয়াই এই নুতন সিদ্ধান্ত গৃহীত হুইয়াছে। রাজা 8 ভারা কারা ্ রিং রর পরী 
জারা ও খ্ণদ্বান আইনে কৃষিপণ্য প্রেরণ _ প্রধান বাণিজ্য কেজ্রে কিশোর দেববর্্া 
১৯৪২ সালের »ল) মাচ্চ পর্যন্ত ইজারা ও খণদান আইন অন্থসারে মার্কিণ __ শতকরা ১০২ টাকা চা ডিভিডেও (দওয়া হয় হয়। 
যুজরাষ্ট্ মিত্রশক্তিবর্গকে ৪৯ কোটী ৬০ লক্ষ ডলার মূল্যের ক্ৃষিজ্ঞাভ পপ্যা্গি | চিফ অফিস : মিলে জ্রিপুর। ষ্টেট 


বিলি করিয়াছেন। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে & কোটী ২ লক্ষ ছলার কলিকাতা অফিস: ১১, ক্লাইভ রো 
মূল্যের কলষিপণ্য দেওয়া হইয়াছে। টেলিফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম ৫ ব্যাঙ্ক ভ্রিপুষা 


 ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪২] 


সপ পপ বা পা পপ সপ আপ মপস ৯ 


ইংলগে চা! ব্যবহার হাস 

ইংলগ্ডের শিল্প ও বাণিজ্যে লিপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্পচারীরা পূর্বে যে 
পরিমাণ চা পান করিত এখন তাহার অর্ধেক মাত্র পাইবে। শ্রমিকেরা 
আগের মত পরিমাণই চা পাইবে। 

চা-শিলের ভবিষ্যৎ 

গত ৪ঠ1 এপ্রিল হবিগঞ্জে চা-কর সমিতির এক অধিবেশনে সভাপতি 
,- শ্রীযুক্ত অখিলচন্ত্র দত্ত বলেন যে, চা শিল্প সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক চুক্তি 
হইয়াছে তাহাতে এই শিল্প হুদূঢ় অর্থ নৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। 
ওলন্দাজ পুর্ববভারতীয় স্বীপপুঞ্জে যে চা উৎপন্ন হুইয়া থাকে সামরিক 
বিপধ্যয়ের ফলে তাহা বর্তমানে বাজার হারাইয়| ফেলিয়াছে। অতএব 
১৯৪২ সালে ভারতে বহুল পরিমাণে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইতে 
পারে। 





্ 
রর * 
খ 

এ 

এত [০০৭ 
রখ 

8:87 


আধিক জগৎ 





৯২৩৭ 


রেল কর্তৃপক্ষের জিনিষপত্রাদি ক্রয় 

১৯৪০-৪১ সালে ভারতের রেলওয়েসমুহ ৯৭ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা মুল্যের 
জিনিষপত্রাদি ক্রয় করিয়াছে ১ ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ জিনিষপত্রাদি ক্রয়ের 
পরিমাণ ছ্বিল ১৭ কোটা ৬৭ লক্ষ টাক! | ইহার মধ্যে আলোচ্য বৎসরে 
১২ কোটা ২৫ লক্ষ টাকা মুল্যের দেশীয় জিনিষপত্রাদ্ি ক্রয় করা হইয়াছে ঃ 
১৯৩৯-৪০ লালে এইরূপ এদেশক্রাত দ্রব্যাদি খরিদের মূল্য দীড়াইয়াছিল 
১১ কোটা ২৪ লক্ষ টাকা । 

কলিকাত৷ করপোরেশনের কর্মচারিরম্দ সম্বন্ধে বিধান 

জনরক্ষা ও নগররক্ষার জন্য আবশ্থাক বলিয়া বাংল] সরকার কলিকাতা 
করপোরেশনের কর্মচারীদের চাকুরী “এসেনসিয়াল”” বলিয়া ঘোবণ। 
করিয়াছেন। এ চাকুরী ১৯৪১ সালের “এসেনসিয়াল সার্ভিস অভিন্তান্দের' 
( অত্যাবশ্যকীয় চাকুরী সম্পর্কিত অরুরী বিধানের ) আমলে আসিবে । 


সঃ 1০৯০০ ০০ 
«২111184৮11৭ 9 রাতে 
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বহিঃশক্রর আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশে ভারতকে 
শক্তিশালী হতেই হবে *** প্রত্যেকেই বাচাতে হবে *** ভাল 











নিজে ভেবে দেখুন এবং অবিলঙ্গেই নিজের 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা যাতে হয় তাই করুন 


তি নাচিযিকেট কিনন 
উর | ৩ 


যত আমর! দিই তার প্রতিটি পয়মাতেই ভারতীয় সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী 

ও বিমান বাহিনী গঠন করে ভারতেরই শক্তি বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং 

ভারতকে বহিঃশত্রর আক্রমন প্রতিহত করার উপঘুক্ত শক্তিশালী কয়ে তুলুছে। 
- সম্ঘণ বিষয়ণ পোষ্ট আধ্িসে পাওয়া হায়ঃ 
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২৬ আখিক জগৎ 


১৯৪২ সালের যার্ঠ মাজেক মধ্যে ভারত সরকার ১৫ হাঞ্জার লোকের 
জন্ঠ যে কারিগরি শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহা! সাফল্য- 
মণ্ডিত হুইয়াছে। বর্তমানে ১৮ হাজার লোক কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ 
করিতেছে এবং € হাজার জন শিক্ষা গ্রহণ শেষ করিয়া বিঙিম্ন শিল্পকার্যে 
নিষুক্ত হইয়াছে । ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ৪৮ হাজার লোককে 
কারিগরি শিক্ষা দান করিবার সম্পকে ভারত সরকার বিবেচনা করিতেছেন। 
ইংলও্ড হইতে প্রায় ১ শত শিক্ষককে এইবপ শিক্ষাদান কার্যে নিধুক্ত 
করিবার জন্ত আনা হুইয়াছে | ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাস হইতে ভারতে 
৩১০টী কেন্ত্রে এইরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। ইহার ৪৩টী 
শিক্ষাকেন্্র দেশীয় রাজ্যসমূহধে স্থাপিত তইয়াছে। যাহার! ম্যাটি,কুলেশন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ঘ হইয়াছে ভাহাদের মাসিক ভাতা ২৪২ টাক! হইতে ২৭২ 
টাকা বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং যাহারা য্যাটিকুলেশন পাশ করে নাই 
তাহাদের মাসিক ভাতা ২০২ টাকা হইতে ২২২ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কারখানায় কাজ করিবার সময় শিক্ষাথিগণকে ৭॥* টাকা মূল্যের পোষাক 
বিনা মুল্যে দেওয়া হয়। 

কলিকাত। বন্দরের শ্রমিকদের জন্য গৃহ নিম্মমাণ 

প্রকাশ, ভারত সরকার কলিকাতার বনারে যে সকল শ্রমিক জাহাজ 
হইতে মাল নামাইবার ও জাহাজে মাল উঠাইবাঁর কার্ধ্যে নিযুক্ত আছে, 
তাহাদের জন্য গৃহ নিশ্নীণ করিতে এককালীন ৩ লক্ষ ৬* হাজার টাকা ব্যয় 
মঞ্জুর করিয়াছেন, প্রায় ৬ হাজার শ্রমিকের বাস করিবার উপযুক্ত গৃহাদি 
উক্ত অর্থে ব্যয় নিশ্দাণ করা সম্ভবপর হুইবে। 

_ বিভিন্ন দেশে তিসির চাষ 

১৯৪১ সালের মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৩২ লক্ষ ২ হাজার একর জমিতে তিসির 
চাষ হইয়াছে এবং ৩ কোটী ১৪ লক্ষ ৮৫ হাজার বুলেল (৭ লক্ষ ৮৭ হাজার 
টন) তিসি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । ১৯৪০ সালে 
৩১ লক্ষ ৮* হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হুহয়াছিল এবং ৩ কোটা 
৮ লক্ষ ৮৬ হাজার বুসেল (৭ লক্ষ ৭২ হাঁজার টন) তিসি উৎপন্ন হুইয়াছিল। 
১৯৪১ সালে কানাডায় ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার একর জমিতে তিসির চাঁষ এবং 
১ লর্শ ৬০ হাজার টশ তিসি উৎপর হুইয়াছে বলিয়া অন্থুমিত হইতেছে । 
আর্জেনটাইনে ১৯৪১-৪২ জাঙ্গে ৬৭ জাক্ষ ৪৬ হাকায় একর জমিতে তিমির 
চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। 


অন্্রেনিয়ায় গমের চাষ 


১৯৪১-৪২ সালে অঙ্ট্রেলিয়ায় ১ কোটা ২৬ লক্ষ ৫৪ হাজার একর জমিতে 


গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া অন্থমিত হইতেছে? পুর্ব বৎসরে ১ কোটী | 


২৪ লক্ষ €৪ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হুইয়াছিল। 


ভারতে সরিষা ও তিসির চাষের দ্বিতীয় পুর্রবাভাষ 


১৯৪১-৪২ সালে দ্বিতীয় পূর্ববাতাষে সমগ্র ভারতে ৩১ লক্ষ ২৩ হাজার 
একর জমিতে সগ্রিষা এবং ২৭ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ 
হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । ৯৯৪০-৪১ সালে সরিষা ও তিসির 
চাষের জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩১ লক্ষ ৪১ হাজার একর এবং 
২৯ লক্ষ ৭ হাজার একর । ১৯৪১-৮২ পালে বাংলা দেশে ৭ লক্ষ ৪১ হাজার 
একর জমিতে সরিষা এবং ১৯ লক্ষ ৫৯ হাক্জার একর জযিতে তিসির চাষ 
হইয়াছে খলিয়া অনুমিত হইতেছে । পূর্ব বৎসরে বাংলা দেশে সরিষা ও 


তিসি চাষের জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭ লক্ষ ৫২ হাজার একর এবং 
১ লক্ষ ৫৫ হাজার একরু। 


মার্কিণ সরকারের রবার ক্রয় 
ব্রেজিলের রপ্তানীযোগ্য সমস্ত রবার ক্রয়ের জন্ত মার্কিণ সরকার 
রেদিলের সহিত পাচ বৎসরের মেয়াদে এক চুক্তি করিয়াছেন। 
পাটি আমদানী 
১৯৪২ সালে জাহুয়ারী মাসে যে ৭ যাস শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে 
কলিকাতা এবং তন্লিকটবর্তী পাটকল অঞ্চলসমূছে ৪৪ লক্ষ বেল পাট আমদানী 


করা হইয়াছিল ) পুর্ববর্তী বংসরের অনুরূপ সময়ে এইরূপ পাট আমদানীর 
মাপরিপ ছিল ৫৭ লক্ষ বেল। 








[ ১খই এখিজ, ১৪৪২ 





ইউনাইটেড ভয় এ& ইঞ্জিনিয়ারিং 
ওয়ার্কমূ লিমিটেড, 
ড় 


কারখানা £ 





ম্যানুফ্যাক্চারাস” অবঃ 

প্রিশিসন মেসিনারিস্‌ এবং 
ইলেক্ট্রিক ওয়েন্ডেড, গ্রিল চেইনস্‌ 
এম, এস, রডস্‌ এবং ফ. 
সিট্‌ মেটাল ওয়ার্কস্‌ 
গ্্যাপ্টি গ্যাস” ক্লথ 
৯০১-৬৯ ক্যানভাষ্‌ 
মেকানিক্যাল ইন্সারশন সিটিংস্‌ 

গ্রাউণ্ড সিউ স্‌ 


ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ £ ইউনাইটেড, টুভিং কর্পোরেশন 
০* ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা । ফোন £ কলি £ ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০ 








বক সব বু পৃ ধু পর বে ৫ ৩ ধস 


সর্বাপেক্ষা অধিক আদায়ীরুত মুলধন ও ডিপজিট সমন্বিত বাঙ্গালী 
পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক । ডলার এক্সচেঞ্জে এ কাধ্য করিবার 
জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিকট লাইসেন্স 
প্রাপ্ত একমাজ্র বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক । 


 কুমিষ্ল। ইউনিয়ন ব্যান্ধ লিমিটেড ? 


ঘ 
রেজিঃ অফিস £ _কুমিল্প। স্থাপিত-_-১৯২২ ইং 
অনুমোদিত মূলধন ** ৫০১০০১০০০২ টাকা র 
বিলিকৃত সান ২৫১০০১ ০০০২. টাকা ॥ 
৪ ২৫১০০ ১০০০২ চা ॥ 
রাও; মুলখন রি প্রদত্ত কলসহ) ইসরা টাকা 
শেয়ার ছোল্ডারগণের নিকট প্রাপ্য ১১১৪৪১০০০২ টাঁকা রি 
তত ৭১৩৭,০০০২ টাঁকার উপর 
10 ই২২০*০১০০০৯ টাকার উপর 
কার্যকরী মূলধন * ২১৮৯০০১০০০২ টাকার উপর 


( অডিট. সাপক্ষে ১৯৪১ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পয্যন্ত ) 


| বাঙ্গালী-পরিচালিত রৃহত্তম ব্যাঙ্ক 








কলিকাতা অফিস 2 
5৮০4 

অপর শাখাসমূ £_ 

১। বরিশাল ৬ চট্টগ্রাম ১১। গৌহাটী ১৬। নওগাঁও 
২। ব্রাহ্গণবাড়িয়! ৭| ঢাকা ১২। জোরহাট  ১৭। পাবনা 
৩। ভৈরববাজ্ার ৮। ডিক্রগড় ১৩। ময়মনসিংহ ১৮। পুরাণবাজার 
৪ বক্সিরহ্থাট 
৫| টাদপুর .. ১০। ধুবড়ী 


পাইপ পসপশিমসশিস -শশিশিনিশিশা ও পাপা কপিস্পিতিশীশিশিপিকাা ইশা 


১৩৯বি, রসা রোড। 


১০, ক্লাইভ গ্রীট ; 


৯| ডিগবয় ১৪। নারায়ণগঞ্জ ১৯। রাজসাহী 
১৫। নিতাইগঞ্জ ২০। তিনস্বকিয়া_ 





ম্যানেজিং ডিরেক্টর :__ডা: এস বি দত্ত এম, এ। ধি, এল; পি [ল) পি এইচ ডি (ইকন) লণ্ডনঃ 
্‌ ব্যারিষ্টার এট-ল | 





১৩ই এপ্রিল, ১৯৪২] 


স্পা শী শি শীীশীিটীশীী শিট শিদাটিিপিতশ ৭ পিপাসা ও পলা ০৭ ০০০৯১ 


: ঠিকানাৰিহীন চিঠির সংখ্যা 


ডেড লেটার অফিসের ১৯৪০-৪১ লালের কার্যবিবরণী হইতে জানা যায় 
যে আলোচ্য বসরে বেনামী চিঠিপক্র এবং পার্শেল প্রভৃতির সংখ্যা দাড়া ইয়াছে 
৫৩ লক্ষ ৬৩ হাজার । ভারতের বিভিন্ন ডাক বাক্সে গড়পড়তায় প্রত্যহ ২১৬ 


খান! চিঠিপত্র এবং পার্শেল প্রভৃতির ঠিকানা না লিখিয়াই ডাকে দেওয়া 
হইয়াছে । 
ফসল বৃদ্ধির পরিকল্পন। 


প্রকাশ, বাংল! দেশে যাহাতে সরিষা, মুশ্তরী ও ছোলার চাষ বৃদ্ধি করা 
যায় তজ্জন্ত ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে বাংলা সরকারের কৃষি ও শিল্ল 
বিভাগ একটি পরিকল্পনা প্রস্তত করিয়ানেন। এই পরিকল্পনান্যায়ী অতিরিক্ত 
৬* হাজার একর জমিতে এ সকল ফললের চাঁষ করা হুইবে। 
চীনে কুইনাইনের বড়ি প্রেরণ 
প্রকাশ, ভারত. সরকার চীনে ৪ গ্রেণের ৫০ লক্ষ কুইনাইনের বড়ি সর- 
বরাহ করিবার সিষ্ধাস্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১* লক্ষ বড়ি অবিলথে 
বন্গস্থিত চীনা সৈন্ঠদের জন্য প্রেরিত হইবে। 
আটার মুল্য 
বাংলা সরকারের পণ্াযূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের চীফ কণ্টেোলার চান্দৌসী 
আটার দর নিম্নরূপ হারে বাধিয়া দিয়াছেন 2--চান্দোসী আটা প্রতিমণ-_-৮৮%০ 
আন (মিলের দর); পাইকারী বাজার দর প্রতিমণ__৮০ আনা? থুচর! 
বাজার দর প্রতিমণ-_৮৪%০ আনা এবং প্রতি সের--শ/৭॥০ পাই । 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধানের চাষ 
১৯৪১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১১ লক্ষ ৮৬ হাজার একর জমিতে ধানের 
চাষ এবং ৫ কোর্টি ৫১ লক্ষ ২৮ হাজার বুসেল (১১ লক্ষ ৭ হাজার টন) ধান 
উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । ১৯৪০ সালে ১০ লক্ষ ৫১ হাজার 
একর জমিতে ধানের চাষ এবং ৫ কোটি ২৭ লক্ষ ৫৪ হাজার বুসেল ধান (১০ 
লক্ষ ৬০ হাজার টন) উত্পন্ন হইয়াছিল | 


রিডার 


আধিক জগৎ 


১৩ 


শত লিপ পীর পা শা পপ পা লা পা 
_---শশাীশীীশী নত এ সী শিশিশী শিলা 


ইস্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন 

নিয়লিবিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া ১৯৪ সালের ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারে- 
শনের কার্যনির্্বাহক লতা গঠিত হইয়াছে £_-মিঃ এন এইচ ওঝা, এইচ কে 
নাগ, এন সি ঘোষ, এ ফারকৃহার, বি এন মণ্ডল, পি বন, পি সি মুখাজ্জি, 
রামশরণ দাশ, জে এন মুখাজ্জি, অমৃতপাল চনচনি, এস ভাউসিঙ্কা, এস কে 
বাজ্জপেয়ী, কে এল দত্ত, রাও বাহাদুর ভি ডি থ্যাকার, রায় বাহাছুর এইচ 
পি ব্যানাজ্জি। 

ব্রহ্ম ও মালয় হইতে মনিঅডপর প্রাপ্তির সৎখ্য। 

ডাক ও তার বিতাগের ১৯৪*-৪১ সালের বাৎসরিক কাধ্যবিবরণাতে 
প্রকাশ যে, আলোচ্য বদ্মরে এঙক্গদেশ হইতে ৩ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা এবং 
মালয় হইতে ১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ভারতে মনিঅর্ডার যোগে প্রেরিত 
হইয়াছে। ০ 

মাদ্রাজে রাস্তা নিম্মাণ 

১৯৪২ সালে মাদ্রাজ সরকার পুরাতন রাস্তাগুলির উন্নয়নের জন্ত ১৫ লক্ষ 

৯২ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইভা ছাড়া উক্ত 


সরকার ৯৩৩ মাইল রাস্তার উপরিশাগের সংস্কার সাধন কর্দিবার নিমিত্ত 


২৩ লক্ষ টাকা খরচ করিবেন বলিয়া একটী পরিকল্পন] করিয়াছেন। 
লবণ রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 
উড়িম্যা প্রাদেশিক পরকারের অন্রোধে ভারত সরকার ১৮৮২ সালের 
লবণ আইনের ২৭ ধারার আদেশ জারী করিয়া কটক, বালেশ্বর এবং পুরী 
জেলার সমুদ্র তারবস্তী অঞ্চলসমূহ হইতে একযোগে এক মণের অধিক ওজনের 
লখণ অগ্ঠন্র প্রেরণ শিবিদ্ধ করিয়ীছেন। 
ব্রচ্মাদেশে ধানের চাষ 


১৯৪১-৪২ সালে চব্রক্গদেশে ১ কোটি ২৭ লগ ৭ ভাজার একর জমিতে 
ধানের চাষ এবং ৭৮ লক্ষ ৮১ হাজার টন ধান উত্পন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত 


হইতেছে ;£ ১৯৪০-৪১ সালে ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৫০ ভাজার একর জমিতে 
ধানের চাষ এবং ৮০ লঙ্গ ৮৩ ভাজার টন ধান উৎপন্ন হইয়াছিল। 

















শি শীীটশী শি শীট শশী টিটি টিপি স্ট্টোতিটি 


আআ 


পুথিবীর নানা দিকে ডাক হরকরা ও ঘোড়ার 
গাড়ীতে করেই সংবাদ চলাচল করতো ; সামান্তা 
বোম্বে থেকে কলকাতায় আসতেই সময় লাগতো ' 
সপ্তাহের পর সপ্তাহ । ইলেক্টি,সিটির কল্যাণে 


আজ এ সবের রীতি বদলে গিয়েছে ; টেলিফোন, 
টেলিগ্রাফ ও রেডিওর সাহায্যে যে কোন সংবাদ 
এখন মাত্র একটি ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে 
ছড়িয়ে পড়ছে । 
সহায়তায় এখন একবেলায় যত কাজ করা যায় 
আগে তা বোধ হয় এক মাসেও হয়ে উঠতো না। 


আর টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের 


[.. ইইতুলল্কভজ্লিংী 


ৃঁ জীবনযাত্র। সহজ করে 


আজ আপনি তুলে গেলেও খুব বেশী দিনের কথা নয়, 
47 €৪ 





০ £. 4652 


ই 


ভারতে সমবায় আন্দোলনের উন্নতি 

১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহের সভ্যসংখ্যা 
ছিল ৬০ লক্ষ ৮১ হাজার ৫৭০ জন। ১৯০৬-০৭ সাল হইতে ১৯০৯-৯০ 
সাঙের মধ্যে প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির গড়পড়তায় সভ্যসংখ্যা ছিল 
১ লক্ষ ৬১ হাজার ৯১০ ভান । ১৯০৬-০৭ হইতে ১৯০৯-১০ সালে সমবায় 
সমিতিসমূছের কাধ্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল গড়পড়তায় ৬৮ লক্ষ 
১২ ভাজার টাকা ; ১৯৩৯-৪০ সালে ইহার পরিমাণ ঈ্রাডাইয়াছে ১০৭ কোটী 
৯ লক্ষ ৮৯ হজ্রোর টাকা । আলোচ) বৎসরে বাংলা দেশে ৫ কোটী ৩০ লক্ষ 
৪ ভাজার অধিবাপিদের মধ্যে প্রতি হাঞ্ার জনে ২১৩ জন প্রাথমিক সমবায় 
সমিতিগুলির সভ্য হইয়াছে; বোম্বাই, মাদ্রাজ এখং পাঞ্জাবে প্রতি ১ ভাঞার 
অধিবাসিদের মধ্যে এইবূপ সত্যসংখ্যার অনুপাত হইতেছে যথাক্রমে ৩০৬ 
জন, ২৩২ জন এবং ৩৭ জন। দেশীয় রাজ্যসমূছের মধ্যে মহ্থীশূর, হায়দ্রাবাদ 
এবং কাশ্মীরে সমবায় আন্দোলনের অনেক উন্নতি হুইয়াছে। 
সালে রুষি সমবায় সমিতিগুলির সংখ্যা হইতেছে ১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭৪৪টা) 
পূর্ব বৎসরে ইহাদের সংখ্য ছিল ১ লক্ষ ৫ হাজার ৩০১টী। আলোচ্য 
বৎসরে এই সকল কৃষি সমবায় সযিতিসমূহের সভ্যসংখ্যা ঈাড়াইয়াছে ৪০ লক্ষ 
৯৮ হাজার জন এবং কার্যকরী মূলধন ৩০ কোটা ৫১ লক্ষ টাকা) পর্ব বৎসরে 
এই সকল কুষি সমবায় সমিতিগুলির সংখ্যা ছিল ৩৫ লক্ষ ৬০ হাজার এবং 
কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৩১ কোটা ৬২ লক্ষ টাকা। 


বূটেনের আয় ব্যয় 


১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ যে আর্থিক বখসর শেষ হইয়াছে, সেই 
সময়ে বুটেনে ২০৭ কোটী ৪০ লক্ষ ৫৭ হাঁজার ৩১০ পাউও্ড আয় হুইয়াছে। 
এই আয়ের পরিমাণ হইতেছে গত বৎসরের চেয়ে ৬৬ কোটী ৫১ লক্ষ 
৯০ হাজার ১২৩ পাউও এবং অন্মিত বরাদ্দের চেয়ে ২৮ কোটা ৭৬ লক্ষ 
৯৭ হাজার পাউও বেশী। আলোচ্য বৎসরে ব্যয় হইয়াছে ৪৯৬ কোটা 
পাউগ্ড। আয়ের চেয়ে ব্যয় হইয়াছে ২৭০ কোটী ২০ হাজার পাউণ্ড অধিক 
এবং এই আর্থিক ঘাটতি খণ করিয়৷ পুরণ করা হইয়াছে । আলোচ্য ব্সরের 
বায়ের শতকর] ৪৩৪ ভাগ চলতি আয় হইতে মিটান হুইয়াছে। 


ভারতে আমদানী হাস 
নিমরঙ্গা জাপানীদের হস্তগত হওয়ায় ব্রঙ্গদেশ হইতে ভারতে তৈল 
আমদানী হাস পাইবে। ভারতে যে ছুইটী তৈল খনি আছে তাহাতে 
১৯৩৮ সাপে যথাক্রমে ২ লক্ষ ৮০ হাজার টন এবং ৮ হাজার টন তৈল 
উৎপাদিত হুইয়াছিল। সাধারণ বৎসরে ব্রহ্গদেশ হইতে বৎসরে ১০ লক্ষ 
টন তৈল ভারতে রপ্তানী হইয়া থাকে । 


4 রূটেনে তামাকের পরিমাণ 
১৯৪১ সালে বুটেনে ২২ কোটা ১৯ লক্ষ ১« হাজার পাউগ্ড তামাক মজুদ 
আছে; ১৯৪০ সালে এইরূপ মজুদ তামাকের পরিমাণ ছিল ১৯ কোটা 
১২ লক্ষ ১৮ হাজার পাউগ্ু। 


মুদ্রা প্রস্তুত বাবদ ভারতের আয় 
ভারতে টাকশালে সৈদী আরব, ট্রেট সেটেলমেন্ট, সিংহল, ত্রিবাঙ্কুর 
দেশীয়রাজা, ইরাক, পুর্বব আফ্রিকা, মিশর, মন্কল এবং ভাওয়ালপুর রাজ্যের 
যুদ্রা *হতৈরী করিয়া তাহার প্রস্ততের খরচ খরচ বাবদ তারতের ১৬ লক্ষ 
৯০ হাজর টাকা আয় হইয়াছে। 


জি আই পি রেলওয়ের আয় 
১৯৪২ সালের ৩১শে মাচ্চ যে বংসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে জি আই 
পি রেলপথে ৭ কোটী ৩০ লক্ষ লোক যাতায়াত ককিয়াছে। বিগত 
মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৪-১৮ সালে ৩ কোটী ৯, লক্ষ লোক জি আই পি রেল- 
পথে যাতায়াত করিয়াছিল। আলোচ্য বসবে ১ কোটী &০ লক্ষ টন মাল 
এই রেলপথে চলাচল করিয়াছে ; ১৯১৪-১৮ সাপে ১ কোটী ১০ লক্ষ টন 
মাল চলাচল করিয়াছিল। ১৯৪১-৪২ সালে দ্বি আই পি রেলওয়ের 


২১ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে ১১৯১৪-১৮ সালে ১১ কোটী ৫০ লক্ষ 
টাকা আয় হইয়াছিল । পা 


১৯৩৯-৪৩ 


আধিক জগৎ 


ৰা. একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


ঘ ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪২ 


টা ইল ল2822 * সি ৯০ এল ০০৬০ শি শিক টী পিছ 


(খাগ্ভাভাবের সমস্তা রি 

কৃষি পণ্য বিক্রয় বিষয়ে এদেশে কোন সুব্যবস্থা নাই। ফলে 
কুষকদের অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া মধ্যবস্তী ব্যবসায়িগণ 
উত্পন্ন পণ্যের ন্যায্য মূল্য হইতে উহাদিগকে অনেক সময়ই বঞ্চিত 
করিয়া থাকে । যদি কোন পণ্যের অতি উত্পাদন ঘটে তবে কৃষকদের 
দু:খ দুর্দশা স্বভাবতই আরও বাড়িয়া যায়। এই অবস্থায় দেশে 
থাদ্শস্তের চাষ বাড়াইবার কোন পরিকল্পন৷ কাধ্যকরী করিতে হইলে 
উৎপন্ন খাগ্যশস্ত বিক্রয় সম্পর্কে একটা সুব্যবস্থা হওয়া! প্রয়োজন । 
তাহাছাড়৷ খাগ্ঠশস্ত চাষের আন্দোলন চালাইবার ফলে যদি কোন 
স্থানে উহার অতিউতপাদন দেখা যায় তবে কৃষকদের নিকট 
হইতে তাহা স্টায্য মূল্যে কিনিবার একটা বন্দোবস্তও পুর্ব হইতে 
হওয়া আবশ্যক । সেরূপ কোন ন্ুুপরিকল্লিত কাধ্যনীতি অন্ুশ্থত 
হওয়ার নমুনা না দেখিলে দেশের কৃষকেরা খাগ্যশস্যের চাষ বৃদ্ধি 
সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ নাও বোধ করিতে পারে । এই বিষয়ে লক্ষ্য 
রাখিয়। দিল্লী সম্মেলন ভারত গবর্ণমেণ্টকে শ্যায্য মুল্যে অবিক্রিত 
খাঞ্চশস্য কিনিয়। লওয়ার একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে অনুরোধ 
করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। তবে ভারত গবর্ণমেন্ট এই অনুরোধ 
রক্ষা করিবেন কিন। ততসম্পর্কে এখনও কিছু প্রকাশ করিয়া 
বলিতেছেন না। এদেশে অধিক খাগ্ভশস্যের চাষ সম্পর্কে জোর 
দিতে হইলে তাহাদের পক্ষে সেবিষয়ে পূর্ব হইতেই খোলাখুলি 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া কর্তব্য। কেন্দ্রীয় সরকার সকলদিক দিয়া 
আন্তরিকভাবে যত্বপর না হইলে এই বিরাট দেশে খাগ্ভাভাবের 


সমস্যা ৪ করা খুবই কঠিন হইবে | 





(ক্যালকাট একচেগা | 
স্যাম হিন্িতউিভ-. 


হেড অফিস-_-২৯ স্ত্রীণ্ড রোড. কলিকাতা । 

খ্যাতনাম। ব্যবসায়ী মেসাস বলা! ব্রাদাসের পরিচাপনাধীনে 
প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 
সকল প্রকার ব্যাক্কিং কার্য করা হয়। 
_শাখাসমুহ__ 

লী ঢাকা, মালদহ্+ শিলং 
প্র রাচী, রাণাঘাট,বাঙ্গী, 
ঞ্ু দেওঘর। রোহনপুর। 
এ নাটোর, ঝালদহ, 
 টিটাগড়, গাজী, 
জানা ও ও লিনা নে ূ 


ফোন £-_ 
কলি ১৮১৮ 
টেলিগ্রাম--সেফ, ও 











ৃ দি দি পন | 


€ক্ষাঁৎ হিলও 
ভারতের জাহাজ শিল্পে, মাল ও ঘাত্রী বহুনকার্যে, 
ভারতের উপকূল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রডৃত। ? 
ভাড়। ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য 


নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন-_ 
কলিকাত। ম্যানেজার 
১০০, ক্লাইভ ছ্রীট, কলিকাতা । 





১৩ই এপ্রিল, ১৯৪২ ] 


১৯৪১ সালের উৎপন্ন পাটের হিসাব 


প্রদেশ পূর্বাভানঅনুযায়ী আবাদীঞমির উত্প|দনসম্বন্ধে উত্পাদনসম্বন্ধে 











ও আবাদীঞ্জমি পরিমাণের ১৯৪১ সালের সংশোধিত 

শীয়রাজয (একর) সংশোধিত পুর্ববাভাষ হিসাব 
হিসাব (গাইট) 
[াঙ্গলা ১১৫৩২,৮৫৫ ১৫৩২৮৫৫ ৪,২৫১১০৪৫ ৪,২৫১১১৪৫-১০০ 
চচবিহার ৩৮১৬৩৩ ৩৮১৬০০ ৪২,৬০০ ৪২১,৪৬০ -- ৯৪০ 
ব্রুপুরা ১৭১০০০ ১৭১০০ ৩৪১০৩০ ৩৪,৩০০ 
বার 
নেপালসহ) ২,৪২১৫০০ ২১৪২)৫০০৪  ৪,২৮)৮০০ ৪১২৮১৮০০ 
টড়িম্যা ২৫,০৫৫ ২৫,০৫৫ ৫৮৮১০ ৫৮)৮১০ 
মাসাম ২,৭৮১১০০ ২)৭৬,১০০ ৬১০৭)৩০০ ৬,১০৭+৩০০ 
২১৩২,১১০  ২১১৩২,১১০  ৫১৪২২১৫৫৫ ৫১৪২২১৫১৫৪০ 


কয়েকটী প্রয়োজনীয় ওষধের মুল্য নিয়ন্ত্রণ 

বাংলা সরকারের মুল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কণ্টোলার গত ওরা ও 
৭ই এপ্রিল তারিখের দুইখানি বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, নিম্নলিখিত 
উধধগুলির দর পাইকারী ও খুচরা ভাবে নিষ্মহারে কাধ্যকরী হইবে :-- 
ইনোস্‌ ফ্রুট সলট ( হাউসহোন্ড )--২৬%০ ডজঙ্ ২০ প্রতিটা, (বত্তী)__ 
প্রতিটা; (ট্রায়াল) ৪০ ডঙজ্জন, ৩১০ পাই 
প্রত্যেকটা ; ফেরাডস গ্রতিটী--৪/০; হিকস্‌ থার্মোমিটার অর্দীমিনিট 
ডজন-_-২০২, প্রতিটা ১৪০; কাউ গ্যাণ্ড গে মিল্ধ ফুড (হাউসহোল্ড 
টান ) ডজন--৭২২, প্রতিটী ৬৪০7) [(ষ্ট্যাপ্ডার্ড টীন) 
প্রতিটা---৩।০, গ্রেপ ওয়াটার ডজন --১৪%০, প্রতিটা--১৮০; ভেট্রল ১নং 
প্রতি ডজন--১৬%০, প্রতি টিন_-১1%০) ৪নং ডজন--১৪৪%৮০। প্রতিটা 
১৮৩ পাই, ৮নং ঢজন-_-২৬৪০, প্রতিটী_-২।০ 7; ১৬নং ডভজন-_-881৩/*, 
প্রতিটা--৪৬০ ; মিষ্টল (অর্ধ আউন্স) 3 ডজন--১০৪৪, প্রতিটা_১২) 
২ আউন্স .ডজন-_-২৩৮%০) প্রতিটি--১1/০। 

যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীম। আইন 

ুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের উদ্দেস্ত্ে তারত সরকার সম্প্রতি কল কারখানায় 
বাধ্যতামূলক বাম প্রবর্থীনের যে অর্ডিনান্প জারী করিয়াছেন, সেই সম্পর্কে 
ইণ্ডিয়ান ইনপিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের প্রেসিডেপ্ট মিঃ এস সি রায় এক বিবৃতি 
প্রদান করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি এইরূপ অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, উক্ত অর্ভিনান্সের কাঠামোটা ভারতের বণিক ও ব্যবসাসী 
মহল মোটামুটি সমর্থন করিবেন সন্দেহ নাই । বিশেষ করিয়া “পোড়ামাটির” 
নীতি অন্ুুক্থত হইবার ফলে ঘে ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হইবে এই আইনে তৎসম্পকে 
যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে সকলেই আনন্দিত হইবে। কিন্ত এই 
নূতন পরিকল্পনা কাধ্যক্ষেত্রে ফলপ্রস্থ করিতে হইলে ও ভারতীয় শিল্প 
বাণিজ্যের প্ররূত ছিতসাধন করিতে হইলে আরও গুটিকয়েক অপক্ষপাত- 
মূলক সংশোধনের একান্ত প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত রায়ের অভিমতে শতকরা ৪২ 
টাকা হারে যে প্রিমিয়াম নির্ধারিত হইয়াছে তাহা অত্যপ্রিক। তিনি গ্রেট 
বুটেনের অন্ব্ূপ আইনের নজির দেখাইয়া বলেন যে, সেখানেও প্রিমিয়ামের 
তার প্রতি ১০০ পাউণ্ডে মাত্র ৩* শিপিং অর্থাৎ শতকরা বাধিক «* আন! 
ধাধ্য করা হইয়াছে । পরে অবশ্থ এই হার কিছুটা বন্ধিত হইয়াছে ; তথাপি 
উহ! ভারতে আলোচ্য অিনান্দে নির্ধারিত প্রিমিয়ামের হার অপেক্ষা কম | 
দ্বিতীয়তঃ, সমগ্রা বুটিশ ভারতে যে ১* হাজ।র কল কারখান! রহিয়াছে, তাহার 
মধ্যে অনেকগুলির বর্তমান অবস্থা সন্তোষজনক নছে। মুতরাং প্রিমিয়ামের 
হার ধার্ধ্য করিবার লময় এই সব কল কারখানার বিষয় সম্যক বিবেচনা 
করা উচিত ছিল। তৃতীয়তঃ, কতদিনে ক্ষতিপূরণ করা হইবে অরিনান্দে 
সেই বিষয়ে কোন স্পষ্ট কথা নাই। ইংলগ্ডে যেমন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে, 


ভারতেও অনুরূপ নীতি অন্ুহ্ৃত হওয়৷ বাঞনীয়। আরও কয়েকটি বিষয়ে 
বিশদ তাবে আলোচনা করিয়' শ্রীযুক্ত রায় পরিশেষে বলেন যে, অডিনাঞ্ষে 
গৃহ সম্পত্তি; শহ্ত ও গবাদি গৃহপালিত পশ্ত সম্পর্কে কোন বিধাণ নাই। তিনি 
আশা করেন যে, ভারত সরকার গ্রেট বুটেনের, অনুযরণে অগৌণে এই সব 
ও পুর্ববোক্ত সমন্তাগুলির সমাধান করিয়া একটি সর্বাজীন ক্ষতিপূরণ বীমা 
আইনের পরিকল্গন। প্রস্তত করিবেন। ছা, 


১৫৮৯ ডজন, ১%০ 


ডজ্জন-_-৩৭%০) 


আধিক জগৎ 


৯ ০০ 


১২৪১ 


ভারত সরকারের একটী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, কলিকাতা, বোস্বা ই, 
মাদ্রাজ, করাচী, লাহোর, কানপুর এবং নয়াদিল্লীতে সরবরাহ বিভাগ ভারতে 
উৎপন্ন দব্যাদির প্রদর্শনী কক্ষ খুলিয়াছেন। এই সকল প্রদর্শনী কক্ষগুলিতে 
বিভিন্ন ধরণের বন্ত্, ঘোড়ার জিন এবং অন্যান্ত শ্রেণীর চামড়ার জিনিষ, খাগ্য- 
দ্রব্য, পযধপত্র, গোলাগুলি, লোহার জিনিষপত্র, ছোটখাটো কলকজা, 
সাইকেলের বিভিন্ন অংশ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক জিনিষপত্র, ইজি- 
নিয়ারি* ভ্ব্যাদি প্রদশিত হইয়াছে । যে সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যুদ্ধে 
গ্রযয়োজণীয় দ্রব্যার্দি উৎপাদন করার কথা বিবেচনা করিতেছেন, তাহাদের 
প্রতিনিধিরা ইহা দেখিবার জন্য প্রাদেশিক সরকারের শিল্প বিভাগের 
ডাইরেক্টারগণের নিকট হইতে প্রবেশপত্র পাইতে পারেন। দিল্লীর প্রদর্শনী 
কক্ষে গ্রবেশের অনুমতির জন্ত চীফ কণ্টেবালার,অব পারচেঞ্জ (সাপ্লাই) এর 
নিকট আবেদন করিতে হইবে। 


পাত 


শৈল 
রি রে 
পাপী 


৮ 

পের 
ক 

েশপিিলি 


টি, 
তে 

রঙ 
পতিত ৩০ 


পরিচয় ২ মং--জল-সাদা, ওজন-- 

১৩৬ ৩]৪ ক্যারাটুস্‌, মূল্য--৮* লাখ 

টাকা, বর্তমানে প্যারিসের লুাভর 
মিউজিয়ামে সংরক্ষিত । 








হী" ইতিহাস চমৎকার । ১৭৯১ রিজেন্টের কাছে এটি ষেচে দি নিন্তার পার। 
্‌ সালে এটি আবি্ধত হয়-কৃষ1 সেই থেকে এই হীরাটির নাম “রিজেপ্ট *। 
০ তা কী 


নগীর তীরে খনিতে কান করতে করতে বি ৪ 
এক কাফ্রি জ্রীতদাসের চোখে পড়ে। জানু টর মত মহামূল্যবান সম্পদ 


মাংস চিরে তার মধো হীরাটিকে লুকিক্ধে কাছে থাব্‌লে ঘুম শা হওয়াটাই 
রেখে একটি জাহাঞ্জে উঠে সে পালাধার ম্বাভাবিক। আপনার সঞ্চিত অর্থ--. 
চেষ্টা করে। জাহাজের ক্যাপ্টেন শ্বাধীনত। তিলে তিলে ধা.জমে উঠেছে__তার 
ফিরিয়ে দেবার লোত দেখিয়ে হীরাটিকে দাম আপনার কাছে রিজেণ্টের 
হস্তগত করে এবং তারপর তাকে হযোগ থেকে কিছু কম নয়। স্বভাবতঃই 
বুষে জাহাজ থেকে ঠেলে -জলে ফেলে দেয়, আপনি এ অর্থকে নিরাপদে রাখতে 
ফলে হতভাগা ব্রীতদাসটি প্রাণ ও হীর। দুই-ই চাল পর নিতে ওই অর 


হার়ায়। ক্রমাগত হাত বদলাতে বদলাতে ্ 
এটি অবশেষে মাপ্রালের গর্ণর টমাস ারানা কমাশিয়াল ব্যান্কের 
পিটের হাতে আসে। শোনা যায় যতদিন হাতে সপে দিন। এরা প্রাণপণ 


হীরাটি কাছে ছিলে! পিট নিশ্চিন্তে কখনো যত্বে ও একান্ত মাবধানতায় আপনার 
ঘুমাতে পারতে! না-_শেষ পর্য্ত ফ্রান্সের টাকাকড়ি নিরাপদে রাখবেন। 





গু/টিবে, 177 ও ৮৮৮72/5/ 48 5/28/০7 
বহাদিশ। /34/75 


ছেড, অফিস £ কমার্শিয়াল হাউস, ১৫ ক্লাইভ্‌ স্রীট, কলিকাতা 


ব্রাঞ্চ এবং “পে-অফিস্ঠ ভারতের সর্বত্র 





ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


০88 ৪, 


উপারাারারারোরঃররারারারাচরারারারারাররারররা 


ঘ 





তক্ষাম্পানী ওএহলহ্ 





ওরিয়েপ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এপিওরেন্স কোৎ লিঃ 


আমর] জানিয়া জ্বখী হইলাম যে, ওরিয়েপ্টাল গবণমেন্ট সিকিউরিটি 
লাইফ এসিওরেম্ম কোম্পানী লিমিটেড গত ১৯৪১ সালে মোট ৮ কোটি ১৬ 
লক্ষ ১৯ ভাজ্কার ৭২৫ টাকার ৩৭ হাজার ৬ণটি নৃতন বীমাপত্র প্রদান 
করিয়াছেন ।* 

ইঠ্টার্ণ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ৩র| এপ্রিল তারিখে হঠ্টার্ণ স্তাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেছের চাপাই- 
নবাবগঞ্জ শাখার উদ্বোধন উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে | স্থানীয় মুন্দেফ শ্রীযুক্ত 
শৈলেশ চন্দ্র তালুকদার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রণ করিয়াছিলেন। 
স্থ'নীয় মিউনিনিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হঠ্টার্ণ ভ্াাশনাল ব্যাঙ্কের চাপা" 
নবাবগঞ্জ শাখার সাফল্য কামনা ও এই প্রতিষ্ঠানে সকলের সহানুভূতি ও 
সহযোগিতা আহ্ব।ন করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বন্তৃত' করেন। সভাপতি 
মহাশয় তীহার অতিভাঁষণে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে প্রয়োজনীয়তা এবং দেশের 
অর্থনৈতিক অভ্বানতির সঙ্গে খ্াঙ্ক ব্যবসায়ে ক্রমোন্তির অচ্ছেস্য ও অপরিহার্য 
যোগাযোগের কথা বিবৃত করিয়া উজ্জত শাখা অফিসের উদ্বোধন ঘোষণা 
করেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট বাক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত 
ছিলেন। সভান্তে অতিথিবর্গকে চা ও জলযোগে আপ্যাগিত করা হয়। 

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

জি মেট্রোপলিটাম্‌ ইফোেকটি ক ই্ডা্টি জ. লি:--ডিরেইর রায় 
বিকে বন্থু বাহাছুর। রেজিষ্টার্ড অফিস--১১, ক্লাইভ রো, কলিকাত]। 
অন্গমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাঁক]। 

ইগ্ডিয়ান ওয়ার গজ এগু হ্থার্ডওয়েয়ার প্রোডাক্টস্‌ লিং 
ভিরেক্টর মিঃ এম দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস--৮৬ বি, ক্লাইভ ষ্রাট, কলিকাতা | 
অনুমোদিত মুলধন ২০ হাজার টাক1। 

হিন্দুষ্থান শেয়ার ডিলাস' লি:_ডভিরেকঈর মিঃ জি দত্ত। রেজিস্টার্ড 
অফিস--৯, রয়েল একচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা । অস্থমোদিত যুলধন ৫ লঙ্গ 
টাকা 

থুদিয়! কোজিয়ারি লিঃ__-ডিরেক্টর মিঃ জি দত্ত। রেজিস্টার্ড অফিস-_ 
১৯, ক্লীইভ স্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ২২ ভাজার টাকা । 

জে সি দত্ত এগু কোং লিঃডিরেইর মিঃ জি দত্ত । হি 
অফিস--১১, ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন ১ লক্ষ ১০ হাজার 
টাক1। 

বন্দাবনপুর কোলিয়।রি লিঃ ডিরেইর মিঃ জি দত্ত । রেজিষ্টার 
অফিস-- ১১, ক্লাইভ হ্রীট, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন ২০ হাজার 
টাক1। 


ষ্টার মিনারেলস্‌ সিত্ডিকেট লিঃ_ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এ জে | 


পারখানী । রেজিষ্টাড” অফিস--৩৩, ক্যানিং স্রীট, কলিকাতা । অন্থমোদিত 
মূলধন ২০ হাজার টাকা। 

বিজ্ভডিংস. এগু প্রোপার্টিজ লিঃ-_ডিরেক্টর মিঃ এস সি রায়। 
রেজিষ্টার্ড অফিস--১৩৫১ প্রিন্সেপ স্ট্রীট, কলিকাতা । অন্থমোদিত মুলধন ১ 
লক্ষ টাঁকা। 

ভিলেজ ইন্প্র.স্ডমেন্ট এণ্ড ইণ্ডাট্টিজ লি:__ডিরেক্টর মিঃ আর কে 
গাঙ্গুলী । অনুমোদিত মুলধন ১ লক্ষ টাকা। 

করাল €্রোভিভে্ট ইনসিওরেন্স কোং লি:- ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ পি দাস। রেডিষ্টার্ড অফিস--২২, ষ্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন ১ লক্ষ টাকা । 


এসোসিয়েশন ইম্পোর্টস এগ এক্সপোর্টস কোং লিঃ-_ 
রেজিষ্টার্ভ অফিস--পি৬, মিশন রো, 5 


এস বি পালঞ্জি। 
অন্থমোদিত যুলধন ১ লক্ষ টাকা । 


ডিরেক্টর মিঃ 
এক্সটেনশন, কলিকাতা । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


আরকাটিপুর টা কোং লিঃ--গত 2১শে ডিসেম্বর পথাস্ত এক বৎসরের 
হিসাবে শতকরা বাধিক ১২॥০ আনা। বেতজান টা কোং লিঃ-_গত 
৩১শে ডিসেম্বর পর্ষাস্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ৩০২ টাকা । 
গৈরখাট। টী কোং জি:_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
হিসাবে শতকরা বাধিক ৩০২ টাকা । জুভলিবাড়ী টী কোং লিঃ_গত 
৩১শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ১০২ টাক|। 
লাকাটুর! টা কোং লি:__গঞ্৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে 
শতকরা বাধিক ২০২ টাক সেঞ্চ,রি স্পিনিং এগু ম্যানুফ্যাকচারিং 
কোং লি:-গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যান্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা 
বাধিক ২৪২ টাকা । নিউ চুমট। টা কোং লি:-গত ৩১শে ডিসেম্বর 
পথ্যস্ত এক খতগরের হিসাবে শতকরা বাপিক ৩০২ টাক! । স্বদেশী কটন 
মিলস্‌ কোং লি:_গত ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত এক বৎসরের চিসাবে 
শতকরা বাধিক ৯০২ টাকা । ক্যালকাট। আইস্‌ এসোসিয়েশন লিঃ-- 
গত ৩১শে ডিসেম্বর পথ্যস্ত ছয় মাসের ভিসাবে শতকরা বাধিক ২॥” টাক1। 
বেলগ্রাছি টা কোং লি:__গত ডিসেম্বর পর্যাস্ত এক 
ব্সরের হিসাবে শতকরা বাধিক ২০২ টাকা। শিবরাজপুর 
সিগ্ুকেট লি:-_-গত নবেছণ পথ্যস্ত এক বসের 
তিসাধে শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা । তাস্তি ভেলী রেলওয়ে 
কোং লিঃগত ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা 
বাধিক ৩২ টাকা । তিস্ত। ভেলী উট কোং লিঃ__গত ৩৯শে ডিসেম্বর 
পর্যস্ত এক খহসরের হিসাবে শতকর!] বাদিক ১৫২ টাক1। বোক্ে 
ইলেকটি,ক সাপ্লাই এগ ট্রামওয়েজ কোং লি:__গত ৩৯শে ডিসেম্বর 
পধ্যস্ত এক ব্পরের হিসাবে শতকর' বাধিক ৯২২ টাকা । গৌোকক মিলস্‌ 
লি-_গত ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাঁধিক 
৮২ টাকা । 


৩১শে 


৬) ৩ রঃ ] 
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ন্যাশনাল কটন মিল্স্‌ লিমিটেড ! 


ফেঁশন রোড-_চট্গ্রাম 


মাত্র দুই বসর কালের মধ্যে গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে 
উহাতে বস্ত্রবয়নের কাজ আরম্ত করা হইয়াছে । মিলে প্রস্তুত 
সুন্দলল ৪ /টিকসই বস্ত্র সর্বত্র সমাদূতি হইতেছে । বর্তমানে 
উহাতে স্ৃতা কাটার জন্য আয়োজন চলিতেছে । 

স্বল্প সময়ের মধ্যে মিলের জন্ প্রধানতঃ বাঙ্গলার দরিদ্রে ও 
মধ্যবিত্রদের মধ্যে ৭॥ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা 
হইয়াছে । এই মিলে বর্তমানে ৫ শতাধিক বাঙ্গালী মজুর ও 
শিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থান হইয়াছে । মিলটা পুর্ণাবয়ব হইলে 
উহাতে তিন সহত্র বাঙ্গালীর কম্মসংস্থান হইবে । 
_ ম্তাশনাল কটন মিলই চট্টগ্রামের প্রথম কটন মিল। 
বাঙ্গালীর চেষ্টা, বাঙ্গালীর মূলধন ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় উহা 
দ্রেত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । 

মিলের জন্য আরও ৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা 


ঃ তইবে | জাতিবর্ণ নিব্বশেষে সমস্ত বাঙ্গালীর উহাতে 
সহযোগিতা আবশ্যক । 








জু 


শু 












আ্বাজ্ান্ব্েন্ত্র হাভলচ্গাল 





টাক! ও বিনিময় 


কলিকাতা, ১১ই এপ্রিল 

আলোচ্য সপ্তাঙ্থে কলিকাতার টাকার বাজার অপরিবর্তিত অবস্থায় 
রহিয়া গিয়াছে । বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে না। অবশ্ঠ 
ইতিমধ্যে ইষ্টারের ছুটি উপলক্ষে ব্যাঙ্ক ও অন্যান্ত বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 
তিন দিন বন্ধ ছিল। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের 
যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তত্ষ্টে জানা যায়, প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত 
মহাসাগরের কোন কোন অঞ্চলে মহাযুদ্ধের দাবাগ্ি ছড়াইয়া পড়া সন্বেও 
ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের অবস্থা অনুকূল রহিয়াছে এবং বুটিশ সাম্রাজ্য 
ও অন্যান্ত দেশ হইতে আমদানীর পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। গত জানুয়ারী 
মাসে তুলনায় আলোচ্য ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের আমদানী বাণিজ্য 
২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা পরিমিত হ্রাস পাইয়াছে ; কিন্তু রপ্তানীর পরিমাণ আদৌ 
হাল পায় নাই। 

বিনিময় বাজারের ক্মবস্থ।য় একটা স্থির তাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্ত 
সর্বত্র উৎসাহ ও কশ্মুচাঞ্চল্যের একান্ত অভাব দৃষ্ট হয়। অবশ্য ইষ্টালের 
ছুটির পূর্বে বাজারে বিস্তর রপ্তানী বিলের আবির্ভাব দেখা গিয়াছিল। সম্প্রতি 
ভারত মহাসাগরে ও বঙ্গোপসাগরে জাপানী নৌবহরের চলাফেরার সংবাদে 
মনে হয় জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা বিনষ্ট হওয়ার ফলে ভারতের বহির্ব্বাপিজ্য 
আপাততঃ বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইয়া পড়িবে। 

গত ৭ই এপ্রিল তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য 
যে টেগার আহ্বান কর! হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল ২ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা | উক্ত আবেদনসধুছের মধ্যে ৯৯।০৩ 
পাই ও তদৃদ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৬ আনা দরের শতকরা প্রায় ৫৮ ভাগ 
আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার টেগারের 
গড়পড়তা সুদের হার শতকরা! বাধিক ১৬৭ পাই নির্দারিত হুইয়াছে। 
আগামী ১৪ই এপ্রল তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজজারা 
বিলের টেগার আহ্বান করা হুইবে। ধাছাদের টেগার গৃহীত হইবে 
তাহাদিগকে ১৭ই এপ্রিল তারিখের মধ্যে টাক] দিতে হুইবে। অন্যান্ত সর্ত 
পূর্ববৎ। গত ১লা ও রা এপ্রিল তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টার- 
মিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ ঈীড়াইয়াছে ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাকা । গত ৮ই এপ্রিল হইতে আগামী ১৩ই এপ্রিল তারিখ পর্য্যন্ত পূর্ব- 


প্রকাশিত সর্তান্ুলীরে শতকরা ৯৯৩৩ পাই দরে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টার- ূ 


মিডিয়েট ট্রেঞ্জারী বিল বিক্রয় হইতেছে। ৃ 
রিজার্ভ ব্যান্ক অব ইগ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ওর! এপ্রিল 


তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র তারতে চলতি নোটের মাঃ 


মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৩৮৮ কোটি ৩২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৮১ কেটি ৭৩ লক্ষ ১ হাজার টাকা । আলোচ্য 
সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ধ্ীড়াইয়াছে ৪৯ 
কোটি ২২ লক্ষ ৬ হাজার টাক] ) পূর্বববন্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৫ 


কোটি ২৮ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে কোন & 


ধার দেওয়া হয় না) পূর্বববন্তী সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল 
১৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যান্কে অস্তান্ত ব্যাক্কের 
আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৪১ কোটি ২৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা; 
পর্বববস্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪২ কোটি৩ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে মোট ৪ কোটি ৮২ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাছে 
উহ্ার পরিমাপ ছিল ৭ কোটি ৪০ লক্ষ ৭৩ হাজার টাক।। আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ষে ব্রহ্ম সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক লরকারসমূছের আমানতের 
৫ 


| 
লি 
|| হিযেদতহ 
ৰ 





থাগারিয়া, 
এ 


যোট পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৪৭ লক্ষ ৪ হাজার টাকা ও ১২ কোটি 
২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাছে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৪৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাক ও ১১ কোটি ৫৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা । 

এ সপ্তাহে বিনিময় বাক্ষারে নিয়োক্ত হার ঘলবৎ ছিল :-- 


টেলি: হগ্ডি (প্রতিটাকায় ) ১শি ৫৬২ পে 
এ দর্শশী ১শি  ৫$২ পে 
ডি এ৩ মাস ১ শি ৬৩১ পে 
ভলার (প্রতি ১০০ ডলার) ৩৩২৪০ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ১০ই মার্চ 
ইঞ্টারের দীর্ঘ ছুটির পর কলিকাত। শেয়ার বাজারের কাঞ্জকারবার 


আরম্ভ হইলেও শেয়ারের বেচাকেনার ব্যাপারে বিশেষ মন্দার তাৰ পরি- 
লক্ষিত হুইয়াছে। যুদ্ধের বর্তমান শোচনীয় এবং জটিল পরিস্থিতি শেয়ার 
বাজারের উপর বিশেষ প্রতিকূণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । কিন্তু ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক সমন্তার একটা স্থায়ী এবং সম্মানজনক সমাধার জন্ত ব্রিটিশ 
সরকারের প্রেরিত দূত স্তার ষ্্যাফোর্ড ক্রিপস এবং কংগ্রেসের 
মধ্যে যে আশাগ্রদ আলাপ আলোচন1 চলিতেছিল তাহাতে শেয়ংর 
বাজারের অবস্থায় কতকটা উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়া 
অনেকেই আশা করিয়াছিল। ইহা ছাড়া যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমা প্রণালী 


কলকারখানাসমুহের উপর বাধ্যতামূলক টঠর অনেক প্রধান প্রধান ৪ 





দি দেল ব্যাক ঘন ইত নি: 


“ভারতীয়: ব্যাঙ্কের মধ্যে রতম জয়েণ্ট &ক ব্যাঙ্ক” 
(স্ছাপিভ-ডিসেন্বর ১৯১১ সাল) 


৩৫০,০০৩ রতি হি টাকা 
বিক্রীত মূলধন 
আদায়ীকৃত সুলধন 
রিজার্ভ ও অন্ঠান্ত তহবিল 


১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসে্বর 
খ্য।ক্কে আমানতের পরিমাণ ** ৪১৩১৯০১৩৫৩২ টাকা 


হেড অফিস-_মহাক্া গান্ষী রোড, 


ভারতবর্ষের সর্ধত্র শাখা এবং পে অফিস আছে। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর-_মিও এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি 
-_ ভিরেক্টরগপ-_ 
মিঃ হরিদাস মাধবদাস, চেয়ারম্যান 
মিঃ আরদেশীর বি, ডুবাস, মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম, 
ঃ মিঃ ধরমসি মুলরাজ খাতাউ, 
ঃ ম্তার আরদেশীর দালাল, কে, টি, 
মিঃহরমুসজি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট, 
প্টস-_মেসাস” বার্কলেস্‌ ব্যাক্ক লিং এবং 
যেপার্স মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 


নিউইয়রক এজেপ্টস-_দি গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


সর্বব প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য করা হয়। 
সর্তীবলী পত্র লিখিয়৷ জানুন। 
কলিকাতার শাখা মেন অফিস--১০*নং ক্লাইত সীট, বড়বাজার 
শাখা-__৭১ নং ক্রস কীট, নিউ মার্কেট শাখা_-১০ নং লিগুসে ই্রীট, শ্তাম- | 
বাজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ভবানীপুর শাখ]--৮এ, রসা 
রোড । বাজলার শাখা" ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাই- 
গুড়ী ও বর্ধমান। বিহারের শাখ]-জামসেদপুর, মজংফরপুর, 
গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারিঞ বেতিয়া, মধুবণী, 
রক্‌সৌল কাটিহার, ফরবেসগঞ্জ,ও কিষাণগঞ্জ। 


| ৩১৩৬১২৬৪০০২ টাকা 
৯১৬৮১১৩২০০৭, টাকা 
১৩৬১৪৩১০০০৭ টাকা 
থ 


উড়িষ্যার ৪১৪১১১/০ | 





 তরিস্থ ্্ 


বোক্ছে। টা 





শি চি 


_ আাখিক 


১২৪৪ 


পপ তত শি ীশিটিিশিোিিশি পিসি আপ লিসানি শি তু 





--শিশীশীশীশীশীনি 


প্রতিষ্ঠানগুলির ( শেয়ারের চাহিদা দেখা দিবে বলিয়াও € কেছ কেহ ধারণা 
করিয়াছিল। ইহ সত্ত্বেও দেশের ভিতরে যে একটা অনিশ্চিত আবহাওয়া 
বিরাজ করিতেছে, সেই জন্ শেয়ার বাজারে কোন ক্রেতাই শেয়ার খরিদ 
করিবার জন্য কোনরূপ আগ্রহ দেখায় নাই। কংগ্রেমের সঙ্গে বৃটিশ পরকারের 
মীমাংসার সকল রকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া যে খবর পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাতে আশঙ্কা হয় যে, শেয়ার বার্জারের অবস্থায় আরও অবনতি দেখা 


যাইবে। 
কোম্পানীর কাগজ 
যদিও এসপ্রাহে কোম্পানীর কাগজের কার্জকারবারের পরিমাণ সক্কীণ: 
গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, তথাপি ইহার দরে কতকট। স্থির ভাব 
পরিলক্ষিত হইয়াছে । ৩|০ টাকা শের কোম্পানীর কাগজ ৮৭৮০ আনা 
দরে হস্তাস্তরিত হইয়াছে । মেয়াদী খণপত্রসযুহের মধো ৩২ টাকা সুদের 
১৯৪৯-৫২ সালের খণপর্রে ৯৫৬/০ আনা, ৩॥০ টাকা ন্বদের ১৯৪৭-৫০ সালের 
কাগজ ৯৭%%০ আনা এবং ৫২ টাকা মদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৪৪/০ 
আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
এই বিভাগে শুধু ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টাল করপোরেশনের শেয়ারের 
বিকিকিনি হুইয়াছে। ইগ্ডিয়ান আয়রণের দর ২১।৮০ আন1 হইতে ২১৪০ 
আনার মধ্যে এবং ট্টাল করপোরেশনের দয ১৩০ আনা হইতে ১৩ 
আনার মধ্যে উঠানামা করিয়াছে । | 
চিনির কল 
চিনির কলের শেয়ার অতি সামাস্ত্র বেচাকেন! হইয়াছে । 
চা-বাগান 
কয়েকটা বড় বড় চা-বাগানের প্রকাশিত হিসাব নিকাশে যদিও উন্নতির 
লক্ষণ দেখা গিয়াছে, তবুও চা-বাগানের শেয়ারের জন্ত বিশেষ কোন চাহিদ] 
দেখা যায় নাই। 
এ সপ্তাহে কলিকাত। শেয়ার বাজারে নিয়রূপ বিকিকিনি হইয়াছে £__ 
“ 2: 


| ব্যান সত্কহ্লাগা লি 


১২, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা 


কারেপ্ট এফাউণ্ট সুদ শতকর] ১২ টাকা, 
সেতিংস ব্যাঙ্ক একাউপ্ট সুদ শতকরা ৩২ 
টাকা | চেক দ্বারা টাক! উঠান ঘায়। ফিক্সড, 
ডিপজিট ৬ মাস বা তরুর্ধ; সুদ শতকরা 
৩॥০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পর্যন্ত। উপযুক্ত 
পিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


আরা কলেজ 88 3৮৯৪০৭ কা ও চারে 





কথ 
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আচার্য্য প্র ললচজ্জ লে ও সপ 


রি গ্প্ভ্ গু. 
রা ভুল নগর (কাখি সমুদ্রতীর ) 
নী কারখানার প্রসার ও উৎপাদন 


বিশেষজ্ঞগণ.কর্তৃক স্মধিত হইয়াছে। 
কারখানার কার্য প্রণালী-_ 


কেন্দ্রীয় লবণ বিতাগের খ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কালেক্টর, বছ সুন্দেফ ও ডেপুটি, 
ভারত সরকারের প্রাণিতত্ব বিভাগের অফিসার, নাড়াঙ্জেলের 
কুমার দেবেস্রলাল খা কর্তৃক সম্প্রতি পরিদর্শন 
রিপোর্টে উচ্চ প্রশংলিত হইয়াছে । 
কোম্পানী লাভের সহিত চলিতেছে, জবণ 
বিক্রয়ের লাভ হইতে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে 
বন্ধিত মুলধনে প্রসপেক্টাস ও বিশেষ বিবরণের অন্ত আবেদন করুল। 


হ্ডে অফিস-_৫নং ক্লাইভ ঘাট ট্রীট, কন্িকাভা। 
1 শস্য শিম সস 


5 এপি 


5৯ 


2৯৮ ৮ 


স্০কেি 


2৯ 


২৯০৯০ 


শ্স্স্ 


ক 


০ 
১ 


ি্তস্ত 
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»৮.-পািশিটিতি 










টেলিগ্রাম £ ৪898125 | 
২ 1:৮০ [খত ক বুনি চি 


[ ১৩ই এপ্পিল, ১৯৪৮ 


জগৎ 





০ -ীশা্াীশীশীশেশীশীগাটিটিি 


কোম্পানীর কাগজ 
৩০ লুদের কোম্পানীর কাগজ ৭ই এপ্রিল_-৮৭৪* ; ৮ই-_:৮৭৪%০ ৮৮২৪ 
৯ই--৮৭২ ৮৭৮৮০ 1 ৩৭ হুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ৯ই এপ্রিল-_ 


ক স্ক্পক 


৯৫৩০ | ৫২ দের খণ (৯৯৪৫-৫৫) ৭ই এপ্রিল--১০৪৪০ ১০৪০০ ) ৯ই-_ 
১*৪৪/০ ১০৫২ | ৩০ সুদের ধণ (১৯৪৭-৫০) ৯ই এপ্রিল-_-৯৭৪৮০। 
কয়লার থনি 
পিঙ্গারণ (“বি') ৮ই এপ্প্রিল--১৪১০ | 
নিউ ভিক্টোরিয়! (প্রেফ) ৯ই এপ্রিল--৭1%০| 
ব্যাক 


ই্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীক্কত) ৭ই এশ্রিল--১৩৪৮২। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক ৭ই এ:--৯০২ ৯১২) ৮ই--৯১২ ৯৯০) ৯ই-৯৯২। 
খনি 


বান্মা করপোরেশন এই এপ্পিল--২২। ইত্ডিয়ান কপার ৮ই এ৫-__-১৪০০ ? 


৯ই--১।৮০ ১।০/০। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 


ইপ্ডিয়ান আয়রণ এও ষ্রাল ৭ই এগ্রিল-_২২।০ ২২৮০ ২২৮০ ; ৬৮ই- 
২১৪৯ ২১৮০ ৯২২ ২২1০) ৯ই--২১৪%০ ২২২ ২২/৯ ২২1৮ । ্ীল করপো- 
রেশন (অভি)৭ই এপ্রিল-_-১৩।০ ১৩।/০ ১৩1৮০ ; ৮ই-_-১৩।০ ১৩1৮০ ১৯৮০; 
৯ই--১৩।৮০ ) (প্রেফ) ৭ই এপ্রিল ৯৩২ ) ৮ই_৯১২) *ই--৯১২। 
কাগজের কল 
টার পেপার »ই এপ্রিল_-১৩।*। 


পাটকল 


হকুমচাদ (প্রেফ) ৮ই এপ্রিল--১২৬২। রিলায়েন্স (প্রেফ) ৮ই এ৫-_ 


১৩২২ । 
কেমিক্যাল 


৬ লী এও কেমিক্যাল (প্রেফ) ৮ই এপ্রিল ১০২২ | 
১ ও ও রস ও আর রা ও ও 


| অপুনার 2 ঢং. ]১, বন পূর্ণ করিতে | 





হইলে আমাদের নব পরিকণ্পনায় টাকা 


গচ্ছিত রা 
(ইহার মৃল সুত্র গভর্ণমেন্ট ১১৫ অনুমোদিত ) 
[রি ওর ব্য 


(৯৪21585 011713060 1)6790980) 
টাক। রাখুন 
& যে রঃ কারণে মৃত্যু ঘটিলে £__ 
নুদসহ সম্পূণ টাকা উপরন্ধ আসল টাফার 
দুই-তৃতীয়াংশ টাকাও আপনার উত্তরাধিকারী 
পাইবেন। 
ও বাচিয়া থাকিলে 2 
সম্পূর্ণ অমা টাকা! সদসহ ফেরৎ পাইবেন, 
সেভিংস্‌ হিসাবের টাকা প্রয়োজন হইলে 
উঠাইতেও পারিবেন । 


ঘ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিয়া জীবন বীমার 
রী বিশদ বিবরণের জন্য || যোগ লওয়াই ইহার বৈশিষ্ট্য । 
















| পত্র লিখুন 
রা [ প্রদত্ত মূলধন প্রায় ... ... ৫১৫০১০০০২ 


| রি টাকা, সোনা, রূপা! ও 
৷ কোম্পানীর কাগজ ম্তুত ২৮৮,৯*৯২উপর 


* রেসিষ্টার্ড অফিস : ১৫, যছু ভট্টাচার্ধ্য লেন, কালীঘাট, কলিকাতা । 
ং শাখালমু ঃ বোম্বাই, রাণীগঞ্জ, কাশীপুর, চেতলা, সিউড়ী। ৃ 
| ফোন ঃ সাউথ ২৬৮১, ২৬৮২, ২৬৮ ৫ | 





| ১ এপ্রল, ১৯৪২ ] আথক জগৎ | ১২৪৫ 


এল পা পেশ জজ, কী 


পিপিশ্ীপীপিপপাপীগীওি ৯০২০৭ 
শিপ শপ পপপিপাপসপপপািপাা? পা 


ইলেক্টটীক 
জব্বলপুর ৮ই এপ্রিল--১৪৪০| | 
বিবিধ 


বিআই করপোরেশন (অডি) মই এপ্রিল_-88৮%০ ; (প্রেফ) ৯ই এ: 


১৫৯২ | 
চিনির কল 
মারী ক্রয়ারী ৭ই এপ্রিল-_-১৫২) ৯ই--১৫২। কাপপুর (প্রেফ) ৯ই 
এপ্রিল--১৫ ০২ | 
| ডিবেঞার 
৬২ টাকা শ্রদের (১৯০৮-৪৮) সালের হাওড়া-আমতা রেলওয়ে ৯ই এপ্রিল 
--১০৪।৯। 
চা-বাগান 
সেণ্টাল কাছাড় ৭ই এপ্রিল_-৭১২। চুণাভূতি ৭ই এপ্রিল-- ৪৯২॥০। 
দার্জিলিং টা এবং সিনকোনা ৭ই এপ্রিল_-১৯৫২। হস্তপাড়া ৭ই এপ্রিশ-_ 
৪৪৬২ | মনাবাড়ী ৭ই এপ্রল--২৬১২। মোখোলা ৭ই এপ্রিল--৫৭০২। 
নাগরী ফার্্ন ৭ই এপ্রিল_-২৩॥০ | তেঞপুর (প্রেফ) ৭ই এশ্রিল-_-১৪২ | 
বূপাচেড়া ৮ই এপ্রিল_-৯॥০ | 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ১১ই এপ্রিল 

কলিকাতার পাটের খাজারের সকল ধিভাগে একটা অনিশ্চয়তার ভাব 
লক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাছে ইষ্টারের ছুটি উপলক্ষে বাজার দিন কয়েক 
বন্ধ ছিল। বাজার পুনরায় একটা মন্দার অবস্থায় আরস্ভ হয়। বাঞ্ধারে 
কাজকারবার বিশেষ কিছু হইতে পারে নাই । চট-ও থলের বৈদেশিক চাহিদা [টি 
দেখা যাইতেছে ন।| রপ্তানী বাণিজ্যের এই প্রতিকুণ পরিস্থিতির ফলে 
থলে ও চটের দর নািয়া পড়িয়াছে। ৯নং পোর্টার চটের দর পূর্বববস্তী 
সপ্তাছের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে ১০ টাকার মত হ্রাস পাইয়াছে। পাকা 
বেল বিভাগে প্রতি বেলের হার এক টাকা হিসাবে হ্বাস পাইয়াছে। মিলল 
মালিকগণ পাট ক্রয়ের দিকে শ্বভাবতঃই আগ্রহের অভাব দেখাইতেছেন। 
ফাটকা বাঞ্জার একেবারে বন্ধ | 

গত ৪8ঠ1 এপ্রিল তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইম্বাছে, মেসাস” সিন্ক্রেয়ার 
মারে এণ্ড কোং লি£এর প্র সন্তাছের পাটচাষ সংক্রান্ত রিপোর্টে প্রকাশ যে? 


অধিকাংশ অঞ্চলেই আবহাওয়ার অবস্থা মোটামুটি ভাল ছিল। পশ্চিম ও 
উত্তর বাঙ্গলার জেলাসমূছে আরও কিছু বৃষ্টিপাত বাঞ্ছনীয় । পাটের চারাগুলি 
অধিকাংশ অঞ্চলেই বেশ সুস্পষ্ট হইয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। বিভিন্ন অঞ্চলে | 
 এতাবৎ গত বৎসরের তুলনায় ও ১৯৪১ সালের হিসাবে কি পরিমাণ পাট | 


বপন করা হইয়াছে তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হুইল :-_নারায়ণগঞ্জ-এবার 
২০ আনা; গতবার ৭ আনা। টাদপুর--এবার ২৬ আনা; গতবার 
১০ আনা । হাজিগঞ্জ--এবার ২৬ আনা ) গতবার ৫ আনা । চৌষোহনী-__ 
এবার ২০ আন ; গতবার ৫ আনা ৩ পাই। আশ্তগঞ্জ--এবায় ২০ আনা) 
গতবার যৎ্সামান্ত । আখাউড়া_এবার ১৮ আনা; গতবার ২ আনা। 
নিখলিদামপাড়া--এবার ৯ আনা ৬ পাই) গতবার ১ আনা ৬ পাই। 
এলাশিন-এবার ১৮ আনা ৬ পাই; গতবার ৫ আনা। সরিষাবাড়ী-. 
এবার ৫ আন! ; গতবার ৩ আন | ময়যনসিংহ--এবার € আনা; গতবার 
৫ আন! ৩ পাই । সিরাজগঞ্জ--এবার ৬ আনা ৬ পাই; গতবার ২ আনা 
৯ পাই। তাঙ্কুরা--এবায় ৪ আনা ; গতবার ৩ আনা । 


তুলা ও কাপড় 


কলিকাতা ১১ই এপ্রিল 


তৃলার বাজারের অবস্থায় একটা স্থির ভাব লক্ষিত হয়। ব্রন্ষদেশ হইতে || 


উপধুণপরি সামরিক বিপর্যয়ের ছুঃসংবাদ তুলার বাজারে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার 
সৃষ্টি করিতে পাবে নাই । তৃলার দরেও বিশেব উঠানাম] হয় নাই। বোরোচ 
এপ্রিল-মে ১৪৬২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 

কাপড়ের বাজারের অবস্থা পূর্বের তুলনায় কিঞ্চিৎ উন্নততর বলিতে 
হইবে । বোত্বাইএর বাজারে সম্প্রতি কিছুটা চড়তিয় তাঘ পরিলক্ষিত হয়। 


শিপ শাপপপাপ্পপাসীপাপা পি শিরা 77 লি ০০০ রি টিনিরনী 


০... শা পপিপপদিসিপ শ পাতি ভিসা 


যুদ্ধ জনি, কা একমাত্র কারণ। কলিকাতা বাখারের জরহাযও 
উন্নতি লক্ষিত হয়, যদিও এই পরিবর্তন খুব ধারে ধীরে খটিতেছে | মোট কথা, 
তুল ও কাপডের বাজারের অবস্থা নৈরাশ্টজনক ল্‌চে। 


সোণা ও বূপা 
কলিকাতা! ১০ই মার্চ 


্বালোচ্য সপ্তাহে বোগ্বাইয়ের সোণার খাজারের কাজকারবারে ছুইটা 
পরস্পর বিরোধী অবস্থার স্থষ্টি হইয়াছে । একদিকে বর্তমান যুদ্ধের সঙ্কটজনক 
পরিস্থিতির জন্ত সোণার দর চড়িবার লক্ষণ দেখা গিয়াছে, অপর দিকে 
খাজারে প্রচুর পরিবাণে সোণা আমদানী হওয়ায় পুনরায় ইহার দরে আবার 

কতকটা নিষ্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে । প্রতি ভরি সোণার দর ৫২ টাক! 
হইতে ৫৩ টাকার মধ্যে উঠানামা করিয়াছিল । আজ বোস্বাইয়ে প্রতি ভরি 
রেডি সোণার দর াড়াইয়াছে ৪৯।০ আনা এবং মে মাসে ডেপ্িতারী দেওয়ার 
সপ্ত প্রতি ভরি সোণার দর হইতেছে ৪৮৪০ আনা। বোগ্াইয়ে প্রতিটা 
গিনি ৩৮ টাক! দরে বেচাকেনা হুইয়াছে । কলিকাতায় প্রতি তরি পাকা! 
পোণা ৫০।/০ আনা। বড়ালবার প্রতি ভরি ৫০॥০ আন! এবং প্রতিটা 
গিনি ৪১০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । লগ্নে প্রতি আউন্স পাকা 
সোণার দর ৮ পাউও্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্তিত রহিয়াছে | 

রূপ! 

এ সপ্তাহে বোহ্বাইয়ের রূপার বাজারে পুর্ব সপ্তাহের চেয়ে রূপার দরে 
কতকটা উদ্ধগতি দেখা গিয়াছে । বোষ্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রূপার 
দর ঠাড়াইয়াছে ৮৩॥* আনা এবং মে মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ব প্রতি 
একশত তোলা রূপার দূর হছে ৮০ টাকা । কলিকাতায় প্রতি একশত 


] দি চিটাগং ইঞ্জিনিয়ারিং && | 
ৃ লেকটা ক মাগাই কোংলিঃ | 


হ্ডে অফিন-_“ইলেকটী ক হাউস” চট্টগ্রাম 


ইহা বাংলার পাঁচটা প্রসিদ্ধ সহরে বৈদ্যুতিক শত্তি 
সরবন্নাহ করিতেছে । 


যথা-ট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, রাজসাহী, ফরিদপুর 
₹ সিরাজগঞ্জ। 


অন্ান্ত প্রসিন্ধ সহরেও শীঘ্রই কার্ময আরম্ভ কর। হইবে | 
অন্গমোদিত মুলধশ-- 5৭০ ২০৯৩ ০৯৩ ০০২ টাকা 
(৮০,০০০২ সাধারণ অংশে বিভক্ত ) 
প্রত্যেকটি শেয়ারের মূল্য--২৫২ টাকা। 
বিলিকৃত মুলধন-- 5০৬ ১২১০ ০১০০ ০২২ টাকা 
আদায়ী মূলধন-_ ০৯৯ ১০১৫৫,৯১৭৮%/* আন 
১৯৪২ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মন্তুদ তহবিল হিলাবে 
কাগজে স্যাত্ত এবং স্থায়ী আমানতের 
পরিমাণ ১,১৬,০০০২ টাকা। 


লভ্যাংশের পরিমাণ__১৯২৮ সাল শতকরা! এাণ আনা, ১৯২৯ সাল 
শতকর' ৬।০ আনা, ১৯৩০ পাল ৬।* আনা, ১৯৩১ সাল ৭ আনা 
(আয়কর সমেত )। ১৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পথ্যস্ত বৎসরে 
শতকরা ৬|০ আনা, ১৯৩৫ সাল--শতকরা ৪৯ টাকা, ১৯৩৬ সাল-_ 
শতকর! ৪২ টাকা, ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত বাৎসরিক 

শতকরা ৬২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। 
অতএব শেয়ারের মুল্যের শতকরা ৮০২ টাকা লভ্যাংশ 

দ্বারা প্রত্যগিত হইয়াছে। 
মূলধনের শতকরা ৯৯ ভাগ বাঙ্গালীর--কম্মচারী এবং শ্রমিকদের 
শতকরা ৯৯৯ জন বাঙ্গালী ৰ 
সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী কর্তৃক পরিচালিত। 
অবশিষ্ট শেয়ারসমূহের জন্ত বাঙ্গালী প্রার্থীদের আবেদন অগ্রে 
বিবেচিত হইবে। 


কেঃকে, সেন- স্যানেজিং ডিরেক্টর 





দি 
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| সরিষার খল ক্রয় করিতে বিশেষ আগ্রহ দেখায় নাই। 


বাজারে চামড়ার আমদানী এবং মজুদের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত সীমাবন্ধ। 


তি 


ভোলা রূপ! ৮১৪০ আনা , এবং তি একশত তোলা খুরা রূপ ৮২. টাকা 
দরে বেচাকেলা হইয়াছে । লগ্নে প্রতি আউন্দ স্পট রূপার দর হইতেছে 
হ৩২ পেম্স। 


কলিকাতার বাজার দর 


বাংলা সরকারের কৃষিপণ্যাদির বাজার সম্পর্কিত বিভাগ হইতে গত ৬ই 
এপ্রিল তারিখে কলিকাতায় কৃষিজাত দ্রব্যাদির দরের যে তালিকা প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল £-- 
বাকতুলসী ধান প্রতি মণ--৩॥০ ; পাটনাই ধান প্রতি মণ_-৩1৩৭ ) 
মোটা ধান প্রতি মণ--৩1/” ; বাকতুলসী চাউল প্রতি মণ--৬।০ ; পাটনাই 
চাউল প্রতি মণ-_৫৪৮৮%০ ; মোটা চাউল প্রতি মণ-_৫॥০ ; সাধারণ শ্রেশীর 
সরিষার তেল প্রতি মণ_-১৩।%০ ) সাধারণ শ্রেণীর ঘি. প্রতি মণ--৫৪২ টাকা 
হইতে ৭৪২ টাকা ) “এগমারক” শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ--৭০২ ; ৯নং চিনি 
প্রতি মণ--১৩দ০ ) নং চিনি প্রতি মণ--১৩।%০ 3 গোছুপ্ধ প্রতি টাকায়--৫ 
সের; মুরগীর ডিম (প্রতি কুড়ি) (ক) শ্রেণী_-দ৮০, (খ) শ্রেণী-11%০ ; 
(গ) শ্রেণী--8/০ 7 (ঘ) শ্রেণী--1৩/০ £ সাধারণ শ্রেণী-_-॥০$ হাসের ডিম 
(প্রতি কুড়ি )__সাধারণ শ্রেণীর__০৬ পাই; নৈনিতাল আলু প্রতি মণ-- 
৩৮০ ; ইলিশ মাছ প্রতি মণ-_১৮২ ) রোহিত মাছ প্রতি মণ-২০২) 
চিংড়ি মাঁছ প্রতি মণ__১৯৬২ ; সবরী কলা প্রতি ডজন--%০ ; সিঙ্গাপুরী কলা 
প্রতি ডদ্ন-_৬ পাই ? মাদ্রাজী আম গ্রাতি টাকায়-__১০টী; নাগপুরী কমলা 
লেবু প্রতি টাকায়_-৩৫টাী ; আসামের আনারস ( প্রতি কুড়ি )--১৪২। 
খৈলের বাজার 
কলিকাতা, ১০ই বা 
রেড়ির খৈল আলোচ্য সপ্তাহ্থে স্থানীয় রেডির খৈলের বাজার | 
ছিল। কলসমুহু গ্াতিমণ রেড়ীর খৈল ২।৮%০ আনা হইতে ২।০ আনা দরে 
বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। আড়তদাবের1 প্রতি ছুইমণী বস্তা খৈল (বস্তা 


প্রতি প্রত্যেকটা থলের জন্ঠ ।০ আনা অতিরিক্ত ধাধ্য করিয়া) ৫1০ আনা [| 


হইতে ৫॥০ আন] দরে বিক্রয় করিয়াছিল। স্থানীয় থরিদ্দারেরা রেড়ির খেল 


ক্রয় করিবার অন্য চাহিদা দেখাইয়াছে। শ্রমিকের অতাব বশত: কলসমূছে | 


রেড়িব খৈলের উৎপাদন সীমাবদ্ধ কর! হুইয়াছে। 
সরিবার খৈল-_এ সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার তেজী ছিল। 


কলসমুহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ১৭/০ আনা হইতে ২/০ আন দরে বিক্রম 
করিতে রাজী ছিল। অপর পক্ষে লরিবার খৈলের ব্যবসায়ীর! প্রতি ছুই মণী 


বন্ত। সরিবার খৈল (বস্তা প্রতি অতিরিক্ত ।০ আনা সহ ) ৪81৮০ আনা হইতে 
81%০ আমা দরে বিক্রয় করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা 
সরিষার খৈলের 
উত্পাদনের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। 


চামড়ার বাজার 
কলিকাতা ১০ই মার্চ 
আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে স্থিরভাব পরিলক্ষিত হুইয়াছে। 
মাদ্রা্জী চন্ম-ব্যবসায়ীরা গরুর চামড়। পধ্যাপ্ত পরিমাণে খরিদ করিয়াছে। 


বিভিন্ন শ্রেণীর চামড়ার দর নিয়রূপ ছিল ৫ 

ছাগলের চামড়া--পাটনা ৫ হাজার ৪ শত টুকরা ৮০২ টাকা। 
ঢাকা-দিনাঞপুর ৫৭ হাজার ১ শত টুকরা ৮০২ টাকা হইতে ১১৫২ টাকা 
এবং আদ্র-লবণাক্ত ২* হাজার ৮ শত টুকরা ৬০২ টাকা হইতে ৯৯২॥০ 
আন1। এততঘ্যতীত পাটনা ৮ শত টুকরা । ঢাকা-দিনাজপুর ৯৭ হাজার 
৩ শত টুকরা এবং আদ্র-লবণাক্ত ১৮ হাজার ১৯ শত টুকরা ছাগলের চামড়া 
বাজারে মজুদ ছিল। 

গরু ও মহিবের চাঅড়া-_আগ্রা-আসেনিক শুকনো ৫ শত টুকরা, 
৮৪০ আনা, রীচি-গয়া আর্সেনিক শুকনো ১ হাক্রার ২ শত টুকরা ৮০ আনা), 
রাঁচি-গয়া সাধারণ ৫ শত টুকরা ৭॥০ আনা, দারভাঙ্গা পূর্ণিয়া সাধারণ 
২ হাক্রার ১ শত টুকরা ৭৮০ আন! হইতে ৭।* আনা, আর্র-লবণাজ্জ 
১ হাজার টুকরা %৯ পাই, আর্দু-লবণাক্ত (কলাইখানার ) * শত টুকরা 


_আথক জগৎ 
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গু খাত খর রে রেড রিচ বারী বি ও এ পার এ ও এ 2 


ক 


্‌ ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪২ 





স্পা পাকা পাস্তা ০০০ 





১১৫২ টাকা হইতে ১২০২ টাকা (কুড়ি হিসাবে )। ইহ] ছাড়া আগ্রা- 
আসেঁনিক শুকনো! ৪ হাজার টুক্রা, রাচি-গয়া আসেনিক শুকনো ২ শত 
টুকরা, দারভাঙ্গা পুর্ণিয়া ৮ শত টুকরা ঢাকা-দিনাব্লপুর লবণাক্ত ১ হাজার 
টুকরা এবং আর্র-লবগাক্ঞ ১০ হাজার ৬ শত টুকরা গরুর চামড়া ও ২ হাজার 
৪৫০ টাকার মহিষের চামড়া বাজারে মজুদ [ছল। 





ক ধু 


ভারতের সর্কপ্রদেশর শুভানব্যায়ী গাহক ঠ 
অনুগ্রাহক, সহকর্থী ও সমব্যবসায়ী ববুগণকে 
ক্তজ্ঞে হৃদয়ে জানাই, আমাদের নববর্ষের 
প্রাতি ও শুভেচ্ছা! এবং আন্তরিকভাবে প্রার্থনা 
কলি বর্তমানের ঘনাভূত দুধ্যোগের 
ভিতন্ন দিয়াই আগত বৎসরে তাহাদের 


সুখ, সমৃদ্ধি ও ক্বাথানতা | 
বাছা | ত 


৭ 


৮ ্শ্্্শ্ 
কিস সিসি 


সি 
সত 
1 আআ আস 


জি, এম্‌, এম্গোর্ষিম লিঃ 


(বিভিন্ন বিভাগ সমন্বিত বৌ জাতীয় প্রতিষ্ঠান ) 
কলিকাতা, _কুচবেহার রও জলপাইগুড়ি 


০ম 
বসল 


হু || 


ট দিবি মণ বা দি] 


দি বরিগর। মডার্ণ ব্যান্ধ লিঃ 


ক্রিপুরার মহারাজ! মাণিক্য বাহাদুর কে সি এস আই || 

শিপং শাখার শুভ-উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিমোক্ত বাণী প্রদান 

করিয়াছেন £-- উজ্জ্রয়স্ত প্যালেস, আগরতলা, 
৪১1 ডিসেম্বর, ১৯৪১ । 

ত্রিপুরা মডাণ ব্যাঙ্ক লিঃ শিলংয়ে শাখা অফিস খুলিতেছেন জানিয়। 


বিশেষ আনন্দিত হুইয়াছি। 
ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকলে জাতীয় ভাবাপন্ন প্রতিষ্ঠান- 


সমূহের পৃষ্ঠপোষকতা অত্যাবশ্ক। বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য কেন্্রসমূহে 
বহু শাখা অফিস খুলিয়া জ্রিপুর। মভার্ণ ব্যাঙ্ক লি: এই চাহিদা || 
মিটাইতেছে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি এবং আশা || 
করি যে, জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা হইতে প্রতিষ্ঠানটি 


বরিত হইবে পা। স্বাঃ বি বি কে মাণিক্য, 


(5 মহারাজা মাণিকা বাহাদুর 
ই কাল] জাজ 








হেড অফিস-_৯-এ, ক্লাইভ প্রীট, কলিকাতা 
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক-_-এবশুসর শতকর! 
৭০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
আজ পর্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার__-৩৬।* টাকা 


_শাখাসযুহ__ 

শ্যামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহাটা 

দক্ষিণ কজিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়া 

হিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস 
নীলফামারি (রংপুর ) ভুবরাজপুর্রর ( বীরভূম ) 

টাদ্দবালী (বালেশ্বর-__উড়িষ্যা গ্রদেশ) : 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
জানান হইয়। থাকে । 


৬ 


সনি 











ফোন কলি; ৩০৯৯ শস্বাহ্কাত্তহ০ লাকা 
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, | ৯এ' ক ১৮ | 
কলিকাতা । সম্পাদক-_শ্রীযতীন্্রনাথ ভট্াচাধ্য কলিকাত 
৪র্থ বধ কলিকাতা, ২০শে এপ্রিল সোমবার ১৯৪২ ৪৭শ সংখ্যা 
বিষয় পৃষ্ঠা | বিষয় পু্া 
| 
সাময়িক গ্রসঙ্গ ১২৪৭-১১৪৯ | আধিক দুনিয়ার খবরাধবর ১২৫৪-১২৬০ 
যানবাহন সমস্থা ১২৫০ | পুস্তক পরিচয় ১২৬০ 
প্রাদেশিক সরকারসমূহের আতিক অবস্থা ১১৫১ কোম্পানী প্রসঙ্গ ১২৬১ 
১২৫২*১২৫৩ ] বাজারের হালচাল ১২৬২-১২৬৪ 


ভারতে লাক্ষা শিল্প 


£১871111 4454৩ 
বআা-বানেভ-ভিল্স- অথলীতি বিষয়ক 














মামাযক পর 


আশ্ররহীনদের জন্য সরকারী ব্যবস্থ। 

সামবিক প্রয়োজনে কোন কোন অঞ্চল হইতে বাধ্যতামূলকভাবে 
লোক অপসারণের ফলে আশ্রয়চীন দরিদ্র জনসাধারণ সম্পর্কে যে 
দারুণ সমস্যার স্যটি হইয়াছে, গত সপ্ঠাতে আমরা তদ্িষয়ে গবণ- 
মেন্টের দুষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। সুখের বিষয়, বাঙ্গলা সরকার 
এহ বিষয়ে সম্যক সচেতন থাকিয়া নিগোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । (১) স্থানান্তরিতগণকে সাহায্য দিবার 
জন্য জেলা মাজিষ্্রেটে গবর্ণমেন্টের অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই 
অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন । (২) পুবব হইতে (বে-সামরিক ) 
গবর্ণমেন্ট নোটিশ পাইলে সাময়িক আশ্রয়স্থল নিষ্্রীণ করিয়া দিবেন । 
নিরাশ্রয়গণ এইরূপ আশ্রয়ে থাকিয়া স্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিবার 
সময় পাইবেন | (৩) যে স্থলে অল সময়ের নোটিশে লোকাপসারণ 
করা হইবে সেই ক্ষেত্রে গবর্ণমেট খয়রাতি সাহাযোর ব্যবস্থা 
করিবেন। (৪) যে এলাকায় খাসমহলের জমি রহিয়াছে, সেখানে 
স্থানত্যাগকারীদিগকে উহা দেওয়া হইবে । অন্যথা স্থানীয় জমিদার” 
গণকে তাহাদের খাসের জমি ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা 
হইবে। তাহাও সম্ভব না হইলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বসবাসের নিমিত্ত 
জমির বাবস্থা করিবেন । (৫) স্থানাস্তরে গমনের ব্যয়। (৬) নুতন 
গৃহ নিশ্মাণের ব্যয় । (৭) ফসলের জমির জন্য পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া । 
যদি উহা গ্রহণ না করা হয়, তাহা হইলে প্রতি বৎসর উক্ত জমির 
শন্তের নীট মুল্য অর্থাৎ মোট উৎপন্ন ফসলের দামের অদ্ধেক 


মালিককে দেওয়া হইবে । (৮) জমি সামরিক বিভাগের হাতে থাকার 


সময় উহার ধাজন। সরকার হইতে দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়াও যে যে 


স্যলে স্থানাস্তরিতগণ গিয়া আশ্রয় লইবেন সেই সব স্থানের জনস্বাস্থ্য 
সম্পর্কেও গবর্ণমেণ্ট অবহিত হইয়াছেন। যাহাতে অল্প সময়ের 
নোটিশের বদলে যথাসম্ভব বেশী সময়ের নোটিশে লোকজনকে চলিয়। 
যাইবার আদেশ দেওয়] হয় সেই বিষয়েও যথাসাধা ঢেষ্টা করিবার 
প্রতিশ্রুতি গব্ণমেন্ট দিয়াছেন। মোটামুটি উপরোক্ত ব্যবস্থা 
সময়োচিত ও স্বিবেচনার পরিচায়ক । কিন্তু গুটিকয়েক বিষয় 
সম্পর্কে আমাদের বলিবার রহিয়াছে । 
পল বসবাস স্থাপন করিবেন তথাকার নিরাপত্তা ও জরুপী অবস্থায় 
সেখানে খাগ্ঠাদি পৌছিবার ব্যবস্থা সম্পর্কে কি করা হইয়াছে বা 
হইবে উক্ত পরিকল্পনায় তাহার উল্লেখ নাই । সর্বাপেক্ষা বিবেচনার 
বিষয় এই যে, এ সব লোকের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র । তাহারা 
নৃতন স্থানে গিয়া জীবিকা অজ্ভনের কি উপায় করিতে পারিবেন 
তাহাও গবর্ণমেন্টকে দেখিতে হইবে । পূর্বেকার স্থানীয় চাষ-আবাদ, 
ব্যবসা, চাকুরীই এ সকল লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র পন্থা 
ছিল। তাহারা এখন কিরূপে জীবনধারণ করিবেন 2 আমরা 
আশ! করি, গবর্ণমেন্ট এই বিষয়েও অগৌণে যখোপযক্ত ব্যবস্থা! 
অবলম্বন করিবেন। 
যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীম। 

যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশীয় কলকারখানাসমূহের ক্ষতিপূরণের 
জন্য ভারত সরকার সম্প্রতি যে অডিনান্স জারী করিয়াছেন, গত 
সপ্তাহে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা তাহা আলোচনা করিয়াছি | 
সেই প্রবন্ধে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইহা আমরা স্পষ্ট করিয়াই 
বলিয়াছি যে, বর্তমান পরিকল্পনায় কলকারখানার সম্পত্তি মূল্যের 


যে সব অঞ্চলে আশ্রয়ঠখনের 





ফোন কলি: ৩০৯৯ 


? 


১২৪৮ 


০০ 


7. পম পেজপ ক্রি 


শতকরা ৪ ভাগ অনুপাতে মোট প্রিমিয়াম আদায়ের যে নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে, এদেশের অবস্থা বিবেচনায় তাহা অত্যধিক। 
প্রত্যেক কলকারখানার মালিককে দুই বশুসরের মধ্যে সাকুল্য 
প্রিমিয়াম দিতে হইবে এবং এই প্রিমিয়ামের বিনিময়ে গবর্ণমেন্ট 
শতকরা ৮০ ভাগ পরিমাণে কলকারখানার ক্ষতিপুরণ করিবেন। 
সেই হিসাবে প্রত্যেক কলকারখানার মালিকরিগের পক্ষে বাতসরিক 
দেয় প্রিমিয়ামের পরিমাণ তাহাদের সম্পত্তি মূল্যের শতকরা ২॥ ভাগ 
দ'ড়াইবে। বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় পৃথিবীর অনেক দেশেই 
কলকারখানার ক্ষতিপুরণের জন্ বীমাব্যবস্থা বলবৎ করা হইয়াছে। কিন্তু 
কোথায় বাধিক প্রিমিয়ামের হার এত বেশী নিদ্ধারিত হয় নাই । 
এ বিষয়ে দৃষ্টান্ুদ্বরূপ গত সপ্তাহে আমরা অষ্ট্রেলিয়ার কথা উল্লেখ 
করিয়াছিলাম । সম্প্রতি “ক্যাপিটেল পত্রে চীন দেশের বীম৷ 
পরিকল্পনা সম্পর্কে যে একটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 
এ দেশেও কম প্রিমিয়ামে বামা পলিসি প্রদানের রীতি লক্ষ্য 
করা যায়। জাপানের সহিত যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর হইতে চীন গবর্ণ- 
মেন্ট দেশের জমি, বাড়ী ও কলকারখানার ক্ষতিপূরণ সম্পকে 
২৬ কোটি ৫০ লক্ষ ডলারের বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন । কিন্তু 
কোন ক্ষেত্রেই শতকরা ১ ডলারের বেশী বাধিক প্রিমিয়াম নিদ্ধারিত 
হয় নাই । গত কতিপয় বৎসরে যুদ্ধের জন্য অনেক দিক দিয়া 
অনেক ক্ষতি সংঘটিত হইয়াছে । গবর্ণমেন্ট সে সমস্ত পুরণের 
দায়িহও যথারীতি পরিপালন করিয়া চলিয়াছেন। অল্প প্রিমিয়ামের 
জন্য সে বিষয়ে তাহাদের কিছুমাত্র অসুবিধা ঘটিয়াছে বলিয়া শুনা 
যায় নাই। দেশের সকল স্থানের কলকারখানা ও বাডীঘর 
প্রভৃতি বীমাব্যবস্থার আমলে আসার দরুণ কম প্রিমিয়াম 
আদায় করিয়াও টান গবর্ণমেন্ট যুদ্ধজশিত ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব পালনে 
সমর্থ হহতেছেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহাদের ঝামা পরিকল্পনা কেবল 
কলকারখানার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া যর্দি বাড়ীঘর ও ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানসমূতকেও উহার অস্তুভূক্ত করেন তবে তাহারাও অপেক্ষাকৃত 
কম প্রাময়ামে যুদ্ধজনিত যাবতীয় ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে 
পারেন । এ বিষয়টি অচিরে বিবেচনী। করিয়। দেখিবার জহ্যা আমর 
তাহাদিগকে অন্থরোধ করিতেছি | 
ব্টিশ সরকারের বাজেট 

. চলতি ১৯৪২-৪৩ সালের জন্য বৃটিশ সরকারের যে বাজেট 
উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে এ বৎসরে নানাদিক দিয়া গব্ণমেণ্টের 
মোট ৫১৮ কোটি ৬০ লক্ষ পাউগ্ ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত 
হইয়াছে । এইরূপ ব্যয়ের মধ্যে ৪৫* কোটি পাউগুই সরকারী রাজস্ব 
বারা সিটাইতে হইবে । অথচ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশবাসীর 
উপর বর্তমানে যেসব ট্যাক্স ধার্য রহিয়াছে তাহা দ্বারা গবর্ণমেণ্টের 
২০৭ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের বেশী আয়ের সংস্থান হইবে বলিয়া 
আশা করা যায় না। কাজেই ১৯৪২-৪৩ পালের ব্যয় জিটাইবার 
জন্য গবর্ণমেণ্টকে ২৪২ কোটা ৬* লক্ষ পাউগড পরিমাণে নুতন আয়ের 
ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে । ফলে ইংলগুঘাসীর উপর নানাদছিক দিয়া 
এবারও নূতন ট্যাক্স বসিয়াছে। তামাক ও সিগারেট প্রভৃতিতে 
বুটেনের লোকেরা বগুসরে ৩৪ কোটি পাউগু ব্যয় করে । মদ বাবদও 
বশুসরে তাহাদের ৩ কোটি পাউগড বায় শুইয়া থাকে । তামাক, 
সিগারেট ও মদের উপর পূর্বেই ট্যাক্স নির্ধারিত ছ্ভিল। এবার 
১৭ শিলিং মূল্যের প্রতিটি মদের বোতলের উপর ৪ শিলিং ৮ পেনী 
পরিমাণে ট্যাক্স বুদ্ধি করা হইয়াছে । সিগারেটের উপর প্রতি দশটিতে 
শ পেনী করিয়া ট্যাক্স বসিয়াছে। সিনেমণ। বাবদ বৃটেনের জদসাধারগ 


খু 
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বশুসরে ১৪* কোটি পাউগু ব্যয় করিয়া থাকে। ৭ পেনীর উদ্ধ 
মূল্যের সমস্ত “সিটে'র উপর এবার প্রমোদকরের হার পুর্ধের তুলনায় 
দ্িগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছে । তাহাছাড়া সঙ্গীত যম্ব,ৎ রেশম 
বস্ত্র ও চুল কোকড়ানোর যন্ত্র প্রভৃতি নানাশ্রেণীর সৌখীন দ্রব্যের 
উপরও নূতন করিয়া ট্যাক্স ধার্য করা হইয়াছে । অন্টান্ত বার বাজেটে 
ঘাটতি দেখা গেলে প্রধানত; আয়করের হার বৃদ্ধি করিয়া তাহ! 

পুরণের ব্যবস্থা করা হইত । বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট এবার সে ধরণের. 
কাধ্যনীতি অনুসরণ না করিয়া মুখ্যত:ঃ বিলাসদ্রব্যের উপর অতিরিক্ত 
কর বসাইয়া ও প্রমোদকরের পরিমাণ বাড়াইয়া বাজেটের ঘাটতি 

পুরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন । বুটিশ গব্ণমেন্টের ট্যাক্সনীতির এই 

নূতন ধার সকল দিক দিয়াই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ট্যাক্স 

নিদ্ধারণের ব্যাপারে এইরূপ স্ুসঙ্গত পীতি আমাদের দেশে অনুম্থত 
হইতে দেখিলে আমরা শ্রখী হইতাম। সামরিক বায় বুদ্ধি পাওয়াতে 

ভারত সরকারের আয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে । সেই 

প্রয়োজনীয়তা মিটাইবার জন্ঠ ভারত সরকার সর্বসাধারণের উপর ও 

শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির উপর নানাভাবে আয়কর বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছেন । 

এ শ্রেণীর ট্যাকঝের উপর জোর না দিয়া তাহারা যদি বিলাসদ্রব্যের 

উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি করিতেন তবে দেশের লোকের বিক্ষোভের তেমন 

কোন কারণ ঘটিত না । কিন্তু সেরূপ সুবিবেচনা এদেশের গব্ণমেন্টের 

নিকট আশা করা যায় নাকি? 


বাঙলার জনস্বাস্থ্য 

সম্প্রতি বাঙ্গলার জনম্বাস্থা বিভাগের গত ১৯৪* সালের যে 
(রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গলায় জনন্বাস্থ্যের ক্রমিক 
অবনতি লক্ষ্য করিয়া সকলেই শঙ্কিত হইবেন সন্দেহ নাই । 
জনম্বাস্থ্য ও চিকিওসা বিষয়ে সুপরিকল্পিত কাধ্যনীতি অবলপ্বিত 
হওয়ার ফলে জগতের উন্নতিশীল দেশসমূহে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ 
তথা অকাল মৃত্ার ভার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রতিরোধ করা সম্ভবপর 
হইয়াছে । কিন্তু এদেশে সেরূপ স্বব্যবস্থা অদ্যাপী বিশেষ কিছুই 
হইতেছে নী। অন্যান্য প্রদেশের মত বাঙ্গল! সরকারও এপ্রদেশে 


একটি জনন্থান্থ্য বিভাগ পরিচালনা করিতেছেন । কিন্তু এই বিভাগ 
কোন ব্যাপক পগ্সিকল্পন। নিয়। কাধ্যে ব্রতী না হওয়ায় এবং গবণমেণ্ট 
উহার জন্য উপযুক্তরূপ অর্থ বরাদ্দ না করায় এই বিভাগ ঘ্বারা আসল 
উদ্দেশ্য বিশেষ কিছুই সাধিত হইতেছে না। জনম্বাস্থ্যের কোন উন্নতি 
দেখা যাওয়ার পরিবর্তে এদিক দিয় দেশের অবস্থা বরং ক্রমিক 
অবনতির পথেই ধাবিত হইতেছে । গত ১৯৩৯ সালে বাঙ্গলায় মোট 
জনসংখ্য। ছিল ১৫ লক্ষ ৯৭ হাজার এবং মৃত্যুসংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ 
৯০ হাজার | জনস্বাস্থ্য বিভাগের বর্তমান রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, 
১৯৪০ সালে জন্মসংখ্যা বাড়িয়া যেরূপ ১৬ লক্ষ ৮১ হাঁজার 
দশাড়াইয়াছে তেমনই মৃতাসংখ্যাওড পুবের্বের তুলনায় বুদ্ধি পাইয়া 
১১ লক্ষ ১১ হাজারে পরিণত হইয়াছে । আলোচ্য বশুপরে প্রতি 
হাজার অধিবাসী পিছু বাঙ্গলায় ২২'৩ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। ১৯৩৯ 
সালের তুলনায় এই হার শতকরা ১৮ ভাগ অধিক দশড়াইয়াছে। 
বাঙ্গলা প্রদেশে কলেরা, বসম্তু ও নান*শ্রেণীর জ্বরের প্রকোপ 
সাধারণতঃ খুবই বেশী । আলোচ্য রিপোর্ট পাঠে জানা যায় পূর্ব 
বসরের তুলনায় এবতসর কলেরা ও বসম্ত রোগের আক্রমণ কিছু 
কম হইয়াছে । কিন্তু জ্বরের প্রকোপ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
গত ১৯৩৯ সালে কলেরা রোগে ৩৩ হাজার ২২১ জনের ও বসন্ত 
রোগে ৭ হাজার ২৯ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। ১৯৪* সালে 
কলেরা ও বসন্ত রোগে মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়া৷ যথাক্রমে ২১ হাজার 
৭৪৩ জন ও ৫ হাজার ৬*৮ জন দড়াইয়াছে। গত কতিপয় বওসর 
যাব নলকৃপ প্রভৃতি খনন করিয়া পল্লী অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জল 
সরবরাহের যে ব্যবস্থা হইতেছে তাহাতেই কলের! রোগের' প্রকোপ 
হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু কলেরা ও বদন্ত নোগ কিছু আশদিত 
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হইলেও দেশে বিভিন্ন প্রকার ভ্বরের প্রকোপ খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। 
গত ১৯৩৯ সালে বিভিন্ন প্রকার জরে বাঙ্গলায় ৬ লক্ষ ৮৭ হাজার 
জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ১৯৪০ সালে এরূপ মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়া 
৭ লক্ষ ১৭ হাজার দ্রাড়াইয়াছে । বিভিন্ন প্রকার জরের মধ্যে ম্যালেযিয়া 
জ্বরের ধ্বংসলীলা এদেশে বেশী পরিমাণে প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে । 
গত ১৯৩৯ সালে বাঙ্গলায় ম্যালেরিয়া রোগে ৩ লক্ষ ৪১ হাজার 
জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ১৯৪৭ সালে সেস্থলে এই রোগে ৩ লক্ষ 
' ৬৯ হাজার জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে ম্যালেরিয়া 
রোগের ধ্বংসলীলা যেভাবে ক্রমেই বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে তাহা 
খুবই আশঙ্কার কথা। পুবব বাঙ্গলার জেলাসমূহে পুবেব ম্যালেরিয়। 
ভর খুব কমই লক্ষিত হইত | এক্ষণে ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ 
প্রভৃতি জেলাতেও উহার বেশীরকম প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে । 
যেরূপ বুঝা যাইতেছে তাহাতে বদ্ধমান, হুগলী ও পশ্চিম বঙ্গের 
জেলাগু'লর মত পুর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিও ক্ষয়িফু হইয়া উঠিতে 
বিলম্ব নাই। এই অবনতি রোধ করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকারের 
পক্ষে অবিলম্বে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন । নানাদিকের 
অবান্তর খরচপত্র বন্ধ করিয়া ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের জন্য এখন 
হইতে বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করাও তাহাদের পক্ষে খুবই কর্তব্য। 


চিনির মুল্য 

এদেশের শর্করা শিল্পের সুবিধার্থ দীঘকাল যাব বিদেশী চিনির 
উপর রক্ষণশুষ্ক বলবৎ রাখা হইয়াছে । এই শুক্ক প্রবন্তন করার পর 
আশ! করা যাইভেছিল, দেশের চিনির কলগয়ালারা প্রাথমিক বাধা- 
বিদ্ব অতিক্রম করিয়া কালক্রমে বিদেশী চিনির চেয়ে কম দরে উৎপন্ন 
চিনি বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে । ফলে একদিকে যেমন দেশের 
শর্করা শিল্প স্ুপ্রতিষ্ঠ হইবে তেমনই দেশের লোকও সস্তা দরে চিনি 
কিনিয়া উপকৃত হইবে । কিন্তু রক্ষণ শুক্ক প্রবর্তিত হওয়ার পর দীর্থ- 
কাল অতিক্রান্ু হওয়া সন্ত্বেও এখন পধ্যস্ত সে ধরণের আশাভরস৷ 
মোটেই কিছু ফলবতী হইতেছে না। দেশের চিনির কলওয়ালারা 
স্বেচ্ছায় চিনির দর হ্াম করিতে প্রস্তুত নহেন 1 বরং কিভাবে চিনর 
মূলা অত্যধিক চড়াইয়া দিয়া অতিরিক্ত মুনাফা করা যায় স্দাঁসর্ববদা 
সেই সুযোগই তাহারা দেখিয়া আসিতেছেন | চিনির কলওয়ালাদের 
এই ধরণের কারসাজির জন্য পুবেব দেশের লোককে যথেষ্ট ক্ষতি 
স্বীকার করিতে হইয়াছে । বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায়ও তাহারা 
বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । যুদ্ধের জন্ত বিভিন্ন জিনিষের 
যোগান কমিয়া যাওয়ায় তাভাদের মূল্য স্বভাবতই কিছু বাড়িয়া 
গিয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতে যেরূপ বেশী সংখ্যক চিনির কল রহিয়াছে 
এবং উহাদের উৎপাদন যেরূপ বেশী তাহাতে এদেশে চিনির যোগান 
কম হওয়ার এবং উহার মূল্য তেমন বৃদ্ধি পাওয়ার কোন কারণ ঘটে 
নাই । তথাপি যুদ্ধের বাজারে অধিক লাভ করিবার আগ্রহাতিশয্যে 
চিনির কলওয়ালারা এতদিন চিনির মূল্য চড়া হারেই বজায় 
রাখিয়াছেন। জাভা চিনির উপর উচ্চহারে শুক্ক নিদ্ধারিত থাকা 
সন্ডেও এত দন এদেশ হইতে ভারতে কিছু পরিমাণ চিনি আমদানী 
হইতেছিল | বর্তমানে জাভা জাপানের করতঙগগত হওয়ায় এ দেশ 
হইতে ভারতে চিনির আমদানী একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে । সেই 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া এদেশের চিনির কলওয়ালার। নূতন করিয়। চিনির 
মূল্য বৃদ্ধি করিতে আরন্ত করিয়াছেন। চিনির দরের এই চড়তি 
লক্ষ্য করিয়। ভারত গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি মণকরা ১১৪০ আনায় চিনির 
সব্বোচ্চ মূল্য বাধিয়া দিয়া একটি ইস্তাহার জারী করিয়াছেন । 
এদেশে গত কিছুকালের মধ্যে চিনির দর যে ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে 
তাহাতে এই ভাবে সব্ধবোচ্চ মূল্য নিগ্ধীরিত করিয়া দেওয়া 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের ধারণা । কিন্তু 
দেশের চিনির কলওয়ালারা গবর্ণমেন্টের এই সিদ্ধান্ত মানিয়া নিতে 
পারিতেছেন ন।। তাহারা বলিতেছেন চিনির সব্ববোচ্চ মুল্য ১১৪০ 
আনায় নিদ্ধারত থাকিলে উহাতে তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। 
চিনির কলওয়ালাদের এই আব্দার আমাদের নিকট অসঙ্গত 
বলিয়াই মনে হয়। দীর্ঘ এগার বসর কাল রক্ষণশুক্ষের স্ববিধা ভোগ 
করিয়াও যদি আজ ১১৪০ আনায় চিনি বিক্রয় করা উহাদের পক্ষে 
ক্ষতিকর বলিয়। বিবেচিত হয়, তবে উহা তাহাদের কৃতিত্বের পরিচায়ক 


আধিক জগৎ 


১২৪৯ 


নহে । ভারতীয় শর্করা শিল্পের আত্যন্তরীণ গলদ ও অব্যবস্থার জন্য 
এদেশের লোক বরাবর বেশী দরে চিনি কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
থাকিবে, ইহা কোন রকমেই বাঞ্ছনীয় নহে । তবে ইগ্ডয়ান সুগার 
মিলস্‌ এসোসিয়েশন এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া এপ অভিযোগ 
উপস্থিত করিয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেন্ট বিদেশে রপ্তানীর জন্য অল্প 
দামে চিনি কিনিবার ফন্দীতেই বর্তমানে চিনির মূল্য হাস করিবার 
বাবস্থা করিয়াছেন। এই অভিযোগ সত্য হইলে তাহা খুবই পরি- 
তাপের বিষয় সন্দেহ নাই । কিন্তু সেই অবস্থায়ও আমাদের মতে 
চিনির সাধারণ মূল্য চড়া রাখিবার ব্যবস্থা না করিয়া রপ্তানীর জন্য 
গৃঠীত চিনির মূল্যই শুধু চড়া রাখিবার চেষ্টা করা চিনির কলওয়ালাদের 
পক্ষে সঙ্গত। উহাতে দেশের লোক ন্যায্য দরে চিনি কিনিবার 
নুবিধা পাইবে এবং বাহিরে বেশী দরে চিনি বিক্রুয় করিয়া চিনির 
কলওয়ালারা কিছু বেশী লাভ করিতে পারিবে । চিনির কলওয়ালারা 
ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট সেভাবে তাহাদের দাবী পেশ করিবেন 
বলিয়াই আমরা আশা করি। 


ভারতীয় চা-শিল্লের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 

সম্প্রতি জলপাইগুড়িতে ইগ্ডিয়ান্‌ টা প্ল্যান্ট এসোসিয়েশনের 
বাধিক সভায় উহার ভাইস্চেয়াবম্যান রায় বাহাদুর জে এসি গুহ যে 
বন্তুতা করিয়াছেন নানাকারণে তাহা প্রনিগানামাগা | গলন্দাজ 
পূর্ববভারতীয় দ্বীপপপুর্জে যে চা উৎপন্ন হইয়া থাকে, সামরিক বিপধ্যয়ের 
কলে এ চা-শিল্প বন্তমানে বাজার হারাইয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং 
ভারতীয় চায়ের চাহিদা স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইবে এবং ভারতে এখন 
বল পরিমাণে চায়ের উৎপাদন বুদ্ধি করা যাইতে পারে । ভারতীয় 
চায়ের রপ্তানীর পরিমাণ বুদ্ধি পাওয়ার মূলে অবশ্য মহাযুদ্ধের কারণ 
রৃতিয়াছে ৷ সৈহ্াবাহিনীর প্রয়োজনে ভারত হইতে বিস্তর চা বাহিরে 
রপ্তানী তইয়াছে ও তইতেছে। যুদ্ধের জন্যই ভারতের চা রপ্তানী- 
কারকেরা সন্তোবজনক দরও পাইতেছেন। স্থতরাং ভারতীয় চা- 
শিল্পের অবস্থা] বর্তমানে আশা প্রদ দেখা যাইতেছে । অধিকন্ত চা-শিল্প 
সম্পর্কে যে আন্তজ্জাতিক চুক্তি হইয়াছে তাহাতে এই শিল্প সুদৃঢ় 
হর্থনৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে । এই সকল বিষয় বিবেচন। 
করলে বর্ধমানে ভারতে চায়ের উত্পাদন বুদ্ধি করা বাঞ্চনীয় সন্দেহ 
নাই । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধোত্তর আন্তজ্জাতিক বাজারের অবস্থা! এবং 
তণ্কালে ভারতীয় চায়ের চাহিদা কিরূপ থাকিবে সেই বিষয় এখন 
হইতে ভালভাবে ভাবিয়া দেখিতে হহবে। বলাবাহুল্য, যেষে 
কারণে যুদ্ধকালীন চাহিদা বুদ্ধি পাইয়াছে, যুদ্ধ মিটিয়া গেলে সেই 
সব কারণ দুর্দীভূত হইবার পর ভারতীয় চায়ের রপ্তানীর পরিমাণ 
বুল পরিমাণে হ্রাস পাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে । স্মৃতরাং 
এখন হইতে ভারতের অভ্যন্তুরে ব্যাপকতর প্রচারের সাহায্যে চায়ের 
চাহিদা বৃদ্ধি করিতে পারিলে যুদ্ধোস্তরকালের প্রতিক্রিয়া প্রতিহত 
করা সম্ভব হইবে। শ্রীযুক্ত গুহ কাহার বক্তুতায়, দেশের অভ্যন্তরে 
চায়ের ব্যবহার বাড়াইবার জন্তা উপরোক্ত মন্মে যাহ! বলিয়াছেন, 
আমর! তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে করি। আধুনিককালে প্রচার- 
কাধ্যের ফলে যে কতদূর সুফল পাওয়া যায় ইপ্ডিয়ান টা মার্কেট 
এক্সপানশন্‌ বোরের প্রচেষ্টা উহার সুন্দর দৃষ্টান্ত । গত ২রা এপ্রিল 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি বিবৃতি দান গ্রসঙ্গে ভারত সরকারের 
বাণিজ্য-সচিব বলেন যে, ভারতে চা ব্যবহারের পরিমাণ ১৯২৬-২৭ 
সালের ৩ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণু হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪৭-৪১ সালে 
তাহা ১০ কোটি পাউণ্ডে দাডাইয়াছে । আরও ব্যাপকভাবে প্রচারকাধ্য 
চালাইলে ভারতের মধ্যেই ভারতীয় চায়ের বাবার বৃদ্ধি পাইয়া 
যুদ্ধোত্বর সমস্যার অনেকখানি সমাধান হইতে পারে। শ্রীযুক্ত গুহের 
আর একটি বক্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, ইপ্ডিয়ান টী মার্কেট 
এক্সপানশন্‌ বোর্ডের উদ্যোগে $কিছুকাল পুরে নিকটপ্রাচ্যের বিভিন্ন 
রণক্ষেত্রে ও সামরিক অঞ্চলে সৈন্যদের জন্য যেরূপ টা-কার বা চা 
পরিবেশনের গাড়ী প্রেরিত হইয়াছিল, সেরূপ বাবস্থা রুশ সৈন্যদের 
জন্যও করা যাইতে পারে এবং করা একান্ত প্রয়োজন । কেন না, 
উহার ফলে কেবল যে বর্তমানেই ভারতীয় চায়ের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে 
তাহা নহে, পরস্ত যুদ্ধের পরেও কুশিয়ার মত এক বিশাল দেশে 
ভারতীয় চায়ের বাঙ্জার গড়িয়া উঠিবার যথেষ্ট সম্ভাবন রহিল। 


"শর 


মান্নান ভলম্মস্ত্যা 





ভারতবর্ষে যানবাহন সমস্ত ক্রমেই জটিল হইয়া দ্রাড়াউতেছে | 
প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে এদেশে রেলপথ ও রেলগাড়ীর সংখ্যা 
একেই কম, তাহার উপর যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য গবর্ণমেন্ট বর্তমানে 
বেসামরিক কাধ্যে উহাদের ব্যবহার বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন । 
অনুরূপভাবে সাধারণ প্রয়োজনে জাহাজের ব্যবহারও কমাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে । দেশে মোটরযানের প্রচলন বাড়িতে থাকায় উহার 
মারফতে যাত্রী ও মাল চলাচলের সুযোগ প্রসারিত হইতেছিল। 
সামরিক কারণে পেট্রোল সংরক্ষণের প্রয়োজন দেখা যাওয়ায় সরকারী 
আদেশে বর্তমানে মোটরযানের চলাচলও বন্ুল পরিমাণে সম্ক্ুচিত 
হইয়াছে। 

এইরূপ ব্যবস্থার ফলে দেশে যানবাহনের অভাব ঘটিয়া কেবল 
যে যাত্রী চলাচলের বিদ্ব ও অন্নুবিধা ঘটিতেছে তাহা নহে, উহাতে 
দেশের শিল্প বাণিজ্াক্ষেত্রেও নিদারুণ বিশৃঙ্গলা দেখা দিয়াছে । শিল্প 
কারখানার জন্য বর্তমানে একস্থান হইতে অন্স্থানে প্রয়োজনীর 
পরিমাণে কাচামাল চালান দেওয়া কণ্টকর হইয়া দাড়াহয়াছে । 
কয়লার উপযুক্ত যোগান না পাওয়ায় অনেক কলকারখানা অচল 
হইবার উপক্রম হইয়াছে । আমেদাবাদের কাপড়ের কলগুলিতে 
এতদিন দ্ুইদল শ্রমিক দিয়া দিবারাত্র কাজ চালান হইতেছিল। 
প্রকাশ, কয়লার অভাবে বর্তমানে সেখানে কতক পরিমাণে কাজ বন্ধ 
করিয়া দিতে হইয়াছে । বাঙলা এবং উত্তর ভারতের অনেক কাপড়ের 
কলেও অনুরূপ কারণে আবশ্যকানুরূপ মাত্রায় কাজ চালান কঠিন 
হুইয়। দাড়াইয়াছে । যুদ্ধের স্রযোগে এদেশে শিল্পের প্রসার ও উন্নতি 
সাধিত হইবে বলিয়া যে আশা করা গিয়াঙিল এইরূপ অবস্থায় তাহা 
নিতান্তই ব্যর্থ হইতে টলিয়াছে । টাঠিদার তুলনায় দেশে বন্ধের 
যোগান কম বলিয়া বন্তমানে এদেশে তাহার অগপ্রাচুধ্য ও মূল্যবৃদ্ধি 
ঘটিয়াছে। এ কারণে সাধারণ লোকদের যে ছুঃখছুদশ। দেয়া দিয়াছে 
তাহার প্রতিকারের জন্য দেশের কাপড়ের কলসমূহে পুব্বের তুলনায় 
অধিক বস্ত্র উত্পাদিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কয়লা সরবরাহের 
অব্যবস্থার দরুণ কাপড়ের কলসমূতের কাজ তেমন কিছু বাড়ান 
সম্ভবপর হইতেছে না, ইসা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় । 

যানবাহনের অভাবে যে কেবল শিল্প-কারখানার উপকরণ 
সরবরাহ বিষয়েই বিদ্ধ ঘটিতেছে তাহা নহে, উহাতে দেশের ব্যবসা- 
বাণিজোরও যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে ৷ পুর্ধবের মত এখন আর এক 
স্থান হইতে অন্ত স্থানে প্রয়োজনীয় পরিমাণে মালপত্র চালান দেওয়া 
সম্ভবপর হইতেছে না। ফলে বিভিন্ন পণ্যের অন্তর্বাণিজ্য ও 
বহিব্বাণিজা স্বভাবতই খর্বব হইয়া পড়িতেছে । শোম্বাইয়ের হষ্ট ইণ্তডিয়। 
কটন এসোসিয়েশন অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন যে, রেলগাড়ীর 
অভাবে মধ্য প্রদেশ হইতে বোম্বাইয়ে তুলা আনয়ন করা যাইতেছে 
না বলিয়া তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য কতক পরিমাণে বন্ধ হওয়ার 
উপক্রম হইয়াছে । তুলা চালান দিতে না পারায় মধ্যপ্রদেশের 
ব্যবসায়ীদের হাতে ইতিমধ্যে কয়েক লক্ষ বেল তৃলা জমিয়া 
গিয়াছে । বিভিন্ন এলাকায় চিনি প্রেরণের অসুবিধা ঘটিয়া অন্ুরূপ- 
ভাবে বিহার ও যুক্তপ্রদেশে কলওয়াল। ও ব্যবসায়ীদের হাতে বিস্তর 
চিনি অবিক্রীত থাকিয়া যাইতেছে বলিয়া প্রকাশ । 





এইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের অস্ত্রবিধা ঘটায় তাহাতে দেশে 
খাগ্ঠাভাবের সমস্যাও জটিল আকার ধারণ করিতেছে । 
অনেক অঞ্চলে উপযুক্ত পরিমাণ খাছ্যশ্ত উৎপন্ন হয় না। এতার্দন 
বিদেশ হইতে ও দেশের অন্যান্য স্থান হইতে খাগ্ঠশস্ত আমদানী করিয়া 
এইসব অঞ্চলের অভাব পরিপুরণ করা হইয়াছে । বর্তমানে মাল 
চলাচলের উপযোগী যানবাহনের অভাব ঘটায় 
মারাত্মক বিদ্ব স্থষ্টি হইয়াছে । একস্থানের প্রয়োজনে অন্থস্থান 
হইতে গম ও চাউল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আমদানী করা সম্ভবপর 
নহে বলিয়া দেশে কোন কোন এলাকায় উহাদের দীম অত্যধিক 
পরিমাণে বাড়িয়া যাইতেছে । অনুরূপ কারণে রাণীগঞ্জ ও 
ঝরিয়া অঞ্চলে কয়লার বিপুল যোগান থাকা সন্থেও এদেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে কয়লার বেশীরকম অভাব ও মূল্যবৃদ্ধি দেখা দিয়াছে । 

গবর্ণমেণ্ট দেশের যানবাহন ব্যবস্থাকে অধিকতর পরিমাণে যুদ্ধ- 
প্রচেষ্টার কাজে নিয়োজিত করিতেছেন বলিয়াই যানবাহনের অভাব 
এত মারাত্মক হইয়া ফাড়াইয়াছে। যুদ্ধজনিত আকস্মিক সঙ্কটে 
দেশরক্ষা ব্যবস্থার স্ুবিধার্থ রেলওয়ে ও অন্ত যানবাহন বাবস্থার 
সহায়তা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্ত 
তাই বলিয়া দেশের লোকের ছুংথদুর্দশা ও দেশের শিল্প-ব্যবসায়ের 
অভাব ও অস্তুবিধা উপেক্ষা করিয়া দেশের রেলওয়ে ও অন্ত যানবাহন 
ব্যবস্থাকে একান্তভাবে কেবল এদিকে নিয়োজিত করিতে থাকা 
আমাদের কাছে অশোভন বলিয়াই মনে হয়। যুদ্ধপ্রচেষ্টার সাহায্যার্থে 
রেলে অন্থান্য শ্রেণীর মাল প্পেরণের পুবের গবর্ণমেন্ট সে সমস্তের 
মারফতে প্রথমে সামরিক সাজ সরঞ্জাম প্রেরণের সুবিধা দিয়া 
আসিতেছেন। খনি অঞ্চল হইতে কয়লা প্রেরণের বাপারে ও সমর 
সরগ্তাম তৈয়ারের কারখানাসমূহের প্রয়োজনীয়তাহ সববাগ্রে বিবেচনা 
করিতেছেন | দেশরক্ষা ব্যবস্থার আুবিধার্থ বর্তমান অবস্থায় এই 
'প্রাইওরিটি সিষ্টেম” বহাল করার হয়ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, কিন্তু 
গোড়ামীর সহিত এই নীতি অনুসরণ করিতে গিয়া কোন দিক দিয়া 
অহেতুক অস্ত্রবিধা ও অপচয় না ঘটে তাহা দেখা কর্তৃব্য। কিন্তু 
কর্তৃপক্ষ সেবিষয়ে যথাযথ লক্ষ্য রাখিতেছেন বলিয়া মনে হয় 
না। ফেডারেশন অব ইগ্ডিয়ান চেম্বার্সপ অব কমাস' এণ্ড ইগ্তাস্ী 
ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এক স্মারকলিপি উপস্থিত করিয়! সম্প্রতি 
যে সব 'অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । উক্ত “চেম্বার” বলিতেছেন, যুদ্ধপ্রচেষ্টার জন্য সমর- 
সরপ্তাম প্রেরণের অজুহাত দেখাইয়া ও গাড়ীর অগ্রাচুষ্যের কথা 
তুলিয়া বর্তমানে কোন কোন রেলওয়েতে অনিদ্দিষ্টকালের জন্য 
সাধারণ শ্রেণীর মাল *বুক” করা বন্ধ রাখা হইতেছে । কয়েকটি স্থানে 
এইভাবে ৩৪ মাসকাল কোন কোন শ্রেণীর মাল প্রেরণের কাজ 
একেবারে বন্ধ রাখা হইয়াছে বলিয়া তাহারা জানাইয়াছেন । সাধারণ 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্ত রেলে কয়লা প্রেরণের অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া 
উক্ত চেম্বার বলেন যে, সমর-সরঞ্জামের কারখানার জন্য কয়লা 
প্রেরণের 'প্রাইওরিটি” রক্ষার নামে অনেক স্থলে বেশী সংখ্যক মাল- 


গাড়ীকে অকেজো করিয়া রাখা হইতেছে। খনি অঞ্চলে উপযুক্ত. 


( ১২৬৪ পৃষ্ঠায় ড্রষ্টব্য ) | 


এদেশের 


সেধিষয়ে একটা 








ওাকেস্পিক্ক শম্পন্কান্রচ্নম্ুক্ছেন্্ 
আন্তিন্"অন্স্ঞা 





গত ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে ভারতে নূতন প্রাদেশিক 
স্বায়ত্ুশাসন প্রবন্তিত হইয়াছিল। সে হিসাবে ১৯৪১-৪২ সাল 
উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে এদেশে প্রাদেশিক স্থায়ন্তশাসনের প্রথম পাঁচ 
বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। সম্প্রতি বিভিন্ন গবর্ণমেন্ট তাহাদের ১৯৪২-৪৩ 
সালের বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন এবং ততসঙ্গে ১৯৪১-৪২ সালের 
₹শোধিত বরাদ্দও পেশ করিয়াছেন । এই সমস্ত বরাদ্দ দৃষ্টে নুতন 
্বায়ত্তশাসনের আমলে গত পীচ বওসরে প্রাদেশিক সরকারসমূহের 
আয়ব্যয় সংক্তান্ত আর্থিক অবস্থা কিরূপ দাড়াইয়াছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম 
করা যায়। 
নুতন শাসনতন্ব প্রবন্তিত হওয়ার পূর্বে একদিকে স্বল্প আয় ও 
অপরদিকে শাসনকার্য্যে অনুচিত ব্যয়বাহুল্য প্রভৃতি কারণে এদেশে 
অনেক প্রাদেশিক সরকারের আর্থিক অবস্থাই বিশেষ খারাপ ছিল। 
প্রাদেশিক স্বাযত্বশাসন প্রবস্তিত হওয়ার প্রাক্কালে ভারত সরকার 
কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া স্যার অটো নিমেয়ার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
সরকারসমূহের প্রাপ্তব্য রাজন্ব সম্পর্কে একটা নৃতন বিধিব্যবস্থা বলবৎ 
করেন। সেই নুতন বিধিব্যবস্থা অনুসারে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে 
প্রদত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের খণ সম্পূর্ণ মুকুব করিয়া দেওয়া হয়। 
কতিপয় বগসরের জন্য কয়েকটি প্রদেশকে বাৎসরিক অর্থ সাহাযা 
প্রদানের ব্যবস্থা হয়। বাঙ্গলা, বিহার ও আসাম প্রদেশকে পাট 
শুক্ষের আরএ৪ শতকরা ১১॥ ভাগ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহ। 
ছাড়া আয়কর দফায় আদামীকৃত কেন্দ্রীয় রাজন্বের একটা অংশও 
প্রদেশসমূৃহের ভিতর বণ্টন করার বাবস্থা হয়। উহাতে নুতন স্থায়ত্ত- 
শাসনের আমলে প্রাদেশিক সরকারসমূহের আয় উল্লেখযোগ্যরূপ 
বাড়িয়া যায়। সেই সঙ্গে বাবসা-বাণিজোর উন্নতির ফলে প্রদেশসমূতে 
পৃব্রেকার কতিপয় শ্রেণীর প্রাদেশিক রাজন্বও বেশা পরিমাণে আদায় 
হইতে থাকে । এই সমস্তের সমষ্টিগত ফলম্বরূপ সকল প্রদেশেরই 
আর্থিক স্বাচ্ছল্য দেখা যায়। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে বাঙ্গলা 
সরকারের আয়ের পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা । প্রাদেশিক 
স্বায়ন্তশাপনের প্রথম তিন বগসরে বাঙ্গলা সরকারের আয় শতকরা 
১৭৮ ভাগ পরিমাণে বাড়িয়া ১৯৩৯-৪০ সালে তাহা ১৪ কোটি 
৩১ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। উপরোক্ত, তিন বৎসরে বিহারে 
সরকারী আয়ের পরিমাণ শতকরা ১৭৪ ভাগ, আসামে শতকরা 
১২ ভাগ, যুক্তপ্রদেশে শতকরা ১১৫ ভাগ, পাঞ্জাবে শতকরা ৬৪ ভাগ, 
বোন্বাইয়ে শতকরা ৬ ভাগ ও শাদ্রাজে শতকরা ৪'১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। 
নূতন স্বায়ন্তশাসনের মামলে যেসমস্ত দিক দিয়া প্রাদেশিক সরকার- 
সমুহের আয় বাড়িয়াছে তাহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে 
প্রাপ্ত আয়কর দফার আয়ই সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য । স্তার 
অটো নিমেয়ার তাহার রিপোর্টে আয়করের দফায় প্রাপ্ত আয়ের 
অদ্ধেকাংশ প্রদেশসমূহের মধ্যে বন্টনের নির্দেশ দিয়াছিলেন। তবে 


ভারত সরকারের রাজন্বের অবস্থা সন্তোষজনক ছিল ন] বলিয়া তিনি . 


ভাহার প্রস্তাবে এইরূপ একটি সর্ত জুড়িয়া দেন যে, আয়কর 
ও রেলবিভাগ হইতে প্রাপ্ত টাকা মিলিয়া যদি ১৩ কোটি টাকার কম 
হয় তাহা হইলে আয়করের দফায় প্রদেশসমূহের প্রাপ্য অদ্ধাংশ হইতে 
বাকী টাকা পুরণ করিয়া যাহা শেষপ্ধ্যস্ত অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই 


প্রদেশসমূহের মধ্যে ব্টিত হইবে। গত ১৯৩৯-৪০ সাল পধ্যস্ত 
প্রাদেশিক সরকারসমূহ এই ব্যবস্থা মতই আয়করের অংশ পাইয়া 
আসিয়াছে । ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর 
হইতে এদেশে রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে রেল বিভাগের 
নিকট হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ বাড়িয়া 
যাইতে থাকে। উহাতে প্রাদেশিক সরকারসমূহের পক্ষে আয়কর 
বাবদ আরও বেশী টাকা পাওয়ার সুবিধা দেখা যায়| কিন্ত 
১৯৪০-৪১ সাল হইতে তিন বৎসরের জন্য নিমেয়ারী ব্যবস্থা পরিবর্তন 
করিয়া আয়কর দফায় প্রদেশসমূহের প্রাপ্ত টাকার সহিত রেলবিভাগ 
হইতে ভারত সরকারের দেয় টাকার কোন সম্পর্ক রাখা হইবে না 
বলিয়া স্থির করা হয়। তখন হইতে আয়করের দফায় প্রাপ্ত টাকার 
অদ্ধেক হইতে ৪॥ কোটি টাকা বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে 
তাহাই প্রদেশগুলির মধ্যে বন্টন করা হইবে বলিয়া সাব্যস্ত হয়। 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় বেশী আয়ের সুবিধা হইতে প্রদেশসমূহকে বঞ্চিত 
করাই এই পরিবন্তিত ব্যবস্থার উদ্দেশ্টা। কিন্তু আয়কর বাবদ ভারত 
সরকারের আয় ক্রমেই বাড়িয়া চলার দরুণ রেল বিভাগের উদ্বত্ত 
সংযুক্ত না হওয়াতেও আয়কর বাবদ প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহের 
পাওনা মোটামুটা মন্দ দাড়াইতেছে না। প্রাদেশিক সরকারসমূহের 
১৯৪১-৪২ সালের বাজেট বরাদ্দ দৃষ্টে জানা যায়, আগামী বৎসরে 
আয়করের অংশ বাবদ মাদ্রাজ ১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা, যুক্তপ্রদেশ 
৪৫ লক্ষ টাকা, সিন্ধু ১৭ লক্ষ টাকা পাইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । 
১৯৪২-৪৩ সালে বাঙ্গলা সরকার এ বাধদ ১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা 
পাইবেন বলিয়া বরাদ্দ করিয়াছেন । 
প্রাদেশিক সরকারসমূহের প্রধান আয়ের সংস্থান হইতেছে ভূমি রাজন্ব। 
নুতন স্বায়প্তশাসনের আমলে কোন কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট 
বকেয়া কর মকুব করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন । কোন কোন 
স্থলে সাময়িকভাবে তাহা হ্রাস করিবার ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইয়াছে । 
স্থঝের ব্যয়, উহা সন্দেও গ্রদেশসমূহের ভূমিরাজন্ম বাবদ আয়' না 
কমিয়া তাহা বরং কতকট! বুদ্ধিই পাইয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের 
উন্নতির সঙ্গে লোকের আর্থিক অবস্থা কোন কোন দিক দিয়া কিছু 
উন্নত হইয়াচ্ছে বলিয়াই ভূমিরাজন্ব বাধদ আয় ক্রমেই বাড়িয়া 
চলিয়াছে। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে ভূমি রাজস্ব বাবদ মাদ্রাজ 
সরকারের ৪ কোটি ৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে 
এরূপ আয় ৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার উপর দীড়াইবে বলিয়া অনুমিত 
হইয়াছে । যুক্তপ্রদেশে ভূমি রাজস্ব বাবদ আয় ৫ কোটি ৬৫ লক্ষ 
টাকা হইতে বাড়িয়া ৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ও বাঙ্গলায় তাহা 
৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা হইতে বাড়িয়া ৪ কোটি টাকায় পরিণত 
হইয়াছে। পাঞ্জাব এবং মধ্যপ্রদেশেও ভূমিরাঞন্ব বাবদ আয় 
অনুরূপভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

তাহাছাড়া প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের আমলে নুতন ট্যাক্স 
বসাইয়াও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ ভাভাদের আয় অনেকটা বুদ্ধি 
করিয়াছেন। বাঙ্গলা প্রদেশে বৃত্তিকর, বিছ্যুতৎকর ও বিক্রয়কর 
প্রভৃতি কতিপয় শ্রেণীর ট্যাক্স বলব করা হইয়াছে । বোস্বাইয়ে 

(১২৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


ভ্ঞান্ত্রভে ভান্কা। শ্পিজন 





সম্প্রতি ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে 
যে, বর্তমানে যুদ্ধ সরঞ্রাম প্রস্তুত করিবার জন্য ভারতবধষে এবং 
বুটিশ সাম্রাজোর দেশসমূহ ও মিত্রপক্ষীয় অন্যান্য দেশগুলিতে লাক্ষার 
বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে ও ইহার চাতিদা বাড়িয়াছে। যে পরিমাণ 
লাক্ষা সং্প্রতি উৎপাদিত হইতেছে তাহার এক তৃতীরাংশ ভারতের 
অস্ত্র নিশ্মীণ কারথানাগুলিতে ব্যবহৃত হইতেছে এবং বিপুল পরিমাণে 
লাক্ষ। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, হংলগু এবং অন্যান্য দেশগুলিতে ভারত হইতে 
প্রেরিত হইতেছে । লাক্ষার দর অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯ 
সালের আগষ্ট মাসে (যুদ্ধ আরম্ত হইবার পুর্বে) যে স্থলে প্রতি মণ 
লাক্ষার দর ছিল কলিকাতায় ১৪. টাকা, বর্তমানে সে স্থলে বাংলা 
সরকার প্রতি মণ লাক্ষার দর ৭২॥০ আনায় বাঁধিয়া দিয়াছেন। ইহা। 
হইতেই লাক্ষার প্রয়োজন যে কত বাড়িয়াছে তাহা প্রণিধান করা 
যায়। বহুবিধ শিল্পে লাক্ষার আবশ্যকতা অনিবাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। 
পালিশ, বধা প্রতিরোধক বাণিশ, বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বোর্ড, 
চাকতি, গ্রামোফোন রেকড? কামান ও বন্দুক প্রভৃতি সমরোপকরণ 
পরিষ্কার করিবার বার্ণিশ, ফটোগ্রাফ তুলিবার সাজ সরঞ্জাম, গোলা 
বারুদ প্রস্তৃতকরণ, জাহাজের তলদেশ মরিচা হইতে রক্ষা করিবার 
বার্ণিশ, জুতা, হাতের বালা এবং খেলন। প্রভৃতি তৈরীর জন্য লাক্ষা৷ 
প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে । ইহা ছাড়া আলকাতরার সঙ্গে 
লাক্ষা মিশাইয়া মোটর গাড়ীর লোহার পাতের উপর রং করা হইয়া 
থাকে । ডাক্তারী চিকিতসার জন্য বিবিধ যন্ত্রপাতি নিশ্নাণেও ইহার 
দরকার হয়। পথিবাতে বসরে যে পরিমাণ লাক্ষা উৎপন্ন হয় তাহার 
শতকরা ৪০ ভাগই গ্রামোফোনের রেকড” প্রনস্্ত করিতে লাগে। 
এতদ্বযতীত বৈদ্যুতিক যন্ত্ুপার্তি, বার্ণিশ, বপ্জন শিল্প ও ট,পি প্রভৃতি তৈরীর 
জন্যও পুথিবীর লাক্ষা উত্পাদনের ৪৫ ভাগ ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য দেশে 
কৃত্রিম লাক্ষা উত্পাদনের প্রচেষ্টা যদিও চলিতেছে, তবুও ভারতবষেই 
পৃথিবীর মোট লাক্ষা উত্পাদনের শতকরা ৮৫ ভাগ উশুপন্ন হইয়া 
থাকে! আসাম, রাজপুতনা, মধ্যভারত, দক্ষিণ-ভারতের কোন কোন 
স্থান, উড্ভিয্যার দেশীয় রাজ্যসমূহ এবং মধ্য প্রদেশে কিছু পরিমাণ 
লাক্ষা উৎপন্ন হহয়া থাকে । কিন্তু বেশীর ভাগ লাক্ষাই জন্মে 
ছোটনাগপুরে । ব্র্দদেশ, সিংতল, জাভা, মালয়, ইন্দোচীন এবং 
থাইল্যাণ্ডেও লাক্ষা উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহার পরিমাণ ভারতের 
তুলনায় অতি অল্প । বন্তমানে জাভা, মালয়, ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড এবং 
ব্রহ্মদেশের কতকাংশ জাপানীদের অধিকারভুক্ত হওয়ায় অথবা 
তাহাদের আওতায় যাওয়ায়, ভারতবধ বিদেশে লাক্ষা রপ্তানী করিবার 
একটেটিয়। অধিকার লাভ করিয়াছে । ভারতে বৎসরে গড়পড়তা 
১২ লঙ্গ হন্দর (এক হন্দরে প্রায় ১ মণ ১৪ সের) লাক্ষা! উৎপন্ন 
হয় এবং এইরূপ লাক্ষার সবেবাচ্চ মূল্য বসরে ১০ কোটী টাকারও 
অধিক দাড়ায়। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে লাক্ষার প্রচলন 
ছিল। সংস্কুত শব্দ 'লক্ষ? হইতেই লাক্ষা নামের উত্পত্তি হইয়াছে" 
অর্থা লক্ষ কীটে দংশন করিয়া গাছ হইতে যে নিধ্যাস বাহির করে 
তাহাই লাক্ষা। মহাভারতে কৌরবেরা পাগুবদের দাহ করিয়া বিনাশ 
করিতে জতুগৃহ লাক্ষা ছারা নিশ্মাণ করিয়াছিল বলিয়া একটী আখ্যা- 
য়িকা আছে। খুষ্টপূর্বব ৮* অন্দে 'পেরিপ্লাস অব দি ইবরীধিয়ান সি' 





নামক পৌরাণিক এঁতিহাসিক গ্রন্থে লোহিত মাগরের উপকূলবস্তীঁ 
আফ্রিকার অন্তর্গত আছুলি নামক স্থানে ভারত হইতে লাক্ষা আমদানী 
হইত বলিয়৷ উল্লিখিত আছে । ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে রচিত 'আইনী আকবরী" 
নামক পুস্তকে সম্রাট আকবর সাহ বৃহ বৃহণ্ড অট্রালিকায় লাক্ষার 
বাণিশ করাইতেন বলিয়া লেখা আছে । ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে 
ইউরোপে লাক্ষা রপ্তানী হইয়াছিল বলিয়া নজীর পাওয়া যায়। 
বর্তমানে ইংলগু এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেশীর ভাগ লাক্ষা ভারত হইতে 
আমদানী করিয়া থাকে । বর্তমান যুদ্ধ আরস্ত হইবার পূর্ব পর্য্যস্ত 
জাশ্মানী ভারতবধ হইতে প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা আমদানী করিত। 
১৯৪*-৪১ সালে ভারত হইতে বিদেশে ৮ লক্ষ ৮ হাজার ৮৭৭ মণ 
লাক্ষা রপ্তানী হইয়াছিল । ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ লাক্ষার রপ্তানীর 
পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯৪২ মণ। 

অর্থনৈতিক দিক দিয়া লাক্ষা শিল্পের উন্নতির জন্য ভারত সরকার 
স্যার লিগসে এবং মিঃ হারলো দ্বারা একটা লাক্ষা অনুসন্ধান সমিতি 
গঠন করেন। ১৯২১ সালে এই সমিতির রিপোর্ট বাহির হয়। 
১৯২৫ সালের আগষ্ট মাসে রাচি হইতে পাঁচ মাইল দূরে নানকুমে 
ভারতীয় লাক্ষা গবেষণা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৩০ সালে 
পরীক্ষামূলকভাবে এইস্থানে লাক্ষার কারখানা স্থাপিত হয়। ১৯২২ 
সাল হইতে ১৯৩৬ সালের মধ্যে রপ্তানী লাক্ষা এবং অপরিশোধিত 
লাক্মীর পরিত্যক্ত অংশের উপর মণকরা %০ আনা হইতে 1* আনা 
পধাস্ত কর ধার্য করিয়া এবং ১৯৩৬ সালের আগষ্ট মাস হইতে 
এইরূপ লান্ষার উপর মণকরা।/* আনা হইতে 1৮০ আনা পধ্যস্ত কর 
ধাধ্য করিয়া তাহার আয় হইতে লাক্ষা গবেষণাগারের ব্যয়ভার বহন 
করা হইতেছে। 

কুসুম, পলাশ, বের, খেয়ার, ঘোণ্ট, অড়হর প্রভৃতি গাছের রস 
বাহির করিয়া পোকায় লাক্ষা তৈয়ার করে । কাটডিশ্বগুলি সরু লাল 
অবস্থায় গাছের উপরে থাকে এবং ইহা হইতে পোকা জন্মায়। এই 
কাটগুলি হামাগুড়ি দিয়া গাছে উঠিতে পারে । উতকুষ্ট শ্রেণার লাক্ষা 
জন্মাইবার জন্য গাছ গুলিকে ষ্রাটিয়৷ দেওয়া হয়, যাহাতে নরম সবুজ 
ডালঞলির উপরে কাটগুলি ভালভাবে দংশন করিতে পারে । এইরূপ 
কাটগুলির নাম হইতেছে “লেসিফার লাকা" । প্রজনন কাঁটগুলির 
মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ হইতেছে পুরুষ এবং ৭০ ভাগ স্ত্রীজাতীয় 
পোকা । তাহার! গাছের উপর একটী আবরণ তৈয়ারী করে এবং 
একটা কোষ হইতে আর একটা কোষ নিন্মাণ করিয়া লাক্ষা উত্পাদন 
করিতে থাকে । কিছুদিন পরে স্ত্রী-কীটগুলিকে গর্ভবতী করিয়। 
পুরুষ কাটগুলি মরিয়া যায়। স্ট্রী-কীটঞ্জজল তাহাদের ভিম্ব প্রসব 
করিয়৷ ভবিষ্যৎ কীট-বংশ স্ষ্টি করে। বুসরে ছুইবার করিয়া 
কীটগুলি লাক্ষা জন্মায় । কুম্থম গাছগুলি ছাড়া অন্যান্য গাছে জুন- 
ভ্লাই এবং অক্টোবর-নভেম্বরে লাক্ষা জন্মে। ইহাদের যথাক্রমে 
বৈশাখী এবং কটকী চাষ বলে। কুম্ুম গাছে জুন-জুলাই এবং 
ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে লাক্ষ! উৎপন্ন হয়। ইহাদের যথাক্রমে জেথুই 
এবং অগশাণী চাষ বলে। কাীটডিম্ব জন্মিবার পূর্বে লাক্ষা গাছ হইতে 
কাটিয়া আনিয়া শিল্পকাধ্যে ব্যবহার করা যায়, তখন তাহাকে “আরি' 
লাক্ষা1! বলা হয়, এবং কীট জন্মিবার পরেও এইরূপ লাক্ষা বিক্রয় কর! 


২০শে এ প্রল, ১৯৪২] 
য়--তখন তাহাকে 'ফুহ্কি বলে। গাছ হইতে কীটদষ্ট নির্যাস 
[হরণ করিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়া বারা লাক্ষ প্রস্তুত করা ঘায়। 
ক্ষার পরিত্যক্ত অংশ হইতে “বীজলাক্ষা এবং অপরিশোধিত অংশ 
ইতে “কিরি' নামক উপাদান প্রস্তুত হয়। ভারতীয় লাক্ষ! গবেষণ! 
মিতি ([791810 100 [২০5221:01] [1561000 ) ভারতীয় কাঠের 
)ড়া লাক্ষার সঠিত মিশাইয়৷ টেকসই গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্য উপযুক্ত 
[লমসল্লা প্রস্তুত করিতেছেন। লাক্ষা হইতে বর্ধমানে বোতাম এবং 
সফটা গ্রাস তৈয়ার হইতেছে । লগ্ুনের লাক্ষা গবেষণা সঙ্ঘ 
[01001 ১1101190 1২9568101) 7307:080 ) লাক্ষার তেল হইতে 
'কপ্রকার প্রয়োজনীয় বার্ণিশ তৈয়ার করিয়াছেন। বর্তমান যুদ্ধের 
যোগে ভারতের লাক্ষা শিল্পের উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার ও 
সথান্ত দেশীয় শিষ্প প্রতিষ্ঠান গুলি বদি উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করেন, 
হা হছলে ভারতের লাক্ষা শিল্পের ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ 
ইয়া দাড়াইতে পারে । 





(প্রাদেশিক সরকারসমূহের আর্থিক অবস্থা) 
ম্পত্তিকর বসিয়াছে। যুক্তপ্রদেশে পেট্রোলের উপর ট্যাক্স নিদ্ধারিত 
হয়াছে এবং বৃত্তিকর বসাইবার প্রস্তাব উঠিয়াছে। বিহার গবর্ণমেন্ট 
যিজাত আয়ের উপর কর ধাধ্য করিয়াছেন। পিদ্ধুতে বিহ্্াতের 
পরকর আদায় করা হইতেছে। পাঞ্তাব ও মাদ্রাজে সাধারণ 
ক্রয়কর বলবৎ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া অন্য নানারূপ ছোট 
চাঁট করও বিভিন্ন প্রদেশে বসিয়াছে | বলাবাহুল্য উ্ভাতে প্রদেশ- 
মুহের আয় পুব্বের তুলনায় উল্লেখযোগ্যন্ধূপ বাড়িয়াছে। অবশ্য 
বেকার সাধারণ রাজন্বের দফায় কোন কোন দিক দিয়া প্রদেশ- 
মুহের আয় পৃব্বের তুলনায় কিছু কিছু হ্াসগ পাইয়াছে। মাদক 
জ্জনের কাধ্যনীতি অনুশ্থত হওয়ার ফলে আবগারী দফায় অনেক 
এদেশের আয় কমিয়া গিয়াছে । কৃষি-ধণ নিষ্পত্তির জন্য সরকারী 
ঢাবে বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ার দরুণ অনেক প্রদেশে ষ্ট্যাম্প বাবদ 
নায়ও যথেষ্ট সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু উহাতে সাধারণভাবে 
পাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহের আর্থিক অস্বাচ্ছল্যের কোন কারণ দাড়ায় 
শই। কেন না আয়কর, ভূমিরাজন্ব ও নৃতন ট্যাক্স বাবদ আয় ও 
ন্তান্ত ধরণের আয় এত বেশী হইয়াছে যে, ্ট্যাম্প ও আবগারী দফার 
নায় হাস পাওয়া সন্থেও সমস্ত প্রদেশের ক্ষেত্রেই সমষ্টিকৃত আয়ের 


|রিমাণ পুর্রের তুলনায় উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

প্রাদেশিক গবর্ণমে্টসমৃহের আয় বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সমস্ত 
প্রদেশেই সরকারী ব্যয়ের পারমাণ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। 
'তন স্বায়ন্তশাসন প্রবর্তিত হওয়ার পুরে মাদ্রাজ সরকারের বাৎসরিক 
[য় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১৫ কোটি টাকা। ১৯৪১-৪২ সালের সংশো- 
ধত বাজেট বরাদ্দে মাদ্রাজ সরকারের মোট ১৯ কোটি ২৪ লক্ষ টাক 
[য় ধরা হইয়াছে | ১৯৩৬-৩৭ সালে বাঙ্গলা সরকার মোট ১১ কোটি 
।8 লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন । সেহস্থলে ১৯৪২-৪৩ সালে 
ঠাহাদের ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ১৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। 
্রপ্রদেশে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ১২ কোটি টাকা হইতে 
,৭ কোটি টাকা, পাগ্তাবে ১১॥ কোটি টাকা হইতে ১৩॥ কোটি টাকা 
গবং বোম্বাইয়ে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ১২ কোটি টাকা হইতে 
৫ কোটি টাকা পথ্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে । কিন্তু হুঃখের বিষয় প্রাদেশিক 
রকারসমূহের এইরূপ বদ্ধিত ব্যয় জাতীয় কল্যাণের পথে নিয়োজিত 
7 হইয়া অনেক পরিমাণে অবান্তর কার্ধাধারাতেই নিঃশেষিত 
£ইতেছে। 

ভারতবধে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের তেমন কোন উন্নতি 
চয় নাই বলিয়া এদেশের অধিকাংশ লোক নিতান্ত দরিদ্র অবস্থায় দিন 
ধাপন করিতেছে । শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়েও এদেশের লোকের 
দীবনযাত্রা প্রণালী অতীব নিয়স্তরে রহিয়াছে। সকলেই আশা! 


আথক জগৎ ৯২৫৩ 








রন - পাশপিতী শীশ্পীস্পীীশিীশপী ক স্পা ওপপসপশ পন শী তি তা 


করিয়াছিল আত্মনিয়ঙ্ক্লিত শাসন বাবস্থার আমলে প্রাদেশিক সরকার- 
সমূহের দৃষ্টি সব বিষয়ে নিবদ্ধ হইবে এবং কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য 
প্রভৃতি জাতিগঠনমূলক কাধ্যের উন্নতি সাধিত হইয়া দেশের লোকের 
সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির উপায় হইবে । প্রদেশলমূহের আয় বৃদ্ধির ফলে 
এ ধরণের কার্য ঢালাইবার যথেষ্ট স্থযোগও আসিয়াছিল। কিন্তু গত 
পাঁচ বসে সেদিক দিয়া তেমন কিছু অগ্রগতি দেখা যায় নাই। 
বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে ছুই 
এক বৎসরের জন্য স্ুপরিকল্পিতভাবে জাতিগঠনমূলক কাধ্যের একটা 
চেষ্টা সুরু হইয়াছিল । কিন্তু উহাদের পদত্যাগের পর সেই চেষ্টা 
আর অধিকদূর আগ্রসর হয় নাই। জনপ্রতিনিধিমূলক মন্ত্রিসভার বদলে 
অধিকাংশ প্রদেশেই বর্তমানে সরকার মনোনীত কতিপয় পরামর্শ- 
দাতা ছাপা শাসনকাধ্য পরিচালনা কর! হইতেছে। যে কয়েকটি 
প্রদেশে জন প্রতিনিধিমূলক মন্ত্রিসভা স্থাপিত রহিয়াছে সে কয়েকটি 
প্রদেশে€ নানা কারণে দেশের স্বার্থের দিকে নজর রাখিয়া শাসন- 
কাধ্য পরিচালনার কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টসমৃতের আধ বশর বশুসর বাড়িতেছে। কিন্তু স্ুপরিকপ্পিত 
ধরণের ব্যাপক জাতিগঠনমূলক কাধ্যে সেই অর্থ ব্যয় না করিয়া 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ তাহার বেশীর ভাগই অবান্তর কাধ্যে ব্যয় 
করিতেছেন । জনসাধারণের দিক হইতে দাবী দাওয়া হওয়ার ফলে 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে অনেক গবর্ণমেপ্টকে পুর্ব্বের তুলনায় 
বরাদ্দ কিছু বাড়াইতে হইয়াছে । প্রন্গাম্বতব আইন সংশোধন করিয়া, 
খণ সালিশী আইন বলবৎ করিয়া এবং শিক্ষাসংস্কার ও পল্লীসংস্কারের 
কাজ চালাইয়া জনসাধারণের মনস্তষ্টির কিছু কিছু ব্যবস্থাও হইয়াছে । 
কিন্তু এইসব ছোটখাট বিধিব্যবস্থা দেশের অবস্থা উন্নয়ন বিষয়ে 
তেমন কোন সহায়তা করিতে পারে নাই । এসমস্ত দিক দিয়া 
দেখিতে গেলে গত পাচ বুপরে এদেশে প্রাদেশিক স্বাযত্তশীসনের 
নিদারুণ ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয়। 





শা 





৮ । 


ইটনাইটে আম়ৰ। ৫ 
ওয়ার্কম্‌ লিমিটেড, 


কারখান। ৫ বেলুড় 


ম্যানুফ্যাক্চারাস” অব ঃ 
প্রিশিমন মেজিনারিস্‌ এবং টুলজ্‌ 
ইলেক্ট্রিক ওয়েল্ডেড, ছিল চেইনস্‌ 
এম, এস, রডস্‌ এবং ফট্‌স্‌ 
সিট্‌ মেটাল ওয়ার্কস্‌ 
“এ্যাণ্টি গ্যাস” ব্লথ 
রাবারাইসড. ক্যানভাস 
মেকানিক্যাল ইন্সারশন দিটিংস্‌ 
গ্রাউণ্ড সিট স্‌ 





ম্যানেজিং এজেন্ট ?* ইউনাইটেড, ট্রেডিং কর্পোরেশন 


ফোন £ কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯৬ 


১৬৪, ক্লাইভ ্রাট, কলিকাত। | 





পশ০ না 


&& ইঞ্জিনিয়ারিং 





খাদ্যশস্ত চাষের জমির পরিমাণ রূগ্ধি 
বুটাশ ভারতের প্রদেশসযূহে এবং দেশীয় রাজ্যগুলিতে যাহাতে প্রধান 
প্রধান খাগ্শশ্তগুলির চাষের জমির আয়তন বৃদ্ধি করা যায়, সেই জঙ্গ 
হায়দ্রাবাদ, মহীশৃর, বরোদা, কাশ্মীর এবং ইন্দোরে পর্তমান চাষের জমির 
শতকরা ৪ ভাগ বুদ্ধি করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে । যদি প্রাকৃতিক আবহাওয়া 
অনুকূল থাকে তাহা হইলে বুটাশ ভারতীয় প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে 
বর্তমানের চেয়ে ৭ হাজার একর অধিক জমিতে খাস্তশশ্ত চাষের বন্দোবস্ত 
কর। সম্ভব হইবে এবং এই সকল জমিতে ১৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বেশী উৎপন্ন 
হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বর্তমানে ভারতে ধান, গম, অনার ও 
ব্জরা চাষের জমির পরিমাণ হইতেছে প্রায় ১৭ কোটী ১০ লক্ষ একর এবং 
ইহাতে বৎসরে প্রায় ৫০ কোটা টন থাদ্যশশ্ত উৎপাদিত হইয়! থাকে । 
ভারতে সরকারী রেলওয়েসমুহের আয় 
১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ যে ১৯ দিন শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে ভারতে 
সরকারী রেলওয়েসমুহের আয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৪ কোটী ৩৬ লক্ষ 
টাকা । এই আয়ের পরিমাণ হইতেছে ১৯৪০-৪১ সালের অনুরূপ সময়ের 
চেয়ে ৫৮ লক্ষ টাকা বেশী। এপ্রিল হইতে ১৯৪২ 
সালের ৩১শে »মাচ্চ পধ্যস্ত ভারতের সরকারী রেলওয়েসমূহের আয়ের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১২৭ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা, এই আয় পুর্ব বৎসরের 
চেয়ে ১৫ কোটা ৪৪ লক্ষ টাকা অথবা পূর্ব বসরের আয়ের তুলনায়. ১০৮ 


তাগ অধিক। 
শর্করার মূল্য নিয়ন্ত্রণ 


ভারত সরকাধের একখনি ইস্তাহাবরে প্রকাশ যে, বর্তমানে চিনির মূল্য 
ক্রমশঃই বুদ্ধি পাইতেছে বলিয় উহার মুলা নিয়গ্রণের জন্য মিঃ এন সি মেটা, 
আই সি এসকে ভারতের শর্করা কণ্টেণলার নিথুক্ত করা হইয়াছে | বাজারে 
এক পরিমাণের চিনির দর ভারতের সর্ধন্রই যাহাতে এক সমহারে নে 
হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য, চিনির ব্যবসায়ীদের নাম রেনদিষ্টা করা এবং 
কোন কোন নির্দিষ্ট চিনির কল হইতে কোন কোন নির্দিষ্ট বাজারে সা 
যাহাতে শ্ুনিন্দিষ্ট গ্রণালীতে সরবরাহ করা হয়, তন্নিমিত্ত উপঘুক্ত বন্দোবস্ত 
করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাহাকে দেওয়! হইয়াছে । 

উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও বল! হইয়াছে যে ২৮ শ্রেণীর (হাওড়া) প্রতি 
মণ চিনির কারখানার দর হইবে ১৯৪০ আনা । চিনির যে দর নির্দিষ্ট করা 
হইয়াছে তাহাতে যুজগ্রদেশ ও বিহারের কারখানাগুলি প্রতি মণ ইক্ষু জঙ্ 
|৬/০ আন! দর দিতে পারিবে । যদি উক্ত প্রদেশগুলির কোন স্থানে এতরদ- 
পেক্ষা সন্তায় ইক্ষু পাওয়া যায়, তাহা হইলে কারখানাগুপি সেই স্থানের 
রলুষকদের অভিরিক্ত বোনাস দিতে পারিবে । 

ভারত সরকার শর্করার মুল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে খিধান প্রবর্তন 
করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি: উত্থাপন করিয়া ভারতীয় চিনিরকল 


১৯৪১ সালের ১লা 


মালিক সঙ্ঘ ভারত সরক।রকে জানাইয়াছেন যে, এইরূপ মুল্য নিয়ঙ্রণের দ্বারা 


ইক্ষু চাবীদের এবং চিনি বাবহারকারীদের ক্ষতি হইবে। বর্তমানে চিনির 
দর অন্যান্য পণ্যের তুলনায় নিয়স্তরেই রহিয়াছে। উক্ত সঙ্ঘের মতে চিনি 
যাহাতে ভারতের বাহিরে রপ্তানী না হয় এবং চিনির উত্পাদন বৃদ্ধি পায় 
তাহার জন্ত ভারত সরকারের চেষ্টা করা উচিত। 


কুচবিহার রাজ সরকারের বাজেট 
কুচবিহার রাজ সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৩৪ লক্ষ ৩১ হাজার 
৪৪০ টাকা আয় এবং ৪৩ লক্ষ ৫ হাজাব ২৬৩ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে । 
১৯৪২ সালের ১লা এপ্রিল ১৯ লক্ষ ২২ জাহার ৪১৬ টাকা তহবিলে লইয়া 
কাজ আরম্ভ হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে বেসামরিক অধিবাশীদের আত্ম- 
রক্ষামূলক ব্যবস্থার অন্য ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাক! এবং পল্লীউন্নয়নের জন্য 
৬৫ হাজার টাকা ব্যয়িত হইবে বলিয়া ধর' হইয়াছে। 





করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না| 


০ বু ৬ ০ 


ইশা শি 
০৬০ তি 


টপ 


রামরুষ্ঝ সেবাশ্রমের কার্যবিবরণী 

রামরুষণ সেবাশ্রমের ১৯৪১ সালের কাধ্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, আলে।চা. 
বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অদ্দীনে ১২৬টী মঠ এবং ১৮টি শাখা কেন্দ্র ছিল। 
ইহাদের অধীনে ৩৫৮টা স্থারী সমিতি যুক্ত ছিপ। মুল কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের 
দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে ২৬ হাজার ৩১৮ জন রোগীকে সেবা 
হইয়াছে । সেবাশ্রম ৮টী হাসপাতাপ, ৪০্টী চিকিৎসালয়, ৪টী মানতমঙ্গল 
কেন্্র এবং ১টা যক্ষা চিকিৎ্সালয়ের কার্ধা চালাইয়াছেন এবং এই সকল স্থানে 
১৭ লক্ষ ২৯ ভাজার ৫১১টী বাহিরের রোগী এবং ১৪ হাজার ৪৩১টা ভাস- 
পাতালে স্কানপ্রাপ্তু রোগীর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে । ৩ হাজার 
৭৬২টী রোগীর জন্ঠ অক্সোপচারের বাবস্থা হইয়াছে। দরিদ্রদিগকে ৪৪৯ মণ 
চাউল, ৭২৬ খান] কাপড় এবং ৫ হাঁজার ৪৭০ টাকা ১৪ আনা ৯ পাই 
সাহায্য দেওয়! হইয়াছে । পেবাশম ১টী কলেত্র, ১৮টী মাধ্যমিক বিশ্তালয় 
এবং ১০টী মধা ইংরেজী বিগ্যালয়ের কাজকন্্ চালাইয়াছে। এই 
সকল শিক্ষা আয়তনে ৫ চাজার ৭২৮টী বালক এবং ৩ হাজার ৮ জন বালিক। 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে । আশ্রমের অধীনে ৫৩টী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ ভাঙার 
৫২* জ্রন বালক এবং ১ ভাজার ১২১ জন বালিকা শিক্ষালাভ করিয়াছে । 
১৪টি নৈশ বিদ্যালয়ে ছার্রের সংখ্যা ছিল ৫৫১ জন। আশ্রমের গ্র্থাগারে 
পুস্তকের সংখা টাড়াইয়াছে ২৬ হাঁজার। মার্কিণ যুক্তরাষ্, আঞ্ঞেনটা ইন, 
লন, ফিজি, মরিসাসের অন্তর্গত পোটলুই, পেনাং এবং সিঙ্গাপুরে আশমের 
কাজ হইয়াছে । আলোচ্য বসরে আশ্রমের ১৪ লক্ষ ৭৭ ভাজার ২ টাকা 


৪ আনা ১০ পাই আয় এবং ১৪ লক্ষ ৪২ হাজার ৭৯৮ টাকা ১২ আনা ৬ পাই 
ব্যয় হইয়াছে । 
(চুক্কুত রর তত [৯] 


কর 


ব্যাক্ক লিমিটেজ 


হেড অফিস--৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । ৃ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 


পুনরায় না৷ জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বার। শেয়ার ক্রয় | 


যে সকল ব্যক্তি 
অন্ুষ্ঠানপত্তর্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা 
ব্যাক্ষের হেড অফিসে কিনা যে কোন শাখা অফিসে পত্র 
জিখুন। ] 
চলতি হিসাব--দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্বত্ের 
উপর বাঁধিক শতকরা! ॥* চিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাগ্মাসিক ম্থদ ২২ ॥ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না । 
সেভিংজ ব্যাঙ্ক হিসাব-__বাধিক শতকরা ১॥০ টাকা ছারে জু 
দেওয়া হয়। চেক দ্রার| টাকা তোলা যায়। অন্য হিসাব হইতে | 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে শবিধাজলক সপ্ত টাকা স্থানাস্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত-_-১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য ৮ওয়া হয়। ৃ 
ধার কাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে ূ 
পাইবার ব্যবস্থা আছে । 

সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা ূ 
হয় ও উহার শ্ুদ ও লত্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাঝ্স, মালের ূ 


এ 


০ ০১০০৬৩৪ 


০ 


গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 
শাখা -বড়বাজার, শ্টামবাজার (কলিকাত! ) ও নারায়ণগঞ্জ 


ডি, এক, স্যাণ্ডাস; জেনারেল ম্যানেজার 
খপ কা রা খা যারা সর ব্যারেত খু 


অনুসন্ধানে জানা যায়। 


পু এ ক 


২০শে এপ্রিল, ১৯৪২ ] 
স্বাধীন চীনে জাতীয়সংগঠন কার্ধ্য 


১৯৪০ সালের মার্চ মাস হইতে স্বাধীন চীনের সংগঠনযুলক কাধ্যের জন্ত 
যে পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তদমুযায়ী ১৬ কোটী ৫০ লক্ষ 
নিরক্ষর লোকের মধ্যে শিক্ষাদানের কাজ আরম্ভ হইয়াছে । ইতিমধো ৪ 





১২৫ 





তপ্ত পিন পাশিশেশ্্পীপীপ পপ 


০০৩ িত টিলার ২০. | 





গার ৪ (রোযার ৪ ও 
রি + ৪ 
9 রেল ॥ 3 ডে 


কোটী ৫* লক্ষ লোকের অক্ষর পরিচয় হুইয়াছে। ইহা ছাড়! স্বাধীন চীনে ঢু 


৬ হাজার ডাকঘর, ৩ হ্কাজার মাইল রাস্তা এবং বন্ধ সংখ্যক রেডিও ষ্টেশন 
স্থাপিত হইয়াছে । বিছ্যৎ সরবরাহের পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে এবং বৎসরে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণও ২০ লক্ষ টন 
বাড়িয়াছে। 


ব.টেনের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট 
বুটেনে ১৯৪১-৪২ সালে রাজস্ব বাবদ মোট ২০৭ কোটী ৪০ লক্ষ পাউগ্ড, 
অর্থ]ৎ অনুমিত বরাদ' অপেক্ষা ২৮ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড অধিক পাওয়! 
গিয়াছে । আলোচ্য বসরে মোট ক্রয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৪৪৭ কোটা 
৬০ লক্ষ পাউও, অর্থাৎ অনুমান অপেক্ষা ৭৭ কোটা ৬০ লক্ষ পাউও্ড অধিক । 
মিত্রশক্তিসমুহের সীসার পরিমাণ 
 ব্ক্গদেশের অন্তর্গত লাসিয়ো অঞ্চলের খনিসযুহে বৎসরে গড়পড়তায় 
৪৫ ছাঁজার টন সীসা উত্পাদিত হইয়] থাকে | অস্ট্রেলিয়ার বাৎসরিক গঙপঙতায় 
সীসা উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন, কানাডা, বুটেন, 
নিউফাউগুল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা হইতে বৎসরে ৩ লক্ষ টন 
সীসা পাওয়া যায়। ১৯৪১ সালে মাকিণ যুক্তরাষ্্রে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার 
টন সীসা উত্পাদিত হইয়াছিল, এবং দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য- 
সমুহ হইতে এই বৎসরে মার্কিণ যুক্তরাষ্্রেত লক্ষ ২০ হাজার টন সীস! 
আমদানী করিয়াছিল। পক্ষান্তরে চক্রশক্তিগুলির সীসার পরিমাণ 
ইইতেছে ব্সরে গড়পডডতায় ৩ লক্ষ টন। যদি ব্রঙ্গদেশ জাপানের হস্তগত 
হয় এবং অষ্টেশিয়া মিত্রপন্মীয় দেশগুপিতে সীসা সরবরাহ করিতে নাও 
পারে তাহা হইলেও মিব্রশক্তিমমৃঙ্থের সীসার অভাবে অন্ুবিধায় পড়িতে 
ইইবে না। 
কানাডায় পশম ও টীনে সংরক্ষিত দব্যাদির পরিমাণ 
১৯৪১ সালে কানাডায় মেষের লোম হইতে ১ কোটী ৪৫ লক্ষ ১১ হাক্ছার 
পাউণ্ড পশম উৎপন্ন হইয়াছে $১৯৪০ সালে এইরূপ পশম উত্পাদনের পরিমাণ 
ছিপ ১ কোটী ৩৮ লক্ষ ২২ হাজার পাউও | আলোচ্য বৎসরে ১৯ লক্ষ ২৫ 
হাজার ৩ শতটী মেষের লোম হইতে পশম প্রস্থত হইয়াছিল, 
সংখ্যা ছিল ১৮ লক্ষ ৬* হাজার ৫ শতটা। 


১৯৪০ সাপে 
১৯৩৯ সালে 
কানাডায় টীনে সংরক্ষিত মাছ ও ফল বাবদ দ্রব্যাদির মুল্যের পরিমাণ 
দাডাইয়াছিপ ৬ কোটী ৯৫ লক্ষ ডলার 
আমেরিকায় চিনির অভাব 

আমেরিকায় চিনি আমদানীর পরিমাণ বাধির়া দেওয়া হইয়াছিল। 
ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, বর্তমানে আমেরিকায় চিনির টান পড়িয়াছে। 
প্রেপিডেন্ট কজতেণ্টের আদেশে শী বাধ। বরাদের ব্যবস্থা বাতিল হৃইয়াছে। 
রুষি বিভাগের কন্চারীদের অভিমত এই যে, এই আদেশের ফলে 
আমেরিকায় দোবার] চিনির আমদানী বৃদ্ধি পাইবে। 

ভারতে রবার উৎপাদনের পরিমাণ 

১৯০০ সালে ভারতে ৭৯ হাজার ৮৭১০ একর জমিতে এবং ১৯৩৯ সালে 
১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯৬২ একর জমিতে ভারতে রবারের চাষ হইয়াছিল । ১৯৩০ 
সালে এইরূপ রবারের চাষ হইতে ১ কোটী ৪৩ লক্ষ ৯২ হাজার ৩০১ 
পাউণ্ড এবং ১৯৩৯ সালে ৩ কোটী ১৩ লক্ষ ৯০ হাঞ্জার ৬৬৩ পাঁউগ্ড 
শুকনো রবার পাওয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে দক্ষিণ ভারতেই মাত্র 
রবারের চাষ হইয়া থাকে । ইহার মধ্যে ভ্রিবাঙ্কুরে শতকরা ৭৫ ভাগ, মাদ্রাজে 
শতকরা ১২ ভাগ, কোচীনে শতকরা ১০ ভাগ, কুর্গে শতকরা ২ ভাগ এবং 
মহীশুরে শতকরা ১ ভাগ রবার উতৎ্পন্ন হয়। ১৯৪১ সালে ভারতে ১২ হাজার 
টন রবার ব্যবহৃত হইয়াছিল । ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত হইতে গ্রেট বুটেন 
এবং মার্কিণ বুক্তরাষ্টে ২ কোটী ৩০ লক্ষ পাউগ্ রবার রপ্তানী করা 
হইয়াছিল। 


৩ 


এইপপ মেষের 


॥ 
॥ 
॥ 
| 


৮ 


জনাব 


ত্রিপুরার মহারাজ! মাণিক্য বাহাদুর কে সি এস আই 

শিলং শাখার শুভ-উদ্বোধন অনুষ্টান উপলক্ষে নিম্বোক্ত বাণী প্রদান 

করিয়াছেন £-- উজ্জয়স্ত প্যালেস? আগরতল।, 
৪ঠ1 ডিসেম্বর, ১৯৪১ । 

ত্রিপুরা মভাণ ব্যাঙ্ক লি: শিলংয়ে শাখা অফিস খুলিতেছেন জানিয়া 


বিশেষ আনন্দিত হুইয়াছি। 
ভারতের শিল্প ও বাণিজোর উন্লতিকল্ে জাতীয় ভাবাপর্ন প্রতিষ্ঠান- 


সমূহের পৃষ্ঠপোষকতা অত্যাবশ্যক | বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য কেন্ত্রসমূছে 
বহু শাখা অফিস খুলিয়া ত্রিপুরা! মডার্ণ ব্যাঙ্ক লি: এই চাহিদা 
মিটাইতেছে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি এবং আশা 
করি যে, জনসাধারণের সহামুভৃতি ও সহযোগিতা হইতে প্রতিষ্ঠানটি 


৮ স্বাঃ বিবি কে মাণিক্য, 
॥ ব্রিপুরার মভারাজা মাণিক্য বাহাছুর 
যাহ হা হাজত হা 9 21:2225জা াা ভজা 





র 
ৃ 





ৃ 
ৃ 


[লি হল 2 লহ 
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| ন্ 
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০ 





হইনি 


টেলিগ্রাথম ফোন £ চট্টগ্রাম ১২৪ 


গো “মহালগ্টী” বিজ ব্যান্কের সিডিউলভুক্ত ফোন £ ক্যালঃ &৭১ 


১ “মহাবেঙ্কা 


_মহাল্ী ব্যান্ক লিমিটেড 


(স্থাপিত ১৯১০ ইং) 
পুর্বববঙ্গের সর্ববপুরাতন প্রতিষ্ঠান 


হেড অফিস 3 মহালক্ষমী ভবন, চট্টগ্রাম | 
কলিকাতা অফিস £ ১৫নং ক্লাইভ ফ্রীট 


অন্যান্ত অফিস £ রেশন, মৌলমেইন, আকিয়াব, সেগুওয়ে, 
চকপিউ, কক্সবাজার, ঢাকা ও সাতকানিয়]। 
চল্তি হিসাব খোল! হয় এবং চলাতি হিসাবের নিয়মানুসারে সুদ দেওয়া 
হয়। ১*২ টাকা জমা লইয়! সেভিংস হিসাব খোলা ভয় এবং শতকর! 
বাধিক ৩২ টাক। হিসাবে মদ দেওয়া হয়। ফিক্সড ডিপোজিট ১ বৎসর 
হইতে ৩ বৎসর কাপ পথ্যস্ত গ্রহণ করা হয় এবং ১২ বৎসরের তারতম্য 
হিসাবে হুদ দেওয়া হয়। 
১০০২ টাকার ৫ বগুসরের ক্যাশ জার্টিফিকেট ৮০২ 
.. টাকায় পাওয়া ঘায়। 
সব্ধপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য কর! হয়। 
বিশেষ বিবরণের জন্ত ব্যাঙ্কে আসিয়৷ বা পত্র লিখিয়া অবগত হউন 
জেনারেল ম্যানেজার-_-ঞ্ীব্রিপুরাচরণ চৌধুরী 
চা ম্যাশেজার- শ্রীযুক্ত নলিনাকান্ত দাস এম, এ 











২২১১ উল ২২০৪ 
আর 














বাঙ্গলার গৌরবস্তস্ত 2 
দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানৃফ্যাক চারীৎ 
কোম্পানী লিমিটেড 


১৭ নং ম্যালে! লেন, কলিকাতা 


বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩২ হারে লত্যাংশ দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩1০ হারে লতা।ংএ দিয়াছে । 





লবণ কিনতে বাঙ্গলার কোটা টাকা বন্তার শ্রেতের মত চলে যায়-- 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজন্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবস্টক। 
বিঃ এ মিত্র এগু কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 


55755522255 25017777৮7711727555ুু্্্শল লা (25) 





১২৫৬ আধিক জগৎ [ ২০শে এশ্রিল, ১৯৪২ 


4৮ শশশীিশীশীশিি ২ পপ পাপী পপ পপ 
এসি এ. ০০ এক উতাক গপপশীশপীপাপাসপপীপিপাশিশি শিপ পিপিপি সিকি লি নত আন তং রর 


চর 
১৯৪০ সালে কানাডায় রঞ্জন শিল্পজাত জিনিষ পত্রাদির মূল্য ঈ/ড়াট়াছিল মি াৰি ও কগাবেশম লি? 
ভু মরি। ব্যাং ২ ০ 


৪৮ লক্ষ ৮৫ হাঁঞার ৩৮ ডলার । হার মধ তুলাজাত বস্ত্রাদিতে রং করিবার ৃ 
জন্য বিবিধ প্রকার রঞ্জন দেব্যের মুল্যের পরিমাণ হইতেছে ২৬ লক্ষ ৫১ হাজার হেড অফিস- কুমিল্লা, স্থাপিত--১৯১৪ ইৎ 
শাখা ও এজেন্সী অফিস সমূহ £ 


2৪৮ নির উৎপাদনের পরি [ংলা, আগাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দিষ্পী 
ও র উৎ র পরিমাণ বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দিষ্টা, 
১888 | বোম্বাই এবং লগ্ডনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেজ্জে | 


১৯৪২ সালের শাচ্চ মানে কোলারের স্বর্ণ খনিসমূহ (মহীশুর, 


ৃ 
ঢ 
॥ 
্যাম্পিয়ণরীফ, গুরিগাখ এবং ননদদূ্দ) হইতে ২৫ হাজার ৪৪০ আউশ্প অনুমোদিত মূলধন ৩০১০০১০*২  টাক। 
6 








পাকা সোণা উতৎ্প[দিত হস্য়াছে, ফেব্রুয়ারী মাসে ৩৫ হাজার ৯৪৫ আডন্প 
পাকা সোণা উৎপাদিত হইয়াছিল। 
অমিকদের জন্য গমের ব্যবস্থ। 
জরুরী অবস্থার উত্তব হইলে ঘুদ্ধ সামগ্রী নির্মাণের কারখানার শ্রমিকদের 


বিক্রীত % ২৪১০০১৭০০৭ টাকার উদ্ধে 
আদায়ীরুত £) ১৪১৪০,০০০২ 5? 


অংশীদারগণের 
নিকট প্রাপ্য ৯),৬০১০০ ০২ ৰা 


রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি ৭৮০,০০০ ৯» 


£ 


যাহাতে খাগ্ঠের অভাব না ঘটে সেই উদ্দেশে বালা সরকার এখন হইতে 
কলিকাতায় যে সমস্ত গমের চালান অ।ধিতেছে তাহার উপর কড়া নজর 


08858 $585885-8 টিভি? 
রাখিবেন। বিভিন্ন রেলওয়ে কোম্পাশী ও পোর্ট কমিশনারকে হাওড়া, ফরেন একাছেঞজ ৮১১৭, ) সকল প্রকার 
শিয়ালদহ ও খিধিরপুর ডকে যে গমের চালান পৌছিবে প্রত্যহ তাহার বিবরণ ব্যাক্ষিং কাধ্য করা হয়। 


ৃ ৃ যানেজিং ডাউরেক্টর-_ ূ এম, এল, সি। 
কলিকাতার পণাযূল্য নিয়গ্তরণের চীফ কণ্টেণলারের নিকট প্রেরণ করিবার ম্যানেজিং ডাই এন, নি, ও এম? এল, 
আদেশ জানাহয়া এক সরকালা বিজ্ঞপ্তি গ্রাকা।শ করা হহয়াছে। 25353589855 58535398585 ১০২৩০৩০০১০০২০০০০০০২১০০০০০০৩০০০০১০০০১ 


রূটিশ নৌ-বিভাগের খরচ ফোন £ পি, কে ২৬৮১, ১৪৭২ গ্রাম ৫ রেন্বে। 
ৃ 
ৃ 








22525828252 


৫ নি 
বর্তমান ঘু্ধ আরম্ত হইবার পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত পুর্ণ একবৎসরে বৃটিশ দার্ ও ব্যাঙ্ক লি ূ 
6... 


সামরিক নৌ-বিভাগে ৩৮ কোটি ৪১ লক্ষ ৬২ হাঞার ৩৭৮ পাউগ্ত ব্যয় 
হইয়াছে । ইহার মধ্যে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের জন্তঠ ২৮ কোটি ৫৬ লক্ষ 
১৯ হাজার ৪৩ পাউগু খরচ হইয়াছে । ৪ কোটি ৫২ লক্ষ ১৬ পাউও্ড বেতন 
বাবদ এবং খাগ্য ও পোষাক বাবদ ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৬৮ পাউগ্ড 
ব্যয় হইয়াছে । অবশিষ্ট অর্থ শঞ্টর আক্রমণে জাহাজগুলির সঙ্গে ডুবিয়] 
গিয়াছে। 


_ হেড অফিস__ 

৩১, আশুতোষ মুখাজ্জী রোড, ] 
কলিকাত।। 

অনুমোদিত মূলধন ৫০,**,*০০২ টাক! ] 

বিক্রীত ৩,৭৫,৫২৫২ » 

ৃ 


কলিকাতায় গমের দর ্ 
আদারী % ১,৩১১২৮৫ 9 


১৯৪১ সালের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা ও সহরতলীর পাইকারী 
গমের সর্বেবচ্চ দর ৫৪* আনায় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ভারত কা্যকরা রা উদিত 
সরকার হাপুর ও পায়াপপুরে গমের দর ৪1৮* আনা মণ হিসাবে বাধিয়া শাখাসমূহ-_ক্লাইভ ্াট (৯এ ৬ ক্ষোয়ার ইষ্ট ), 
দিয়াছিলেন বলিয়া উচ্ভার উপর তিত্তি করিয়া পূর্বোক্ত ধর শিদ্ধীরিত করা ৰ পুর্ীকটক, অললাবাখা, কটক চৌধুরী বাজার, লাগপুর, 
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তেজপুর, চারালী, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জী। 


নী ও গোৌহাটি শাখা শাঘ্রই খোলা হইবে । 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


বি, এ। 


টিকা 


হইয়াছিল। অতঃপর ভারত সরকার উদর মণপিছু &২ টাকায় বাড়াইয়া 
দেন। তদনুসারে কলিকাতায় প্রতি মণ গমের সর্বোচ্চ দর ৬৪০ টাকায় 


নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। 
ম্যালেরিয়া নিবারণ 


ভারতের সেনাবিতাগের কর্তৃপক্ষগণ সেনানিবাসসমূহে ও খ্বাটিগুলিতে 
যাহাতে ম্যালেরিয়।র আক্রমণ হাস পায়, তন্ভগ্ত ১৬ লক্ষ টাক! ব্যয়ে উপবৃক্ত 


বি, মুখাজ্জা 








২০ ০ সপ সপ পট 





পম্থ। অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্যে চিকিৎসক ও বেজ্ঞানিকর্দের পরামর্শমত কক্ম- 
চারী নিয়োগ ও অগ্ান্ত আবগ্যবীয় কাধাস্থচা গ্রহণ করিবেন বপিয়া স্থির 
করিয়াছেন। গত ১৫ বৎসরের মধে ভারতের ৫সগ্ঠদের মধো মালেরিয়ার 
প্রকোপ কমিলেও ১৯৪* সালে হংপাজ টৈগ্রদের মধ্যে শতকরা ৭৩-৪ জন 
এবং তারতের সৈগদের ভিতরে শতকরা ১৭৩"২ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত 
হওয়!য় হাসপাতালে তর্তি করা হইয়াছিল। 
উপনিবেশসমুহের ইতরাজ্জ সরকারকে খণবান 
১৯৪২ সালের মাচ্চ মাসে ইংরাজ্দের উপনিবেশগুলি ইংরাঞ্জ সরকারকে 
৮ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯৬১ পাউগ্ড কর্জ দিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৮৩ হাজার 
২৫৭ পাউগ্ডের দরূণ কোন মু দিতে হইবে না। 
ট্ান্ত কলে সংবাদ প্রেরণের জন্য তববিধাদান 
ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, মধারাক্রি ভইতে ভোর ৬ টা পধ্যন্ত 
সংবাদ প্রেরণের জঠ্য সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানসমুছকে টেলি- 
ফোনে ট্রাঙ্ক কলের জঙগ্ত যে স্ুবধামূলক হারে ভাড়ার সুযোগ দেওয়া 
হুইয়াছিঞ, তাহার মেয়াদ আরও এক বৎসরের জন্ত অর্থাৎ ১৯৪৩ সালের 
৩১শে মার্চ পধ্যন্ত বৃদ্ধি করা হুইবে। লংবাদপত্রসযূহকে যে ন্ুবিধ! 
দেওয়া হইত তাহার হার সাধারণ ট্রাঙ্ন কলের মাশুলের এক তৃতীয়াংশ । 





২শে এপ্রিল, ১৯৪২ | ৃ আধিক জগৎ ১২৫৭ 


পপ রা, ৬০০ ও টপ সপ এ 
- ভি ক এপ ৮ রে ,. ৮২০ পশশীশশীীপপীশাপীশীশিীশি তি জিশ্পািপপ পাশপাশি? 
















্১ংলচুর জম্ক।লো রাজা হেন্রি-দি-এইটথ 7 ৃ রা জমা? 
আর আধুনিক যুগের দ্যাসান-বিলাসা হেমন্ত ১ | 8 ঠা 
কুমার প্রেমের ব্যাপারে দু'জনেই সমান 11. ৭ ৰ 3: ০ 
রোম্যান্টিক । কিন্ত্রু ফাব্‌ ও ভেলভেটে ২ বি ২৮৮৪৫ 
প্রাচুর্য ও মণিমুস্তণর জোলস সন্থেও হেরি 
দি-এইট্থ নারীর মনোহরণে ততটা সন্গম 
হন্নি যতটা হয়েছেন একটি সামাল পুতি 
পরিহিত গ্রামান হেমন্ত কুমার । কারণ 
যে কোন ঢেহারাকে সব থেকে অন্দর 
দেখাতে এক খানি ধুতি বিশেষত 
মহালপ্দীর পুতি আজো অপরাজেয় । 


এসসি ত 
ৰৈ শ্ ৪ খে স্‌ 
২২ ৯ ৯ 
সি 





৯১৯৭? 


৫ 


১ 
ইস 
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ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 2 এইচ দন্ত এগ স্ল. লিঃ, ১৫ ক্লাইভ টা, কলিকাতা; 


৭০128 


বু ০২ 


১২৫৮ 
মিশরের বন্দরসমূহে মাল খালাসের হিসাব 


বর্তমান যুদ্ধারান্ভের পর হইতে মিশরের বন্দরলমূহে ৩০ লক্ষ টন সমর 
সন্তান এবং ১০ লক্ষ টন খাগ্ভসামগ্রী জাভাজ হইতে নামান হইয়াছে। 


বর্ধমান বিভাগের জিল। বোড সমুহের আয়ব্যয় 

বদ্ধমান বিভাগের অন্তর্গত বর্ধমান, মেদিনীপুব, ভূগলী, হাওডা, বীরভূম 
এবং বাকুড়া এই ৬টী জিলাবোর্ভের ১৯৩৯-৪০ সালে আয় হইয়াছে ৩৩ লক্ষ 
৪ হাজার ২১৮ টাক] এবং ব্যয় ৩২ লক্ষ ৭৮ হাজার ১০৮ টাকা । 

অষ্ট্রেলিয়ায় সমরকালীন ব্যয় 

বত্তমানে অষ্টেলিয়ায় দৈনিক ১০ লক্ষ পাউগ্ড যুদ্ধের জন্ত বায় হইতেছে। 
গত মার্চ মাসে রাজস্ব হইতে ১ কোটী ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড এবং খণ বাবদ প্রাপ্ত 
তর্থের দ্বারা ২ কোটি ২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউগু ব্যয় করা হইয়াছে । ১৯৪২ 
সালের ৩৯শে মার্চ যে ন মাস শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে ২০ কোটি ৭০ লক্ষ 

পাউও যুদ্ধের জন্ত খরচ পড়িয়াছে। 


যুক্তপ্রদেশে গম মুতের ব্যবস্থা 

যুক্ত প্রদেশের অধিবাসীদের অ।পদকাঁলীন প্রয়োজনের জন্ত আবশ্তক 
পরিমাণ গম মজুতের ব্যবস্থার কথা গবর্ণমেপ্ট বিশেষ বিবেচনা করিতেছেন 
বলিয়। গুকাশ। বাজারে নুতন গম দেখা দিলে উহার একটা বড় অংশই 
সরকার কর্তৃক ক্রয় করা সম্ভবপর কিনা তাহ বিবেচিত হইতেছে । যুক্ত- 
প্রদেশের বাহিরে গম রপ্তানীর উপর যে নিষেধীজ্ঞা ছিল তাহা তুলিয়া লওয়ায় 
প্রদেশের আবশ্ঠক গমের অতাব দেখা দিতে পারে এই আশঙ্কায় উপরোক্ত 
পরিকল্পনার বিষয় বিবেচিত হইতেছে বলিয়া প্রকাশ । 


বাঙ্গলার খাছ সমস্যা ও উহার প্রতিকার 

_বাঙ্গলা সরকারের কৃষি ও শিল্প বিভাগ হইতে দেশবাসীর নিকট, বিশেষ 
করিয়া বাজলার কষধকদের কাছে, অধিক পরিমাণ খাগ্যশশ্ত উত্পাদনের জন্ 
নির়লিখিত গ্রচারপর গ্রকাশ করা হইয়াছে £ “মনে রাখিবেন £-(১) যুদ্ধের 
জন্য রেসুণ হইতে চাউল আমদানী বদ্ধ হইয়া গিয়াছে ; (২) শ্গতরাং এবৎসর 
বাজলা দেশে যদি প্রচুর পরিমাণে ধানের চাষ না হয়, তাহা! হইলে বাংলা 
দেশের লোককে না খাইয়া] মরিতে হইবে ; (৩) সেইজন্ঠ এ বৎসর প্রত্যেক 
কৃষকের ধানের চাষ খুবহ বাডান দরকার ; (৪) বঙ্গীয় কমি বিভাগের উন্নত 
শ্রেণার ধানের চাষ করিলে ধানের ফসল খুব বেশী পাওয়া যায়) সুতরাং 
সকলেরই উপযুক্ত জমি অনুযায়ী কৃষিবিভাগের উন্নত শ্রেণীর ধান উৎপাদন 
করা উচিত ; (৫) প্রত্যেক জেলার কৃষি কর্মচারী বা স্থানীয় কষি পরিদর্শককে 
জানাভলেই তিনি উন্নত শ্রেণীর ধানের বীজের ব্যবস্থা করিয়! দিতে পারিবেন ; 
(৬) প্রত্যেক কৃষকের সারা বসরের খোরাক অনুযায়ী ধান উত্পাদন করা 
উচিত, যেন তীহাকে ধান বা চাউল কিনিয়া খাইতে নাহয়; (৭) যদি কি 
কাহারও অনাবাদী অথচ চাষের উপযুত্ত পতিত জমি থাকে তাহা ভাঙগিয়৷ 0ম” 
ধানের চাষ করা উচিত ; (৮) ইহ ছাড়া বর্ষাকালের উপবুক্ত অন্টান্ খাছ্াশস্থা, 
শাকসন্জী, ভুট্টা ইত্যার্দি যত বেশী পরিমাণ চাষ করা যাইবে ততই খাগ্ভ 
শন্তে? অতাব কম ভইবে। এস্বলে গরুর খোরাকের কথাও মনে রাখিতে 
হইবে; (৯) গত সালের পাঁচ আনার স্থলে এ বৎসর আট আনা জমিতে 
পাট চাষ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহাপেক্ষাও কম জমিতে 
পাট চান করাই যুক্তিযুক্ত ; কারণ যুহ্ধের জন্য কাচা পাটের এবং পাটজাত 
জিনিমের রপ্তানী অনেক কমিয়া যাইবার খুবই আশঙ্কা আছে; এবং তাহ। 
হইলে পাটের দামও খুব কমিয়া যাইবে; (১০) শেষ কথা সকলেরই মলে 
পাখা! উচিত যে, বেশী টাকার লোৌঙডে পাট বা অন্তান্ত ফসল উত্পাদন না 
করিয়া পেটের ভাতের সংস্থান আগে করা দরকার ।” 

কাশ্মীরে কাগজের মিল প্রতিষ্ঠার সম্ভাবন। 
জম্মু ও কাশ্মীর স্টেটের পরিষদের এক অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর কালে এইবূপ 

প্রকাশ পাইয়াছে যে, কাশ্মীর রাজ্যে একটি সংবাদপত্রের কাগজের শিল্প 
গড়িয়া ভূলিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । এই উদ্দেশ্যে যে আবশ্তক কাচ! মালের 
প্রয়োজন রাজ্যের অসংখ্য দেবদারু ও অন্তান্ত ঝুক্ষের দ্বার! তাহ]। মিটান সম্ভব- 
পর। বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যান্থসন্ধান ও গবেষণা 
চলিতেছে । এই বিষয়ে শীঘ্রই স্থির সিদ্ধাস্তের কথা জানা যাইবে । 


আখিক জগৎ 


[কি] সস ০ ১ চি সি ১১২ | 


[$ ০ সু চুল চুল 
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২*লে এপ্রিল, ১৯৪২ 


| সেনট ল কমালকাটা 


বন্যা ভিন 
হেড অফিস-_৯-এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা 
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক-_-এবগসর শতকরা 
৭০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
আজ পধ্যস্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার__-৩৬।* টাকা 


| 


্া 
ূ 
পর 
| 
রি] 


_ শাখাসমুহ__ 

হ্যামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহাট্টা 
দক্ষিণ কলিকাত। দিনাজপুর ভাটপাড়া 
হিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস 
নীলফামারি (রংপুর ) ছুবরাজপুরর (বীরভূম ) 

_. টাদবালী বোলেশ্বর-_উড়িষ্া প্রদেশ) 

স্থদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
জানান হইয়া থাকে । 


খন পাতে» পারে, এর পান ১০ বাত গর বর আজ এ নিন খাহনেে, হর এ, ওত 
2 5 ১০ [করত চ সপ্ত] 


| মননে কমন প্রাভিডেট 


ইুল্ল্িওনল্কেল্ল ভিলও 


(হেড অফিস-_অন্দরকিল্প।, চট্টগ্রাম 2 স্থাপিত-_-১৯৩৩ সাল 


ভারত ও ব্রহ্মদেশের একমাত্র সম্মিলিত বীমা প্রতিষ্ঠান, বাঙ্গালীর 
সংগঠন প্রতিভার সাফল্য গৌরবে সুদ আঘিক ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। 


১৯৪০ সালে___ 


তিন লক্ষের অধিক বীম। পত্র প্রদান কর। হুইয়।ছে। | 


বিস্তারিত বিবরণের জন্য-_ 
মি পি, বি, দর 


ম্যানেজিং ভাইরেক্টার | 


মাসিক ৪০২ টাকা বেতন ও কমিশনে ইন্স্পেক্টর আবশ্যক | 


সা, 


নি 
"পে... 


শি 


8০8১২ 8 রং ই 8 [কী] টিটি নিলি 
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বু 


গছেরেঞ ওলিঠেক্ আরে হিস, এ32-সকারার এর 89 গাহি 3 2200৮ 4222 222 


| নোয়াখালী ইনি ব্যাক নি; 
হেড অফিস--১*নং ক্যানিং স্রীট, কলিকাতা । 
শাখাসমূহ 
বডবাজার, দক্ষিণ কলিকাত। রাচি, পাটনা, বেনারস, 
আরা, ঢাকা চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফেণী, পুরাণবাজার, 


চৌমৃহনী, দ্ৌলতগঞ্জা, সোনাপুর, ভৈরব, কিশোরগজ, 
টাদপুর, জামজেদপুর,শিলং, বহরমপুর (মুশিদাবাদ )। 


শতকর। ৭% হারে ঘোয়করযুক্ত) 
লভ্যাংশ দেওয়। হইতেছে। 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয় । 


এস্‌, সি, পাল 
ম্যানেজিং ভাইরেক্টর | 


টিিিরত 








২শে এপ্রিল, ১৯৪২ ] 
পা 


বাংলা সরকারের স্থাস্থ্যবিভাগের ভিরেক্টর ১৯৪০ সালের বাংলা দেশের 
যে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কাধ্যবিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে 
আলোচা বৎসরে বাংলার পল্লী অঞ্চলে তিনটা মাতৃ ও শিশুমজল প্রতিঠান 
খোলা হইয়াছে । বর্তমানে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হইতেভে ১৮টা। 
১৯৪০ সালে মোট শিলশুমত্যুর সংখ্যা ঈড়াইয়াছে ২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮৯৪টা। 
১৯৩৯ সালে ইহার সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩০১টা। প্রতি মাইলে 
শিশুমৃড়্যু হার হইতেছে ১৫৯৩ জন, ১৯৩৯ সালে ইহার হার ছিল ১৪৬৬ 
অন। বাংল দেশের মোট মৃত্যু সংখ্যার মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার হুইতেছে 
শতকরা ২৪১ ভাগ। ৯ মাসের কম বয়স্ক শিশুরমৃত্যু হার হইতেছে শতকরা 
৫৫ জন, এক মাস হইতে ছয় মাস বয়স্কের শিশুমৃত্যু হার শতকরা ২৯৪ 
এবং ৬ মাল হইতে এক বৎসর বয়স্ক শিশুমৃত্যুর হার শতকরা ১৫৬ অন। 
আলোচা বসরে ৬৯ হাজার ৮৪৪টা শিশু মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছে । 
১৯৪০ সালে জনসংখ্য। ঈাড়াইয়াছে ১৬ লক্ষ ৮১ হাজার ৮৪৬টা; ১৯৩৯ সালে 
ইহার সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ ৯৭ হাজার ৬৫১টা। আলোচ্য বৎসরে প্রতি 
মাইলে জন্ম সংখ্যার হার হইতেছে ৩৩৭ জন, ১৯৩৯ সালের চেয়ে শতকরা 
৫*৩ জন বেশী। ১৯৪০ সালে মৃত্যুর সংখ্যা দীড়াইয়াছে ১১ লক্ষ ১১ হাজার 
৮২টী, ১৯৩৯ সালে ইহার সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ৯০ হাজার ৫৩০টী। আলোচ্য 
বৎসরে মৃত্যুর ছার হইতেছে প্রতি যাইলে ২২'৩, পুর্ব বৎসরের তুলনায় 
শতক রা ১০৮ বেশী। ১৯৪০ সালে মৃত্যুর চেয়ে জন্মের সংখ্যা হইতেছে ৫ লক্ষ 
৭০ ভাজার ৭৬৪টী বেশী। ১৯৩৯ সালে ইহার সংখ্যা ছিল উক্ত বৎসরের 
মৃত্যু সংখ্যার চেয়ে ৫ লক্ষ ৭ হাজার ১২১টা অধিক। কলিকাতায় আলোচ্য 
বৎসরে জন্মের তুলনায় মৃত্যু বেশী হুইয়াছে। ১৯৪০ সালে বাংলা দেশের 
জন্ম সংখ্যা বিহার, আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ এবং সিদ্ুদশ ছাড়া 
অন্ঠান্ত গ্রদেশের তুলনায় কম হইয়াছে । সালে বাংলা দেশে গত 
পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কলেরায় সবচেয়ে কম লে!কের মৃত্যু হুইয়াছে। 
আলোচ্য ব্লরে কলেরায় ২১» হাজার ৭৪৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১৯৩৯ 
সালে ৩৩ হাজার ২২১ জনের কলেরায় মুত্যু হইয়াছিপ। ১৯৪০ এবং ১৯৩৯ 
সালে মাহল প্রতি কলেরায় মৃত্যুর হার হইতেছে যথাক্রয়ে ০৪ এবং ০*৭। 
আলোচ্য বৎসরে বসস্ত রোগে ৫ হাজার ৬০৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১৯৩৯ 
সালে ৭ হাজার ২৯ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। প্রতি মাইলে বসন্ত রোগে 
মৃত্যুর হার হইতেছে ১৯৪০ এবং ১৯৩৯ সালে যথাক্রমে ০১১ এবং *১৪। 
১৯৪০ সালে জরে ৭ লক্ষ ১৭ হাজার ৫১৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে; ১৯৩৯ 
সালে জরে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫৮৭ জন। এইকপ মৃত্যুর 
হার হইতেছে ১৯৪০ এবং ১৯৩৯ সাপে মাইল প্রতি যথাক্রমে ১৪"৪ এবং 
১৩৮। ১৯৪০ সালে ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪৪৮ জনের ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু 
হইয়াছে ) ১৯৩৯ সালে ইহার সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৪১ হাজার ৩২১ জন। 
জরে যত লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার মধ্যে শতকরা ৫১৫ জনের মৃত্যু 
হইয়াছে ম্যালেরিয়ায়। প্রতি মাইলে ১৯৪০ সাল এবং ১৯৩৯ সালে 
ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর হার হইতেছে যথাক্রমে ৪৯'৬ এবং ৩১৩। ১৯৪০ সালে 
কালাজরে মার! গিয়াছে ১৫ হাজার ৪৫৩ অন) ১৯৩৯ সাগে ইহার সংখ্যা 
ছিল ১৭ হাঞ্রার ৫৬ জন। প্রতি মাইলে আলোচ্য বসকে এবং পূর্ধব ব্সরে 
কালাজরে মৃত্যুর হার হইতেছে যথাক্রমে **৩৯ এবং ০*৩৪। ১৯৪* সালে 
নানাবিধ হৃদরোগে ৮৫ হাজার ২০৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১৯৩৯ সালে ৮৮ 
হার্জার ৪৫৮ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। প্রতি মাইলে ১৯৪০ সাল এবং ১৯৩৯ 
সালে হৃদরোগে মৃত্যুর হার হইতেছে যথাক্রমে ১৭১ এবং ১৮৬। আলোচ্য 
বৎসরে কলিকাতায় হৃদরোগের মৃত্যুর সংখ্যা দীড়াইয়াছে ৮৫৯ জন। 
লাক্ষার মুল্য নিয়ন্ত্রণ 
বঙমানে লাক্ষার দর বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে 
যে লাক্ষার মণ ১৪ টাঁকা দরে বিক্রয় হইত, বর্তমানে তাহা বাড়িয়া ১৯৪২ 
সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাছে মণ প্রতি ৬৮ টাকায় দীড়াইয়াছে। ইহার 
মধ্যে “টি এন' শ্রেণীর লাক্ষার দর মণ প্রতি ৬৬।০ আনায় বখাধিয়া দেওয়া 


হইয়াছিল। বর্তমানে বাংল! সরকার “বাটন/ এবং“গারনেট" শ্রেণীর লাঙ্গার 
বন যথাক্রমে যণ প্রতি ৭১।০ আনা এবং ৭২ আনায় বাধিয়। দিয়াছেন । 
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টার 


১২৬০ 


বটিশ সরকারের বাজেট 

গত ১৪ই এপ্রিল বুটিশ সরকারের অর্থ সচিব গ্তার কিংসলি উড বৃটেনের 
১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট উপস্থিত করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি 
আলোচ্য বৎসরে বুটেনে ৫২৮ কোটি ৬০ লক্ষ পাউওড ব্যয় হইবে বলিয়া 
অনুমান করেন। স্পিরিট, মদ, তামাক এবং সিগারেটের উপর কর বুদ্ধির 
বিষয় তিনি উল্লেথ করেন। তিনি বলেন যে আলোচ্য বৎসরে বুটেনের ৬৫ 
কোটি পাউগ্ড আয় হইবার সঞ্ভাবনা রহিয়াছে । থিয়েটার এখং সিনেমার 
উপর যে প্রমোদ কর বর্তমান আছে তাহা ছিগুণ করা হুইবে। প্রত্যেক 
বোতল শ্পিরিটের উপর কর বাড়াইয়া ৪ শিলিং ৮ পেন্স করা হইবে । ১০্টা 
সিগারেটের মুল্য ৯ পেন্স হইতে বাড়িয়া ১৯ শিলিং হইবে। তিনি অনুমান 
করেন যে বুটেনে বন্তমানে বাৎসরিক তামাক ব্যবহারের জঙ্ক ৩৪ কোটি 
পাউও ব্যয় হয়। গত বৎসর “বিয়ার” মদের জন্য বুটেনের জনসাধারণ ৩৩ 
কোটী প1উগু খরচ করিয়।ছিলেন | ধিনেমা ও থিয়েটার দেখার জন্য বৎসরে 
গণ্ডপড়তায় গ্রেট বুটেনে ১৪* কোটা পাউও ব্যয় পড়ে । সিনেমা ও 
থিয়েটারের ৭ পেন্দের অধিক মুল্যের টিকিটের প্রমোদ কর দ্বিগুণ কগ। হইবে, 
পিছ ফ্রক, ফারকোট, চুল কৌকড়াইবার যন্ত্রপাতি, সঙ্গীত যন্ত্র (রেডিও যন্ 
বাদ পিঘ।) প্রভৃতির কর বৃদ্ধ করিবারও প্রস্তাব হইয়াছে । 

ইরাণ সরকারের বাজেট 

। ১৯৪২-৪৩ সালের খাঞ্জেটে ৩১৩ কোটি &* লক্ষ রেয়াল (ইরাণ। 

মুদ্রা) আয় ও ৩১৩ কোটি ২০ লক্ষ রেয়াল ব্যয় বরাদ্দ করু! হইয়াছে । গত 


বত্সরের ও এই ৰখসরের আয় ৪৭ কোটি ৯০ লক্ষ রেয়াল এবং ব্যয় 
১১৯ কোটি ১০ পক্ষ রেয়াল কম হইয়াছে। 


বাংলাদেশে খাগ্যশস্ত উৎপাদন বদি 

গত ১৯৩৩ সাল হইতে ১৯৪৯ সাল পধ্যস্ত বাংলা সরকারের কৃষিবিভাগ 
ধান উৎপাদন সম্পর্ে প্রতিবংসর যে লকল ূর্ববাতান করিয়াছেন তাহা 
পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, বাংলা দেশে চাছিদার তুলনায় গড়ে ১৫ লঙ্গ 
টন ধান কম পড়ে । যে বৎসর ফসল ভাল হয় সে ব্সরে ৫ লক্ষ টন অতি- 
রিক্ত ধান পাওয়া যাইতে পাকে বটে, কিন্তু উচ্ঠ খুব বিরল। বাংলা দেশের 
প্রয়োজন এতদিন আমদালীকত ধান দ্বাঝা মিটান হইত | বর্তমানে বন্গদেশের 
ধান আমদানী বন্ধ হইয়াছে। যানবাহনাদির স্বললতা হেতু স্বাভাবিক অবস্থাতেও 
বাংল। দশের ধান যোগান হাস পাছবে। অবস্থাস্থুযায়ী যাহাতে প্রতোক 
জিলার খাছ্াণস্ত প্রয়োজনানুন্নপ হইতে পারে তজ্জঙ্গ প্রত্যেক জিশ।র উৎ- 
পাদন ও আমদানী রপ্তানী ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া একটী পরিকল্পনা 
প্রণয়নের উদ্দেশে বাংলা সরকার সরকারী এবং বেসককান্ধী বিশেষজ্ঞ ব্যক্ত্ি- 
এণকে লইয়া একটী কমিটী গঠন করিয়াছেন। কমিচী এইরূপ বিবেচন! 
করিয়াছেন যে, যে সকল প্রিলায় প্রয়োজনের তুলণায় শতকরা ১০ ভাগ 
খান্কতান্তের অভাব দুষ্ট হইবে সে সকল দিল সম্পকে বিশেষতাবে বিবেচনা করা 
*ইবে। কুধক্গণ যাহাতে অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্ত্রের চাষ করে তজ্জুস্ত 
বীজ বিতরণের বিষয়ও বিবেচনা করা হইতেছে । কৃষি বিভাগ হইতে উন্নত 
শ্রেণীর ধান এবং সরিষা ও ছোলার বীজ সরবরাহের ছন্ত একটী পরিকল্পনা 
কর? হইয়াছে । এই পরিকণ্রনা কার্যকরী করিবার জন্য যথাক্রমে 
১৬ লক্গ ১০ ভাজার ৯ শত টাকা এবং ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ২৭৬ টাকার 
গ্রয়োজন যইবে। উপরোক্ত বীজ 'সোয়াই, প্রণালীতে কৃষকদের মধ্যে 
বিতরণ করা হইবে) অর্থাৎ শস্ত তুলিবার পর এক মণ স্থলে সোয়া মণ 
কফিরাইয়া দিতে হইবে। 

ধান চাউলের রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞ। 

কটকের এক সংবাদে প্রকাশ, পাটনা ষ্টেটের কর্তৃপক্ষ জক্করী অবস্থা 

বিবেচনায় ধান ও চাউল রপ্তানীর কঠোর নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 


জে] ম্যাজিষ্রেটের ধিশেষ লাইসেন্স ব্যতীত এখন হইতে ধান-চাউলের 
রপ্তানী নিসদ্ধ হইবে। 


অষ্ট্রেলিয়ায় ইস্পাত উৎপাদন 


১৯১৫ সালে অষ্ট্রেপিয়ায় ইস্পাত উত্পাদনের পরিমাণ ছিল ১৯ লক্ষ ৫০ 
হাজার টন, বর্তমানে ইহার পরিমাণ হইতেছে বৎসরে ১০ লক্ষ টন ১০ 


কোটী টন খ'নজ লৌহ অস্ট্রেলিয়ায় উত্তোলিত হুইয়ান্ে: বলিস্তা অনুমিত 
হইতেছে । ইম্পাত শিল্পে ৯৫ হাজার জনিক নিবুক্ত আছে। 


আথিক জগৎ 


শুভ স্পনিজিিল্ 


 সিম্প্লেক্স কপি ইন্টারেস্ট এগু কমিশন টেব্ল্ষ্--১১ নং ডেকা” * 


লেন, কলিকাতা হইতে সি এফ হুপার কর্তৃক প্রকাশিত। মুল্য ৪॥* আনা। 


আলোচ্য পুস্তকখানি স্থদ কষিবার ফর্দ (টেবল)। যেকোন পরিমাণ 
নর্থর উপর শতকরা ।০ আন হইতে আরস্ত করিয়া শতকরা ১০২ টাকা 
পধ্যস্ত হারে দের স্থদের পরিমাণ কি দীড়াহয়াছে, সেই সংখ্যা পুস্তক-সংলগ্ন 
গুটিকয়েক সহজ শিক্পম অনুসারে টেখলের মধ্যে যথাস্থানে পাওয়! যাইবে।' 
ইহাতে অঙ্ক কষিয়া স্থদের পরিমাণ ধার্য করিতে যে সময় ও পরিশ্রম ব্যয়িত 
ষ তাহা বাচিয়া যায়। ছুশির্দি্ট হিসাবে যাহাতে কোনরূপ ত্লল্রান্তি না 
থ।কে, সেই উদ্দেগ্তে বিশেষ যত্র ও পরিশ্রম স্বীকার করা হুইয়াছে। এই 
জাতীয় টেবল্-পুস্তক ব্যাক্কিং, লগ্নি কারবার ও অন্তান্ট। ব্যবসায় ক্ষেত্রে সমাদর 
লা৩ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 


্ ২শে এপ্প্রিল, ১৯৪২ 





22235532355 95535555552 
০ ০০০৬০০০ বব । 


।ইনশ্মিরেশ ফ ইত্ডির| লিমিটেড, 


হেড অফিস-__কুমিল্লা (বেঙ্গল ) 


জনসাধারণের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য জানান যাইতেছে 
যে, যে সকল বার এই প্রতিষ্ঠান হইতে ভারতে বে-সামরিক ূ 





কাধো নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বিমান 
আক্রমণ এবং যুদ্ধ সম্পকিত কাধ্যকলাপের জন্য তাহাদের মৃত্যু 
হইলে, যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের বিধান আছে । বীমাপত্রে যে 
সকল বাধা নিষেধ আছে তাহা শুধু সেই সকল বী'মাকারীদের 
উপর প্রযোজা হইবে যাহারা যুদ্ধকালে ভারতের বাহিরে যাইবে 
অথবা! সৈম্যবিভাগ, নৌবিভাগ, বিমানবিভাগ এবং বিপদজনক 
কাধ্যে যোগদান করিবে । যে পধ্যস্ত বীমাকারী ভারতে 
বেসামরিক কাধ্যে রত থাকিবে, সে পধ্যন্ত উক্ত বাঁমাকারীর যুদ্ধ, 
শর্রর আক্রমণ, যু সংক্রান্ত বিদ্রোহ অথবা তত্সংশ্লিঃ দাঙ্গ।- 
হাঙ্গামায় মৃত্যু হইলে বীমাপত্রের চুক্তিমত সাকুল্য অর্থ ই পাইবে । 

খিমান প্রতিরোধমূলক কাধ্যে কোনরূপ কন্ম গ্রহণ করাকে 
বেসামরিক পেশ। বলিয়াই গণ্য করা হইবে। 

বোর্ড অফ ডিরেক্টুরগণের পক্ষে 


এন, সি, দত্ত 
চেয়ারম্যান। 


22282858558 55585352553 (8 322 






























ও কলিকাতা শাখা__১২।২, ক্লাইভ রো । 






কা কম্মতত্পরতা [ক দক্ষতা 
ক) সততা [ক সৌজন্তই 
আমাদের “সেবামন্ত্র” 





ৃ গ দিডিউলভুক্ত ব্যাক গ 1 
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০ল্ষাম্পানলী ওশ্রসনভ 





দার্ডিজিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ 


১৯৪১ সালের রিপোর্ট 

সম্প্রতি আমরা দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৪১ সালের যে 
কার্যবিবরণী পাইয়াছি তাহা দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে এই নূতন ব্যাঙ্কটির 
উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। গত ১৯৪০ সালের শেষে এই 
ব্যাঙ্কের আদায়ী কৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১৯ হাজার ৩৮০ টাকা এবং 
এই ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ ছিল ৫৯ হাজার ৩৯০ টাকা 
১৯৪১ সালে তাহ! বাড়িয়া যথাক্রমে ৪২ হাজার ৬৯০ টাকা ও ৮ লক্ষ 
৫৪ হাজার ৬০০ টাক] দাড়াইয়াছে। ঘুদ্ধের জন্য বণ্তমানে দেশের শ্যাঙ্ 
ব্যখসায়ের সমক্ষে কোন কোন পিক দিয়! প্রতিকূল অবস্থ। যুর্ড হইয়া 
উঠ্ঠিয়াহে। উহাতে অনেক ব্যাঙ্কের কাধ্যধারা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবারও 
সুচন] দেখ যাইতেছে । এই অবস্থায়ও দাঞ্জিপিং ব্যাঙ্কের মত একটি নৃতন 
ব্যাঙ্ক এবার উহার আদায়ীরুত মুলধন ও অমানতা জমার পরিমাণ উল্লেখ- 
যোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে, উহা এই ব্যাঞ্ষের 


পরিচালকদের পক্ষে রুতিত্বের কথা সন্দেহ শাই। 
আদায়ীকূত মূলধন ও আমানত জম! বানদ উপরোক্ত দায় ও অন্যান্য 


প্রকারের দায় লইয়া ১৯৪১ সালের শেষে ব্যাঙ্কের মোট ৯ লক্ষ ৯০ হাজার 
টাকা দায় দাডাইয়াছিল। এ প্রকার দায়ের বদলে কোম্পাণীর হতে যে 
সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুপি এহপূপ হাতে ও ব্যাঙ্কে 
১ লক্ষ ৩৪ ছাজ|র ৭5৪ টাকা, প্রদত্ত খণ ও ওভারড্রাফ্ট ৫ লক্ষ ৯১ ভাজার 
৬৭৩ টাকা, খিল ডিসকাউণ্ট হিসাবে প্রাপ্তব্য ১ লক্ষ ৪ হাজার টকা । 
এই সমস্ত বিবরণ দুষ্টে ব্যাঙ্কের ৩ছবিল ভালভাবে নিয়োজিত রহিয়াছে 
বলিয়াই মনে হয়। ৰ 

আলোচ্য বতমরে সুদ ও ডিসকাউন্ট বাঝধ দাজ্জিলিং ব্যাঙ্কের ৩০ হাজার 
৭৬১ টাকা আয় হয়। অন্ঠান্ত ধরণের ছোটখাট আর লইয়া মোট আয়ের 
পরিম!ণ দায় ৩১ ছাজার ৮৬৬ টাকা। এরূপ আয় হইতে আবশ্যকীয় 
খরচপত্র মিটাইয়! আলো[চ্য বঙ্রে ব্যাঙ্কের ১৯০ হাজার ৬৭৬ টাকা নিট 
লাত হইয়াছে । 

কতিপয় উদ্দ্যোগশীল বাক্তির স্ুপরিচালনায় দাঁঞ্জিলিং ব্যাঙ্ছটি উন্নতির 
পথে অগ্রসর হইতেছে । আমরা উহার উত্তরোত্তর শ্রীবুদ্ধি কামনা করি। ৩১নং 
আশুতোব মুখার্জি রোডে এই ব্যাঙ্কের হেড অফিস অবস্থিত | 

পি এম্‌ বাগচী এণ্ড কোং 

কলিকাতার সুবিখ্যাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মেসার্স পি এম বাগচী এগ 
কোম্পানীর ঢাকা শাখার শুতউদ্বোধন উত্মব গন্ত ১লা বৈশাখ তারিখে 
২৬নং পটুয়াটুলিস্থ ভবনে যথারীতি স্ুসম্পন্ন হইয়াছে । রায় বাহাছুর কেশব 
চন্্র বন্দোপাধ্যায় এম-এল-সি এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন । 
প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটর শ্রঘুক্ত তারকনাথ বাগচী সভাপতি 
মহাশয়কে ধন্তবাদ জ্ঞাপন প্রসঙ্গে বলেন যে, দেশের বিভিন্ন সহর ও বন্দরে 
তাহাদের কোম্পানীর শাখা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে মহাযুদ্ধের পরেও 
বিদেশী পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তাহারা দেশী পণ্য বিক্রল্ন 
করিতে লক্ষম হইবেন । এই উদ্বোধন উপলক্ষে ঢাকার বছ বিশিষ্ট ব্যক্তি 
ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। 








বাঙ্গলায় ন,তন যৌথ কোম্পানী 
দাশ কর্পোরেশন লি:-_ডিরেউর মি: শিশির কুমার দাশ। রেজিস্টার্ড 
অফিল--৩০, ষ্্যাণ্ড রোড, কলিকাতা | অনুমোদিত যূলধন ৫ কোটি টাকা 
বাবসা খনি ও খনি-অঞ্চল ক্রয় বা ইঞ্জারা লওয়! | 
ম্যাশনাল ইন্সিউলেটেড কেবল কোং অব ইত্ডিয়! লিং 
ভিরেইর মিঃ জিবি পেজ। রেজিষ্টার্ড অফিস--৬৭।৭৪, ট্টিফেন্‌ হাউস, ৪নং 
ডালহাউদি স্কোয়ার, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাক1। 
বাবসা তার, কেখপ, ঠণছ্যুতিক তার প্রন্ৃতি প্রস্তুতের কারখান1। 
এসোসিয়েটেড ইলেকটি.কাল ডেভেলপমেন্ট কোং লি-_ 
(ছরেক্টর মিঃ জি কে খেমকা। রেজিস্টার্ড অফিস--দ, ডালহাউসি স্কোয়ার, 
কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবস1- ম্যানেজিং এজেন্সি। 
শিবশঙ্কর মাইক! সাপ্লাই কোং লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ মাংতুরাম 
য়পুরিয়া।  রেখিষ্টার্ড অফপ--৫৯, খিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা 
অশ্মোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ব্যবসা--মাইক] ও অগ্ঠান্ত খনিজ*দ্রব্যাদির 
কাজ । ূ 
রীক্ষেতবাল অয়েল এগু রাইস মিলস্‌ লিঃ_-ভিরেক্টর মিঃ রাম 
কিষেণ ক্ষেতবাল। রেজিষ্ার্ড অফিস--৪৩।৪৪, কটন ই্রীট, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা । ব্যবসা-_তেল, চাউল ও ময়দার কারখানা । 
হরলুখ দাস কাশীরাম লি:-_ডিরেক্টর মিঃ কেদারনাথ কেজরি- 
ওয়াল। রেজিষ্টার্ড অফিস--২৬ সি, ক্রীক রো, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যখসা-_বিভিন্ন পণ্য দ্রব্য আমদানী, রপ্তানী, ক্রয়, 
বিক্রয় ও প্রস্ততের ব্যবসা । | 
সেনাপতি ত্রাদ্দাস লিং--ডিরেইর মিঃ পি সি সেনাপতি । রেছিস্বার্ড 
অফিস--১৩২, বেলিলিয়াস্‌ রোড, কলিকাতা । অগ্থমোদিত যুলধন ১ লক্ষ 
টাকা । ব্যবসা মেকানিক্যাল ইঞ্জিলীয়ারিং। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


বেলগাছিয়া! টা কোং লি:-গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বত্সরের হিসাবে শতকরা বাধিক ২০২ টাকা। স্বদেশী কটন 
মিলস্‌ কোং লি:-গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে 
শতকরা বাধিক ৯০২ টাকী। শিবরাজপুর জিঙ্ডিকেট লি:_গত 
৩০শে নবেশ্বর পর্যান্ত এক বৎসরের হিলাবে শতকরা বাধিক 
১৫২ টাকা। ভাণ্তি ভেলী রেলওয়ে কোং লিঃ-গত ৩১শে 
ডিসেগ্বর পর্যাস্ত এক বতশরের হিলাবে শতকরা বাদিক ৩২ টাকা। 
তিস্তা ভেলী টী কোং লিঃ--গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এফ 
বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা । বোম্বে ইলেকটি ক 
সাপ্লাই এগু ট্রামওয়েজ কোং লি:_গত ৩১শে ডিলেম্বর পর্যন্ত 
এক বৎসরের হিসাবে শতকর' বাধিক ১২২ টাকা। গোকক. ছিলস্‌ 
জি--গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাদ্ধিক 
৮২ টাকা। 


চীখ১ জেন্টল - 


ম্েশন:ক্যাল১৮০৮ 


পরি চি 


প্রহালিগাভা 





াত্জাশ্দ্রেক্ ত্ডাভচ্গভল 





টাঁকা ও বিনিময় এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল £__ 
: ট ১ শি ওঃ 
জিরা এডি টেলি: হুগ্ডি (প্রতি টাকায়) $: পে 
এঁ দর্শনী ১শি ৫$£ পে 
কলিকাতার টাকার বাজারে এখনও মন্দার ভাব চলিতেছে । টাকার ভিড ৬ 
র্‌ ? সু 
স্বচ্ছলতা] পৃর্বেবের মতই রহিয়াছে। যুদ্ধের গতিপ্ররতি এদেশের সম্পূর্ণ প্রতি- নার (প্রতি ৯০০ ডলারে) নি 
কূলে আসিয়া পড়া সত্ত্বেও টাকার বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিক্রিয়ার 
স্থটি হয়নাই । কলিকাতা ও বোম্বাইএ ব্যাঞ্চসমূছের মধ্যে কল টাকার নুদের 
| | কাম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
হার ।০ আনা । 6 1 
বিনিময় বাজারের অবস্থাও পূর্বের মতই রহিয়াছে। মহাযুদ্ধের ফলে | কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল 
আভা চলাচলে বির্র ঘটায় বাজারের কাজকারবারের পরিমাণ বুদ্ধি না আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজার চৈ্রসংক্রাস্তি এবং বাংলা 


পাইয়া বরং ক্রমেই ত্রাস পাইতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নববর্ষের ছুটার পর বুধবার আরম্ত হইয়াছে । এই অল্প কয়েকদিনের শেয়ার 
যৎসামান্ত রপ্তানী বিল আঙগিয়ানভে। এক কথায়, বিনিময় বাজারে বর্তমানে বাজারের কাজকারবারে বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হ্ইয়াছে। স্তার 
দারুণ শৈথিল্যের তাৰ পরিলক্ষিত হয়| যুদ্ধের অবস্থা মিব্রশক্তির অনুকূল না ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের সহিত কংগ্রেসের আলাপ আলোচন' ব্যর্থতায় পর্যবসিত 
হওয়া পথ্যন্ত অর্থাৎ জাহাজ চলাচলের নিয়াপত্তা না হওয়া পর্যন্ত বাঙারের হওয়ায় এবং বর্তমান যুদ্ধের জটিল এবং গুরুতর পরিস্থিতি বিশেষ সম্কটজনক 
অবস্থায় উন্নতি ঘটিবার কোন সম্ভাননা আপাততঃ দেখ] যাইতেছে না। অবস্থা ধারণ করায়, শেয়ার বাজারের সর্বঞ্রই একটা নৈরাশ্তজনক 
গত ১৪ই এপ্রিল তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের আবহাওয়ার এবং নিশ্চল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে । অবশ্তঠ আজ শেয়ার 
যে টেগার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ ঠাড়া- বাজারের অবস্থায় সামান্ত দৃঢ়তার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। নির্দিষ্ট এবং সীমা- 
ইয়াছিল ২ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫০ হাকার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে বদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে শেয়ারের সামান্য বেচাকেনা হইয়াছে । যদি বোস্বাইয়ের 
৯৯/৩ পাই ও তদুর্ধ দরের এবং ৯৯1৩০ আনা দরের শতকরা প্রায় ৮৯ ভাগ শেয়ার বাজারের অবস্থা উন্নত হয় এবং বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি মিব্রশক্তিবর্গের 
অবেদন গৃহীত হইয়াছে। অল্প দরের টেগারসমূহ  অগ্রাহা হুইয়াছে। মোট অনুকুল হয়, তাহা হইলে কলিকাঁতার শেয়ার বাজারের ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে 
গৃহীত ২ কোটা টাকার টেগীরের গড়পড়তা হ্থদের হার ধার্ধ্য করা হইয়াছে কিছু উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু ব্তমান পারিপার্শিক অবস্থা দষ্টে মনে হয় 
শতকর] বাধিক ১০ আনা । আগামী ২১শে এপ্রিল তিন মাসের মেয়াদী যে, কলিকাতার শেয়ার বাজারের মন্দার ভাব শীঘ্র কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা 
২ কেটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেগডার আহ্বান কর! হইবে। বাহাদের খুন কম। 
টেগ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয! বিবেচিত হইবে তাহাদের আগামী ২৪শে এপ্রিল কোম্পানীর কাগজ 
তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্ান্ত সর্ত পূর্বের স্থায়। 
গত ৮ই এপ্রিল তারিখ হইতে ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী 
ইপ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল মোট ৯৯ লক্ষ ন্থদের কোম্পানীর কাগজ্জ ৮৭৪০ আনাঃ ৩২ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের 
৫০ হাজার টাক1। গত ১৫ই এপ্রিল হইতে আগামী ২০শে এপ্রিল তারিখের কাগজ ৮৮॥৮%০ আনা এবং ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগ্জ 
মধ্যে পূর্ববপ্রকাশিত সর্তান্ুসারে তিন মাসের মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী ৯৫৩০ আনায় বিকিকিনি হুইয়াছে। 
বিলের শতকর] ৯৯॥৩/৩ পাই দরে বিক্রয় হইবে। এসপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ার, কয়লার খনির শেয়ার, পাটকলের 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইপ্ডিয়ার সাগ্াছিক বিবরণীতে প্রকাশঃ গত ৩রা এপ্রিল শেয়ার, চিনির কলের শেয়ার এবং কাগজের কলের শেয়ারের কোনরূপ 
তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হুইয়াছে তাহাতে সমগ্র তারতে চলতি নোটের মোট উল্লেখযোগ্য কাজকারবার হয় নাই, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সামান্ত বেচাকেনা 
পরিমাণ ঈাড়াইয়াছিল ৩৮৮ কোটি ৩২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী হইয়াছে । 


সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৮১ কোটি ৭৩ লক্ষ ১ হাজার টাকা । আলোচ্য টিনহীস টি 
সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৪৯ ] 


কোটি ২২ লক্ষ ৬ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৫ একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠান 
কোটি ২৮ লক্ষ ৬১ হাঁদ্ার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে গব্ণমেণ্টকে কোন ধার ঃ 
দেওয়া হয় নাই; পুর্বববস্তী সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৯৭ কোটি ৫০ হাজার ৰা ঙ 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে প্রিআার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের ॥& 

€ম্কষো€ু ভিলও 


পরিমাণ ঈাড়াইয়াছে ৪১ কোটি ২ লক্ষ ৬১ হাজার টাক) পর্ববস্তী সম্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ৪২ কোটি ৩ লক্ষ ৫ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের জাহাজ শিল্পে, মাল ও যাত্রী বহনকার্যে, 
ভারতের উপকূল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রদূত । 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্জ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ ঈলাড়াইয়াছে ৪ কোটি ৰ 
৮হ লক্ষ ৯৪ হাজার টাক]; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পমাণ ছিল ৭ কোটি ৪০ ভাড়া ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য 
নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন-__ | 


কোম্পানীর কাগজের দরে স্থিরভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে । ৩॥* টাকা 









চা * ৬৯ তত 













লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বঙ্গ সরকার ও 


অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ ঠাড়াইয়াছে থাক্রমে ৪৭ 
লক্ষ ৪হাজার টাকা ও ১২ কোটি ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
৫এ, গ্রীক চার্চ রো, কালীঘাট, কলিকাতা । 


উহ্থার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৮ লক্ষ ৩৭ ছাঁজার টাকা ও ১১ কোটা ৫৫ লক্ষ 
৭২ হাজার টাকা। ্ | 








২০শে এপ্রিল, ১৯৪২ ] আধিক জগৎ ১২৬৩ 
এসপ্তাছে কলিকাতার শেয়ার বাঞ্জারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :_- কেমিক্যাল 
কোম্পানীর কাগজ এলকালী এগ কেমিক্যাল (প্রেফ) ১০ই এপ্রিল--১*১॥০ ৯০২॥* | 
৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১*ই এপ্রিল--৮৭।/০ ৮৭৪%/০ ; ১৫ই-_ ইলেকৃট্রাক | 
৮৭০০ ৮৭%/০ $ ১৬ই-_-৮৭|/০ ৮৭৪০ | ৫২ স্ুর্দের ইউ পি বপ্ত (১৯৪৪) ১০ই মধুরা ইলেক্টা,ক ১০ই এপ্পিল--৮1/০ | জব্বলপুর ইলেক্টা,ক ১৫ই 
এপ্রিল--১০৩২ | ৩. দের ডিফেন্স বগ্ড (১৯৪৬) ১৫ই এপ্রিপ-_-৯৭।/০ | 'এপ্রিল_-১৪৮০ | ্‌ 
৩২ দের ধণ (১৯৬৩-৬৫) ১৬ই এপ্রিল--৮৮॥/০। ৩৭ সুদের ডিফেন্স খণ ইঞ্জিনিয়ারিং 
(28851 2৬২ এরি 85 8815। ইত্ডিয়ান আয়রণ এপ স্টীল ১০ই এপ্রিল-__২২/০ ২২৮০ ২২৩০ 7) ১৫ই-_ 
ব্যাক ২১৪০ ২১৮৮০ ২২২ ২২/* ২২৮০ ২২1৮০) ১৬ই-_-২ ১৪০ ২২২। স্টীল 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০ই এপ্রিল-_-৯১২. ঃ ১৫ই--৯১২ 2 ১৬ই---৯১।০ ৯২২॥ করপোরেশন (অভি) ১০ই এপ্রিল--১৩1০০ ১৩1০; ১৫ই--১৩1০ ১৩৮০) 
পাটকল ১৬ই--১৩1৩/০ ১৩॥০ 3 (প্রেফ) ১০ই এপ্রিল--৯১॥০ ) ১৮ই--৯১৪০। 
হাওড় (এ' প্রেফ) ৯৫ই এপ্রিল--১২*২। ই চিনির কল 
চম্পারণ ১০ই এপ্রিল-__-১৯৪/০ | 
রেলপথ চাঁবাগান 
হাওড়া আমতা রেলওয়ে ১৬ই এপ্রিল-_৯৩২ । 
্ তেজ্পুর (প্রেফ) ১০ই এশ্প্িল-_-১৪॥০। ছুলানগুড়ি ১৬ই এপ্রিল__২*৩২। 
2057 কাপড়ের কল 


নিউ তিক্টোরিয়া (অডি) ১০ই এপ্রিল--৪॥০ ; ১৬ই-_৪৮%০ | মুইয়ের টার পেপার ১৫ই এপ্রিল _-১৩/০। টাটাগড় পেপার (সেকেও প্রেফ) 
মিলস (প্রেফ) ১৬ই এপ্রিল--৫৮॥০। ১৬ এপ্রিল ১০*॥০ | 


কয়লার খনি বিবিধ 


এমালগেমেটেড ১০ই এপ্রিল_২৬।| সিঙ্গারণ (বি) ১৬ই এপ্রিল-_ বি, আই করপোরেশন (প্রেফ) ১০ই এপ্রিল_-১৫৯২ 3 (অর) ১৬ই 
১৪৩/০ | এপ্রিল--81০ | 
খনি ডিবেঞ্চার 
বাণ্মা করপোরেশন ১০ই এপ্রিল--২২ | ইও্ডয়ান কপার ১০ই এপ্রিল-_ ৪8০ সুদের (১৯৩৭-৫২) সালের নৈহাটী জুট ১৬ই এপ্রিল--৯৭২।| ৪1০ 
১৪৩০ 7 ১৫ই--১1৮%০ ১০০ 5 ১৬ই--১1৮০ ১৩০ | স্রদের (১৯৩৭-৫৭) সালের ইউনিয়ন জুট ১৬ই এপ্রিপ-_৯৭২। 


রে 1... 
ছা ৮ টি 
১৪7 188 হি +, ৪৮ ১, আবে রী 
রি ঠ 17 ৩, ০৯: 7 ; 
? 4.4. ৮ ৫৯, রি কি 
্ যা 31.0811 এ ্ ্‌ 
1) ॥ ১০8) ৮2 ধু 
ঃ চর শি ৭1 ্ 
। 
৪ ॥ ঃ ঞ্ 
প্র 









পাপা পা উপ লাগান 


৯৯ স্পা পিপিপিদিপ্ শিস সি ৭ 
্িঃ নি মি 
তত 
॥ ৭৪০৮ * 
্ৈ চা 





শশা ২ শস্মি শীত জপ 


আজকালকার দিনে তচ্গাল্র» ত্ঞাক্ষাভ১ আঁশহুঙনেল্স হাত হইতে রক্ষা 
পাইতে হইলে জি, রায় এড কোর ৫ম্ঘন্িন্নে প্রস্তুত লোহার সিন্ধুক, আলমারী 
ক্যাবিনেট, ক্যাসবাক্স ক্রৎ রুম ডোর এবং কল ও তালা ব্যবহার করুন৷ 


আমাদের আলমারীর বিশেষত্ব এই যে, কোনও রাসায়নিক দ্রব্য দিয়! 
যদি [০০ (কল) গালাইয়। ফেলে তবুও ইহ! খুলিবে ন|। 


কাটের জ্য পবপিখ জি, রায় এ কো পপ 








১২৬৪ 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল 

কপিকাতার পাটের বাজারে দারুণ মন্দার ভাব দেখা যায়। পাটের 
পর ক্রমেই নিয়গামী হহয়া পড়িতেছে । কলওয়ালারা পূর্বববৎ বাজার হইতে 
দুরে সরিয়া রভিয়াছেন। ক্রেতার অভাবে বিক্রেতা! মহলে নৈরাশ্ঠের উদ্ভব 
হইয়াছে । থলে ও চটের বঙ্গারের অবনতি সর্ঝক্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। 
বাঙ্গলা হইতে মাল প্রেরণের অস্থবিধার দরুণ পাট মজুত করিবার জন্য আগ্রহ 
দেখ! যায় না। ইহার উপর বাঙ্গোপসাগর ও অন্ঠান্ত দরিয়ায় মিত্রপক্ষের বহু 
জাহাজ ডুবির সংবাদ পাটের বাজারে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার স্ষ্টি করিয়াছে । 

থলে ও চটের বাজার ক্রমেই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে 
ঈনং পোর্টার চটের কথা বলা যাইতে পারে। এক সপ্তাহ পুর্বে উহার দর 
ছিল ১৮।০ আনা বর্তমানে উহার দর ১৬॥০ আনায় নামিয়া পড়িয়াছে | ১১নং 
পোর্টারের দরও পূর্ব সপ্তাহের ২২।৭ আনার তুলনায় বর্তমানে ২০1০ আনা 
পর্যযগ্ত হাস পাইয়াছে। সর্ষন্জ নৈরাশ্ব ও অনিশ্চয়তার আবহাওয়া 
দেখা যায়। মিলমাশিকগণের সপ্গাহে ৬০ ঘণ্টা কাজের সিদ্ধান্ত বর্তমানেও 
বলবৎ রিল, এই সংবাদেও বাছারে এতটুকু উৎসাহের সঞ্চার হয় লাই। 
গত ১১$ এপ্রিল তারিখে যে সপ্তাহ শেব হইয়াছে, মেপাস' সিন্ক্রেয়ার 
মারে এগ্ড কোং লিমিটেডের শী সময়ের পাটচাষ সংক্রান্ত রিপোর্টে 
গ্রকাশ মে, সকল অঞ্চলেই আবহাওয়ার অবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক । 
ভোট ছোট চারা পাটের গড়ন ও বাডন ভালই ভশহতেছে। আগাছা 
তুলিয়া ফেলিবার কাজ যথাদীতি সুর হইয়াছে । নদনদীর অবস্থা ম্বাতাবিক। 
বিভিন্ন অঞ্চলে এতাঁবৎ গত বৎসরের তুলনায় ও ১৯৪৯ সালের ছিলাখে কি 


পরিমাণ পাট বপন করা হইয়াছে নিয়ে তাহা! উদ্ধৃত হইল 2--নারায়ণগঞ্জ-_. 


এবার ২৪ আনা; গতবার ৭ আনা । টদপূর- এবার ৩৭ আনা; গতবার 
১০ আন] $ ভাঁজীগঞ্জ--এবার ৩০ আনা ; গতবার ৫ আন! | চৌমুহানী__ 
এবার ২৩ আনা; গতবার ৫ আনা ৩ পাই। আসশ্তগঞ্জ--এবার ২৪ আনা; 
গতবার যৎসামান্ত। আখাউড়া--এবার ২০ আনা; গতধার ২ আনা । 
শিকলিদামপাড়া--এবার ২১ আনা ; গতবার ২ আনা ৩ পাই । এলাশিন-_ 
এবার ২৭ আনা; গতবার ৭ আনা ৬ পাই । সরিষাবাড়ী--এবার ১২ আনা 
গতবার ৩ আনা | ময়মনদিংহ-__এপার ১১ আনা; গতবার ৬ আনা ৩ পাই 
সিরাজগঞ্জ--এখার ১১ আনা ৬ পাই ঃ গতবার ২ আনা ৯ পাই । আাঙ্গুর_ 
এবার ১৬ আনা 3 গতবার ৩ আনা । 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল 


কলিবাতার কাপড়ের বাজার সম্পর্কে বলিবার মত বিশেষ কিছু নাই। 
বাজারের অবস্থায় কোনন্ধূপ পরিবর্তন লক্ষিত হয় ন।| বিদেশী সৌখীন 
বজসাধির চাহিদা] যোগানের তুলনায় বহুল পরিমাণে কম । অন্টান্ঠ বস্ত্রের 
বিতাগেও বিশেষ কম্মচাঞ্চলা লক্ষিত হয় না। সর্ব একটা স্থির ভাব দেখা 
যায়। ভবিষ্যতে ডেলিতারীর সর্তের কাজকারবারে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় 
পঞ্চই আগ্রহশীল মছেন। সুতার বাজারে কিঞিৎ চডতির তাব পরিলক্ষিত 
হয়। বনজ উৎপাদনের কেন্দ্রগুলিতে মিলের কাপড়ের চাহিদা খুবই দেখা 
যায়, কিন্থ যুদ্ধের প্রতিকূল সংবাদে কলিকাতার বাক্জারে একটা অনিশ্চয়তার 
ভাব, ফলে স্থুম্পষ্ট মন্দার অবস্থা লক্ষিত হয়। 

এক সপ্তাভ পূর্বে তুলার বাজারে আশা ও উদ্ভমের ভাব দেখা গিয়াছিল। 
কিন্ত শ্তার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপমসের দৌত্যের ব্যর্থতার ফলে বাঞ্জারে আবার 
নৈরাশ্ব ও মন্দার ভাব দেখা যায়। ওমরা ও বেঙ্গলের (এপ্রল-মে ও 
স্কুলাই-আগ্) দর পৃর্ষের ন্যায় নিয়াতিমুখী বহিয়া গিয়াছে । বোরচ এপ্রিল- 
মে তুলার দ্র গত ১৪ই এপ্রল তারিখে ১৫২২ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে 
এবং তৎপর উহার মূলা বৃদ্ধি ঘটিতে আর দেখা যায় নাই। 


মোণা ও বপা 


কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল 

আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইয়ের সোণার বাজারে সোণার &রে আরও 
নিযনগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে । স্বর্ণ ব্যবলায়ীরা সোণাপ দর এইরূপ হাস 
হওয়ায় ইহার কাজকারবার সম্প কত ব্যাপারে বিশেষ সতত অবলম্বন 
করিয়াছে । আলোচ্য সপ্তাহের বুধবাগ হইতে সোণার দর উল্লেখযোগ্যভাবে 
নিম়গামী হইয়াছে । এদিন বোস্বাইয়ে প্রতি তবি রেডি সোণার দব ছিল 
8৮॥০ আনা, আন্ত ইহার দর ৪৫০ আনায় আলিয়া দাড়াইয়াছে এবং প্রতিটা 
গিনির দর হইতেছে ৩৮২ । য়ে মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে বোস্বাইস্বে 
প্রতি তরি সোণার দর হইতেছে ৪৭০ আনা । কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা 
সোণা ৪৯২ টাকা, বড়ালবার প্রতি ৩রি ৪৮৮৩/০ আন! এবং প্রতিটী গিনি 
৩৯।%০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে । লঙগুনে প্রতি আউন্দ পাকা সোণার 
সর ৮ পাউগ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্তিত রাহুয়াছে। 


৯১৫১০৪ট 


[ ২*শে এপ্রিল, ১৯৪২ 


পরী সপ 





ষ্সলসসিসন 





পাটি শাঁ শাশিিশিতি শাসিত লোপা পাশাপাশি 


রাপ। 

এসপ্তাছে বোষ্বাইয়ে রূপার দর উল্লেখযোগ্যভাবে পড়িয়] .গিয়াছে। 
এসপ্তাছের প্রত্যেক দিনই র্লাপার দরে ক্রমিক নিক্পগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। 
আন্ত বোহ্।ইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর দাড়াইয়াছে ৭৫॥৯ 
আনা এবং মে মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি একশত তোলা রূপার 
দর হইতেছে 9৬৪০ আনা । কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৮০২. 
টাকা এখং প্রতি একশত তোলা খুচরা ন্ধপা ৮০1০ আনায় ত্রয় বিক্রয় 
হুইয়ছে। লগুন এবং নিউইয়র্কে যথাকমে ২৩৫ পেন্স এবং ৩৫৯ পেন্স। 


কলিকাতায় কষিপণ্যের বাজার দূর 


বাংলা সরকারের কুষিপণ্যের বাজার বিভাগ হইতে গত ১৩ই এপ্রিল 
কশিকাতার বাজারে ক্ষিজাত দ্রব্যাদির মূলের যে তালিক। প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইল £-- 

বাককুলমী ধান প্রতি মণ--৩।০; পাটনাই ধান প্রতি মণ--৩।৬০ » 
মোটা ধান প্রতি মণ--৩। 3 চাউল (বাকতুলসা) প্রতি মণ--৬1০) পাটনাই 
চাল প্রত্তি মণ_৫%০ $ মোট! চাউল প্রতি মণ-_৫1৬০; সাধারণ শ্রেণীর 
সরিষার তেল প্রাতি মণ--১৩।০ ? সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ--৫৪২ টাক। 
ইহতে ৭৪২ টাকা; “এগমার্ক শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ--৭০২ $ ১নং চিনি 
গ্ররতি মণ--১৩৪%০ ; হনং চিনি প্রতি মণ--১৩॥০ ) গোছুপ্ধ প্রতি টাকায় 
সের; মুরগীর ডিম প্রতি কুড়ি (ক) শ্রেণী-দ৮০, (খ) শ্রেণী-1০ » 
(গ) শ্রেণী-0/5 ) (ঘ) শেণী-71০ ; সাধারণ শ্রেণা॥০$ হাসের ডিম 
প্রতি কুড়ি সাধারণ শ্রেণার-॥৮০ আনা; নৈনিতাল আপু প্রতি মণ-_ 
৩%০) হলিশ মা প্রতি মণ--১৮২ 3. রোহিত মাছ প্রাতি মণ-২৭* 3 
চিংড়ি মাছ প্রতি যণ--১৬২; সবরী। কলা প্রতি ডজন-_০;$ সিঙ্গাপুরী কলা 
প্রতি ৬জন__৬ পাই ; আপেল (আমেরিকার) প্রতি টাকায়_-১০টা ; মাদ্রাজ 
আম গ্রাতি টাকায়_-১৫টা) নাগপুরী কমলা লেবু প্রতি টাকায়_৩৪৫টা) 
আসামের আনারস প্রতি কুড়ি ১৪২ টাকা। 





(যানবাহন সমস্থ ) 

সখ্যক মালগাড়ী থাক সন্ধেও ইগ্ডিয়ান রেলওয়ে ও বি এন রেলওয়ের 
কতুপক্ষ সাদারণের প্রয়োজনমত তাহা কয়লা চালানের কাজে বাবহার 
করিতে অস্পীকৃত হইয়াছেন, এরূপ নজীর যথেষ্ট রহিয়াছে | ফেডারেশন 
অব ইগ্ডিয়ান চেস্বারমূ অব. কমাস “এপ ইণ্ডাঘীর উপস্থাপিত এই সমস্ত 
অভিযোগ দ্বারা রেল কর্তৃপক্ষের অহেতুক ক্রুটি বিচ্যুতিরই প্রমাণ 
পাওয়া যাইতেছে । এদেশে রেলগাড়ীর সংখ্যা কম বলিয়া যাত্রী 
চলাচল ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে যেস্থলে উহাদের যথেষ্ট চাহিদ। 
রহিয়াছে সেস্থলে রেলগাড়ীর এই অপচয় আমরা খুব শোচনীয় 
বলিয়াই মনে করি। 

এদেশে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজোর বিহিত স্বার্থ দেখিতে হইলে 
যানবাহন সংক্রান্ত অভাব ও অব্যবস্থার যথাসম্ভব প্রতিকার হওয়। 
প্রয়োজন। আর সেজন্য ফেডারেশন অব. ইগ্ডিয়ান চেম্বার্ঁপ অব 
কমান” এগু. হপ্তাস্্রী প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টকে একটি 
করিয়া প্রভিন্সিয়াল বোর্ড অব ট্রাব্পপোট' গঠন করিবার পরামর্শ 
দিয়াছেন, ইহ] স্থখের বিষয় | প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধি, স্থানীয় 
রেল কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি ও বণিকসঙ্ঘসমূহের প্রতিনিধিদের লইয়া 
বিভিন্ন প্রদেশে এইরূপ বোর্ড গঠন করা যাইতে পারে । এইরূপ বোর্ড 
গঠিত হইলে উপযুক্ত যানবাহনের অভাবে স্থানীয় শিল্প ব্যবসায়ের 
কোনদিক দিয়া কিরূপ অসুবিধা ঘটিয়াছে প্রথমতঃ সেই বিষয়ে 
তাহারা অনুসন্ধান করিবেন। দ্বিতীয়ত; সেই সব অন্ভুবিধা দূরীকরণার্থে 
তাহার! উপযুক্ত মালগাড়ী পাওয়া সম্পর্কে রেল কর্তৃপক্ষের সহিত 
বোঝাপড়া কারবেন। তৃতীয়ত; রেল কোম্পানাসমূহের গাড়ীর সংখ্যা 
ও তাহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে রীতিমত ওয়াকিবহাল থাকিয়া তাহারা 
এী বিষয়ে যাবতীয় অপচয়ের প্রতিরোধ করিবেন। অধিকন্তু বর্তমান 
অবস্থায় রেলওয়ে ছাড়া দেশের অন্য যানবাহন ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন 
দিক দিয়া কতদুর উপ্তি সাধন করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে 
উক্ত বোড সচেষ্ট হইবেন। মাতগুড় হইতে স্ুরাসার প্রস্তের 
ব্যবস্থা করিয়া পেট্রোলের পরিবর্তে তাহ। দ্বারা মে'টরযান চালাইবার 
স্থযোগ প্রনারিত করা এবিষয়ে তাহাদের একটি প্রধান কর্তব্য হইবে । 
“ফেডারেশন” চেম্বারের উক্ত প্রকার নির্দেশ বত্তমান অবস্থায় খুব 
সব্জীচীন বলিয়াই মনে হয়। যানবাহন সমন্তার জটিলতা উপলব্ধি 
করিয়া সমস্ত প্রদেশই অচিরে এরূপ কাধ্যনীতি অন্গুদরণে, হতুপর 
হইবেন বলিয়া আমর! আশা করি। 


ফোন-_বড়বাজার, ৬৩৮২ 
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1 পাশপাশি 


৪র্থ বধ কলিকাতা, ২৭শে এপ্রিল সোমবার ১৯৪২ ৪৮শ সংখ্যা 

বিষয় পৃঙা বিষয় পুঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ১২৬৫-১২৬৭ ৃ আধিক দুনিয়ার ধবরাধবর ১২৭২-১২৭৮ 
ব্যবসা-বাণিজ্যের শোচনীয় পরিস্থিতি ১২৬৮ ৰ পুস্তক পরিচয় ১২৭৯ 
অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থ। ১২৬৯ ৃ কোম্পানী প্রসঙ্গ ১২৮০ 
ভারতে বিদেশী মূলধন ১২৭০-১২৭১ | বাঙ্তারের হ্রালচাল ১২৮১-১২৮৪ 





গাময়িক গ্রাম 


০১১১১১১১১১১ 


মুসলিম লীগের সহিত আপোষের প্রস্তাব 

আগামী ২৯শে এপ্রিল এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 

যে অধিবেশন হইবে তাহাতে বিবেচনার জন্য মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদের 
কংগ্রেপী দল একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করিয়াছেন । এই 
প্রস্তাবে বলা হইয়াছে,_-ভারতবর্ষের বর্তমান ছুর্দিনে এদেশে 
সম্মিলিত জাতীয় গবর্ণমেন্ট স্থাপনের জন্য মুসলিম লীগকে আহ্বান 
করিয়া তাহাদের সহিত একটি আপোধরফার ব্যবস্থা করা কংগ্রেসের 
পক্ষে সঙ্গত। অধিক্ত মুদলিম লীগ এদেশের কোন কোন প্রদেশকে 
বিভাগ করিয়া দেওয়ার যে দাবী করিতেছেন উ'হারা তাহা ছাড়িয়া 
দিতে রাজী না হইলে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার সময়ে সে 
দাবী মানিয়। লওয়াও কংগ্রেসের পক্ষে কর্তব্য হইবে । মাদ্রার্জের 
কংগ্রেপী দলের এই প্রস্তাব আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। 
ংগেস তাহার সুচনা হইতে এক অখণ্ড স্বাধীন ভারত গড়িয়৷ 
তোলারই চেষ্টা করিতেছেন । এদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে নিয়া 
এক মহাজাতি গঠন এবং সর্প্রকার এঁক্য ও মিলনের উপর এদেশের 
রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা পরিপুরণ-_ইহাই কংগ্রেসের লক্ষ্য । সেই 
লক্ষ্য সম্বন্ধে অবিচলিত থাকিয়া কংগ্রেস কয়েকদিন পূর্বেব ভারতের 
ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বুটিশ গবর্ণমেন্টের নূতন প্রস্তাবটি পর্যন্ত 
অগ্রান্ করিয়াছেন । এই অবস্থায় মাদ্রাজের কতিপয় কংগ্রেসী নেতা 
মুসলিম লী?গর সহিত আপোষ করিবার জন্ত অতিমাত্রায় আগ্রহশীল 
হইয়া কংগ্রেসকে আজ উহাদের পাকিস্থানী দাবী মানিয়া লওয়ার 
নির্দেশ দিতেছেন। ইহা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অসমীচীন বঙিয়াই 
মনে হইতেছে । ইহা কংগ্রেসকে তাহার সমুন্নত আদর্শ হইতে বিচ্যুত 
করিবার একটা অপচেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে । মুসলীম লীগের পাকি- 


স্বানী দাবী স্বীকৃত হইলে বাঙ্গল পাঞ্জাব ও সিগ্ধু প্রভৃতি প্রদেশের 
হিন্দু জনসংখ্যা বৃহত্তর ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া*একটা সাম্প্রদায়িক 
শ।সনব্যবস্থার কবলস্থ হইবে। মাঙ্জাজ প্রদেশে হিন্লুদের সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা রহিয়াছে বলিয়া সেখানকার কংগ্রেস নেতারা এই বিভেদ- 
নীতির শোচনীয় তাতপধ্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। বাল! 
ও পাঞ্জাবের হিন্দু জনসাধারণের দাসত্বের বিনিময়ে নিতান্ত স্ার্থপরের 
মত তীশ্ারা নিজেদের সুখ স্ুবিধারই স্বপ্প দেখিতেছেন | তাহাদের এই 
একদশা' প্রস্তাব বাঙ্গল। ও পাঞ্জাবে ইতিমধোই যথেষ্ট বিক্ষোভ ধ্বনিত 
করিয়া তুলিয়াছে । আশা করি এই বিক্ষোভের গুরুহ্ব উপলব্ধি 
করিয়া এবং অথণ্ড ভারতের সুমহান আদর্শ সম্পর্কে অবিচলিত 
থাকিয়৷ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বর্তমান প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্া 
করিবেন । মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দল ভারতে জাতীয় 
গবর্ণনেশ্ট প্রতিষ্ঠ। সম্পর্কে অবিলম্বে উষ্চোগী হওয়ার যে প্রস্তাব উপ- 
স্থিত করিয়াছেন তাহাও আমাদের নিকট খুব অশোভন বলিয়াই মনে 
হইয়াছে । ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের উপর পরিপূর্ণ শাসন 
ক্ষমতা ন্যন্ত হইলে এবং বর্তমান দুর্দিনে দেশরক্ষার সব্বময় কর্তৃ্ 
তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইলে তবেই এদেশে প্রকৃত 
জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু বুটিশ গবর্ণমেন্ট সে 
বিষয়ে সম্মত হইতেছেন না। আর এ বিষয়ে তাহাদের অনমনীয় 
মনোভাব হেতু কিছুদিন পূর্বে স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের সহিত কংগ্রেসের 
আলোচন। ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে । এই অবস্থায় কংখেসের 
পক্ষে আত্মমধ্যাদ। বজায় রাখিয়া জাতীয় গবর্ণমেন্ট দূরের কথা কোন 
গবণণমেন্ট প্রতিষ্ঠাই বর্থমানে সম্ভবপর নহে | অথচ মাদ্রাজের 
কংগ্রেসীদল মুসলিম লীগের সহিত আপোষ করিয়া কংগ্রেসকে 


১২৬৬ 


জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠায় তৎপর হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। যেন 
মুসলিম লীগের সঠিত কংখোসের আপোষ হইলেই বুটিশ গবর্ণমেণ্ট 
আপিলন্দে দেশের শাসনভার ও দেশরক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে 
তাহাদের উপর ছাড়িয়া দিবেন । ইহার চেয়ে ভ্রান্ত ধারণা আর কি 
তইতে পারে । কাজেই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা উপরোক্ত 
প্রস্থাব সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অসঙ্গত বলিয়াই মনে করি! কংগ্রেস 
কাখাকরী সমিতির অন্াতম বিশিষ্ট সদস্য রাজাগোপালাচাবীর নির্দেশে 
এগ নিন্দনীয় প্রস্তাবটি গুহীত ও প্রচারিত হইয়াছে, ইহা অধিকতর 
পরিভাপের বিবয়। 
'হুগান্তরে”র উপর সরকারী দণ্ডাদেশ 

গত ১৩শে এপ্রিল তারিখে বাঙ্গলা সরকার ভারতরক্ষা আইনের 
পনতা বলে এক আদেশ জারী করিয়া সুপরিচিত বাঙ্গলা দেনিক 
সংবাদপত্র “যুগাস্তুরেশর প্রকাশ, বিক্রয় ও প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়া- 
ছভেন। উক্ত আদেশে এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, “যুগান্তরের 
১১শে এপ্রিল তারিখের (কলিকাতা সংস্করণের ) সংখ্যায় এরূপ 
সংবাদ প্রকাশিত হহয়াছে, যাহা গবর্ণমেন্টের মতে শক্রুপক্ষের 
সাভাধো আমিতে পারে । আরও একটি আদেশে উক্ত সংবাদ- 
পরের ১১শে এপ্রিল তারিখের সমস্ত সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করা হইল 
বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে । কর্তপক্ষের এই কঠোর ব্যবস্থা 
আমরা সমর্থন করিতে পারি না। “যুগাম্তরের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
গুরুতর । কিন্তু উল্লিখিত সংবাদটি যে অনবধানভাবশেই প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই | শত্রুপক্ষের সাহায্যে আসিতে 
পারে এইরূপ মনোভাব লহয়া যে সংবাদ পরিবেশন করা হয় নাই 
তাহা “যুগান্তরের যাহারা নিয়মিত পাঠক, এমন কি বাঙ্গলা সরকারের 
প্রেম অফিসারও বোধ হয় অস্বীকার করিতে পারিবেন না । 
“যুগান্তর” পত্রিকা তাহাদের সম্পাদকীয় মতামতে বরাবর একটা 
ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। 
সেহবূপ একখানি সংবাদপত্রের পক্ষে ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারীকে স্বেচ্ছায় 
পু সামরিক তথ্য প্রকাশ ক্রিয়া দিবার অভিযোগ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য । 
একটা অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য কোন সংবাদপপ্ধের প্রকাশ ও প্রচার 
একেবারে বঙ্গ কণিয়া দেওয়াকে আমরা সুবিবেচশার কাধ্য বলিয়া 
মনে করি না। হার কলে “যুগান্তরের অসংখ্য নিয়মিত পাঠক ও 
সমর্থকদের মধো অসন্তোষ দেখা দিবে । যে সময়ে নানা কারণে ও 
অকারণে অংবাদপরের স্বাধীনতা বন্তল পরিমাণে সঙ্কুচিত কর! 
হয়া, সেভ সময় ভারতরক্ষা বিধানের এরূপ কঠোর প্রয়োগ 
আন্তকুল জনমত গড়িয়া তুলিবার পক্ষে গবর্ণমেন্টের প্রচ্ষ্টোয় সাহায্য 
কপিবে না পাপার স্ট্রি করিবে, আশা করি গবর্ণমেন্ট তাহা গভীরভাবে 
ভাবিয়া দেখিবেন।  “যুগামুরে”র উপর হইতে উক্ত আদেশ অবিলম্বে 
প্রত্যাহার করলেই বাঙ্গলা সরকার উদার্তার পরিচয় দিবেন। 
অধিকন্ত যে নিউজ এজেন্সি মারফণ্ড “যুগান্তর” উক্ত সংবাদ পাইয়া- 
ছিলেন, এদেশের জনসাধারণ তাহাকে আধা-সরকারী সংবাদ পরিবেশক 
প্রতিষ্ঠান বলিয়াই মনে করে । “যুগাস্তরে” উক্ত সংবাদটি এ তারিখে 
আদৌ প্রকাশিত না হইলেও সামরিক গুরুত্দের দিক হইতে ক্ষতি 
যাহা হবার তাঠ। পূর্বেই হইয়া গিয়াছে । এপ ক্ষেত্রে “যুগাস্তরে”র 
শলতর্ক মুহুব্ধের একটা ভুলের দণ্ড এতখানি কঠোর হওয়া 
বাঞ্ধনায় নহে । 

থান্য সরবরাহের সরকারী পরিকল্পন। 

সাথারণের সুবিধার্থ বাঙ্গলা সরকার নানাশ্রেণীর খাদাদ্রব্য ক্রয় 
ও মন্টু করিবার একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । ২৫ কোটি 
টাক] বায়ে আপা হত ৫ কোটি ৪০ লক্ষ মণ ঢাউল, ডাল প্রত্ভৃতি 
খাপদ করিবার পাবন্থা তইবে। যে সমস্ত জিলায় প্রয়োজনাতিপরিক্ত 
খাছা্রব্য উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত জিলা হইতে উদ্বন্ত খাছ্যশস্য কিনিয়া 
লগুয়া এবং লোকের চাঠিদা অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলে তাহ সরবরাহ 
করা--উহাই ঠঠতেছে বর্তমান পরিকল্পনার উদ্দেশ্থা | 

ব€মান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশে অনেক স্থানে খাগ্ভাভাবর 
সমস্থ মূর্ত হইয়া উঠিতেছে । খখ্ছাদ্রব্যের মূল্য অনুচিতভাবে বাড়িয়া 
যাওয়াতে জনসাধারণের বিশেষ ছুঃখতুর্দশাও লক্ষ্য করা যাইতেছে । 
ভবিষ্বুতে এই দিক দিয়া অবস্থার জটিলতা! আরও বৃদ্ধি পাওয়ার 


আর্থিক জগ 
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আশঙ্কাঁও খুবই রহিয়াছে । এই সময়ে বাঙ্গলা সরকার তাহাদের 
কর্বব্য সম্বন্ধে স্জাগ হইয়া খাছ সরবরাহের স্ুবিধার্থ উপরোক্ত পরি- 
কল্পনা স্থির করিয়াছেন, ইহা! আমরা তাহাদের সুমতির পরিচায়ক 
বলিয়াই মনে করি। তবে বর্তমান পরিকল্পনা সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, উহার উপযোগিতা ও কাধ্য- 
কারিতা বিবেচনার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে । বাঙ্গলা সরকার 
২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কয়েক কোটি মণ চাউল ও ডাল প্রভৃতি ক্রয় 
করিবেন, এপধ্যস্ত সাধারণের পক্ষে ইহাই শুধু জানিবার সুবিধা 
হইয়াছে । কিভাবে সেই টাকার সংস্থান করা হইবে, খাচ্ছাপ্রব্য ক্রয় 
সম্বন্ধে কিরূপ সুব্যবস্থা হইবে এবং ধিভিন্ন অঞ্চলের চাহিদ। অনুযায়ী 
কিভাবে তাহা বণ্টন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইবে তাহা এখনও প্রকাশ 
করিয়া বলা হয় নাই । অথচ সে সমস্তের উপরই বর্তমান পরিকল্পনার 
সার্থকতা নির্ভর করিতেছে । সরকারী অর্থ নিয়োগ করিয়া খাছাদ্রব্য 
ক্রয় ও মজুতের ব্যবস্থা করিতে হইলে নিভ রযোগ্য ও বিশ্বাসভাজন 
লোকদের ভপর তাহার ভার ন্তস্ত হওয়া প্রয়োজন। নতুবা অর্থের 
নানাব্বপ অপচয় ঘটিতে পারে এবং আসল উদ্দেশ্বও অনেক পরিমাণে 
পণ্ড হইতে পারে । ভারত সরকারের মাল সরবরাহ বিভাগের জন্য 
বর্তমানে যেভাবে জিনিষপত্র ক্রয় করা হইতেছে তাহাতে ঘুষ, জুযাচুরি 
ও কারসাজির আধিক্য দেখ! দিয়াছে বলিয়া শুন। যাইতেছে । বাঙ্গল। 
দেশে সরকারীভাবে খাগ্ঠদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা! করিতে গিয়া সে 
সমস্ত শ্রেণীর দুনাতি প্রশ্রয় না পায় তাহা দেখ! গবর্ণমেন্টের পক্ষে 
কর্তব্য । কোন জিলা হইতে বিপুল পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য কিনিতে 
হইলে সেহ জিলায় তাহা বাস্তবিকই উদ্বৃত্ত থাকিতেছে কিনা পুব্বান্ছে 
তাস ভালরূপ বিচার ও বিশ্লেষণ করা দরকার । বন্তমান পরিকল্পনা 
কাধ্যে পরিণত করিতে গিয়া গবর্ণমেন্ট সেবধপ বিচার ও বিশ্লেষণের 
নীতি কতদূর অবলম্বন করিবেন তাহাও এই প্রসঙ্গে ভাবিবার বিষয়। 
কোন জিলা হইতে উদ্স্ত খাছ্দ্রব্য কিনিয়া লইলে সেই জিলায় 
যাহাতে এ সমস্তের মূল্য চড়িয়া যাইতে না পারে সেজন্য উপযুক্ত 
বিধিব্যবস্থা করা দর্পকার। নতুবা এই কারণেও নুতন করিয়া জন- 
সাধারণের ছুঃখছুর্দশা দেখা যাইতে পারে। খাছদ্রব্য ক্রয় ও মঙ্জুত 
করিয়া গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন জেলার প্রয়োজনমত তাহা কিভাবে তথায় 
চালান করিবেন এবং সাধারণ লোক কিভাবে ন্যায্যমূল্যে তাহ 
কিনিবার সুবিধা পাইবে তৎসম্পর্কেও পুর্বাহে একটা ব্যবস্থা পরি- 
কল্পিত হওয়া আবশ্যক | বিভিন্ন কেন্দ্রে সরকারী দোকান স্থাপন 
করিয়া তাহা হহতে নির্দিষ্ট মূল্যে সাধারণকে খাগ্ঘদ্রব্য কিনিতে দিলে 
মধ্যবন্তী ব্যবসায়ীদের স্বার্থের জুলুম হইতে জনসাধারণ রক্ষা পাইতে 
পারে। সে ধরণের কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্চল্প গবণমেন্টের 
আছে কিনা তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই । বর্তমান পরিকল্পনার 
উপযোগিতা ও কাধ্যকারিতা দেখিতে হইলে জনসাধারণকে এ সমস্ত 
বিষয়ে আশ্বস্ত করা আমর গবর্ণমেন্টের কর্তব্য বলিয়াই মনে করি। 
কেরোসিনের মুল্য বৃদ্ধি 

এদেশে কেরোপিনের মূল্য ক্রমেই বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইভেছে। গত ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে গবর্ণমেণ্ট উৎকৃষ্ট 
শ্রেণীর (পরিষ্ৃত ) কেরোপিনের প্রতি ৮ গ্যালন টিনের দর ৫1৮৬ 
পাই ও নিকৃষ্ট শ্রেনীর কেরোদিনের প্রতি ৮ গ্যালন টিনের দর 
৪/%৬ পাই হারে বাঁধিয়া দেন। তত্পর তৈল কোম্পানীসমূহের 
অনুরোধক্রমে কয়েকবার উহার মূল্য বাড়ান হয়। সম্প্রতি গবর্ণমেন্ট 
একটি অডার জারী করিয়া কেরোসিনের দর আবার নৃতন করিয়া বুদ্ধি 
করিয়াছেন । তাহারা নির্দেশ দিয়াছেন, এখন হইতে কলিকাতায় 
উৎকৃষ্ট শ্রেনীর কেরোসিন প্রতি ৪ গ্যালনের টিন ৪৩ পাই ও নিকৃষ্ট 
শ্রেণীর কেরোসিন প্রতি ৪ গ্যালনের টিন ৪॥৬ পাই দরে বিক্রয় হইবে 
এবং আগামী ৩০শে জুন পধ্যন্ত কেরোসিনের দর এ হারে বলব 
থাকিবে । 

কেরোসিন ভারতে প্রতি গৃহস্থ ঘরের অন্যতম নিত্যব্যবহাধ্য 
সামগ্রী । কিন্তু এদেশে উহা বিশেষ কিছুই উত্পাদিত হয় না। 
ভারতবষে গড়ে প্রতি বতসর ৩* কোটি গ্যালন কেরোসিন ব্যবহৃত 
হয়। উহার মধ্যে মাত্র ১ কোটি ২০ লক্ষ গ্যালন ভারতে উৎপাদিত 
হুইয়। থাকে । বাকী কেরোসিনের মধ্যে এতদিন অদ্ধেক আসিয়াছে 
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্রহ্মদেশ হইতে এবং অপর অদ্দেক আসিয়াছে পারস্য প্রভৃতি দে 
হইতে। যুদ্ধ ব্রন্মদেশ পধ্ন্ত প্রসারিত হওয়ার পর এদেশ হইতে 
কেরোপসিনের আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে । আর তাহাতে ভারতে 
কেরোপিনের যোগান স্বভাবতঃই কমিয়া যাইতেছে । দেশের তৈল 
কোম্পানীসমূহ এই অভাব পূরণের জন্য পারস্থ ও অন্যান্য দেশ হইতে 
পুবেবর তুলনায় কিছু বেশী কেরোসিন আমদানীর চেষ্টা করিতেছেন | 
কিন্তু বন্তমান জটিল অবস্থার ভিতর সেই চেষ্টা তেমন কিছু সফল 
হইতেছে না। বাহির হইতে যে সামান্য পরিমাণ তৈল আমদানী 
করা সম্তবপর হইতেছে জাহাজের মালভাড়া বৃদ্ধি ও যুদ্ধজনিত বীমার 
প্রিমিয়াম বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে তাহার পড়তা মূল্যও খব বেশী 
দাড়াইতেছে | এই অবস্থায় দেশে কেরোসিনের মূল্য উপরোক্ত 
হারে বাড়িয়। যাওয়া অস্বাভাবিক নহে । উহাতে দেশের দরিদ্র 
জনসাধারণের খুবই অসুবিধা হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা 
প্রতিরোধ করিবার উপায় বড় কিছুই দেখা যাইতেছে না। যুদ্ধের 
সনয়ে বিভিন্ন অত্যাবগ্তকীয় জিনিঘের অপ্রাচধা ঘটিতে পারে জানিয়া 
অনেক দেশের গবর্ণমেন্ট পুববান্েই তাহা বিপুল পরিমাণে মত করিয়া 
থাকেন । কিন্ত আমাদের দেশে কোন দিক দিয়াই সেরূপ সুপরিকল্পিত 
ব্যবসা ভাবলন্সিত ভয় না। যুদ্ধের জটলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে 
বাহির হইতে ভারতে ঠৈলের আমদানী বঙ্গ হইতে পারে এবং 
তাহাতে জনমাধারণের বেশীরকম ছ্ুখকই ৪ দেখা যাইতে পারে। 
এইকপ সম্ভাবনার কথ! ভাবিয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে পুর্ব ঠইতেই 
বেশী পরিমাণ কেরোসিন আমদানী ও ভবিষ্যতের জন্য তাহা মঙ্ভুত 
করা সঙ্গত ভিল। কিন্তু গবর্ণমেন্ট তাহা করেন নাই । এই অবস্থায় 
কেরোমিনের মুলা বাড়িয়া আজ ক্তনসাধারণের ছুঃখছ্র্দশা বুদ্ধি 
পাবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? 


ভারতে মাকিণ মিশন 

আমেরিকা হইতে একদল শিল্প বিশেনদ্ ভারতে আপসিবেন বলিয়া 
খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে উহাদের উদ্দেগ্ত সগ্বঙ্গে দেশে নানারূপ 
ভাঞনা ক্পন। এর তঠয়ছিল। যুন্ধের প্রথম দিকে ইংলপ্ড ভইতে যে 
“পাজার মিশন" এদেশে আসিয়াঙ্িশল ভাহ।দের কাধাধারা ভারতের 
শিল্োন্তির পক্ষে মোটেহ পর্িপোষক ভয় নাই । সেই অভিজ্ঞতা 
হইতে বিচার করিয়া দেশের লোক বন্তমান মার্কিণ মিশন সঙ্বঙ্ে 
নানারপ সংশয়ের ভাব পোষন করিতে আর্ত করিয়াছিল । অনেকে 
এপ বলিয়াছলেন যে, যুদ্ধের স্থবযোগে আমেরিকান পু"জিপাতিদের 
পরিচালনায় এদেশে কতিপয় লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা 
এবং ক্রমে ক্রমে এদেশের ব্যবস! বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা স্থায়ী প্রভাব 
বিশ্টারের চেষ্টা করাই এই মিশনের উদ্দেশ্বা। কেহ কেহ একপও 
বলিয়াছিলেন, মাক্িণ খুক্তরাষ্থ্রের গবর্ণমেন্ট খণ ও ইজারা আইন 
অনুসারে ইংলগু ও ভাগতবধ প্রভৃতি দেশে যে. জিনিষপন্র প্রেরণ 
করিতেছেন, যুদ্ধের পর বুটিশ সাঞজাজাভুক্ত দেশসমূহে রপ্তানী বুদ্ধি 
করিয়া কি ভাবে তাহা পোযাহয়া লওয়া যায় তদ্বিষয়ে এখনই 
তাহার! চিন্তা ভাবনা করিতেছেন । আর সেই ধরণের পরিকল্পনা 
হইতেই ভারতে একটি মিশন প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে । এইরূপ 
গুজব ও জল্পনা কল্পনার ফলে এদেশে এ মিশনের বিরুদ্ধে স্বভাঁবতঃই 
একটা বিরূপ মনোভাব স্থ্ট হহয়াছিল। এক্ষণে মাকিণ শিল্প 
বিশেবজ্ঞগণ ভারতবধে উপস্থিত হইয়া তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য 
জ্ঞাপন করতঃ এইসব ধারণা দুর করিবার চেষ্টা করিতেছেন ইহ 
সুখের বিষয় । মার্িণ মিশনের সভাপতি ডাঃ হেনরী খ্রেডা সম্প্রতি 
এসো সিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে, ভারতের 
যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তার জন্যই তাহারা এদেশে আগমন করিয়াছেন। 
সামরিক সাজ সরগ্তাম তৈয়ারের স্তুবিধার্থ এদেশে কি সব বিধি ব্যবস্থা 
দরকার এবং কি কি নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রয়োজন, 
বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়া ও ভারত সরকারের সহিত পরামশ' 
করিয়া তাহারা তাহা স্থির করিবেন । তদন্ুসারে পরে যন্ত্রপাতি, 
কীচামাল ও কারিগর পাঠাইয়া এদেশের শিল্প প্রচেষ্টায় সাহায্য 


১২৩৭ 


করিবার জন্য তাহারা যুক্তরাষ্র সরকারের নিকট সুপারিশ করিবেন । 
ডাঃ গ্রেডী ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, এদেশের শিল্প বাণিজ্জের 
উপর কোন দিক দরিয়া কোন কতৃর্হ বিস্তার করা বর্তমান মার্কিণ 
মিশনের লক্ষা নহে । সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে কাধ্যকরী বিধিব্যবস্থ! 
অবলম্বন সঞ্ধদ্ধে ভারতকে যথাসম্ভব সাহায্য করাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের 
উদ্দেশ্য | সেই উদ্দেশ্য সাধনের দায়িত্ব নিয়াই বর্ধমান মিশন এদেশে 
আগমন করিয়াছেন । প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্টের ব্যক্তিগত দূত হিসাবে 
কর্ণেল লুই জনসন নুতন দিল্লী হইতে সম্প্রতি যে বিবৃতি 
প্রদান করিয়াছেন তাহাতে ডাঃ গ্লেডীর এই উক্তিই সমর্থন 
করা হইয়াছে । উহাদের এইরূপ বিবৃতির পর মার্কিণ মিশনের 
উদ্দেশ্য সম্বন্দে এ দেশবাসীর সংশয় অনেক পরিমাণে বিদুরিত হইবে 
বলিয়া আমরা আশা করি। শিল্পের দিক দিয়া ভারতব্ধ অগ্যাপী 
বিশেষ পশ্চাদপদ রহিয়াছে । যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারের স্থৃব্যবস্থা হয় নাই 
বলয়! শক্রর বিরুদ্ধে এদেশের আত্মরক্ষা আজ কঠিন ভইয়। 
ধাড়াইয়াছে। এই অবস্থায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত নুসমৃদ্ধ দেশ 
আজ প্রকৃত সহুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া এসব দিক দিয়া যদি 


ভারতকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়, তবে তাহা খুবই ভরপার 
কথা সন্দেহ নাই । 


ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 

ভারত গবর্ণমেণ্ট বস্ত্রের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কতকগুলি 
কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্কল্প করিয়াছেন | প্রকাশ, ১৯৩৬ 
সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যস্ত গড়ে প্রতি বসর ভারত হইতে যে 
পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছিল এখন হইতে রপ্তানীর পরিমাণ 
তাহাতেই সীমাবদ্ধ রাখা হইবে । এইকপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে 
বর্ধমান বস্ত্রসঙ্কট অপনোদনের পক্ষে তাহা খুব সহায়ক হইবে বলিয়াই 
মনে হয়। যুদ্ধের জন্য একদিকে বাহির হইতে ভারতে বস্ক্ের আম- 
দানা অনেকট। কমিয়া গিয়াছে । অপরদিকে সামরিক প্রয়োজনে 
বন্ধের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে । ফলে দেশে বস্ত্রের অপ্রাচুধ্য 
ও মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়া দরিদ্র জনসাধারণের খুবই ছুঃখছুর্দশা দেখ! 
পিয়াছে। ভারত হইতে বাহিরে বস্ষের রপ্তানী নিয়স্্ণ করা হইলে 
দেশে বস্ত্রের যোগান বাড়িবে এবং উহার মুল্যও কমিয়া আসিবে 
সুতরাং সাধারণের ছুঃখছুদ্দশাও্ড অনেকটা লাঘব হইবে। 

কিন্তু ভারতীয় বন্ত্রশিলের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে এইরূপ 
বাবস্থা খুব আপত্তিকর হইবে ধলিয়াই মনে হয়। জাপান ও ইংলগ্ত 
প্রভৃতি দেশের প্রতিযোগিতার জন্য পুবেব ভারতের নিকটবস্তাঁ 
দেশসমূহে এদেশীয় বস্ত্রের কাটতি বাড়িতে পারে নাই । যুদ্ধের জঙন্য 
বন্তমানে সে বিষয়ে একটা সুযোগ আসিয়াছে । গত কিছুকালের 
ভিতর বিভিন্ন দেশে ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানী কাধাত; অনেকটা 
বাড়িয়াও গিয়াছে । এক্ষণে ভারত গব্ণমেণ্ট যদি রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের 
কাধ্যনীতি অনুসরণ করেন তবে যুদ্ধের স্বযোগে বরাবরের জন্য 
ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানী বুদ্ধির চেষ্টা নিতান্তই ব্যর্থ হইবে । তাহা ছাড়া 
রপ্তানী বুদ্ধির সঙ্গে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে এদেশীয় তুলার 
কাটতি বাড়িয়া তৃলাচাষীদের যে উপকার হইবে বলিয়া আশ! করা 
গিয়াছিল তাহাও বিফল হইবে । দেশের স্বার্থের দিক হইতে 
বিবেচনা করিলে উহ। খুব পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই । ভারতীয় 
জনসাধারণের প্রয়োজন না মিটাইয়া এদেশ হইতে বাহিরে বেশী 
পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানী হইতে দেওয়া আমরা সঙ্গত মনে করি না। কিন্তু 
বন্তমান যুদ্ধের সুযোগে এদেশের কাপড়ের কলগুলি বাহিরে উৎপন্ন 
বস্ত্রের রপ্তানী বাড়াইতে পারিবে না-ইহাও কোনমতেই বাঞ্ছনীয় 
নভে । আমাদের মতে এদেশের কাপড়ের কলের মালিকেরা যদি 
নানাদিক দিয়া কলের কাজ প্রসারিত করিবার চেষ্টা করেন এবং 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া গবর্ণমেন্ট যদি সে 
বিষয়ে উহ্াদিগকে পরিপূর্ণ সুযোগ দেন তবে উভয় দিক দিয়াই একটা 
সামঞ্ন্য রক্ষিত হইতে পারে। সেরূপ সহযোগিতামূলক চেষ্টা সুরু 
করিতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করা উচিত নহে। 


শর 


ম্ব্যন্বস্না-ম্বালিজ্জ্যেন্্ 2স্পাচ্লীম্্ 


*সন্ক্িজ্ছিত্তি 





যুদ্ধের ফলে বাঙ্গলাদেশের ব্যবসা-বাশিজ্যক্ষেত্রে যে শোচনীয় 
পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে বর্তমানের এই উত্তেজন। ও উদ্বেগের মধ্যে 
অনেকেই তাহ] ধারণা করিয়া উঠিতে সমর্থ হইতেছেন না। ব্যাপক 
অর্থে বাবসা-বাণিজ্য বলিতে আমরা ব্যাঙ্ন-বাবসা, বীমা-বাবসা, আমন 
দ্ানী ও রপ্তানী বাণিজ্য, পাইকারী ও খুচরা ক্রয়বিক্রয, শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা, যানবাহনের ব্যবসা ইত্যাদি সমস্তই বুৰিয়া 
থাকি । যুদ্ধের জন্য বর্তমানে বাঙ্গলায় এই সমস্ত প্রকার ব্যবসাই 
এক মারাত্মক অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে । 

একথা প্রায় সকলেই জানেন যে, বাবসা ও শিল্পি পরিচালকগণের 
কারবার চালু রাখিতে যে মূলধনের প্রয়োজন হয় তাহার খুব কম 
অংশই উহ্তার পরিচালকগণ নিজেদের হাত হইতে সরবরাহ করিতে 
সমর্থ হইয়া! থাকেন । এই মূলধনের অধিকাংশ ব্যাঙ্ক হইতে সাময়িক- 
ভাবে কি দীর্দিনের মেয়াদে ধার করিতে হয়। ব্যবসা ও শিল্প 
পরিচালকগণ বাজারে যে শ্ুনাম স্থষ্টি করিয়া থাকেন তাহার ফলে 
উহ্ভার৷ অনেক মালপত্র ধারে ক্রয় করিতে সমর্থ হন এবং উহা দ্বারাও 
উহাদের প্রয়োজনীয় মূলধনের বহুলাংশ সরবরাহ হইয়া থাকে । কিন্তু 
বর্তমানে এরূপ একটা অনিশ্চিত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাহার ফলে 
ব্যবসায়িগণ ধারে কোন মালপত্র ক্রয় করিতে সমর্থ হইতেছেন না। 
এদিকে ব্যাঙ্কসমূহ কাহাকেও আর টাকা ধার দিতে রাঞ্জী হইতেছে 
না। উহার ফলে সমস্ত শ্রেণীর ব্যবসায়ীর পক্ষেই কারবার চালান 
অত্যন্ত কঠিন হইয়া ধাড়াইয়াছে | বাঙ্গলাদেশের যাহারা ব্যবসা- 
বাণিজ্য পরিচালন করিয়া থাকেন তাহাদের মধ্যে অনেকেরই পধ্যাপ্ত 
অর্থসঙ্গতি নাই । উহাদের মজুদ তহবিলও নগণ্য । এরূপ অবস্থায় 
বাজারে কোন ধার না পাওয়ার ফলে বাঙ্গালী ব্যবসায়ী-সমাজকে 
কিরূপ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম 
করা যায়। 

ব্যাঙ্কসমূৃহ আজ যে এরূপভাবে হাত গুটাইয়াছে তজ্জন্য উহার 
পরিচালকগণকে দোষও দেওয়া যায় না| বর্তমানে জনসাধারণ 
আতঙ্কবশে এবং অনেকটা ভ্রাস্ত ধারণার বশবর্তী তইয়া ব্যাঙ্ছসমূত 
হইতে টাকা তুলিয়া লইতেছে । কিন্তু সেই তুলনায় ব্যাঙ্কে আমানত 
আসিতেছে না। এদিকে ব্যাঙ্কসমূহ ব্যবসায়িগণের মধ্যে স্বল্প ও 
দীর্ঘদিন মেয়াদে যে সব টাক! ধার দিয়াছিল বর্তমানের এই ছুৃধ্যোগের 
জন্য তাহারা তাহ আদায় করিতে সমর্থ হইতেছে না। ব্যাঙ্ক পরি- 
চালকগণ উহা ভালরূপেই জানেন যে_যে সমস্ত ব্যবসায়ী উহাদের 
নিকট হইতে টাকা ধার লইয়! ব্যবসা চালাইতেছিলেন তাহারা যদি 
মূলধনের অভাবে কারবার গুটাইতে বাধ্য হন, তাহা হইলে উহার 
ফলে ব্যাহ্থসমূহই সব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু উহা 
বুঝিয়াও তাহারা উহার প্রতিকার করিতে সমর্থ হইতেছেন না। 
আমানতকারীদের দাবী মিটাইয়া আপাততঃ কোনওরূপে আত্মরক্ষা 
করাই উহাদের বর্তমানে একমাত্র লক্ষ্য-_খাতক ডুবিয়া গেলে ব্যাঙ্কের 
যে ক্ষতি হইবে তাহা ভাবিবার এখন উহাদের কোন সময় নাই । 

ব্যাহ্কসমূহের স্তায় দেশের বীমা কোম্পানীসমূহও বর্তমানে এক 
হুধ্যোগের মধ্য দিয়া চলিয়াছে ৷ প্রায় প্রত্যেক বীমা কোম্পানীরই 
নুতন কাজের পরিমাণ অত্যধিক হাস পাইয়াছে। পুরাতন পলিসি- 


সমূহের প্রিমিয়ামের টাকা নিয়মিতভাবে আদায় হইতেছে না। অনেক 
পলিসি বাতিল হইয়া যাইতেছে । এদিকে বীমাকারীদের দিক হইতে 
ক্রমবদ্ধমানহারে খণ ও প্রত্যর্পণমূল্যের জন্য দাবী আসিতেছে । 
বীমাকম্মিগণও কাজে মন দিতে সমর্থ হইতেছেন না। যুদ্ধের জন্য বীম। 
কোম্পানীসমুহের উপর মৃত্যুদাবীর হারও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কিন্তু যাহারা শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করিতেছেন ীাহা- 
দেরই বিপদ হইয়াছে সবচেয়ে বেশী । দেশের শিল্পপ্র তিষ্ঠানসমূ 
মূলধনের অভাবে যে'বিশেষ বিপন্ন হইয়াছে তাহ প্রথমেই উল্লেখ করা 
হইয়াছে । কিন্ত যাহারা কোনওরূপে মূলধন সংগ্রহ করিতে সমর্থ 
হইতেছেন তাহারাও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্ত প্রয়োজনীয় কাচামাল 
গ্রহ করিতে পারিতেছেন না। এই সব মালপত্রের মূল্য অত্যধিক 
বুদ্ধি পাইয়াছে এবং অনেক মালপত্র একেবারেই বাজারে পাওয়া 
যাইতেছে না। পাওয়া গেলেও উহা কারখানা পধ্যন্ত পৌছাইবার 
মত যানবাহনের অভাব ঘটিতেছে। বিমান মাক্রমণের ভয়ে অনেক 


স্থান হইতে মন্ুরগণ পলায়ন করাতে বনু শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দক্ষ 
কারিগর সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়াছে । যে সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্টান সামরিক 
বিভাগের প্রয়োজনীয় দ্রর্যসানত্রী প্রস্তুত করিবার ভার লহয়া্ছে 
তাহারাও এখন মজুর, প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্জী ও যানবাহনের 
অভাবের জন্য এত বিপন্ন যে উহাদের পক্ষে নির্দিষ্ট সময়ে মালপত্র 
সরবরাহ করা কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। ইহার উপর সরবরাহ 
বিভাগের পরিদর্শকদের দৌরাত্ম্য রহিয়াছে । অগণিত প্রকার ট্যাঝা, 
মজুরের উচ্চ বেতন, কীচামালের চড়া হার, ব্যাঞ্ছের সুদ ইত্যাদি দিয় 
শিল্প প'রচালকগণ যে সামান্য লাভ করিতেছেন তাহা সরবরাহ 
বিভাগের কম্মচারীদিগকে সন্তুষ্ট করিতেই নিঃশেঘিত হইয়া যাইতেছে । 
এই ব্যাপার ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে পধ্যস্ত আলোটিত হইয়াছে । 
কিন্তু উ্ার কোন প্রতিকার তয় নাই । আর এক বিপদ এই ঘটিয়াছে 
যে, গবর্ণমেন্টকে মালপত্র সরবরাহ করিয়া অনেক ক্ষেত্রে সময়মত 
উহার মূল্য পাওয়া যাইতেছে না। ব্যাঙ্কসমৃহও সরবরাহ বিভাগ 
কর্তৃক গৃহীত বিলের জামীনে টাকা ধার দিতে অগ্রাসর হইতেছে না। 
রিজাভ' ব্যাঙ্ক যদি ব্যা্কসমূহের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে উহাদের 
হস্তস্মিত বিলের জামীনে ব্যাঙ্কসমূতের টাক৷ দিতে অগ্রাসর হইত তাহা 
হইলেও এই ব্যাপারের একটা সুরাহা হইত । কিন্তু রিজাভ' ব্যাঙ্কও 
উহার কর্তব্য সম্বঙ্গে উদাসীন | 

যাহার এতদিন পধ্যস্ত বিদেশের সহিত আমদানী রপ্তানীর 
কারবার চালাইতেছিলেন তাহাদের কথা না বলাই ভাল । কলিকাতা 
এবং চট্টগ্রাম উভয় বন্দরই বর্তমানে অবরুদ্ধ । বঙ্গোপসাগর শক্র 
কর্তৃক অধ্যধিত। এরূপ অবস্থায় উহাদের কারবার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ 
হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে পাইকারী ও খুচরা ক্রেতা বিক্রেতাদের কারবারও 
সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে । মোটের উপর বর্তমানে এরূপ এক 
অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাহার ফলে দেশের কোন শ্রেণীর ব্যবসা- 
প্রতিষ্ঠানই কোন লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না । পক্ষান্তরে উহাদের 
আয় দিনের পর দিন হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু আফিস, কশ্মচারী, দারো- 
যান, বেয়ার ইত্যার্দি সমস্ত ঠা উহ্াদিগকে বজায় রাখিয়া চলিতে 
হইতেছে | এই অবস্থা! বেশীদিন চলিতে পারে না। ইতিমধ্যেই 
অনেক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয় 
স্কুলান করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থা আর কয়েক মাস 
চলিলে উহাদের মধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হইয়া উঠিয়া 
যাইতে বাধ্য হইবে । এজন) দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে 
যে কি প্রকার বিপধ্যয় উপস্থিত হইবে এবং কত লোক যে বেকার 
হইবে তাহা! ভাবিভেও আমর! শিহরিয়া উঠিতেছি। 


অঅভ্যাম্বপ্্যন্ক জন্্যাদি ভ্নম্সান্কে 


5লন্ন্ষান্দ্রী ল্যন্যক্ঞা 





সন্থটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে, বিশেষত» কোন বিমান 
' আক্রমণের ফলে জরুরী অবস্থা দেখা দিলে, কলিকাতা ও উহার 
সন্নিহিত কলকারখানাপ্রধান অঞ্চলগুলির জনসাধারণের জীবনযাত্রা 
যাহাতে ব্যাহত হইয়৷ না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার চাউল, 
ডাল, গম, লবণ, তেল, কয়ল৷ প্রভৃতি কতিপয় দেনন্দিন প্রয়োজনে 
একান্ত অপরিহাধ্য দ্রব্যের ক্রয়বিক্রুয় নিয়ুন্্ণ করিবার জন্য ভারত- 
রক্ষা আইন অনুসারে তিনটি আদেশ জারী করিয়াছেন । আদেশ 
তিনটি নিম্নরূপ £_-(১) বিমান আক্রমণের মোক্ষধ্বনি ( অল ক্রিয়ার ) 
করা হইবার পর ২৪ ঘণ্টাকাল সময়ের মধ্যে চাউল, ডাল, গম, তেল, 
লবণ, কয়লা, দেশলাই প্রভৃতি জীবনধারণের ও কাজকারবার পরি- 
চালনের জন্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি বিমান আক্রমণকালে যেসব ঘর, 
গুদাম ও দোকানপাটে মজুত ছিল, তাহ! অবশ্য খুলিতে হইবে । যদি 
২৪ ঘণ্টার মধো এপ বন্ধ গুদাম ও দোকানপাট খোলা না হয় তাহা 
হইলে কলিকাতার পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রধান কর্মকর্তা (চীফ 
কণ্টোলার অব প্রাইসেস্‌ ) অথবা ততকর্তৃক নিযুক্ত কলিকাতাস্থ কোন 
ভারপ্রাপ্ত কশ্মচারী এবং অন্থাত্র স্থানীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলপূর্ববক 
এগুলি খুলিয়া দিখেন এবং এসব দোকান ও গুদামের মঞ্ঞুত দ্রব্যাদি 
নিজ জিম্বায় গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন ক্রেতাগণকে তাহাদের প্রয়োজনানু- 
সারে ও কর্তৃপক্ষের বিবেচনাসম্মতভাবে বণ্টন করিয়া দিতে পাঁরিবেন। 
(২) কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে উপরোক্তরূপ দ্রব্যাদি 
কলিকাতা ও উপরোক্ত শিল্পাঞ্চলসমূহ হইতে কোন ব্যক্তি কোনপ্রকার 
যানবাহনের সাহায্যে অন্যত্র সরাইতে পারিবেন না। এই আদেশ 
অগ্রা্া করিয়া কেহ মাল সরাইয়া ফেলিবার চেষ্ঠা করিলে, কর্তৃপক্ষ 
তাহা আটক করিতে পারিবেন। এরূপ আটক মাল সম্পকে কর্তৃপক্ষ 
তাহাদের বিচার ও বিবেচনা অনুসারে যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে পারিবেন । এই সব ধৃত মালের জন্য কিরূপ ক্ষতিপূরণ 
দেওয়া হইবে তাহ স্থির করিবার ভার চীফ কণ্ট্বোলারের বিবেচনার 
উপর নির্ভর করিবে। (৩) কলিকাতা ও তন্নিকটবন্তী শিল্পপ্রধান 
অঞ্চলগুলির আটা ও ময়দার কলের মালিকগণ অথবা তাহাদের 
ভারপ্রাপ্ত কণ্মচারিগণকে প্রতি সপ্তাহের প্রথম দিনে তৎপূর্বববস্তী 
সপ্তাহের শেষ দিবস পর্ধ্যস্ত তাহাদের মিলগুলিতে কি পরিমাণ আটা 
বা ময়দা মজুত আছে তাহার হিসাব চীফ কণ্টেশোলারের নিকট দাখিল 
করিতে হইবে। এ্রসব মিলে উৎপন্ন আটা বা ময়দা উক্ত চীফ 
কন্টেণলার অব প্রাইসেসের অন্থুমতি বিনা বিক্রয় করা যাইবে না। 
আপাতদৃষ্টিতে উপরোক্ত ব্যবস্থা সময়োচিত ও স্ুুবিবেচনা- 
প্রস্থত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কাধ্যক্ষেত্রে উহা কতখানি ফলগ্রস্থ 
হইবে ভাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে । গবর্ণমেন্টের এই সিদ্ধান্তের 
সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রারস্তে একটি বিষয় আমর! সানন্দে স্বীকার 
করিব যে, জনসাধারণের স্বার্থ ও জীবনযাত্রা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
কোন পরিকল্পনা-_তাহা দেশরক্ষাই হউক বা সামরিক অভিযানই 
হউক-_সাফলামগ্ডিত হইতে পারে না, গব্্ণমেন্ট এই সত্য সম্যক 
উপলব্ধি করিয়াছেন । বর্তমান যুগের যুদ্ধ পরিচালনা জনগণ 
ও সামরিক শক্তি এই উভয় পক্ষের পারস্পরিক সাহায্য ও 
ফহযোগিতার উপর সম্পুর্ণ নির্ভরশীল। জনসাধারণের জীবনযাত্রা 


অব্যাহত রাখিতে না পারিলে সামরিক বিপর্যয় প্রতিরোধ করা সম্ভব 
নহে | সুতরাং জরুরী অবস্থায় কলিকাতা ও উহার উপকগস্থ অঞ্চল- 
সমূহের বে-সামরিক অধিবাসীদের থাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবস্তক 
্রব্যাদির অভাব ঘটিয়া যাহাতে কোনরূপ অবাঞ্থিত বিশৃঙ্খলার স্যষ্টি 
না হয় তজ্জন্ পূর্ব হইতে গবর্ণমেন্টকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে 
হইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত ব্যবস্থার মধ্যে কিছু কিছু ফাক 
রহিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। 

কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ অঞ্চল হইতে বাহিরে অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি 
যাহাতে না যাইতে পারে গব্ণমেপ্ট তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
কিন্ত কলিকাতার বাহিরে অত্যাবশ্যক মাল প্রেরণ বন্ধ বা নিয়ন্ত্রিত 
করাই একমাত্র সমস্থ নহে, বাহির হইতে এই সব অঞ্চলে উপরোক্ত 
দ্রব্যাদির নিয়মিত সরবরাহেরও স্থব্যবস্থা করিতে হইবে। কয়লা, 
লবণ প্রভৃতি দ্রব্য বাহির হইতেই আমদানী করিতে হয়। কলিকাতা 
ও পার্ববন্তী অঞ্চলে আটা, ময়দ! ও দেশলাইএর দু'চারটা মিল 
আছে বটে ; কিন্তু লোকসংখ্যার অনুপাতে যে মোট প্রয়োজন, এঁসব 
অঞ্চলের উত্পাদনের দ্বারা তাহা মিটে না। স্মতরাং এই সব দ্রব্যও 
বাহির হইতে যথাসময় ও যথোচিত পরিমাণে পৌছিবার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । নতুবা উক্ত দ্রব্যাদির বহির্গমন বন্ধ করিয়া সমস্যার 
সমাধান হইতে পারে না। এহ প্রসঙ্গে যানবাহন সমস্যার কথা 
আপনি আসিয়া পড়ে। কিছুকাল পুর্বে মালগাডীর ( ওয়াগন ) 
সংস্থান না থাকায় কলিকাতায় কয়লার যে অভাব ঘটিয়াছিল তাহা 
কাহারও অবিদিত নাই। যানবাহন সমস্তার দরুণই গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
মূল্য পিয়ন্ত্রণ সন্ত্েও জনসাধারণকে নিগ্ধারিত দরের অধিক মূল্যে বন্থ 
দ্রব্য ক্রয় করিতে হইয়াছে ও হইতেছে । পণ্য সরবরাহের সুব্যবস্থা 
না কিয়া কেবল পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিলে যে কি অবস্থা দাড়ায় 
আমরা এ সম্পকে ভূক্তভোগী। স্থুতরাং এক্ষেত্রে আমরা এ কথাই 
বলিব। বাহির হইতে আবশ্যক দ্রব্যাদি আমদানীর পথ যথাসাধ্য 
স্থগম করিবার কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা না জানা পধ্যন্ত গবর্ণ- 
মেণ্টের বিঘোষিত ব্যবস্থা শুনিয়া জনসাধারণ বিশেষ আশ্বস্ত হইতে 
পারিবে না। 

বিমান আক্রমণের পরে মোক্ষধ্বনি শ্রবণান্তে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে 
গুদাম ও দোকানপাট খোলার আদেশে আপত্তি করিবার কিছুই নাই । 
কিন্তু পেট্রোলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ফলে বর্তমানে কলিকাতা ও উহার 
উপকগস্থ এলাকার জনসাধারণের গমনাগমনে যে কিরূপ অন্ুবিধা 
ও অনিশ্চয়তার স্ষ্টি হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। এরূপ 
অবস্থায় দুরবন্তী গুদাম বা কারখানা বা দোকানে পৌছিতে অযথ। 
বিলম্ব বা! বিগ্ব ঘটার বিস্তর সম্তাবনা রঠিয়াছে। সামরিক প্রয়োজনে 
পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমরা আপন্তি জানাইতেছি না। 
কিন্তু ব্যবসায়ী মহল সম্পকে পেট্রোলের ব্যবহার বাড়াইয়া দিলে বা! 
বাস চলাচলের সময় আরও বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া সম্ভব হইলে উপরোক্ত 
চবিবশ ঘণ্টার আদেশে কোনরূপ অন্ুবিধার স্থ্টি হইবে না। এই 
বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করা আদৌ সম্ভব কিন। আশা করি গবণমেন্ট 
তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। 

( ৯২৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





ভ্ঞান্রতেে ন্বিছেস্পী স্যুলঞ্ধন্ন 





ভারতে রেল কোম্পানী, শিল্প-কারখানা ও পোটট্রাষ্ট প্রভৃতিতে 
প্রচুর পরিমাণে বিদেশী মূলধন নিয়োজিত রহিয়াছে । এই বিদেশী 
মূলধনের উপর নিয়মিত লভ্যাংশ ও সুদ যোগাইতে গিয়া এদেশ 
হইতে বগসর বগুসর প্রভূত অর্থ বাহির হইয়া যাইতেছে । তাহা 
ছাড়া এই মূলধনের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর বিদেশীয়- 
দের তাবাঞ্তিত কর্তৃত্ব বেশী পরিমাণে লক্ষ্য করা যাইতেছে । 
প্রথম প্রথম ভারতে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা বিষয়ে 
বিদেশী মূলধনের সহায়তা কিছু পরিমাণে প্রয়োজন হইয়া ফীড়াইয়া- 
ছিল। তাহা ছাড়া এদেশের শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে অহেতৃক প্রভাব 
বিস্তার করিয়া স্থারী মুনাফার সুবিধা করিয়া লওয়ার জন্য বিদেশীয় 
প্জিপতিরা (শতকরা প্রায় ৯০ ভাগই ইংরাজ ) এদেশে স্বেচ্ছায় 
এই মূলধন ছড়াইয়াছিল। যাহা হউক, প্রথমাবস্থায় ভারতে শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে বিদেশী মূলধন নিয়োজিত হওয়ার যে কারণই 
থাকুক না কেন, এরূপ মূলধনের দাসত্ব হইতে দেশকে মুক্ত করা 
বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজন হইয়া ধাড়াইয়াছে। ভারতে বিদেশী 
মূলধনের পরিমাণ খুব বেশী বলিয়া দেশের লোকের একান্ত ইচ্ছা 
সন্দেও এতদিন উহ1 পরিশোধ করিয়! দেওয়ার কোন স্থযোগ আসে 
নাই । বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে ষ্টালিং 
সিকিউরিটি বা পাউও্ড হিসাবে রক্ষিত সম্পত্তির পরিমাণ ক্রমান্ধয়ে 
বাড়িয়া চলায় অনেকে উহাকে বিদেশী মূলধন পরিশোধের একট। 
স্বর্ণ স্ুযোগ বলিয়া মনে করিতেছেন। কিছুদিন পুর্বে ফেডারেশন 
অব ইগ্ডিয়ান চেম্বাসপঅব কমাস' এগু ইগ্ডাস্তীর বাধিক অধিবেশনে 
উ্তার সভাপতি স্যার টুনীলাল মেট! তাহার অভিভাষণে ভারত গবর্ণ- 
মেন্টকে এরূপ ষ্টালিং সিকিউরিটি নিয়োগ করিয়া বিদেশী মূলধন 
পরিশোধ করিয়া দেওয়ার নিদ্দেশ দেন। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার 
অব কমাসের সভাপতি হিসাবে ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এবং মুশ্লিম 
চেম্বার অব কমাসে র সভাপতি হিসাবে মি; এ আর সিদ্দিকি ও সম্প্রতি 
তাহাদের অভিভাষণে অনুরূপ ধরণের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন । 
রিজা্ ব্যাঙ্কে যে অতিরিক্ত ষ্টালিং সিকিউরিটি সঞ্চিত হইতেছে ভারত 


গবর্ণমেন্ট তাহাদ্বারা পাউওড হিসাবে গৃহীত ভারতের বিদেশী খণ শোধ 


করিয়া দেওয়ার একটি ' কাধ্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন। এদেশে 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও খণপত্রে বিদেশীয়দের. যে অর্থ নিয়োজিত 
রহিয়াছে, সঞ্চিত ষ্টালিং সিকিউরিটি ঘ্বারা তাহা! পরিশোধের 
কোন সুযোগ সুবিধা তাহারা এতদিন বিবেচনা করেন নাই। 
বিদেশী খণ পরিশোধের কাধ্যনীতি অনুন্তত হওয়ার পর রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের অবশিষ্ট ষ্টালিং সিকিউরিটি দ্বারা ডাঃ লাহা ও মিঃ সিদ্দিকীর 
প্রস্তাব কাধ্যকরী করিবার প্রকৃত সুযোগ বর্তমানে কতদূর রহিয়াছে 
এবং ভবিষ্যতে কতদুর স্বযোগ পাওয়। যাইতে পারে এই প্রবন্ধে 
আমরা তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিব। 

প্রথমত; ভারতবধে ্টালিং বিল খরিদ করিয়া! ও দ্বিতীয়তঃ এদেশ 
হইতে প্রেরিত জিনিষের মূল্যন্বরূপ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
ষ্টালিং গ্রহণ করিয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ষ্টালিং সিকিউরিটি সঞ্চিত 
হইয়। থাকে । যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর উপরোক্ত ছুই উপায়ে রিজ্ঞার্ড 
ব্যাঙ্কের হাতে এই শ্রেণীর সিকিউরিটির পরিমাণ খুবই ৰাড়িয়া যাইতে 


আরম্ভ করে। যুদ্ধ বাধিবার প্রাকালে--গত ১৯৩৯ সালের আগষ্ট 
মাসের শেষে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে মজুত ষ্টালিংএর পরিমাণ ছিল. 
৬৩ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা । যুদ্ধের স্থরু হইতে চলতি ১৯৪২ সালের 
মার্চ পধ্যস্ত প্রাথমিক মজুত ট্টালিং ছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে 
আরও ৪৩০ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার নৃতন ষ্টালিং সিকিউরিটি সঞ্চিত 
হয়। এই বিপুল পরিমাণ ষ্টালিং সিকিউরিটির সাহায্যে গবর্ণমেন্ট 
বিদেশী খণ পরিশোধের একটা কাধ্যনীতি অনুসরণ করেন । কয়েকটি 
দফায় ১৯৪১-৪২ সালের মধ্যে মোট ২১৩ কোটি টাকার বিদেশী 
খণ শোধ করা হয়। উহাতে যুদ্ধকালীন অবস্থায় সঞ্চিত মোট ষ্টালিং 
সিকিউরিটির মধ্যে গবর্ণমেন্টের হাতে শেষ পধ্যন্ত ২১৭ কোটি ১৩ লক্ষ 
টাকার ষ্টালিং অবশিষ্ট থাকে । কাজেই পুর্ধেকার মজুত ৬৩ কোটি 
৯৪ লক্ষ টাকার ছ্টালিং লইয়া গত মার্চ মাসের শেষ পধ্যন্ত রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের হাতে পাউণ্ড হিসাবে রক্ষিত মোট সম্পত্তির পরিমাণ 
দাডাইয়াছে ২৮১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ ২১ কোটি পাউগ্ডের 
কিছু বেশী । 

পাউগু হিসাবে গৃহীত যে স্বল্প পরিমাণ বিদেশী ঝণ এখনও 
অপরিশোধিত রহিয়াছে চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে তাহা পরিশোধ 
করিয়৷ দেওয়া হইবে বলিয়া ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন । 
তাহা ছাড়া চলতি বসরে বি এন ডব্লিউ রেলওয়ে ও রোহিলখণ্ড এগ 
কুমায়ুন রেলওয়ে ছুইটি কিনিয়! লওয়া বাবদ ১ কোটি ৩* লক্ষ পাউগ্ত 
ব্যয় করা হইবে বলিয়াও তাহারা স্থির করিয়াছেন। এই ছুই 
ব্যবস্থায় যে ষ্টালিং সিকিউরিটি নিয়োগ করিতে হইবে তাহা ব্যতীত 
১৯৪২-৪৩ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে 
নানাভাবে আরও ১৬ কোটি ৪০ লক্ষ পাউগ্ড পাইবেন বলিয়া 
অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইজম্যান সম্প্রতি তাহার বাজেট বক্তৃতায় 
উল্লেখ করিয়াছেন । যুদ্ধের জটিলতা বুদ্ধি পাওয়ায় চলতি বৎসরে 
ভারতের বহির্ববাণিজ্য অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ার সম্ভাবন! 
রহিয়াছে । সে হিসাবে এবতসরে ভারতে গ্রালিং বিল খরিদ বাবদ 
রিজা ব্যাঙ্কের হাতে বেশী পরিমাণ সিকিউরিটি আমিবে বলিয়া 
মনে হয় না। গত ১৯৪১-৪২ সালে যেস্থলে এই দফায় রিজার্ভ 
ব্যাক্কের হাতে ৬ কোটি পাউণ্ড আসিয়াছে, সেস্থলে ১৯৪২-৪৩ সালে 
ষ্টালিং বিল খরিদের পরিমাণ ৪ কোটি পাউগ্ডের মত দ্াড়াইবে বলিয়। 
মনে হইতেছে । কাজেই ছুই দফায় ১৯৪২-৪৩ সালে রিজাভ ব্যান্থের 
হাতে ২* কোটি পাউগ্ডের চেয়ে কিছু বেশী ট্টালিং সিকিউরিটি আসিবার 
সম্ভাবনা রহিয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে যে ২১ কোটি পাউগু মূল্যের ষ্টালিং 
সিকিউরিটি সঞ্চিত হইয়াছে তাহা আমরা পুর্ধরেই উল্লেখ করিয়াছি। 
কাজেই বিদেশী খণ পরিশোধ লাবদ নিয়োজিত ্ালিং বাদে 
১৯৪২-৪৩ সালের শেষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে মোট ্টালিং সম্পত্তির 
পরিমাণ ৪১ কোটি পাউণ্ডের মত দাড়াইবে বলিয়া বুঝ। যাইতেছে। 

এত বেশী পরিমাণ ষ্রালিং সিকিউরিটি ভারত গবর্ণমেন্ট কিভাবে 
নিয়োগ করিবেন এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য । চলতি নোটের পরিবর্তে 
রিজার্ভ ব্যাক্ক কিছু পরিমাণে ষ্টার্লিং সিকিউরিটি মজ্জুত রাখিয়া থাকেন। 
বাহিরের সহিত লেনদেন কার্য্যের সুবিধার জন্ভও কিছু পরিমাণে এ 
শ্রেখীর সিকিউরিটি হাতে রাখিতে হয়। কিন্ত এ ছুই কারণে 
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৪১ কোটি পাউগ্ড পরিমাণ ্টার্লিং সিকিউরিটি সংরক্ষণ করিবার কোন 
প্রয়োজনীয়তা একেবারেই নাই। যুদ্ধ সুরু হওয়ার পূর্বের রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তহবিলে ৪ কোটি ৮*্লক্ষ পাউণ্ডের মত মজুত ছিল। 
ভবিষ্যৎ লেনদেনের স্ুবিধার্থ মজুত ষ্টার্লিং সিকিউরিটির পরিমাণ যদ্দি 
১০ কোটি পাউও পধ্্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় তথাপি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে 
১৯৪২-৪৩ সালের শেষে ৩১ কোটি পাউণ্ড অতিরিক্ দাড়াইবে। 

ভারতের বিদেশী ঝণ পরিশোধ সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট ইতিপূর্ক্বেই 
কাধ্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন। যথাসস্তব সমস্ত খণ পরিশোধ 
করিয়। দেওয়ার ব্যবস্থা সুসম্পন্নও হইয়াছে বলা চলে । কাজেই 
এই ৩১ কোটি পাউগড মূল্যের অতিরিক্ত ষ্টার্লিং সিকিউরিটির 
স্যবহারের জন্য এখন একটি স্থুচিন্তিত নূতন পন্থা নিদ্ধারণ করা 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে অবশ্য কর্তবা । আর সে হিসাবে ডাঃ নরেন্্রনাথ 
লাহা ও মি: এ আর সিদ্দিকির উপস্থাপিত প্রস্তাব আমরা বিশেষভাবে 
বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি। ডাঃ লাহা। ডদ্বত্ত ষ্টার্লং 
সিকিউরিটি দ্বারা এদেশের রেল কোম্পানী ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের 
বিদেশী কবলিত শেয়ার এবং কর্পোরেশন ও পোর্টট্রাষ্ট প্রভৃতির বিদেশী 
কবলিত প্ণপত্র কিনিয়া লওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন। মিঃ সিদ্দিকিও 
এ ধরণের কাধানীতি অবলম্বনের পরামর্শ দ্বিয়াছেন | এ সঙ্গে তিনি 
পাট শিল্প, চা-শিল্প ও কয়লা শিল্পকে রাস্তীয় সম্পত্তিতে পরিণত 
করিবার প্রস্তাবও উপস্থিত করিয়াছেন । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্বত্ত ষ্টার্লিং 
সিকিউরিটি যথাসম্ভব 'এ ধরণের কাধ্যে নিয়োগ করা বর্তমান অবস্থায় 
খুবই সঙ্গত হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা । 

ভারতে কোম্পানী পরিচালিত রেলওয়েসমুছের মধ্যে অনেকগু লিই 
ইতিমধ্যে কিনিয়া লওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে । বেঙ্গল শাগপুর 
রেলওয়ে, সাউথ ইপ্ডিয়ান রেলওয়ে ও এম এণ্ড এপ এম রেলওয়ে 
প্রভৃতি যে কয়েকটি রেলওয়ে এখনও কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত 
হইতেছে, গবর্ণমেন্ট ১ কোটি পাউণ্ডের মত নিয়োগ করিয়া তাহাও 
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জনসাধারণের আস্থাই “ও রিয়েন্টালি”কে ভারতের 
জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠাসন দিয়াছে । 


৩১-১২-৪০ পর্য্যন্ত 


চলতি বীমার পরিমাণ ৮৩ কোটি টাকার উপর 
তহবিল ২৭; কোটি টাকার উপর । 
বার্ধিক আয় ৪ঃ কোটি টাকার উপর। 


সব্বাপেক্ষা লোভনীয় বীমা পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণী 
সমেত আমাদের নিয়মাবলীর জন্য অনুগ্রহপূর্ববক 
নিম্নোক্ত ঠিকানায় লিখুন £-_ 


দি ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী, 


ওরিয়েণ্টাল 


গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ 
_এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ। 


আর্থিক জগৎ 
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অচিরে কিনিয়! লইতে পারেন । কলিকাতা কপপোরেশন, কলিকাতা 
ইম্প ভমেন্ট ট্রাষ্ট, কলিকাতা পোর্ট্রাষ্ট, মাদ্রাজ কর্পোরেশন, বোম্বাই 
কর্পোরেশন ও বোম্বাই পোরটট্রাষ্ট প্রভৃতির যে ষ্টার্লিং খণ রহিয়াছে 
তাহার সুদ বাবদ প্রতি বুসর বিস্তর টাকা ভারতের বাহিরে চলিয়া 
যাইতেছে । গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে সেই সমস্ত খণপন্র বর্তমানে 
পরিশোধ করিয়া দিতে পারেন। খুব সম্ভব তাহাতে ১ কোটি 
পাউণ্ডের বেশী ্টাল্িং সিকিউরিটি নিয়োগ করিবার প্রয়োজন হইবে 
না। কলিকাতা ইলেক্টাক সাপ্লাই কোম্পানীর শেয়ার বাবদও 
বিদেশীয়দিগকে বেশী পরিমাণ লভ্যাংশ দিতে হইতেছে । ১ কোটি 
২০ লক্ষ পাউগ্ডের মত অর্থ নিয়োগ করিয়া গবর্ণমেন্ট এই অত্যা- 
বশ্যকীয় প্রতিষ্ঠানটিকে সম্পূর্ণভাবে সরকারী আয়ত্তাধীনে নিয়! 
আমিতে পারেন । এই ধরণের কাধ্য সুসম্পন্ন হইলে অতঃপর চা- 
ৰাগিচা, কয়লার খনি এবং পাটকল প্রভৃতি শ্রেণীর শিল্প-প্রতিষ্ঠান- 
সমূহ ক্রমে ক্রমে কিনিয়া লওয়ার ব্যবস্থাও গবর্ণমেন্ট অবলম্বন 
করিতে পারেন | এইসব প্রতিষ্ঠানে বিদেশীয়দের যেসব শেয়ার 
র হয়াছে, অতিরিক্ত ই্টালিং সিকিউরিটি নিয়োগ করিয়া প্রথমে সে 
সমস্ত গবণমেন্টের হাতে লইয়া আসা যাইতে পারে । সম্ভবপর হইলে 
পরে বাকী সমস্ত শেয়ার ক্রয় করিয়া রাষ্ট্রের কর্তৃত্াধীনে উহাদের 
স্ুপরিচালনার ব্যবস্থা হইতে পারে। বিদেশী কবলিত শেয়ার ও 
খণপত্র কিনিয়া লওয়ার কাজ স্ুসম্পন্ন হইলে এ সমস্ত বাবদ বিদেশীয়- 
দিগকে প্রদেয় লভ্যাংশও সুদের বোঝা হইতে দেশ রক্ষা পাইবে। 
এদেশের শিল্প-বাণিজ্যের উপর বিদেশী কত্ৃত্বের নাগপাশ ছিন্ন 
হুইবে। তাহা ছাড়া কয়লা শিল্পের মত মৌলিক শিল্পকে এবং 
চা ও চট প্রভৃতি বৃহদাকার শিল্পকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার 
ব্যবস্থা হইলে তাহাতে জাতীয় কল্যাণের পথ অনেকদূর প্রশস্ত 
হইবে। সরকারী অর্থ সামর্থোর এহেন সদ্যবহার আমরা ভারত 
গবর্ণমেন্টের নিকট আশ! করিতে পারি না কি ? 
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হেড অফিস--৭নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 


পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতন্ার। শেয়ার ক্রয় 
করিবার জন্ত অনুরোধ কর। হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমুহ্হ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা 
ব্যান্ষের হেড অফিসে কিন্ধা! যে কোন শাখা অফিসে পত্র 


উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাগ্মাসিক নদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 

সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব__বাধিক শতকরা ১॥০ টাক! হারে দুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোল! যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত--১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য লওয়। হয়| 

ধার ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 

সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
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লিখুন। | 
চলতি হিসাব--দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্বত্তের ৃ 


২নং ক্লাইভ রো? কলিকাতা | 
হয় ও উহার নদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
ফোন নং-কলিঃ ৫০০ গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হুয়। নিয়মাবলী ও সত 
| অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 
-বোহ্বাই ৮৭৪ সালে ভারতবধে স্থাপত। ূ 
হেড অফিস ১৮৭৪ থাপ শাখা! -বড়বাজার, শ্যামবাজার ( কলিকাত। ) ও নারায়ণগঞ্জ 
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ডি, এফ, স্তাপ্ডাস+ জেনারেল ম্যানেজার 
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বাংল। সরকার কতৃক প্রয়োজনাতিরিক্ত খাছাদ্রব্য ক্রয় 

প্রকাশ, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের গত অধিবেশনের শেষভাগে এক দিন 
বক্তৃতা করার সময়ে বাংলার লাট যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তদমুযায়া বাংলা 
সরকার কোন জেলার প্রয়োজনাতিরিক্ত খাস্থদ্রব্য ক্রয় করিয়া! ধে সকল 
জেলায় উহার অতাব পড়িবে তথায় পাঠাইখার জন্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
এই উদ্দেগ্তে বাংলা সরকার একটা পরিকল্পনাও স্থির করিয়াছেন এবং উহার 
ত্বন্ত ২৫ কোটী টাঁকারও অধিক ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে । এই পরি- 
কল্পনানুষায়ী ৫ কোটী ৪০ লক্ষ মণ চাউল, ভাল এবং অগ্ঠান্য অধশ্ঠ প্রয়োজনীয় 
ফ্বব্যাদি ক্রয় ও গুদামঞাত করিয়া রাখার ব্যবস্থা আছে। আরও জানা 
গিয়াছে যে, বাংল! সরকারের পক্ষে এর সকল ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য 
সরকার ইতিমধ্যেই কয়েক গুন দালাল নিথঘুক্ত করিয়াছেন। বরিশাল ও 
খুলনা! জেলা হইতে অতিরিক্ত খাগ্সদ্রব্যাদি চালান দেওয়ার জন্ত একজন 
বিশেষ কর্খুচারী নিষুক্ত করা হইয়াছে। 

সরবরাহ বিভাগের ভারতীয় কাঠ ক্রয় 

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এ পধ্যস্ত ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ 
ভারত হইতে ১৩ কোটা টাকারও বেশী কাঠ ও কাঠের জিনিষ ক্রয় কগিয়াছেন। 
গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া ভারতীয় সেগুন কাঠের চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এতদিন ব্রহ্মদেশ ও আন্দামান হইতে বু পরিমাণে সেগুন কাঠ 
সংগ্রহ হইত। এই দুই জায়গা হইতে সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় তারতের বিভিন্ন 
স্থান হইতে অধিক পরিমাণ সেগুন কাঠ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা হইতেছে। 
মোটর লরীর গাড়ীর অংশ, গোলাগুলির বাক্স এবং ধুদ্ধের পক্ষে অতি 
প্রয়োজনীয় অন্ান্ত দ্রব্যাদির জগ্ঠ সেগুন কাঠের দরকার হয়। বোশ্বাই, 
মধ্যগ্রদেশ, ছায়দারাবাদ, মহীশুর এবং পূর্বাঞ্চলের দেশীয় রাজ্যগুলি বনু 
পরিমাণ তক্তা ও কাঠের গুড়ি সরবরাহ করিতে প্রতিশ্রত হইয়!ছে। ভারতে 
উৎপন্ন বিভিন্ন ধরণের কাঠের ঘ্বারা ক্রমেই অধিক পরিমাণে প্লোহ উড? 
তৈয়ারী হইতেছে । একটী কারথানা আম ও শিমুল প্রসৃতি কাঠ এই 
উদ্দেশে ব্যবহার করিতেছে। 

ভারতে মুল্য নিয়ন্ত্রণ 

গত ২০শে এপ্রিল নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারত সরকারের 
বাণিজা-সচিব হার রামস্বামী মুদালিয়ার ভারতে ধিতিন্ন পণ্যযুল্য নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে বলেন যে মুল্যনিয়ন্ত্রণ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে করা হইবে। চিনির 
মুল্য নিয়ন সম্বন্ধে তিনি মত প্রকাশ করেন যে, যাহাতে চিনির কল- 
মালিকেরা উপযুক্ত লাভ করিতে পারে তত্প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই চিনির দর 
বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে । যদ্দি চিনির কলমালিকেরা মনে করেন 
যে, তাহাদের এই ব্যবস্থায় ক্ষতি হইবে তাহা হইলে ভারত 
সরকার চিনির কলসযুহকে শ্বছন্তে গ্রহণ করিতে রাজী আছেন। 
কেরোসিন তৈল সম্পকে বাণিজ্য-সচিব বলেন যে ভারতে বৎসরে গড়পড়তায় 
যে ৩ কোটী গ্যালন (প্রায় ২।০ সেরে এক গ্যালন) কেরোসিন তেল ব্যবহৃত 
হয় তাহার মধ্যে ১ কোটা ২০ লক্ষ গ্যালন ভারতে উৎপাদিত হইয়া থাকে__ 


অবশিষ্টাংশের অর্ধেক রহ্মর্দেশ এবং অদ্ধেক পারস্ত উপসাগরের উপকুলস্থ | 


তৈল খনিঅঞ্চল হইতে আমদানী করা হয়। 


চা-বাগানে থাছয মুতের ব্যবস্থ। 


খাদ্য শস্তের অতাৰ ঘটিবার আশঙ্কায় ডুয়ার্প ও তেরাই-এর প্রায় সমগ্ত 


চা-বাগানে প্রয়োজনীয় খাগ্যাদব্যাদি মজুত করিয়া রাখা হইয়াছে । এই সকল | 


থাদ্প্রন্য আপদকালে শ্রমিকদিগকে কেনা দামে সরবরাহ করা হইবে। 


এই ব্যবস্থ। অনুসারে থে পরিমাণ খাদ্াশহ্া মজুত করিয়া রাখা হইয়াছে 
তাহাতে উপরোক্ত অঞ্চলসমূহের চা-বাগানের মজুরদের ছয় মাসের প্রয়োজন 


্ থাগারিয়া, 
ঢু ও উড়িয্যার শাখা-লঙ্বলপুর | 


মিটিতে পারিবে বলিয়া প্রকাশ। 








থাচ্যশহ্য উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলন 
বাললার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হক ও কৃষিমন্ত্রী মি: কে 
হুবিবুল্লা এক ঘুক্ত বিবৃতি প্রশঙ্গে বাঙলার কষকগণকে এই মন্মে আবেদন 


জানাইয়াছেন যে, তারতের বাছির হইতে খাগ্ভশশ্য আমদানী আপসিবার পথ 


প্রায় বন্ধ হইয়। গিয়াঙ্ছে। বাঙ্গালীর প্রধান খাগ্ঠ চাউল । এদেশে প্রতি বৎসর 
গড়পড়তা যে পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হয়, তাহা মোট চাহিদার অনুপাতে 


অনেক কম। যুদ্ধের আন্ত ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদীনী একেবারে বন্ধ । 
সুতরাং এখন হইতে কৃষকগণ যদি ধানের চাষ বৃদ্ধি না করে, তাহা হইলে 


বাজল। দেশে খাস্তাভাব সঙ্কট দেখা দিবে। এইজন্ত ধান্ত ও অপরাপর খাগ্ 
শশ্তের চাষ বুদ্ধি করিবার জন্য দেশের কৃষককুলকে সবিশেষ অম্ভরোধ জানান 
যাইতেছে । বীজের অভাব হইলে স্থানীয় রুষি কর্মচারী, রুমি ডিমন্‌ টার, 
সার্কেল অফিসর, জুট রেগুলেশন বিভাগের অফিসর অথবা ইউনিয়ন বোর্ডের 
প্রেসিডেণ্টের নিকট অনুসন্ধাণ করিলে তীহার! এই বিষয়ে স্ব স্ব এলাকার 
কষকগণকে যখোপবুক্ত সাহায্য করিবেন । 


রাঁশিয়া এবং মিশরের মধ্যে তুল। ও সার বিনিমর 
আলেকজআন্রিয়ার কোন একটা বৃটিশ ব্যধপায় প্রতিষ্ঠানের মারফতে 
৫০ ভাজার টন মিশরীয় তুলার বিনিময়ে যাহাতে রাশিয়া হইতে উপধুক্ত 
পরিমাণ জমি উর্বর করিবার জন্য সার পাওয়া যায় তৎসম্বন্ধে আলাপ 
আলোচনা চলিতেছে। 





“ভারতীর়াং ব্যাঙ্কের মধ্যে রহতম জয়েন্ট &ক ব্যাঙ্ক” 
( স্থাপিত ডিসেম্বর ১৯১১ সাল) 


অনুমোদিত মূলধন ৩,৫০,০০১০০০২ টাক] 
বিক্রীত মূলধন চার্ননি টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ১,৬৮,১৩,২০০২ টাঁকা 


রিজার্ভ ও অন্যান্ তহবিল টাকা 


১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ** ৪১৩১১৯০১৩৫৩, টাকা 


হেড অফিস-_মহাস্ম। গান্ধী রোড, ফোর্ট বোদ্ছে। 


ভারতবধের সব্ধাত্র শাখা এবং পে অফিস আছে। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর--মিও এইচ, সি ক্যাপ্টেন জে, পি 
_ভিরেক্টরগণ-_ 


মিঃ হরিদাপ যাধবদাস, চেয়ারম্যান 
মিঃ আরদেশীর বি, ডুবাস, . মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম, 


মিঃ দিনশ] ডি, রোমার, মিঃ ধরমসি যুলরাজ খাতাউ, 
মিঃ বিঠলদাস কাঞ্জি, ম্তার আরদেশীর দালাল, কে, টি, 
মিঃ সুরমহম্মদ এম্‌, চিনয়, মিঃহরমুসজি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট, 


লণ্ডন এজেপ্টস-_মেসাস” বাকলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 
মেসাস” মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 


নিউইয়র্ক এজেন্টস-_দি গ্যারাটি ট্রা্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


সর্ধব প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য করা হয়। 


সর্তীবলী পত্র লিখিয়। জানুন । 
কলিকাতার শাখা_-€মন অফিজ-_-১০০নং ক্লাইভ ক্র, বড়বাজার 
শাখা--৭৯ নং ক্রস ফ্রীট, নিউ মাকেট শাখা--১০ নং লিগুসে গ্্ীট, শ্াম- 
বাজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ভৰানীপুর শাখা--৮এ, রসা 
রোড । বাঙলার শাখা-ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাধিম, জলপাই- 
গুডী ও বদ্ধমান। বিহারের শাখাজামসেদপুর, মজ:ফরপুর, 
গয়া,. ছাপরা, জয়নগর, শীতামারিঃ . বেতিয়া, মধুবণী, 

রকসৌল কাটিহার, ফরবেসগঞ্জ, ও কিষাণগঞ্জ। 


১,৩৬৪ ৩০৩ ০২ 


৯ 


০১ ৯১ ১৯ ৯১ ৯১ ৯ ১৯ 





উজ দয জা 


[দি দেন ব্যান হব ইত নি 


ক 


ভুল সুলভ 


ররস্সস্ 
তি এ 


চি 


২৭শে এপ্রিল, ১৯৪২] 
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নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রেরণ নিয়ন্ত্রণ 
জরুরী অবস্থায় এবং বিশেষতঃ: বিমান আক্রমণের পরে কলিকাতা ও 
তন্লিকটবর্তী শিল্পপ্রধান অঞ্চলসমূছের জনসাধারণ যাহাতে জীবনধারণের 


প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাইতে পারে তজ্জম্য চাউল, গম, লবণ, ডাল ও & 
দিয়াশলাই প্রভৃতি জিনিষপত্রের সরবরাহ ও বিক্রয় অব্যাহত রাখিবার শর 
উদ্দেশ্টে বাংলা সরকার ভারত রক্ষা] বিধানানুযায়ী নিষ্নলিখিত তিনটা আদেশ রি 
'জারী করিয়াছেন £--(১) বিমান আক্রমণের সময় আক্রান্ত অঞ্চলে উপরোক্ত পর 


দ্রব্যাদির পাইকারী এবং খুচরা বিক্রেতা এবং আডত্দারগণ কারবার বন্ধ 


রাখিলেও বিমান আক্রমণ অবসানস্থচক ধ্বনি করিবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রী 


দোকানপাট ও গুদামঘর খুলিতে বাধ্য থাকিবে। ইহার অন্থথা হইলে 
কলিকাতার মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কণ্ট্যোলার অথবা তাহার প্রদত 


ক্ষমতাবলে যেকোন কর্মচারী এবং অস্ত্র জেল| য্যাজিষ্্রেট বলগ্রয়োগ- 
পূর্বক সকল দোকানপাট খুলিতে ও মজুত মাল তাহাদের বিবেচনা! অনুমায়ী | 


ক্রেতাগণের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতে পারিধেন। এই প্রকারে যে সকল 
দ্রব্য তাহারা হস্তগত করিবেন উহ্থার ক্ষতিপূরণ তাহারাই স্বীয় বিবেচনামুযায়ী 
স্থির করিবেন, (২) কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি তিন্ন কলিকাতা এবং উল্লিখিত 
শিল্পাঞ্চল হইতে কেহ কোন রকম দ্রব্যাদি যানবাহনযোগে সরাইতে পারিবে না, 
(৩) এই আদেশে উক্ত অঞ্চলের ময়দা ও আটার সরবরাহ ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের 
বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে । আটা ও ময়দার কলের মালিক অথবা ভারপ্রাপ্ত 
কর্ধচারীদের প্রতি সপ্তাহের প্রথম দিনে মুলা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান 
কণ্ট্বোলারের নিকট পূর্ববর্তী সপ্তাহের শেষের মজুত মালের বিবরণ দিতে 
হইবে। যুপা শিয়ন্্রণ বিভাগের প্রধান কণ্ট্শোালারের অন্রমতি ব্যতীত 
উপরোক্ত কলসমূচ্র কোন আটা বা! ময়দা বিক্রয় অথবা সরবরাহ করা 
চলিবে.না। 
সাদা বালির সর্বোচ্চ দর 

বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, এ আর 
পি সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবস্থার জন্ সাদ] বাপির চাহিদা বিশেষ বুদ্ধি পাওয়ার 
ফলে কোন কোন ব্যবসায়ী অধিক মুনাফার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছেন 
না। বাল! সরকারের মুল্যনিয়ঙ্ত্রণ বিভাগের চীফ কন্ট্রোলার উপরোক্ত 
লাতের পথ বন্ধ করিবার জন্ঠ সাদা বালির সর্বে!চ্চ দর নিযলিখিত রূপে 
বাধিয়। দিতেছেন £-_প্রতি ঘন ফুটের আধ ফুট সাদা বালি /১০ পয়সা। 
একটি শ্তাণ্ড ব্যাগের (বস্তা) জন্ত এই পরিমাণ বালির প্রয়োজন পড়ে। 

পেটোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ 
নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, এই মর্টে সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত 


হইয়াছে যে, আগামী ১লা মে হইতে তিন মাস কাল পেড্রোল ব্যবহারের 
পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ হাস করা হইবে। 


মাত্র সেই পরিমিত পেট্রোল ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে। 


কেরোসিনের মূল্য নিয়ন্ত্রণ 

শ্রীহট্টের 
নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। 
অন্ত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 


স্তর ষণাখম চেটি 


প্রকাশ, ভারতীয় ক্রয় কমিশনের নিউইয়র্কস্থিত শাখা ওয়াশিংটনে ( 
স্থানান্তরিত করা হুইয়াছে। স্তাগ বগখম ক্রয় কমিশনের কর্তারূপে মার্কিণ | 
মিশনের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারত হইতে কাধ্য পরিচালনা করিবেন। | 
সার যগ্মখম আমেরিকা হইতে নয়াদিঙ্লীতে পৌছিয়া গিয়াছেন। করাচীতে ধু 
তিনি সাংবাদিক গণকে এইরূপ বলেন যে, মার্কিণ টেকনিক্যাল মিশনের | 
ভারত পরিদর্শনের সময় তারতে উপস্থিত থাকার জন্যই ভারত সরকারের 


নিঙ্দগেশে তিনি আমেরিকা হইতে চলিয়া আসিয়াছেন। 


০৪] 


আধিক জগৎ 





পেট্রোল ব্যবহারের পরিমাণ 
ইতিপূর্কে আরও এক তৃতীয়াংশ হ্বাস করা হইয়াছে। অর্থাৎ পেড্োল ( 
ব্যবহারের পরিমাণ নিষস্ত্রর আরস্তের সময় প্রতি গাড়ীতে এক মাসে যে | 
পরিমাণ পেট্রোল ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, আগামী তিন মাসে | 


ডেপুটি কমিশনার প্রহর জেলায় কেরোসিন তেলের মূল্য | 
তেল বিক্রেতাদিগকেও তেলের বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করার | 














পপাীকািশী? 


নাছ 


ত্রিপুরার মহারাজ! মাণিক্য বাহাদুর কে দি এস আই 

শিলং শাখার শুত-উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিয়োক্ত বাণী প্রদান 

করিয়াছেন £-- উজ্জয়ন্ত প্যালেস, আগরতলা, 

851 ডিসেম্বর, ১৯৪১ । 

ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ শিলংয়ে শাখা অফিস খুলিতেছেন জানিয়া 
বিশেষ আনন্দিত হুইয়াছি। 

তারতের শিল্প ও বাণিজ্যের 


॥ 
বা 
/ 














উন্নতিকল্পে জাতীয় ভাবাপন্ন প্রতিষ্ঠান- 


সমূহের পৃষ্ঠপোষকতা অত্যাবশ্যক । বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য কেন্ত্রসমূহে 
বহু শাখা অফিস খুলিয়া ভ্রিপুর! মডার্ণ ব্যান্ক লি: এই চাহিদা 
মিটাইতেছে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি এবং আশ! 
করি যে, জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা হইতে প্রতিষ্ঠানটি 
বঞ্চিত হইবে না। 


স্বাঃ বি বি কে মাণিক্য, 


জিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাছুর | 
তালা তোরা ানা তা রাজা 





সপন) 7 


০ ও আল ++ লা ও পাশ শত পিিলা শসা ৩০৭ কিস পপি ০ পি পা পুরি পা শপ পপ পম পান, নি নি 


প্রি পিপিপি 
টেলিগ্রাম ফোন £ চট্টগ্রাম ১২৪ 


ূ গ্রাম “মহালপ্বী” রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত ফোন £ ক্যালঃ ৪৭১ 


: " মহালক্ধী ব্যান্ক লিমিটেড 








নর (ম্ছাপিভ্‌ ১৯১০ হং) 
বঙ্গের সর্ববপুরাতন প্রতিষ্ঠান 


হেড, অফিস ঃ মহালক্ষমী ভবন, চট্টগ্রাম। 
ৃ কলিকাতা অফিস ঃ ১৫নং ক্লাইভ ফ্রী 

| অন্তান্ত অফিস : রেঙ্গুন, মৌলমেইন, আকিয়াব; সেগুওয়ে, 
ূ চকপিউ, কক্সবাজার, ঢাক ও সাতকানিয়!। 

ঢ চল্তি হিসাব খোলা হয় এবং চলতি হিসাবের নিয়মামুসারে হুদ দেওয়া 
| হয়। ১০২ টাকা জমা লইয়া সেভিংস হিসাব খোলা হয় এবং শতকরা 
ূ 


( 
ৃ 
র 


০ 


বাধিক ৩২ টাকা হিসাবে মদ দেওয়া হয়। ফিক্সড ভিপোজিট ১ ব্সর (| 
হইতে ৩ বত্সর কাল পধ্যস্ত গ্রহণ করা হয় এবং ১২ বৎসরের তারতম্য 
হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। | 

১০০২ টাকার ৫ বতসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট ৮০২ 
টাকায় পাঁওয়। যায়। ? 

সর্বপ্রকার ব্যাঞ্কিং কাধ্য কর! হয়। ( 

বিশেষ বিবরণের জন্ত ব্যাঙ্কে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া অবগত হউন | 
জেনারেল ম্যানে্ার-প্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী ( 

চীফ ম্যানেজার-_শ্্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দাস এম, এ, 


২৮০ স্পা পপি সপ স্পিত পতি স্স্পস্পর সপ পাপী পাতি টোপ স্পিপী সি ট জর ও 
স্পা প পা তিশা 0 ৯০৭১০ ০০ পপ 


নোয়াখানী ইউনিয়ন ব্যান্ধ লিঃ! 
হেও অফিস--১*নং ক্যানিং স্রীট, কলিকাতা । 
! শাখাসমূহ ! 
বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, বাঁচি, পাঁটনা, বেনারস, 
আরা, ঢাকা, চট্টগ্রাষ, নোয়াখালী, ফেণী, পুরাণবাজার, 


, দৌলতগঞ্জ, সোনাপুর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ, 
টাপুর, জামসেদপুর,শিলং, বহরমপুর ( মুশিদাবাদ )। 


শতকর! ৭:% হারে (আয়করযুক্ত ) 
লভ্যাংশ দেওয়। হইতেছে। 


সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য কর! হয়। 


এস্‌, সি, পাল 
ম্যানেজিং ভাইরেই্উর | 


সমর ৯৯ 
প্র 


1 





€৩ সপ পাস 
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ডিক্র-সদিয়। রেলওয়ে 


এইব্দপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে ষেগত ১লা এপ্রিল হইতে বেঙ্গল এগ 
অসাম রেলওয়ে ডিক-সদিয়া রেলওয়ের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন । 
মিশরের বাজেট 
মিশরের ১৯৪২-৪৩ স!লের বাজেটে ৫ কোটী ৩৫ লক্ষ পাউগু আয় ও 
সমপরিমাণ ব্যয় হইবে বপিয়া অনুমিত ভইয়াছে | 
অধ্যাপক জন্‌ এ টড. 
পাট ও ফাটকা বাজারসংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধান কর্খ্চারী (এন্‌কোয়্ারি 
অফিপর) অধ্যাপক জন্‌ এ টড গত ৯ই এপ্রিল হইতে অস্থানীভাবে কৃষি ও 
শিল্প বিভাগে স্পেশাল অফিসরের (পাট সংক্রান্ত) পদে নিষুক্ত হুইয়াছেন। 
তাহার পূর্বের পদও এই সঙ্গে যুক্ত থাকিবে । 
ভারত সরকারের কয়ল। ক্রয় 
ঝরিয়া হইতে বিশ্বস্তক্তত্রে এই মন্ধে এক সংবাদ পাওয়! গিয়াছে যে, ভারত 
সরকারের শরম বিভাগ আরও ১০ লক্ষ টন কয়ল! ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন । কিন্তু মালগাড়ীর সুব্যবস্থার অভাবে এ কয়লা আপাততঃ খনি 
অঞ্চলেই মজুত রাখা হইবে। 
নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্পর্কে আদেশের জের 
বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগ জনসাধারণের মনে যাহাতে কোনরূপ 
' ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে না পারে তছ্দ্দেশ্তে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন 
যে,পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের চীফ কন্ট্রোলারের বিনা অন্থমতিতে কলিকাতা৷ 
ও তন্নিকটবর্তী কলকারখানা র প্রধান অঞ্চল হইতে চাউল, ডাল, তেল, লবণ, 
কয়ল! প্রভৃতি অত্যাবশ্যক দ্রব্য বাহিরে লইয়া! যাওয়া চলিবে না বলিয়া বাঙলা 
সরকার যে আদেশ জারী করিয়াছেন তাছাতে ক্রয়বিক্রয়ের স্বাভাবিক গতি 
কোনরূপ ব্যাহত হইতে দেওয়া গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নছে। বে-সামরিক 
লোকজন ও কলকারখানার কন্মিগণ যাহাতে অপরিহার্ধ্য দ্রব্যাদি পাইতে 
পারেন তজ্ন্তই আদেশ জারী কর' হইয়াছে । ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এই 
সক্ষল আদেশ কাধ্যকরী ভইয়াছে। আপাততঃ কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠ 
২৪ পরগণার সদর ও ব্যারাকপুর মহকুমা, হাওড়া সদর মহকুমা, ভ্ৃগলী 
সপর ও শ্রীর।মপুর মহুকুমায় এই সব আদেশ কাধ্যকরী হইবে। যানবাহন 
যোগে খাগ্চদ্রব্যাদি বাহিরে লইয়। যাওয়া নিষিদ্ধ হইলেও কোন ব্যক্তি সঙ্গে 


করিয়া যে পরিমাণ দ্রব্য নিতে পারে তাহা লইয়া যাইতে কোনরূপ বাধা 


দেওয়া হইবে না। 
ভারত হইতে বিদেশে রবার রপ্তানী 

গ্রকাঁশ, ১৯৪২ সালের শেম তিন মাসে (অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ) 
বৃটিশ তারও হইতে ৫ হাজার ৩২৫ টন শুকনো রবার বিদেশে রপ্তানী করার 
অনুমতি দেওয়া হইবে । 

জালালাবাদ কাবুল মোটর রাস্তা 

আফগানিস্তানের পূর্বতাগের শাসন কর্তা কাবুল নদীর ধার দিয়া 
জালালাবাদ হইতে কাবুল পধ্যন্ত একটা মোটর চলাচলের ব্রান্ত। নিশ্াণ 
করাইতেছেন। ৪ হইতে ৬ হাজার লোক এই রাস্তার নিশ্বাণ কাধ্যে নিযুক্ত 
আছে। রাস্তাটা ৬ হইতে ৭ মাসের মধ্যে চলাচলের উপযোগী হইবে 
বলিয়া আশা করা যায়। 


কোয়েট। জাহিদান রেলপথ 

তেহরান এইতে একটা খবরে প্রকাশ যে, কোয়েটা হইতে জাহিদান 
পর্যান্ত রেলপথ নিশ্মাণ কার্য সম্তোষজনকতাবে অগ্রসর ছইতেছে। এই 
পথের পূর্বেকার লাইন ও রেলওয়ের ঘর বাড়ীর অধিকাংশই মেরামত করা 
হইয়াছে । এখন কোয়েটা হইতে জাহিদান পর্যান্ত সরাসরি রেলগাড়ী 
চলাচল করিবে। 

টাটার কারখানার শ্রমিকদের আপদকালীন ভাতা 

টাটা আয়রণ এগ টাল কোম্পানীর মানেদ্িং ডিরেক্টর শ্তার আরদেশীর 
পালাল তাহার এক বেতার বক্ত.তায় জানাইয়াছেন যে__-মাপিক ৫ শত টাক! 
পর্য্যন্ত বেতনের শ্রমিক ও কশ্চারীদিগকে তাহাদের নির্দিই বেতনের উপর 
শতকর! ১০ টাকা হারে আপদকালীন ভাত দেওয়া হুইৰে। 


_ (হেড অফিস-- 
৩১, আশুতোষ মুখাজ্জা রোড, 
কলিকাত।। 
অনুমোদিত মূলধন ৫০,০০০, টাকা 
বিক্রীত ন্ট ৩,৭৫,৫২৫২ » 
আদায়ী রী ১,৩১২৮৫২ » 
কাধ্যকরী রর ১৫,০০,৯০০২ ১১ 


শাখাসমূহ__ক্লাইভ ট্রীট (৯এ ডালহোৌনি স্কোয়ার ইষ্ট ), 
পুরী,কটক, মজলাবাগ, কটক চৌধুরী বাজার, নাগপুর, 
তেজপুর, চারালী, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ। 


র্নাটী ও গৌহাটি শাখা শাঘ্রই খোলা হইবে । 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
বি, মুখাজ্জী বি, এ। 


সপ পপ স্পট না 


সত ৯১৯ টিভি 





চো তাজপুর স্তর শতশত পা পিক সত আপি প্রি ০ পাস ক পক পর ৯ ক . ইরা» ৯১৯২ 




















ৃ বাঙ্গলার গৌরবস্তন্ত £_ ৪০ ও 
কোম্পানী লিমিটেড 


১৭ নং ম্যাঙ্গে। লেন, কজিকা তা 


বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
১৯৩৯ সালে শতকরা! ৬।০ ও ৩।০ হারে লত্যাংশ দিয়াছে । 





বাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্োতকে বন্ধ করধার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্কক। 


লবণ কিনতে বাঙগলার কোটী টাকা বন্তার স্রোতের মত চলে যায়-_ 
ণ বিঃ ৩? নিত এ 88৯ শি 


ম্যানেজিং এজেস্টস্‌ 


চুদি 


হেড অফিস- কুমিল্লা, স্থাপিত--১৯১৪ ইং 
শাখা ও এজেন্সী অফিস সমূহ ঃ 
বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িব্যা, ইউ-পি, দিল্তী, 
বোম্ধাই এবং লগ্ুনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেজ্ছে । 
7 শুলধন 
অনুমোদিত মূলধন ৩০১০০,০০*২ টাকা 
বিক্রীত ১১ ২৪,৯০১০৯০ ধার উর্ধে 
| আদায়ীকুত ৪১ বনস্ঠা 29 
অংশীদারগণের 
ৰ নিকট প্রাপ্য ৯৬০০০০২ » 
রিজার্ভ ফাগ্ড প্রভৃতি ৭৮০,০০০২ 
ফরেন এক্সছেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহ ) সকল প্রকার 
ব্যাক্কিং কার্য করা হুয়। 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন, মি, দর্ত এম, এল, সি। 
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বুদ্ধ া্িং ক কর্ণোরেখন তি 


চা 
০ সিন পাপা ২২৭ ্ 


হি 


চি আপ ৯ 


পর 


2 


টি 


2 টি ত্র ও শিপ িশিশািতাস্টিতিটি তশ্িীক শত শি তি পিপি রাশিদ শট ৩2 





২৭শে এপ্রিল, ১৯৪২ ] 


০১০০০ 
পে আজাদ পপ জজ 


সৈশ্যবিভাগে মহিল। কর্মচারী নিয়োগ 

ভারতের দৈগ্ঠবিভাগের অফিি সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের জন্য মহিলা 
কম্মচারী নিয়োগ করা হইবে বপিয়া ঠিক হইয়াছে । গত ৯ই এপ্রিল হহা 
বিজ্ঞ/পিত করা হইয়াছে । এই মহিলা কশ্মচারীদের বিভাগের নাম উইযেক্জ 
অক্সিলিয়ারী কোর ইহছাদিগকে ভারতবর্ষের বুটিশ সৈশ্ঠবাহিনীর অংশ- 
বিশেষ বলিয়। গণ্য কৰ। হইবে। বর্তমানে যে সমস্ত সৈন্ভ অফিস সংক্রান্ত 
, কাজে রত আছে তাহ|দিগকে বর্মুমুক্ত করিয়া ভারতের বাহিরে পাঠাইবার 
জন্যই উহাদের স্থলে এই সথগ্ত মহিলা নিয়োগ করা হইবে। এই মহিলা 
বাহিনীতে যাহারা নাম লিখাইবেন তাহারা নিজ নিজ যোগত্যা অনুসারে 
কেরাণী সাঞ্কেতিক শন্দব্যবহারক ষ্টেনোগ্রাফার, সামরিক কন্চারীদের 
মোটর চালক, বেতার যন্ত্র পরিচলিক এবং সৈন্বিভাগের উদ্ধতন বক্মচারীদের 
খাস মুনসী প্রভৃতি পদে নিযুক্ত হইতে পারিবে। ১৮ হইতে ৫০ বৎসর 
বয়স্ক যেকোন মহিলাই (বুটিশ প্রজা হওয়া চাই) এই চাকুরীর প্রার্থী 
হইতে পারিবে। দেশীয় পলাজ্যের মছিলারাও এই চাকুরী পাইবার যোগ্যা 
বলিয়া বিবেচিত হুইবে। ঘুদ্ধ যতদিন চলিবে ততদিন পধ্যস্ত চাকুরীর 
মেয়াদ বলবৎ থাকিবে। 


অষ্ট্রেলিয়ায় জীবন বীমার পরিমাণ 


অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত নিউ সাউথ ওয়েলসে *১৯৪০-৪১ সালে ৪২ হাজার 
৫৭৮টা বীমাপত্রে ১ কেংটী ৪৫ লক্ষ ২৪ হাজার পাউণ্ডের সাধারণ জীপন বীমা 
করা হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে ১৯৩৯-৪০ স।লে জীবন বীমার পরিমাণ 
শতকরা ২০ ভাগ কম হুইয়াছে। গড়পড়তায় প্রত্যেক জীবন বীমাপজ্রের 
মূলোর হার হইতেছে ১৯৪০-৪১ সালে ৩৪১ পাঁউও, ১৯৩৯-৪০ সালে ইহার 
হার ছিল ৩৬০ পাউও, শিল্প সনবন্ধীয় বীমা বিভাগে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ২৭১ 
খানি বীমাপত্র বিলি করা হইয়াছে এবং এইরূপ বীমাপত্রের মোট মূল্য 
ঈ1ডাইয়াছে ৬৯ লক্ষ ৭৭ ছবঞ্জার ৫২২ পাউগু। 








আধিক জগৎ 














জীবনযাত্র। সহজ করে 


ভেবে দেখুন বাড়ীতে একটি ইপ্পেক্টিক কেৎ্পি থাকার 
মত সুবিধে আর কি হতে পারে ? ঢা-খাওয়ারু অত্যাস 
একটি নৈমিত্যিক ব্যাপার-কিস্ত সাধারণ কেৎলিতে ূ 
করে উন্োনের পড়ন্ত আচে চা তৈরী করা এক অত্যন্ত 
বিরক্তিকর কাজ । হঠাৎ কে।নদিন দেরী ক'রে বাড়ী 
ফিরে শোবার আগে এক পেয়াল। চা-ই যখন আপনি 
মনে মনে কামনা করছেন তখনই দশ মিনিটের মধ্যে 
এক পেয়।লা গরম চা থেতে খেতে আপনি বুঝতে 
পারবেন বাড়ীতে একটি ইলেক্টি ক কেৎলি থাকার 


বাড়ীতে 
ইলেকৃটিক ব্যবহার করুন। 






ন্থবিধে কত! 
যত রকমে শম্ভব 
& ক'লকাত। ইলেকট্রিক সাপাাই 


১২৭৫ 


শপ ৬ 


সাপ ও 
পি প্স্প্পী 7 শা সেপপপর৮ পিপি পন 


বাঙগলায় ডাকাতির সংখ্য। 
গত ৪ঠ। এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গলার বিভিন্ন 
প্রেপায় ৩৩টি ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া! সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । ১৯৪১ 
সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মালে ১ শত ৮৪টি ডাকাতি হইয়াছিল ; 


বর্তমান বৎসরের (১৯৪২) জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে সে ক্ষেত্রে ডাকাতির 
সংখ্যা ঈাড়াইয়াছে ২ শত ৪৩টি । 


তুল। প্রেরণ সমস্ত 


বোম্বাই হইতে কাণিয়াবাড়ে রেলযোগে অধিক পরিমাণে তুলা প্রেরপ 
বন্ধ করিবার জন্ত ট্রান্সপোট বোর্ড রেল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। 


ট্রাঞ্গপো্ট বোর্ড জানাইয়াছেন যে, এই তুলা নৌকায় বা গরুর গাড়ীতে 
পঠান যায়। 


কলিকাতা ও সহরতলীতে আট। ও ময়দার মূল্য নিয়ন্ত্রণ 

বাংলা সরকারের প্রধান কণ্ট্লার কলিকাতা ও সহরতলীতে নিয়লিখিত 
দরে গত ১৭ই এপ্রিল আট! ও ময়দার মূল্য পিয়ন্ত্রণ করিয়া! দিয়াছেন :-- 
লাল আটা পাইকারী প্রতিমণ--৯%০ আনা, খুচরা প্রতিমণ---৯৪* আনা ও 
খুচরা প্রতি সের--০/৭॥ পাই; সাদ] আটা পাইকারী প্রতি মণ--8।৮%০ 
আনা, খুচরা প্রতি মণ-_৯২, খুচরা প্রতি সের--/১০৪০ পাই 3 লাল চান্দৌসী 
আটা পাইকারী প্রতি মণ-_-৯২, খুচরা! গ্রতি মণ--৯॥৮০ আনা, খুচর! প্রতি 
লের--০১০॥০ পাই; ৩নং ময়দ] পাইকারী প্রতি মণ--৮৪* আনা, খুচর! 
প্রতি যণ--৯/৮০ আনা, খুচরা প্রতি সের-_-৮৯ পাই। 

ইটালী এবং ফ্রান্সে জমির সারের অভাব 

উত্তর আফ্রিকা হইতে প্রতি মাসে গড়পড়তায় ফ্রাব্দের বন্দরসমূহে 
১ লক্ষ টন চুণ এবং সোডা জাতীয় সার আমদানী হুইত। কিন্ত বর্তমানে 
ফ্রান্সে ইহার অদ্ধেকের বেশী সার আসিবার সম্ভাবনা নাই। ইটালীতে 
বৎসরে গড়পড়তায় ৮ লক্ষ টন চুপ এবং সোড। জাতীয় সার আমদানী হুইত, 
এখন ইহার বেশীর ভাগ জার্মানীতে যাইতেছে । 


কর্পোরেশন লিঃ বারি 


02৮ 6৪ 





১২৭৬ 


জিরা... ২৮৭ লি শ্পা্টী শি তলীশি 47 


ভারতে চা উৎপাদনের পরিমাণ 
১৯৩৯-৭৩ সালে ভারতে ৪৫ কোটী ২০ লক্ষ পাউগ্ড চা উত্পন হইয়াছে । 
ইহার মধ্যে আসাম প্রদেশে ৮1 উত্পাদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ২৫ কোটা 
৩০ লক্ষ পাউগু, অর্থাৎ ভারতের মোট চা উত্পাদনের শতকরা ৫৬ ভাগ । 
উত্তর-ভারতে এবং দক্ষিণ-ভারতে আলোচ্য বৎসরের ভারতে উৎপাদিত 
যোট চায়ের মধ্যে যথাক্রমে শতকরা ২৭ ভাগ এবং ১৭ ভাগ উৎপন্ন 
হইয়াছে। 


মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গ্রামোফোন রেকড” উৎপাদন হাস 
সমরোপক্রণ বোর্ডের এক আদেশ অনুযায়ী মা্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গ্রামোফোন 
রেকর্ডের উৎপাদন শতকরা ৭০ ভাগ হ্রাস করা হইবে। 


মহীশুর রাজ্যের শ্রমিকদের মধ্যে দুর্ঘটনার খতিয়ান 

১৯৪০-৪১ সালে মীশূর রাজ্যে বিভিন্ন শিল্প কাধ্যে রত ৩২ হাজার 
৩৬১ জন শ্রমিক বিভিন্ন দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছে এবং ইহার ক্ষতিপূরণ বাবদ 
তাহার] ২ লক্ষ ৭৯ হাজার ১০ টাকা পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ [| 
দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৮৫২টী এবং এই ক্ষতিপুরণ দেওয়ার পরিমাণ 
ঈাড়াইয়াছিল ১ লক্ষ ১০ হাজার ১০৪ টাকা | আলোচ্য বৎসরে শ্রমিকদের 
মধ্যে দুর্ঘটনার মোট ২ হাজার ৮৬৪টা কোলার হ্বর্ণ খনিতে হইয়াছে, এবং 
ইহার ক্ষতিপূরণ বাবদ ২ লক্ষ ৬৪ হাজার ৩৯৪ টাকা দিতে হুইয়াছে। 
১৯৪০-৪১ সালে দুর্ঘটনার ফলে ৪২ জনের মৃত্যু হইয়াছে । 


বরোদ। রাজ্যের বিভিন্ন শিল সম্প্রসারণ 
১৯৩৯-৪০ সালে বরোদ। রাজ্যের বিভিন্ন বৈদ্যুতিক প্রতিষ্ঠান ৮,৩১২*৮ 
কিলোওয়াট বিছ্যুাত শক্তি সরবরাহ করিয়াছে) পূর্ধব বৎসরে ৭ হাজার 
৪৬৩ কিলোওয়াট বিদ্যুত শক্তি সরবরাহ করা হইয়াছিল, ১৯৩৯-৪০ সালে | 
৫৫১০৭৩১২৫৫৬ ইউনিট বিদ্যুত যোগান দেওয়৷ হইয়াছিল, পূর্বব বৎসরে 
এইরূপ বিদ্যুত সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৫০,৪৪,৯৫০-৪২ ইউনিট । আলোচ্য 
বৎসরে ১১ লক্ষ টাকা সেচকাধ্যের জন্য মঞ্জুর কর হইয়াছিল, ১৯৩৯-৪০ সালে 


২১ হাজার ৮ টন মাল পোর্টওখায় উঠান এবং নামান হুইয়াছিল ; পুর্ব ক 


বৎসরে এইরূপ মালের পরিমাণ ছিল ১০ হাজার ৯৫৪ টন। বরোদা রাজ্যে 
আলোচ্য বৎসরে ২০ হাজার ৮৮৮টী টেলিফোনে বার্তী আদান প্রদান করা 
হইয়াছিল) পুর্বব বৎসরে এইরূপ টেলিফোন বার্তার সংখ্যা ছিল ১৯ হাজার 
৩০৫টী । 


মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কীচামাল সংগ্রহ 


মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর পরিমাণে বক্সাইট, ক্রোমাইট, রবার এবং অভ্র | 


বরাদ্সিল হইতে ? ম্যানগেনিজ, শণ এবং অস্ঠান্ত অশশযুক্ত কাচামাল মেস্কিকো 
হইতে ; তাম।, সীসা, দন্ত পেকু হইতে ? টিন বলিভিয়া হইতে এবং প্লেটিনাম 


কলছ্ো হইতে আমদানী করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে । বলিভিয়া পৃথিবীর | 
মধো টিন উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে । ১৯৩৯ সালের | 
পৃথিবীর মোট ১ লক্ষ ৮১ হাজার টন টিন উৎপাদনের মধ্যে বলিভিয়ায় | 
২৭ হাজার টন উৎপাদিত হুইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন রবার এবং (| 


রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কুত্ত্রিম রবার উৎপাদনের জন্ত ১০ কোটা 
পাউও ব্যয়ে কারখানা স্থাপন করিতেছে । এই সকল কারখানায় ৪ লক্ষ টন 
কুক্িম রবার বৎসরে উত্পাদিত হইবে। ব্রা্িলে ১৫ কোটী টন বক্সাইট 
উত্পাদনের সম্ভাবনা রহিয়াছে। বাজিল হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর 
পরিমাণে বল্সাইট পাইবে। 


আফগানিস্তানে চিনির উৎপাদন 


১৯৪১ সালে আফগানিস্তানের অন্তর্গত বাগলানের সরকারী চিনিন্স | 


কারখানায় ৪৫ হাজার বস্তা চিনি উৎপাদিত হুইয়াছে। 
হায়দ্রাবাদে তুলা গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন 


হায়দ্রাবাদ রাজ্যে বাৎসরিক ১০ হাজার টাক] ব্যয়ে তুলা সম্বন্ধে গবেষণা 
চালাইবার জন্ত যেংতুলা গবেষণাকেস্ত্র স্থাপিত হইয়াছে, সেই গবেষণা 


সমিতি হায়দ্রাবাদ রাজ্যে লম্বা আশশযুক্ত তৃলা উৎপন্ন করিবার জন্ত পরীক্ষা- 


মুলক ভাবে চেষ্টা করিবে। 


শশী চি শি পিিাপ্পীগ কী তাপে শা এসসি তি) শা 


২৭শে এক্রিল, ১৯৪২ 


১:০৯ িলকিক ০ স্পি বসি ০৪৭ 


1 স্পা শি শী ৩ পাত সত টি ৯ শিট শিট ভিটিন্ছি শি সি শহর নী পদটি এ পলিশ উপ 
ক পশলা পিন শি পাতি শিপ সপ পপ পা? শেল িলীটিশ শিপ -তিত বিপহ সে "শা িটিহি) পিপি এশা সি 


 সম্ভায়, হন্দর ও | রা 
ট্রেকসই 


ধৃতী ও সাড়ী 
পরিধান করিয়! 


০০১ 


বঙ্গত্রী কটন মিল্স লিঃ] 


সেক্রেটারিজ এগ এজেন্টদ্‌ ১ 


এ 





পু সিসি পাপা 


কারখানা_-আচাখ্যরায় নগর (কাথি সমুদ্রতীর ) 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
২৩নং হরচ্্ মল্লিক বা, হাটখোলা, কলিকাত।। ূ 
[১ 
আচার্য প্রফল্লচক্ প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 
কারখানার প্রসার ও ডৎপাঁদন 
বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক সমথিত হইয়াছে । 
কারখানার কার্য্য প্রণালী-_ 
কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের এ্যাসিষ্ট্যান্ট কালেক্টর, বহু মুন্সেফ ও ডেপুটি, 
তারত সরকারের প্রাণিতত্্ব বিভাগের অফিসার, নাড়াঞ্জোলের 

কুমার দেবেন্দ্রলাল খা কর্তৃক সম্প্রতি পরিদর্শন 

রিপোর্টে উচ্চ প্রশংমিত হইয়াছে । 


০্বঙ্রভন ভনস্উ কা ভিলও 
কোম্পানী লাভের সহিত চলিতেছে, জবণ 
বিক্রয়ের লান্ত হইতে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে 
বঙ্ধিত মুলধনে প্রসপেক্টাস ও বিশেষ বিবরণের জন্ত আবেদন করুন । 
হড় অফিস-ুএনং ক্লাইভ, ঘাট স্রাটযক কঙ্গিকাতা! | 





জীবন বীমায় মায় বাঙ্গলার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান 1 
০বেগল হ ন্নিওরেন্স 


রিয়াল প্রপার্টি কোম্পানী লিঃ 
॥ গত ভ্যালুয়েশনে বোনাসের হার প্রতি হাজারে 
ঢ॥ আজীবন হ্বীমায়_ ১৬২ মেয়াদী-বীমায়--১৪-. 
| ম্যানেজিং ডিরেইুর 
হেড অফিস-_ অমর কৃ ঘোষ 
১১৬, বিবেকানন্দ রোড, ডিরেক্উর, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়া, 
288 । টিটি 


















১২, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা 


কারেপ্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেতিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা] ৩২. 
টাকা | চেক ভ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্টাড, 
ডিপজিট ৬ মাস বা তদুষ্ধা; স্থদ শতকরা 
৩।০ টাকা হইতে &২ টাকা পধ্যস্ত। উপযুক্ত 
সিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


রাঞ্চ_কলেজ প্রীট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান। 


ষটা € কলিকাতা ) এরিয়া ] | 


৬. 
এ 
চ 
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কেরোসিন ও পেলের দর পাই ১২৬ আউন্স বোতলের প্রতি ৰোলন-_৮৯ পাই। পেট্রল প্রতি গ্যালন 
ভারত সরকারের একখানি ইস্তাহারে প্রকাশ যে, ১৯৪২ সালের ১৬ই (প্রাদেশিক বিক্রয় কর বাদ দিয়া) ১৮৬ পাই। 
এপ্রিল হইতে কেরোসিন ও পেট্রলের দর কিছু বৃদ্ধি করা হইয়াছে । ১৯৪২ যুদ্ধোত্তর কালে বেকার সমস্য 


সালের ৩০শে জুন পধ্যস্ত এইরূপ দর বলবৎ থাকিবে । কেরোসিন ও 
পেট্রলের দর এই ব্যবস্থান্ুষায়ী নিয়দূপ হারে বীধিয়া দেওয়া হইয়াছে 
কেরোসিন ( উৎ্বুষ্ট শ্রেণীর ) একতে ৪ ইম্পিরিয়াল গ্যালন (এক ইম্পিরিস়্াল 
গ্যালনে প্রায় ৫€ সের )--৪৮%৯ পাই, প্রত্যেক টিন--৪%৮/5 পাই, ২৬ আউন্গ 
বোতলের এক বোতল--৩০ আনা; কেরোসিন (নিকট শ্রেণীর ) একত্রে 
৪ ইম্পিরিস্রাল গ্যালন--৩০ আনা ৪ ইম্পিরিয়াল গালনের প্রতি টিন--8॥৬ 


সম্প্রতি লগ্ুনে আব্তর্জতিক শ্রমিক দপ্তরের বিশেষ কমিটার একটী সভা 
অনুঠঠিত হটয়াছে। এই সতায় যুদ্ধোতর কালে কিভাবে অর্থনৈতিক জীবন 
পুনর্গঠিত হইবে ততসন্বদ্ধে আলোচনা হয়। শ্রমিক দপ্তরের অস্থাস়্ী ডিরেক্টর 
বলেন যে যুদ্ধের অবসানে পৃথিবীতে ১৫ হইতে ২০ কোটী লোক বেকার 


হইয়া পড়িবে । এইরূপ অবস্থার কিভাবে প্রতিকার কর। যাইবে তাহাই 
বিরাট সমন্তা হইয়। দাড়াইবে। 
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বহিঃশক্রর আক্রমণ প্রতিষ্ৃত করার উদ্দেশ্যে ভারতকে 
শক্তিশালী হতেই হবে *** প্রত্যেককেই বীচাতে হবে *** ভান ৪০০০ 





নিজে ভেবে দেখুন এবং অবিলম্বেই নিজের 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা যাতে হয় তাই করুন 


আমরা দিই তার প্রতিটি পয়সাতেই ভারতীয় সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী 
তু, মারা গঠন করে ভারতেরই শক্তি বৃদ্ধি কর! হচ্ছে এবং তাতেই 
ভারতকে বহিঃশক্রর আক্রমন প্রতিহত করার উপযুক্ত শক্তিশালী করে তুলছে। 
- গন্জুণ নিরয়শ গ্রে আহিদস পাওয়া হায়। ৪8৪ 488) 


০০০ 
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১২৭৮ আধিক জগৎ ক ২৭শে এপ্রিল, ১ ৯৪২ 
0 বাংলাদেশে সমবায় আন্দে [লন 


১৯৪১ সালের ৩০শে জুন যে বতসর শেষ হুইয়াছে সেই সময়ের বাংল! 
দেশের সমবায় আন্দোলনের বাধিক কার্যবিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত 
হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে কল শ্রেণীর লমবায় সমিতির সংখ্য 


দাড়াইয়াছে ৪০ হাজার এবং সভ্য সংখ্যা ১২ লক্ষ ৯৯ হাজার। পূর্ব বৎসত্রে 


















ইঞিন্সা | ইন্ডিিওল্লেন্ত ] 
কোম্পানী লিমিটেড 


হেড অফিস-_১০নং কাইভ ট্রীট, কলিকাতা । 
সামপ্সিক অফিস- আচার্য্য লেন, কৃঝ্ঝনগ্র, নদীয়া! । 
সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান 


এইরূপ সমবায় সমিতিসমূহে সংখ্যা ছিল ৩৭ হাজার ৪ শত এবং সভ্য সংখ্যা 
১১ লক্ষ ৪২ ভাঁজার। এই [সকল সমিতিগুলির কাধ্যকরী মূলধন ১৯৪০ 


| তা _আমাদের বৈশিষ্ট্য 

সালের ২১ কোটা ২৮ লক্ষ টাকা হুইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪১ সালে ২৯ কোটী দাবী প্রদানে তৎপরতা ₹ : উদার বীমা সর্ত 

৪০ লক্ষ টাকায় দীাড়াইয়াছে। ১৯৪১ সালে কৃষিখপদান সমবায় সমিতি- যা রা ্‌ অভিনব বীম। প্রণালী 
গুপিতে সভ্যদের খণের পরিমাণ হইতেছে ৩ কোটী ৬৫ লক্ষ ৬১ হাজার স্বল্প খরচের হার " " ূ 


(50106100623) 
কতকঞ্লি স্থানে চীফ এজেন্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে 
ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন। 


টাকা এবং অকুধিধণদান সমিতিসযুছে সতাদের খণের পরিমাণ দড়াইয়াছে 
৬ কোটা ৬৬ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। কুষিখণদান সমিতিগুলির শতকরা 
৯১ ভাগ খণ পাওনা আছে; অকুমিঞ্ধণদ্ান সমিতিসমূহের পাওনার হার 
হইতেছে শতকরা ১১৪ ভাগ । কৃষিষ্ষপদান শমিত্ঠাযহে ১৯৪১ সালে ছা 


আমানত টাকার পরিমাণ হইতেছে ২৪ লক্ষ ৫০ হাক্ধার টাকা |বংলর রা উন্নতিশীল ব্যান্কিং নে 


এবং ইহার শতকরা ৫৫ ভাগ যাহারা লমিতির সভ্য নহে এমস দি ঘাট ব্যাক্ক জব ইষ্ডিয়। লি | [ল? ॥ 


লোকে আমানত রাখিয়াছে।  অকৃষিখণধান সমিতিসমূছে আলোচ্য 

বৎসরে আমানতের পরিমাণ হইতেছে ১ কোটা ৫৮ লক্ষ টাকা ( কলিকাতা মেট্রোপলিটান ক্রিয়ারিং হাউসের মের ) 
এবং এই সকল সমিতি গুলিতে যাহারা সভ্য নছে তাহাদের মোট আমানতের কলিকাতা অফিস £ 

পরিমাণ দীড়াইয়াছে ২ কোটী ৭৬ লক্ষটাক|। ১৯৪১ সালে প্রাদেশিক ১৩ নং ডেভিড জোসেফ লেন, ফোন: ক্যাল ৩৮৪৩ 
ব্যাঙ্কগুলির সংখ্যা হইতেছে ১৮৪টী এবং ইহাতে অংশীদারদের প্রদত্ত যুলধনের হি তত 
আমানত করিয়া খ।ংলার শিল্প-বাণিজা সমুদ্ধ করুন 


পরিযাণ ধঈাড়াইয়াছে ১৯ লক্ষ ৪০ ভাজার টাকা। এই সকল ব্যাঙ্কের 
হেড অফিস-চট্টগ্রাম | স্থায়ী আমানতের সুদ ৪২ হইতে ৭২ 
| 
[৮৭1 











কাধ্যকরী মূলধন ২ কোটা ৮৯ লক্ষ টাক! হুইয়াছে। আলোচ্য ধ্সরে এই 











সকল ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা - শাখা সমূহ__ সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ করা ভয়। 

কমিয়াছে, কিন্তু চপিত আমানতের টাকার পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকা বুদ্ধি | বাংপা ও ব্রহ্মদেশের প্রধান | ময়মনসিংহ ব্রাঞ্চ খোল। হইয়াছে। 

পাইয়াছে। ১৯৪১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সংখ্যা হইতেছে ১২১টা এবং ব্যবসা কেন্ত্রে স্কাপিত বে কুণ বি-এল, চিফ ম্যানেক্জার | 
চইয়াচ্ছে। বসেন গুপ্ত, জে 

হার শাণ। মমিতিগুপির সংখা! ৩৪ হাঞ্জার ৯৬২টী; পূরবব বরে এন্ধপ শাখা- পল এল ভেনাস লালে 


সমিতি ছিল ৩০ হাজার ৩২১টা। আলোচ) বৎসরে যে সকল নূতন শাখা- পি পতি বায পাঠ পর রস ব্য বহি বার বদ পা কা ব্য 


হ্ববারবন ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস--২২ নং স্ট্যা্ড রোড, 
(র্লাইভঘাট গ্ীট ও ই্্যাও রোডের মোড়) 
সালে এই সকল সমিতিগুলিকে খণদান করিবার জন্য ৫০ লক্ষ ৫০ ভাজার কলিকাত। । 


সমিতি গঠিত হইয়াছে তাহার মধ্যে শশ্ত উত্পাদনের সাহাঘ্যকল্ে খণদান ৃ 
টাকা মঞ্জুর হইয়।ছে, ৬১ লক্ষ টাকা খণ আদায় হইয়াছে এবং ৩ কোটি ৩২ ৰ ০০-্শীথাসমুহ 


সমিতিসমুের সংখ্যা ২ হাজার ৫৯৪টী। প্রাদেশিক ও কেন্ত্রায় ব্যাঙ্কগুলির 
খণ এখং আমানতের পরিমাণ ১৯৪০ সালের ১ কোটি ৫৫ লক্ষ ১ হাজার 
টাক হইতে হাল পাইয়া ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৬৩ হাজার ছইয়াছে। ১৯৪১ 





লক্ষ ৫০হ[জার ট।কা এখনও অনার্দায়ী আছে। সমিতিসযুহ হইতে ব্যক্তিগত- টালা দমদম, বরানগর 
ভাবে যে সকল লোককে খণপ্রদত্ত হইয়াছে সেইরূপ অর্থের পরিমাণ হইতেছে ? এর » 
৩ কোটি ৬৩ পক্ষ টাকা । ইহার মধ্যে শতকর| ৯১ ভাগ অনাদায়ী আছে 3 আলমবাজার | ? 
পূর্বব বসরে অনাদায়ী অর্থের পরিমাণ ছিল খণের শতকরা ৮৮৬ ভাগ । 
১৯৪১ সালে ৫টা জমি বঙ্ধকী ব্যাঙ্ক ছিল। এই সকল বাঙ্ক হইতে ৩০৪ জনকে পৃষ্ঠপোষক-_কুমার বিশ্বনাথ রায় । 
খণ দেওয়া হইয়াছিল এবং এ খণের পরিমাণ ১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। জমি 
বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি গত ৬৭ বঙসরে যে খশদান করিরাছে তাহার পরিমাণ 
হইতেছে ৮ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। অরুষি খণদান সমিতিসমূহের সংখ্যা 
৫টা হইতে বুদ্ধি পাইয়া ১৯৪১ সাপে ৬১৪টি হইয়াছে এবং ইহাদের সত্যসংখ্য। 
ঈডাইয়।ছে ২ লঙ্গ ৮০ হাজার জন। আলোচা বঙসরে ১০্টা শিল্প সমবান্্ 
সমিতি এবং ৩৫৪টা তন্ধবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে । 
বাংল। দেশের শিল্পসম্পর্কিত পরামর্শদাত। কমিটী 

কলিকাতার শিলাঞ্চলের শিলপ্রতিষ্টানমমুহের কাধ্যাবলীর সমন্বয় সাধন 
করিবার জন্ট এবং এই সকল শিল্পরক্ষা করিবার উদ্দেশ্তে বাংলা সরকারকে 
যখাধখ পরামশদানের নিমিত্ত ভারতীয় এবং ধুহেনের ভারতস্থ শিলসমূছের 
প্রতিনিধিদের লহয়া একটা ক্ষুদ্র শিল্প পরামশপাতা কমিটা গঠিত হইয়াছে। 
বাংলা সরকারের বেসামরিক দেশরক্ষা বিতাগের ভিরেক্টার মিঃ এই৮ এল 
্রাভেন্স এহ কমিটার সভাপতি নিক্পাচিত হইয়াছেন। কমিটার অগ্ঠান্ত 
সত্যগণের নাম হইতেছে £-মিং জে এইচ বার্ডার, মিঃ ডব্ল, এ এম ওয়াকার, 


এ এইচ বিশপ, মিঃ ডি গ্লাডিং, যি আর ডর বেলোর, মিঃ জে ড্র, ফরেষ্টা র, 
মিঃ ডি পি খৈতান, শিঃ এম এ ইস্পাহানী ও মিঃ এম এম ইস্পাহানী | 





সাত 





ূ ২৭শে এপ্রিল, ১৯৪২ | 


$ £গসুত্ল্ গসল্ত্িজজ্ 
সামার্জিক চি ব। রান্্রীয় অধিকারের মুলকথা-_প্রীশনীমাধব 
চৌধুরী এম-এ। প্রাপ্থিগ্বান_ডি এম্‌ লাইবেরী, ৪২নং কর্ণওয়ালিশ রা, 
 কলিকান্া 11 মুল্য ছুই টাকা। 
5১ আলোচ্য গ্রন্থথানি বিশ্ববিশত মনীষী গে জে রুশোর বিখ্যাত গ্রন্থ 
.পকনট্রা, সোগ্ত।প”এর বাজ লা অন্্বাদ। মূল ফরাসী হইতে ক্শ্োর এই 
্রস্থধানির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইবার প্রয়োজন ছিল বহুকাল আগেই। 
খাহ 1 হউক্‌ ননীমাধব বাধুৰ প্রচেষ্টায় আমরা রুশোর “সামাজিক চুক্তি”র 
আীন খণ্ড পাইলাম। দ্বিতীয় খণ্ডও পরে প্রকাশিত হইবে বপিয়া লেখক 
তুল! জানাইয়াছেন। বাঙ্গন।র অগুধাদ সাহিতা বড দীন-_বিশেষ করিয়া 
বতিন্ন ভাষার 'ক্র!সিক্স” এর অনুবাদ আমাদের একনূপ নাই বলিলেই ৮লে। 
ননীমাধধ বাবু এই করণে বাঙ্গলা: ভাষা ও বাঙ্গপা লাহিত্যের উন্নতিকাশী 
মাত্রেরই সক্কতঙ্ঞ প্রশংসার অধিকারী । 

পুস্তকের প্রারপ্ডে শোর এক সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত ও তীছার রচিত 
গ্রন্থাদি সম্পকে মোটামুটি বিবরণ দেওয়া হইয়াহে। রুশোর আবির্ভাব এ ক ধুগ- 
সন্ধির পুর্ববক্ষণে। অগ্টাশ শতাব্দার মধ্যভাগে দেশ দেশান্তরে ব্যবসা-বাণিজ্যের 
ক্রমবর্ধীমান প্রসার এবং শিল্পের জ্রতপ্ষীতি ও উন্নতির ফলে সমাঞ্জ এমন 
অবস্থায় আপিয়] দ|ড়াইল যখন উহাকে আর সামস্তুতাপ্রিক কাঠামোর মধ্যে 
ধরিয়] রাখ! সম্ভবপর নহে। সমাজব্যবস্থার অন্তনূক্তি এই শ্ববিরোধী সংঘাতে র 
মীমাংসা ইইল ফরাসী রাঞ্রবিপ্নবে। দেখা দিল আধুনিক যন্্-শিল্লের সুগ। 
শুক হইল এক নুতন সমাজ ও নূতন সভ্যতা। এত বড় বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের 
মূলে সেদিন ধাহ!দের চিন্তাধারা হঞ্জন জোগাইয়াছিপ, রুশো তাহাদেরই 
অন্যতম | রুশের সোস্তাল কনট্রা্ট-এ সব্বপ্রথম অকুগচচত্তে জনগণের 
ভোটের অধিকার দাবা করা হইল-_তাহারই গ্রপ্থে পরবর্তী ফরাসী বিঙ্লীব্র 
নসাম্য, মৈত্রী ও স্বাধানতা€” মূলমন্ত্র প্রচার করা হইল । রুশো যেন ফরাসী 
বিপ্ব তথা আধুনিক যগ্রশিলপ ঘুগের আখধারার ভগীরথ। দেশে দেশে 
ভৌগোলিক সঙ্কাণত। ভাঙ্গিয়া গেল। অবাধ প্রতিষে।গিতা ও অবাধ বাণিজ্য 
নীতি প্রচারিত ও প্রতিপালিত হইল । রুশো ছিলেন এই 41715565910” 
এর প্রচারক-ব্য্তিম্বাত্নাবাদের অগ্রদূত | 

অধশ্য পরবণ্তা যুগে জাববিজ্ঞাণ ও সমাজবিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি ও গব্ষণার 
ফলে রুশো র বহু মঠামত আঞ্জ অগ্রাহ্থ হইয়াছে। রুশোর যে মুল প্রতিপাস্ত 
বিষয় অথাৎ টুক্তিবদ্ধ হইয়া সমাজ গডিবার পূর্ে স্বরংস্বতদ্ব ও সম্পূর্ণবাধীন 
এক আদিম মাসুষের যে কল্পনা তিনি করিয়াছিলেন, আঙ্জ তাহা কল্পন! 
বলিয়াই পরিগণিত। মানুষ গ্রথম হইতেই যুখবদ্ধ জীব, তাহার পুর্দপুকষের 
(811111101)910 21১০৯) ঘত সেও কোন ক!লেই একক ও অপরনিরপেক্ষ ছিল 
মা। কশোর দান ইছা সত্বেও ম্লান হইবার নছে। মন্গম্য সমাজের এক 
র্বব্যাপা দপান্তরের ইতিহ|সের অগ্ততম নিয়ামক হিসাবে তিণি চিরম্মরণায় 
হইয়া থাকিবেন। | 

ননীমাধববাবুর অনুবাদ চঘবৎ্কার হইয়াছে । তীহার তাষা প্রাঞ্জল। 
খলিবার তঙ্গাও বেশ। অনুদিত গ্রন্থ পর়িতেছি বখপিয়া মনেই ভয় না। 
এইখানেই অনধাদকের কৃতিত্র। পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও বাধাই ভাল। 
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্রহ্মদেশ হইতে ভারতে মণি-অডণর প্রেরণের সংখ। 
১৯৪০-৪১ সালে ব্রঙ্গদেশ হইতে ভারতে ৩ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার মণি- 
অডার আসিয়াছে । বিদেশী মুদ্রার যে লকল মণি-অভ 1রসমৃহঠুরদ্গদেশ, সিংহল, 
মালয়, ভারতস্থ পত্ত,গা্জ উপনিবেশ, এডেন এবং অগ্ঠাপ্ত কয়েকটা গেশের 
সহিত বিনিনয় করা ছইর[ছে, তাহাদের সংখ্যা হইতেছে ২০ লক্ষ ৩৮ হাজার 
এবং হার টাকার পরিমাণ হইতেছে ৭ কোটি ২৫ লক্ষ | 
শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন চৌধুরী 
. মাইকা শিল্পে বিশেষজ্ঞ শ্রীঘুক্ত র্মলীরঞ্ন চৌধুরী সম্প্রতি এসিষ্ে্ট 
ইপ্ডাসয়াল প্ল্যানিং অফিপর নিবুক্ত হইয়াছেন। ্রীঘুক্ত চৌধুরী মা্কিণ ঘুক্ত- 
রাষ্ট্র হইতে প্রকাশিত “হা।গুবুক অন মাইকা” নামক বিখা(ত গ্রন্থের পেখক। 
তিনি ১৯৪১ সালে কলিকাতার সমর সরঞ্জাম উত্পাদন (মিউনিশন 
$প্রাডাকৃশন ) বিভাগের এ্যসিষ্টেন্ট ডেপুটি ডিরেকটস্ক জেনারেলের পাসোঁন্তাল 
এরাসিষ্টেন্টরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 


& 





শ্রীষতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 


আধিক জগৎ 





নাইটে আবার এ& ই্জিনিষাৰং 


ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ £ 
৯০০, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । 
[8:০0 ক 
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কাকা উল 


ওয়ার্কমূ লিমিটেড 
কারখানা £ বে লু রশ 

ম্যানুফ্যাক্চারাস" অব ঃ 
প্রিশিসন মেজিনারিস্‌ এবং টুলস্‌ 
ইলেক্ ট্রক্‌ ওয়েল্ডেড, ছিল ৫ 
এম, এস, রডস্‌ এবং ফাট্‌স্‌ 
সিট্‌ মেটাল ওয়ার্কস্‌ 
“এ্যান্টি গ্যাস” ক্লথ 
রাবারাইসড. ক্যানভাষ্‌ 


মেকানিক্যাল ইন্সারশন সিটিংস্‌ 
গ্রাউগড নিট স্‌ 


ইউনাইটেড, ট্রডিং কর্পোরেশন 


ফোন ১ কলি : ৭৮৬, ৪৯৯৩, ৬১৯৩ 














স্বিপেক্ষ। অধিক আধায়ীকুত মূলধন ও ডিপজিট সমন্বিত বাঙ্গালী 
পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক । ডলার এক্সচেঞ্জে এ কাধ্য করিবার 
জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব হগ্ডিয়ার নিকট লাহসেন্স 
প্রাপ্ত একমান্র বাক্ষালী ব্যাঙ্ক । 


মি ইউনিয়ন ব্যান্ক লিমিটেড 1 


রেজি; অফিস :-_কুমিল্প। স্থাপিত-_-১৯২২ ইং 


স্পা 
আপ ্প 


৮ 


সস 


অনুমোদিত মূলধন ৫০১০০১০০০২ টাকা! 
বিলিকৃত মূলধন ২৫০০১০০০২ টাকা 
গৃহীত মূলধন ২৫,০০১০০০ ২ টাকা! 


আদায়ীকৃত মূলধন ( জিনতা প্রদত্ত কলসছ) ১৪৫2০ 
শেয়ার হোল্ডারগগের নিকট প্রাপ্য ১১৪৪০০০২ টাকা 


রিজা ফণ্ড ৭৩৭,০০০ টাকার উপর 
ডিপজিট ৃ ২২২১*১০০০২ টাকার উপর 
কাধ্যকরী মূলধন * ২৮৯১১০ ০১০০২ টাকার উপর 


( এডিট, পাপক্ষে ১৮৪১ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পয)8) 


বাঙ্গালী-পরিচালিত রহত্তম ব্যাক] 


কলিকাত! অফিস 2 
২২৫, কর্ণওয়ালিশ ষাট) 
অপর শাখাসমূহ £-_ 


১০, ক্লাইভ ্াট ; ১৩০বি, বসা রোড। 


১। বরিশাল ৬ চট্টগ্রাম ১৯। গৌহাটী ১৬ নওগাঁও 
২। ব্রাহ্গণবাডিয়া ৭| ঢাখা ১২। ঞ্জোরহাট ১৭। পাবনা 
৩। তৈরববাজার ৮। ডিকুগডড ১৩। ময়মনসিংহ ১৮। পুরাণবাজার 
৪ | বক্ির্হাট ৯ ডিগবর ১৪। নারায়ণগঞ্জ ১৯। রাজসাহী 
৫1 টাদপুর..১০।. ধুবড়ী_ ১৫। শিতাইগঞ্জ ২০। তিনস্থৃকিয়া 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :_-ডা; এস বি দত্ত এম, এ। বি, এল; পি এই ডি (ইকন) গুন) 
ব্যারিষ্টার এট-ল। 








[ক্ষাম্পালী ও্মভনঙে 





প্রভিডেন্ট ইন্সিওরে্দ কোম্পানীজ এসোসিয়েশন 

গত ১৭ই এপ্রিল শুক্রবার প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীজ এসো- 
সিয়েশনের (প্রভিডেন্ট বীমা! কোম্পানী সমিতির) বার্ষিক অধিবেশনে 
নিয়লিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া কর্ধকর্তৃমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে £ প্রেসিডেপ্ট-_ 
প্ীযুক্ত আশুতোব ব্যানার্জি (বেকন ), ডেপুটি প্রেলিডেন্ট-মিঃ তি রাজা- 
গোপাল (সালেম ), সেক্রেটারী- প্রীবুক্ত লালমোহন সিংহ (আইডিয়াল) 
এসিট্্যান্ট সেক্রেটারী_-যিঃ এইচ ভট্টাচার্য ( ডেন্টা ), কার্ধানির্ববাহক সমিতির 
সদগ্গণ-_মিঃ পি কে মুখার্জি ( ইপ্ডিয়া মিউচুয়াল), মিঃ জে এন ব্যানার্জি 
( ডায়মণ্ড জুবিলী ), মিঃ পি মণ্ডল ( ভারত গৌরব) ও মিঃ ভি এন্‌ চাটার্জি 
( উইওুসর ), মিঃ টি এন্‌ ঘোষ ( ইপ্ডষ্িযাল এপ প্রাভিডে্ট ) 

বাজলায় নতুন যৌথ কোম্পানী 

গ্রেট ইগ্ডিয়। স্টাম নেভিগেশান কোং লিঃ_ডিরেক্টর মি: মহেত্ 
লাল কুণ্ডু । রেজি্টার্ড অফিশ-ন, রয়েল একচেল্প প্লেস, কলিকাতা । 
অন্থমোদিত মূলধন ৫ কোটি টাকা। ব্াবসা-স্টামার ও অন্তাগ্ত ব।স্চালিত 
নৌযান ক্রয়, শির্াণ, ভাড়া দেওয়া প্রহৃতি কাজ । 

ইষ্ট বাস্ুরিয়া কোলিয়ারী কোং লি:-ডিরেইর মিঃ এ জে চন্চনী। 
রেজিষ্টার্ড অফিস--৫৪, এজরা ট্রাট, কলিকাতা । অনসুমোদিন মূলধন ২ লক্ষ 
টাকা | ব্যখসা_কয়পার খনি পরিচালনা ও কোক কয়লা প্রস্ততের কাজ। 

ইঞ্টার্ণ ইঞ্জিনীয়ারিং এগু ট্রেডিং কোং লিঃ-ডিরেক্টর মিঃ এ জে 
চন্চনী। রেভিষ্টার্ড অফিল-__৫৪, এজরা ট্রাট, কলিকাতা। অন্থমোদিত 


মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ব্যৰসা_যেকানিক্যাল, মোটর ও ইলেকটি,ক্যাল 
ইঞ্জিনীয়ারিং। | 
ভুবনমোহন সাহা এণ্ড সন্দ লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ এস সি সাহা। 


রেজিষ্টার্ড অফিস-_নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা । অন্থমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। 
ব্যবসা--তাতে বোন] ধুতি, শাড়ি প্রতৃতি বস্ত্রের কাজকারবার। 

ভূবনমোহন লাহ। এণ্ড সল্দ (বস্তা) লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ এস লি সাহা। 
রেজিস্টার্ড অফিস-_নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । 
মিলের ধুতি, শাড়ি ও অন্ঠান্থ পরিধেয় বস্ত্র ক্রয় বিক্রয়ের কারবার । 





8২ িরিনিরই রর 


একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান . 


দি সন্ধয়। টিম নেভিগেখন 


৫ন্ষাু ভিলও 
ভারতের জাহাজ শিল্পে, মাস ও যাত্রী বহনকাধেয, 
ভারতের উপকূল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রূত। 


ভাড়া ও অন্যান জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য 


নিম ঠিকানায় অনুসন্ধীন করুন-_ 


কলিকাত। ম্যানেজার 
৫এ, গ্রীক চাচ্চ রো, কালীঘাট, কলিকাত। । 
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দালয়। টেঙ্গারিং কোং লি:_ডভিরেক্টর মিঃ শ্রীপতি মুখার্জি | 
রেজিষ্টার্ড অফিস--২৭৫, বৌবাজ।র ট্রিট, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন 


১ লক্ষ টাকা। সুতি ও পশমি বস্ত্রাদির ছাটকাট প্রভৃতি টেলারিং-এর কাজ । | 
মিলস্‌ কর্পোরেশন লিঃ-_ডিরেকউর মিঃ শিবচন্্র দাশ। রেজি ৪৫ 


অফিস--১৯।২, নস্করপাড়াবাই লেন, কান্থন্দিয়া, হাওড়া | অনুমোদিত মূলধন 
২ কোটি ৫০ লক্ষ টাক1। ব্যবসা-_পাট, তুলা, শন প্রভৃতি হইতে সুতা প্রস্তত। 
নান্‌ ইঞ্টেটস্‌ লিঃ_-ডিরেক্টর মিঃ সুবলচন্্র নান। রেভিষ্টার্ড অফিল-_ 


৭, বৌবাজার ই্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন ২০ পঞ্চ টাকা। 
ব্যবস1--সম্পত্তি ও ইমারত ক্রয়। 


হাওড়। আয়রণ এগু ষ্টীল ওয়ার্কস্‌ লি:ডিরেক্টর মিঃ বিজলী 
কুমার মুখাজ্জি। রেঞজিষ্টাড অফিস-_২২, রামলাল মুখাঞ্জি পেন, কপিকাত। | 
অনুমোদিত যুলধন ১ লক্ষ টাকা ব্যবসা হম্পাত ও লৌছের কারখান]। 

বেজল মেশিনারী কপেণরেশন জি: ডিরেক্টর মিঃ জ্যোতীশচন্ত্ 
পাল। রেজিষ্টার অফিলস--৯, নিউ ট্যাংরা রোড, কলিকাতা । অন্থমোদিত 
মুলধন ৫০ হাজার টাকা । বাবসা-লৌহ ও পিশুল প্রস্তুতের কারবার 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

গিলি টী কোং লি:__গত ৩০শে ডিসেম্বর পথ্যন্ত এক বৎসারর হিসাবে 
শতকরা বার্ষিক ১০২ টাকা। রঙ্গলী রঙ্গলিয়ট টা কোং লি:_-গত 
৩১শে ডিযেধর পর্যস্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ৪০২ ট।ক]। 
ফাসকোয়া টী কোং লি:_গত ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যপ্ত এক বৎসরের 
হিসাবে শতকর| বাধিক ১০২ টাকা। মাইসোর সিক্ষ ফিলেচাজ' 
লি:__গত ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শঙতকরা বাধিক ৫২ 
টাকা। বন্ধে ইলেকটি.ক সাঙ্লাই এগুড ট্রামওয়েজ কোং লি:_গত 


৩১শে ডিসেম্বর পধ্যান্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ১২২ টাকা । 
আর্ধ্য টী কোং লি:--গত ৩১শে ডিস্ম্বর পধ্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে 
শতকরা বাধষিক ১৭০ আনা । জেসপ. এণ্ড কোং লি: গত ৩১শে 
অক্টোবর পধ্যস্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধষিক ১০২ টাকা। 
ইগ্ডিয়ান আয়রণ এপ্ু গ্রীল কোং লি:_গত ৩১শে মার্চ পধ্যস্ত এক 
বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে ৪০ আনা ছিসাবে। 


[নি কা টং 22 2171 11. 01 
















যাহ ভিন্সি 
হেড অফিস-_২৯, স্ত্রীগ্ড রোড. কলিকাতা । 
খ্যাতনাম। ব্যবসায়ী মেসার্স বাছা! ব্রাদদাসের পরিচালনা ধীনে 
প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান । 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হুয়। 






_শাখাসবৃহ-- 
! ডাকা, আল, শিলং, রে 
|| রাজী, রাণাঘাট,বাজী, ০ 
| দেওঘর, রোহনপুর, কলি: ১৮১৮ 
নাটোর। ঝালদছ্ছ। টেলিগ্রাম--সেফ বণ 
টিটাগড়, রাইগঞ্জঃ 















টাঁকা ও বিনিময় 
ূ কঙ্সিকাতা, ২৫শে এপ্রিল 
কল্সিকাতার টাকার বাজারে বছকাঞ্প যাবৎ যে একটানা স্বম্ছুলতার ভাব 
ঠলিম্প! আসিতেছে আলোচ্য সষ্তাছে সেই অবস্থায় বেশ একটু পরিবর্তনে 
আভাস পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাে টাকার চাছিদ। পূর্বের তুলনায় 
অনেক বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়াছে । কল টাকার মদের হার শতকরা ১০ 
আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। 


আলোচ্য সপ্তাহের টাকার চাহিদা বৃদ্ধিকে উন্নতিহ্চক বলিতেই হইবে। 
আলোচ্য সপ্তাহে তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেগারের 
আহবানে আবেদনের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বুদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ইণ্টার- 
মিডিয়েট বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ পূর্ববাপেক্ষা হ্রাস পাইতে দেখা যায়। 

বিনিময় বাজারের অনস্থায় নৈরাহ ও নিক্ষিয়তার ভাব দেখা যায়। 
বাজারে রপ্তানী বালির আবির্ভাব আদে দৃষ্টিগোচর হয় নাই। জাহাঞ্জ 
সংশ্বান সম্পর্কে নিরাপত্তার অঙাবই বিনিময় বাজাবধের এই মন্দার তাবের 
প্রধানতম কারণ । 

গত ২১শে এপ্রিল তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার টেঙারী ঢু 
খিলের জন্য মে টেগার আহবান করা হইয়াছিল তাষ্ঠাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ দাডাহয়াছিল ২ কোটি ৭২ লক্ষ ৫০ ভাজার টাক1। উক্ত আবেদন- 
সমূছের মগ ৯৯০০ আনা ও তদুদ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯॥৮৯ পাহ দরের 
শততকর] প্রায় ৬৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট গৃহীত ২ কেটি 
টাকার টেওারের গড়পড়ত৷ সুদের হার ধাধ্য করা হইয়াছে শতকরা বাধিক 
১৯ পাই। 

আগামী ২৮শে এশ্রিল তারিখে তিন মাঁসের মেয়াদী ২ কোটা টাকার 
ট্রেজারী বিলের জন্য টেগ্ডার আহ্বান করা হইবে। যীহ|দের 
গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১লা 
টাকা দিতে হইবে। অন্যান্ত সর্ত পূর্ববব্থ। 

গত ১৫ই এপ্রিল হইতে ২*শে এশ্রিল তারিখের মধ্যে তিন মাসের 
মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজজারী বিলের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল 
৪০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। গত ২২শে এপ্রিল হইতে ২৭শে এপ্রিল 
পর্যন্ত পূর্ব ঘোষিত সর্তান্থসারে শতকরা ৯৯।১/০ আত্মা দরে তিন মাসেক্স 
মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাগাছিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ১৭ই এপ্রিল তারিখে 
যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ 
দড়াইয়াছিল ৩৯৫ কোটি ৯৬ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ; পূর্বববস্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৩৮৮ কে।টি ৩২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা । আলোচা সপ্তাহে ভার- 
তের বাহিরে.রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থর পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৪৬ কোটি ১৬ লক্ষ 
৩৪ হাজার টাকা ; পূর্বববস্তী সপ্তাছে উহার পরিমাণ ছিল ৪৯ কোটি ২২ লক্ষ ৬ 
হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ৫ কোটি ৮৫ লক্ষ: 
টাকা) পূর্বববন্তী সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে কোন ধার দেওয়া হয় নাই । . আলো) 
সপ্তাছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ঠাড়াইয়াছে ৪২ 
কোটি ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার টাক) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উচ্থার পরিমাণ ছিল ৪১ 
কোটি ২৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজা্ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় 
সরকারের আমানতের পরিমাণ দ্াড়াইয়াছে & কোটি ৩০ লক্ষ ৪৯ হাজার 
টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৮২ লক্ষ ৯৪ হাজার 
টিকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক 


টেগার 
মে তারিখে 


অবস্থ এই উচ্চহার পরে বর্জায়। রাখা সম্ভব হয় 
নাই। তথাপি বিগত কয়েক মানের অপরিবর্তিত স্বচ্ছলতার বাজারে 








পরিমাপ দ্বিল যথাক্রমে, ৪৭ লক্ষ ৪: হাজার টাকা। এবং ২১ কোটা ২ লক্ষ ২৯ 
হানার টাক1। 
এ ষপ্তাছে বিনিদয় বাজারে, নিষ্নরূণ হার বলব ছিল :£-- 


টেলি; হপ্জি (প্রতি, টাকার) »শিএ$: পে 
এ দর্শনী রা ১ শি. ৫+$ পে 
ডি এ৩ মাস রঃ ১ শি ৬ পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৪ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ২৪শে এপ্রিল। 
আরনোচা সপ্তাহে কপিকাতার শেয়ার বাজারের কাজ কারবারে কতকটা 
উন্নতির লক্ষণ দেখা গেলেও শেয়ারের বেচাকেনার পরিমাণ বিশেষ বুদ্ধি 
পায় নাই; এবং কোন কোন শেয়ারের দরে সামান্ত চড়তির ভাব পরিলক্ষিত 
হইলেও এইং্দপ অবস্থা বেশী সময় বক্রায় ছিল না। শেয়ারের ক্রেতাগণ 


অতি সামান্ত পরিমাণে শেয়ার খরিদ করিয়াছেন। টোফিও এবং ইয়াকোহামাস্ত 


মিত্রশক্তিবর্শের বিমান বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে এইরূপ সংবাদ শেয়ার 


বাঞ্জারের উপর কতকটা অন্থকুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল) কিন্ত এইরূপ 
রর 


দি চ্টাগং ্তিনিয়ারিং ৫৪ 1 এ 
ইলেকটী ক মাপ্লাই কোং লিও 


হ্ডে অফিস_“ইলেকটীক হাউস” চট্টগ্রাম 


ইহা বাংলার পাঁচটি প্রসিদ্ধ সহরে বৈদ্যাতিক শক্তি 
সরবলাহ করিতেছে । 


যথা-টট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, রাজসাহী, ফরিদপুর 
সিরাজগঞ্জ । 
অন্টান্ত প্রসিদ্ধ সহরেও সীঘ্রই কার্য আরম্ভ কর! হইবে | 
অন্থমোদিত মূলধন __ ২০৯০১০০০২ টাক 
(৮০,০০০. সাধারণ অংশে বিভক্ত ) 
প্রত্যেকটি শেয়ারের মুলা-_২৫২ টাকা। 
বিলিক্ুত মুলধন-_ * ১২,০০১০০০২ টাকা 
আদায়ী মূলধন-_ ১০১৫৫,৯১৭৮/* আনা 
১৯৪২ সালের ১শে জানুয়ারী পর্য্যস্ত মজুদ তহবিল হিসাবে 
কোম্পানীর কাগজে চ্যস্ত এবং স্ছায়ী জামানতের 
পরিমাণ ১,১৬,০০০২ ট্াকা। 
লভ্যাংশের পরিমাণ-_-১৯২৮ সাশ শতকরা ৩০ আনা, ১৯২৯ সাল 
শতকর' ৬।০ আনা, ১৯৩০ সাল ৬।০ আনা, ১৯৩১ সাল ৭০ আনা 
(আয়কর সমেত )। ১৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পর্ধ্যস্ত বৎসরে 
শতকর। ৬।০ আনা, ১৯৩৫ সাল--শতকরা ৪২ টাঁকা, ১৯৩৬ সাল-_ 
শতকরা ৪২ টাকা, ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪১ সাল পর্ান্ত বাৎসরিক 
শতকরা ৬২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়] হইয়াছে । 
অতএব শেয়ারের মুল্যের শতকরা! ৮০. টাকা লভ্যাংশ 
দ্বারা প্রত্যপিত হইয়াছে । 
মূলধনের শতকরা ৯৯ ভাগ বাঙ্গালীর--কন্খচারী এবং শ্রমিকদের 
শতকরা ৯৯*৯ জন বাঙ্গালী 
সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী কর্তৃক পরিচালিত । 
অবশিষ্ট শেয়ারসমূহের জন্ঠ বাঙ্গালীপ্রার্থীদের আবেদন অগ্রে 








ূ 


রঃ 


্ 
্‌ 
1 
] 
? 
| 
) 
ৃ 
1 
! 
ূ 
6 
ঢ 
1 






বিবেচিত হইবে । 


সরকারসযূহের আমানতের পরিমাণ ধাড়াইয়াছে যথাক্রমে ৪৭ লক্ষ ৪ হাজার 
টা কে, কে? সেন- ম্যানেজিং ডিরেক্টর ি 


টাকা এবং ১০ কোটি ৬৬ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের 
৫ 





(০০ 


/২৮২ 


'বমান হানার বিবরণ মিত্রশক্তি পক্ষ হইতে সঠিকভাবে সমধিত না হওয়ার 
ভন্ট শেয়ার বাজারে হার প্রভাব যে কতদুর স্থায়ী হইবে তাহা ঠিকভাবে 
বলাযায় নী | বর্তমাণ রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতি শেয়ার বাজারের 
সর্বগই একটা অনিশ্চয়তার আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে, এবং এইনপ 
সঙ্কটজনক পটভূমিকায় শেয়ার বাঞ্জারের গতি যে কোনদিকে যাইবে তাহা 
কেছই সঠিক বলিতে সক্ষম নহে । ব্রঙ্গ রণাঙ্গনে যুদ্ধের থোরাঁলো অবস্থার 
জঠ শেয়ারের ক্রেতাবিক্রেতা কেহই কোনরূপ কাঁজকারবার করিবার জন্য 
বিশেন ভরসা পাহতেছেন না। যদি ব্মান যুদ্ধের গতিবিধি মিব্রশক্তি পক্ষের 
অগ্ুকুল তয় তাহা হইলে কলিকাতার শেয়ার বাজারের উন্নতির আশা আছে । 
কিন্তু এখন পর্য্যস্ত কাজকারবারের পরিমাণ সামান্ত আশাপ্রণদ হইলেও, এই 
সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। 
কোম্পানীর কাগজ 

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের কাজকারবারের অবস্থায় স্থির ভাব পরি- 
লক্ষিত হইয়াছে এবং কোন কোন শ্রেণীর কাগজের দর সামান্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ পূর্ব সপ্তাহের ৮৭৪০ আনা হইতে 
বাড়িয়। আনায় আসিয়া দীড়াইয়াছে। মেয়াদী খণপত্রসমূছ্র 
মধ্যে ৩৯ টাকা সুদের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ ৯৪২ টাকা, ৪২ টাকা 
নদের ১৯৬০-৭০ সাপের ক।গ্জ ১০৩২ টাকা, ৫২ টাকা ম্থদের ১৯৪৫-৫৫ 
সালের খণপর্র ১০৫২ টাক, ৩২. টাক] সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ 
৯৭1%০ আনা এবং ৩২ টাকা স্থদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ ৯৫৮%* আনায় 


হস্তাস্তরিত হইয়াছে । 
ইঞ্জিনিয়ারিং 

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর বাজার খোলার দিকে ২২৪ আনা 
ছিল, কিন্ক পরে ২২॥%* আনায় উঠিয়া পুনরায় ২২।১/০ আনায় পড়িয়া 
গিয়াছে । ্টাল করপোরেশন ১৩৪৮০ আনায় বৃদ্ধি প'ইয়া আবার ১৩।/০ 
আনায় নামিয়াছে। 

এ সপ্তাহে কাপড়ের কল, কয়লার খনি, চা বাগান, চিনির কল এবং 
ক্গজের কলের শেয়ারের সাধারণ জ়্বিক্রয় হইয়াছে। 


৮৮০ 


এশপ্র।হে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিক্কিনি হইয়াছে 2 
কোম্পানীর কাগজ 


"01০ আরের কাম্পানীর ক।গজ্জ ১৭ এপ্রিল_-৮৭5০ ৮৭7/০ ১ ২০শেৈ--. 
৮৭৪০ ; ২১শৈ--৮৭%০ ৮৮৯২; ই২শে ৮৮৯) ২৩শে-৮৮৯ ৮৮৮০ | ৫২. 
দুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ১৭ই এপ্পিল--১০৪৮/০ ; ২১শে-_-১০৪%০ ১০৫২3 
৫২ শ্ুদের ইউ পি বণ্ড (১৯৪৪) ১৭ই 
এপ্রিপ--১০১২ | ৩৭ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪) ২২শে এপ্রিল--৯৪৯ 1 ৩২. 
হুদের ডিফেন্স বণ্ত (১৯৪৬) ২৯শে এখ্রিল--৯৭।৮%০ ) ২২শে--৯৭৪০ 1 ২৪০ 
সুদের ণ--(১৯৪৮-৫২) ২৩শে এপ্রিল--৯৩৬। ৩৭ মদের ডিফেন্স খণ 
(১৯৪৯-৫৬) ২১শে এপ্পিল_- ৯৫২ ; ২২শে- ৯৫৯ ৯৫৮০ 3 ২৩শে-- ৯৫৯ 
৯৫৮০ | ৬| স্মদের খণ (১৯৪৭-৫৭) ২১শে এশ্রিল--৯৭॥০। ৪. স্থদের খণ 
৪. স্থদের খণ (১৯৬০- 
৭৯) ২১শে এ প্রন-১০৩৯ £ ২২শে-১০৩৭ ) ২৩শে-১০৩২। ৩৭ হুদের 
কোম্পানীর ক!গজ ২২শে এপ্রিল--৭৫1৮০ | 

ব্যাঙ্ক 

বিজাভ ব্যাঙ্ক ৯৭ই এপ্রিল--৯২২ 3 ২০শে--৯২৬ ৯৩২) ২১শে--৯৩২ 

৯৪২; ২২শৈ--৯৩॥০ ১ ২৩শে-৯৩৯ ৯৩1০ । এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক (প্রেফ) 


২২ ৈ--১০৫৯ ২ ২৩শে--১০৫। 


(১৯৪৩) ২১শে এপ্রিল--১*১%০ $ ২৩শে--১০১৮০ | 


২২শে এপ্রপ-- ১৩০৭ | 
কাপড়ের কল 
মুহয়ের মিলগ (অডি) ১৭ই এপ্রিল--৩১২২ । এলগিন মিলল ২০শে 
এপ্রিল_২৭২। কেশরাম ২১শে এপ্রিল--৮॥০। নিউ ভিক্টোরিয়া! (অনি) 
২১শে এপ্প্রিল -8%০ | 
থনি 


ইত্ডিয়ান কপার ১৭ই এপ্রিল--১৯৩০ ) ২০শে--১৪০/০ ) ২১শে-১৪৩া০ ॥ 
২৩শে--১।%০ | | 


আর্থিক জগৎ 


যুদ্রকালে টাকা খাটাইবার সুব্যবস্থা 


বিগত এবং বর্তমান মহাযুদ্ধের আভ্যন্তরীণ নীতিগত বিরাট: 





[ ২৭শে এপ্রিল, ১৯৪৮ 


টি শপপীপপপপিশীপাপী শত ও ০ 





পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া আমাদের সমক্ষে এই সমস্ত্ার উদ্ভব হইয়াছে 


যে, বর্তমান মহাঁসঙ্কটে কিভাবে টাকা খাটাইলে তাহা সব্বাপেক্ষা 


নিরাপদ । জনৈক বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এব্ূ্‌প অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে--'যুদ্ধকালে সমগ্র গচ্ছিত টাকা পয়সা ভূগর্ভে রক্ষা 
করাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ |" এই বাক্যের প্রকৃত তাণ্পধ্য অনুধাবন 


করিলে ভূ-সম্পত্তিতে টাক খাটানোই বুঝায়। 
ইহ] সব্তববিদিত যে, বড় বড নগরী এবং তৎুসন্নিকটবত্তী স্থানে 


জমির মূল্য কখনই এবং কোন অবস্থাতেই হাস পাইবার আশঙ্কা 
নাই । টাক! খাটাইবার বিষয়ে--নিরাপদ এবং নিশ্চিত লাভজনৰ 
পন্থা নিদ্ধীরণ করার মধ্োই প্রকৃত ব্যবসায় বুদ্ধির পরিচয় লাভ হয়। 

ইহা খুবই আনন্দের বিষয় যে, বিখ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ এস, চ্যাটাজ্জখর 
পরিচালনাধীনে কিছুকাল যাব “ল্যাগুট্রাষ্ট অফ. ইপ্ডিয়া লিং” 
নামক একটি কোম্পানী প্রতিচিত হইয়াছে । মিঃ চ্যাটার্জী 
বহুদিন যাবৎ সাফল্যের সহিত বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালন! 
ঘার! দেশের সর্ধ্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়া দেশবাসীর যে শ্রদ্ধা অর্জন 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই প্রতিষ্ঠানের 
ভবিষ্যৎ সাফলা ও উন্নতি সম্বন্ধে অনায়াসেই আস্থা স্থাপন করা 
চলে। এই কোম্পানী ইহাদের সমগ্র সম্পত্তি প্রথম শ্রেণীর জমি 
ক্রুয় করাতেই ন্যস্ত করিতেছে । কাজেই ইহাদের শেয়ার ক্রয় করিলে 


পরোক্ষভাবে জমিতেই টাকা খাটানো হইবে। 
গত ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এই কোম্পানীর যে প্রথম 


অদ্ধবাধিক কাধ্য শেষ হইয়াছে উহার উপর শতকরা ৬. টাক 
হারে লভ্যাংশ (1)$16180) প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । 
এই "ট্রাষ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনের এলাকামধ্যে এবং গবর্ণমেণ্ট হাউস 
হইতে মাত্র চারি মাহল পরিধির মধ্বত্তী স্থানে সহরতলীতে বিস্তীর্ণ 
জমি সংগ্রহ করিয়াছে । এতদ্বাতীত সম্প্রতি ইহারা বেনারসে রেলওয়ে 
স্টেশন হইতে মাত্র ছয় মাইল এবং গঙ্গাতীর হইতে এক মিনিটের 
দুরবন্তী স্থানে ইলেকটিক আলো-শোভিত প্রশস্ত পাকা রাজপথের 
পার্থ বন্তা বিস্তীর্ণ জমি সংগ্রহ করিয়া তথায় একটি স্বাস্থ্যকর কলোনী 
স্থাপনের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । ইহাদের এই স্বীমটি যদি সাফল্য লাভ করে, তাহা 
হইলে এই ট্রাষ্ট শতকরা অন্ততঃ ২৫২ টাকা লভ্যাংশ (111061)9) 
ঘোষণা! করিতে সমর্থ হইবে, ইহা একরূপ অবধারিত । 

ইসা ছাড়াও এই '্রাষ্ট' শতকরা ৩২ টাকা হইতে ৭২ টাকা পর্যস্ত 
বাধিক সুদের বিভিন্ন হারে সময়ের তারতম্য অনুসারে আমানত টাকা 


গচ্ছিত (1559. 109009516) রাখে । 
যে সকল বিবেচক ব্যক্তি টাকা খাটাইয়া নিশ্চিত লাভবান 


হইতে ইচ্ছ,ক, তাহারা যে অন্যত্র টাকা খাটাইবার পূর্্বাহে ইহাদের 
বিষয়ে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, ইহা আশা করা যায়। 
এই সম্থন্ধগে বিস্তারিত সংবাদ ও তথ্যাদি জ্ঞানিতে হইলে ইহাদের 
হেড অফিস ৫নং সাদার্ণ এভিনিউ কলিকাতা অথবা বেঙ্গল শেয়ার 
ভিলাস' সিগ্ডকেট লিমিটেডের বিভিন্ন শাখাসমূহে অনুসন্ধান করা 
চলিতে পারে । 





শশা 











.. স্্চ? 


“  ২৭শে এক্রিল,১৯৪২ ] 


+ 
দ 


পপ । পিপিপি ল5 


কয়লার খনি 


..  সিঙ্গারান (এ) হ২শে এপ্রিল ১৮৮০ ) ২৩শে--১৪%* । 


0 সিমেন্ট 


 ডালমিয়া পিমেণ্ট (প্রেফ) ২০শে এপ্রিল--১১০॥০ ; (অভি) ২১শে এপ্রিল 
-7১৩॥০ ১৩5/০ | রিল্পুয়েন্দ ফায়ার বুকস ২০শে এপ্পিল--১১॥০ । 
কেমিক্যাল 
* এলকালী এও কেমিক্যাশ (প্রেষ) ২৯শে এশ্রিল--১০২২ ১০৩২। 
পাটকল 


ক্লাইভ (প্রেফ) ১৭ই এপ্রিল_-৯৫২। রিলায়েন্স (প্রেফ) ২১শে এপ্রিল-_ 


১৩০৯ ৯৩১।০ 7 ২২শে--১৩০৯। হেষ্টীংস (প্রেফ) ২৩শে এপ্রিল--১১০২। 





ইঞ্জিনিয়ারিং 

ইত্ডিয়ান আয়রণ এগ স্টীল ৯৭ই এপ্রিল_-২২২ ২২/০) ২০শে_-২২1০ 
২২।%০ ২২০ ২২৪০ ২২%/০ ) ২১শে--২২॥৬০ ২২৪/০ ২২৮৮০ 7 ২২শে-- 
২২।০ ) ২৩শে--২২॥০ ২২।১/০ | ষ্িলকরপোরেশন (অভি) ১৭ই এপ্রিল__ 
১৩০) ২০শে--১৩|০ ১৩।৮০ ১৩৪০ ১৩৪৮০ 3 ২৯শে--১৩।৮০ ১৩৪৩ 3 
২২শে--১৩।/* 7) ২৩শে১৩] ১৩।৩/০ 3 (প্রেফ) ২০শে এপ্রিল- ৯২২ 
ই২শে-৯২।০ | 

রেলপথ 
' মৈমনসিংহ ভৈরববাজর রেলওয়ে (গ্যারি) ২১শে এপ্রিল-৯১০৫২। 


ইলেকুটা ক 
জববলপুর ইলেকুটী।ক ২৩শে এপ্রিল--১৪৮০ | 
কাগজের কল 
শ্বগোপাল পেপার ১৭ই এখ্রিল_-১৫২। ষ্টার পেপার ২০শে এপ্রিল_ 
১৩1৮৯ ৯৩।৩/০ | ওরিয়েপ্ট পেপার (অডি) ২১শে এপ্রিল--১৪৭৮০ ১৫৮০ | 


চিনির কল 


বুলাণ্ড ৯৭ই এপ্রিল--২৫২। রাজা ২১শে এপ্রিল_২৫/০। চম্পারণ 
১৭হ এপ্রল _১৯॥০। মাপীক্রয়ারী ২০শে এপ্রিল--১৫২। কাণপুর (প্রেফ) 
২১শে এপ্রিল--১৫২২। প্রতাবপুর (অডি)২১শে এক্রিল-+১০।০ | 
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আজকালকার দিনে 2চ্পান্র” স্ঞান্কাওড» আখঞনেল্র হাত হইতে রক্ষা 
পাইতে হইলে জি, রায় এণ্ড কৌত্র ০হ্মঙ্িনেন প্রস্তুত লোহার সিন্ধুক, আলমারী 
ক্যাবিনেট, ক্যাসবাক্স ড্র রুম ডোর এবং" কল ও তালা ব্যবহার করুন। 





আর্থিক জগৎ | 


ভারতে 
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১২৮৩ 


চা-বাগান 


নাগাহিলস্‌ ২০শে এপ্রিল--১৬২। আমলুকী ২২শে এগ্রিল--৮০৯। 


এথেলবাড়ী ২২শে এপ্রিল_-১২২। নিউডুরার্স (প্রেফ) ২২শে এপ্রিল- 
১৫৪|০। টুখমঙ্গ হংশে এপ্রিল--৯৪০ | 


বিবিধ 
বিআই করপোরেশন (অভি) ২০শে এপ্রিল--৪॥০ | রোটাস ইণ্ডান্্রীজ 
(প্রেফ ) ২০শে এপ্রিল--৯৩৫২। ডানলপ রবার (ফাষ্টপ্রেফ) ২২শে এপ্রিল 
মেদিনীপুর জমিদারী ২৩শে এপ্রিল--৬৫॥০। 


ডিবেঞ্চার 
৫॥০ স্থদের (১৯৩৯-৪৭) সাপের ডালমিয়া সিমেপ্ট ২২শে এস্রিল--১০৩২ ঃ 
২৩শে--১০২৪॥০ | ৫1০ স্থদের (১৯৩৮-৫০) রোটাস হগ্াষ্্রী্ ২২শে এপ্প্রিল 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২৫শে এপ্রিল 
কলিকাতার পাটের বাজারের লকল বিভাগেই পুর্ব সপ্তাহের ন্যায় 
নৈরাশ্ের ভাব লক্ষিত হয়। ইহার কারণ একাধিক। আগ্তঞ্জাতিক বাজারের 
সক্কোচন, মিত্রশক্তির উপধুর্ণপরি পরাজয়, বঙ্গোপসাগর ও অন্ঠান্ত দরিয়ায় 
স।মরিক বিপর্যয়ের ঘনখট। প্রভৃতি কারণ তো রহছিয়াছেই ; তদুপরি পাট- 
চষ অঞ্চলসমূহে আবশ্তক পরিমাণ বৃষ্টিপাত ও অনুকূল আবহাওয়ার সুযোগে 
ফলন বেশ সন্তোষজনক হইতেছে, এইন্নপ সংবাদ আলিতেছে। 
মিলমালিকগণ পুর্ধববৎ বাজার হইতে দুরে সরিয়া রহিয়াছেন। পাট 
ক্রয়ের দিকে তাহাদের আদৌ আগ্রহ লক্ষিত হয় না। পাকা বেল বিভাগে 
দারুণ মন্দার ভাব দেখা যায়। থলে ও চটের দর নিষ্নাভিমুখী হইয়া পড়িতেছে। 
জাহাজ চলাচলে নিরাপত্তার অভাব দারুণ সমশ্তার স্ষ্টি করিয়াছে । গত 
সপ্াহের ১৮॥০ আনা দরের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে ৯ঈনং পোটার চটের দর 
১৪০ আনায় নামিয়া আপিয়াছে। ১১ নং পোর্টার চটের দযও ২০॥০ আনা 
হহতে ১৮২ টাকায় হাস পাইয়াছে। 
গত ১৮ই এপ্রিল তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, মেসাস” সিন্কেয়ার 
যারে এগু কোং পিমিটেডের এ সময়ের পাটচাষ সংক্রান্ত বিবরণী দৃষ্টে জান! 


র স্বপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান 


১ টু ] 
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আমাদের আলমারীর বিশেষত্ব এই যে, কোনও রাসায়নিক দ্রব্য দিয়। 
যদ্দি 7০০৮ (কল) গালাইয়। ফেলে তবুও ইহ। থুলিবে ন। । 


ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন জি, রায় & 


০ ৭১, ক্লাইভ স্রী, কলিকাত! 
৯ ফোন 2 কলিং ১৮৩২। 


সপ 






রি ১২৮৪ 


পিপি ত৯ 4৫55 কী ক একস এত হন পদ তত আপা 


০222228 
ষায়, সকল অঞ্চলেই তাল আবহাওয়া দেক্া যাইতেছে, এবং পার্টের ফল; ফলন 
সন্তোষজনক হইতেছে । ১৯৪০ লালের হিসান্দে: ১৯৪১ সাজের তুলনায় ১৮ই 
এপ্পিল (১৯৪২) তারিখ পর্যন্ত বিভি্ন অঞ্চলে যে পরিদ্াণ জমিতে পাট বোনা 
হয়ছে তাহা নিয়ে দেওয়া হইল :__নারায়ণপঞ্জ- পাতার ৯ আনা ? 
২৮ আলা । চাদপুর--গতবার ৩২ আনা.? এবার ৩৬.আন]|। চৌযোহানী 
-গত্ভবার ৯» আন] ৯ পাই; এবার ২৪ আনা। আকশ্রগঞ্জ-গতবার সামান্ত 
এবার ২৪ আনা । আখাউড়1- গতবাব ৪ আনা ৬ পাই) এবার ২৪ আন)] 
নিখিলদামপাড়া--গতবার » আনা; এবার ৩২ আনা | এলাশিন_-গতবার্‌ 
৭ আন! ৬ পাই; এবার ২৫ আনা। সরিষাবাড়ী--গতবার ৩ আনা ; এবার 
১৯ আনা । ময়মনসিংহ--গতবার ৮ আন]; এবার ২০.আনা। সিরাজগঞ্জ 
_-গতবার ৪ আন1) এবার ১৮ আনা । ভাঙ্গুরা--গতবার .৪ আনা ৩ পাই 9 


এবার ১৮ আনা। মি | 
তুলা ও কাপড় 


 ব্োস্বাইএর তৃলার বাজারে দারুণ মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। তৃলার দর 
ক্রুত নামিক্জা পড়িয়াছে। ৰোরোচ এপ্রিল-মে তুলার দর ১৪৩২ টাকা পর্যস্ত 
হাস পাইতে দেখা গিয়াছে । 
উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে । দেখিয়া শুনিয়৷ মনে হয় বঙ্গর্দেশ হইতে 
ুদ্ধসংক্রাস্প্সংবাদ আসিলেও আপাততঃ বাজারের 'অবস্কায় উন্নতি ঘটিৰার 





পি ৮পন্পদশাশীাাশিশীটিলি 


সম্ভাবনা নাই। ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির চাহিদার উপর রস] করিয়া! 
নিশ্চিন্ত থাকিবার মত অবস্থা আর নাই। এক কথার, তুলার বাআায়ের 
'অবস্থ। অত্যন্ত নৈরাশ্তজনক | ৯. | 


কলিকাতার কাপড়ের বাজারেও মন্দার ভাব দেখা ম্যায়) “কাঞ্জকারবার 
যৎসামান্ত হুইয়াছে। বাজারে উত্সাহ উদ্যমের একান্ত অভাৰ. লক্ষিত হয়। 
ভূল! ও হুতার দর হাস পাওয়া সত্বেও কাপড়ের বাজারে আশার ভাব দেখা 


ষায় না। 
 সোণা ও রূপ। 
কলিকাতা, ২৪শে এপ্প্রিল 


আলোচ্য সপ্তাহে বোশ্বাইয়ের সোণার বাজারের অবস্থায় অনেকটা স্থির 
ভাব, পরিলক্ষিত হইয়াছে । বোম্থাইয়ে প্রতি তরি রেডি মোগার দর 
ধাড়াইয়াছে ৪৮।০ আনা এবং মে মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সপ্তে প্রতি ভরি 
লোণার দর হইতেছে ৪৯২ টাকা । বোম্বাইয়ে প্রৃতিটী গিনি ০৭৮৮০ আমায় 
বিকিকিনি হইয়াছে । কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোপ) ৪৯২ টাকা, 
প্রতি ভরি বড়ালবার ৪৮৪৬০ আন এবং প্রতিটা গিনি ৩৭।৮০ আনায়/ ক্রয় 

"*য় হইয়াছে । লগুনে প্রতি আউব্ন স্পট সোণার দর ৮ পাউগ্ ৮ শিপিংএ, 
জ্গপরিবর্তিত রহিয়াছে | 

র্পা। 


এ লপ্তাহে বোষ্বাইয়ে পার বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা মায় 


নাই। বোস্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপা ৮২।০ আনায় ক্রয় বিক্রয় 
হুইয়াছে এবং মে মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সপ্তে প্রতি একশত তোলা 
রূপার দর টীাড়াইয়াছে ৭৭২ টাক1। কলিকাতায় প্রতি একশত. তোল! 
রূপ। ৭৯২ টাকা এবং খুচর! প্রতি একশত তোলা রূপা ৭৯০ আনায় বেচা- 
কেনা হইয়াছে । লগ্ন এবং নিউইয়র্কে প্রতি আউদ্দ স্পট রূপার দর 
হইতেছে যথাক্রমে ২৩১ পেন্স এবং ৩৫১ সেপ্ট। 


কলিকাতায় কৃষিপণ্যের বাজার দর 


গত ২০শে এপ্রিল বাংলা সরকারের ক্কষিপগ্যাদির বাজার বিভাগ 
হইতে কলিকাতায় কষিজাত জব্যাদির যে দর প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে 
দেওয়া হইল :-_ 
বিশেষ শ্রেণীর “এগমার্ক' আট! প্রতি মণ_-৮%০ ) বাকৃতুলসী ধান প্রতি 
(০৫ পাটনাই ঘ ধান প্রতি মণ-৩০ ; /) মোটা! ধান তি ১ ঠ 











গু টজরাগবানারিড রি, 
গ জ্রেত উন্নতিশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক। | 
ঞ নিরাপদ ও দ্বায়িত্বণীল প্রতিষ্ঠান। 


সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সপ্তাহে ছইবার চেকে টাকা তোলা যায়। রি. 


ব্রাঞ্চ দক্ষিণ কলিকাতা, শেওড়াফুলি, সিউড়ি, রামপুত্হাট, ছাওড়া, 
 ভালটনগঞ্জ, বেনারস, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা), ময়মনসিংহ, টাঙ্গা ইল. 
8 নেত্রকোণা, 9888: সি উড শিলং ও বালীগঞ্জ। 


৬০১১ । 
এ 


এবার - 


কলিকাতা, ২৫শে রি, : 


সোণার বাঞ্জারের অবনতিও তৃলার বাজারের 


র অফিস সমুহ £ ম্যানেজিং ডিরেহীর £ 
 ] খাংল। ও আসামের প্রধান মহারাজ কুমার শ্রীব্রজেজ্র (. 
|. প্রধান বাণিজ্য কেদে কিশোর দেববর্া _ 


| ্ র্‌ 








1 ২৭ এপ্রিল, ১৯্$ 
তর 


কু সী-চাউল প্রতি, মর ঃ পাটনাই চাউল প্রতি যণ--৬২ ) মোট! 
চাউল-প্রান্ষি ব__৫০০ ; সাধারণ স্রেনীক় সরিষার তেল প্রতি মপ--১৩|০ $: 
সাধারণ শ্রেণীর' ঘি প্রতি যণ-:৫৪২ টাকা হইতে ৭৪২ টাকা 7 “এগমার্ক” 
শ্রেণীর স্ব প্রতি যণ-২-৭৯৯১নং চিনি প্রতি মণ-_১৩।০ 7 ২নং চিনি প্রতি 
মণ-১৩৫) গো প্রতি প্রতিবার, & সের; মুরগীর ডিম. গ্রতি কুড়ি - (ক), 
শ্রেনী- ্স+৩ 7 (খ) “শ্রেশী_ 15 £ (গ) শ্রেণী-0/* / (ঘ) শ্রেণী-॥০ ? 





॥. 





সাধারণ শ্রেলী-8০৯ হাসের ভিন্ন প্রতি কুড়িশ-॥০.) নৈনীতাল আলু 


অপ--৩০* চ ইলিশ ফী, প্রতি মণ_-১৮২ ) রোহিত্তশীছ প্রতি মশ-- * 
২. ঃ চিংড়ী মাছ প্রতিতণ-_৯৬২ ; ; সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডজন-_-1৬ “পাই ; 

সপন কল। প্রতি ডদ্তন”্”1* 7; আমেরিকার আপেল প্রতি টাকার--৮টা ঃ 
মাঁজাজী আক গ্রাতি টাকায়--১৬টী ? নাগপৃরী কমলালেবু প্রতি টাকায়-_০০টা 8 
আলামের আনারস প্রতি কুড়ি--৯৪২ টাকা । ] 





ন্‌ 








এ . (গত্যাবস্তাক দ্রব্যাদি সম্পর্কে সরকারী ব্যবনথা ) 
নিিনেরে। তৃতীয় আদেশটি অর্থাৎ আটা বা ময়দার কলের 
'খানিকগণকে প্রতি সপ্তাহের প্রথম দিনে পূর্ববর্তী সপ্তাহের শেষ .; 

ভাগে মজুত আটা-ময়দার হিসাব দাখিল করিবার আদেশ সম্পর্কে 
আমাদের বলিবার রহিয়াছে । ব্যবসায়ী ও:“মজ্ুতকারীদিগকে মাল 
মজুত করিবার দিকে উৎসাহিত না. করিয়া উহা বিক্রয় করিয়া * 
ফেলিবার দ্রিকেই উৎসাহিত্ত করা:উচিত। উহ্থাতে মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা 
থাকিবে না । সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে উক্ত'প্রব্যাদি নির্রিদ্ধে পৌছিবার : 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । এইরূপ করিতে হুইলে শুধু স্থানীয় ব্যবস্থার 
ভ্বার। কাধ্যপসিদ্ধি হইবে না-_-অন্যান্য অঞ্চল ও বিভিন্ন প্রদেশের সহিত 
সামঞ্জন্য ও সহযোগিতার ব্যরস্থা! সহজ ও সুগম করিতে হইবে । 
একলিকাতার বাহিরে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে মাল অপসারিত 
করা হইলে কর্তৃপক্ষ উহ! আটক করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । 
চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গুদাম ও দোকানপাট না খুলিলে তত্রস্থ মালও 
কড় পক্ষ নিজ জিম্বায় গ্রহণ করিয়া ক্রেতাগণের মধ্যে প্রয়োজনানুরূপ 
বণ্টন করিয়া দিবেন । এসব ধৃত মাল সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট ক্ষতিপূরণের 
ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন । ক্ষতিপূরণের স্বরূপ কি এবং যে 
ভারপ্রাপ্ত কম্মচারীর উপূর উহা ধার্য করিবার ভার ন্যস্ত থাকিবে ৯ 
তিনি কিভাবে ক্ষতিপুরণের ব্যবস্থা করিবেন তাহা ভালভাবে না জান।, “ 
পধ্যস্ত ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই আদেশের ফলে যে শঙ্কার স্যষ্টি 
হইয়াছে তাহ। দূরীভূত হইবে না। সর্বশেষে আমাদের বক্তব্য এই 


ক, ভিন ঞ সরি 


যে, কোনও ওয়ার্ড বা অঞ্চলের প্রয়োজন অনুসারে যে মাল মজুত্ত 


রাখ হইবে তাহার নিয়ন্ত্রণের ভার কোনও সুদক্ষ রাজকম্মচারীর . 

উপর শ্যন্ত থাকা বাঞ্চনীয় । মজুতকারিগণ এই ভারপ্রাপ্ত কম্মচারীর . 
নির্দেশ অনুসারে কাজ করিবেন। নহিলে লাভের আশায় মঙ্জুত ” 
মাল আটকাইয়া রাখিলে. জনসাধারণকে চড়া দামে দ্রব্যাদি ক্রয় 
করিতে হইবে। /া 
_ গবর্ণমেন্টের আদেশ তিনটি মোটামুটি সুব্যবস্থারই পরিচায়ক । ঢ 
আমর] যে কয়েকটি সম্ভাবিত ক্রুটি বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করিলাম: 
সেই. সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট যদি কোন ব্যবস্থা করিয়া থাকেন বা শীঞঅই ?: 
কোন উপায় অবলম্বন করেন, তবে সঙ্কটকাল উপস্থিত হইলে : 
কলিকাতা ও উহার উপকণ্টস্থ শিল্পগ্রধান তঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে 

খাস্ভাভাব বা অন্য বিধ মন দেখা মি না! বলিয়াই আমাদের 


ধারণা । 


| সারাটা ী শি শী 
| দেশের আথিক উন্নতিকায্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল 
,.. পি] ও ব্যাপক ্ তাহা! উপলব্ধি করেন আপনি 
» পি] নিশ্চই । এই 
| সহযোগিতা ও সৃতি উপর নির্ভর করে। 











ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 





ডন্য্া্ক অন ত্রিপুলা 


পৃষ্ঠপোষক £ [রা ভাট মহারাজা মাণিক্য বাহাছুর, 


কে, সি, এস, আই 


- -শৃভকরা ১০২ টাকা ডিভিডও দেওয়া হয়। 
: হ্িক্ছ, অফিস ঃ অগা ল1: ব্রিপুরা স্টেট, 
কলিকাতা! অফিস: ১১১ ক্লাইভ রো 
: ১৩০২ কলিকাতা _ __ টেলিগ্রাম £ ব্যাঙ্ক বরিপূরা 


